এ কাকিকাক কাকা 


করি ৬০২১ লাৰি উজ < 


॥ 


ics and Religion, 


গও’ত্ধসৎ 


গ্রীমদ্তগবদগীত| বগা. 


কর্মযোগশাস্তর 


গাঁতার বহিরকগপরাধক্ষা, ম্‌লসংস্কৃত শ্লোক, ভাষা অনুবাদ, অর্থ'নণায়ক 
রহস্য, প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্য মতের তুলনা, ইত্যাদি সহিত 


লেখক 
বাল-গঙ্াপ্রর তিলক 


অন্যবাদ 
জ্যোতিনিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভূমিকা, তিলক ও জ্যোতাবর্্রনাথের জশবনশীরচনা এবং সম্পাদনা 


ডক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী এম.এ, ডিল) শাল্রাঁ, বাচস্পাত 


তস্মাদসন্তঃ সততং কার্যযং কর্ম সঙ্গচর । 
অস্তো হ্যাচরন, কর্ম পরমাগ্পোত প্রদুষঃ॥ 
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পরমারাধ্য মদীয় গুরু শ্রীমৎ সাতারাম দাস ওগ্কারনাথ দেবকে শ্রদ্ধাসহকারে 
প্রণাত জানিয়ে ভুবনাঁতলক, গাঁতাগ্রাণ লোকমান্যকে জানাই নমস্কার । বন্গপ্রান্তে 
মধ্ুরচারত  জ্যোতিরিন্দরনাথকে কার শুতি। ভারতে রাষ্ট্রীয় মস্তি সংগ্রামের 
1 দর্যাঁচিকজ্প 'বপ্নবাঁদের করকমলে গাঁতাভাষ্যের এই সুসাঁজ্জত অর্থ্য নিবেদন করে ধন্য 
হলাম ৷ 


সীতারামং মম গুরুবরং শ্রদ্ধয়া সংপ্রণম্য 

গীতাপ্রাণং ভূবনাতিলকং নোম তং লোকমানাম্‌ ৷ 
বঙ্প্রান্তে মধুরচাঁরতং স্তৌম তং জ্যোতীরন্দ্রং 
ষচ্ছাম্যঘ্যং সাবাহতামদং িপ্রবীনাং করেষু ॥ 


হাত 
চক্রবার্তকুলোপাঁধিক শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ দেবশর্মা 


॥ অথ সমর্পণম্‌।। 


শ্রীগাঁতার্থঃ কৰ গদ্ভীরঃ ব্যাখ্যা কাবাভঃ পুরা । 
আচা্যৈঠর্যণ্চ বহুধা কৰ মেইজ্পবিষয়া মাঁতঃ ॥ 
তথাপি চাপলদস্মি ব্তবং তং পনরুদাযতঃ । 
শাস্রার্থান্‌ সম্মখীকতা প্রজ্জান্‌ নবোঃ সহোচিতৈঃ ॥ 
তমা্যযাঃ শ্রোতুমহণন্ত কার্থযাকার্যা__দিদ্‌ক্ষবঃ । 
এবং বিজ্ঞাপ্য সুজনান্‌ কালিদাসাক্ষরৈঃ প্রিয়ৈঃ ॥ 
বালো গাঙ্গাধারশ্চাহং তিলকান্বয়জো দ্বিজঃ । 
মহারাণ্টে; গণাপরে বসন শাশ্ডিল্যগোরভৃৎ ॥ 
শাকে মনন্যাগ্সিবসূভূ-দদ্নিতে শালিবাহনে । 
অন্দস্ত্য সতাং মার্গং স্মরংশ্চাপি বচো & হরেঃ ॥ 
সময়ে গ্রন্থমিমং শ্রীশায় জনতাত্মানে |. 

অনেন প্রীয়তাং দেবো ভগবান্‌ পনরনষঃ পরঃ ॥ 


* যং করোবি হগানি যদ্ছুহোধি দদাসি যং। 
যত্পসানি কৌন্তেয় তং কুরুঘ মদর্পম্‌ ॥ 
গীতান্থ ৯, ২৭, 
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প্রাক-কথন 
ঞ 
বিশাল-বিশ্বস্য বিধান-বাঁজং 
বরং বরেণ্যং বাধ-বিকু-স১বি। 
বসৃন্ধরা-বার-বমান-বহি- 
বায়ুদ্বরূপং প্রণবং িবন্দে ॥ 
কািন্দী-কুঞচারী নবঘনরহচরঃ শ্যামলঃ শান্বস্র্ভর্‌ঁ 
যঃ কংসধৰংসকারা কুরকুলসমরে দিবাগাতাপ্রচারণী । 
প্রাণানন্দঃ প্রমূর্তো দনুজাঁবদলনো লোককল্যাণকারী 
সোহয়ং পায়।(চ্চরং বল্রিনভূবন-শরণং পাহারা মুরারিঃ | 
বিশ্বমনীষার শে-গ্ঠ সম্পদ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভারতাঁর শাশ্বত সংস্কীতর নির্যাস ৷ 
জগতের সারস্বত সমাজে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান এই সদগ্রন্থ। বহাদন পূর্বে প্রতাঁচ্য ভূখণ্ডে 
ইংরেজ মনীষা কালহিল মাকণ মনীষী এমারননের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে গীতা উপহারের 
মাধ্যমে সৌহুদ্যকে সুদ করেছেন। বিশ্বের সম্ল্লতষটারংশাটভাষায় এই গ্রন্থের 
প্রায় তিন সহস্র সংস্করণ হয়েছে । বিশ্বের ইতিহাসে যথার্থ গণসাহত্য এই গীতা । 
পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, স্রী-পুরুষ, শিক্ষক-সৌনক, কমর্শ-বাবসায়ী, ছাত্র-শুমিক, 
ত্যাগী-ভোগী সকলের কাছেই এই গ্রন্থের আবেদন । নির্জনগহাবাপী 'নাঁত্কণ্ন তপস্বী 
হতে রাজপ্রাসাদবাসী ধনী, সর্বকর্মত্যাগী সাধু হতে সদা কমণনঘ্ঠ রাজ'নাঁতক নেতা 
পযন্ত সকলেই জীবন-পথের পাথেয় এই গীতা হতে পেয়ে থাকেন ॥ গীতা মানব-সমাজে 
জ্ঞান-কক্পতরু । তাই যুগে যুগে গীতার উপর রচিত হয়েছে অসংখ্য ভাষ্য. । মনীষী 
দ্বিজেন্দ্নাথ ঠাকুর গীঁতাকে বলেছেন ভারতের কুটীরে বিনা তৈলের প্রদীপ । 
মহাত্মাগান্ধীর মতে গাঁতা হচ্ছে শান্তি ও শল্তপ্রদাঁয়নী মাতা । অধ্যাত্ম জগতে 
গাঁতার সাধনা স্যাবাদত। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয় মত্ত সংগ্রামে এবং আন্তর্জাতক 
মৈতীসাধনায় গীতার অননাসাধারণ ভুমিকা আবিস্মরণীয় । গাঁতা নিকাম বন্“যোগ, 
আত্মসমর্পণ যোগ, আত্মতত্তৰ এবং স্থিতপ্রজ্ঞত্বের আদর্শের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করোঁছল। ভারতের প্রায় সকল স্এরপ্রবীরই 
অবশ্যপাঠ্য গ্রদ্থ ছিল এই গাঁতা । আবার আঁহংস সংগ্রামীরাও গীতার বাণীতেই 
পেয়েছেন আদর্শের প্রেরণা । সাহংস এবং আঁহংস ভারতে ম্ান্তসংগ্রামের উভয় প্থথের 
পাঁথকদের পথের পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য যেমন ছিল এক, তেমাঁন পাথেয়ও ছল এক 
আর তা হ'ল শ্রীমদভগবদ্গীতা ! তাই বিপ্লবী যোগী ঝাঁধি অরাবন্দ, চরমপন্থী 
নেতা লোকমান্য তিলক, আবার আঁহংস সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী, ভুদান আন্দোলনের 
প্রবর্তক নিরীহ বিনোবাভাবে গাঁতাপ্রবচনে সমুংসুক, রচনাও করেছেন স্ব স্ব 
আদে'র আলোকে গীতার বিশাল ভাষ্য । আবাল্য এরা গাঁতাধ্যায়ী। মহাসংগ্রামী 


মাতা কালিক। এবং তুলসীমালিকা । কুদিরাম-কানাইলাল-বিনয়-বাদল-ীদনেশ প্রফুলল 
প্রীত এরীচর দলে এবং জেলে গাতা ছিল নিতাপাঠ্য। অবেন্তা, বাইবেল, কোরাণ 
ভিপিটক এই রকম প্রত্যক্ষভাবে কোন দেশের রাষ্ট্রীয় মৃন্তসংগ্রামে মরণপণ 
সৈনিকদের প্রব্প্ধ করেছিল কিনা জানা নেই। তাই বাল গীতা শব্ধ, ধর্ম গ্রন্থ 
নয়, ধর্মার্থকামমোক্ষ, তথা চতুবর্গের তথা সামাগ্রক জীবনপথের সময়য়ারণী তথা 
টাইমটেব্ল, সকল পথের হাতীরই অপরিহার্য গ্রন্থ । শুধ ব্যন্তির বা রাষ্ট্রীবশেষের 
নয়, সমগ্র বিশ্বের সংকট নিরসনেও গাঁতা অপারহার্য গ্রন্থ । বিশ্বশান্ত এবং 
বিশ্ববল্যাণের প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্সংঘ বা U. টব. 0 এর প্রাতিষ্ঠা। তারও পন্থা 
নিয়ে রাষ্ুসংঘের প্রান্তন সেক্রেটারী জেনারেল ক্বর্গত দ্যাগ্‌ হ্যামারাশল্ড্‌ 
বল্ছেন__“ফলাকাংকা করে কর্ম করা অপেক্ষা ফলাশা ত্যাগ করে কর্ম করা অনেক 
ভাল । এই উপদেশ সকল যুগের সকল দর্শনের চুড়ান্ত কথা । রাষ্ট্রসংঘের সকল প্রচেষ্টায় 
আমরা যাঁদ গীতার এই উপদেশ অনুসরণ করে চলতে পাঁর, তবেই আমরা স্মখী হব” । 
—“The Bhagavad Gita echoes an experience of all ages and all 
Philosophies when it says—work with anxiety about results is 
far inferior to work without such anxiety, in calm self-surrender. 
These words expressed deep faith and we will be happy if we can 
make that faith ours in all our eflorts, জার্মোনতে আণাঁবক বিজ্ঞানী 
ওপেনহাইমার গাঁতার শ্লোক পাঠ করে লব্ধ আণবিক গবেষণার ঘোষণা করেন। 
নোবেল পঢরচ্কারপ্রাগ্ত জাঁববিজ্ঞানী অলডাস্‌ হ্যাকসলী গীতার অনুবাদ করেন, 
স্বদেশেও গাঁণতন্র নারলিকার কণ্ঠস্থ করেন গাঁতা ৷ -প্রাঁতটি মানুষই জীবনসংগ্রামে 
রণক্লান্ত সৈনিক, অঞ্জর্যনের ন্যায় বিষাদগ্রপ্ত । বিষাদ হতে মানত সবারই কামা ৷ 
অজু্নকে উপলক্ষ্য ক'রে শাণ্বতকালের নিখিল মানবের বিষাদ হতে মুক্তি তথা 
চমাক্ষের যোগমার্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাঁতায় প্রদর্শন করেছেন। 


এহেন গ্রন্থের বিবিধ ভাষায় বহযাবধ ভাষোর মধ্য লোকমান্য বালগক্গাধর {তিলকের 
““গাঁতারহস্য” বা কর্ন বোগণাল্ত দ্বকাঁর মহিমায় প্রোঙ্জঞল । মুল গ্রন্থ মারাঠী ভাষায় 
রচিত এও রবান্রনাথ্বে দাদা ননাঁযী জ্যোতারন্দুনাথ ঠাকুর তার বঙ্গানুবাদ 
করেন বহুদিন পূর্বে । গ্রন্থাট বর্তমানে দুণ্প্রাপ হয়ে উঠোঁহন বলে বহতা নদীর 
ন্যাযু বহতা সাধনার ধারাধারক, পরম পাজ্যপাদ মনীষী, শ্রীসাদর্শন-সম্পাদক শ্রীমদা 
দারা শিশির কুমার গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশের জন্য কল্যাণীর সন্ত আশ্রমে দুচারবার 
অধমকে বলেন। নিম জননেতা মনাঁধাঁ দ্ব্ত সৌঁম্ন্দনাথ ঠাকুরও আমায় এ নিয়ে 
তাগাদা দিয়েছিলেন। সাত বংসর বয়ন থেকে নিত্য গাঁতাপাঠে প্রবৃত্ত হই কী এক 
দার আব্ণ _বানাকাল হতেই গাঁতাপাঠে অভ্যন্ত থাকার ধোনের গৌনাথায় 
এসে গাঁতাসক্রান্ত নানাগ্রদ্থ এবং ভাষাপাঠে কৌতুহলী হই। সম সামারফ কালে পুজনীর 


প্রাককথন 


ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্ষচারীজী, স্বামী গদী*বরানন্দ, হাম্বা রামদয়ালাদ 
জগদীশচন্দ্র ঘোষ এবং আরো বহু মনীষীর গাতা-আলোচনা পাঠে উদ্দীপ্ত হই। 
বধসরকাল পর্বে লোকমান্য তিলকের পৌত্র কেশরীর কর্তনান সম্পাদক” 
প্রান্টন সংসদ্সদস্য শ্রীযুক্ত জে, এস, তিলক লণ্ডন হতে শত তিলক 
মহারাজের সডব্চ্তৃত প্রামাণ্য জীবনী স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে আমাকে ফপুহার দিয়ে 
কৃতাৰ্থ করেন। তখন হতেই বঙ্গভাষী জনগণের কাছে এ মহাত্মার জীবনী এবং 
তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি গাঁতারহস্য তুলে ধরার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে থাঁক। অসংখ্য 
কম্মের তাড়নায় এবং গাঁতারহস্যের মূল গ্রন্থের অভাবে সংকল্প সত্য হয়ে উঠ্‌ছেনা 
দেখে বিধ্ন হয়ে পাঁড়। এমন সময়ে আমার একান্ত প্রণীতভাজন সারস্বতকল্প গ্রন্থপ্রকাশক 
পদুরুযোল্তম ঠাকুর অন:কুলচন্দরের আশ্রত ভক্ত শ্রীনতাই চন্দ্র ভন্ত একটি দুলভ গ্রন্থ 
তাঁকে প্রকাশের জন্য দিতে অনুরোধ করেন। ফলে লোকমান্যের আকর্ষণীয় জীবনী এবং 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পারিচয় সহ গাঁতাভাষ্য সম্পাদনায় প্রবৃত্ত হই। আদর্শ শিক্ষাবিদ 
শ্রীযন্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত মূল গ্রন্থটি দিয়ে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ 
নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে আমায় সচেতন রেখেছেন । “জিজ্ঞাসা” হতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় 
সারস্বতাগ্রজ ডঃ সুশীল রায় রাঁচত গবেষণা গ্রন্থ জ্যোঁতীরন্দ্নাথের ওপর আলোকপাতে 
যথেষ্ট সাহায্য করেছে ৷ রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার অধ্যক্ষ শিল্পী সুহৃদ শ্রীযুন্ত সমর 
ভোৌমিকএর আন_কুল্যে জ্যোতীরিন্দ্রনাথের পাঁরণত জীবনের আলেখ্যাট পেয়োছি। 
সংস্কৃত ও ভারতাঁয় সংস্কৃতির বর্তমান সংকটলগ্নে নিরন্থর সংগ্রাম, পাঁরজ্নবর্গের 
দীর্ঘ অসুস্থতা, এবং নানা প্রাতিকুলতায় বিব্রত থাকার- মধ্যেও শ্রীভগবানের অপার 


-ক্ষীুণায় এই দুর্লভ গ্রন্থ প্রকাশিত হল। পূর্বতন ভাষোর সঙ্গে কোথাও কোথাও 


ৰ 


বর্তমান সম্পাদকের ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে । তলক ও জ্যোঁতীরন্্রনাথের জীবনও 
সংক্ষেপে আলোচনা করোঁছ। পডজনায় পিতৃদেব ঝাঁষকজ্প মনীষী শ্রীযুন্ত {বিশ্বেশ্বর 
'বিদ্যাভূষণ কাব্যতার্ঘ এবং করুণাময়ী মাতৃদেবী শ্রীযুজ্তা মহামায়া দেবীর নিরন্তর 
উৎসাহ স্মরণাঁয়। সহ্ধার্মণী শ্রীমতী উষাদেবী চক্রবন্তঁ এম-এ, বব, টি রোগশয্যা 
হতে এবং পত্র শ্রীমান নির্মাল্য নারায়ণ এই সম্পাদনায় নানাভাবে সাহায্য করেছে । 
সর্বোপার গঢরুদেব শ্রীভগবন্মঁত অনন্ত শ্রীবিভূষিত সীতারাম দাস ওগ্কারনাথ দেবের 
অকৃপণ আশিষ্‌ নেপথ্যে নিয়তই অনুভব করে ধন্য । এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ" গ্রন্থের 
১8৮০ ২0৮৯. a অভূতপূর্ব বন্যা এবং কাগজের 
নু পদে পদে প্রকা। ব্যাহত হয়েছে । ভূলন্রাটির জন্য সহৃদয় 
রন পরা কার সংককৃত বিশু্ধজ্সন রাখার 
॥ সধাশ্লচ্ড সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভগবান পা' উদ্দেশ্যেই 
বাঁল__ও শ্রীকৃষার্পণমন্ভ। ইত টু 
* বিনীত-_ 
্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্ৰত 
অধ্যাপক --রবীন্দ্র ভারতী বশ্বাবদ্যালয় 
কাঁলকাতা-৫০ 


শুভ মহালয়া--১৩৮৫ বঙ্গাব্দ 
ঝাঁষধাম 


পোঃ- দত্তপরকুর 
জিলা--২৪ পরগণা 


Be টিভি: 


লোকমান্য ঝালগঙ্গাধর [তিলক 


ভদ্ম--২৩শে জ্‌লাই, ১৮৫৬ মৃত্যু-১লা আগণ্ট, ১৯২০ 


১৯০৭-এ সংরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর ভাষণরত লোকমান্য তিলক, পারবে 
৫ রি | উপবিষ্ট প্রীঅরাৰ“দ 


[পুর ॥ 


লাল 


্ জাঁবনসায়াহ্ে রাঁচীর শান্তিধামে 
মনীষা জ্যোতিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
. 
জ*্ম_৪ঠা মে, ১৮৪৯ মৃত ওঠা মার্চ, ১৯২৫ 


১৯১৮তে হোমরূল লীগের প্রতিনাধরূপে লণ্ডন যাত্ৰাকালে 
উপবিষ্ট _বাঁপন চন্দ্র পাল, লোকমানা তিলক এবং জি. এস, খাপাদে 
পশ্চাতে দণ্ডায়মান-__আর. পি, করশ্ডির এবং এন. সি. কেল.কার 


"লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিন 


১৮৫৬-১৯২০ 


পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ পঢরোনায়ক লোকমান্য বালগঙ্গাধর 
{তলক এক অসামান্য মনীষী । আমাদের সার্বিক জাতীয় জাগরণের তান ছিলে। 
অপ্রাতদ্বন্দবী প্রাণপুরুষ ৷ মহারাণ্ট্রের সমর্থ গুরু রামদাস স্বামীর জ্ঞানসাধনা, ভন 
সাধক একনাথের ভীন্তিপ্রবাহ এবং ছত্রপাত শিবজীর কর্মধারার বেণী-সঙ্গম রচিত 
হ'য়োছল যুগান্তরে এই মহাত্মার জীবনে ॥ আপোষহীন রাজনৈতিক মন্তসংগ্রামের সঙ্গ 
গভীর সারস্বত সাধনার দুর্লভ সংযোগে তাঁর জীবন অনন্য । একাঁদকে রাজনৈতিক 
আন্দোলনে চরমপন্ধাঁদের মুখ্য পুর, আর একদিকে জাতাঁয় জাগরণে অগ্নিক্ষরা বাণা- 
বর্ষণকারণী সাংবাদিক এবং অন্যদিকে জ্যোতিষ, গণিত, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, 
তুলনামূলক ধর্মতনতরএবং ভীঁন্তশাপ্রের যুগ খর পাঁণ্ তরংপে তাঁর বহুমুখী প্রাতভাবদর্শনে 
বিস্মিত হতে হয় ॥ আগারকর, রাণাডে এবং নওরোজ প্রমুখ মনীষীর প্রভাবে তানি 
সামাজিক এবং রাজনোতক ক্ষেত্রে সমসাময়িক কুসংস্কার দুরীকরণার্থে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হন৷ যুগের প্রয়োজনে আধুনিক শতকে পরাজিত করার জন্য আধ্দনিক অন্দরে 
প্রয়োজনীয়তা [তিনি উপলাঁব্ধ করোঁছলেন । ইংরেজী শিক্ষার কাটাখালে যে প্রতীচযের 
ভোগবাদী, জড়বাদী, নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা কুমীরের বেশে ভারতের অন্তঃপুরে হানা 
দিয়েছিল, তা'র বতাড়নেও যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন তা" তানি অনুভব 
করেছিলেন। সেইজন্য আধানক আদর্শ ইংরেজী 'বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় পাঁথকৎ রূপে 
তান পুণাতে ১৪৮০ খণণ্টাব্দে New English School এবং ১৮৮৫ খুঙ্টাব্দে 
Fergusson College r্থাঁপত করেন । উনাবংশ শতকে ভারতের নবজাগরণে হিন্দ 
কলেজ-এর ন্যায় পুণার এই ফার্গ বসন কলেজের অবদানও অনস্বীকরণীয় ॥ “কেশরা” ও 
“মারহাট্রা” নামে দুটি সংবাদপত্রের প্রকাশনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে তান বাহাবসারী 
ভাষায় গণচেতনাকে জাগ্রত করেন। বহু গোহত্যা নিষেধ সাঁশাত, আখাড়া 
এবং লাঠিখেলা সাঁমাঁত তান প্রীতষ্ঠা করেন ৷ “গণপাঁত উৎসব” এবং “শিবাজী উৎসবের” 
তিনিই ছিলেন মুখা প্রবর্তক । ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের প্রাড়াকয়ায় তান টু, স্বদেশণ, 
জাতীয় শক্ষা এবং স্বরাজের উপর সর্বাধক গুরুত্ব প্রদানে এঁগয়ে এলেন। ১৯১৬ 
খৃষ্টাব্দে লক্ষ্য কংগ্রেসে তানই দশ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন-_স্বাধীনতায়»আমার 
জন্মগত আঁধকার_“5Swaraj is my birth right.” এুই চরমপন্থী মহানায়ক 
আবার ব্যান্তগত আচরণে ছিলেন কারুণ্য-ম্যার্ত, সোন্দর্য্য-সাধক । তাঁর লোকোত্তর 
চাঁরত-মাহমাকে বিশ্লেষণ করলে মনে পড়ে মহাকাঁব ভবভ্যীতর রামচারত বর্ণনা 

“বজ্যাদাঁপ কঠোরাি মৃদ্যান কুস্মুমাদাঁপ । 
লোকোত্তরাণাং চেতাধাঁস কো নদ বিজ্ঞাতুমহ্ণীত ॥” 
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১৪ গাঁতারহস্য অথবা কন্্মযোগশাস্ত 


রস Josef Mazzini-র এবং লার্কন যব্তরাষ্টর মুক্ত সংগ্রামে 
ন RK Gece Washig{ton-এর ন্যায় ভারতেও শান্তশালা জাতিগঠনে লোকমান্য তিলকের 
| {ছল অন্ন্যসাধ্যর্ণ ভ্বীমকা । নব জাগ্রত ভারতের মঢকুটহীন সমাট্‌ রূপে তান 
সেদিন সর্বর্লবান্দত হয়োছলেন । আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল তাঁর 
গাঁতশীল বাতিত্ব এবং বৈপ্লাবক কর্মধারা । ১৮৫৬ খ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৮৮০ 
খষ্টাব্দ হ'তে ১৯২০ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সামঢাজাবাদী বুটিশের সঙ্গে 
ভারতের জাতীয় মুক্ত সংগ্রামে নিষ্কাম কর্ম সাধনার দর্শনকে অবলম্বন করে আহপাষহীন 
সংগ্রামের দ্বারা স্বরাজের নামে জনগণকে [তিনি প্রবুদ্ধ করেন । প্রতাঁচ্য সাম্এাজাবাদীদের 
ম্‌গয়াক্ষেত্ৰ এঁশয়া ভূখণ্ডে অন্যান্য জাতিরও নবাত্যুদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় 
বিরাঁজত ছিল তিলক মহারাজের দাশশনক প্রত্যয় ও সংগ্রামী কর্মেষণা । বৃটিশ 
লেখক Sir Valentine Chirol এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁকে যথাক্রমে “Father of 
Indian Unrest” এবং “Maker of Modern India” বলে যথার্থই চাহত 
করেছেন। 

ভারতের পশ্চিম উপকুলে মহারাষ্ট্রের রত্াগারতে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ১৮৫৬ 
খুজ্টাব্দের ই৩শে জুলাই এক 'নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণপাঁরবারে এই আঁগ্নশিশুর জন্ম । 
১৭৫এতে বাংলায় পলাশীর প্রান্তরে লর্ড ক্লাইবের জয়লাভের সঙ্গে ভারতে স্বাধীনতার 
সূর্য অন্তামত হল। শতবর্ষ পরে ১৮৫৭তে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে আবার, 
স্বাধীনতার সংগ্রাম সুর; হল ভারতে । শিবজীর স্ম্বাতাবজ়িত মহারাষ্ট্রের নানা সাহেব 
ছিলেন তার অন্যতম নায়ক। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরা চিরকালই স্বাধীনতার 
আঁ্িমন্রে জাঁতকে দীক্ষিত করতে ছিলেন অগ্রণী । পৌরাঁণক কাহিনী হল পরশ্নরাম 
চিতার পবিত্র ভস্মের দ্বারা যে ব্রাহ্মণদের সঞ্জাঁবত করেছিলেন তাঁরাই হলেন 
চিৎপাবন। এমান একজন িৎপাবন ধর্মনষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন রক্াগারর স্কুলশিক্ষক 
গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক । তাঁর সহধার্ম“া পার্বতী বাঈও ছিলেন ধর্মপরায়ণা শুচিব্রতা 
আর্ধনারী। পর পর তিন কন্যার জন্মদান ক'রে, অপনুত্ক এই দম্পতী মনের দঃঃখে 
পত্রলাভের জন্য সূ্ধদেবতার উপাসনায় ব্রতী হন৷ সূর্যোদয়ের ঠিক এক ঘণ্টা পরে 
তাঁদের ঘর আলো ক'রে এই শিশুসূর্ষের তিমিরাবদারগ উদার আবিভবি । মনে হল-_ 
“শিচৌনাং গেহে যোগন্রজ্টোহভজায়তে” ৷ বালগঙ্গাধরের প্রাপতামহ কেশব রাও 
ছিলেন অসর্ধিণ তেজদ্বাঁ, স্বাধীনতা রয়, দূ়চেতা ব্যন্তি। পেশোয়ার অধীনে উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মচারী রূপে তিনি রাজ্যশাসনে অসাধারণ নৈপণা প্রদর্শন করোছলেন। 
কিন্তু, ৩৮১৮তে বৃটিশের হস্তে পেশোয়া পরাজিত হলে তিনি বৈদোঁশকের নিকট দাসত্ব 
স্বীকার করবেন না বলে -রাজকর্ম পারত্যাগ করেন। তাঁর পনর রামচন্দ্র পন্থ পাঁরণত 
জাবনে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। এই পিতামহ রামচন্দ্র পল্থের নিকটেই 
বালগঙ্গাধরের শৈশব-শিক্ষা। সিপাহী বিদ্রোহের রোমহর্ষক ঘটনাবলী এবং প্রাচীন 
ভারতের পৌরাণিক কাহিনী পিতামহের কাছে শুনে শুনে শিশন বালগঙ্গাধর ধর্ম ও 
বীর্য ভাবনায় উদ্দাগ্ত হ'য়ে উঠতেন। আদর্শনষ্ঠ পিতার প্রেরণায় নিয়ামত ভাবে 


লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক 


প্রতাহ করেকটি গাঁতার শ্লোক কণ্ঠস্থ করা সুর; করে অচিরেই সমগ্র গাঁতা তিনি 
হৃদ্‌গত করেন ॥ তাঁর পিতৃদেব সংস্কৃত, গাঁণত এবং ব্যাকরণশাস্ে নুপশ্ডি 
অত্যাচ্রী বৃটিশের অধানতা গ্রহণ করবেন না বলেই মাসিক মাত্র ২৫ঘ্টাকা 


সারা জীবন শিক্ষকতা করে গেছেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে মাতৃহারা ২ 


বয়সে তান পিতৃহারা হন পিতৃবিয়োগের পর্বে পিতৃদেবের আদেশে তিনি মা 

বংসর বয়সে তপাীবাঈ নারী সংকুলপ্রসৃতা ধর্মীনষ্ঠা এক নারীরত্কে বিবাহ করেন। 
বাল্যকালেই আদশশনষ্ঠ এই কিশোর অধ্যয়নে ছিলেন গভীর মনোযোগী । ১৮৭২এ 
তান প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুণার বিখ্যাত ডেকান কলেজে প্রবিষ্ট হন। 
১৮৭৬এ মাত ৭ জন ছাত্র বোহ্বে বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক হন এবং তিলক তাঁদের 
অন্যতম । ১৮৮০তে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মনীষী Benjamin 
Disraeli বলোঁছহলেন_“The youth of a nation are the trustees of 
pPOsterity”। সোদনের তিলক প্রভৃতি তরুণেরা বিদেশের ভোগবিলাসের স্বেচ্ছাচারিতায় 
প্রমন্ত বা জার্গাতক স্বাচ্ছন্দোর জন্য ক্যারিয়ার তৈরীর নেশায় মশগুল না হয়ে দেশের 
সমুন্নত সাধনে আত্মানয়োগের সংকল্প ঘোষণা করেন৷ দেশের সার্বক দুর্গাঁতর 
মূলীভূত কারণ উপযুক্ত শিক্ষার অভাব বলে মনে করে তলক যৌবনের প্রারম্ভে 
সুহৃদ আগরকরকে বলোঁছলেন_“We were men whose plans were at 
fever heat, whose thoughts were of the degraded condition of our 
Country, and after long thought we came to the conclusion 
that the salvation of our motherland lay in the education and 
only in the education of the people.” আদর্শীনষ্ঠ শিক্ষান্রতী বিষ্ণুশাস্ৰী 
চিপলংকরের নেতৃত্বে তিলক এবং আরো কয়েকজন সহকমা তরুণ ১৮৮০তে একাঁট আদর্শ 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মান,য তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সংস্কৃত 
শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক ব্যবস্থা ছিল এ ইংরেজী বিদ্যালয়ে । সব্বপ্রকার সরকারী 
সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের শ্রমে এবং আদর্শে তাঁরা এই বিদ্যালয়টিকে এমনভাবে 
উন্নীত করেছিলেন যে শিক্ষা কামশনের সভাপতি Sir William Hunter ১৪৮২-এর 
[সেপ্টেম্বরে এই বিদ্যালয় পাঁরদর্শন করে মন্তব্য করেছিলেন__ 


“Throughout the whole of India I have nas yet জা চ্উউ5৭ ও 
single institution of this nature which can be compared with this 
establihishment, This institution, though not receiving any axl 
from the Government, can rivaland compete with syccess, not only 
With the Govt, High Schools in this country, but may compare 
favourably with the Schools of other countries also.” এই বিদ্যালয়ে 

জীবনে জলন্ত দেশপ্রেম, প্রকৃত জ্ঞান, সংদ্‌ঢ চারত্র এবং গভীর কর্মণনষ্ঠা 
জাগ্রত করার সাধনা তাঁরা করে চললেন। আবার বয়স্ক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 


গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত 


মারাঠী ভাষায় “কেশরী” এবং ইংরেজীতে “১2008” নামে দা পাকা প্রকাশ 
করার সংকল্প “তাঁরা ১৮৮০র অক্টোবরে ঘোষণা করলেন । “কেশরা"তে bd 
রাজনোঁতক এবং (অর্থনোঁতক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ররাজনশীতর বিশেষ সংবাদও 
পাঁরবেশলের ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন । তৎকালীন অন্য পরিকাগযাল নিরপেক্ষভাবে 
সত্য সংবাদ নানা কারণে পাঁরবেশন করতে পারতো না বলে ১৮৮১র ৪ঠা জানলার 
শীর্ষ অর্থবহ সংস্কৃত শ্লোকে ভূষিত বরে তলক মারাঠী ভাষায় “কেশরণ” পাকা প্রথমে 
প্রকাশ করেন। ভারতে গণসংযোগের এবং গণচেতনা জাগরণের প্রথম মাসক-পাঁতকা রূপে 
“কেশরা”র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোষিত হল_“The mass of ignorant 70001401975 
who have generally no idea of what passes around them and who 
therefore must be given the Knowledge of such topics as concern 
their everyday life by writings on literary, social, political, moral 
& economic subjects.” লোকশিক্ষা ও গণজাগরণই ছিল কেশরীর লক্ষ্য। 
ইংরেজী “৭৮॥৭t৭'র লক্ষ্য ছিল উচ্চ শ্রেণীর জনগণকে স্বদেশীিন্তায 'প্রবনদ্ধ করা 
“the more advanced portion of the Community, who require to 
be provided with material for thinking intelligently on the 
important topics 0f the day” এই দুইটি পারকার মাধ্যমে তান আঁগক্ষরা 
বাণীতে জনাঁচন্তকে জাগ্রত করোছলেন। কয়েকবার রাজরোষে পড়ে তাঁকে কারাগারে 
যেতে হয়। ১৮৮২ এর ১৭ই টা Hse গন্য বর 
| ১৮৮৩ তে তাঁরই এবং প্রসারত জন্য Deccan 
সিল Society Ie হয়। সব্বশেণীর প্রাতীনাধ স্থানীয় বিশিষ্ট 
ব্যা্তবর্গকে তান তাতে আকৃষ্ট করেন। এই সোসাইটির প্রান্তাবক সভায় ভারতীয় 
জাতায় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা Sir William Wedderburn, পরবর্তী 
কালে বোদ্বে হাইকোর্টের বিচারপাতি ও সমাজসংস্কারক মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, বিশ্ব 
বিখ্যাত প্রাচ্য তন্তৰবেত্তা, সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী ডঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, প্রখ্যাত 
শিক্ষাবিদ: এম, এম্‌ কুন্তে, বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার কে. পি. গ্য'্ডাগল প্রমুখ মনদ্বিবর্গ 
যোগদান করেন। তৎকালীন বোম্ব প্রদেশের গবর্নর SirJames Fergusson ১২৫০ 
টাকা দান করে তার প্রথম পঞ্ঠেপোষক হন । ১৮৮৪ তে অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল 
Marquis 0£ Ripon স্বেচ্ছায় এই সামাতর পঞ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন । এই 
প্রান মহাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টায় তিলক পণচান্তর হাজার টাকা 
স্বতপ সময়ে সংগ্রহ করেন । এইভাবে মহারাণ্ উচ্াশক্ষার আদর্শ মহাবিদ্যালয় ফার্গ:সন 
কলেজ এবং ।মারাঠ ভাষায় “কেশর” ও ইংরেজীতে “15:45” পাকা দুইটি 
এ Deccan Education Society দ্বারা পরিচালিত হতে লাগুলো । সংক্কতের 
অধ্যাপক বামন শি্রাম আস্তে অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। কেলকার ইংরেজ, আগারকর 
ইতিহাস এবং ন্যায়শাস্ত ও তিলক গাঁণতের অধ্যাপনায় নিরত হন । তবে [তলকই ছিলেন 
সোসাইটি কলজের প্রাণপনর;য। পরে আর একজন আদশ'দ্থানীর প্রূষ মহামাঁত গোখেল 
এই সোসাইটির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু বিধার্যাবধানে গোখেল এবং তিলকের 
মধ্যে নানা বিষয়ে তার" মতভেদ:দেখা যেতে লাগল । আপোষপন্ধী গোখেল এবং চরম 


লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক 


পন্থী জননেতা তিলকের সহাবস্থান সম্ভব হল না । নিষ্কাম কদ্মযোগী ? 
কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে পত্রিকা দুইটির এবং আরো নানা 


গ্ঢরডত্রপূর্ণ কর্তা পালনে তিনি সেদিন এগিয়ে গেলেন । সঙ্গে স 
জন্য তিনি একটি 'শিক্ষাসদন র স্বয়ংতাতে [aw of Ev 

Law, Hindu Law এবং Law of Equity 

অধ্যাপনা” করতে আরম্ভ করলেন । বিখ্যাত ব্যবহ' 

আইনের বিগ্লেষণাত্রক পাঠ শ্রবণে দলে দলে 

সাংবাদিকতা ছিল অথেপার্জনের জন্য নয়, 

মেধা, বাঁলিষ্ঞ লেখনী, দুর্লভ সত্যনিষ্ঠা, অতুলনায় পাণ্ডি 

উত্তপ্ত দেশপ্রেম নিয়ে তান সাংবাদিকতার ক্ষেণে অবতীর্ণ হন । তাঁর সাংবাদিকতা নিয়ে 
শ্রীযুক্ত D. ৬. Tahmankar লণ্ডন হতে প্রকাশিত তাঁর জীবনীতে লিখেছেন 
“It is not too much to say that his editorship forms a la 

in the development of true Indian nationalism.---H 

always direct and his sentences short and crisp. His writings 
Were crystal clear and went straight to the heart of his readers, 
They were full of quotations from the ancient Sanskrit works, 
Popular sayings, historical parallels, apt metaphors and above all 
Pregnant with forceful and original ideas. --Kesari Was producced 
not to enterain the people but to instruct and guide them. It 
Was a newspaper for the peopleand it’s purpose was to make 
them think and act. Tilak was an Editor-Philosopher who had a 
message to give to his readers and he gave it with fire and imag- 
ination. There was nothing mealy mouthed about his writing. In a 
downright, frank and robust style week after week Tilak poured 
Out his soul on day to day problems, economic questions, 
Philosophical ideas, historical researches, literature and ন) 
সাংবাদিকতার মাধ্যমে মারাঠী ভাষায় তান যুগান্তরের হাত্উ করেন । দ্মাগ্্‌ সংবাদ- 


রয়েছে তিলক তা কেশরাঁর 


স্থিতিং নো রে দণ্ধাঃ কষণমাঁপ মদাংধেক্ষণমখে 
গজশেণো নাথ দ্বামহ জাটলায়াং বনভঁব । 
অসৌ কুংভিজ্ঞাংন্ত্যা খরনখরবিদ্রাবিতমহা 


১৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগশাঙ্দর 


জগবন দিয়ে দোঁখয়ে গেছেন । বিদ্যার সামান্য মূলধন 'নিয়ে সমনামাঁয়ক ঘটনার রা 
বিশ্লেষণে তাঁর সাংবাদিকতা পর্ববাঁসত হয়ান । বিশ্বের ইতিহাসে এমন পাঁ্ডত ৬ দক 
আর বিশেষ দেখা যায় নি। ভারতাঁয় শাশ্বত সংস্কীতর ধাতী সংস্কৃত ভাষা ও সা), 
জ্যোতিষ শাস্ত, গাঁণত এবং ইাঁতহাসে তাঁর অতুলনীয় পাঁণ্ডত্যের পারচর প্রোক্জবল হয়ে 
আছে তাঁর লেখনী প্রসৃত গ্রন্থরাঁজতে । Orion, এবং Arctic Home inthe Vedas 
নামক দি গ্রন্থে অত্যন্ত দুরূহ বিষয়কে মৌলিক এবং সাবলীল পদ্ধতিতে তিনি 
পাঁরবেশন করেন । খৃষ্টপূ্ব পাঁচ হাজার শতাব্দীতে বেদের রচনা এবং উত্তরমেরদ হতে 
আর্যদের আগমন তান এ গ্রন্থদ্বয়ে অকাট্য যুক্তি, জ্যোতাঁষক বিচার এধং গভীর 
মনগধার দ্বারা প্রমাণিত করেন ॥ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “গাঁতারহসা” নিয়ে পরে আলোচনা 
I 
৯১1 আছে__ 
'উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গাঁতঃ ৷ 
.তখেব জ্ঞানকর্মীভ্যাং জায়তে পরমং পদম্‌ ॥৮ 
দুটি ডানায় ভর করেই যেমন পাখা আকাশে উড়তে পারে তেমাঁন জ্ঞান এবং কর্ম দুইই 
সমভাবে অবলম্বন করেই মানুষকে পরম পদ পেতে হয় । তিলকের জীবনেও তাই দোখ 
জ্ঞান এবং কর্মের সম-সমাবেশ । ভারতে শনারা শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে খন্টধর্ম প্রচার 
এবং পাঁরণামে সাংস্কীতক পরাধীনতার প্রাতণ্ঠা ও বৃটিশের রাজনাতক আধধপত্যকে 
চিরস্থায়ী করার অপপ্ররাসের বিরুদ্ধে দূরপ্রসারণ দৃষ্টি সম্বন্ধে তিলক সর্বদই সচেতন 
ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞা বালাবধবা দারিদ্র্য হতে মুত্তর জন্য ইংরেজীবদ্যায় নিষ্ণাতা হয়ে 
খুষ্টর্ম অবলদ্ধনকারিণী, বিদুষা, পণ্ডিতা রমাবাঈ পঢ়ণাতে সারদাসদন নামে স্তর 
শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে যখন সুকৌশলে তার ছাত্রীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে 
ধর্মান্তরিত করছিলেন, তার বিরযল্ধে তিলক বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে জনগণকে সচেতন 
করেন। সমাজ-সংস্কার তাঁর যথেষ্ট আভিপ্রেত ছিল। কিন্তু আমাদের সামাজিক 
এবং ধমাঁয় সংস্কারে বিদেশী বিধমশ শাসনের স্হুলহ্তাবলেপ তান একান্ত অবাঞ্থনীয় 
মনে করতেন। পরে তাই সহবাস সম্মতি আইন মুন্তচেতা সংদ্কারক পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র 
'বিদ্যাসাগরও সমর্থন করেননি। বিদেশী শাসকের দ্বারা আইন প্রণয়ণের পাঁরবর্তে 
সুশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই সমাজসংজ্কার প্রকৃত ফলপ্রসূ হবে মনে করে তান 
লিখোছলেন—“Education and not legislation is the proper method 
for eradicating the evil” | তাঁর কথা ছিল “Indian problems must be 
solved by Indians.” মদ্যপান বিরোধী এবং গোহত্যানিরোধের আন্দোলনেও 'তাঁন 
ছিলেন পথিকৃৎ ৷ পুণাতে এবং পরে সর্বভারতে “গণপাঁত উৎসব” এবং 'শশবাজী উৎসব” 
প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণকে সংঘবদ্ধ এবং দ্বরাজ্াপ্াতষ্ঠায় বীর্বন্তার পথে উদ্বুদ্ধ 
তিনি করেছিলেন। » তাঁরই প্রেরণায় কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথের “শশবাজণ উৎসব” নামক 
বিখ্যাত কবিতা রচনা । ১৮১৩ হতে ১৯০৫ পর্যন্ত এই উৎসব দুটির মাধ্যমে তান 
সমাজের সর্বশ্রেণীর নর-নারাঁকে দ্বরাজসাধনায় একিত করেন । তৎকালীন অন্য 
নেতৃব্ন্দের আবেদন ছিল শুধ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রতি। তাই তাঁরা তিলককে 
অনেক সমর উপহাস করেবলতেন “A leaderof oilmenand betelnutsellers.”. 


IEEE 
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এই উৎসব দুটির প্রেরণা ভারতে ১৯০৫ এর সশস্ত বিপ্লবের 
করেছিল । ১৮৯৬-৯৭ তে কৃটিশের নির্মম শোষণ এবং নির্দয় 
প্লেগের মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক মহারান্ট্রে কন 
অগীণাসনের ফলে ১৮৭৬ হতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভ 
৯০ লক্ষ নরনার মৃত্যু বরণ করে বলে সরকারী তথ্যেই 
করে সরকার? নির্মমতার 'বিরুদ্ধো তিনি সোঁদন এীতহাসিক অ 
বিদেশে জনমত সংগঠিত করেন। সেই সময় দুইজন বৃটিশ কর্মচারী Mr. Rand 
এবং Lt, 4১575: দামোদর চাপেকার নামক তরুণ বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন । বিচারে 
দামোদরের প্রাণদণ্ড হয়। সরকার এই কর্মের পশ্চাতে প্রকৃত নায়কর্‌পে 
প্রমাণিত করার বহু চেষ্টা করে মামলায় জীঁড়য়ে শেষে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দি 
হয়। [তিলক তাঁর “কেশরাঁতে” লেখনীমুখে কেশরীর ন্যায় গর্জন করেই 
আর সেই গর্জনে সরকার ও তাঁর সমর্থকব্‌ন্দের হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। এযাংলো ইন্ডিয়ান 
পাঁরকাগ্যাল তাঁর বিরুদ্ধে নিরহর বিষোদ্‌গার করে চলেছে । পরাধাঁন দেশে শাসকের 
অপশাসনই পরদ্পরারমে বিদ্রোহের মূল কারণ বলে তিনি ঘোষণা করে লিখলেন 
“Such crimes are natural consequences of the oppressive 00625” 
uers adopted by govt. officials and so the ultimate responsibility 
for them must be placed at the door of the Government. To 
create or lead peaceful opposition to foreign rule and to rouse a 
spirit of resistance is not sedition. -..The responsibility of 
avoiding an armed revolution is on the public leaders ; so also 
is it On the Govt. officials, but if the latter do not do their duty 


«and the people take to violence, it is sheer injustice to hold the 


leaders responsible for the Violence, because they preach 
Patriotism, devotion to religion and resistance to 
Which is not incitement...” 
আর এক প্রবন্ধে শিবজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যাকে তান সমর্থন করেছিলেন। 
সংহন্বর্গ তাঁর উদ্দীপনাময়ী বীর্ময়ীলেখনীকে সংযত করার পরামর্শ দিলে এই তেজদ্বাঁ 
সাংবাদিক সৌঁদন যা বলোছলেন তা বিশ্বের নিভাঁক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চিরকালের 
জন্য স্মরণীয় “Doctors must not be afraid of any disease. If they 


htened. 


injustice 


২০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাল্তর 


বিরুদ্ধে এই মামলার সংবাদে সচাঁকত হয়ে উঠলো । কয়েক দিনের মধ্যেই চাল্লশ 
হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হল তাঁর মামলায় সহায়তার জন্য। কংগ্রেস-সভাপাঁত 
উনেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজার-সম্পাদক মাভলাল ঘোষ এবং কাঁবগর; রব 
নাথ ঠাকুর একটি সাঁমাত গঠন করে ১১৭৬৮ টাকা আট আনা এবং তন কৃতী 
ব্যাঁরণ্টীরকে তিলকের মামলার জন্য বোম্বেতে প্রেরণ করেন। ভারতাঁয় জরা 
[তিনজনের আপান্ত সত্তেও বিচারক তিলককে ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করলেন। আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান এই পাবকোপম নির্মলচারন্র মনক্বীকে 
সরকারের 0. ]. D. রিপোর্টে বর্ণনা করা হযেছে “Mr. Tilak though legally 
convicted, has been morally acquitted and has risen ten times 
higher in public estimation by the bold stand he took during 
the trial. It was an ennobling sight, when he was standing at 
the Bar and reiterating his innocense in spite of the verdict 
of the jury. A pure conscience and a fixed resolution seemed to 
endow the man at the time with iron nerves and the people at 
once recognized in him a hero standing in defence ofa national 
০85৩৮ এই কারাদণ্ড তাঁকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মডকুটহাীন সম্রাট্‌ রুপে 
আঁভীষন্ত করল । লণ্ডনে 'প্রাভ-কাউীন্সলে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপাল করা 
হল । তাতে ১৮ মাসের পাঁরবর্তে ১২ মাসের জন্য তাঁর কারাবাস সংক্ষগ্ত করা হল । 
কারাগারে তান সানন্দে নারকেলের ছোবড়া বের করা প্রভাত শ্রমসাধ্য কাজ অন্যান্য 
আঁশাক্ষত দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধাদের সঙ্গে সমান ভাবেই করতেন । তিনি নিরামিশ ভোজী 
ছিলেন বলে রশুন পেয়াজ দিয়ে আলুর ডালনা ও রুটি তাঁকে খেতে দেওয়া হত। 
পতীন রশন পৌঁয়াজ খাননা বলা হলেও এ দুটি উত্তেজক উগ্রগন্ধযৃক্ত অশাম্্বীয় বস্তু 
ব্যতীত অন্য কোন ব্যঞ্জন তাঁকে দেওয়া হত না। তানও কোন বিশেষ ব্যবস্থার জন্য 
আবেদন করতেন না । ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে শুধু রুটি লবণ দিয়ে সানন্দে গ্রহণ করে তিনি 
এ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর কাজই করে যেতেন। বর্তমানের জনগণনেতাদের খাদ্য 
আন্দোলনেও কারারুদ্ধ হয়ে কারাগারে মাছের ট:করোর আয়তন বড় করার আবেদন 
নিবেদনের কথা মনে পড়ে । তিনি যখন কারারুদ্ধ হন, তখনো ‘তান প্রবর্ণরের আইন 
পাঁরযদের সদস্য, পুণা পৌরসভার সদস্য, বোচ্বে বিশ্বাবিদ্যালয়ের ফেলো ছলেন। 
সম্পাদক, পণ্ডিত, জননেতাতো ছিলেনই । একমাত্র গাঁতার নিত্কাম কর্মযোগ ও 
আত্মসমর্প যোগ অনুসরণের ফলেই এই মহাত্মাকে ্থিতপ্রজ্ঞ যোগার মাহমায় তখনো 
মণ্ডিত দেখি। এই কারাবাসে শেষের দিকে রাত্রে ৩ ঘণ্টা করে তাঁকে পড়াশুনা 
করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সামাঁয়ক সংবাদপ্াদ নিষিদ্ধ ছিল। 
এই সময়েই তিনি »কারাগারে বসে “The Arctic Home in the 
৬৩৫৪৬ হন্থের পা'ডুঁলপি রচনা করেন। এই গ্রন্থের (ভাঁত্ততে গবেষণার ফলে প্রতাঁচ্য 
পণ্ডিতমণডলা বেদ এবং আর্ধজাতর ইীতহাস নিয়ে পূর্বকজ্পিত সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তন 
করেন। ইতঃপব্ব্ণ তার 492০0 গ্রন্থ পাশ্চাত্তোর বিব্ধমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ 
করেছিল। তিলকের এই কারাদণ্ডের সংবাদে তাঁরা মর্মাহত হলেন। মনাষাঁ 
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ম্যাক্সুমূলার বাঁটিশ পার্লামেণ্টের দুইজন সদস্য Sir William Hunter 

এবং Mr. Willam Cain এর মাধামে তিলকের ম্টান্তর জন্য বহু বিশিজ্ট 

ইংক্লেজের স্বাক্ষরিত আবেদন মহারাণীর কাছে উপস্থাপিত করেন.। ফলে তাঁকে 

কারাগারে লেখাপড়ার নিশ্চিত সুযোগ দেওয়া হল । ৬ মাস পূর্বে ১৮৯৮ এর এই 

সেপ্টেম্বর মৃন্তিলাভ করলেন তান । “বিদ্বান: সর্বত্র প্‌জ্যতে' ত 

হল । গঢুন্তিলাভের পর ভগ্নদ্বান্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি সহ্যাঁদু পর্বত 
জ্গৃতাবজাঁড়ত ?সংহগড় দুর্গে মাস দুই কাটিয়ে তারপর মাদ্রাং 
কংগ্রেসের শুধিবেশনে যোগদানান্তে কলম্বো ভ্রমণে যান। ১৮৯০তে 
আঁধবেশনান্ডে। তান ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে গমন করেন। িংহলে ও ব্রক্ম 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নানা স্মৃতি এবং লাপি দর্শনে [তান আন' 
হন৷ জ্বলাই হতে তিনি আবার পত্রিকা দুটির দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজনাঁতক ও 
সামাজিক আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন । “শবাজী উৎসব” ও “গণপতি উৎসব” 
পুনঃসঞ্জীবত হল । ১৯০৩ এ একজন মৃত বন্ধুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক 
“তাই মহারাজ” মামলায় আাবার জড়িয়ে তাঁকে ১ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড ও ৬ মাসের 
কারাদণ্ডে বৃটিশ সরকার দণ্ডিত করে। কারাগার থেকেই 'ঁতাঁন লণ্ডনে 
কাউনীসলে আপনীল করলে ইচ্ছা করে নানা ছলে দীর্ঘস্যীতরতার দ্বারা সরকার মামলার 
বিচারে বিলম্ব করে ১৯১৫ তে 'প্রাভকাউন্সিলের বিচারে তানি নির্দোষ প্রমাণিত হন । 
১৯০৫ হতে ১৯০৮ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মধ্যাহং। ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গাবরোধা 
আন্দোলনকে অবলম্বন করে আসমূদ্রু হিমাচল যে অত্যদ্ভূত গণজাগরণ দেখা দিয়েছিল, 
তার নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন এই বাঁলঘ্ঠ মহারাষ্ু-ব্রাহ্মণ । স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় 
শিক্ষা এবং স্বরাজ্য এই চারটি গ্ল্ভের উপর তিনি জাতীর আন্দোল 
প্রাতিষ্ঠত করলেন । তাঁর “Nationa! 8০৮০০:৮ প্রবন্ধ কলকাতা, পা 
এলাহাবাদ, এবং মাদ্রাজে ভিন্ন পত্রে পুনঃ পঢুনঃ ম্নাদ্রুত হয়ে জাতাঁয় আন্দোলনের 
মান্তবাণী রুপে সর্বন প্রচারিত হ'ল। শ্রীতরবিন্দ, লালা লাজপত রায় এবং বপন 
চন্দ্র পাল এই আন্দোলনে তিলঞ্চের পতাকাতলে সমবেত হলেন ॥ ১১০৫ এ গোপাল 
কৃষ্ণ গোখেলের সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত বারাণসা কংগ্রেসে তিলক আবেদন 'নবেদনের 
পক্ষ পরিহার করে চরম সংগ্রামের পথে কংগ্রেসকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। 
লাল-বাল-পালের ব্োগ্রিতে দেশে জাতাঁর মতি যজপরচ্জৰালত হল । তিলকের সৌদন 
আরগর্ভ ঘোষণা Militancy—not mendicancy 1” মনন্ডিসংগ্রামে,:4283315৩ 
resistance” বা শীক্িয় প্রাতরোধের পন্ধাবেই সৌদন" তান গণ-আন্দোলনের 
পদ্থারমূপে ঘোষণা করলেন । পরবন্তরী কালে এই নগীতকেই গান্ধীজী আহংস অসহয়োঞ্ 
৯৯ টি tinal ভিন্ন নামে অনুসরণ করেন।॥ ১৮৭৫এ তিলক খাদ, 
বলেন 438205150০০ ৯ প্ররোজাঁরতা বিশ্লেষণ করে 
চালের ক ক means for the salvation in India” । 
EY পদ্থীদের বিভীষিকা উৎপাদন করতে লাগলো 


ERE এর ২৭শে ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসে তিলক তাঁর 


পিত করতে গেলে সভাপাঁত ডঃ রাসাবহারী ঘোষ আপান্ত 


২২ টা গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


জানান । এমন সময়ে চরম এবং নরম উভয্ন দলের স্বেচ্ছাসেবকব্‌ন্দের দ্বারা সংঘাঁটত 
দক্ষযজ্ঞে অধিবেশন পণ্ড হ'য়ে গেল । সমমাচন্ত স্ব গ্ীতরাবন্দ তিলকের গার 
উপাঁবষ্ট । কংগ্রেসের নরম পন্থীরা সংস্কারে এবং চরম পন্থারা ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী । 
{তলক ছিলেন তাঁদের নায়ক । জবাহরলাল নেহের The Discovery of India-তে 
{লিখেছেন-- 

“The powerful agitation against the partition of Bengal had 
thrown up many able and aggressive leaders of this type in 
Bengal, but the real symbol of the new age was Bal Gangadbar 
Tilak from Maharashtra. 

স্মরাট হ'তে ফিরে বোদ্বেতে তান চরমপন্থী মতবাদ প্রচারের জনা National 
Publishing Company পত®্ঠা করে “রান্ট্রনাতা" নামে আর একটি পাকা প্রকাশের 
আয়োজন করলেন । পাকা প্রকাশের প7ব্বে' তান কারারুদ্ধ হলেন। ইতোমধ্যে 
৩০ শে এাঁপ্রল '্যাদরাম এবং প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপ্দরে বোমা নিক্ষেপ করেন । তারই 
প্রতিক্রিয়ায় সরকারের এই ব্যবস্থা । তখন [তান সমর্থ 1বদ্যালয় নামে আর একটি 
আদর্শ বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করোছিলেন। নোট সরকার বন্ধ করে দিলো । সংরাপানের 
বিরদ্ধে আন্দোলনের জন্য তিনি এমনই দ্বয়ংসেবকদের তৈরী করোঁছলেন যে তাতে 
প্ীলশ [রিপোর্টে বলা হচ্ছে -“The British Raj has ceased to operate 
in Poona. The man whose authority rules the District is Mr. 


+ Tilak.” সরকারাঁ বিষ্ফোরক আইনের বিরুদ্ধে “কেশরাঁতে” ধারাবাহিক প্রবন্ধের জন্য 


১৯০৮ এর ২৪ শে জুন িলককে আবার কারারুদ্ধ করা হয়। সরকারের ধারণা হল 
দেশব্যাপাঁ বিপ্লব আন্দোলনের মান্তৎক হচ্ছেন তান । এইবারের মামলায় [তিলকের 
পক্ষের ব্যবহারজীবাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহম্মদ আলি জন্না। ৬ রংসরের 
জন্য নির্বাসনে যখন দাঁণ্ডত হলেন তখন শান্ত চিত্তে লক 'বিচারালরে বলে গেলেন-_. 
“All I wish to say is that in spite of the verdict of the jury 
I maintian that I am innocent. There are higher powers that 
rule the destiny of things and it may be the will of providence 
that the cause which I represent is to prosper more by my suffe- 
Ting thani by my remaining free” এইতো গীতার শিক্ষার ফল । দেশের 
নানা প্রান্তে এর প্রতিবাদে সভা, বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট হল । রাঁশয়ার জননেতা লোনল 
এই'বটনাকে উল্লেখ বরে “Inflammable Material in World Politics” st 


“The despicable sentence passed on the Indian. Democrat, 


Tilak, gave rise to street demonstrations and a, i 
Bombay. The class conscious workers in Euro E বৃ 
Asian comrades and their number will grow by leaps and 


in 
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২৩শে জুলাই তাঁর ্রপঞ্জাশত্তম জন্মাদনে সাবরমতী জেলে নীত তি 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বোদ্বের শঢ়াঁমকেরা প্রতি বৎসরের জন্য একাঁদন করে ছ 
-পগলন করলেন । সমন্ত জনজীবন ন্তব্ধ, হাট বাজার বন্ধ । দেশে এবং বদেশে গ 
এই নিয়ে অসংখ্য প্রাতবাদ ছাপা হতে লাগলো । ১৯০৮ এর ১৩ই সে 
সাররমতী জেল হতে মান্দালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করানো হল ৷ মান্দা, 
সশাংসেতে, অত্যন্ত অদ্বাস্থ্াকর এবং গুমোট | শীত এবং গ্রীষ্নের 
অসহা কষ্ট এ কারাগারের খাঁচার মতো তৈরী ঘরে সহ্য ক 
ধ্লির বঁড়ে বিগর্যপ্ত হতে হয়। এই কারাগারে বসেই তান গীতা 
“গীতারহসা” রচনায় নিমগ্ন হলেন । প্রথমে কোন বই বা কাগ 
পরে অনেক বলা কওয়ার পর তাঁকে প্রাচীন প.ভ্তকাবনী দেওয়া 
কাগজ এবং কালি ও কলম তাঁকে দেওয়া হত না। ব'ধানো খাতার প্রাত পঙ্ঠা চি 
করে এবং একটি পেনাঁসল তাঁকে লেখার সরঞ্জাম রূপে দেওয়া হত। মান্দালয়ে আসার 
প্রবেই তানি গীতা নিয়ে কিছু রচনা করছিলেন । কিন্তু সরকার ত 
নিয়ে আসতে দেয়নি । শৈশব থেকেই গাঁ তা তাঁকে উদ্ব্ধ করেছে । ব 
গীতা কণ্ঠস্থ করার তাঁর প্রশ্নাসের কথা পূর্বেই উল্লেখ Ee 
তাঁরই ভাষায় তাঁর অবস্থা“ do not know what would have happened 
to me if I had not been allowed to have books,---Even before I 
Was imprisoned, a conviction was growing on me that the mean- 
ing of the Gita, adumbrated by all the many commentaries and 
expositions, was not the correct one. I had long Wanted to 
Eive a concrete shape to my ideas on the meaning of the Gita, 
together with a comparative study of the Eastern and western 
philosophies. I could do that only at Mandalay, I have now 
written a book on this subject in Marathi. It took me four to six 
months to write but much time was spent in thinking out its 
Plan and then again in reviving it. The manuscript is with the 
Government—they did not give it to me at the time of my 
release,” 

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ক'রে প্রার্ঃকৃত্যের পর ১২ ঘণ্টা তান 'িমীলত নয়নে 
ধ্যানাবষ্ট থাকতেন । তারপর সংস্কৃত শুবস্তাতি পাঠান্তে গীতার রহস্য উন্মোচনে বিরত 
হতেন !' সযর্ঘ7 দান এবং গায়মী পাঠান্তে আহারে বসতেন । তাঁর ব্রাহ্মণ পাচককেও 
এই ভাবে অনুষ্ঠানে অভ্যন্ত কাঁরয়োঁছলেন । বিকেলে জার্মণণ, ফরাসী এবং" পালি 
ভাষা অধ্যয়নে নিরত হতেন । ১৯১১এর ২রা মার্চ “গাঁতারহসাঃ রচনা সমাপ্ত করে তান 
লিখছেন-“[ have just finished Writing my book on the Gita and 
have given it the title “Gita-rahasya”, InitIl have expounded 
| Some original ideas, which, in many Ways, will be presented to 


«the people for the first time. Ihave shown in this book how 


| 
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the Hindn- religious philosophy helps to solve the moral issues 
(involved in everyday hfe.) Toa certain extent my line of 
argument runs parallel to the line of thinking followed by Green 
in his book on Ethics. However I do not accept the basis of 
morality is the greatest good of the greatest number on the 
human inspiration. What I have done in Gita Rahasya is to prove, 
by comparing the philosophy of Gita and the philosophy of the 
West, that to put it at the lowest, is in no way inferior to theirs. 
I had been thinking about the Gita for the last twenty years, 
and the ideas which I propose to expound are challenging—So 
far no one has dared to put them forward. I have yet to cite 
quite a few supporting arguments from books which are not 
with me at present, which I can do only after my release.” যখন 
এই মহাগ্রন্থ তিনি কারাগারে বসে রচনা করছেন, তখন সংবাদ পেলেন তাঁর সহধর্মিণী 
পরলোকে প্রয়াণ করেছেন । তখন ভ্রাতুষ্পুতকে লেখা তাঁর মর্ম স্পশ' পত্রে তাঁর গীতালব্ধ 
জ্ঞানই পাঁরজ্ুট হয়েছে । গীতার প্রবন্া ভগবান ্রীকৃষচন্দের আবির্ভাব অত্যাচারী কংসের 
কারাগারে ৷ য্গান্তরে অত্যাচারী বাঁটশের কারাগারে তার আঁভনব রহস্য উন্মোচিত হ'ল 
তিলকের ন্যায় মনস্বীর নিকটে। প্রবনতা কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই মান্দালয় 
কারাগারেই অবস্থান কালে এই কারাবাসকে তীর্থবাস রূপে বর্ণনা করে পত্র লিখছেন 
তাঁর মাতৃদেবীকে। কারণ, তিলক মহারাজের গাঁতাভাষ্য রচনায় এই কারাগার আজ 
তীর্ঘভাম হয়ে গেছে । কারামূন্ত হয়ে ১৯১৪এর ১৭ই জুন [তান পণাতে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন। সমগ্র দেশে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। ৫২ বংসর বয়সে 
মান্দালরে তান নীত হন। ৫৮ বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন ৷ ভগ্ন স্বাস্থ্য 
নিয়ে প্রাতকৃল পরিবেশে এ বয়সে কারাগারে বসে [তান রচনা করলেন এই মহাগ্রন্ছ। 

কারামহন্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেই পুনরায় তিনি কর্ান্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 
কংগ্রেসের সংগঠন, প্রসার এবং চরম ও নরমপন্থাঁদের একত্রিত করার প্রয়াসে তান 
আত্মনিয়োগ করলেন । হোমরুল আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়ে তিনি দগ্তকণ্ঠে ঘোষণা 
করলেন_“Home Rule is my birthright and I will have it.” বদ্তৃতঃ 
তাঁরই অসাধারণ বাঁ্নিতায় হোমরুল আন্দোলনের প্রদার । ১৯১৬তে তাঁর একষাণ্টতম 
জন্মদিনে তাঁরই অজ্ঞাতে দেশবাসী তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজন করে বক্র, দরিদ্নারায়ণ- 
ভোজনাদি সম্পন্ন করে হাতে এক লক্ষ টাকার তোড়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। 


. আঁভিদুতু হয়ে তিনি তার নিজদ্ধ কিছ অর্থ ও অর্থসমাঁ্টর সঙ্গে যাস্ত করে 


সমুদয় 
হোমরুল আন্দোলনের অর্থ ভাপ্ডারে দান করেন । 'ঠিক নেই দিনই সরকার 
তাকে রাজন কবল জম চাল হাজার টাকা আমানত খম তার 
আদেশ দেন। হাইকোর্টে মামলা করে রন ম্ান্তলাভ করেন। তারপর লক্ষ্য 
কংগ্রেসে হন্দ:-মুসালম এঁকোর ভিত্তিতে স্বায়ন্তশাসনের জন্য তাঁর খঁতিহাসিক প্রন্তাব ও: 
ভাষণ সকলকে মন্বমুপ্ধ করে। ১৯১৭তে সারা ভারতে হোমরুল লীগের জন্য তিনি 


LE 


| 
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ব্দাহদ্‌গাততে ঘরে বেড়ান । তারপর মণ্টেগুর ঘোষণান্তে নৃতনভাঁবে জাতীয় 
আন্দোলনের ধারা তান সুরু করেন । কার্যতঃ লণ্ডনে হোমরুল আন্দোলনের প্রসারের 
জন্য প্রকাশ্যে সিরোল মানহান মামলার জন্য ১৯১৮ এর ৩০শে অক্টোবর [তান লণ্ডনে 
উদ্নচ্ছিত হন ৷ Sir Valentine Chiro! নামক জনৈক ইংরেজ “Indian Unrest? 
নামক পঢ;ুন্ভকে তিলকের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা কুংসা রটনা করেন। 
সদ্‌শ সম্পাদক মানহানি মামলা এনে তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। 
ভূখণ্ডে তিলকের জাঁবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁর প্রিয় সুহৃদ্‌ মাধব দাস 
দুশ্চান্তত হুলে অকুতোভয় তিলক উত্তরে বললেন “Don't worry about me. I 
have no fear of death. I carry the destiny of my country in my 
hands and I have full faith in the future.” সরকারী কুটনণীত তাঁকে যতই 
[পর্যন্ত করার চেষ্টা করেছে, তিনিও ততই মাতৃভূমির মুক্তি সাধনের জন্য উদগ্র হয়ে 
উঠেছেন। Gottfried von Strassburg এর কথাগুলি তাঁর স্বন্ধে যথার্থই প্রযুক্ত 
হতে পারে-“The honest man must endure hatred and envy. It adds 
toa man’s worth when hatred pursues him.” অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
আপোষহাঁন সংগ্রামে তানি সর্বদাই অনুসরণ করেছেন তাঁরই প্রয় বন্ধু কাঁবগুরহ 
রবীন্দ্রনাথের মহতা বাণী 

“ক্ষমা যথা ক্ষীণ দুর্বলতা, হে রুদ্র, 

নিষ্ঠুর যেন হতে পাঁর তথা তোমার আদেশে | 

যেন রসনায় মম সত্য বাক্য ঝাল’ উঠে 

খরখড়াসম তোমার ইধাগতে । যেন রাখি 

তব মান তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজন্থান ৷ 

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে 

তব ঘণা তারে যেন তৃণসম দহে ॥” 
মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রা্মণেরাই বৃটিশীবরোধী বিপ্লবী । তিলকও চিৎগাবন ব্রাহ্মণ । 
তাই, তিনিই ভারতে রাজদ্রোহের মুখ্য মন্িত্ক বলে নানা কাঁজপত অভিযোগে তলককে 
সিরোল আঁতযন্ত করেন তিলক ?সরোলের বিরুদ্ধে লণ্ডনে মানহানির মামলা 
আনলেন। যথাযথভাবে বৃটিশ সরকার {সরোলকে অভিযোগ হতে মুক্তি দিলেন । 
দেশে বিদেশে সকলেই ভেবোঁছলেন যে [তিলক এই আঘাতে ভেঙে পড়বেন । কিন্তু, 
তিনি 'নবোদামে লণ্ডনে হোমরুল আন্দোলনের প্রচার এবং বেদাবষয়ক গবেষণায় 
আত্মনিয়োগ করলেন । তিনি তখন বিশ মিউজিয়াম, ইশ্ডিয়য আঁফস লাইক্রেরী, রয়্যাল 
এশিয়াটিক সোসাইটি, অক্সফোর্ড ও কো্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলীপ এবং 
্রদ্ধাদ নিয়ে গবেষণা, 'িদ্বান্মণ্ডলীর সঙ্গে ভাবেরআদান-প্রদান এবং স্বগ্‌হে হিন্দত্র্ 


ও সংস্কৃতির উপর নিয়মিত পাঠদান করছেন। পার্লামেন্টের শ্রীমকদলের সদস্যদের 


য়ে হোমরূলের সপক্ষে জনমত তৈরীর জন্যও অক্লান্ত প্রয়াস চাঁলয়ে যাচ্ছেন। এই 
ময়েই ১৯১৯এর এঁপ্রলে ভারতে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘাটত হয়। 
মন্তক এবং আসীরক আচরণের সংবাদ লণ্ডনে সবর ছাড়িয়ে দিয়ে তানি বহু 

মাধ্যমে তন্রস্থ জনগণকে এই বিষয়ে জাগ্রত করেন । দেশের এই দুর্দশা 


+ 


৮১ গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


তাঁর প্রাণ কেদে উঠলো । দেশবাসীর সঙ্গে দুঃখের ভাগ গ্রহণ করার জন্য তান 
১৯১৯এর ২৭শে নভেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর লণ্ডনে বংসরাধককাল 
বাসের সময়ে শ্রামকদলকে তান এমন ভাবে অনুকুল করোঁছলেন, যে তারই ফলে ১৯৪৭এ 
ইংলণ্ডের শ্রামক সরকারই মিঃ এ্যাটলণীর নেতৃত্বে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন । 
দেশে প্রত্যাবর্তনের পর খিলাফত আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অদরদার্শতা এবং বৃটিশ 
সরকারকে বিশ্বাস করার ভুল সম্বন্ধে [তিনি সকলকে অবাঁহত করেন । অমৃতসর 
কংগ্রেসেই তাঁর শেষ বারের মতো যোগদান ৷ এরই মধ্যে তিনি সাঙ্গ[লিতে জ্যোতার্বদ্‌ 
সম্মেলনে যোগ দিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় গণনার 
সামঞ্জম্য স্থাপন করে পাঁঞ্জকা সংস্কারে ব্রতী হন। তারপরই তানি ভ়স্বাচ্থা নিয়েই 
সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষণ পারক্রমায় নিরত হয়ে এক একাঁট সভায় বন্রকষ্ঠে 
সিংহের ন্যায় গর্জন করে একসঙ্গে অন্ন দশ হাজার শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতেন । 
বিখ্যাত সিন্ধী নেতা ডঃ ছোটারাম গিদোয়ান তাঁর ভাষণের প্রভাব নিয়ে বলেছেন 
“Lokamanya Tilak brought new life and dignity to our politically 
backward people. Now they will proudly march side by side with 
their fellow Indians, with their heads erect and their faces 
unabashed.” আঁতারন্ত শ্রমে জুলাই মাসে তানি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন । অসহযোগ 
আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য ২১শে জূলাই 
তানি জবর নিয়েই দেওয়ান চমনলালের সঙ্গে গাড়ীতে করে বের হন। ২২শে জৃলাই 
তাঁর জবর অত্যন্ত বেড়ে গেল। শুক্রবার ২৩শে জুলাই তাঁর প্চযাণ্টতম জন্মাদনে তান 
অদ্বাভাবিকভাবে ভালো হয়ে উঠে দর্শনাপঁদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে সময় কাটালেন । 
এ যেন নির্বাণের পূর্বে প্রদীপের শেষ উদ্জ্বলা । ২৬শে জুলাই হতে তিনি গুরুতর 
ভাবে পাঁড়িত হলেন। ফুসফুস আক্রান্ত হল। মহাত্মা গান্ধী, মোহচ্মদ আলি '্না 
প্রমুখ নেতৃবন্দ ও অগাঁণত মান্য তাঁর অবস্থা জানবার জন্য উৎকাণ্ঠিত প্রতীক্ষায় তাঁর 
আবাসম্ছলে সমবেত হয়েছেন । ১৯২০এর ১লা আগণ্ট, রাঁববার, মধ্যরাতে 
১২টা ৪০ মিনিটে এই অক্লান্ত সংগ্রামী কর্মবারের আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমৃত- 
লোকে প্রয়াণ করলেন । মহাত্মা গান্ধী, ডঃ কিচ্জ, মৌলানা শওকত আলি, কেল্‌কার 
এবং লালা লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁর শবদেহ বহন করে আরব সাগরের তাঁরে 
শানে নিয়ে গেলেন । মিল শ্রমিক, ডক শ্রামক হতে আরম্ভ করে হিন্দ, মুসলমান, 
পাশা, খষ্টান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র লক্ষ লক্ষ আপামর জনসাধারণ তাঁর শবানুগমন করে । 
চন্দন কাণ্ঠেন চিতায় বিশুদ্ধ হিন্দ; ধায় অনজ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত 
হল। নিৰ্বাপিত হল জ্বাধীনতা সংগ্রামের পুত যজ্ঞাগি, অবাঁত হল ইাঁতহাসের একাঁট 
গোবর ন:গ । চলে গেলেন বিশ্বের বাঁহাশখা-বহনকারা স্বনামধন্য আগ্রহোত্রী নায়ক । 
তিলকের পরলোবপ্রয়াণে শাশ্বত ভারতের বাণাঁ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল । 
কায়-মনো-বাকো 'এক্য রক্ষা করে চিন্তা ও চর্যায়, সংকজ্পে ও সাধনায় তিনি যে 
জাবনাদর্শ রেখে গেছেন, তা ভাবা কালে মানুষকে মহত্তর জীবনের পথে পরিচালিত 
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the work he himself did, but also by the greater work he made 
D55ible.” জীবনের প্রথম থেকেই রাজনীতিকে ধর্চ্মে'র টে 
করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করোঁছলেন ৷ পরবস্তাঁ কালে 
দর্শনের আন;গত্যে পাওয়া এবং পাইয়ে দেবার রা. 
নেতৃব্‌ন্দের অধঃপতন ও দেশের দুর্গত ৷ ব্যক্তিঃরিতের 
সম্বন্ধে গোঁরববোধ, স্বদেশীয় রাঁতিনা 
অপেক্ষিক বলে তিনি মনে করতেন । ত 
উল্লেখনায়-_ 


“Very early in his public career Tilak discovered the need 


for bringing a. spiritual element to the politics of the country by 
infusing into them a religious fervour. He had seen how the 
Congress leaders of his time had failed to create a missionary 


enthusiasm for the national cause because of their spiritual sur- 


Tender to an alien power and their ignorance of the true source 
of popular inspiration. He real 
build a great and po 
foundation in the sp 


3 that no nation can hope to 
erful movement without giving it 


tual life of the people. He achie 
Vital taste through the festivals of Gan: 1pati and Shivaji which helped 
India to shake off her inferiority-complex and reassert her perso- 
nality. He knew that once the spiritual and religious springs of 
India’s great past were revitalized the greatness and glory of her 
future were assured. To him India seemed to have a character, 
at radition, a personatily—as distinct as the characterisics and 
qualities of individual men and women what mattred to him 
Was the preservation of those ways of living which are peculiar 
to India through which alone, he said, she could rediscover her 
soul, her strength and attain her emancipation.” 

মনীষা রাষ্ট্রপাত আচার্য রাধাকৃষ্ণন্‌ তিলকের চার বিশ্লেষণে বলেছেন_-0৩ field 
Of politics to which Mr. Tilak devoted the Bb 
Was not the one for which he was made. 
scholar and only by necessity a 


est years Of his life 
He was by nature a 
ৰ ane Politician.” জীবনের প্রথমে তাঁর 
A missing Verse in the Samkhyakarika” যেমন দার্শানক 
জগৎকে বিমুগ্ধ করোছল, তেমান পরবর্তী কালে Orion, The Arctic Home 
in the Vedas এবং সর্বশেষে গাঁতারহস্য তাঁকে সারস্বত জগতে অমর করে রেখেছে। 
গাঁতা ছিল তাঁর জীবনবেদ | আধ্নক এবং বিশ্বের বিভন্ন দর্শনের নিরিখে গাঁতার 

করে লোক-সগগ্রহার্থোনষ্কাম কর্ম যোগ,শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ এবং শ্থিতপ্রজ্ঞতার 


মাধ্যমে জীবন সাধনাই জগতের সকল সমস্যার সমাধানে সর্বোত্তম পন্ধারূপে তিনি 


২৮ গাঁতারহস্য ও কর্ম্মযোগশাদ্দ 


ঘোষণা করেন । জগতের বহন্‌ মানুষকে তাঁর এই কর্মমূখীন গাঁতাব্যাখ্যা অনুপ্রাণিত 
করেছে সত্রাকারে গীতার মূল বন্তব্য নিয়ে তিনি বল্‌ছেন—“Ihe Gita asks 
us to work in imitation of the Lord for the purpose of Lokasafi= 
Zaha or the greatest good of the greatest number—the unifica- 
tion of humanity in universal sympathy. The Gita is designed to 
Provide a solution to all human problems. It reconciles and 
harmonizes spiritual freedom with work in the world» g বর্তমান 
ভারতের নেতৃবৃন্দ ও জনগণ গীতার ভীন্তিতে তাঁর কর্মাদর্ গ্রহণ করলে সার্থক হবে 
গীতার সর্বশেষ মহতা বাণী 

‘যন যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যন্ত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ | 

তর শ্রী বিজয়ো ভূতি ধ্র্বা নীতি মণতস'ম ॥” 


শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবত 


মনীষী জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 


জন্স_ ঠা মে, ১৮৪৯, মৃত্যু _ ৪ঠা মার্চ, ১৯২৫ 


বঙ্গ ভারতের নবজাগরণে জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীর অপারমের অবদান 
এতহাঁসক সত্য ৷ প্রিন্স্‌ দ্বারকানাথ হ'তে আরম্ভ করে সদাঃস্ব' 
পর্যন্ত এই পাঁরবারে মনীষার ধারা ছিল অব্যাহত । এতগ্াল প্রাতভাধে 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণের দ্বিত্রীর কোন নিদর্শন বিশ্বের ইতিহাসে কোন দেশে দেখা 
কাবিসার্বভৌম রবাঁন্দনাথের সর্বাতশায়ী প্রভাবে এ পাঁরবারস্থ অন্য মনস্বীদের 
যথার্থ মূল্যায়নে অনেকেই কুষ্ঠিত এবং বিস্মত। তাঁরা যদি পৃথগৃভাবে ভিন ভিন 
পাঁরবারে আবির্ভূত হতেন তাহলে তাঁদের মনীষার দ্তচ্ছটা সকলকে সফলভাবে 
আকর্ষণ করতো ৷ এমনই এক স্বজ্প-আলোচিত অথচ অসাধারণ মনীষা জ্যোতিরিন্দনাথ 
ঠাকুর। বহুমূখী প্রতিভার অনন্যসাধারণ আঁধকারী জ্যোতীরন্দ্রনাথ কাঁনষ্ঠভ্রাতা 
রবীন্দ্রনাথের প্রাতভাবকাশে ছিলেন সদাজাগ্রত সহায়ক । স্ত্রী-দ্বাধীনতার প্রবন্তা, 
অশবারোহা, বহন্ভাষাবদ্‌, সার্থক নাট্যকার, সফল অনুবাদক, আদর্শ জামদার, নিপুণ 
চিন্রাশজ্গী, শিরোমীতাবদ্যায় নফাত, আঁভনেতা, গীতকার, সুরশিজ্পী, দেশপ্রোমক, 
ধৰ্ম্ম নেতা, দাশশীনক, স্বদেশী শিল্প ও দেশীর বাণিজ্যের পাঁথকখ, নিৎকাম কর্ম্মযোগা, 
কল্পনা ও উন্ভাবনাশান্তর অনন্য সাধারণ আঁধকারী এমন বিস্ময়কর চারত্ের বিস্মৃত 
আমাদের জাতীয় অপরাধ ৷ 
৯/৪৯-এর 5ঠা মে, ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ, মধ্য রান্রের [তামররাশ 
বিদারণ করে এই জ্যোঁতর আবির্ভাব । ব্রহ্মানণ্ড মনীষী মহার্ষয দেবেন্দুনাথ 
ঠাকুর এবং রত্গর্ভা সারদাদেবীর তান পঞ্মপূত্র, সপ্তম সন্ভান। রবীন্দুনাথ 
বারো বৎসরের বড়ো এই অগ্রজকে নতুন দাদা বলে ডাকতেন । প্রথমে বাড়ীর 
ঠাকুরদালানে গ্রুমহাশয়ের কাছে, পরে সেজদা সংস্কতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী হেমেন্দ্নাথের 
কঠোর তত্তবাবধানে গৃহ শিক্ষকের কাছে, ক্রমে সে্টপল্‌স্‌ স্কুল, মন্টেগ্‌ একাডেমী, 
ইন্দ, স্কুল, কলকাতা কলেজে একের পর এক ঘুরে এ'্রাম্স্‌ পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
প্রোসডেন্পী কলেজে এফ্‌-এ শ্রেণীতে ভাত হলেন। সেখানে নবীনচচ্দ্র সেন, 
বহারীলাল গহপ্ত ও রমেশচন্দ্র দন্ত ছিলেন তাঁর সহাধ্যায়ী । ১/৬৭-তে আসন্ন 
পরীক্ষা উপেক্ষা করে তান মেজদাদা সত্যেন্দরনাথের সঙ্গে বোম্বাই চলে গেলেন । 
সেখানে তানি বাধ ভাষা, শিপ, চিত্রাকন ও সেতারবাজানো শিক্ষায় নিরত হলেন । 
পরে কলকাতায় যখন অসুস্থ দাদার সঙ্গে ফিরে এলেন, তখন হন্দুমেলার 


অত আঁধবেশনের আয়োজন চলেছে। ন্যাশনাল পরিকা সম্পাদক নবগোপাল 


ছিলেন তার প্রাণপুরুয, গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, পৃষ্ঠপোষকমহার্থ দেবেন্দ্রনাথ । 
বি গোপাল চিত্রের উৎসাহে আঠারো বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্ুনাথ এ মেলাই 


৩০ গাঁতারহস্য অথবা বন্্মযোগশাস্ত 


উপলক্ষো রচনা করলেন জাবনের প্রথম কাঁবতা_“উদ্বোধন” । তার কিছনন্দন 
পরেই ৫ই জুলাই ১৮৬৮-তে কাদদ্বরীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এর পর 
থেকে কর্মে ও কল্পনায় তাঁর জীবনে এলো গভীরতা । বাবা ও দাদাদের উৎসাহে 
আরম্ভ করলেন বুক্মসঙ্গীত রচনা । ১৮৬৯ হ'তে ১৮/৪তে দ্রী বিযোটাঁ় 
কিছুদিন পর পর্যন্ত আদ পরাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে আঁবাঁচছন্নভাবে পঞ্চদশ বর্ষ কাজ 
করে গেলেন । -১৮৭২-এ ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা দ্থাপত হলে তার এবং ১৮৭৫-এ 
আদি ব্যাক্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তারও সম্পাদক পদ তিনি অলঙ্কৃত 
করেন। ১৮৭৪-৭৫ এ হিন্দ? মেলার সংশ্ল্ট সম্পাদকরুুপেও তাঁকে দেখা যায়। 
ইতোমধ্যে স্বীস্বাধানতা (নিয়ে নবাপন্থীদের কটাক্ষ করে তিনি রচনা করলেন 
'শকগ্চিং জলযোগ"।॥ তারপর কটকে গেলেন জামদারী পারচালনায়। সেখানে রচনা 
করলেন “প্‌রু-বিক্রম" নাটক। ফিরেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন “বদ্বচ্জনসমাগম”, 
সিঞ্জীবনী সভা,” “সারস্বত সমাজ," প্রভাত প্রাতণ্ঠান ও “ভারতী” পাকা । সাহিত্য, 
সঙ্গীত ও ধর্ম সাধনার সঙ্গে ব্যবসা বাঁণজোও দেশকে সমুন্নত করার স্বপ্ন তাঁর । 
আরম্ভ করলেন পাট ও নীলের চাষ ও ব্যবসা। স্বদেশীয়দের বাণিজ্যে প্রবৃত্ত 
করাবার জন্য “সরোজনী” নামে একটি স্টীমার কিনে বরিশালে চালাতে লাগলেন । 
বিনাতী কোম্পানীর সঙ্গে প্রীত্বান্দৰতা করার জন্য শেষ পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় 
এবং যাত্রীদের রসগোল্লা খাইয়ে জাহাজ চালিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। সর্বজনীন জাতীয় 
পোষাক প্রবর্তন ও একমাত্র নিজেই তার ব্যবহার করে জনসাধারণের পাঁরহাসকে 
উপেক্ষা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তখাঁন করছেন বাংলা গানে নূতন নূতন সুর-যোজনা 
এবং প্বরাঁলাপর আকার-মান্রিক রুপায়ণ। ১৮১৯ তে “বাঁণাবাদিনী” এবং ১৯০১-এ 
“সঙ্গীত প্রকাশিকা” নামে সঙ্গীত পাকা প্রকাশ করলেন । “বাঁণাবাঁদনা” পাকার 
প্রথম সংখ্যায় শীর্ষে মাদ্রত হয়__“পািত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাৎ শন 
পচ্ছবিষাণহীনঃ"। দ্বিতাঁয় সংখ্যা থেকে শোভা পেতো-_ 

“বাঁণাবাদনতন্তৰজ্ঞঃ রাগ বিদ্যাবিশারদঃ। 

মুজ্ছনাশ্রযাতসক্পন্নঃ মোক্ষমাগং চ গচ্ছাতি ॥” 
আর, “সঙ্গীত প্রকাশিকার” শিরোদেশে শোভা পেতো-_ 

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ । 

মদভন্তা যর গায়ন্তি ত্র তিষ্ঠাঁম নারদ ॥ 


অন্তরালে রাচীতে মোরাবাদী পাহাড়ে “শান্ডিধামে” তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন 


hee ১৯২৫-এর 5ঠা মার্চ শান্তাচত্তে জীবনের পরম পাঁরণামকে [তান বরণ করে 


মনীষী জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর টী 


স্বদেশের মুক্তি সাধনে ছিল 
বেদ সাক্ষী ক'রে স্বদেশ চিন্তার এব 
“সঞ্সবনী” সভা স্থাপন । এর 
পর্রীছায়া॥ এই সভার নিয় 
আলোচত বিষয় বলা যাবে না । সভার অধিবেশনের সময় 0 
কঙ্কালের মক রাক্ষিত হত । তাদের নেন্রকোওরে বসান হত 
হা'ল--কঙ্কালের মন্তক হৃতসর্বস্ব ভারত ৷ বাতি দর দ্বারা স 
প্রাণ স্টার, এবং জ্ঞানচক্ষ়ুর উদ্মীলন ৷ “সংগচ্ছধৰং 
ক'রে সভার কাজ সুরু হত ॥ রন্তবর্ণ রেশমা বস্ত্ে আবৃত করে 
রাঁক্ষত হত । নূতন সদস্যের দীপনকালে সভার অধ্যক্ষ রন্তবর্ণ পটুবস্ম পাঁরধান ক'রে 
আসতেন জ্যোতীরন্্নাথ বলেছেন__“এই দাঁক্ষা অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাদ্ভীর্য 
{ছল ৷৷ দণক্ষাকালে নব দাঁক্ষা্থাঁর সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত ৷” 
প্রীঅরাবিন্দের মাতামহ ঝাঁষ রাজনারায়ণ বসকে করা হয় সভাপাঁতি। কিশোর বালক 
রবাদ্্নাথ ৭০ বংসর বয়সে বলছেন “সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম” । 
পারত বয়সে তান বলছেন যে তাঁর মহার্ধ পিতার কাছ থেকে তান পেয়েছিলেন 
সময় নিষ্ঠা, সাঁহত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগ, আঁতাঁথপরারণতা, দানশাঁলতা, অর্থের প্রত 
অনাসান্তি, গতা এবং উপ্পানষদের শ্লোকাভ্যাস । গীতা এবং উপনিষদ: ঠাকুর বাড়ীর 
সকলেরই জীবন গঠনের 'ভীন্ত। জ্ঞোষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্নাথ “গীতাপাঠ” নামক অনবদ্য 
গ্রন্হে গীতার তন্তৰালোচনা করেন প্রাণস্পশর্শ করে | মধ্যমাগ্রজ, প্রথম ভারতাঁর 
'সাবালয়ান সত্যেন্দ্রনাথ করেন গীতার পদ্যানুবাদ | জ্যোতারন্দ্রনাথ করলেন ?িতলকের 
নবাঁন গাঁতা ভাষ্যের অনুবাদ ৷ শেষ জীবনে তান গীতার চর্চাতেই নিমগ্ন থাকতেন। 
৯৯০৩- এ ঝাণন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর জীবনী মারাঠী হতে বাংলায় [তান অনুবাদ 
করেন । পাঁরণত জীবনে পারশশীলিত প্রজ্ঞা নিয়ে অনুবাদ করলেন 'তাঁন গাঁতারহস্য ৷ 

জ্যোঁতারন্দ্রনাথ গাঁতারহস্যের উপক্রমাণকার কিয়দংশ অনুবাদ করে মাসিক পত্রে 
প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাকে সমগ্র গ্রন্থথানি অনুবাদ করতে অনুরোধ 
করেন এবং লোকমান্য তিলককে অনুবাদ প্রকাশের অন:মাত প্রার্থনা করে পত্র দেন ৷ 
ভারতবর্ষে এই গ্রম্থের বহুল প্রচারের জন্য তলক স্বয়ং প্রভূত অথ* ব্যয়ে হিন্দী, 
গুজরাট, তামিল, তেলেগু ও কর্ণাটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তার ইচ্ছা ছল 
যে উপযুক্ত ব্যাক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাতেও এর অনংবাদ প্রকষ্ঠা করাবেন ৷ * তাই 'তাঁন 
সতোল্দনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে লিখলেন 


এই সভার সদসা 


বোম্বাই 
শন ২গুশে অকটোবর ১৯১৭ । 
মহাশয়, 


ইহার বহযপ্‌ব্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পার নাই, ত্জনা আপনার ক্ষমা 
প্রার্থনা কীরতেছি। উহার কারণ এই যে, আমি গত দেড় মাস এখানে ওখানে ঘযারয়া 


৩২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


বেড়াইতোঁছলাম এবং আপনার পত্রের উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। 
এ ওজর বিছ-ই নহে তাহা জান, কিন্তু ইহাই যথার্থ কারণ । আন 

বাঙ্গলা ভাষায় জামার গাঁতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত আম 
ব্যগ্র । . কিন্তু বাঙ্গলা ও মহারাষ্টাঁয় উভয়াবধ ভাষাতে বাৎপান্ত আছে এতাবংকাল 
এর্‌প কোনও পাঁণ্ডতের সন্ধান পাই নাই । গত এপ্রল মাসে কলিকাতায় গিয়াছলাম 
এবং তখন শ্ানয়াছিলাম যে আপনার এক ভ্রাতা গীতারহস্যের উপর্রমাণকার একাঁট 
একটি বঙ্গানুবাদ মাসিক পরে প্রকাশ কাঁরয়াছেন। কিন্তু আনি তখন শবানয়াছিলাম যে 
তিন সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ কাঁরবেন কনা তাহার দ্থিরতা নাই ॥ সুতরাং আমি আর 
এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান কার নাই ; আমি মনে কারতোঁছলাম আর কাহাকেও এই 
কার্যে'র ভার প্রদান করিব। এখন দৌখতেছি, আপাঁন এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন ॥ 
এখন আমার আর কোনও ভাবনা নাই, এবং অনুবাদ যে ঠিক মুলানুযায়ণ হইবে 
তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। 

আম যে অনদুবাদককে তিন হাজার টাকা পারিগ্রামক দিব এ সংবাদ সত্য নহে। 
তবে প্রয়োজনে হইলে অননবাদের জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় কারতে এবং অন;বাদের 
স্বত্ব ব্য করিয়া নিজ ব্যয় প্রকাশ কাঁরতে আম প্রস্তুত আছি। হিন্দী ও গদুজরাটী 
সংস্করণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও আমি ইহাই কারয়াছি এবং 


ক তামিল, তেলেগ7 ও কর্ণাটী সংস্করণের জন্যও এরূপ ব্যবস্থা 
রতেছি। 


আমার আনপ্রায় এই যে অন;বাদাঁট মূল মহারাণ্্ীয়ের ন্যায় বিষয়ের প্রকৃতির 


সহিত সামজস্য রাখিয়া যতদুর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হয়। আমি যতদুর 
সম্ভব সরল ভাষায় বিষয়টির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে আমাদের 
মেয়েরাও অনায়াসে সকল কথা বুবিতে পারেন। অন্যবাদাটিও এইরূপ হওয়া 
আবশ্যক । 


‘বত য়িতঃ, আমার ইচ্ছা অনুবাদের ছাপাই বাধাই ঠিক অনরুপ 
এবং উহার মুল্য তিন টাকা মার ধার্য হয়। 80853) 


হইতে কিছুই লাভ কারতে চাই না, 
যাদি তিনি অনুবাদ নিজ বায়ে প্রকাশ 


মনীষী জোতীরন্্নাথ ঠাকুর 


ৰালগঙ্গাধর তিলকের আর একাঁট পত্র 
পপা 
২০শে ডিসেম্ব ১৯১৭ 


সপ 
মহাশয়, 
আগার্মী কংগ্রেসের জন্য আগামী ২৬শে হইতে ৩০শে পর্যন্ত কলকাতায়, থাকিব । 


তখন আপনার কোনও প্রাানাধর সাহত গাঁতারহস্যের বঙ্গান;বাদ সম্বন্ধে কথাবার্তা 
হইতে পারে। দাক্মণাত্যের প্রতিনিধিবর্গের জন্য নীর্দঘ্ট বাসন্থানে আমি অবস্থান 
করিব । ক্ুতগ্রেস অনুসন্ধান কার্যালয়ে কিংবা অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয়ে অনৃ- 
সন্ধান কাঁরলে আমার ঠিকানা অবগত হইতে পারিবেন । আপনার কোনও প্রাতানাধ বা 
বন্ধুকে আমার সাঁহত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া বাধিত কারবেন। 
ভবদায় 

বালগঙ্গাধর তিলক 
( সন্মথনাথ ঘোষ 1লাখিত ‘জ্যোতিন্দ্ৰনাথ’ নামক গ্রন্থ থেকে প্রগুলি সংকলিত ৷ ) 
অনুবাদকের ভুমিকায় জ্যোতারন্দ্রনাথ লিখেছেন _ 

“লোকমান্য মহাত্মা তলক তাঁহার প্রণীত গাঁতারহস্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ কারবার 
ভার আমার প্রাত অর্পণ কাঁররা আমাকে গৌরবান্বিত কাঁরয়াছেন । তাঁহার অনুরোধক্রমে 
বঙ্গবাসীর কল্যাণকামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নীত কঙ্পে,__অতাঁব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য 
হইলেও আম এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্ত্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম । আম অনুবাদ শেষ 
কাঁরয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ কাঁরতোঁছলাম । ভগবানের কৃপায় এতদিনের 
পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন বুত উদ্‌যাপন কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল_এই অনুবাদ গ্রন্থথান মহাত্মা 
তিলকের করকমলে স্বহন্তে সমর্পণ করিতে পারলাম না। তাহার পূর্বেই তান 
'ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া 'দব্যধামে চালয়া গেলেন ।” 

এই গ্রন্থ তিলক ও জ্যোঁতারিন্দরনাথের উভয়েরই প্রাতভার উদ্জবল নিদর্শন । শান্ত 
শালী লেখকের দ্বারা ভাষান্তর ও যে মূলের বন্তব্য সরল ও আকর্ষণ করা যার 
জ্যোতিরিন্রনাথ তা দোখয়ে গেলেন । বিশ্বের অন্নবাদ সাহিত্যে এ এক দুর্লভ 
সংযোজন ৷ বঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের চৈতন্যশান্তর সংযোজক এই সদগ্রন্থ নিয়ে বনি 

“গীতা সুগীত। কর্তব্যা কিমন্যেঃ শাস্রবিভতরৈঃ ?” 


* শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চকুবত্শ 


চি অন্ুবাদকের ভূমিকা 


মান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত “গীতারহস্য” বঙ্গভাষায় অনুবাদ কারবার 

ভার আমার প্রাত অর্পণ করিয়া আমাকে গোরবাচ্বিত কাঁরয়াছেন । তাঁহার অনুরোধ” 
রুমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-কামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,_অতাঁব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য 
হইলেও__মামি এই গর:ভার ক্মেচ্ছাপূত্বক গ্রহণ কায়াছিলাম । আমি অনুবাদ 
শেষ করিয়া উহা তত্তরবোধনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ কাঁরতোঁছলাম । ভগবানের কৃপায়, 
এতাঁদনের পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ কার্ল, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রাঁহয়া গেল_এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা 
তিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ কাঁরতে পারিলাম না। তাহার পুক্বেই তিনি 
ভারতবাসীঁকে শোকসাগরে ভাসাই হা দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন । 

ভগবদ্‌গাতার মাহাত্ম্য কী “ন ক:1 বাহুল্য । এমন উদার ধম্মপ্রন্হ পৃথবীতে 
আর একখানও নাই বাঁললে অত্যান্ত হয় না। ইহা এত উনার যে, সকল ধর্ম্মসষ্প্রনায়ই 
এই অমূল্য গ্রনচ্থখানিকে আপনার করিয়া লইয়াছে। কতটা উদার, নিয্লাখত শ্লোকেই 
তাহার পাঁরচয় পাওয়া যায় 8 

“যো যো যাং যাং তন. ভন্তঃ শ্রন্থয়াচ্চতুমিচ্ছতি । 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ 0৮ 

অর্থত “যে কোন ভড্ত শ্রন্ধাসহ কারে যে কোন দেবতার অর্চনা কারতে ইচ্ছা করে, 
আমি তাহাকে সেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান কার ।” 

এমন গ্রন্হের ভাষ্যকার হওয়াও [রবের বিষয় । এইর্‌প গ্রন্হের যে বহুতর ভাষ্য 
হইবে তাহাতে আন্চর্যয নাই । কিন্তু এ কথা বাঁললে বোধ হয় অত্যুন্ত হইবে না যে, 
কাঁলদাসের ভাষ্যকার যের্‌প মাল্লনাথ, মহাত্মা তিলকও সেইরুপ শ্রীনদ্‌ভগবদূগীতার 
অপ্রাতদ্বন্দৰী ভাষাকার ৷ ভাষ্/কারাদগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, 
কেহ বা সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন । ভগবদূগীতা এই সমন্তের সমন্বয় বললে 
অত্যান্ত হয় না। কিন্তু এই সমন্বয়সাধনের মুখ্য তাৎপর্যাটা ?ক, তাহারই [তলক 
তাঁহার গাঁতারহস্যে আভাস দিয়াছেন । তাঁহার মতে, কম্মই গীতার মধ্যএন্দ্‌__মুখ্য 
উদ্দেশ্য । ভগবান অঞ্রঠনকে সব্ব'তোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভন, কম্ণে'র 
পাঁরপন্থী নহে, পরন্তু কম্মে'র পাঁরপোষক ও সহায় ; জ্ঞান ও ভাত কর্ন গিয়া পাঁর- 
সমাপ্ত হয় ও পারণাঁত লাভ করে। এইভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, ভাঁঙযোগ ও 
কর্্মযোগের সমন্বয় কাঁরয়াছছন । কম্মই যে গীতার প্রধান কথা তাহাতে সন্দেহ 
নাই,_কেননা, অঞ্জর্কনকে যদ্ধকাযে প্রবৃত্ত করাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল । 
শুধৰ, “কৰ্ম্ম কাঁরবে” বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না ; ভগবান বালয়াছেন, যাহা স্বধর্ম্ম 
অনুমোদিত সেই কাজই অবশ্য কর্তব্য এবং ঈশ্বরের হন্তে কম্মের ফলাফল সমর্পণ 
কাঁরয়া, নিৎ্কামভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কম্ম'ই শ্রেয় । এইরূপ কথা বলাতেই 


৩৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম ফোগশাস্ত 


জ্ঞান, ভাক্তি ও কর্মের সমন্বয় সম্যক্রুপে সাধিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ ও ভাঁ্তযোগের 
মাহাত্ম্য পথগ্‌ভাবে বণীর্তত হইলেও, জ্ঞানভীন্তসমান্বিত করর্মযোগের প্রাধানাই যে 
গড়ভাবে গীতাতে সুচিত হইয়াছে, ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমন্ত উ্তি হইতে 
দেখাইয়াছেন এবং এই মতের পোষকতায় সমন্ত শাস্রাসন্ধু মনন কাঁরয়াছেন, এমন ক 
এই উদ্দেশ্যে বিদেশী শাস্তুকেও বাদ দেন নাই । "হন্দ;শাস্তের এত কথা আন:ষাঙ্িকক্রমে 
তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে আঁসয়া পাঁড়য়াছে যে, একজন যাঁদ মনোযোগসহকারে এই গ্রন্ছ পাঠ 
করেন, তাঁহার বেশ একটু শাস্জ্ঞান জন্মে এবং তান হিন্দুধর্মের প্রকৃত মন্গ্রহণ কাঁরতে 
পারেন। এই গ্রন্থ রচনায় মহাত্মা তিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য অধ্যবসায় ও কর্ম্ম শান্ত 
দেখিয়া বিস্ময়স্তাল্ভত না হইয়া থাকা যায় না। আরও আশ্চর্যোর বিষয় এই, তানি 
কারাগারে থাকিয়া যখন এই গ্রন্থ 'লাখিয়াছিলেন তখন তাঁহার হাতের কাছে স্মঁত- 
সাহায্যকারী কোন গ্রন্ছই ছিল না-তানি ইহার সমস্ত উপকরণই স্বকীয় পর্বসণ্িত 
স্মৃতিভান্ভার হইতে গ্রহণ কাঁরয়া রচনাকার্যা সমাধা কাঁরয়াছলেন। ধন্য তাঁহার 
স্মৃতিশান্ত ! ধন্য তাঁহার প্রতিভা! 

এই অন,বাদগ্রন্ছ মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হওয়ায়, আমরা জানি, অনেকের ধৈর্যাচ্যাত 
হইয়াছল। নানা আঁনবার্ধয কারণে 'বলম্ব হইয়া গিয়াছে, তষ্জন্য তাঁহাদের নিকট 
বিনীতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা কাঁরতোঁছ । 

আর একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক । আমার স্লেহভাজন ভ্রাতুষ্পূত্র তন্তরবোণধনশী 
পাকার সম্পাদক শ্রীমান, ক্ষিতীন্দুনাথের সাহায্য না পাইলে _তানি “গাঁতারহসোর” 
পাঁরাশিষ্টাংশ টাকাসমেত মূল ভগবদ্‌গাঁতার অনুবাদ না করিয়া দিলে এবং বন্্সহকারে 
সমস্ত মুদ্রাঞ্চনকার্ষেযর তন্তবাবধান না করলে, এই অন;বাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব 
হইত ৷ এইজন্য শ্রীমানকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ কারতেছি। গ্রন্ছের প্রুফ 
সংশোধনে আঁদর্রাদ্দসমাজের পণ্ডিত শ্রীবুক্ত সরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্ঘ [বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছেন । এই অবসরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারতোঁছ। 

পাঁরশেষে বক্তব্য, “গাঁতারহসোর” এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া, এই রাষ্টুনোতক 
চাঞ্চল্যের দিনে, যাঁদ কাহারও 'স্থিরপ্রজ্ঞা লাভ হয়, যাঁদ কাহারও অন্তরে অচলা ধর্্মবপ্ধি 
নিক্ষাম কর্ত্তব্যবৃদ্ধি জাগ্রত হয় তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে । 

রাঁচি 

শান্তিধাম জেযোভিন্্রনাথ 

এই পৌষ ১৩৩০। { kn 


প্রস্তাবনী 


সাধুদের উচ্ছিষ্ট উান্ত আমার বাণী । 
জানি উহার ভেদ সত্য কি, আম অজ্ঞানী । * 


শ্রীমল্ভগবন্গীতার উপর অনেক সংস্কৃত ভাষ্য, টীকা এবং দেশী ভাষায় সৰ্ব্বমানা 
ব্যাখ্যা অৰ্ছে। এইরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থ কেন প্রকাশ কাঁরলাম ? যাঁদও ইহার কারণ 
গ্রচ্ছের আরম্ভেই বলা হইয়াছে, তথাপি এমন কতকগযাল {বিষয় রহিয়া গিয়াছে, 
যেগ্রীলর, গ্রনুপ্রাতপাদ্য বিষয়ের (বিচারে, উল্লেখ হইতে পারে নাই । এ বিষয়গীল 
প্রকট কারবার জন্য প্রস্তাবনা ব্যতীত দ্বিতীর স্থান নাই ৷ ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় 
সং গ্রন্থকারস্কণধীয় । প্রার তেতাল্লিশ বংসর হইল, আমার ভগবন্গীতার সহিত 
প্রথম পারচয় হইয়াছিল । সন ১৮৭২ থুষ্টাব্দে আমার পূজনীয় পিতৃদেব অন্তিম রোগে 
আৰ্রান্ত হইয়া শব্যাগত ছিলেন ॥ সেই সময়ে তাঁহাকে ভগবস্গীতার ভাষাববৃঁতি নামক 
অহারাঞ্টীয় টকা শুনাইবার কার্য আম পাইয়াঁছলাম । তখন, অর্থাৎ আমার যোল 
বৎসর বয়সে, গাঁতার ভাবার্থ সম্পূর্ণ ব্ঁঝতে পার নাই । আরও, অল্প বয়সে মনে 
যে সংস্কার হয়, তাহা দূঢ হইয়া যায়, এই কারণে সেই সময়ে ভগবস্গীতা সম্বন্ধে যে 
অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াঁছল, তাহা স্থায়ী হইয়াছিল । যখন সংস্কৃত ও ইংরাজী আঁধক 
অভ্যন্ত হইল, তখন আমি গীতার সংস্কৃত ভাষ্য, অন্যান্য টীকা এবং মারাঠাী ও 
ইংরাজীতে লীখত অনেক পাঁণ্ডতের আলোচনা সময়ে সময়ে পাঁড়। কিন্তু এখন, 
মনে এক সংশয় উৎপন্ন হইল, এবং তাহা দন দন বাড়তেই লাগল । সেই সংশয় এই 
যে, যে অঞ্জন নিজের স্বজনগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুতর কুকম্্ম বাঁঝিয়া খন 
হইয়া গির়াছিলেন, সেই অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত কারবার জন্য যে গীতা বলা হইয়াছিল 
সেই গাতাতে বরহ্গভ্ঞানের দ্বারা বা ভান্ত দ্বারা মোকপ্রাস্তর বাধর-_ শুধু মোক্ষমার্গের 
বিচার কেন করা হইল? গীতার কোনও টাঁকাতে এই বিষয়ের যোগ্য উত্তর সন্ধান 
কারয়া পাওয়া গেল না, এইজন্য এই সংশয় আরও দৃঢ় হইতে চাঁলল। কে জানে যে 
আমারই মত অপর লোকদেরও এই সংশয়ই হয় নাই। কিন্তু টাঁকাগৃলির উপরেই 
নির্ভর কাঁরলে, টীকাকারাঁদগের প্রদত্ত উত্তর সমাধানকারক মনে না কাঁরলেও উহাকে 


কি, গাঁতাতে একা ‘যোগ’ শব্দই ‘কৰ্ম্মযোগ’ অর্থে প্রযুন্ত হইয়াছে । 
মহাভারত, বেদান্তস্‌্, উপাঁনষৎ এবং বেদান্তশাস্তবিষয়ক অন্যান্য সংস্কৃত ও ইংরাজী 
গ্রচ্ছ অধ্যয়ন কাঁরয়াও এই মতই দৃঢ় হইতে চাঁলয়াছিল ; এবং সাধারণ্যে এই বিষয় 
প্রকাশ কাঁরলে আঁধক চর্চা হইবে এবং সত্য তনতৰ নির্ণয়ে আরও স্যাবধা হইবে, এই 


* সাধ তুকারামের এক অভঙ্গের ভাব । 


৫ গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


অভিল্রায়ে চারপাঁ স্থানে এই বিষয়েরই উপর ব্যাখ্যান 'দিয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যান 
নাগপ্রে জানক্লার সন ১৯০২তে হয়*এবং দ্বিতীয় সন ১৯০৪ খ্্‌ষ্টাব্দে আগ্টম[ে, 
করবাঁর ও সণ্বেশ্বর মঠের জগদগুর; শ্রীশক্করাচা্ের আজ্ঞাতে, তাঁহারই উপস্থিতিতে, 
সণ্কেশ্বর মঠে হইয়াছল । সে সময়ে নাগপ্নরের ব্যাখ্যানের ববরণও সংবাদপ্রসমূহে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহা ব্যতীত, এই বিবেচনাতেই, যখন যখন সময় পাইতাম, তখন 
তখন কোন বিদ্বান বন্ধুর সঙ্গে সময়ে সময়ে বাদ-ববাদও কাঁরয়াঁছ । এই বন্ধুগণের 
মধ্যে স্বগঁর শ্রীপাতি বুবা 'ভিঙ্গারকর ছিলেন । ই'হার সহবাসে ভাগবত১সম্প্রদায়ের 
কোন কোন প্রাকৃত গ্রন্থ দৃণ্টগোচর হইয়াছিল । এবং গাঁতারহস্যে বার্ণত কোন 
কোন বিষয় তো তাঁহার ও আমার বাদববাদেই পূর্বে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল । 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তান এই গ্রন্থ দেখিতে পাইলেন না। থাক্‌; এই প্রকারে 
এই মত শ্থির হইয়াছে যে গাঁতার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রবাক্তপ্রধান, এবং ইহা লিখিয়া 
গ্ন্ছাকারে প্রকাশ করিবার বিচার করিতেও অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । বর্তমান 
সময়ে যে সমন্ত ভাষা, টাকা ও অন;বাদ পাওয়া যায়, তাহাতে যে গাঁতাতাংপর্য্য স্বাঁকৃত 
হয় নাই, কেবল তাহাই যাঁদ পৃগ্তকাকারে প্রকাশিত কার, এবং প্রাচীন টাঁকাকারাদগের 
শ্থিরীকৃত তাৎপর্য কেন আমার গ্রাহ্য নহে, তাহার কারণ না বাল, তাহা হইলে খুবই 
সম্ভব ছিল যে লোকেরা যাহা একটা কিছ; বুঝতে থাঁকবে__উহাদের ভ্রম হইবে ॥ 
এবং সমন্ত টীকাকারাঁদগের মত সংগ্রহ কাঁরয়া তাঁহাদের কারণসহ অপূর্ণতা দেখাইয়া 
দেওয়া, এবং অন্য ধর্ম্ম ও তত্তব-জ্ঞানের সঙ্গে গীতাধন্মের তুলনা করা এরূপ কোন 
সাধারণ কায ছিল না যে, শাঁঘু শীঘু চটপট হইতে পারে । অতএব যাঁদও আমার 
বন্ধ শ্রীফৃত দাজী সাহেব খরে এবং দাদাসাহেব খাপর্ডে কিছু পৃব্বেইি ইহা প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছলেন যে, আম গীতার উপর এক নূতন গ্রন্থ শীঘুই প্রকাশ কারব। তথাপি 
গ্রনলাখবার কার্য এই মনে করিয়া বিলদ্ব করিয়াছিলাম যে, আমার নিকট যে সামগ্রী 
আছে, তাহা এখনও অসম্পূর্ণ । যখন সন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শাস্তি দিয়া আমাকে 
মান্ডালেতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, তখন এই গ্রন্হ লাখবার আশা অনেক দুরে পাঁড়য়! 
গিয়াছিল। কিন্তু (কিছুকাল বাদে গ্রন্থ লিখিবার জন্য আবশ্যক পুস্তক প্রভাতি সামগ্রী 
পুণা হইতে আনাইবার অন:মাত যখন গভর্ণমেপ্টের অনুকম্পায় পাওয়া গেল তখন সন 
১৯১০-১১র শীতকালে (সম্বৎ ১৯৬৭ কার্ত্তিক শুরু ১লা হইতে চৈত্র কৃষ্ণ ৩০শের ভিতরে; 
এই গ্রন্থের পাণ্ডুলাপ (ম:সাবিদা ) মাণ্ডালের জেলখানায় সব্বপ্রথম লাখত 
হইয়াছল ॥ আবার সময়ানন্সারে যেমন যেমন বিচার করিতে লাগিলাম তেমান তেমাঁন 
উহাতে কাটছাট হইতে লাগল । সেই সময়ে, সমগ্র পুন্তক সেখানে না থাকবার কারণে, 
“কয়েক চ্ানে অপূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছল। এই অপূর্ণতা সেখান হইতে মান্তলাভের পর 
পূর্ণ তো কাঁরয়া লইয়াছিই, পরন্তু এখনও বলা যায় না যে এই গ্রন্থ সব্বাথশে পূর্ণ 
হইয়া গিয়াছে । কারণ মোক্ষ ও নাতধর্ম্মে'র তন্তৰ গহন তো আছেই ; তৎসঙ্গেই উহার 
সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন ও নবাঁন পণ্ডিত এত বিস্তৃত আলোচনা কারয়াছেন যে, ব্যর্থ 
বিস্তার হইতে বাঁচিয়া, ইহা নির্ণর করা অনেকবার কঠিন হইয়া উঠে যে, এই ছোট গ্রন্থে 


কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের সমাবেশ করা যায়। 
জন্র অনুযায়ী হইয়া গিয়াছে বিচ্ছু এখন আমার অবস্থা কাঁধর এই 


প্রস্তাবনা ৩৯ 
যম-সেনার বিমল ধৰজা এখন ‘জরা’ দগ্টিতে আসছে । 
কাঁরতে কারে য্ধ রোগেতে দেহ হারতে চালছে ॥* 

“এবং আমার সাংসারক সহচরীও পুৰ্বে চালয়া গিয়াছেন। অতএব এখন এই গ্রল্ধ 
ইহা মনে কাঁরয়া প্রকাশ করিলাম যে, আমার যে বিষয় উপলব্ধ হইয়াছে, এবং যে 
বচারসকল আম করিয়াছি সেই সমন্ত লোকাঁদগেরও জ্ঞাত হইয়া যাউক ; আবার কোন- 
ঢা কোন মান এখন বা পরে উৎপলন হইয়া উহা পণ করিয়াই লইবে a 

আরদ্েতই বলা আবশ্যক যে, যাঁদও আমার এই মত মান্য নহে যে, সাংসা'রক 


গীতাতে আছে; তথাপি আম এমন বাল না যে, মোলদপরাপ্তির 
১৯৯৯1 ভগবল্পীতাতে মোটেই নাই । আমিও এই গ্রন্থে সপ দেখাইয়াছ 
মাগোদ তাতে নারে এই জগতে প্রত্যেক মন5ষোর প্রথম কর্তব্যই এই যে, সে 
পরমেন্ররের শূদ্ধস্বরুপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, উহা দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে নী 
পারে ততদ্‌র, নির্মল ও পাঁবন্র করিয়া লইবে ৷ িন্তুইহা কিছ: গীতার মুখ্য 
নহে। যুদ্ধের আরদ্ভে অর্জন এই কর্তবামোহে বাঁধা পড়িয়াছিলেন যে যর 
করা কির ধর্ম হইলই বা, কিন্তু কুলক্ষয় আদ ঘোর পাতক হইলে যে যন 
মোক্ষপ্রাশ্তিরূপ আত্মকল্যাণের নাশ কাঁরবে, সেই যুদ্ধ করা উচিত বা অনবাঁচত। 
অতএব আমার এই আঁভগ্রার যে এ মোহ দুর কারবার জন্য শুদ্ধ বেদান্তের 
ধর্ভাত্ততে কর্ম্ম-অকর্চ্মে'র এবং সঙ্গেসঙ্গেই মোক্ষের উপায়সমূহেরও পূর্ণ বিচার 
করিয়া এই প্রকার শ্থির করা হইয়াছে যে, এক তো কর্ম কখনও দুরই হয় না এবং 
দ্বিতীয় উহা ছাড়াও উাঁচত নহে, এবং যাহা দ্বারা কর্ম কারলেও কোনও পাপ 
লাগে না এবং অস্তে উহা দ্বারাই মোক্ষও লাভ হয়, গাঁতাতে সেই য্বান্তরই-- 
ভ্রানমূলক, ভাঁব্তপ্রধান কর্্মযোগেরই _ প্রাতপাদন করা হইয়াছে । কর্ম্ম-অকর্মের 
বা ধৰ্ম্ম-অধর্্মের এই 'বচারকেই আধ্মীনক নিছক আঁধিভৌতিক পাঁণ্ডত নাতি 
শাস্ম বলেন । সাধারণ পদ্ধাত অনুসারে গীতার শ্লোকসমূহের যথাক্রমে টাকা 'লাখয়াও 
দেখানো যায় যে, এই বিচার গাঁতাতে ?ক প্রকার করা হইয়াছে । কিন্তু বেদান্ত, মীমাংসা, 
সাংখ্য, কম্মশীবপাক, অথবা ভাঁক্ প্রভাত শাস্ত্রের যে অনেক বাদ অথবা প্রমেয়ের ভিত্তিতে 
গীতার কর্্মযোগের প্রাতপাদন করা হইয়াছে, এবং যাহার উল্লেখ কখনও কখনও খুবই 
সর্ধাক্ষপ্তভাবে পাওয়া যায়, সেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহের প্‌ব্বাবাঁধই জ্ঞান হওয়া 
ব্যতীত গীতার চারের সম্পূর্ণ মর্ম সহসা ধ্যানে জন্মে ন । এই জন গাঁতাতে যে 
যে বিষয় অথবা 'সন্ধান্ত আসিয়াছে, সেগধালর শাস্ত্রীয় রততে প্রকরণে বিভন্ত করিয়া, 
প্রধান প্রধান য্টান্তগ্ণীলর সাঁহত গাঁতারহস্যে উহাদের প্রথমে সংক্ষেপে নিরূপণ করা 
হইয়াছে ; আবার বর্তমান যুগের আলোচনাত্মক পদ্ধৃত অনুসারে গাঁতার মুখ্য 
‘সদ্ধান্তসমূহের তুলনা অন্যান্য ধর্মের ও তন্তবজ্ঞানের 'সং্ধান্তসম্‌হের সঙ্গে প্রসঙ্গা- 


* মহারাষ্ট্র কৰিবধা মোরোপন্তের আধ্যার ভাব | ইহার হিন্দী নিয়ে দ্বিলাহ_ 
যম সেনা কী বিমল ধ্বজা অৰ জরা দৃষ্টিে জাতী হৈ। 
করতী হঈ বুদ্ধ রোগ! সে দেহ হারতী জাতী হৈ! 


গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাল্ত্ 


9০ 
নসারে সংক্ষেপে করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই পন্তকের পূর্তার্ঘে গাঁতারহস্য 
নামক যে নিবন্ধ আছে, তাহা এই রণীততে কর্ম্মযোগাবষয়ক এক ক্ষৃদ্র কিন্তু স্বতন্ম 
গ্রন্থই বলা যাইতে পারে ॥ যাহা হোক, এই প্রকার সাধারণ নিরুপণে গাঁতীর 
প্রত্যেক গ্লোকের সম্পূর্ণ বিচার হইতে পারে নাই। অতএব শেষে, গাঁতার প্রত্যেক 
শ্লোকের অনুবাদ দিয়াছি ; এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে যথেষ্ট রহস্যও জংড়য়া 
দিয়াছ, বাহাতে পূবা্পর সন্দভ পাঠকের বুদ্ধিতে ভালরুপ আদিরা যায় অথবা প্রাচীন 
রহস্যকারগণ নিজ সম্প্রদায়ের 'সিদ্ধির জন্য গাঁতার শ্লোকগুলির যে টানাবনা কাঁরয়াছেন 
তাহা পাঠক বুঝতে পারেন (গাঁ. ৩. ১৭-১৯ ; ৬. ৩; ও ১৮. ২); বা গাঁত 
যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে, তাহা সহজেই জ্ঞাত হইয়া যায়; এবং ইহাও জ্ঞাত হইয়া 
যায় যে ইহাদের মধ্যে কেন: কোন্‌ সিদ্ধান্ত গীতার সম্বাদাত্মক প্রণালী অনুসারে 
কোথায় কোথায় ক প্রকারে আসিয়াছে । ইহা নিঃসন্দেহ যে, এরুপ কারবার ফলে কোন 
কোন বিচার অবশ্য পুনরযক্ত হইয়াছে ; কিন্তু গীঁতারহসোর বিচার গাঁতার অনুবাদ হইতে 
পৃথক, এইজন্য রাখিতে হইয়াছে যে গীঁতারহসোর তাৎপর্যেণর বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের 
যে ভ্রম আসিয়াছে, সেই ভ্রম অন্য রীতিতে সম্পূর্ণ দূর হইতে পারিত না। এই 
পদ্ধাততে পূর্ব ইতিহাস ও ভীন্তসহ ইহা দেখাইবার সুবিধা হইয়া 'গয়াছে যে, বেদান্ত, 
মীমাংসা ও ভাঁক্ত প্রভৃতি বিষয়ক গাঁতার "সিদ্ধান্ত ভারত, সাংখ্যশাস্ত, বেদাস্তসত্র, 
উপনিষদ, এবং মীমাংসা প্রভাত মূলগ্রন্থে কিরুপে এবং কোথায় আসিয়াছে। ইহা 
হইতে বলা সহজ হইয়াছে যে, সন্ন্যাসমার্গ ও কর্ম যোগমা্গে কি কি প্রভেদ আছে; 
এবং আন্যান্য ধর্মমত ও তন্তরজ্ঞানের সঙ্গে গাঁতার তুলনা করিয়া ব্যবহারিক কর্ম্ম'- 
দৃষ্টিতে গাঁতার মহত্তে্রর উপযুক্ত নিরূপণ করা সরল হইয়া গিয়াছে। যাঁদ গাঁতার 
উপর অনেক প্রকার রহস্য না লিখিত হইত, এবং নানা ব্যক্তি নানাপ্রকারে গাঁতার নানা 
তাংপর্যের প্রাতপাদন না করিতেন, তবে আমার নিজের গ্রন্ধেও সিদ্ধান্তের পোষাক ও 
'ভান্তভূত মূল সংস্কৃত ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত কারবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। 
কিন্তু বর্তমান সময় অন্য হইতেছে ; লোকদের মনে এই সংশয় হইতে পারিত যে আমি 
গীতার্থ অথবা সিন্ধান্ত যাহা বাঁলয়াছি, তাহা ঠিক বা ঠিক নহে। এইজনাই আম 
সৰ্বত্ৰ গছলনিদ্দেশপুব্বক বলিয়া দিয়াছ যে, আমার প্রমাণ কি; এবং প্রধান প্রধান 
স্থলে তো মূল সংস্কৃত বচনই অন্দবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছ। এতদ্ব্যতীত 
সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিবার আরও এক প্রয়োজন আছে । তাহা এই যে, ইহাদের মধ্যে 
অনেক বচন, বেদান্তগ্রন্থে সাধারণভাবে প্রমাণার্থ লওয়া হয়, অতএব এখানে পাঠকদের 
এগুলির সহজেই জ্ঞান হইরা যাইবে এবং ইহা দ্বারা পাঠক 'সিন্ধান্তগনলও ভালরূপ 
বুঝিতে পারবেন । কিন্তু ইহা কি সম্ভব যে সকল পাঠকই সংস্কৃতজ্ঞ হইবে । 
এইজন্য সমত গ্রন্থ এই ধরণে রাচত হইয়াছে যে, যদি সংস্কৃতে অন্ঞ পাঠক সংস্কৃত 
শ্লোক ছাড়িয়া, কেবল ভাষাই পড়িয়া বায়, তব; অর্থে কোনও গোলমাল হইবে না। 
এই কারণে সংস্কৃত শ্লোকগুলির শব্দশ অনুবাদ না 'লিখিয়া অনেক স্থলে উহাদের কেবল 
সারাংশ দিয়াই চালাইতে হইয়াছে । কিন্তু মূল শ্লোক সর্বদাই উপরে রাখা হইয়াছে, 
এই কারণে এই প্রণালাতে ভ্রম হইবার কোনও আশৎকা নাই । 
বলা হয় যে, কোহিনুর হারা যখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে পোীছিল, তখন 
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উহাতে নূতন “পলকাটার” উহার জন্য পুনরায় পাঁলন করা হইয়াছিল ; এবং দুইবার 
পাঁলস হইবার পর উহা আরও উচ্জরবল হইয়া গেল । হারার পক্ষে উপযবুন্ত এই ন্যায় 
সর্তীরূপ রত্রের পক্ষেও প্রয্্ত হইতে পারে । গাঁতার ধৰ্ম্ম সত্য ও অভয় বটে ; কন 
উহা যে সময়ে এবং যে স্বর্‌পে বলা হইয়াছিল, সেই দেশকাল প্র্থাত পাঁরাশ্থিটতর সঙ্গে 
বর্তমানের অনেক পার্থক্য হইয়া গিয়াছে : এই কারণে এখন উহার তেজ পূর্বের ন্যার 
অনেকেরই দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না । কোনও কর্মের ভালমন্দ মানিবার পৃব্বে+,ষে সময়ে 
“কম্্ম করা চাই, অথবা না করা চাই’ এই সাধারণ প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ মনে হইয়াছিল, সেই 
সময়ে গতা বলা হইয়াছে ; এই কারণে উহার অনেক অংশ এখন কোন কোন লোকের 
নিকট অনাবশ্যক প্রতীত হয় ॥ এবং ইহার উপরেও নিবৃত্তিনাগর্য় টীকাকারাদগের প্রলেপ 
গীতার কর্ম্মযোগের বিচারকে আজকাল অনেকের পক্ষে দুরব্বেধ্য করিয়া তুলিয়াছে । 
ইহা ব্যতীত কোন কোন নবান বিদ্বান ব্যাপ্ত ইহা বুঝির়া গিয়াছেন যে, আধুনিক কালে 
আধিভোতিক জ্ঞানের পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই বৃদ্ধির কারণে 
অধ্যাত্মশাস্ত্ের ভীন্ততে রচিত প্রাচীন কর্ম্ম যোগের বিচার বর্তমান কালের পক্ষে সম্পূর্ণ 
উপযুন্ত হইতে পারে না॥ কিন্তু ইহা মনে করা ঠিক নহে ; এই বৃম্ধির শৃন্যগর/তা 
দেখাইবার জন্য গাঁতারহস্যের বিচারে, গীতার 'সি্ধান্তসমুহের অনুরূপই পাশ্চাত্য 
পাঁণ্ডতদের 'সিন্ধান্তও স্থানে স্থানে সংক্ষেপে দিয়াছি ॥ বণ্তৃতঃ গীতার ধর্দ্ম-অধর্্ম 
বিচার এই তুলনা দ্বারা কহু বেশী সুদ্‌ঢড হয় না ; তথাঁপ আধুীনক আধভো তিক 
শাস্ত্র অশ্রবতপ্যব্ব বৃদ্ধি দ্বারা যাহার দ্টি ঝলাসয়া পড়িয়া গিয়াছে ; অথবা 
আজকালকার একদেশীর শিক্ষাপদ্ধাতর কারণে আধভৌতিক অর্থ বাহ্য দৃক্টিতেই 
নাঁতিশা্তের বিচার করা যাঁহাদের অভ্যাস পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা এই তুলনা দ্বারা 
এইটুকুতো স্পণ্ট জ্ঞাত হইবেন যে মোক্ষধম্ ও নীত দুই বিষয় আঁধভোতক জ্ঞান 
হইতে শ্রেষ্ঠ ; এবং তাঁহারা ইহাও জানতে পারবেন যে, এই কারণেই প্রাচীন কালে 
আমাদের শা্ত্রকারগণ এই 'বষয়ে যে সিদ্ধান্ত "স্থির কাঁরয়াছেন, তাহার পরে মানবের 
জ্ঞানের গাঁত এখন পর্যন্ত পেশীছতে পারে নাই ; কেবল ইহাই নহে, কিন্তু পাশ্চাত্য 
দেশেও অধ্যাত্ম দাঁছ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার এখন পর্যন্ত চালয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক 
গ্রন্থকারদের 'বচার গীতাশাস্তের স্ধান্তসমূহ হইতে বেশী ভিন্ন নহে। গীতারহস্যের ভিন 
ভিন্ন প্রকরণে যে তুলনাত্মক বিচার আছে, তাহা হইতে এই বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে । 
“কিন্তু এই বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক হইতেছে, এই কারণে পাণ্চাত্য পাঁণ্ডতাঁদগের মতের বে 
সারাংশ বাভন্ন স্থলে আমি দিয়াছ, তাহার সম্বন্ধে এখানে এটুকু বলা আবশ্যক যে, 


 গাতার্থ প্রাতপাদন করাই আমার মূখ্য কাজ, অতএব গাঁতার সদ্ধান্তসমুহকে প্রমাণ 


মানিয়া পাশ্চাত্য মতগীলর উল্লেখ আন কেবল ইহাই দেখাইবার জন্য করিয়াছি যে, 
এই 'সিষ্ধান্তসমূহের সঙ্গে পাশ্চাত্য নীতশাস্রন্রাদগের অথবা পাণ্ডতাঁদগের সিম্ধানের 


কোন্‌ পর্য্যন্ত মিল আছে । এবং, এই কাজ আম এই প্রণালীতে,কারয়াছ যে, সাধারণ 
রর মারাঠী পাঠকদিগের নিকট উহার অর্থ বঁঝতেকোনও কষ্ট হইবে না। এখন ইহা নি 


যে, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্‌ক্ষয় ভেদ আছে,__এবং আছেও অনেক-_অথবা এই 
র যে পূর্ণ উপপাদন বা বিস্তার আছে, তাহা জানবার জন্য মূল পাশ্চাত্য 
[ই দোঁখতে হইবে ৷ পাশ্চাত্য বিদ্বান বলেন যে, কর্ম্ম-অকর্ম্ম-ববেক অথবা নশীত- 


5২ গীঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


শাস্যের উপর নিয়মবষ্ গ্রন্থ সব্বপ্রথমে গ্রণক তত্ত্ববে্তা আরিষ্টাটল্‌ লাঁখয়াছেন ৮ 
কিন্তু আমার মত এই যে, আরিণ্টট্‌লেরও পূর্বে, তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষা আঁধক 
ব্যাপক ও তাত্বিক দৃষ্টিতে, এই সকল প্রশ্নের বিচার মহাভারত ও গাঁতায় হইয়া 
গয়াছিল ; এবং অধ্যাত্ম দ্টতে গাঁতায় যে নশীততন্তৰ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, 
ভথ্যতখত কোনও নর্গীততনতৰ এপর্যন্ত বাহর হয় নাই ॥ '‘সন্ন্যাসাদিগের ন্যায় থাকিয়া 
তত্তরন্ঞানের আলোচনায় শান্তিতে দিন কাটানো ভাল, অথবা নানাবিধ 

জজ্পনা-কম্পনা করা ভাল'__এই বিষয়ের যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা আরিষ্টটল্‌ করিয়াছেন, 


বাদীরা বলেন যে, নাতির পরাকাঙ্চা অথবা কছ্টি ইহাই যে, প্রত্যেক মন,ষ্যকে 
সমগ্র মানবজাতির হিতার্থ উদ্যোগ কারিতে হইবে ; গাঁতায় বার্ণত স্থিতপ্রজ্ঞের 
সব্বভূতাঁহতে রতাঃ' এই বাহ্য লক্ষণে উত্ত কণ্ট্রও সমাবেশ হইয়া গিয়াছে । কাণ্ট; 
এবং গ্রানের, নশীতশাস্মের উপপান্তাবিষয়ক এবং ইচ্ছা-স্বাতন্ত্য সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তও, 


আর বেশণ কিছ; না থাকত, তাহা হইলেও উহা সব্বমান্য হইয়া যাইত। 'কিন্তু 
পাঁতা এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হন নাই; প্রত্যুত গাঁতা দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষ, ভাক্তি 
ও নগীতধর্মের মধ্যে আধিভৌতিক গ্রম্থকারদের নিকট যে বিরোধের আভাস প্রতীত 
হয়, সে বিরোধ প্রকৃত নহে ; এবং ইহাও দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান ও কর্মে সন্ন্যাস- 
মাগীদের বুদ্ধিতে যে বিরোধ প্রাতকুলে আসে, তাহাও ঠিক নহে । গাঁতা দেখাইয়া- 
ছেন যে, ব্ৰহ্মবিদ্যার এবং ভান্কির যাহা মূল তন্ত্র তাহাই নীতির ও সংকর্মেরও 
ভিত্তি; এবং এই বিষয়েরও নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, জ্ঞান, সন্ন্যাস, কদম ও 
ভান্তর যথাযথ মিলনে, ইহলোকে জীবনযাপনের কোন্‌ মার্গ মনুষ্য স্বাঁকার করবে । 
এই প্রকারে, গাঁতাগ্রন্থ প্রধানত বর্ধ্মযোগবিষয়ক হইতেছে, এবং এই জন্যই “বরা 
বিদ্যা্তগ্গত ( কৰ্ম্ম ) যোগশাস্্” এই নামে সমন্ত বোঁদক গ্রন্থ মধ্যে উহা অগ্র স্থান 
প্রাপ্ত হইয়াছে । গাঁতার বিষয়ে বলা হয় যে, “গণঁতা সঃগাঁতা কর্ত্তব্যা কিমনোঃ শাস্- 
বন্তরৈঃ”__এক গাঁতারই সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করাই যথেদ্ট ; অবশিষ্ট শাস্রসমূহের বৃথা 
আলোচনায় ফল কি?” এ কথা কিছু মিথ্যা নহে । অতএব যে লোকের হিন্দৃধর্্ম ও 

ম্‌লতত্তেের সাঁহত পরিচয় করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের প্রতি আঁ 
সবিনয় কিক; আগ্রহসহ বলতেছি যে, সব্বপ্রথম আপনি এই অপর্থে গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করুন ॥ ইহার কারণ এই যে, শ্বর-অক্ষর সৃষ্টির এবং শেরে রঙের বিচারকারণ ন্যায়, 
মীমাংসা, উপনিষদ ও বেদান্ত গরভৃত প্রাচীন শাস্র সে সময়ে, ঘতদ্র সম্ভব ততটা, 


প্রস্তাবনা ৪৩. 


পূর্ণ অবস্থায় আসিয়াছিল ; এবং ইহার পরেই বৌদিক ধৰ্ম্ম জ্ঞানমূলক ভক্ডিপ্রধান 
এব কর্ম্মযোগাঁবযয়ক চরম স্বরুপ প্রাপ্ত হয় ; এবং বর্তমান কালে প্রচালত বৈদিক 
ধর্ম্মের মূলই গাঁতাতে প্রাতপাঁদত হইবার কারণে আম বালতে পার যে, সংক্ষেপে 
কিন্তু নিঃসান্দন্ধর্‌পে আধানিক হিন্দধণ্রের তত্তর বুঝাইবার জন্য গাঁতার তুল্য দ্বিতীয় 
গ্রন্থ, সংস্কৃত সাহতে)ই নাই । 

উল্লাখত বন্তব্য হইতে পাঠক সাধারণতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, গীতা রহস্যের 
{চারে ক প্রকারের কোন ধরণ হইতেছে। গাঁতার উপর যে শাগকরভাষ্য আছে, 
তাহার তৃতীয় অধ্যায়ের আরণ্ভে পুরাতন টাঁকাকারদের আভপ্রায়ের উল্লেখ আছে: 
এই উল্লেখ হইতে জানা যার যে, গীতার উপর প্র সম্ভবতঃ কর্ম্ম যোগপ্রধান 
উশকা ছিল। কিন্তু এ সময়ে এই টাকা উপলব্খ নাই; অতএব ইহা 
বালিতে কোনই ক্ষতি নাই যে, গীতার কর্্মযোগপ্রধান ও তুলনাত্মক বিচার 
ইহাই প্রথম । ইহাতে কতকগুলি শ্লোকের অর্থ আজুকালকার, টাঁকাতে প্রাপ্ত অর্থ 
হইতে ভিন্ন; এবং এমন অনেক বিষয়ও বলা হইয়াছে যে, যাহা এ পর্যন্ত প্রাকৃত 
ঢাকাতে সাঁবন্তার কোথাও ছিল না। এই সকল বিষয় এবং ইহাদের উপপাঁন্ত সকল 
যদিও আমি সংক্ষেপেই বলিয়াঁছ, তথাপি ষথাশীন্ত সস্পম্ট ও সুবোধ্য রীতিতে 
বাঁলবার উদ্যোগে আম কোনও বিষয় উঠাইয়া রাখ নাই । এরুপ কারতে গয়া যাঁদও 
কোথাও কোথাও 'দ্বরুক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাঁপ আম উহার কোনই পরোয়া কাঁর 
নাই ; এবং যে সকল শব্দের অর্থ এ পর্যন্ত ভাষাতে প্রচালত পাই নাই, তাহাদের 
পর্যায় শব্দ উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক স্থলে দিয়াছ। ইহা ব্যতীত, এই বিষয়ে 
প্রধান প্রধান "সিদ্ধান্ত সারাংশর্‌পে স্থানে স্থানে, উপপাদন হইতে পৃথক করিয়া 
দেখানো হইয়াছে । আরও, শাস্ত্রীয় ও গহনাবষয়সমূহের বিচার, অল্প শব্দে করা 
সৰ্ব্বদাই কাঁঠন এবং এ বিষয়ের ভাষাও এখনও স্থির হয় নাই । অতএব আমি জ্ঞান 
যে, ভ্রমবশতঃ দৃষ্টিদোষে অথবা অন্যান্য কারণে আমার এই নূতন ধরণের আলোচনায় 
কাঠিন্য, দরব্বোধ্যতা, অপূর্ণতা এবং অন্য কোন দোষ হয়তো থাকিয়া গিয়াছে । 
পরন্তু ভগবদ্গীতা পাঠকদের িছন্‌ অপাঁরাচত নহে_ উহা 'হন্দুদের নিকট সম্পূর্ণ 
নূতন বস্তু নহে, যাহা উহারা কখনও দেখে নাই শুনে নাই। এমন অনেক 
লোক আছেন, যাঁহারা নিত্য নিরমপূব্্বক ভগব্দগীতা পাঠ করেন, এবং এরূপ, 
ব্ান্তও অঙ্গ নাই, যাঁহারা ইহা শাস্ত্রীয় দ:ষ্টিতে অধ্যয়ন কারয়াছেন অথবা কাঁরবেন । 
এইরূপ আঁধকারা ব্যান্তদের নিকট আমার এক প্রার্থনা এই যে, যখ্খন তাঁহাদের 
হাতে এই গ্রন্থ পৌঁছবে এবং যাঁদ তাঁহারা এই প্রকার কোন দোষ দেখেন, 
তবে তাঁহারা কৃপা কাঁরয়া আমাকে তাহা জানাইবেন। এইরূপ করিলে 
আমি উহার বিচার কাঁরব, এবং যাঁদ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকশ কারবার অবসর 
আসে, তবে তাহাতে যথাযোগ্য সংশোধন করা যাইবে । সম্ভবতঃ কেহ কেহ মলে 
করেন যে, আমার কোন 1বশেষ সম্প্রদায় আছে এবং সেই সম্প্রদায়ের সাদ্ধর জনাই 

গাঁতার, এক প্রকার বিশেষ অর্থ কাঁরতোঁছ। এইজন্য এন্থলে এইটুকু বলা 
[বশ্যক যে, এই গাঁতারহস্য গ্রন্থ কোনও ব্যান্ডাবশেষ অথবা সম্প্রদায়ের উদ্দেশে 
খা হয় নাই। আমার বিবেচনায় গীতার মূল সংস্কৃত শ্লোকের যাহা সরল অর্থ হয়, 
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তাহাই আম 'লীখয়াছি। এইরূপ সরল অর্থ করিয়া দিলে--এবং আজকাল সংক্কুতের 
কিছু বহুল প্রচার হইবার কারণে অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, অর্থ সরল ক না 
যাঁদ ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক গন্ধ আসিয়া যায়, তবে তাহা গাঁতার, আমার নহে। 
অঞ্জন ভগবানকে বালয়াছলেন যে “আমাকে দই চার মার্গ বাঁলয়া ধাঁধার ফোঁলও 
না, নিশ্চ়প্বেক এমন একই মার্গ বল যাহা শ্রেয়স্কর” ( গাঁ. ৩.২; ৫.৯); 
ইহা হইতে সুস্পণ্ট যে, গাঁতাতে কোন-না-কোন একই বিশেষ মত প্রাতপন্ন হওয়া 
চাই। মূল গাঁতারই অর্থ করিয়া, নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে আমার দোঁখতে হইবে যে, এ 
একই বিশেষ মত 'ক প্রকার প্রথমাবাধই কোনও মত '্থর করিয়া আমার সেই মতের 
সঙ্গে গাঁতার মিল হয় না, এইজন্য আমাকে গাঁতার অর্থের টানাবুনা কাঁরতে হয় 
নাই । সার কথা, গীতার প্রকৃত রহস্যের_চাই সেই রহস্য কোনও সম্প্রদায়ের অথবা 
পন্থার হউক-__গাঁতা-ভন্তদের মধ্যে প্রসার করিয়া, ভগবানেরই উীন্ত অনুসারে এই জ্ঞান- 
যজ্ঞ করিবার জন্য আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি । আমার আশা এই যে, এই জ্ঞানযন্ঞের 
পূর্ণ সাদ্ঘর জন্য, উপরে যে জ্ঞানভিক্ষা প্রার্থনা করা হইয়াছে, 'আমার দেশবন্ধব ও 
ধর্মবিন্ধু খুব আনন্দের সাঁহত সেই ভিক্ষা দিবেন । 

প্রাচীন টীকাকারেরা গীতার যে তাৎপর্য বাঁহর কারয়াছেন, তাহাতে এবং আমার 
মতানবায়। গণতারহস্যে ভেদ কেন হয় ? এই ভেদের কারণ গাঁতারহস্যে সাঁবপ্তার বলা 
হইয়াছে ॥ কিন্তু গীতার তাৎপর্যা সম্বন্ধে যাঁদও এই প্রকার মতভেদ হয়, তথাপি 
গীতার উপর যে নানা ভাষ্য ও রহস্য আছে এবং পর্বে ও বর্তমানকালে গাঁতার যে 
ভাযান,বাদ হইয়াছে, সেই সকল হইতে আম এই গ্রন্থ 'লাখিবার সময়ে অন্যান্য বিষয়ে 
সব্বদাই প্রসঙ্গান্‌সারে নযুনাধিক সহায়তা পাইয়া ; এই জন্য আমি সে সকলের নিকট 
অত্যন্ত ঝণী। এই প্রকারই যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতাঁদগের গ্রন্থের সিদ্ধান্ত আমি 
স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদেরও উপকার স্বীকার করা চাই॥। আঁধক ক, যাঁদ 
এই সকল গ্রচ্ছের সাহায্য না পাইতাম, তবে এই গ্রন্থ লেখা যাইত 'কিনা__তাহাতে 
সন্দেহ আছে। এই জন্যই আমি প্রস্তাবনার আরম্ভেই সাধু তুকারামের এই বাক্য 
লিখিয়া 'দিয়াছি__“নাধুদের উচ্ছিষ্ট উক্ত হইতেছে আমার বাণী 7” সদাসব্্বদা 
একভাবের উপযোগাঁ অর্থাৎ ত্রিকাল অবাঁধিত যে জ্ঞান, তাহার নিরণ'য়কারা গীতার ন্যায় 
গ্রন্থ হইতে কালভেদে মনুষ্য যে নূতন নূতন স্ফহূর্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহা িছুই 
আশ্চর্য্য নহে । কারণ এইরুপ ব্যাপক গ্রন্থের তো ইহাই ধর্ম্ম। 'কন্তু প্রাচীন 
পান্ডিতগণ এ গ্রন্থের উপর এতটা যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা কিছ ব্যর্থ হয় নাই। 
পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণ গাঁতার যে অনুবাদ ইংরাজী এবং জন্মমন প্রভাত রুরোপাঁর 
ভাষার করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধেও এই ন্যায়ই উপযোগী হইতেছে। এই অনুবাদ 
গাঁতার প্রায় প্রাচীন টাকাসনূহের ভিত্তিতেই করা হয়। আবার কোন কোন পাশ্চাত্য 
পন্ডিত স্বতন্ত রীতিতে গাঁতার অর্থ করিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন । পরন্তু 
খাটি (কৰ্ম্ম । যোগের তত্র অথবা বৈদিক ধন্মসপ্পরদায়ের ইতিহাস ভালর্প 
ব্যাঝতে না পারিবার কারণে বা বাহিরঙ্গ-পরীক্ষার উপরই ইহাদের বিশেষ রুচি থাকবার 


কারণে অথবা এই প্রকারই অন্য কোন কারণে এই পাশ্চাত্য পান্ডতাদগের এই 
বিচার অধিকতর অপূর্ণ এবং কোন কোন স্থানে সম্পূ্ ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও ভ্রমে 


প্রস্তাবনা Bt 


পরিপূর্ণ । এখানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গীতাবিষয়ক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিচার 
কারিবার অথবা তাহাদের যাচাই করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । তাঁহারা যে মুখ্য 
প্রশ্ন উপাস্থিত করিয়াছেন, তাহার সম্মন্ধে আমার যাহা বন্তবা ত 
পাঁরাশিষ্ট প্রকরণে আছে । কিন্তু এখানে গীতাবষয়ক যে সকল ইংরাজী লেখা ইদানীং 
আমার দৃষ্টিতে আসিয়াছে তাহার উল্লেখ করা উচিত মনে হয়। প্রথম লেখা দিঃ 
বজের। ব্রক্স থিয়সফিষ্টপন্থী, ইনি নিজের গীতাবিধয়ক গ্রন্ধে সিদ্ধ কাঁরয়াছেন 
যে, ভগব্গীতা কর্্মযোগ প্রধান এবং ইনি নিজের ব্যাখ্যাতেও এই মতই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন,। দ্বিতীর় লেখা মাদ্রাজের মিঃ এম্‌, রাধাকৃষ্ণমূএর ; ইহা ক্ষুদ নিবন্ধরূপে 
আমোঁরকার “সাব্বরাষ্্রীয় নীতশাস্ত্সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিকে’ প্রকাশিত হয় (জুলাই 
১৯১১) । ইহাতে আত্রস্বাতন্ত্য ও নীতিধন্নণ এই দুই বিষয়সম্মন্ধে গীতা ও ক্যাপ্টের 
সাম্য দেখানো হইয়াছে । আমার মতে এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও কোথাও অধিক 
ব্যাপক ; এবং ক্যাশ্ট অপেক্ষা গ্রীনের নোতিক উপপত্তি গীতার সাঁহত কোথাও অধিক 
মিলে-জুলে। পরন্তু এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা যখন এই গ্রন্থে করাই হইয় ছে, তখন 
শ্রথানে সেগ্যীলর পুনরান্তর আবশ্যক নাই । এই প্রকারই পশ্ডিত সীতানাথ তন্ত্র 
ভূষণ কর্তৃক 'কৃষ্ণ ও গীতা" নামক এক ইংরাজী গ্রন্থও ইদানীং প্রকাঁশত হইয়াছে । 
ইহাতে উক্ত পশ্ডিতজীর গীতার উপর প্রদত্ত বারো ব্যাখ্যান আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ 
পাঁড়লে যে কেহ জানিবে যে, তন্তৰহুষণজীর অথবা মিঃ ব্রৃক্সের প্রীতপাদনে এবং 
আমার প্রীতপাদনে অনেক প্রভেদ আছে । আরও এই সকল লেখা হইতে জ্ঞাত হয় 
যে, গীতার কর্্মযোগের দিকে লোকদের দৃষ্টি অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতেছে ॥ অতএব 
এখানে আম এই নকল আধনক লেখকাঁদগকে আঁভনন্দন কারতোছ । 

এই গ্রন্থ মাণ্ডালেতে 'লিখিয়া তো লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পোন্সলে লেখা 
হইয়াছিল; এবং কাটা ছাটা ব্যতীত ইহাতে আরও অনেক নুতন সংশোধন করা 
হইয়াছিল । এইজন্য সরকারের এখান হইতে ইহা 'ফাঁরয়া আসলে প্রেসে দিবার 
জন্য শুদ্ধ নকল কারবার প্রয়োজন হয় । এবং যাঁদ এই কাজ আমারই উপর নির্ভর 
করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তবে ইহার প্রকাশে আরও না জান কত সময় লাগিয়া 
যাইত পরন্ছু শ্রীযুস্ত বামনগোপাল জোশ, নারায়ণকৃষ্ণ গোগটে, রামকৃষ্ণ দত্তাতেয় 
পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশব [পম্পুটকর, অষ্পাজা (বিষ্ণু কুলকণরশ প্রভৃতি লক্জনগণ 
এই কার্ষে খুব উৎসাহের সহিত সহায়তা করেন ; এইজন্য ইহাদের উপকার জ্বীকার 
করা চাই। এইরুপই শ্রীঘুত কৃষ্ণাজী প্রভাকর খাঁড়লকর, এবং বিশেষতঃ বেদশাস্ত- 
সম্পন্ন দাঁক্ষিত কাশীনাথ শাস্বী লেলে বোদ্বাই হইতে এখানে আসিয়া: গ্রন্থের হত্ত- 
লিখিত প্থাথ পাঁড়বার কষ্ট স্কীকার করেন এবং অনেক উপযুন্ত ও মন্মর্থিস্‌্‌চক 


₹ হীক্গত দেন যাহার জন্য আম ইহাদের নিকট খণী। আরও স্মরণ থাকে যেন, এই 


গ্রন্থে প্রাতপাদত মত সম্বন্ধে দায়িত্ব আমারই । এই গ্রন্থ ছাপিবার যোগ্য 
তো হইয়া গেল, কু বৃষ্টরে কারণে কাগজের অভাবের FT RE দার বোগায 
স্বদেশী কাগজের কারখানার মাঁলক মেসার্স “ড, পদমজী এণ্ড সন" আমার আঁভ- 


প্রায় অনুযায়ী ভাল কাগজ যথাসময়ে প্রস্তুত কাঁরয়া, এই অভাব, দূর কারিলেন । এই 


কারণে গাঁতাপ্রন্য ছাঁপিবার জন্য ভাল স্বদেশী কাগজ পাওয়া গিযাছিল। কিন্তু 


=< গীঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্ 


গ্রন্থ আন্দাজ অপেক্ষা অনেক বাঁড়য়া গেল, এইজন্য আবার কাগজের অভাব 
-পাঁড়ল। এই অভাব পূনরায় পেপর মিলের মাঁলকগণ যাঁদ দুর না কাঁরতেন তবে 
আরও কয়েক মাস পর্যন্ত পাঠকাঁদগের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করতে হইত। 
অতএব উত্ত দই কারখানার মালকাঁদগ্রকে কেবল আম নহে পাঠকও ধন্যবাদ দিবেন । 
এখন শেষে প্রুফ সংশোধনের কাজ বাকী রহিল ; ইহা শ্রীঘুত রামকৃষ্ণ দত্তাতেয় 
পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশিব পিম্পৃটকর এবং শ্রীযুত হার রঘুনাথ ভাগবত স্বীকার 
করেন ৷ ইহাতেও, স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্র.স্থর যে উল্লেখ করা হইয়াছে, মূল গ্রচ্থের 
সাঁহত সে সকল ঠিক ঠক মিল করা এবং যাঁদ কোন অসম্পূর্ণতা রাহিয়া গেল, তাহা 
দেখাইবার কাজ শ্রীযুত রঘুনাথ ভাগবত একাকাই গ্রহণ করেন। ইহাদের সহায়তা 
ধৃভন্ন এই গ্রচ্থ আম এত শী প্রকাশ কাঁরতে পারতাম না। অতএব আ'ম ইহাদের 
সকলকে হৃদয় হইতে ধন্যবাদ দিতেছি । এখন রাহল ছাপানো যাহা চিনরশালা 
ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী সাবধানে সর ছাঁপতে স্বাঁকার করিয়া তদনসারে এই কার্য 
পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ; এই নিমিত্ত শেষে ইহারও উপকার স্বীকার করা আবশ্যক ৷ 
দেৱে ফসল হইয়া গেলেও ফসল হইতে আনাজ প্রস্তুত করা, এবং ভোজনাথাঁর মুখে 
পৌঁছানো পৰ্যন্ত, যে প্রকার অনেক লোকের সহায়তা অপেক্ষা করে, সেইরূপই কতক 
অংশে গ্রন্থকারের_অন্তত ,আমার অবস্থা । অতএব উন্ত প্রকারে যাঁহারা আমার 
সহায়তা কাঁরয়াছেন_চাই তাঁহাদের নাম এখানে আসুক, অথবা নাই আসুক 
তাঁহাদিগকে আর একবার ধন্যবাদ দিয়া আম এই প্রস্তাবনা সমাপ্ত কাঁরতেছি। 

্র্তাবনা সমাপ্ত হইল ৷ এখন যে বিষয়ের বিচারে অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, 
এবং যাহার নিত্য সহবাস ও চিন্তনে মনের সমাধান হইয়া আনন্দ হইত, সেই বিষয় 
আঙ্গ গ্রন্থরুপে হাত-ছাড়া হইবে _ইহা মনে করিয়া যাঁদও খারাপ লাগতেছে, 
তথাঁপ এইটুকুই সন্তোষ যে, এই বিচার_-শোধ হয় তো ব্যাজ সহিত, অন্যথা যেমনটি 
তেমাঁন -পরব্ত বংশের লোকাদগকে দিবার জন্যই আমি পাইয়াছিলাম। অতএব 
বৈদিক ধর্মের, র জগুহোর এই পরশপাথর কঠোপানিষদের 'উত্তিষ্ঠত ! প্রাপ্য বরান 
নিবোধত1” (ক.৩ ১৭)-ওঠ! জাগ! এবং ( ভগবৎপ্রদত্ত ) এই বর ব্দাঝয়া 
লও -এই মন্ত দ্বারা আশাস্থল পাঠকদিগকে প্রেম পূর্বক সমর্পণ কারতোঁছ। প্রত্যক্ষ 
ভগবানেরই ইহা স্বাগত অ.ধ্যাসবাকা যে, ইহাতেই কদর্মঅকম্নের সম বাজ 
আছে ; এবং এই ধর্মের স্বল্প আাচরণও বড় বড় স্ডট হইতে বাঁঠায়। ইহার অধিক 
আরকি চাই? সৃষ্টির “না কাঁংলে কিছু হয় না", এই নিয়মের উপর দান চিয়া, 
তোমার নিৎ্কাম বংদ্িতে কর্মকর্তা হওয়া চাই, বস্‌ আর যাহা কহু সমত হইয়া 
গেল। কেবল দ্বার্থপর বুদ্ধতে যে গৃহস্থ চালতে চালতে হারয়া দাঁড়াইয়া গিরাছে, 
তাহার সমর কাটাই পর জ্বনা, অথবা সংনারতগাগা প্রত কারবার জন্য, গাঁতা বলা 
হয় নাই । মোক্ষদা্টিতে সংনার-করত্ম ক প্রকারে কাঁরবে তাহা3ই বিধান দিবার জনা, 
সংসারে মনডুষামানের প্রকৃত কর্তব্য কি, তাত্তিবক দষ্টিতে সেই বিষয়ের উপদেশ দিবার 
জনাই তো গীভাশ-্র প্রবার্তৃত হইয়াছে । অতএব আমার এইটুকুই মিনতি যে, পর্ব 
অবস্থাতেই উঠত শয়সেই -প্রতোক মনু্ষা গহস্থাশ্রের অথবা সংসারের এই 
প্রাগীনশাস্ যত শীর সম্ভব, না বাঝয়া যেন নীরব না থাকেন। 


সম্বৎ ১৯৭২ বিং 


গীতারহস্যের প্রত্যেক প্রকরণে 
বিষয়সমূহের অহুক্রমণিকা 


প্রথম প্রকরণ-_ বিষয়প্রবেশ 
শ্রীমদ্ভগবজ্গীতার যোগাতা_গীতার অধ্যায়শারসমাপ্তিস্চক সংকল্প__ গীতা 
শব্দের অর্থ-_অন্যান্য গীতার বর্ণনা, এবং উহাদের এবং যোগবাশিজ্ঠ আদর গৌঁণতা__ 
শ্রজ্থপরীকার ভেদ--ভগবন্গীতার আধুনিক বাঁহরঙ্গপরীকক-__মহাভারতপ্রণেতার 
ব্যাখ্যাত গীতাতাৎপয'য _প্রস্থানত্য়ী এবং তাহার উপর সাম্প্রদায়িক ভাষ্য-_এতদনুযায়ী 
গীতার তাৎপর্যয-__শ্রীণঙ্করাচার্থয _মধুসদন _তত্তৰমাস _পৈশাচভাষ্য__র।মানুজা- 
চার্যা__মধৰাচার্ধয__বল্লভাচার্ধয _ নিজ্বার্কশ্রীধরস্বামী _জ্ঞানেশবর সকলের সাম্প্রঁ 
দায়ক দৃণ্টিঁ_সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাড়িয়া গ্রন্থের তাৎপর্য্য বাহির করিবার প্রণালী-_ 
সাম্প্রদায়ক দৃষ্টিতে উহার উপেকা__গীতার উপক্রম ও উপসংহার__পরস্পরাবরুদ্ধ 
নীতধম্্মসমূহের ঝগড়া এবং তাহার ফলে কর্তব্য ধর্ম্মমোহ-_ইহার নবারণা" গীতার 
উপদেশ ৷ প্‌. ১২৫ 
দ্বিতীয় প্রকরণ- কর্ম্মীনজ্ঞাসা 

কর্তব্যমূঢ়তার দুই ইংরাজী উনাহরণ__এই দৃষ্টিতে মহাভারতের মহত্তৰর_আহংসা- 
ধর্ম তাহার অপবাদ-_ক্ষমা ও তাহার অপবাদ__আমাদের শাস্তের সত্যানতাঁববেক-_ 
ইংরাজী নীতশাস্তের বিবেকের সঙ্গে উহার তুলনা_আমাদের শাস্তকারদের দৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠতা ও মহত্তও_প্রাতজ্ঞাপালন ও তাহার মর্ধযাদা__অন্তেয় ও তাহার অপবাদ-_ 
“মৃত্যু অপেক্ষা বাঁচয়া থাকা শ্রয়স্কর’ ইহার অপবাদ _আত্মরক্ষা__মাতা, পিতা, গুরু 
প্রভাত প্‌জ্য পুরুষদের সম্বন্ধে কর্তব্য ও তাহার অপবাদ--কাম, ক্রোধ ও লোভের 
নিগ্রহের তারতম্য ধৈর্য আদি গুণের অবসর এবং দেশ-কাল আদ মধণ্যাদা__আচারের 
তারতম্য ধর্ম অধর্চ্মে'র সুক্ষনতা ও গীতার অপূব্বতা ॥ প্‌ ২৬-৪৫ 


তৃতীয় প্রকরণ__কম্ম'যোগশাস্তর 
কদ্্মীজজ্ঞাসার মহত্তৰ, গাতার প্রথম অধ্যায় ও কদ্মযোগশাস্তের প্রয়োজন _ বর্ম 
শব্দের অর্থানর্ণ'য় _মীনাংসকদের কম্মীবভাগ-_যোগ শব্দের অর্থানর্ণয় -গ্লী ণায় যোগ 
: = ক্মযোগ, এবং তাহাই প্রাতপাদ্য -বর্ম্ম“অকর্দ্মে'র পর্যায় শব্দ-__খাস্ত্ীর প্রাত- 
 পাদনের তিন পন্থা, আধিভোতক, আঁধ১দাঁবক, আধ্যাত্মক-_এই পন্থাভেদের কারণ__ 
_কোঁতের মত-_গণতা অনুসারে অধ্যায্দৃক্টির শ্রেষ্ঠ তা _ ধর্ম শব্দের দুই অর্থ, পার- 
লৌকিক ও ব্যবহা'রিক- চাতুবণ'য আদি ধর্ম-_জগতের ধারণ কল এই জনা ধর্ম 


ই চোদনালক্ষণ-ধ্ম্ম_ধৰ্ম্ম-অধদ্ম'র নির্ণয় কারবার সাধারণ নিয়ম_“মহাজনো যেন 


গতঃ স পন্থাঃ'_ এবং ইহার দোষ-__“আঁত সর্ব, এবং উহার অপূর্ণতা-_-আবিরোধের 


পা, আধক বৈশাখ | বাল গঙ্গাধর ভি be 
রত [বা ধ্ম্ম-নিণ'য় - কৰ্ম্ম যোগশাস্ৰের কায । পৃ. ৪১০৬৬ 


i 
VE 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


চতুর্থ প্রকরণ _ আঁধভোৌতিক সুখবাদ 

স্বর্‌প-প্রস্তাব__ধর্ম্ম-অধর্ম্ম নির্ণায়ক তন্তৰ্ব_চাবাকের কেবল স্বার্থ_হব্‌সের 
দরদ স্বার্থ_স্বার্থ-বুদ্ধর ন্যায়ই পরোপকারবুদ্ধিও স্বাভাবক-_যাভ্বাক্র্যে 
আত্মার্থ-_ক্ার্থ-পরার্থ-উভয় বাদ অথবা উদাত্ত বা.উচ্চ স্বার্থ উহার উপর আপত্তি 
পরার্থপ্রধান পক__আঁধকাংশ লোকের অধিক সুখ-_ইহার উপর আপত্তি প্রকারে 
এবং কে নিশ্চিত কাঁরবে বে, আঁধকাংশ লোকের অধিক সুখ কি_কর্ম্ম' অপেক্ষা কর্তার 
বৃদ্ধির মহত্ব_পরোপকার কেন করা চাই--মন[্যজাতির পর্ণ অবস্থা_ গ্রের ওপ্রের_ 
স্খদৃখের আনত্যতা এবং নীতধন্মের নিত্যতা । পৃ. ৬৭-৮৪ 


পঞ্চম প্রকরণ__সংখদুত্খাববেক 
সুখের জন্য প্রত্যেকের প্রবত্তিঁ-সৃখদুঃখের লক্ষণ ও ভেদ_ সুখ স্বতদ্ন বা 
দুঃখাভাবর্‌প ? সন্নযাসমার্গের মত-_তাহার খণ্ডন-_গাঁতার সিদ্ধান্ত সুখ ও দুঃখ, দুই 
স্বতন্ল ভাব ইহলোকে প্রাপ্ত সুখ-দ:ঃখাবপর্যয়__সংসারে সুখ আধক বা দ্‌ঃখ_ 
পাশ্চাত্য সখা ধিক্যবাদ__মন_ষ্য আত্মহত্যা না করিলেই সংসারের সুখময়ত্ব [সিদ্ধ হয় না 
সখের ইচ্ছার অপার বৃদ্ধি সুখের ইচ্ছা সুখোপভোগে তৃপ্ত হয় না - অতএব 
সংসারে দুঃখের আধক্য-_আমাদের শাস্্কারদের তদনুকুল 'সদ্ধান্ত__শোপেনহরের 
মত --অসস্তোষের উপযোগ__উহার দুঘ্পারণাম হটাইবার উপায়__সৃখদঃখ অনুভবের 
আত্মবশ্যতা, এবং ফলাশার লক্ষণ-_ফলাশা ত্যাগ কারলেই দ:ঃখানবারণ হয়, অতএব 
কর্্মত্যাগের নিষেধ-_ইন্তিয়নিগ্রহের মর্যাদা কর্ম যোগের চতুঃসুত্রী শারীরিক অর্থাৎ 
আধিভৌতিক সুখের পশুধরম্ম-্ব_আত্মপ্রসাদজ অর্থাৎ আধ্যাত্মক সুখের শেজ্ঠতা ও 
নিত্যতা--এই দুই সুখের প্রাপ্তিই কর্্মযোগদ্‌ষ্টিতে পরম সাধ্য__বিষয়োপভোগসখ 
আঁনত্য এবং পরমধ্যেয় হইবার অযোগা-_আঁধভৌ তিক সুখবাদের অপূর্ণতা । 
পৃ. ৮৫-১০৭ 
ষণ্ঠ প্রকরণ-_আধিদৈবতপক্ষ-_ ক্ষেত্-কেত্রজ্াবচার 
পাশ্চাত্য সদসাঁদ্ববেকদেবতাপক্দ_তাহারই সদৃশ মনোদেবতা সদ্বন্ধে আমাদের 
গ্ন্থসমূহের বচন-_আধিদৈবত পক্ষের উপর আধিভৌতিক পক্ষের আপত্তি আদত 
ও অভ্যাসের দ্বারা কার্ধয-অকার্যের নির্ণয় শীঘ্র হইয়া যায়-_সদসাদ্ববেক কোন নিছক 
শান্ত নহে _অধ্যাত্মপক্ষের আপা্ত- মননষ্যদেহরূপ বৃহংকারখানা_কম্মেশন্দুয় ও 
জ্ঞানেন্দিয়ের ব্যাপার _মন্‌ ও বুদ্ধির পথক, পৃথক্‌ কাজ__ব্যবসায়াত্মক.ও বাসনাত্মক 
বৃদ্ধির ভেদ ও সম্বন্ধ-ব্যবসায়াত্মক ব্বাদ্ঘ একই, কিন্তু সাত্তিৰক আদ ভেদে তিন 
প্রকারের সদসদ্ববেক-ব:দ্ধি ইহাতেই আছে, পৃথক নাই--ক্ষেত্র-শ্বেত্রঞ্জাবচারের ও 
ক্ষর-অনর বিচারের স্বরূপ এবং কম্মযোগ্সের সাঁহত সদ্বন্থ_ক্ষেত্র শব্দের অর্থাৎ 
আত্মার আঁতত্ব_ক্রর-অক্ষর-বিচারের প্রপ্তাবনা । প্‌, ১০৮-১২৯ 
নস্তম প্রকরণ-_কাপিল সাংখ্যশাস্্র অথবা ক্ষর-অক্ষর বিচার 
ক্ষর ও অক্ষরের বিচারমূলক শাস্তর_-কাণাদাঁদগের == 
সারি অয কপিল সাৰক “শীম্প 


গাঁতার বিষয়সমূহের অনংক্রমাঁণকা ৪৯ 


অথবা প্রীতি একই-_সত্তৰ, রজ ও তম উহার তিন গুণ-_শ্রিগ্বণের সাম্যাবস্থা ও 
পারস্পরিক সংঘর্ষ-বিবাদে নানা পদার্থের উৎপত্তি প্রকাতি অব্য্ত, অর্খান্ডত, একই ও 
অেতন--অবান্ত হইতে ব্য্ত-প্রকাঁত হইতেই মন ও ববাদ্ধর উৎপান্ত-_হেকেলের 
জড়াংগ্বত ও প্রকীত হইতে আত্মার উৎপত্তি সাংখ্যশাস্তের স্বীকৃত নহে-_প্রকীত ও পুরুষ 
দুই স্বতন্ত্র তত্ব__তন্মধ্যে পুরুষ অকর্ত্তা, নিগণ ও উদাসীন, সমগ্ত কর্তততৰ প্রকীতর 
উভয়ের সংযোগে স্ষ্টির বিভ্তার- প্রকাত ও পুরুষের ভেদ চনিয়া লইলে কেবলা 
অর্থাৎ ম্োণ-প্রাগ্তঁ_মোক্ষ কাহার হয়, প্রকাতির বা পুরুষের ?_সাংখ্যের অসংখ্য 
পুরুষ এবং বেদান্তীদগের এক পুরুষ প্িগুণাতীত অবস্থা--সাংখ্যের ও তৎসদশ 
গাঁতার সিদ্ধান্তের ভেদ ৷ - প্‌. ১৩০-১৪৬ 


অষ্টম প্রকরণ-__াবশ্বের রচনা ও সংহার 

প্রকীতর বিভ্তার_ জ্ঞানবিজ্ঞানের লক্ষণ__বিভিন্ন স্ষ্টানাৎপত্তিুম এবং উহাদের 
আন্তিম একবাক্যতা__আধুনিক উৎক্রান্তিবাদের স্বরুপ এবং সাংখোর গুণোকর্ষতত্তেঞর 
সাঁহত উহার সাম্য-_গুণোৎকর্ষের অথবা গুণ-পারণামবাদের নিরুপণ- প্রকৃতি হইতে 
প্রথম বাবসায়াআক বৃদ্ধির এবং ফের অহঙ্কারের উৎপাঁন্তর উহাদের ন্রিধাত অনস্থভেদ _ 
অহঙ্কার হইতে আবার সৌন্দ্রর সৃষ্টির মনসহ এগারো তত্তেবর, এবং নিীরান্দ্রয়-সুষ্টর 
তন্মা্ররূপা পাঁচ তত্তেবর উৎপাত্ত_তন্মাত্র পাঁচই কেন এবং সঙ্গে্ীন্ুয় এগারোই কেন, 
তাহার নির্‌পণ-_স্‌ক্রয় সৃষ্টি হইতে স্থল [িশেষ__ পাঁচশ তত্তেবর ব্রচ্ধাপ্ডবুদ্ছ 
অনুগীতার ব্রহক্মবৃ্ক এবং গীতার অশ্বথ-বক্ষ__পশচশতত্রেৰর বগাঁকরণ কারবার, 
সাধখ্যের এবং বেদাপ্তীদিগের ভিন্ন ভিন্ন রাত উহার নক্সা__বেদান্তগ্রন্থে বাণত স্থল পণ্ড 
মহাভূতের উৎপক্তিকুম__এবং ফের পণ্টীকরণের দ্বারা সমস্ত স্থূল পদার্থ_ উপানষদের 
গিবৃখকরণের সাহত উহার তুলনা__সজীব সৃষ্ট ও িঙ্গশরীর- বেদান্তে বার্ণত 
শীলঙ্গশরীরের এবং সাংখ্যশাস্ত্রে বার্ণত 'ীলঙ্গ-শরীরের ভেদ-_বাুদ্ধর ভাব বেদাত্তের 
কর্ম প্রলয়_উৎপান্ত-প্রলয়-কাল__কজ্পমূগমান_ত্রগ্গার দিনরাত এবং ইহার সমন্ত 
আয়ু_ সৃষ্টির উৎপান্তর অন্য ক্রমের সাহত বিরোধ ও একতা । ::: পৃ. ১৪৭-১৭০ 


নবম প্রকরণ অধ্যাত্ম 

প্রকাতি ও পুরুষরুপে দ্বৈতসম্বন্ধে আপত্তি--উভয়ের অতাত বিষয়ের বিচার কাঁরবার 
পদ্ধতি উভয়ের অতীত একই পরমাত্মা অথবা পরমপুরুষ-প্রকীত (জগৎ ', পুরুষ 
(জীব) এবং পরমেশ্বর, এই তয়ী__গীতাতে বার্ণত পরমেশ্বরের স্বরুপঁ_ব্যক্ত অথবা 
সগুণ রুপ এবং উহার গোৌগতা-_অব্যন্ত 'িন্তু মায়া দ্বারা ব্যন্ত_অব্যন্তেরই তিন 
ভেদ-__ সগুণ, নিগ্বণ ও সগ.ণশীনগর্ণণ-উপানষদে তৎসদৃশ বর্ণনা উপানযদে উপা- 
সনার জন্য ব্যাখ্যাত বিদ্যা ও প্রতীক-_তাঁবধ অব্যন্তরুপ্রে মধ্যে নিগুণই শ্রেষ্ঠ 
(পৃহ্ঠা ১/১)- উত্ত সিম্ধান্তসমৃহের শাস্তীয় উপপাত্ত-_নিগ্ঘণ ও সগৃণের গহন অর্থ 
-_অমৃত্ত্বের স্বভাবাঁসম্ধ কল্পনা--সৃচ্টজ্ঞান কিরূপে এবং কাহার হয় ?_জ্ঞান- 
ক্রিয়ার বর্ণনা এবং নামরুপের ব্যাখ্যা__নামরূপের দৃশ্য ও বস্তুতন্তব__সতোর ব্যাখ্যা 


_ ইবিনপ্বর হইলে নামরূপ অসত্য এবং নিত্য হইলে বস্তৃতত্তৰ সত্য-_বন্তুতত্তৰই অক্ষর- 
ঘ 


০০-০০-৬৬৬০, be” 


গীতারহস অথবা কম্মযোগশাস্ত্ 


[ত্য তুরায়াবস্থা অথবা নার্বক্প সমাধি__অমৃতত্ব- 
i উৎপাত্তি গীতা ও উপনিষদ উভয় 


বিবর্তবাদ এবং পাঁরণামবাদ__জগৎ, 

সংাঁকস্ত সিদ্ধান্ত হি ২১০)- বন্ধের সত্যানৃতত্ব-_ও'তৎসং এবং অন্য হ্ধানদ্দেশ_ 
জাঁব পরমেন্বরের ‘অংশ’ কি প্রকারে _পরমেশ্বর দিককাল সীমাহীন ( পঃ ২১5 )_ 
অধ্যাত্মশাস্নের চরম সিদ্ধান্ত _ দেহোন্দরয়ে প্রবিদ্ধ সাম্যবাদ্ধি_ মোম্মস্বর;পও দিদ্ধাবন্থার 
বর্ণনা (পৃঃ ২১৬ )--ঝণ্বেদের নাসদাঁয় স্‌স্তের সার্থ বিবরণ-_প্বপর প্রকরণের 
সঙ্গতি । Lg প্‌. ১৭১-২২৪ 


দশম প্রকরণ-__কম্মণীবপাক ও আত্মস্বাতন্ত্য 
মায়াসৃষ্টি ও বক্ষেস্টে_দেহের কোষ ও কম্মশ্রিয়ীভূত 'িঙ্গশরীর-_কম্্মণ নাম- 
রুপ ও মায়ার পারস্পরিক সম্বন্ধ-_কর্ম্ম ও মায়ার ব্যাখ্যা--মায়ার মল তগম্য, 
এইজন্য যদ্যাপ মায়া পরতন্র তথাপি অনাঁদ_মায়াত্বক প্রকার বিহার 


অথবা সৃষ্টই কন্+অতএব কর্ম্মও অনাদি_কর্চ্মে'র অর্থাণ্ডত প্রযস্্র-_পরমেশ্বর 
ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন না এবং বদ্মান:সারেই ফল দেন ( প্‌ঃ ২৫০ )- ক্ম্মবন্ধের 
সদা এবং প্রবৃত্তিদ্বাতন্য্যবাদের প্রস্তাবনা-- কৰ্ম্ম বিভাগ ; সাত, প্রারব্থ ও রিয়মাণ 
__প্রার্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ছয়ঠ__মীমাংসকদের নৈক্কর্মণ-সাঁদ্ধবাদ বেদান্তের অগ্রাহ্য 
_ জ্ঞান বিনা ক্ম'বন্ধ হইতে ম;ক্তি নাই জ্ঞান শব্দের অর্থ - জ্ঞানপ্রাপ্তর জন্য শারাঁর 
আত্মা স্বতন্ত ( প্‌ঃ ২৪৩)-_পরল্তু কর্ম্ম করিবার সাধন উহার নিজের কাছে নাই, এই 
কারণে এটুকু:ই জন্য পরাবলঘ্বা _ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আচাঁরত স্বল্প কর্ম্মও ব্যর্থ যায় 
না, অতএব কখন না কখন দীর্ঘ উদে]াগ করিতে থাঁকলে সিদ্ধ অবশ্য লাভ হয় 
কছ্বকয়ের স্বরূপ -_কর্ম্ম দূর হয় না, ফলাশা ছাড়-কমর্মর বন্ধকত্ব মনে, কর্চ্সে 
নহে = এইজন্য জ্ঞান যখনই হউক, উহার ফল মোক্ষই লাভ হইবে তথাপি উহাতে 
অন্তকালের মহ্‌ত্তৰ (পৃঃ২৪৯)- বদ্কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড__শে2ীতযজ্ঞও স্মাৰ্ত্তযজ্ঞ_ 
ক্মপপ্রধান গাহস্থাবন্ত_ দই ভেদ জ্ঞান [ৃ্ত ও জ্ঞানরাহত- এই অনুসারে 
বিভিন্ন গাঁত__দেববান ও পিতৃযান-_কালবাচক বা দেবতাবাচক? - তৃতীয় নরকের 
গাঁত_ জীবন্মুস্তাবস্থার বর্ণনা । পূ. ২২৫-২৫৯, 


একাদশ প্রকরণ সন্ন্যাস ও কম্ম যোগ 

অচ্জু‘নের প্রশ্ন এই যে, সন্যাস ও বর্ম যোগ উভয়ের মধ্যে শেুঙ্ঠ মার্গ কোনো 
এই পন্থার অনুজূপই পাশ্চাত্য পন্থা- সন্যাস ও কর্্মযোগগর পর্যায় শব্দ 
দান “সা জথস্কারাবোগ সারাপনদের দাই ক্বতন্ধ 


গীতার িষয়সমমহের অন:ক্র“ীণক। ৫৯ 


এই সম্বন্ধে টীকাকারদের গোলমাল-_গাঁতার স্পছ্ট সিদ্ধাঙ্দ এই যে, এই দুই 
মার্গ মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস গগণা টাশকাকারদের কৃত বিপর্ধাস- তাহার 
উত্তর-_অঞ্র্ুনকে অজ্ঞানণ মানিতে পারি না (পণ ২৭০ 1__এই বিষরের গীতায় 
দনাক্দ্টি কারণ যে, বর্ম যোগই শেুষ্ঠ কেন _ আচার আনাদ কাল হইতে 'দ্বাবধ 
উহা শ্রেষ্ঠতানির্ণয়ে উপযোগী নহে জনকের তিন এবং গীতার দুই নিষ্ঠা__কম্ 
বন্ধক বাঁললেই, ইহা দ্ধ হয় না যে, তাহা ত্যাগ কারিতে হইবে ; ফলাশা ছাড়িয়া দিলে 
'িব্বাহ হইয়া যায়_কৰ্ম্ম দুর হইতে পারে না _ কৰ্ম্ম ছাড়িয়া দিলে আহারও জু্টিবে 
না- জ্ঞান হইলে নিজের কর্তব্য যাঁদ না_-থাকে, অথবা বাসনার যাঁদ ক্ষয় হইয়া যায়, 
তবু কৰ্ম্ম দুর হয় না_ অতএব জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও নিঃস্বার্থ“বুদ্ধিতে কর্ম্ম অবশ্য 
করা চাই__ভগবানের এবং জনকের উদাহরণ -_ফলাশাত্যাগ, বৈরাগ্য ও কম্মোসাহ 
(প্‌. ৩৩২)__লোক সংগ্রহ ও তাহার লক্ষণ_ ব্রহ্মজ্ঞানের ইহাই প্রকৃত পর্যাবসান__ 
তথাপি সেই লোকসগগ্রহও চাতুর্বর্ণয-বাবস্থা অনুযায়ী ও নিজ্কাম হইবে (পৃ. ৩৩৯) 
সমত্রন্থে বার্ণ ত চার আশনুমের, জীবনযাপনের মার্গ_ গৃহস্থাশএমের মহত্তব_ ভাগবত 
ধৰ্ম্ম ভাগবত ও স্মার্তের মৃল অর্থ_গীতাতে কর্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধম্সহি প্রতি- 
পাদ্য-_গীতার কর্ম্ম যোগ এবং মীমাংসক' যোগের প্রভেদ-__স্মার্ত সন্ন্যাস এবং 
ভাগবত সন্ন্যাসের প্রভেদ__উভয়ের একতা-__মনস্নাঁতির বৈদিক বদ্মযোগের এবং 
ভাগবতধক্মের প্রাচীনতা - গাঁতার অধ্যায়সমা্তিসূচক সংকল্পের অর্থ_গাঁতার 
অপব্বতা এবং প্রস্থানতরয়ীর [তন ভাগের সার্থকতা (প্‌. ৩৫৪)_ সন্ন্যাস (সাংখ্য ) 
এবং কর্ম্ম যোগ (যোগ ), উভয় মার্গের ভেদ-অভেদের নক্সার সধাক্ষিপ্ত বর্ণনা__জীবন- 
যাপনের বিভিন্ন মার্গ__গীঁতার দ্ধান্ধ এই যে, এই সকলের মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ 
এই ঈদ্ধান্সের প্রীতপাদক ঈশাবাস্যোপাঁনষদের মন্ত, এই মন্ের শাঞ্করভায্ের বিচার 
মনু ও অন্যান্য স্মীতর জ্ঞান-কর্ম্মসম্চ্ছয়াত্মক বচন । + পৃ ২৬০-৩১৬ 
দ্বাদশ প্রকরণ __সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার 
সমাজের পূর্ণ অবস্থা_-পূর্ণাবস্থায় সকলেই 'স্থিতপ্রজ্ব হয় - নীতির পরমাবধি_ 
পাশ্চাত্য ্থতপ্র্ছ_ব্থতপ্রজ্ঞের বাঁধানয়মের অতীত অবস্থা_ কর্ম্মযোগাী 'স্থিতপ্রজ্ঞের 
আচরণই পরম নশীত-_পূর্ণাবস্থায় পরমাঁবাধর নীতিতে, এবং লোভী সমাজের নীতিতে 
প্রভেদ_দাসবোধে বার্ণত উত্তম পুরুষের লক্ষণ কিন্তু এই ভেদের কারণে নগীতি- 
ধর্মের নিত/তা কমে না (প্‌. ৩৮১ )-_এই ভেদ শিতপ্রজ্ঞ কোন: দৃষ্টিতে করেন 
সমাজের শ্রেয়, কল্যাণ অথবা স্ব্ব'ভূতাঁহত__তথাঁপ এই বাহ্য দৃষ্টি অপেক্ষা সাম্য- 
বযদ্ধই শ্রেষ্ঠ আধকাংশ লোকের আঁধক হত ও সাম্যবযাদ্ধ; এই তন্তৰসকলের তুলনা 
সামাব্বাদ্ঘতে জগতে ব্যবহার কর্ত'ব্য--পরোপকার ও নিজের 'নব্বাহ-_আত্মৌপমাযবুদ্ধ 
উহার ব্যাপকস্থ, মহত্ব ও উপপাত্ত--'বসুধৈব কুটুবকম ( পৃ. ৩৯৪ ) বুদ্ধি সম 
হইয়া গেলেও পান্রঅপান্রের বিচার দুর হয় না_নিনর্বরের অর্থ নিক্কির অথবা 
| নহে_যেমনকে তেমান--দুষ্টানগ্রহ _দেশাভমান কুলাভমান 
ইত্যাদির উপপান্ত - দেশ-কাল-নর্ধযাদাপারপালন ও আত্মসংরক্ষা_ জ্ঞানী ব্যান্তর 
কর্ততব্য__লোকসংগ্রহ ও কম্মযোগ-_বিষয়োপসংহার - স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ । 
নি পৃ. ৩১৭-৩৪৮ 


উর 


৫২ গীতারহসা অথবা কম্মবোগশাস্্ 


ত্ৰয়োদশ প্রকরণ __ভান্তিমার্গ 

অজ্পবুষ্ধি সাধারণ মনুযোর পক্ষে নিগর্ণ বাস্রূপের দুবোধাতা_ জ্ঞানপপ্রাপ্তি 
সাধন, শ্রদ্ধা ও বাদ্ধি__-উভয়ের পরস্পরাপেক্ষা- শ্রদ্ধা দ্বারা বাবহার 'সিম্ধি_ শ্রদ্ধা 
দ্বারা পরমে্বরের জ্ঞান হইলেও নিৰ্ব্বাহ হয় না__গনে উহা প্রতিফলিত হইবার জনা 
নিরাঁতশর ও নিহোতুক প্রেমে পরমেন্বরের চিন্তা কাঁরতে হয়-_ইহাকেই ভান্ত কহে__ 
সগুণ অবান্তের চিন্বা কষ্টকর ও দ:ঃসাধ্য_আতএব উপাসনার জন্য প্রত্যক্ষ বন্তহ 
হওয়া চাই_জ্ঞানমার্গ ও ভত্তিমার্গ পরিণামে একই-__তথাঁি জ্ঞানের সদৃশ ভাঁক্ 
নিষ্ঠা হইতে পারে না__ভীন্ব কারবার জন্য গৃহাঁত পরমেশ্বরের প্রেমগম্য ও প্রত্যক্ষ 
রূপ প্রতীত শব্দের অর্থ_রাজাবদা ও রাজগুহ্য শব্দের অর্থ__গাঁতার 
প্রেমরন (প্‌. ১২১)__পরমে*বরের অনেক বিভূতির মধ্যে যে কোনটা প্রতীক 
হইতে পারে__-শনেকের অনেক প্রতীক এবং তংসদ্ভূত অনর্থ-_-উহা পারত্যাগের 
উপায়-_ প্রতীক ও তৎসম্বন্ধায় ভাবনার প্রভেদ _ প্রতীক যাহাই হউক, ভাবনা অনুসারে 
ফল মিলে__বাভন্ন দেবতার উপাসনা --ইহাতেও ফলদাতা একই পরমেশ্বর, দেবতা নহে 
_যেকোন দেবতাকে ভঙ্গনা কর, তাহাতে পরমেণ্বরেরই আঁবাঁধপূর্্বক ভঞ্জনা হয়_ 
এই দ্টিতে গীতার ভাঁন্তনার্গের শ্রেষ্ঠতা_ শ্রদ্ধা ও প্রেমের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা_ ক্রমশ 
উদ্যোগ কাঁরলে সংশোধন এবং অনেক জন্মের পরে 'পাণ্ধ__যাহার শ্রদ্ধা নাই বৃদ্ধি নাই, 
সে ছুবিয়াছে_্বাম্ধি দ্বারা ও ভাঁন্ত দ্বারা শেষে একই অদ্বৈত ব্রহ্মন্্রান হয় ( প্‌. 
৪৩৩ )__কম্মীবপাক প্রক্রিয়ার এবং অধাত্মের সকল 'সদ্ধান্ত ভান্তিমার্গেও স্থির থাকে__ 
উদ্াহরণার্থ গীতার জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ- তথাপি এই সিদ্ধান্তে কখন কখন শব্দ- 
ভেদ হইয়া বায়_কর্মই এখন পরমেশ্বর হইয়া গয়াছে_ব্রহ্মাপ'ণ ও কষ্কার্পণ-__ 
কিন্তু অর্থের অনর্থ হইলেও শব্দভেদেও করা যায় না-_গাীতাধম্মে প্রাতপাদিত শ্রদ্ধা ও 
জ্ঞানের মিলন-_ ভান্ত-ার্গে সন্ন্যাসধন্মের অপেক্ষা নাই__ভন্ত ও কর্ম্মে বিরোধ নাই 
ভগবচ্ভন্ত ও লোকসংগ্রহ__স্ববন্্ম দ্বারাই ভগবানের থজন-পুজন-জ্ঞানমার্গ ত্রিবর্ণের 
জনা, ভ্তিনার্গ স্রাঁ-শ্‌দ্র প্রভৃত সকলের জন্য খোলা আছে__অনন্তকালেও অনন্য 
ভাবে পরমেশ্বরের শরণাপন হইলে মনান্ত_অনা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গাঁতাধম্মের 
শ্লৈষ্ঠতা । পৃ. ৩৪৯-৩৮০ 


. *চতুদ্দশি প্রকরণ-_গণতাধ্যায়সঙ্গাত 

িষয়-প্রাতপাদনের দুই নগীত__শাস্বীয় ও সম্বাদাত্রক _সদ্বাদাত্মক পদ্ধতির গুণ 
দোষ-গাঁতার প্রারচ্ভ _প্রথমাধ্যায় -শ্বিতাঁর অধ্যায়ে ‘সাংখ্য’ ‘যোগ’ এই দুই মার্গ 
হইতেই আরম্ভ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের (বিচার --কর্ম্ম অপেক্ষা 
সামাবুদ্ধির শ্রে্ঠতা-*কর্ম্ম দুর হইতে পারে না--সাংখ্যনিষ্ঠা অপেক্ষা কল্মযোগ 
্রেরস্কর-_সামাবাণ্ধ প্রাপ্তির জন্য হান্দিয়ানগ্রহের প্রয়োজন _ষষ্ঠ অধ্যায়ে বার্ণত 
ইন্দিয়নিগ্রহের সাধন-__বম্ম,ভা্ত ও জ্ঞান, এই প্রকার গাঁতার তন স্বতন্ম বিভাগ করা 
উঁচিত নহে জ্ঞান ও ভাততি, করছ্মযোগের সাম্যবৃদ্ধির সাধন-_অতণএব ত্বমূ, তং, আঁস 
এইপ্রকার যড়ধ্যায়া হয় না_-স-তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যান্ত জ্ঞানবিজ্ঞান- 


গীতার বিষয়সমূহের অন্ত্রমাণকা ৫৩ 


গতম অবাধ শে 


বৃবচার কর্ম যোগের সিদ্ধির জনাই,উহাঞ্বতল্ত নহে-_স' 
তাৎপর্য-_এই অধ্যায়গুলিতেও ভীন্তি ও জ্ঞান পৃথক প 
অপরে গ্রাথত, উহার জ্ঞান-বিজ্ঞান এই একই নাম_ ₹ 
পর্যণন্তের সারাংশ-_অণ্টাদশের উপসংহার কর্ম যোগপ্রধানই 
আদি মীমাংসকদের দৃষ্টিতে গাঁতাতে কর্ম্মযোগেই প্রা তপাদ্য নি 
ভতুন্বিধি পঢরুবার্থ_অর্থ ও কাম ধ্ম্মানুকুল হওয়া চাই_ কিন্তু 
বিরোধ ভ্তাই--গীতার জন্ন্াসপ্রধান অর্থ কি প্রকারে করা গিয়াছে_' 
কল্ম = ক্মযোগ-__গাঁতাতে কি নাইঃ_তথাপি শেষে কর্মযোগই প্রাতপাদা: 
মাগীদের নিকটে প্রার্থনা । পৃ. ৩৮১-৪০৫ 
পঞ্চদশ প্রকরণ _ উপসংহার 

বদ্্মযোগশাল্তর ও আচার-সংগ্রহের ভেদ_ ইহা ভ্রান্ত ধারণা যে, বেদান্দের সঙ্গ 
নাঁতিশাস্রের উপপান্ত লাগে না - গাঁতা উপপান্তিই বাঁলতেছেন _ কেবল নাঁতিদৃণ্টিতে 
গাতাধর্ম্মের বিচার-_কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধির শ্রেণ্ঠতা_ নকুলোপাখ্যান__খৃষ্টান ও 
বৌদ্ধদের তৎসদৃশ 'সদ্ধান্_'আঁধকাংশ লোকের অধিক “হিত’ এবং “মনোদৈবত' এই দুই 
পাশ্চাত্য পক্ষের সাঁহত গীতায় প্রীতপাঁদত সামাবুম্ধর তুলনা _ পাশ্চাত্য আধ্যাত্বক 
পক্ষের সাঁহত গীতার উপপান্তির সামা__কাণ্ট ও গ্রীনের 'সিদ্ধান্ত_ বেদান্ত, ও নশীত ( পৃ" 
৮৯০)__নগীতশাস্রে অনেক পন্থা হইবার কারণ-পপডব্রদ্ধাশ্ডের রচনাবিষয়ে মতভেদ । 
গাঁতার আধ্যাত্বিক উপপাদনে মহস্তবপূর্ণ বিশেষত্ব_মোক্ষ, নণীতিধরর্ম, এবং ব্যবহারের 
একবাক্যতা-_খা্টানদের সন্ব্যাসমার্গ__সুখহেতুক পাশ্চাত্য কদ্মমার্গ_গীঁতার কর্ম্ম- 
মার্গের সাঁহত উহার তুলনা _ চাতুব্বর্ণ/ব্যবন্থা ও নীতধম্মের মধ্যে ভেদ_ দু$খানবারক 
পাশ্চাত্য কম্্মমার্গ ও নিকাম গীতাধন্ন (পৃ. ৫০৩ )- কম্মষোগের কাঁলযুগীয় 
সবাক্ষপ্ত ইীতহাস_-জৈন ও বৌদ্ধ যাঁত__শঙ্করাচার্যেযর সন্ন্যাপী_ মুসলমান রাজা 
ভগবচ্ভন্ত, সন্তমণ্ডলী ও রামদাস - গীতাধন্রমের জীবন - গাঁতাধর্্মের অভয়তা, 
শনত্যতা ও সমতা__ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ৷ পৃ. ৪0৬৫১৫ 


পাঁরাশিঞ্ট প্রকরণ _গণীতার বাঁহরজপরাক্ষা 

মহাভারতে, যোগ্য কারণে উাঁচত স্থানে গাঁতা উক্ত হইয়াছে: উহা প্রাক্ষ্ত নহে ৷ 
ভাগ ৯, গীতা ও মহাভারতের কর্তত্ব -গাঁতার বর্তমান গ্বরূপ-_ মহাভীরতের বর্তমান 
জ্বরূপ-_মহাভারতে গাঁতাবিষয়ক সাত উল্লেখ _ উভয়ের একপ্রকার মিলা-জুলা শ্লোক 
“ও ভাষাসাদশ্য__এই প্রকারই অর্থসাদৃশ্া_ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, 
গীতা ও মহাভারত উভয়ের প্রণেতা একই । ভাগ ২,,গীতা ও উপনিষদের 
তুলনা--শব্দসাদ্‌শা ও অর্থসাদ:শ্য- গীতার অধ্যাত্ম জ্ঞান উপাঁনযদেরই__ 
উপানষদের এবং গীতার মায়াবাদ_ উপানষদ অপেক্ষা গীতার বিশেষত 
সাংখ্যশাস্ত ও বেদান্তের একবাকাতা_ ব্ান্তোপাসনা অথবা ভাঁ্ত-মার্গ_কিন্তু কর্ম্ম- 
যোগমার্গের প্রীতপাদনই সব্্বাপেক্ষা মহত্পূর্ণ বিশেষ্ব_গাতায় ইন্দিয়নিগ্রহের জন্য 
ব্যাখ্যাত যোগ, পাতঞ্জল যোগ ও উপানযদ ।-__ভাগ ৩. গাঁতা ও ব্ৰহ্মস্‌ত্ৰের পৌন্ববাপর্যা 


és গাঁতারহসা অথ্রবা কর্ম্মযোগশাস্য 


__গাঁতাতে ব্্ষসূত্রের স্পন্ট উল্লেখ _বরদ্ষসূতে '্মৃতি' শব্দে গাঁতার অনেকবার উল্লেখ 
_উভ্যগ্রন্ছের পৌঁব্বণপর্যাবিচার-্্সূত্, বর্তমান গাঁতার সমকালীন বা আরও 
পৃরাতন, পরধন্তর্শ নহে-_গঁীতাতে ব্রদ্দসূতের উল্লেখের এক প্রবল কারণ ৷--ডাগ ৪. 
ভগবতধন্মে'র উদয় ও গণতা--গাঁতার ভাক্তিমার্গ বেদানা, সাংখা ও যোগ লইয়া 
হইয়াছে_বেদান্সের মত গীঁতাতে পর্ব হইতে গিলানো হয় নাই- বৈদিক 
ধর্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কম্সপ্রধান-তদনন্বর জ্ঞানের অতি বেদান্ত, সাংখা 
ও বৈরাগোর প্রাদুর্ভাব হয় - উভয়ের একবাকাতা প্রাচীনকালেই হইয়া * গিয়াছল 
-_আবার ভাক্ষির প্রাদূর্ভাব__অতএব পৃৰ্বোক্ত মার্গগৃির সঙ্গে ভীন্তর একবাকাতা 
করা প্রথমেই আবশাক-__ ইহাই ভাগবত-ধন্মের অতএব গীতারও দঘ্ট-_ গীতার 
জ্ান-কদ্্স-সমচ্চয় উপনিষদের, পরল্তু ভাক্তর মিলন আঁধক-__ভাগবত র্ম্মাবযয়ক 
প্রাচীন গ্রিন”, গীঁতা ও নারায়ণীয় উপাখ্যান_গ্রীকফের এবং সাত্ত অথবা ভাগবত- 
ধর্চ্মের উদয়কাল একই-ব্যদ্ধ হইতে আন্দাজ সাত-আট শত বর্ষ পূবে অর্থাৎ 
খ্‌জ্ট হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্বেঁ-এইর্‌প মানিবার কারণ-_না মানলে অনবস্থার 
উৎপান্ত-_ভাগবতধন্রের মুল স্বরুপ নৈচ্কম্সপ্রধান ছিল, পরে ভা্তপ্রধান হয়, এবং 
শেষে বাশষ্টাদ্বৈত প্রধান হয়_মূল গীতা খন্ট হইতে প্রায় নয় শত বর্ষ পাবে 1 
ভাগ 6, বর্তমান গণীতার কাল _ বর্ত্তমান মহাভারত ও বর্তমান গীতার সময় একই 
জন্মধ্যে বর্তমান মহাভারত ভাসের, অ*্বঘোষের, আশ্বলায়নের, আলেকজাশ্ডারের, 
এবং মেষাঁদগণনার পূ্্ববত্ত কিন্তু বুদ্ধের পরকন্ত্_-অতএব শবের প্রায় পাঁচ শত 
বংসর পর্ত্বব্ত্__বর্ততমান গীতা কািদাসের, বাণভট্র, পুরাণ ও বৌধায়নের, এবং 
বৌম্ধধঙ্মেরি মহাযান পন্ছারও পর্বববন্তঙ্গ অর্থাৎ শক হইতে পাঁচ শত বৎসর পু্ববন্তা । 
_-ভাগ ৬, গীতা ও বৌম্ধগ্রন্হ _গাঁতার স্থিতপরন্ঞের এবং বৌদ্ধ অহতের বর্ণনা-সাদৃশা, 
_বৌদ্ধধন্নের স্বরূপ এবং উহার পূর্বত্তপ ব্রাসণাধর্ম্ম হইত উহার উৎপাত 
উপানিষদের জাত্মবাদ ছাড়িয়া কেবল নিবাত্তিপ্রধান আচারকেই বৃদ্ধ স্বাঁকার করিয়াছেন 
_বোঁম্ধমতানৃসারে এই আচারের দৃশ্য কারণ, অথবা চার আর্ধা সতা- বৌদ্ধ 
গাহস্ছাধন্র্ঁও বৈদিক স্মাতধিঘ্মের সাদৃশা__এই সমগ্ত বিচার মূল বৈদিক ধর্চ্মে'রই_ 
তথাপি মহাভারত ও গীতাবিষয়ক পৃথক বিচার করিবার প্রয়োজন - মূল অনাত্মবাদী ও 
নিবৃত্তি-প্রধান ধর্ম হইতেই সম্মুখে চালয়া ভাক্িপ্রধান বৌদ্ধধর্ম উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব 
উহার প্রবাত্তিপ্রধান ভাঁকধম্ম গীতা হইতেই গৃহীত, ইহা মানিবার পক্ষে মহাযান 
পল্ছার উৎপত্তিপ্রমাণ-_ইহা হুইতে নিণর্শত গীতার সময় ।_ ভাগ ৭. গণঁতা ও খৃষ্টানদের 
বাইবেল _ খণ্টধৰ্ম্ম হইতে গাঁতায় কোনও তন্তুৰ গহীত হওয়া অসম্ভব __খাছ্টধ্স ইহুদী 
ধর্ম হইতে ধাঁরে ধাঁরে স্বতন্ত্র রপীততে বাঁহর হয় নাই_উহা রুপে উৎপন্ন হয়, 
সেই বিষয়ে প্রাচীন খক্টায় পাঁণ্ডতাঁদগের সিদ্ধান_এসীন পল্ছা ও গ্রীক তত্তব-জ্ঞান_ 
বৌদ্ধদের সাঙ্গে খঙ্টধর্রের আশ্চর্য্য সাদ্‌শা--তন্মধো বৌদ্ধধম্মের নির্বিবাদ 
প্রাচীনতা --এই বিষয়ের প্রমাণ এই বে, ইহ;দরীদগের দেশে বোদ্ধ যাতিদের প্রবেশ প্রাচীন- 
কালে হইয়া গিয়াছিল অতএব থ.ল্টধর্ম্ম'তত্তর বৌদ্ধধন্ম হইতেই অরথাথ পযণায়ক্রমে 


বৈদিক ধৰ্ম্ম হইতেই অথবা গাঁতা হইতেই গৃহীত হওয়া আত্ম সম্ভব__ইহা হইছে 


প্‌. ৫১৬-৬০২ 


গীতার নিঃসন্দি্ প্রাচীনতা সিদ্ধ হয় । 


ংকেত 
নআন্্ব,. অথন্ বেদ । কাণ্ড, সূ্ত ও ঝকের যথাক্রমে নর আছে । 
জণ্টা. অষ্টাব্লগঁতা । অধ্যার ও গ্লোক। অন্টেকর ও মন্ডলীর গ্রীতাসংগ্রহের 
সংস্করণ । 


ঈশ. ঈশ্নবাস্যোপানষং । আনাদাশ্রমের সংস্করণ । 


তি আব. ঝগেবদ । মণ্ডল, সুস্ত ও ঝক্‌। 


এ. অথবা এ. উ. এতরেয়োপানিষং | অধ্যায়, খণ্ড ও শ্লোক । পার আনন্দাশ্রামের 
সংস্করণ । 
এ, ব্রা. এতরের ব্রাহ্মণ । পানা ও খণ্ড । ডা. হৌগের সংস্করণ । 
ৰ. অথবা কঠ. কঠোপনিষং। বল্লী ও মল্ম । আনন্দাশ্রমের সংস্করণ । 
কেন. কেনোপাঁনষং ( --তলবকারোপাঁনযৎ ) | খণ্ড ও মন্ত্র । আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
কৈ. কৈবল্যোপানষং । খণ্ড ও মন্ত । ২৮ উপনিষদ, নণয়িসাগর সংস্করণ । 
বকৌষণ, কোষাতক্যুপানযং অথবা কৌধাতাঁক ব্যাহ্মণোপানযৎ ৷ অধ্যায় ও খাড। 
কোথাও কোথাও এই উপানমদের প্রথম অধ্যায়কেই বাক্ষণানু-্রমে তৃতীয় 
অধ্যায় বলে । আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
শা, ভগবন্গীতা। অধ্যায় ও শ্লোক । গণ, শাংভা. গাঁতা শাঞ্করভাষ্য । গাঁ. 
রাভা. গাঁতা রামানুজভাবা । আনন্দাশ্রমের গাঁতা ও শাঙকরভাষের পঠাথর 
শেষে শব্দসূচী আছে। আম নিম্ানাখত টীকাগবালর উপযোগ কাঁরয়াছ ৪ 
্্রীবেকটে*বর প্রেসের রামানুজভাব্য ; কুদ্ভকোণের কৃফাচাযণ দ্বারা প্রকাশিত 
মাধ্বভাষ্য ; আনন্দাগারর টীকা এবং জগত-হতেচ্ছু ছাপাখানাতে ( প্‌ণা ) 
আন্ত পরমার্থপ্রপা টাকা ; নোটিব গাঁপনিরন ছাপাখানায় ( বোম্বাই ) মদ্ুত 
মধুসংদনী টাকা ; ির্ণয়সাগরে মুদ্রিত ভ্রীধরী ও বামন (মরাঠী ) টীকা; 
আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত পৈশাচভাষ্য ; গুজরাটন প্রণটং প্রেসের বল্লভসম্প্রদায়ী 
তন্ত্ৰদীীপক! ; বোদ্বাইয়ে ম্টরদ্রত মহাভারতের নালকণ্ঠী এবং মান্দ্রাজে মাদ্রত 
বুক্মানন্দী । কিন্তু ইহাদের মধ্যে পৈশাচ-ভাষ্য ও বুহ্ষানন্দীকে ছাড়িয়া অবাঁশৎ্ট 
টীকা এবং নিদ্বাক-সম্প্রনায়ের এবং আরও কতকগ্যাল'ড্রুন্য টীকা মোট পনেরো 
সংস্কৃত টীকা গৃজরাটী 1শ্রান্টং প্রেন এখন ছাপাইয়া প্রক।শিত করিয়াছেন ॥ 
এখন এই একই গ্রচ্ছে সম কাজ হইয়া যায় ৷ 
'ক্মী,র, অথবা গাঁতার. গীতারহস্য । আমার পছুশ্ুকের প্রথম নিবন্ধ । 
: ছাং, ছান্দোগেযাপানঘৎ । অধ্যায়, খণ্ড ও মন্ত্ৰ । আনন্দাশ্রম সদ্করণ। 
£ৰ, ল্‌, জোমানর মীমাংসাসূত্র। অধ্যায়, পাদ ও সূত্র । কাঁনকাতা সওকরণ । 
ত, অথবা বৈ, উ, তোন্তরীয় উপানষং। বল্লা, অনুবাক ও মন্ত্র । আপণ্দাশুষ 
সং্করণ। 


৬৬ গীতারহস্য অথবা কর্দ্মযোগশাস্ 


তৈ, ব্রা, তৌন্তিরয় বাহ্মণ । কাণ্ড, প্রপাঠক, অনুবাক ও মন্ত্র । আনন্দাশুম 
সংস্করণ । 

তৈ, সং, তৈন্তরীয় সংহিতা । কাণ্ড, প্রপাঠক, অনুবাক ও মন্ত | 

দা, অথবা দাস, শ্রীসমর্থ রামদাসস্বামীকৃত দাসবোধ। ধালয়া-সৎকার্েযান্তেজক 
সভার পাথর, চিন্রশালা প্রেসে মুদ্রিত হিন্দী অনুবাদ । 

না. পং. নারদপপ্তরাত্। কলিকাতা সংস্করণ । 

না. স্‌, নারদসূত্র। বোম্বাই সংস্করণ । হু 

নৃসিংহ উ. নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োগানিধধ ৷ 

পাতজ্জলস, পাতঞ্জলযোগসূতর। তুকারাম তাত্যা সংস্করণ । 

পণ্ড, পঞ্চদশ । নির্ণয়সাগরের সটীক সংস্করণ । 

প্রশ্ন, প্রশ্নোপনিষত । প্রশ্ন ও মন্ত। আনন্দাশুম সংস্করণ । নর 

ব্‌. অথবা বৃহ, বৃহদারণ্যকোপনিষং । অধ্যায়, ব্াঙ্গণ ও মন্ত। আনন্দাশুম 
সংস্করণ ॥ সাধারণ পাঠ কাণ্ব, কেবল একস্থানে মাধ্যান্দন শাখার পাঠের উল্লেখ 
আছে। 

ৰ. স্‌. পরে বেদ দেখুন । 

ভাগ. শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ । নির্ণয়নাগর সংস্করণ । 

ভা. জ্যো. ভারতীয় জ্যোতিঃগাস্ত । স্বগাঁর শঙ্কর বালক দীক্ষতকৃত । 

মৎস্য. মংস্যপুরাণ । আনন্দাশুম সংস্করণ । 

মন. মন,স্মাত । অধ্যায় ও শ্লোক। ডাঃ জাঁলর সংস্করণ । অপ্ডলীকের অথবা 
অন্য যে কোনও সংস্করণে এই গ্লোকই প্রায় একই স্থানে মিলবে । মনুর উপর 
যে টীকা আছে, তাহা মণ্ডলীকের সংস্করণের । 


মভা. শ্রীমন্মহাভারত ৷ ইহাই পরবন্তণ অক্ষর বিভিন্ন পব্ীনন্দশক, নম্বর অধ্যায়ের 
লি GE ETL NUE ESOT 
সৰ্বত্ৰ উপযোগ ॥ বোম্বাই সংস্করণ 
পু ণে এই শ্লোক কিছু আগে 
মি. প্র. মালনদপ্রশ্ন। পালী গ্রন্থ । ইংরাজী অনুবাদ । 5. 9. E. 
ম্‌. অথবা মুন্ড, মন্ডকোপানিষং | মঢ'্ডক, খন্ড ও মন্ত । আনন্দাশুম সংস্করণ । 
মৈন্তয, মৈন্যপানযং অথবা মৈৱায়ণযপানযং ৷ প্রপাঠক ও মন্। আনন্দাশুম 
সংস্করণ । 


যান্ত, যাজ্ঞবকাদ্নূতি । অধ্যায় ও গ্লোক। বোদ্বাইয়ে 
টাঁকারও ( আনন্দাশু রগ বি ১ 
যো. অথবা যোগ, যোগবাসিষ্ঠ। প্রকরণ, সর্গ ও ক্লোক। ষণ্ঠ প্রকরণের 
(পঢ় ) পর্ত্বারর্ঘ। এবং ( উ. ) উত্তরার্র্ঘ। ক 
রাম. রামপূর্থতাপিননাপনিষং। আনন্দাশুম সংস্করণ । 
ৰাজসং. বাজসনেয়িস্াহতা । অধ্যায় ও মন্তর। বেবরের সংস্করণ। 


৫৭ 


সংকেত 


বাজ্সশীকরামায়ণ ৷ কাণ্ড অধ্যায় ও প্সোক | বোদ্বাই 


অথবা বা. রা. 


ৰাজমশীকিরা- 

সংস্করণ ৷ | 
বিফ. বিফুপৃরাণ । অংশ, অধ্যায় ও শ্লোক । বোম্বাই সংস্করণ 
রদ 1য়, পাদ ও সূত্র ৷ 


2 কস, সব্বন্জ উপযোগ 
ৰে. স্‌ শাংভা, বেদানতস্ত্ৰ-শাষ্করভাষ্য । আনন্দাশ্রম সংকরণেরই 


শিবগীতা ক। 
কা যর ও স্। আনন্দাশুম সংস্করণ । 
5, B. E. Sacred Books of the East Series 
সাং. কা. দাংখ্যকারকা ৷ তুকারাম তাত্যা সংস্করণ ৷ 
সূর্ঘ্যগী. সূর্যাগীতা | অধ্যায় ও শ্লোক | মান্দ্রাজ সংস্করণ ৷ 
হার. হারবংশ । পর্ব, অধ্যায় ও শ্লোক । বোম্বাই সংস্করণ । ন 

নোট-ইহা ব্যতীত আরও অনেক সংস্কৃত, ইংরাজী মরাঠী এবং পাল 
স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে । বকন্তু উহাদের নাম যথাস্থানে প্রায় সম্পর্্ণ খত 
হইয়াছে, অথবা তাহা বযাঁঝতে পারা যায় । এইজন্য উহাদের নাম এই ফারাভতে 
সামিল করা হয় নাই । 


i ¥ 
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ভ্রীগণেশায় নমঃ 


তত্সৎ । 
ল্ৰী'নছভ =ালললী ভাৰসা 
অথবা 
পে 4 
$ কন্ম যোগশান্ত 
প্রপ্রম প্রকরণ 
বিষয়প্রবেশ 
ক জী 
নারায়ণং নমক্কৃত্য নরং চৈব নরোভ্তমম্‌ 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীররেৎ ॥* 
মহাভারত, প্রথম শ্লোক ॥ 
শ্লীমদ্‌ভগবদ্গীতা আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অতীব ভাস্বর ও নির্মল 
হীরকখণ্ড ৷ জড়ব্দ্ধাণ্ডজ্ঞানের সহিত আত্মবিদ্যার গুড় ও পাঁবন্র তন্ত্ৰ সঞ্চেেপে এবং 
অসংদগ্ধরুপে বিবৃত করে, সেই সকল তত্তেবর উপর মন_ষ্যমান্রেরই পুর;যার্থ বা 
আধ্যাত্মিক পর্ণাব্থার পাঁরচয় কাঁরয়া দেয়, জ্ঞান ও ভাঁন্ডকে মিলাইয়া উভননকে শাস্রসম্মত 
ব্যবহারের সাঁহত সংযুন্ত করে এবং ইহার দ্বারা সংসারের দঃখাকুণ্ট মনয্যকে শা 
প্রদান পুর্ব নিত্কাম কর্তব্যাচরণে প্রবৃত্ত করে, গীতার ন্যায় এরুপ সরল দ্বিতীয় 
গ্রন্থ, শুধু সংস্কৃত সাহত্যে কেন, জগতের সাহত্যেও দ.র্লভ ৷ কেবল কাব্যের হিসাবে 
দেখিতে গেলেও ইহাকে উত্তম কাব্যের মধ্যে ধ্না যাইতে পারে ; কারণ, ইহাতে 
আত্মজ্ঞানের অনেক গহন সিদ্ধান্ত আবালবৃদ্ধের নিকট বোধগম্য বিশদ সহজ ভাবায় বান্ত 
হইয়াছে, এবং ইহা জ্ঞানসমানহত ভারে পূর্ণ ॥ যে গ্রন্থে শ্রীভগবানের বাণী হইতে 
সকল বৈদিক ধর্মের সার গৃহীত হইয়াছে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর কি বর্ণনঃ 
কাঁরব ? ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অক্ুন যখন প্রণীতভরে 
কথাবার্তা কাহতোঁছলেন, সেই সময় প্রীকফের মুখে অঞ্জনের পূনরায় গীতা শনিবার 
ইচ্ছা হইয়াহছল ॥ অঞ্জর্থন তৎকণাৎ বিনয্প্ক এইর্ঞ্পী অনুরাধ কারলেন যে 
“ভগাবন:, যুদ্ধারম্ভে তুঁম যে উপদেশ দিয়।ছলে তাহা আম বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি 
কৃপা কাযা আমাকে আর একবার তাহা বল।” তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জ্জনকে এই 
উত্তর দিলেন যে, “সে সময়ে আম অত্যন্ত যোগয;ুন্ত চিত্তে উপদেশ কারয়াছলাম, কিল্তু 
এখন পঢুনব্বরি এ প্রকার উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ।” তাহাই অনুগাতার 


আরম্ভে বলা হইয়াছে (সভা, অশ্বমেধ অ ১৬, শ্লো ৭০-৭৩)। বাগাঁবক দেখিতে 
২, 


* “নারায়ণকে, নরে্ মধো যিনি শ্রেষ্ঠ তাহাকে, দর ভীেবীকে, এবং ব্যানকে নদস্ব'র করিয়া তাহার 
পর জয়" অর্থাৎ মহাভারত বলিতে শুরু করিবে” ইহাই এই গ্লোকের অর্থ । মহাভারতে নর ও নারায় এই 


২ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাল্ল 


গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত উ্তি হইতে 
গাঁতার মাহাত্ম্য কত আঁধক তাহাই সন্দররূপে ব্যস্ত হইতেছে। বৈদিক ধর্মের অন্ভূত 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ আজ প্রায় আড়াই হাজার বংসর সকলের নিকটেই 
বেদের ন্যায় সমানরুপে মান্য ও প্রামাণ্য হইয়া আসিতেছে । এই গ্রন্থের মহত্তৰই ইহার 
মূল কারণ । এই কারণে 
সব্বোপানিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থে বধদঃ জবীভোন্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 

অর্থ সমন্ত উপানিযদ্‌ গাভীস্বরূপ ; গোপালনন্দন স্বয়ং দেগ্ধাস্বরূপ, কী পার্থ 
অচ্জুন ভোক্তা বংনদ্বরূপ এবং মহৎ গীতামৃত দু্ধস্বরূপ- গাতাধ্যানে এই স্মৃতি 
কালীন গ্রন্থের এইরূপ অজঙকারযুত্ত বর্ণনা হইলেও যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে । 
িন্দস্থানের সমস্ত প্রাকৃত ভাষায় যে ইহার অনেক ভাষান্তর, টাকা অথবা ব্যাখ্যা 
হইয়াছে তাহা কিছুই আশ্চৰ্য্য নহে। কিন্তু পাশ্চান্তাদেশে সংস্কৃতের পরিচয় হইবার পর 
অবধি গ্রীক, ল্যাটিন, জর্মণ, ফ্রেণ্, ইংরেজি প্রভাত রুরোপায় ভাষাতেও গীতার নানা 
ভাষান্তর হওয়াতে আজ সমন্ত জগতময় এই অপ্রাতি গ্রন্থের প্রসার হইয়াছে। 

সমন্ত উপানিষদের সার এই গ্রন্থে আছে শুধু তাহা নহে, ইহার পবা নামও-_ 
“ভ্রীমদ্‌ভগবচ্গীতা-উপানষং" । গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-সমাপ্তিজ্ঞাপক 
যে সঙ্ক্ুপ আছে তাহাতে “হীত শ্রীমদভগবদগী ভাসূপানিংৎসহ বৰহ্মাবদ্যায়াং যোগশাস্তে 
শ্রীকৃকাজ্জ্কনসংবাদে" ইত্যাঁদ শব্দ আছে । এই সংকল্প মূল ভারতে দেওয়া না হইলেও 
গাতাগ্রন্থের সকল_সংস্করণেই উহা দোঁখতে পাওয়া যায় । এই হেতু অনুমান হয় যে, 
নিতাপাঠের জনা বে সময় মহাভারত হইতে গীতাকে পৃথক করিয়া বাহর করা হয় 
তখন হইতে অর্থ গীতার কোনপ্রকার টাকা হইবার পূত্বার্বাধ উত্ত সংকঙ্প প্রচাঁলত 
হইয়া থাঁকবে ৷ এই হিসাবে গীতার তাৎপর্যানদ্ধারণে উহার প্রয়োজনগ্নতা ক, তাহা 
পরে বলা যাইবে । আপাতত সংকঙ্পবাকোর মধ্যে “ভগবল্গীতাস” এবং “উপানযংস:” 
এই দুই পদের বিচার করা কর্তব্য । “উপানিষৎ” শব্দ মারাঠীতে ক্লাঁবালঙ্গ হইলেও 
সংস্কৃত ভাষার স্বীলঙ্গ ; সুতরাং “শ্রীভগবান কর্তৃক গীতা অর্থ কাঁথত উপানিহ" এই 
অর্থ প্রকাশ করিবার কারণে সংগ্কতভাষায় “ভ্ীমদ্ভগবদ্গীতা উপানযং” এই দুই 
বিশেষণ িশেষার্‌প স্রাীলঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইরাছে ; এবং গ্রন্থ এক হইলেও সম্মানার্থে 
“পীমদ্ভগবদ্গীতাস; উপনিষদ?" এই বহুবচনান্ত সগ্তমীর প্রয়োগ হইয়াছে। 
শঙ্াচার্সোর ভাষ্যেও এই গ্রন্থের উদ্দেশোই "ইতি গাঁতাসু” এইরূপ বহুবচনের 
প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু নামের সংক্ষেপ কারবার সময় সম্মানার্থক প্রায়, পদ, এমন 
ক শেষের 'উপনিষখ' এই জাঁতবাচক সাধারণ শব্দও পরিত্যানত হইয়া কেন", ‘কঠা, 
ভই পৰি ছট স্বরূপে দিধাতৃত সাক্ষাৎ পরমান্মাই ; এবং ইহারাই দুই জনে পরে অচ্জুন ও শী এই ছুই 
ব্বন্গার হইয়াডিলেন, এইরূপ মহাভারতে বৰ্ণিত আছে (মাং ভীং উ. ৪৮1৭-৯ ও ২০-২২ ; এবং বন. 
১২৪৪-৪৬) । উতারাই নিক্কামক্ম্পর নারায়ণীয় ও ভাগবত সববপধমে প্রবর্তিত করায় নকল ভাগবত- 
না গ্রন্থের আরগে ইহাবিগকেই নমস্কার করা হইয়া থাকে । কোন কোন গ্রন্থে এই গ্রোকে “ব্যান"-এর 
পরিবর্তে “চৈ, এইরূপ গাঠ প্রদত্ত হইয়া থাকে; [কন্ত ওরূপ করা আমার যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ, 


রর প্রচারক নহনারায়ণ গিদবয়ের ন্যায় এই বরের হই মুখ্য গ্রন্থ ভারত ও গীতা যিনি লিবিয়াছেন, 
মেই ব্যাসও আনার মতে নমন্ত । মহাভারতের প্রাচীন নাম ‘জয়' (মং ভাং আ, ৬২1২+ )। E 


গ্রন্থের মধ্যে সান্নাবিল্ট হইয়াছে। 


বিষয়প্রবেশ ৩ 


স্গীঠা উপনিযং" 


“ছান্দ্যোগা' এই প্রকার সধান্ষপ্ত নামের অনুসরণ করিয়া 
এই দুই একব্চনান্ত প্রথমা বিভাত্তাবাশজ্ট শব্দের প্রথ, 
“গীতা' এই স্ব্রীলঙ্গী আঁত সং 
মূল নামে না থাঁকত তাহা হইলে 
শব্দের ন্যায় এই গ্রন্থেরও নাম 'ভগবন্গী 
হইত ॥ তাহা না হইয়া “ভগবপ্গীতা" 
পর্ধান্ত বজায় থাকাতেই তাহার সাঁহত 'উপানষং 
বাঁধতে হইবে ॥ অনুশীতার উশর অঙ্জর্ন ি। 
অর্থও এইর্‌পেই করা হইয়াছে । 

কিন্তু 'গীতা' এই শব্দ কেবল সপ্তশ তপ্রেকী ভগবন্গীতাতেই প্রবৃত্ত হয় ন 
আরো অনেক ভ্ানগভ' গ্রন্থে প্রবুপ্ত হইয়াছে দোঁখতে পাওয়া যার । তাহার দৃষ্টান্ত, 
মহ।ভারতের শান্তপব্বের অগ্রভূর্তি মোক্ষপব্বের কোন কোন বিচ্ছিন্ন প্রকরণের 
“পঙ্গলগাঁ তা’ 'শদ্পাকগাতা" ‘ম'ঙ্কগাঁ তা’, “বোধাগীতা', শবচখ্যাগীতা', ‘হারা তগীতা+, 


“বত্রগাঁতা’, 'পরাশরগীতা" এবং ‘হংসগাঁতা’ এইরুপ নাম দেওয়া হইয়াছে । অশ্বমেধ 
পর্ব্বের অনুগীতার এক ভাগ 'ব্রা বগা তা’ এই 'বাঁশষ্ট নামে আঁভাঁহ ত হইয়াছে । ইহা 
ব্যতীত 'অবধৃতগাতা', “অঞ্টাবকুগীতা', ঈ*্বরগীতা”, ‘উত্তরগাীঁতা', ‘কাঁপলগাীত 
“িণেণগীতা'। দেকাঁশীতা', ‘পান্ডবগাীতা', ব্রন্গগীতা', “ভিক্ষুগীতা', £ 


রামগীত।॥ 'ব্যাসগীতা", “শবগাী ঠা", ‘লুতগীতা', 'সূ্যগীতা" প্রভাত আরো 
গীতা প্রাসদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে কতকগাল স্বতন্ত্র প্রণালীতে রাঁচত হইয়াছে, 
অবাশ্টগীল বিভিন্ন পুরাণ হইতে গৃহীহ হইয়াছে । উদাহরণ যথা-_গণেশগীতা 
গণেশপন্রাণের শেষে কীড়াখণ্ডের ১৩৮ হইতে ১৪৮ অধ্যায় পর্যন্ত কথিত হইয়াছে । 
এই গণেগগাঁতা অঞ্প।ধক পারবর্তন সহকারে ভগবজ্গীতারই আঁবকল নকল, এর্‌প 
বাঁললে কোন ক্ষাত নাই । 'ঈশ্বরগাতা' কুর্ম্মপুরাণের উত্তরভাগের প্রথম এগার অধ্যায়ে 
সাঁন্নবোশত হইয়াছে । পরবন্ত অধ্যায়ে 'ব্যাসগীতার' আরম্ভ হইয়াছে । এব 
=চন্দশুরাণান্তগ'ত সুতসংহিতার চতুর্থ অর্থং যন্ত্রবভব খণ্ডো স্উপারভাগের প্রারম্ভে 
(১ হইতে ১২ অধ্যায় পর্ন) 'বষগাঁতা' এবং ব্রবগাঁতার পরবন্ত আট অধ্যায়ে 
'সতগীতা' আছে। স্কন্দপুরাণে্র এই ব্র্সগীতা হইতে স্বতন্্ আর এক 
ব্রগীতা, যোগবাশঞ্ঠের ব্বাণিপ্রকরণের উন্তরার্দ্ধে । ১৭১ হইতে ১৮১ সর্গ 
পন্থ) প্রনন্ত হইয়াছে । 'বমগীতা' তিন প্রকারের ৬ প্রথনাট +বক্প;রাণের 
তৃতীয় অংশের ৭ম অধ্যায়ে, দ্বিতীরটি আমপুরাণের তৃতীয় খণ্ডো ৩৮১ অধ্যায়ে, 
এবং তৃতীনাটি নাসংহপুক্াণের অষ্টম অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে । 'রামগণতার* 
কথাও এইরুপ । এখানে মহারাষ্ট্রদেশে যে রাগগীতা প্রসালত আছে তাহা 
অধ্যান্রামান্ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্তন সর্গে দেখিতে পাওয়া যায়? এই অধ্যাত্ম্রামায়ণ 
বরন্াডপদরাণের একভাগ বাঁলয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যভীত আর 
এক রামগাঁতা মাদ্রাস অঞ্চলে প্রাঁসদ্ধ গিুরঃজ্জানবাসষ্ঠতন্তৰসারারণ' নামক 
এই গ্রন্থ বেদাস্থ-মূলক গ্রন্থ । ইহাতে জ্ঞান, 


ও কর্ম এই তিনটি কাণ্ড আছে । তন্মধ্যে উপাসনাকাণ্ডেয দ্বিতীয় পাদের 


২ সেন... 


গু গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


প্রথম ১৮ অধ্যায়ে রামগণতা এবং বর্ম্মকাণ্ডের তৃতীয় পাদের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে 
“সূ্য্ণগাঁতা’ বিকৃত হইয়াছে । কাঁথত আছে বে, শবগাতা' পদ্মপনুরাণের পাতালখণ্ডে 
আছে । কিন্তু এই পুরাণের পৃনাস্থিত আনন্দাশ্রমে যে সংস্করণ ছাপা হইয়াছে হি 
মধ্যে শিবগাঁতা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় পদ্যোন্তর পুরাণে উহা পাওয়া যায় এই 
কথা পাণ্ডত জ্বালাপ্রসাদ স্বরাঁচত “অজ্টাদশপুরাণদর্খন” নামক গ্রন্থ লাঁখয়াছেন । 
নারদপ্‌রাণে, অন্য পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপুরাণেরও যে ‘বষয়ানুক্মাণক্া প্রদত্ত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে বগা তার উল্লেখ আছে। শ্রীমদভাগবত-পুরাণের ১১শ স্কম্ধের 
১৩শ অধ্যায়ে হংসগাঁ চা এবং ২৩শ অধ্যায়ে ভিকুগা তা বিবৃত হইয়াছেন ভূতয় 
স্কম্ধের কপিলোপাখ্যানের (২:৩5) "কাঁপলগা না” এই নামও কেহ কেহ দিয়া 
থাকেন। কিন্তু কাঁপলগাঁতা বলিয়া এক স্বতন্্ মদত গ্রন্থ আমাদের দুঁল্টগোচর 
হইয়াছে । এই কাঁপলগা তায় হঠযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বার্ণত হইয়াছে এবং উহা পদ্মপন্রাণ 
হইতে গৃহাঁত ইহাও টীল্লাথত হইয়াছে । কিন্তু পদ্নপ;রাণে এই গীতা পাওয়াই যায় 
নাই। ইহার এক স্থলে ( ৪৭ ) জৈন, জঙ্গন ( লিঙ্গায়ত ) এবং সূফী (সুসলমান সাধু), 
ইহাদেরও উল্লেখ থাকায় এই গীতা মুসলমান আমলের হইবে, এইরূপ বাঁলতে হয় । 
ভাগবত পুরাণের ন্যায় দেবীভাগবতেও স্তন স্কন্ধের ৩১ হইতে ৪০ অধ্যায় পর্যন্ত এক 
গীতা আছে, দেবাঁকন্ত/ক কাঁথত বাঁলয়া তাহার নাম দেবীগী ঠা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, 
স্বয়ং ভগবদ্ণীতার সার আঁগ্নপুরাণের তৃত্ীর খণ্ডের ৩৮০ অধ্যায়ে এবং গরুড় পুরাণের 
পৃর্বখণ্ডের ২৪২ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে । সেইরূপ আবার, বাঁদষ্ঠ রামচন্ডুকে যে 
উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই যোগবাঁসষ্ঠ নামে প্রাঁসদ্ধ । পরন্তু এই গ্রন্থের শেষ 
(অর্থৎ নিব্বাণ ) প্রকরণে অচ্জ'বনোপাখ্যানও প্রদন্ত হইয়াছে । ইহাতে ভগবান: শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক অঞ্জর্যনের নিকট কাঁথত ভগবদ্‌গী হার সার, এমন কিভগবদগাঁতার অনেক প্রোক 
যেমনটি তেমনই বজায় রাখিয়া গ্রাথত করা হইয়াছে (যোগ ৬ পু. ৫২-৫/ দেখ ৷ | 
উপরে বাঁলয়াছ যে, পদ্নায় মুদ্রিত পচ্নপুরাণে শিবগী ঠা পাওয়া যায় না; কিন্তু 
শিবগীগা না পাওয়া গেলেও এই সংস্করণের উত্তর খণ্তর ১৭১ হইতে ১৮৮ অধ্যার 
পর্যন্ত ভগবদগাতামাহাত্য বর্ণিত হইয়াছে, _ভগবদগী ঠার প্রত্যেক অধ্যায় ধাঁরয়া এই, 
মাহাত্ঘোের এক এক অধ্যায় রচিত হইয়াছে, এবং উহাতে এই সম্বন্ধী। কথাও বিবৃত 
হইয়াছে । ইহা বাতীত, বরাহপুরাণে এক গাঁতামাহাত্্য আছে। [শিবপুরাণে এবং 
বায়ুপুরাণেও গাঁ ভামাহাগ্য আছে বলিয়া কাথত হয়। বিন্তু কাঁলকাতায় মদ্রুত 
বায়নপুরাণে আমি তাহা পাই নাই। ভগবদূগীহার মাদ্রত সংস্করণের আরন্ভে 
গাগধ্যান' নামক এক মতন গ্লোকপ্রকরণ প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা কোথা হইতে 
গৃহ হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহার “ভগ দ্রোণতটা জয়দরথজলা” এই 
শ্লোক অলপ শব্দভেদে সম্প্রাত প্রকাশিত ভাস কবির “উরুভঙ্গ" নামক নাটকের 
আরদ্তেই প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা হইতে অনুমান হয় যে এই ধ্যান ভাসকাবির 
সময়ের পরে প্রচারিত হইয়া থাকিবে । কারণ, ভাসের ন্যায় প্রাসন্ধ কাব এই 
শ্লোক গাঁ গাধ্যান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এইর্‌প স্বীকার করা অপেক্ষা, গীতাধ্যানই 
স্বতন্ম প্বতন্র স্থান হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ও কতকগুলি নূতন শ্লোক রচনা 
করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বলাই আঁধক হ্যান্তসঙ্গত । ভাসকাঁৰ কাঁলদাসের 


বষয়প্রবেশ 


পণ হওয়ায় তাঁহার কাল অন্তত ধতনশত শকের (৪৩৫ সংবং ) আঁধক অব্ব্ 
হইতে পারে না। 

ভগবদাগীতার কোন: কোন্‌ অনুবাদ ও কতগনাীল অনুবাদ, এবং ২ 
পাঁরবর্তন সহকারে গূহণীত নকল, তাৎপর্য কিংবা মাহাত্ম্য পাপা পরন্থে পা 
তাহা প্ৃন্বার্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধ হইবে | “ভবধূৃত, অচ্টাবক প্র 
গীতা স্ব-ন্তভাবে কাহার কন্তর্টক রাঁচত হয় অথবা কবে কোন, নু 
হইয়াছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তথাপি এই সন্ত গাঁ 
তদদ্গ্গত বর বিবেচনা দোঁখলে অনুমান হয় যে, এই সকল গ্রন্থ, ভগবদ 
হইয়া লোকমান্য হইবার পর রচিত হইয়া থাকিবে। এই সকল গাঁতা = 
বাঁললেও কোনই প্রত নাই বে, ভগবদগীতার ন্যায় দুই একাঁট গাঁতা কোন 
পন্ধার বা পুরাণে না থাকিলে সেই পন্থা বা পুরাণের পূর্ণতা হয় না এই ধার 
সেই গাতাগুলি রাঁচত হইয়াছে ৷ ভগবদ্‌গা হায় যেরূপ ভগবান অঞ্জন বিশবরূপ 
দেখাইয়া জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, শিব-গীতা, দেশী-গীঁতা, গণেশগী তাতেও সেই প্রকার 
বর্ণনা আছে। শিবগীতা ঈশ্বরগাতা প্রভীতর মধ্যে ভগবদগীতার অনেক শ্লোকই অক্ষরশঃ 
প্রদত্ত হইয়াছে । জ্ঞানদৃণ্টিতে দোখলে, এই সকল গাতায় ভগবদ্‌গীতা হইতে কোন 
খবশেষত্ব দক্ট হয় না ; বরণ, অধ্যাত্তজ্ঞান ও কর্মের মধ্যে *মলন সাধনে ভগবদ্‌গাঁতায় 
যে একটা অপূর্ব নৈপুণ্য দেখা যায়, সেরূপ নৈপুণ্য আর কোন গীতায় দেখতে পাওয়া 
যায় না । ভগ্বদগীতার পাতঞল-যোগ বা হঠযোগ এবং কর্্মত্যাগরুপ সন্ন্যাসের, 
যথোচিত বর্ণন না দৌঁখয়া উহার পূর্ণতাসাধনের হপাবে কৃষ্ণাচ্জনের কথোপকথনচ্ছলে 
কোন ব্যান্ত পরে উত্তরগীতা রচনা কাঁরয়াছেন। “অবধূৃত', অষ্টাবক্ত' প্রভাত গাঁতা 
নক একদেশীর _সেগীলতে কেবল সন্ন্যাসমার্গ ই প্রাতপাঁদিত হইয়াছে । যমগীতভা, 
পাণ্ডবগাঁতা কেবল ভান্তীবষয়ক সংগত ক্তোন্রমান্র । [শবগীতা, গণেশগীতা এবং 
সূর্থগীতা এ প্রকার নহে । যাঁদও উহাদের মধ্যে জ্ঞান ও কর্চ্মে'র সম্মিলন সম্বন্ধে 
সধোন্তক সমর্থন আছে সত্য, তথাপি উহাদের মধ্যে যাহা প্রাতপাঁদত হইয়াছে 
তাহার অনেকাংশ ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত, সুতরাং উহাতে কোন নূতনত্ব আছে 
বাঁলয়া মনে হয় না। এই সকল কারণে ভগবদ্গীতার গম্ভীর ও ব্যাপক তেজের 
সম্মুখে, পরবন্ত্কালে রচিত এই সকল পৌরাণিক গীতা দাঁড়াইতে পারে নাই, বরণ্চ এই 
সকল নকল গীতার কারণেই ভগবদশীতার মাহাজ্য আঁধকতর ব্যক্ত ও স্থাপিত হইয়াছে । 
এই কারণেই "গীতা" শব্দের অর্থ “ভগবদ্গীতাই” মুখার্পে প্রচালত হইয়াছে । 
“অধ্যাত্তরামায়ণ” ও “বোগবাসিষ্ঠ" এই দুই গ্রন্থ বিস্তৃত হইলেও উহা যবে ভগবদ্‌গীতার 
পরবন্ত গন্য তাহা উক্ত গ্রনণদ্বয়ের রচনা হইতেই স্পন্ট প্রকাশ পায়। মাদ্রাজ অঞ্চলের 
“গুরজ্ঞানবাসষ্ত-তন্তবসারায়ণ” কাহারও কাহারও মতে অতীব প্রাচীন ; কিন্তু আমাদের 
তাহা মনে হয় না। তাহাতে যে ১০৮ উপানযদের উল্লেখ আছে তাহাদের প্রাচীনতা 
-দ্ধ হইতে পারে না। সূ্র্যাগীতায় 'বাশজ্টাদ্বৈত মতের উল্লেখ পাওয়া যায় (৩.৩০) 
এবং কোন কোন স্থানের বর যেন ভগবদগাঁতা হইতে গহোত বলিয়া মনে হয় 


* টপরি-উ্ অনেক রত! এবং ভগ ৰদ গীত শক্ত হরি রবুনাখ ভাগবত দাপ্্রতিটপুনা। হইতে বাহির 
বরিতেছেন। 


৬ গণতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্য 


(১৬৮)। স্ৃতরাং এই গ্রন্থও বহু পরবস্তাঁ কালে, এমন কি, দ্রীণগ্করাচার্যেযরও পরবত্তঁ 
কালে রাঁচত হইয়া থাঁকবে, এইরুপ অনুমান হয়। 

গা অনেকগুল থাকলেও ভগবদ্‌গাী তার শ্রেষ্ঠত্ব না্ববাদ বাঁয়া এইরুপে 
প্রাতপন্ন হওয়ায় উত্তরকালীন বৈদিক পাঁণ্তেরা অন্যান্য গীতার প্রীত বেশী 
মনোযোগ না দিয়া কেবল এ ভগবদ্গীতার পর্যালোচনা করিয়াই তদন্র্গত 
তাৎপৰ্য্য ফ্বকীর ধর্ম্মল্রাতাদিগকে বলার সার্থকতা আছে, এইরূপ বিবেচনা 
কারয়াছলেন। গ্রন্থের পর্যালোচনা দই প্রকারে হইতে পারে; এক অগরঙ্গ- 
পর্যালোচনা, আর দ্বিতীয় বাহরক্গপর্যালো5না । সমগ্র গ্রথ দেখিরা তাহার মক 
রহ, মাথতার্থ ও প্রমেয প্রভাত বাঁহর করার নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা । গ্রন্থ কোথায় 
রাঁচত হইয়াছে, কে রচনা কাঁরয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ _কাৰা-দছ্টিতে তাহাতে 
কতটা মাধুৰ্য্য ও প্রসাদগ্‌ণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচনা ব্যাকরণ-শুদ্ধ অথবা ভাহাতে 
কতকগ্যাল আর্ষপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন: কোন: মতের স্থলের কিংবা ব]স্তর উল্লেখ 
আছে, এই সকল ধাঁরয়া গ্রন্থের কালনির্ণয় করা যাইতে পারে কিনা. অথবা তৎকালীন 
সামাজিক অবস্থার কোন নির্ণয় হইতে পারে কিনা, গ্রন্থান্দর্গ ত বিচার-অলোচনা স্বতন্ত্র 
বা অন্যের নিকট হইতে গৃহীত, ষাদ অপরের নিকটে হইতে গৃহীত হয় তবে কোথা 
হইতে কোনটা গৃহীত,এই গ্রকল বাহ্যাঙ্গের বিার-আালোচনাকেই বহিরক্গ পর্যালোচনা 
বলে! গীতা সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন পাঁণ্ডতাঁদগের ভাষ্য ও টীকা আছে, তাঁহারা 
বাহ্য বিষয়ের প্রীত বিশেষ মনোযোগ দেন নাই । কারণ, তাঁহাদের মতে ভগবদ্‌গীতার 
ন্যায় অলৌকক গ্রন্থের পর্যযালোচ্না করিবার সময় এ সকল বহিরন্গের আলোচনা করা, 
আর কোন উত্তম পৃঙ্প পাইয়া তাহার সুগন্ধ, সুন্দর বর্ণ ও সৌন্দ্যেয কৌতুহলাক্রান্ত 
হইবার পরিবর্তে কেবল তাহার পাপড়ী গণনা করা অথবা মধূভরা মৌচাক হন্তে পাইয়া 
তাহার কতগুলি মধাচ্ছদ্র আছে তাহার অনুসন্ধান করা, উভয়ই সমান--কেবল বৃথা 
সময় কেপণ মাত । পরন্তু, একণে পাশ্চান্তয পন্ড তাঁদগের অনুকরণে এদেশের আধুনিক 
বিদ্বানেরা গাঁতার বাহাঙ্গেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন । গীতার মধ্যে 
আযপ্রয়োগ সকল দোঁখরা এক ব্যক্তি এইরূপ নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে,এই গ্রন্থ বিশুখাষ্ট 
জন্মিবার কয়েক শতাব্দী পর্বে রচিত হইয়া থাঁকবে। ইহা হইতে গাঁতার অন্তর্ভুত 
ভান্তমার্গ তদ্তরকালে প্রবান্তত খ্‌ণ্টধর্ম হইতে গৃহীত কি না এই সংশয় নির্মল হইয়া 
যায়। গাঁতার ষোড়শ অধ্যায়ে যে নাক মতের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় বৌদ্ধ- 


সম্ভব ছিল না। হ্যা, ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, ০২ পাওয়া 


বিষয়প্রবেশ ৭ 


শম্পায়ন জনমেজয়কে, 


ওঁ সকল শ্লোক বিস্তৃতভাবে সপ্লর ধৃত্রাজ্ট্রকে, ব্যান 
এবং পরে সত শোনককে বালয়াছিলেন ; অথবা সর্বশেষে যাঁহা 


‘মহাভারতে’ পাঁরণত হয় তাহ। কর্তৃক উহা [লা হইয়া থাকবে । 
সম্বন্ধে মনের এইরুপ ধাঃণা হইবার পর, গাঁতাসাগরে ডুব দিয় 


সাত, * কেহ আঠাইশ, কেহ ছাঁতশ, কেহ বা একশ খাঁজয় 
কেহ ইহাও বলেন যে, রণভূঁমর উপর অঞ্জুনিকে গাঁ তান 
প্রয়োজনই ছিল না ; বেদান্তসম্বন্ধায় এ 
প্রান্ত কাৰরয়া দিয়াছেন । বাঁহরঙ্গ পঢালোচনার এই সকল কথ Tf 
তাহা নহে। দৃষ্টাক্তস্বরূপে উপরে কাঁথত ফুলের পাপড়ীর কথা কিংবা মৌগাকের 
ছিদ্রের কথা ধরা যাক:। বৃক্গগণকে শ্রেণীবদ্ধ কারবার সময় অবশ্য তাহাদের ফুলের 
পাপড়ীরও বিচার নিশ্চরই কাঁরতে হয় । সেইরুপ গাঁণতের সাহায্যে এ ₹ণে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, মধুর পাঁরনাণ ( ঘনফন ) কম হইবে না, অথচ পাঁরবেচ্টনের পারমাণ 
(প্ঠফন ) যাহাতে খুব কম হইয়া মোমের খরচ কম হয় এইরুপ আকারের মধু ধারণ 
করিবার ছিদ্র মৌচাকে থাকে এবং তাহার দরুণ মৌনাছাদগের দৈহক কারুকার্য'্য 
পাঁরবান্ত হয় ॥ এই প্রকারের উপযোঁগতার প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়া আমরাও এই গ্রন্থের 
পাঁরশিষ্টভাগে গীতার বাঁহরঙ্গ পর্থযালেচনা কারয়াছি এবং উহার মাহাত্ম্য বিষয়ক 
{সদ্বান্তেরও কিছু কিছু বিচার করিয়াছি । কিন্তু গ্রন্থের রহস্য বান ব্যাঝতে 
চাহিবেন, বাঁহরঙ্গের প্রাত আসন্ত হওয়ায় তাঁহার কোন লাভ নাই ৷ বাগ্‌দেবীর রহস্যজ্ঞ 
ও তাহার বাঁহরঙ্গ সেবক-এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শন কারয়া মরা কাব এক সরস 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । তান বলেন__ 
অব্াধ্লাঞ্বত এব বানরভটেঃ কং তস্য গম্ভীরতামূ। 
আ-পাতালানমন্ পীবরতন[ুজনাত মন্থাচলঃ ॥ 
অর্থাৎ সমুদ্রের অগাধ গভীরতা জানিতে চাহিলে কাহাকে তাহা জিজ্ঞাসা কাঁরবে £ 
রামরাবণের যুদ্ৰপ্রনঙ্গে শত শত সাহসী ও চখন বড় বড় বানরবী অক্রেশে সমুদ্র লঙ্বন 
কাঁরয়া লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের করজন সমুদ্রের গভীরতার 
পাঁরচয় পাইয়াছিল? সমুদ্রমন্খনের সময় দেবতারা যে প্রকাণ্ড পর্ব তকে মল্থনদন্ত 
করিয়া সমদুদূতলে প্রেরণ কাঁরয়াছলেন এবং যে পর্বত সমুদ্রের নীচে পাতাল পর্যন্ত 
পো 'ছয়াঁছিন, সেই মন্দরপর্য/তই সমুদ্রে গভীরতা জানতে সমর্থ হইয়াছিল । মূরাঁর 
কাঁধর এই য্যান্ত অনুসারে গাঁতার রহস্য জানতে হইলে, যে সকল পণ্ডিত ও আচার্য্য 
গাঁতাসাগর মন্থন কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহেরই প্রটুত অগ্রসর হঞ্জা উচিত ৷ 
এই পাণ্ডতমণ্ডলীর মধ্য মহাভারতকারই অগ্রগণ্য । আঁথক ক, তান অধুনাতন 
প্রসিদ্ধ গাঁতার একপ্রকার রচাঁয়তা বাঁললেও হয় । তাই সেই মহাভারতকারের মতে 
গীতার তাংসর্য্য কি প্রথমে তাহাই সংক্ষেপে বাতোঁছি। 
* সম্প্রতি এক নপ্তপ্লোকী গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে কেবল এই সাতটি পক আছে-_-(১) & 
1৯ খন হবীকেশ তৰ প্রকীন্তা। ইত্যাদি (গী, ১১. ৩১); (৩) 
(এ উদ্ধদূলনধংশাৰং ইত্যাদি (শী. ১০১ 170) কৰিং পুৱাণনহুণানিতারং ইত্যাদি (গী-৮, >); 
তে ); (৬) সর্বসা চাহং হৃদি সন্নিবষ্টন ই্গাদি (সী ১. ১৪); 
হৰ নন্তক্ৰে| ইত্যাদি (শী. ১৮.৬২ )। এই প্রচার আরো অনেক সংক্ষিপ্ত গীতা আছে। 


গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্ 


'ভগবচ্গণতা' কিংবা ‘ভগবান কর্তৃক গাঁত উপনিহধ এই নাম হইতেই, গাঁতাতে 
অজ ;নকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ ভাগবত ধর্মের উপদেশ, অথতি 
ভগবান বর্তৃক প্রবার্তত ধর্মের উপদেশ, এইরূপ অনুমান হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের 
'জীভগবান' এই নাম ভাগবত ধম প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই উপদেশ কিছু নূতন 
নহে ; পূর্বে এই উপদেশই ভগবান কর্তৃক বিবদ্বানকে, বিবস্বান কর্তৃক মনকে এবং 
আন: কর্তৃক ইন্ষ্ৰাকুকে দেওয়া হয়, গাঁতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরচ্ভেই ( গাঁ. ৪ অ. ১৩) 
এইরূপ বলা হইয়াছে । মহাভারতের শাদ্তিপ্র শেষে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্মের 
যে সাঁবন্তার বিবাতি আছে তাহাতে ব্ৰহ্মদেবের অনেক জন্ম অর্থত কল্পান্ভ্রে, ভাগবত- 
খর্রের পার্পর্য বর্ণনা কারবার পর, পাঁরশেষে ব্রহ্মদেবের বর্তমান জন্মের অন্তভুতি 
ন্রেতাষূগে “এই ভাগবত ধর্ম বিবস্বান-মনৃ-ইক্ষ্ৰাকুর পরম্পরায় প্রসৃত হইয়াছে” 
এইরূপ বলা হইয়াছে__ 

ব্রেতাষুগাণো চ ততো বিবস্বান মনবে দো । 
মন্‌শ্চ লোকভূত্যর্থং সূতায়েদ্দৰাকবে দঘোঁ । 
ইন্দ্ৰাকুনা চ কাঁথতো ব্যাপ্য লোকানবাচ্থতঃ ॥ 
(ম ভা, শা, ৩৪৮, ৫১, ৫২ )। 
এই দুই পরম্পরারই পরস্পর নিল আছে ( গীতা ৪.১ এর উপরে আমার টীকা 
দেখুন) । দুই ভিন্ন ধর্মের পারম্পর্য্য এক হইতে পারে না ; তাই পারদ্পষেণর এঁকোর 
কারণে গীতাধদ্ন ও ভাগবত-ধর্ম্ম যে এক তাহাই অনুমান করা সহজ হয় । কিন্তু এই 
শীবষয়টা কেবল অনুমান অবলম্বন বাঁরয়াই আছে এরূপ নহে। নারায়ণীয় বা 
ভ্ভাগবত-ধর্চ্মের নিরূপণ বিষয়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বাঁলতেছেন_ 
এবমেষ মহান ধর্ম স তে পূর্ব নূপোল্তম । 
কাঁথতো হরিগাঁতাসু সমাসাঁবাধকজিপতঃ ॥ 

“হে নপশ্রেষ্ঠ জনমেজর ! এই ভাগবত-ধর্ম্ম ববিধিযুন্ত ও স্নিস্ত প্রণালীতে 
হারিগীতাতে অর্থত ভগবদ্গীতাতে পর্বে তোমাকে বালয়াছি” (ম ভা. শা. ৩৪৬. ১০)। 
ইহার পর এক অধ্যায় ছাড়িয়া পরবন্তাঁ অধ্যায়ে ( মভা, শা ৩৪৮, ৮ ) নারায়ণায় ধর্মের 
সম্বন্ধে আরও স্পচ্টর্‌পে বলা হইয়াছে__ 

সমপোচেজ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োধ,ধে | 
জঙ্জিনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বরং ॥ 
কোরব ও পাণ্ডবাঁদগের যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈন্য সাঁঈ্জত থাকিলে অক্জ্কন যখন 
িমনদ্ক অথাৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, তখন তাঁহাকে ভগবান: স্বয়ং এই উপদেশ Dl 
ইহা হইতে, স্গণ্টই বডক্সা যাইতেছে যে, 'হারগাতা' শব্দে 'ভগবদ্‌ গাঁতা'ই এই দ্থানে 
লহ ছে সদ 7০ ইহাও মনে রাখা উচিত যে, যে 
গবতধ্ বা নারায়ণীয় ধচ্মেরি দুইবার বলা হইয়াছে, উহাই প্রাতপাদ্য 
বর এবং উহাকেই “শাশ্বত” ও একাচ্তিক ধর্/ বলা হইয়াছে। ২৯ 
ই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে 
নারারণপরো ধৰ্ম্মঃ পৃনরাশত্তপুলভিঃ । 


“_ প্রৰত্তনকণচৰ ধর নারার়ণাত্ববঃ | (শা, ৩৪৭, ৮০-১) 


বিযয়প্রবেশ 


“এই নারায়ণাীয় ধর্ম পৃনজন্ম-নিবারক অর্থত পূর্ণ মোন্দপ্রদ 
ইহার পর এই ধর্ম কিরূপ প্রবৃত্তিপর মহাভারতে 
সন্ন্যাস গহণ না কারয়া আমরণ চাতুর্বর্ণযাঁ 
প্রবৃত্তি শব্দ প্রাম্ধ আছে । তাই, গীতাতে অঙ্জনকে ০ 
তাহা ভাগবত ধন্দে'রই উপদেশ, এবং উপরি উন্ত ধর্ম প্রবৃত্তিপর হও 
্রবািপর বালয়াই যে সহাভারতকার বডিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট উপলা 
যাঁদ ইহা বলা যায় যে গীতাতে কেবল প্রব্যান্তপর ভাগবত ধর্ম্মই আছ 
হইবে নাঞকারণ বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে পুনরায় বাঁলয়াছেন _ 

বতাঁনাং চাপি যো ধৰ্ম্মঃ স তে পৃন্থন্‌ নৃপো্তম | 
কিতো হরিগীঁতাসু সমাসাবধিকল্পিতঃ ॥ 

“যাঁতর অঞ্থধি সন্ম্যাসীর নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও, হে রাজন! তোমাকে পড় 
ভগবপ্গাঁতাতে যথাবিধি ও সংক্ষেপে বািয়াছি” । (ম ভা. শা, ৩৪৮ ৫৩)। কিন্তু 
যাঁদও প্রবান্তিপর ধর্মের সঙ্গেই যাঁতর নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও গাঁতাতে বলা হইয়াছে 
তথাপি মন; ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি গীতাধম্মের যে পারম্পর্য্য গাঁতাতে প্রদত্ত হইয়াছে, 
বতিধম্মের সাঁহত তাহার একেবারেই ছিল হয় না; কেবল ভাগবত ধর্চ্মে'রই 
পারম্পর্যোর সাঁহত তাহার মল হয় । উপরি উক্ত বচন হইতে মহাভার 
অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, গীতাতে অজ্জর্নকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছ তাহা 
আুখারুপে মনু, ইক্ষ্ৰাকু ইত্যাদি পরম্পরায় আগত প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধম্মেরই উপদেশ ; 
এবং উহাতে আনযাক্গক ক্রমে নিবান্তপর যাঁতধ্চ্নে'র বর্ণনা করা হইয়াছে । মহাভারতের 
এই প্রব্যান্তপর নারায়ণীয় ধর্ম্ম এবং ভাগবত পুরাণের ভাগবত ধর্ম মূলে যে একই, 
তাহা পৃথব, প্রিয়ব্রত, প্রহ্াদ প্রভাত ভগবদ্ভন্তাঁদগের কথা হইতে এবং ভাগবতে বার্ণত 
নিষ্কাম কর্মের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রাতিপন্ন হয় ( ভাগবত ৪. ২১. ৫১, ৫২; ৭. ৯০, 
২৩ ও ১১. ৪-৬( দেখ )। কিন্তু ভাগবত ধর্মের কর্ম্মপর প্রবৃত্তিতত্রেৰের সমর্থন 
'ভাগবতপ[্রাণের ‘মুখ্য উদ্দেশ্য নহে । এই সমর্থন মহাভারতে এবং বিশেষভাবে 
গীতাতে করা হইয়াছে । ি"তু এই সমর্থনের সময় ভাগবত ধর্নের ভান্ত-রহসা 
যথোচিত দেখাইতে ব্যাস ভুলিয়া গিয়াছিলেন । এই কারণে ভাগবতের প্রথম অধ্যায়- 
গুলিতে ( ভাগ. ১. ৫, ১২) লাঁখ্ত হইয়াছে যে, ভাত বিনা কেবল ‘নিষ্কাম কৰ্ম্ম বার্থ 
ইহা বিবেচনা: কাঁরয়া এবং ভারতের এই অভাব পুরণ করিবার জন্য ভাগবত পরাণ 
পারে রচিত হইয়াছে ইহাতেই ভাগবত পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য {ক তাহা স্পণ্টরূপে 
 উপলাব্ধ হয় । সেই উদ্দেশ্য এই যে, ভাগবতে অনেক প্রকারের ছাঁরকথা বাঁলয়া 
ভাগবত ধর্মের ভগবচ্ভাগ্তমাহাত্ঘ্য যেরুপ বিভ্তারপূর্্বক বার্ণত হইয়াছে, ভাগবত ধর্ের 
 কদ্্মপর অঙ্গের জালোচনা সে প্রকার করা হয় নাই । অধিক 'কি, ভাগবতকার ইহাই 

[তে চাহেন যে সমন্ত বর্ম যোগ ভাক্ত ব্যতীত নিষ্ফল ‘ ভাগ ১ ৫. ৩৪) 1 ভাই 
বর তাৎপর্য 'নদ্ধারণে যে মহাভারতে গীতা উত্ত হইয়াছে তাহাতে নারারণীর 
ঘ্যান যেমন উপযোগ দেখা যায়, ভাগবত পুরাণ ভাগবত ধর্ম্সম্বন্ধীয় হইলেও 
ল ভানতপ্রধান বাঁলয়া উহা সেরুপ উপযোগী হইতে পারে না। আর, যাঁদবা উহার 
উপযোগিতা স্বীকার করা যায়, তথাপি এ কথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, 


এই 


৯০ গীতারহসা অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


ভারত ও ভাবগত এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং রচনাকাল (বিভিন্ন । নিবান্তপর 
ফাঁতিদ্ম এবং প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধৰ্ম্ম ইহাদের মূল স্বরুপ কি, ইহাদের এই (ভেদ 
ঘটিবার কারণ কি,ণ্মূল ভাগবত ধঞ্দের এই সময়ে কি ভাবে রূপান্তর হইয়াছে ইত্যাদি 
প্রশ্নের বিচার পরে বরা'যাইবে । 

ইহা বুঝা গিয়াছে যে. স্বয়ং মহাভারতকারের মতে গীতার তাস কি। এক্ষণে 
দৌঁখতে হইবে যে, গাঁতার ভাষ্যকার ও টাঁকাকারগণ গাঁ হার ক তাৎপর্য থর 
কাঁরয়াছেন । এই ভাষ্য ও টাঁকাসম্‌হের মধ্যে আজকাল শ্রীণক্জরাচারষেযর গাঁতা-ভাষ্য 
অতি প্রাচীন বাঁলয়া সকলের স্বীকৃত । যাঁদও ইহার পূর্বে গীতার অনেক ভাষ্য ও 
টকা যে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই । কিন্তু সে সকল টাকা এক্ষণে পাওয়া যায় 
না; এবং সেই কারণে জানবার উপায় নাই যে, মহাভারতের রচনাকাল অবাঁধ 
শঙ্করাচাের আবিভাব পর্যান্ত গীতার অর্থ কি ভাবে করা হইত। তথাপি শঙ্ফর- 
ভাযে/তেই এই প্রাচীন টীকাকারদিগের মতের যে উল্লেখ আছে (গাঁ, শাংগা. অ. ২ও৩ 
এর উপোদ্‌ঘ।ত দেখুন), তাহা হইতে স্প্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাভার তকারের 
ন্যায় আচার্ধোর প্ববন্তঁ“টীফাকারেরা গীতার অর্থ জ্ঞান-কম্ম-সমূচ্চয়াত্রক বাঁলয়াই 
ধাঁরতেন, অর্থাৎ উহার এই প্রব্ান্তপর অর্থ করা হইত যে, জ্ঞানী গনুষ্ের জ্ঞান 
অনুসারেই আমরণ স্বধর্ণাবাহত বর্ম করা উচত। কিন্তু বোদক কদ্মযোগের এই 
সিদ্ধাস্থ হ্ীণঞ্করাচাের নিকট মান্য না হওয়ায় {তান তাহা খণ্ডন কয়া নিজের মতে 
গীতার তাৎপর্থা বুঝাইবার অভিপ্রায়েই গাঁতা-ভাষ্য লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের 
আরহ্ভের উপোদ্ঘাতে এই কথা তান ম্পম্টই বািয়াছেন। ‘ভাষ্য’ শব্দের অর্থ ইহাই । 
‘ভাষ্য’ ও ‘টাকা’, এই দুই শব্দ অনেক সময়ে সমান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সত্য ; 
কিন্তু সাধারণতঃ 'টীকা'তে ম্‌ল গ্রন্থের সরল অন্বর কাঁরয়া শব্ণের অথ সুগম করা 
হয়। ভাষ্যকার এইটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া, ন্যাষ)ভাবে সমন্ত গ্রন্থের পর্থযালোচনা 
করেন এবং তাঁহার মতে গ্রন্থের তাৎসর্য্য ক ও তদনুসারে গ্রন্থের কির্‌প অর্থ করা 
হইবে, তাহাও ব্যাখ্যা কিয়া থাকেন । গাঁতার শাঞ্কর-ভাষ্ের স্বরূপও এই প্রকার । 
কিন্তু গাঁতার তাৎশর্াবিচারে আচার্য্য যে ভেদ কারয়াছেন তাহার বীবর-সব্রটির প্রাত 
লঙ্কা কারবার পর্বে প্রাচীন ইতিহাস এখানে একটু বলা আবশ্যক । বৈদিক রণ 
কেবল তান্রিক ধ্ম্ম নহে ; উহাতে যে গুলতজ্্র আছে, তাহার সুক্ বিচার প্রাচীন 
কালেই উপনিষন্‌শমূহের ভি হরেই হইয়া গির।হিল। কিন্তু এই সকল উপানযদ্‌ ভিন্ন 
ভিন ঝাঁষ কন্তকে ভিন ভিন্ন সময়ে রাচত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে িচার-বিভিন্নত 


আসা পড়রাহে। এই সরল চারীবরোধ নিটাইবার জন্যই বাদরারণ আচার্য নিজ: 


বেদান্সূতরে সমস্ত উপানষদেরই একবাকাতা প্রাতপাদন কারয়াছেন; এবং এই কারণে 
বেদারসতও উপনিষদসেমকে প্রমাণ বায় ধারা থাকেন। এই বেদান্ত সূরের অন্য 


৮৯৭ বা শারীরক সূত্র“ । তথাপি বোদবধন্থন।গত তর 
পর্ণ ১; Sy ত তন্ত্ৰন্্ানের 


বিচার এইটুকুতেই হইতে পারে না। কারণ, উপানষদের উসদিষ্ট জ্ঞান প্রায়ই 
পর অর্থ িবৃত্তিপর ; এবং উপানষদের সম্পাদন কারবার 
“বেদাস্তদ্তর রচিত হওয়ায়, উহাতে কোথাও ৰ ২ 


বিষয়প্রবেশ ১৯ 


জার্বপ্রথম পূর্ণ কাঁরলেন, তখন উপানিযদ্‌ ও বেদান্তসূতে 
পণতাসম্পাদক গ্রন্থ ভগবদ্‌গাঁ তা এই হিনাবেই উহাদের সাং 
ও প্রমাণভূত হইল । এবং পরিণামে উপানিষদ্‌, বেদা 
“প্রন্থানন্রযনী' এই নাম প্রাপ্ত হইল ৷ "প্ৰন্থানৱয় 
আধারভূত তন মুখ্য বা স্তম্ভ গ্রন্থ আছে, যে গ্রন্থগযালতে নিবৃত্তি ও প্রব, 
মার্গে'রই যথাপদ্ধাঁত তাত্তিৰক বিচার করা হইয়াছে । এইর্‌পে, প্রন্থান্্রয 
গীতার সণাবেশ এবং প্রন্থানব্ররীর সাম্রাজ্য আধকাধিক বিস্তৃত হইবার পর, যে ধর্ম 
বা সম্প্রদায় এই তন গ্রচ্থকে অবলম্বন কারত না, কিংবা এই [তিনের মধ্যে যাহার 
সমাবেশ হইতে পারত না, সেই মত ও সম্প্রদায়কে বৈদিক ধর্মের লোকেরা গোঁণ মনে 
কাঁরয়া অগ্রাহ্য কারতে লাগিল । ইহাব পাঁরণাম হইল এই যে, অদ্বত, বিশিক্টাটেত, 
দ্বৈত, শ্দ্ধাদ্বৈত প্ৰভাত এবং তদবলাম্বত সন্ন্যাস বা ভাঁগমুলক বৈদিক ধৰ্ম্মের যে যে 
সম্প্রদায় বৌদ্ধধন্রের পতনের পর 'বিন্দস্থানে প্রচালত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্ঘেরা প্রন্থানতয়ীর তিন ভাগের উপরেই (ভগনদূশীতাসহ ) 
ভাষা 'লাখয়াছেন। তাঁহাদের ভাষা লাখিবার প্রয়োজন ছিল এই যে, তাঁহারা দেখাইতে 
চাহেন যে এই সকল সম্প্রদায় বাহির হইবার পৃব্বেই যে তিন ধর্মগ্রন্থ প্রামাণিক গ্রন্থ 
বাঁলয়া স্বীকৃত হইত, সেই [তিন গ্রত্থরই উপর তাহাদের নিজের জের সম্প্রদায় 
দাঁড়াইয়া আছে, অপর সম্প্রদায় এ সকল €ল্থকে মানিয়। চলেন না চারবার কারণ 
এই যে, যাঁদ কোন আচার্য্য ইহা স্বীকার করেন যে অনা সম্প্রনায়ও প্রামাণিক ধর্ম্ম গ্রন্থের 
উপর সংপ্রাতাষ্ঠত, তবে তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মাহাঝ্মোন কতকটা লাঘব হয়; এবং 
এরুপ মাহাত্ম্ের লাঘব কর। কোন সম্প্রদায়ের অভীঘ্ট নহে । সাম্প্রদায়িক দৃষ্টতে 
প্রস্থানয় সম্বন্ধে ভাষ্য লাখবার এই প্রথা আরম্ভ হইলে, 'বাভন পাণ্ডত নিজ নিজ 
সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের উপরেই নিজ নিজ টাঁকা 'লাখয়া গাতার্থ প্রাতপাদন কাঁরতে আরম্ভ 
কাঁরলেন, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক টীকাই আঁধক মান্য 
হইয়া পাঁড়ল। গীতা সম্বন্ধে এক্ষণে যে সকল ভাষ্য [কিংবা টীকা পাওয়। যায়, তাহাদের 
প্রায় সকলগ্যালই এই প্রকার 'বিভত্ সাচ্পরদারিক আচার্য্য বা পণ্ডিতের রচিত । ইহার 
প্রণাম হইয়াছে এই যে, মূল ভগব্দ্গীহাতে একই অর্থ সহজভাবে প্রাতপাদিত 

হইলেও, এ গাঁতাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমর্থক বাঁপয়া উপলব্ধ হয়। এই সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীএতফরাচার্ষোর সম্প্রদায়ই প্রাচীনতম সম্প্রদায় এবং তউবজ্ঞানদাক্টিতে 
এ স্প্রদায়ই [জ্ৰস্থানে মান্যতম হইয়াছে । শ্রী শঙ্করাচার্যা ৭১০ শালবাহন 
(৮৪৫ সম্ব ) জনগ্রহণ করেন এবং ৩২ বৎসরে [তান গুহা-প্রবেশ করেন 
৪২), * বর্তমানে ইহা নিথ্ধীরত হইয়াছে । শ্রীশঙ্চরীচাযয একজন অলোকক 

প্‌রুষ হলেন [তান স্বকীয় দিব্যগাঁপ্তর দ্বারা সেই সময় চত্যান্দকে ব্যাপ্ত 
ধ মতের খ'ভন কাঁরয়। অগ্বৈতমত স্থাপন করিলেন ; এবং [তান শ্রযীত-দ্মৃত- 

[হিত বোদক ধৰ্চ্নের সংরকণার্থ ভারতবর্ষের চারিদিকে চারি মঠ দাঁড় করাইয়া 
বৈদিক সন্ন্যাস ধর্ম বা সম্প্রদায় কলিযুগে পুরঃপ্রবার্তত কাঁরলেন, একথা 


"২১১ কাল আরও ১** বংনর পিছাইয়া দেওয়া! আবশ্যক | পরিশিষ্ট ভাগে, 
|! 


৯২ গাঁতারহসা অথবা কম্মযোগশাস্ত 
সর্বাবশ্রুত। যে কোন সম্প্রদায়কেই ধর না কৈন, স্বভাবতঃই তাহার দুই ভাগ আছে 
_ প্রথম, তন্তরজ্ঞানের ভাগ ; দ্বিতীর, আচরণের ভাগ । প্রথম ভাগে জড় ব্রন্ধাণ্ডের 


বিচারের দ্বারা পরমেণ্বরের স্বরূপ নিষ্পন্নপুর্বকি শাস্বরীতঅননসারে মোকসম্বন্ধীয় 
সিদ্ধান্তও নির্ণয় করা হয়; এবং দ্বিতীয় ভাগে, এ মোন্দলাভের সাধন বা উপায় ক 
অর্থ এই জগতে মনুষ্য কিরূপ আচরণ কারে, তাহার নিরূপণ করা হইয়া থাকে । 
তন্মধ্যে প্রথম অর্থ তাত্বিক দঞ্টতে দখলে, শ্রী*ঞ্করাচার্যোর কথাটি এই যে, 
(১) আমি, তুমি, কিংবা মনুষ্যের চকুগোচর দৃশ্যমান জগৎ অথ সৃণ্ট্র অন্তর্গত 
পদার্থ সমৃহের নানাত্ব আসলে সত্য নহে । একই শুদ্ধ ও নিত্য পরবন্ধু এই সমন্ত 
ভরিয়া আছেন, এবং তাঁহার ম'য়াতে মনুষ্োর ইীন্দিয়সমক্ষে নানাত্ব অবভাসত হয় ॥ 
(২) মনুষ্ের আত্মাও মূলতঃ পরব্ন্ধরূপই ; এবং (৩) আত্মা ও প্রব্রহ্মের একতান্ন 
পূ্ণজ্ঞান অর্থাৎ অনৃভবাত্বক উপলাঁব্ধ না হইলে মোক্ষল,ভ হইতে পারে না । ইহাকেই 
অদ্বৈতবাদ বলে । ইহার তাৎপর্য এই যে, একমাত্র শুপ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত প্রবন্ধ 
ব্যতীত অপর কোন স্বতন্ত্র ও সত্য বস্তু নাই ; যে নানাত্ব চোখে দেখা যায় তাহা মানবী 
দৃষ্টির ভ্রম বা মারিক উপাধিমৃলক অব্ভাস মাত্র । মায়াও সত্য বস্তু বা স্বতপ্র হস্ত 
নহে ; উহাও দিথ্যা । এই সিদ্ধান্তের এইরূপ তৎপর্ধয । কেবল তত্তবজ্ঞানের বিচার 
কাঁরতে হইলে শাঙ্করমতের ইহা অপেক্ষা আঁধক আলোচনা করা আবশ্যক হয় না। 
“কন্তু শঞকরসম্প্রদায়ের ইহাতেই পূর্ণতা হয় না। অদ্বৈত তত্তরজ্ঞানের সঙ্গে *:ফর- 
সম্প্রদায়ের আর এক চিদ্ধনত আছে, যাহা আচারদযান্টতে প্রথমের সাহত সমান মাহাল্রা- 
বিশিষ্ট। তাহার তৎপথণ এই যে, যাঁদও [চত্ণৃদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মাত্মৈবযজ্ঞান প্রাপ্ত 
হইবার যোগ্যতা লাভ কারবার জন্য স্মৃতিগরন্থাদির উীন্ত অনুসারে গৃহস্থাশ্রমের 
কৰ্ম্মসকল করা অত্যন্ত আবশ্যক, তথাপি এই সকল কম্মের আচরণ চিরকাল কর্তব্য 
নহে, কারণ, পরিশেষে সকল কর্ম ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাস গহণ ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে 
পারে না। ইহার কারণ এই যে, বম্ণ” ও জ্ঞান, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর 
বিরোধী হওয়া প্রযুক্ত, সমন্ত বাসনা ও বর্ম পরিত্যাগ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ তাই 
হয় না। পারিশেষে সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতেই মগ্ন থাকা হয় বাঁলিয়া, 
এই সিদ্ধান্তকে “নিবৃত্তিমাগ”, ‘সন্ন্যাসানণ্ঠা' বা 'ভ্রাননিষ্ঠা” বলা হয়। উপনিষদ 
ও ব্রক্মস্‌ৱের উপর যে শাঙ্করভাষ্য আছে তাহাতে প্রাতপাদিত হইয়াছে যে এ উভয়ে 
শু অন্দৈতজ্ঞানই আছে এব্‌প নহে, ম্ন্যাসমাৰ্গ ও আছে অর্থৎ শাঙকরসম্প্রদায়ের 
উপার-উত্ত দুই ভাগেরই উপদেশ আছে । গীতার উপর যে *গুকরভাষ্য 
দিতে যে তাহাই গা জি 
ব্র্স্ঞ শাভা। ২৯, ১৪ দেখ)। ইহার প্রমাণ স্বরূপে গীভার কোন 
প্রদত্ত হইয়াছে, যথা “জানান সৰ বচন ভঙ্মমাং কাল রি 
সকল কৰ্ম্ম ভম্ম হইয়া যায় ।গাঁ. ৪. ৩৭ 7, “সৰ্বাকম্মাখলংপার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে” 
-জ্ঞানেতেই নৰ্ব্বকংল্ন'র পরিসমা'ক্ত হয় ( h 


বিষয়প্রবেশ 


করম্মই জ্ঞানপ্রাগ্তর গোঁণ সাধন এবং সৰ্ব্বকর্ম্ম*: সন্ন্যাসপুন্বক জজ 
হয়, শাঞ্রসপপ্রদায়ের এই সিদ্ধান্তই গাঁতাতে উপাঁদিষ্ট হইয় 
শাও;রভাষ্য লিখিত হইয়াছে । শঙ্করাচােএর পুৰ্বে যদ সন্ন্য 
(লিখিত হইরা থাকে, তাহা একণে পাওয়া যায় না । এইজ 
উঠাইয়া দিয়া নিবৃত্তিপর সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদান করা 
হইয়াছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। শ্রীশঙ্করাচার্ষের পরে 
অনুযায়ী, মধুসূদনাঁদ যে সকল অনেক টাকাকার হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে 
অনেকটা শঞ্ঠকরাচার্েটরই অনুকরণ কাঁরয়াছেন। ইহার পরে, এক 
উঠিয়াছে যে, অদ্বৈতনতের মূলীভুত মহাবাক্যসশৃহের মধ্যে “তন্তব' 
( পরৱহ্ম ) ভুমি (শ্বেতকেতু )] ছান্দোগ্যোপানষদের এই মহাবাক্য গীতার অয 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু এই মহাবাক্যের পদদকলের ক্রম বদলাইয়া প্র 
“বং” ও তাহার পর “তৎ” এবং পরে “আস” এই পদগুলিকে লইয়া, এই নূতন ক্রম 
ভানুসারে প্রত্যেক পদের উপর গ্রীতার আরম্ভ হইতে ছয় ছয় অধ্যায়, শ্রীভগবান 
অপক্ষপাতে সমান সমান বাঁটিরা দিয়াছেন । গীহা সম্বন্ধে পৈশাচ ভাষা কোন 
সম্প্রদায়েরই নহে, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং হনুমান অর্থাৎ মারুতি কর্তক 1 
এইরূপ কাহারো কাহারো ধারণা । 'ঁকন্তু আনল কথা তাহা নহে । ভাগবনে 
টকাকার হনুমান পণ্ডিত এই ভাষ্য রচনা করেন এবং উহা সন্ন্যাস মার্গেব ৷ ইহার 
কয়েক স্থানে শাঙ্কর ভাষ্যেরই অর্থ শব্দশঃ প্রদত্ত হইয়াছে ৷ সেইরূপ পর্ব ও অধুনা 
মারাঠীতে গীতার যে ভাষান্তর কিংবা আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে সে সমন্ত প্রায়ই 
শাঞ্কর ভাষ্যান;যায়ী । অধ্যাপক মোগ্মুলর কর্তৃক প্রকাশ: “প্রাচ্যধর্ম্মপুুক- 
মালার” পরলোকগত কাশীনাথ পন্ত তৈলঙ্গকৃত ভগবদ্‌গাঁতার ইংরোজ অনুবাদ আছ । 
তাহার প্র্ভাবনায় [লাখত হইয়াছে যে, এই অনুবাদে অনেকটা *ঙরাচা্য ও শাও্কর 
সম্প্রদায়ী টীকাকারাঁদগের অনুসরণ করা হইয়াছে । 

গীতা ও প্রস্থাননরয়ীর অনুভূত অনা গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাষা 
লাখবার রীতি প্রচালত হইলে পর, অন্য সম্পুদায়ের মধ্যেও এরুপ অনুকরণ আরম্ভ 
হইল । মায়াবাদ, অদ্বৈত ও সন্ন্যাস প্রাতুপাদনকারী শাঞ্কর সম্প্রদায়ের প্রায় সার্দ্ঘ দুই 
শত বৎসর পরে, শ্রীরামানুজাচাষ'্য ( জন্ম শক ৯৩৮, সম্বৎ ১০৭৩ ) বাশষ্টান্বেত 
সম্প্রদায় প্রবাঁ এত কারলেন। নিজ সম্প্রদায় পৃষ্ট কারবার উ.দ্দশ্যে শঙ্করাচাষেএর 
ন্যায় রামানজাচার্য)ও প্রচ্থান্রয়ীর উপর (সুতরাং তনন্থর্গত গীতারও উপর) স্বতন্ত ভাষ্য 
লাখয়াছেন । এই সম্প্রদায়ের মত এই যে, ভ্রীশঙ্করাচার্ষের স্বায়া-থ্যাওবাদ ও অদ্বৈত 
এ দুইটা সত্য নহে ; জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই [তন তন্ত্র ভিন্ন হইলেও, জীব 
ও জগৎ . আঁচং ) এই দুইটী একই ঈশ্বরের শরীর ; সুতরাং চিৎ-চিৎ বাট 
বর একই: এবং ঈশ্বর-রীরাভূতি এই সুখ চিৎ-আঁচৎ হইতেই পরে হুল চিৎ ও 
আঁচিৎ বা অনেক জীব ও জগৎ উৎশন্ন হয় । এই মতই উপানিষদ্‌.র্ষসৃত ও গাঁতাতে ত 
ত হইয়াছে, তন্তৰজ্ঞানদ্‌ল্টতে ইহাই রামানডজাচার্যেযর আঁভপ্রায় ৷ 
ভা. ২. ১২; ১৩. ২) । ই'হারই গ্রন্থসমূহের কারণে ভাগবত ধর্মের মধ্যে 
ত মত প্রবেশলাভ করিয়াছে, একথা বাঁললে অত্যান্ত হইবে না । কারণ, 


ইহা দেখাইবার 


৮৮১ নে 


১৪ গীতারহস্য অথবা বন্্মযোগশাদ্ত্ 


ইহার পন্থে মহাভারত ও গীতাতে ভাগবত ধর্মের যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে 
অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত দক্ট হয়। রামান:জাচার্য ভাগবত ধন্মাবলন্বী থাকা প্রযুন্ত, 
গীতাতে, প্রবৃত্তিপর কম্ণযোগ প্রাতপাদত হইয়াছে__এই কথাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মনে 
হওয়া উচিত হল । 'বন্তু রামান-জাচার্যের সময়ে মূল ভাগবত-খম্রোর অন্তর 
কদ্মযোগ অনেকটা লুপ্ত হইয়া 1গয়।ছিল এবং [তানি তন্তবজ্ঞানদৃষ্টিতো বাশচ্টাদ্বৈতবাদ 
ও নৈতিক আচরণদৃণ্টিতে ভাঁতন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই সকল কারণ গীতাতে 
জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও ভাঁগ্ত এই তিনি বাৰ্ণত হইলেও তততৰজ্ঞানদ্ণ্টতে বিশন্টান্বেত ও আচার- 
দৃদ্টিতে বাসুদেবভাঁন্তই গীতার সারতত্ত্ ; কর্ম্মানণ্ঠা কোন স্বতন্্ বদ্তু নহে, 
জ্ঞানানষ্ঠার উৎপাদক মাত, ইহাই রামানূজচার্যা সিদ্ধান্৷ কাঁরয়াছেন (গী. রা-ভা, 
১৮.১ ও ৩, ১ দেখ)। অদ্বৈত জ্ঞানের স্থানে বাশষ্টাদ্বৈত এবং সন্ন্যাসের স্থানে 
ভান্ত _যাঁদও রামানজাচার্ধয শ.ঙ সম্প্রদায় হইতে এইরূপ প্রভেদ কারয়াছেন, তথাপি 
[তান আচরণদ্টতে ভক্তই শেষ কর্তব্য বাঁলয়। স্বীকার করায়, বশাশ্রমাবহিত সাংসারিক 
কর্ম্ম আমরণ সম্পাদন করা__তাঁহার মতে গৌণ হইয়াছে । এবং সেইজন্য গীতার 
রামানৃজীয় তাৎসর্য7ও একপ্রকার কর্ম্ম-সন্ন্যাসপরই বলা যাইতে পারে । কারণ, কর্মের 
দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাগ্রিম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাচন্তাতে নিমগ্ন 
থাকা অথবা প্রেমযোগে অপারসীন বাসুদেব ভান্ততে ডুঁবয়া থাকা_এই দুই মার্গই 
কদ্/যোগদ্ান্টতে একই-_উভয়ই নিবন্ত পর | রামানূজাচার্ষের পরবন্তপ সম্প্রদায়ের 
উপরেও এই আপান্ত হইতে পারে। মায়ামিথ্যাতন্তৰবাদ অসত্য এবং বাসুদেবভন্তিই 
প্রকৃত মোক্ষসাধক, রামান_জ-সম্প্রদায়ের পরে এই মতপ্রচারক এক তৃতীয় সম্প্রদায় 
আবিভূতি হইয়াছিল । এই সম্প্রদায়ের মত এই যে, প্রব্রন্ম ও জীব কয়দংশে এক ও 
কিয়দংশে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করা পরস্পরাবরুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ । এইজন্য উভয়ই সতত 
ভন্ন এইরূপ স্বীকার কারতেই হয়; পর্ণরূপে কিংবা অংশতও উহাদের মধ্যে এক্য 
থাঁকতে পারে না। এই তৃতীয় সম্প্রদায়কে “দ্বৈতী সম্প্রদায়” বলা হয়। এই 
সম্প্রদায়ের লোকদিগের মতে ইহার প্রবর্তক শ্রীমধ্ৰাচার্য্য গ্রীদৎ আনন্দতীর্থ )| ইনি 
১১২০ শকে ১২1৫ সম্বতে সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তখন তাঁহার বয়স ৩৯ বংসর ছন । 
“কিন্তু ডাক্তার ভাণ্ডারকর “বৈষ্ণব, শৈব ও অন্য পন্থী" নামে যে ইংরাজী গ্রন্থ সম্প্রাত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে (৫৯ প$ ) তানি শিলালেখাঁদ প্রমাণের বলে, মধ্বাচাষের 
কাল ১৯১৯ হইতে ১১৯৮ শক পর্যন্ত ( ১২৫5-১৩৩৩ সম্বৎ ) নিদ্ধীরত কাঁররাছেন। 
শরীমধৰাচার্ষে/ প্রচ্ছানপ়্ী সম্বন্ধে _সৃতরাং গাঁ তাসম্বন্ধে_যে ভাষ্য আছে তাহাতে 
এই সমন্তগ্রথ দবৈতমতেরই প্রাতপাদক--ইহাই তান দেখাইয়াছেন। তাঁহার গীতা- 
ভাষ্যে তিন এইগুপ বলেন যে, নিত্কাম কর্মের মাহাত্য যাঁদও গাঁতাতে বার্ণত হইয়াছে 
তথাপি সেই নিৎকাম বর্ম সাধনমাৱ, ভাই চরম নিষ্ঠা । ভীন্ত সিদ্ধ হইলে পর, কর্ণ 
কিছ করিলে বা না কারলে, তাহাতে কিছ: আসিয়া যায় না। 'খ্যানাৎ বর্্মফলত্যাগঃ" 
_প্রমেণ্বরের ধ্যান বা ভক্তি অপেক্ষা কদ্্মফলত্যাগ বা নিভ্কাম কন শ্রেষ্ঠ ইত্যাঁদ 
কতকগুলি গাঁতাবচন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ; কিন্তু গাঁতার মাধ্বভাষ্যে লাঁখত 
হইয়াছে যে, এ সকল বচন অগরশঃ সত্য বলিয়া ধারবার পাঁরবর্তে অর্থবাদাত্মক বাঁলরা 
বুবিতে হইবে (গাঁ, মা ভা, ১২. ১৩)। চতুৰ্থ সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্যয প্রবর্তিত 


০১০ 


বিষয়প্রবেশ ১৫ 


(জন্ম শক ১৪০১, সম্দধ ১৫৫৬ ) | রামানহজ ও মাধ্ৰ-সম্প্রদাণ 
বৈফবপন্থী ৷ বি ন্তু জীব, জং ও ঈশ্বর স' 
কিংবা দ্বৈত মত হইতে স্বতন্ত্ৰ । মায়া-বিরাহ 
নহে, এই সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন । এই জন্যই 
এই সম্প্রদায় শ্রীশগকরাচার্যেোযর ন্যায় জীব ও ব্রহ্ম 
ইহারা বলেন যে, আগর স্কুলঙ্গের ন্যায় জীব ঈশ্বরের 
নহে, মায়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঈশ্বর হইতে বিভন্ত'এক শাস্তি, এবং 
মোনজ্ঞান ইবরানগ্রহ ব্য তাং ভগবদভান্তই 
সাধন ৷ এই সিদ্ধান্তের কারণেই শাঙ্কর-সস্প্রদায় হইতেও এই সম্প্রদায় ভিন্ন হইয়াছে । 
এই মার্গের লোকেরা পরমে*বরের এই অন্প্রহকে “পুষ্টি, পোষণ” নামেও আঁভাহত 
করেন, তাই এই সম্প্রদায়কে “প্‌ণ্টিমার্গ "ও বলা হইয়া থাকে । এই সম্প্রদায়ের 
ভন্তরদশীপকাঁদ গাঁতাসদ্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহাতে এইরূপ নিদ্ধ্ধীরত 
হইয়াছে যে, ভগবান অক্জর্নকে সাংখাজ্ঞান ও কর্ম্মযোগের কথা প্রথমে বলিয়া শেষে 
ভন্ত-অমৃত পান করাইয়া কৃতকত্য কাঁরয়াছেন ; সেই কারণে ভগবদ-ভীন্ত এবং বিশেষ- 
ভাবে 'ন্বযান্তপর প্াঞ্টমাগর্শর ভান্তই সমস্ত গীতার মুখ্য তাৎপর্য । কারণ এই যে, 
ভগবান গীতার শেষে এই উপদেশ "দিয়াছেন যে, “সব্ব্ধম্মনি: পারত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্ৰজ” (গাঁ, ৯৪. ৬৬) - সকল ধৰ্ম্ম ত্যাগ কাঁরয়া একমাত্র আমারই শরণ লও । উপ 
সম্প্রদায়নম্‌হের আঁতিরিন্ত নিম্বাকেরও রাধাকৃষ-ভীন্তপর আর এক মম্প্রদায় আছে । 
এই আচার্য্য, রামানুজাচাের পর ও মাধ্বাচার্যের পূব্বে আনুমণীনক ১০৮৪ শকে 
(১২১৯ সম্বং) আবির্ভূত হইয়াছলেন, ডাক্তার ভাণ্ডারকর এইরূপ নিবারণ 
কাঁরয়াছেন। জা, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্বার্কাচার্ষেযর মত এই যে, এই তিন ভন্ন 
হইলেও, জীব ও জগতেরাব্যাপার ও আন্তত্ব স্বতন্ না হইয়া উহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া আছে এবং মুল পরমে*বরের মধ্যেই জীব ও জগতের স্‌ক্ষ্তত্ৰ 
অন্তভূতি রাহয়াছে। এই মত সিদ্ধ কারবার জন্য নিম্বার্ক বেদান্তস্‌ত্র সম্বন্ধে এক 
স্বতন্ত্র ভাষ্য নিখিয়াছেন । এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশনীরী ভট্রাচার্য্য গণতার 
'তততপ্রকাশিকা' নামে এক টীকা লিখিয়া তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত গণতার্থ 
এই সম্প্রদায়ের অনুকুল । রামানুজাচার্ষের বিশিচ্টাদ্বৈত হইতে এই »ঞ্প্রদায়ের ভেদ 
প্রদর্শনার্থ ইহাকে 'দ্বৈতাদ্বৈতী' সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে । ইহা স্নষ্উই উপলম্খি 
হয় যে এই সকল [ভনন [ভন সম্প্রদায় শকর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদ স্বীকার না কাঁরয়াই 
প্রবর্তিত হইয়াছিল ; কারণ, টকষগ্রাহা প্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বান্ধিয়া স্বীকার লা কাঁরলে 
ব্যন্তের উপাসনা অতি ভান্ত নিরাধার বা বিয়ংদশে মিথ্যাও হইয়া যায়॥ কিন্তু 
_ ভানতবাদ স্থাপন কারবার জন্য অদ্বৈত ও মায়াবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ বারতেই হইবে এমন 
কোনই কথা নাই ৷ মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্র দশায় এবং 
ন্যান্য সাধু-সন্তেরা ভীন্তর সমর্থন কারয়াছেন। অতএব এই পন্থা শ্রীশঞ্ররাচার্যেোযের 
হইতেই চাঁঈয়া আসিতেছে এইরূপ অনুমান হয়। অদ্বৈত, মায়া-মিথ্যাত্ববাদ 
ও বরম্মত্যাগের আবশাকতা,এই সকল শাহ্বরপ্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, উক্ত পল্থাতেও গৃহীত 
হইয়া থাকে। কিন্তু এই পন্থার ইহাও মত যে, বর্াক্ৈক্যরুপ মোক্ষপ্রাষ্তর সন্বপেক্ষা 


মেক্ষের 


৯৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


সংগম সাধন হইতেছে ভাগ । “তুজ হৰাবা আহে দেব। তাঁর হা সুলভ উপায়" 

(তুকা, গা, ৩০০২-২ ) অর্থাৎ _তোমার যাঁদ দেবতা হইতে হয়, ইহাই তাহার সলভ 
উপায়। তুকারাম বাবাজীর কথা অনুসারে এই পন্যাবলম্বীর ইহাই উপদেশ । 

গীভাঠেও ভগবান প্রথমে এই কারণ বাঁলয়াছেন যে, “রেশোথীধক তরগ্েষাম- 
বাস্তাসন্তরচেতদাম্‌” (গাঁ. ১২. ৫ ) অর্থাৎ অধ্যট রন্ের প্রত চিন্তকে আসন্ত করা আঁধক 

ক্লেণকর ৷ পরে, অঞ্জর্নকে এই উপদেশ দিয্লাছেন যে, "ভ হ্াপ্রেহতীব মে প্ররাঃ" 
( গাঁ. ১২. ২০ ৷ অথাৎ আমার ভঃই আমার অতীব শ্রিঃ। অতএব ইহাই প্রকট 
হইতেছে যে, অদ্বৈত পর্যযবনায়ী ভাঁগমাগ'ই গাঁতার মুখা প্রাতপাদ্য বিষ্ণু । শ্রীধর 
স্বামীও গীভার স্বকৃত টীকাতে ' গাঁ. ১৮. ৭%) গীতার এইরূপ তাৎশর্ষণই প্রকাশ 
কারয়াছেন। মারাঠী ভাষাতে এই সম্প্রদায়ের গণ তাসদ্বন্ধীয় সব্ন্তন গ্রন্থ হইতেছে 
এজ্ঞানেবরী”। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, গীতার আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছয় 
অধ্যায়ে কর্ম্ম,মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্ত এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান প্রাতপাঁদত হইয়াছে । 
স্বরং জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজ গ্রন্থের শেষে বাঁলয়াছেন যে, “ভাষাকারাঁ তে (শঙ্করা 
চাষণকে ) বাট পুসত”-_অথতি ভাঘ।কার শঙকরাচার্থযকে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া -অর্থাৎ 
শঞ্্রাচার্যোর মতানুসরণ করিয়া আম নিজে টীক্কা রচনা করিয়াছি । কিক্‌ 

'জ্রানেশ্রী"কে এক অন্পূর্ণ স্বতন্দ গ্রন্থ বালয়া ধরা উচ 5, কারণ ইহাতে গীঁঠার মূল 
অর্থ অনেক বাড়াইয়া অনেক সরল দ্টান্তের দ্বারা সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়। 
হইয়াছে এবং ইহাতে বিশেষভাবে ভাঁ্তমার্গের ও কিয়দংশে নিষ্কাম কর্চ্মেরও 
স্রীণঙ্রাচার্ধয অপেক্ষা উত্তম বিচার করা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে যোগী 
ছিলেন । তাই, গীতার ৬৭্য অধ্যায়ের বে গ্লোকে পাতঃ্নল-যোগাভ্যাসের বিষর 
আসিয়াছে, তংসন্বন্ধে তান এক বিস্তৃত টীকা করিয়াছেন । তাঁহার বন্তব্য এই যে, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের শেষে “তম্নাদ্‌যোগা ভবাঙ্জবিন” অতএব হে তঙ্বিন, তুমি 
যোগী হও (গা. ৬. ৪৯), অক্জুনকে এইরূপ বালয়া-সমগ্ত মোক্ষপন্যার মধ্যে 
পাতগ্জলযোগই সব্বেত্কৃ্ট নাদ্দ্টি কারয়াছেন এবং এই কারণে নিজে উহাকে 'পন্ধরাজ' 
বলিয়াছেন । সার কথা এই যে,[ভব ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকার ও টাঁকাকারগণ 
গীতার অর্থ আপনাপন মতের অনুকূল স্থির কারয়া লইয়াছেন । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
এই কথা যে, গাঁতায় উপাঁদষ্ট প্রবৃত্তিপর কম্্মমার্গ গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমার 
সাধন, ; গীতাতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বীকৃত তনবগ্ঞানই পাওয়া যায়; আপন 
সম্প্রদায়ের, মোক্ষদণ্টতে শেষের কর্তব্য বাঁলয়া যে সকল আচার দ্বাঁকৃত হইয়াছে, সেই 
সকলই গাঁতাতে বার্ণ তইইয়াছে । অর্থাৎ মায়াবাদাত্মক অদ্বৈতবাদ ও কৰ্ম্ম সন্ন্যাস, 
মায়াসত্যতপ্রাতপাদক 'বশিষ্টাদ্বৈত ও বাসনদেবভান্ত, দ্বৈত ও বিকভান, শৃদ্ধাদ্বৈত 
ও ভাত, শাওকরাদ্বৈত ও ভা, পাতঞ্গল-যোগ ও ভান্ত, কেবল যোগ, কেবল ব্ৰহ্মজ্ঞান, 
এইরূপ অনেক প্রকারের কেবলমাত্র নিবত্তিপর মোক্ষধ্মই গাঁতার প্রধান ও প্রতিপাদ্য 
বিষয় । * ইহা শুধ আমাদেরই মত নহে, প্রাসদ্ধ মহারাষ্ী কাঁব বামন পণ্ডিতের 

* ভির ভিন্ন নপ্গবাকের আচাধাদিগের গীতানধ্বন্ধীয় ভাষা 

দিলিয়া ১৭টি প্রধান প্রধান টা ৮, বোগাইয়ে পাট ডি ১৯৮ ৬ 
ভিন তি চীকাকারদিগের তি একযোগে অবগত হইবার পক্ষে এই গদি বই সুবিধাজনক 


> বিষয়-প্রবেশ ১৭ 


5) ৰ 
৷ সস গাীতাসম্বন্ধীর তাঁহার “যথার্থদশীপকা” নামক বিজ্তুত 


_ উপোদঘোতে [তান প্রথমে লিখিয়াছেন_ 


bd পরা অঙ্গ ভগবন্থজী । য়া কালষগ মাজা ॥ * 
জো জো গীতার্থ যোজী । মতানুরূপ ॥ 
1 “হে ভগবান, এই কাঁলষ,গে যে যে গাঁতার্থ যোজিত হইয়াছে, তাহা (নি 


মতানুর্‌প । এবং পুনরায় আক্ষেপ পৃত্বক লিখিতেছেন যে, 
কোণ্যা মিসে" তরী কোণা । গাঁতার্থ অন্যান্য বাখাণী ॥ 
রি * বজনাবডে তো থোরামতীহি. করণ । কায় কর জী ভগবন্ধা ॥ 
কোন কারণে কোন কোন লোক, গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ বড় 
 লোবদের কাঞ্জ আমার ভাল লাগে না, কি কাঁরব ভগবান ।" অনেক সাম্প্রদায়িক 
 টকাকারাদগের ভিন্ন ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দোয়া তৎসম্বন্ধে কেহ 
কেহ এই কথা বলেন যে, যেহেতু এই সন্ত মোক্ষসম্প্রনার পরম্পরাবরোধা, এবং গাতায় 
কাঁ প্রাতপাদিত হইরাছে নিশ্চয় করিয়া কোন সম্প্রদায়ই তাহা বাঁলতে পারে নাই, 
অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে এই সকল মোক্ষসানের, বিশেষতঃ কর্ম্ম, ভক্তি 
ও জ্ঞান এই তিনের বর্ণন স্বতন্র প্রণালীতে সংক্ষেপে ও পৃথক্‌ পৃথক কারিয়া ভগবান 
প্লণভূঁমির উপর ঠিক যুদ্ধের আরচ্ভে, অনেক প্রকার মোক্ষোপায়ের গোলবোগের এ 
গাঁড়গা বিভ্রান্ত অঙ্্জহনকে উপদেশ কারয়াছিলেন। কেহ কেহ এইরূপও বলে, 
মোক্ষের অনেক উপাহের এই সকল বর্ণনা পথক পুথক্‌ নহে, কিন্তু এই সকলের 
.. শ্রকতাই গাঁতায় দেখান হইরাছে। এবং সব্বনেষে কেহ কেহ একথাও বলেন যে, 
গীতার প্রাতপাঁদত ব্রঙ্গাবদ্যা উপাঁর উপাঁর যাঁদও সলভ বলিয়া মনে হয়, তথাপি 
র প্রকৃত মর্ম অতীব গড় , গররম:খ বাতীত তাহা কেহ অবগত হইতে পারে না 


ধ্যে 


ইহা জুষ্পপ্ট যে, গাঁতার অনেক প্রকার তাৎপযণ ব্যাখাত হইয়াছে ॥ 
প্রথমেই তো স্বয়ং মহাভারতকার ভাগবতধধ্ান:সারী অর্থাৎ প্রবান্তপর ৮৯৯ 
EE পর আঁবভূতি টি: আচার্য্য, কবি, যোগী ও 
ড নিজ সম্প্রদায়ান রূপ শব্ধ নিবধাত্তপর তাংপয 7 প্ৰতিপাদন কাঁরয়াছেন 
 ভগবদ্গীতার এইরংপ অনেক প্রকার তাৎপর্য দোখয়া যে কোন ব্যাস্ত '্রান্তাচত হর 
তই এইরুপ প্রশ্ন কাঁরতে পারে যে, এই পরস্পরীবরোধী নানাবিধ তাংপ্য 

গ্রন্থ হইতে বহর করা যাইতে পারে ক? বাঁহর করা*্যাইতে পারে৷ শুধ: নয় 
ইচ্টও আছে এইরূপ যাঁদ কেহ বলে, তবে এইরপ হইবার হেতু কিঃ বা 
চাষ বিদ্বান, ধাণ্ম'ক ও অত্যন্ত সাত্বক প্রকীতর লোক ছিলেন সে 
নান সংশয় নাই। শ্ৰীণগ্করাচার্যে'যর মত মহাতকজ্ঞানী আজ পর্যন্ত জগতে 
নাই বললেও অত্যান্ত হইবে না। তবে আবার তাঁহার সাঁহত পরবন্তাঁ 
র এতটা মতভেদ কেন? গাঁতাতো একটা ভোজবাজী নহে যে, তাহা 
খ্বীশ একটা অর্থ বাহির কাঁরবে। উপারউদ্ত সংপ্রদায়নন:হের 
গাঁ রাত হইয়াছিল । অক্জুনর শ্রম বাড়াইবার জনয নহে 


রে 


১% গাঁতারহস্য অথবা বদ যোগশান্ত 


পরজ্্ তাঁহার ভ্রম দ্‌র কারবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই গাঁতা অঞ্জনের নিকট বিবৃত 
করিয়াছিলেন ৷ গাঁতাতে একই 'বিশপ্ট প্রকারের নিশ্চিত তাংপযেণর উপদেশ বরা 
হইয়াছে, এবং জঞ্জ“নের উপর স্তাহার অভাষ্ট গারণামফলও হইয়াছে। ইহার পরেও 
গাঁতার তাৎপর্য লইয়া এতটা গোলযোগ কেন হইয়া চাঁলয়াছে? প্রশ্নটা কঠিন যাঁরা 
মনে হয় সত্য । কিন্তু উহার উত্তর উত্তম দাঁণ্টতে যতটা কঠিন বলিয়া মনে হয়; আসলে 
ততটা কঠিন নহে ৷ মনে কর, কোন সৃষ্ট ও সুরস পালন দোয়া নিজ নিজ 
রি অনুসারে যাঁদ বা কেহ তাহাকে গমের, কেহ বা ঘুতের এবং কেহ বা চানর 
পক্কা্ন বলে, তাহা হইলে আমরা কোনটা মিথ্যা বায়া স্বীকার ঝাঁরব? ভিনই 
আপন আপন হিসাবে সত্য । কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল না যে প্কান্নটি কোন: 
বন্ত, দ্বারা প্রন্তৃন্ভ হইয়াছে । গম, ঘৃত ও চিনি এই তন পদার্থই একত্র মালত হইয়া 
তাহা হইতে লাজ জিলেপী, মোতিচুর ইত্যাদি অনেক প্রকার পালন প্রস্তুত হইতে 
পারে, সুতরাং তাহার মধ্যে পল্ান্নটী কোন: পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত, তাহা নির্ণয় করিতে 
হইলে, উহা গোধমপ্রধান, ঘৃতপ্রধান .কিংবা শক'রাপ্রধান, শুধ এইরূপ বালিলেই 
চলিবে না। সমর্থনের সময় কেহ বা অমত, কেহ বা বিষ, আবার কেহ বেহু বা 
এরাবত, কৌন্তভ, পারিজাত প্রভাতি বিভিন্ন হস্ত; লাভ করিয়াছিলেন, তব্‌ তাহা দ্বারা 
সমুদ্রের বাস্তাঁবক স্বরুপ নির্ণ'র হয় নাই । সাম্প্রদায়িকভাবে গাঁতাসাগরের মন্থনকারী 
টাকাকারাদগের অবস্থাও [ঠিক সেইরূপ । আর একটি উদাহরণ দিই । কংসবধের 
সময় রঙ্গমণ্ডপে অবতীর্ণ একই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরপ প্রত্যেক দর্শকের নিকট বাভিন্ন 
স্বরূপে অর্থাৎ মল্লের নিকট বজুসদ্‌শ, স্তীলোকের নিকট কামদেবসদূশ, আপন 
মাতাপিতার নিকট প.রসদশ প্রতিভাত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভগব্গীঁতা এক হইলেও 
বান সম্প্রদায়ের নিকট উহা বিভিন্নর্‌পে প্রতাঁয়মান হইয়াছে এইরপ বলা যাইতে 
পারে । যে কোন ধর্সসম্প্রদায়ের কথা ধর না কেন, সে সম্প্রদায় একটা সাধারণত 
প্রামাণিক ধন্মপ্রন্থের অনুসরণ করিবেই কাঁরবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। কারণ, 
তাহা না হইলে এ সম্প্রদায় একেবারেই অপ্রমাণ বিবোঁচত হইয়া সকল লোকের নিকটেই 
অমান্য হইবে ॥ এইজন্য বৈদিক ধৰ্ম্মে'র যত সম্প্রদায়ই হউক না কেন, কোন বিশেষ 
বিষয়, যথা ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ইহাদের পরস্পর-সম্বন্ধ বাদ দিলে বাকণ বিষয়ে 
সমন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই মিল হয়। সেইজন্য আমাদের ধর্মের প্রামাণিক 
গ্রন্থাদির উপর যে সকল সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বা টাকা আছে, সেগ্ীলতে মূল গ্রন্থের 
শতকরা নব্বইয়ের অধিক বচন বা গ্লোকের ভাবার্থ একই । যাহা বি; ভেদ, তাহা 
অবশিষ্ট বচন বা প্লোক সম্বন্ধে দেখা যায়। ওঁ সকল বনের সরল অথ' গ্রহণ করিলেও ' 
উহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান অন;কুল হইবে ইহা সত্ভবপর নহে। এই কারণে 
ইহার মধ্যে যে সকল বচন নিজ সম্প্রদায়ের অননকুল সেইগ্‌লিই প্রধান ও অন্যগ্যাল 
গোঁণ বালিয়া স্বাঁকার করিয়া, অথবা প্রতিকুল বচনগলির অর্থ যে কোন যৃন্তির দ্বারা 
অন্যথা করিয়া যতটা সম্ভব সহজ ও সরল বচনাদি হইতেও নিজ নিজ অনুবল গ্েবার্থ 
ও অনুমান বাহির করিরা, নিজ সম্প্রদায় যাহাতে সেই সকল প্রনাণের বলে সিদ্ধ হয়, 
স্বরূপ গাঁতা, (২৯২ ও ১৬ ৩. ১৯; ৬.৩ এবং ১৮.২) গ্লোকগুলির উপর 


'বিষয়-প্রবেশ 


গণীতার তাৎপর্থয বাঁহর করিবার অন্য উপায় কি আছে তাহা বলা 
প্রকরণ ও ৰাক্য এই সকলের অঞ্ধীনপয় কার্যে অত্যন্ত কুণল মাঁমাংস 
সম্বন্ধে সব্ধ্মানয এক পঢুরাতন শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত কারিতোছি £_ 
উপকুমোপসংহারৌ অভযাসোহপুব্বতা ফলম্‌ ৷ 
অর্থবাদোপপতাী চ লিঙ্গং তাৎপর্যণনির্ণয়ে ॥ 
মাঁমাংসাক্কার বলিতেছেন যে, কোন লেখার, প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাংপর্য্য 
বাহর করিতে হইলে উদ্ধৃত গ্লোকোস্ত সাতটি বিষয় উপায়-দ্বর্‌প (লস) হওয়ায় এ 
সাত বিষয়ের বিচার করা নিতান্তই আবশাক। তন্মধ্যে সব্বপ্রথম বিভা্যয 
উপকবোপপংহারৌ' অর্থাৎ গ্রত্ধে আরম্ভ ও শেষ এই-দুই বিষয় ॥ প্রত্যেক মনষাই 
মনোমধ্যে কোন 'বাশষ্ট হেতু ধরিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন ; এবং উত্ত বিশিষ্ট 
উদ্দেশ্য সিন্ধ হইলে পর গ্রন্থ সনাপ্ত করেন । এইজনা, গ্রশ্থতাৎপধ৭-নর্ণরকার্ষে 
প্রথমেই গ্রন্থের উপরুম ও উপসংহারের প্রাত লক্ষ্য করা আবশ্যক । সরল রেখা ব্যাখ্যা 
কাঁরবার সময় ভূঁমাত শাস্ত্রে এইরূপ বলা হইগ্রা থাকে যে, আরম্ভে্র বিন্দু হইতে যে 
রেখা দাঁক্ষণে-বামে কিংবা উপরে-নীগে না বাঁকয়া শেষের বন্দ, পর্যন্ত বরাবর সমান 
যায় তাহাকে সরল রেখা বলে। গ্রন্থের তাৎপর্যানি্ণয়েও এ নিয়ম প্রবুক্ধ হইতে পারে । 
যে তাংপর্যয গ্রন্থের আরম্ভে ও শেষে স্পণ্টরুপে প্রকাশ পায়, তাহাই গ্রন্থের সরল 
তাৎপৰ্য্য । প্রারদ্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যাইবার অন্য অন্য পথ থাকলেও সে সব 
বাঁকা পথ বা আড় পথ বাঁলয়া বাঁঝতে হইবে। এইরুগে আনান্ত দেখিয়া গ্রন্থের 
তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করিবার পর সেই গ্রন্থে ‘অভ্যাস’ বা পঢুনরুক্জি কিরূপ করা হইয়াছে, 
অর্থাৎ পুনঃপ,নঃ কি বলা হইয়াছে ইহা দেখতে হইবে । কারণ, গ্রন্থকার যে বিষয় 
সিদ্ধ কাঁরতে চাহেন, তাহার সমর্থনার্থ 1তাঁন অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়া 
প্রত্যেকবার “অতএব এই বিষয় সিদ্ধ হইল” কিংবা “অতএব ইহা করা আবশাক" 
এইরূপ একই 'সিন্ধান্ত পৃনঃপ:নঃ বাঁলয়া থাকেন। গ্রন্থতাংপর্ষ্য ঝাঁহর কারবার 
চতুর্থ ও প্তম সাধন 'অপবর্ধতা' ও 'ফল' । 'অপর্বতা অর্থাৎ নূতনহ।* যে কোন 
গ্্থকার হউন, একটা কিছ নুতন বাঁলবার কথা না থাকিলে, প্রায়ই তান নতন 
_ গ্রন্থ 'লাখতে প্রবৃত্ত হন না। অন্তত যে সময় ছাপাখানা ছিল না, সে সময় এরুপ 
ত না। এইজন্য কোন গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার পূর্বে, সেই গ্রন্থে 
[ব্বতা, বৌপষ্ট্, [কিংবা নৃতনত্ব ক আছে তাহাও দেখা আবণ্যক। এই প্রকারে সেই 
বা. গ্রদ্ধের কোন ফন অর্থাৎ উড লেখা বা গ্রন্থের দরুণ কোন পাঁরণাম সম্বাউত 
থাকিলে সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ৷ কারণ এই ফল 'নাঁলবে কিংবা 
কাঁরয়াই যখন কোন গ্রন্থ লেখা হইয়া থাকে, তখন সংঘটত পারণামের উপর 


২০ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


মনোযোগ দিলেই গ্রন্থকারের আঁভপ্রায় খবেই স্পষ্টরূপে ব্যন্ত হইবে । ষ্ঠ সাধন ও 
সণ্তম সাধন:কি ? না,_'অর্থ'বাদ' ও “উপপান্ত। 'অর্থবাদ' এই শব্দটি মীমাংসক- 
[দিগের পারিভাষিক শব্দ (জৈ স১.২১.১৯)। মুখ্যত কোন; বিষয়ের বিধান করিতে 
হইবে অথবা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ কারতে হইবে ইহা নিচ্ধারত হইলেও গ্রন্থকার 
রসঙ্গ্মে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রতিপাদনের মুখে দ:ষ্টান্স 
দিবার জন্য, তুলনা করিয়া একবাক্যতা সম্পাদনা্থ অথবা সামা ও ভেদ প্রদর্শনার্থ, 
প্রতিপক্ষের দোষ দেখাইয়া স্বপক্ষ সমর্থ নার্থ, অপকারা্থ, আঁতশয়োন্ডির ভাবে এবং 
হা্তীবন্যাসের পাঁরিপোষক কোন বিষয়ের পরব ইতিহাসের সমবন্ধসনত্রে অন্য বিষয় 
বাঁণ'ত হয়। উদ্ত কারণ বা গ্রসঙ্গসমহের অরতারন্ত অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, 
এবং কখনো কখনো বিশেষ কোনই কারণ থাকেও না। এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যাহা 
বণনা করেন, তাহা ম্‌ল উদ্দেশোর বিপরীত না হইলেও গৌরবার্থ বা স্পণ্টীকরণার্থ 
িবংবা পূর্ণতা সম্পাদনা্থ করা হয় বিয়া তাহা সকল সময়ে যে অক্ষরশঃ সত্য হইবে 
এরুপ কোন নিয়ম নাই । * কিং বহুনা, এই অগ্রধান বর্ণনা অক্ষরশঃ সত্য কৈ সত্য 
নহে ইহা দেখবার জন্য কখন কখন গ্রন্থকার দ্বয়ংও সাবধানতা অবলম্বন করেন না। 
এইজন্য & সকল কথার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না ; অর্থাৎ ইহা স্বীকার করা যায় 
না যে, গ্রচ্থকারের গসন্ধান্্পক্ষের সঙ্গে এই 'বাভল্ন বিষয়ের কোন বিশ্ষে সম্বন্ধ আছে । 
উহা কেবল প্রশংসাবাদ অর্থাৎ শ্‌ন্যগর্ভ', আগন্তক বা জুুতিবাচক, এইভাবে গ্রহণ করিয়া 
মীমাংদকগণ উহাকে 'অঞ্থবাদ' এই নাম দিয়া থাকেন, এবং এই অর্থবাদাত্ূক কথাগ্যাল 
ছাড়িয়া দিয়া পরে গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ধারণ কাঁরয়া থাবেন ৷ ইহার পর, উৎপাত্তির প্রতি 
মন দিতে হইবে ॥ কোন বিঁশণ্ট বিষয়কে লিদ্খর্‌পে দেখাইবার জন্য তকশাস্তানহ্সারে 
বাধক প্রমাণের খণ্ডন করা এবং সাধক প্রমাণের অনুকুল বিন্যাস করাকে 'উৎপাত্ত' বা 
‘উপপাদন' বলে। উপক্রম ও উপসংহাররপ দুই সীমান্তে প্রথমে দড়প্রতিষ্ঠিত হইলে 
পর, মধ্য পথটা অর্থ বাদ ও উপপত্তির সহায়তায় সুনিশ্চিত কাঁরতে পারা বায় । কোন্‌ 
বিষয়টি অপ্রস্তুত ও আনাাহাঙ্গক ( অপ্রধান ) ইহা অর্থবাদের সাহায্যে বুঝা যায়। 
অর্থবাদের একবার নির্ণয় হইলে পর, যে বান্তি গ্রচ্থতাংপর্য নির্ণয় করিতে চাহেন তানি 
সমন্ত বাঁকা পথ ছাড়িয়া দেন৷ পাঠক যখন এইরুপে বাকা পথ ছাড়িয়া সরল ও প্রধান 
রাস্তায় আসেন তখন উপপত্তির সরল পথ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় পাঠককে কিংবা, 
গরশ্থসমালোচবকে প্রথম হইতেই সম্মুখে ক্রমশ ধাক্কা দিতে দিতে শেষের তাৎপর্ধয সোজা 
আনিয়া তবে ছাড়ে ॥ আমাদের প্রাচীন মীমাংসকাঁদগের 'স্থিরীকৃত 
এই নিয়ম" সন্ব'দেশীয় 'বিদ্বানদিগের সমান অভিমত হওয়ায় উহার ও 
আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনার প্রয়োজন নাই ।** | 


 * অর্থবাদাজরত বৰ্ণনা, বু-হিতিনলক বণনা হইলে তাহাকে ‘অনুবাদ’, বন্তহিতির বিরদ্ধে 
তাহাকে 'গুশবাদ? এবং পূৰে' বহুচ্ছিতি ধরিয়া বিস্ত আপাতত হ্্িতি ছাড়য়া দিয়া যে 
নয তাহাকে ‘ভংতাৰ্থ বাদ’ বলে তরঘবাদের এই তিন বং নাম নর্থ বদ! এই সামানা শশ্দের 
শর্তর্গ'ত নিবখাদির সত্যাসতা অনুসারে এই তিন ভেদ । ১ - 


'বিষয়-প্রবেশ 


এ সম্বন্ধে কেহ এরুপ সন্দেহ কারতে পারেন যে”, 
সংগ্রায়প্রবর্ত্ত ক আচার্যাঁদগের জানা ছিল না? এব 
সকল নিয় পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের উপ্পানষ্ট 
মনে করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, কাহারো 
(সংকুচিত) হইয়া পাঁড়লে আর তান ব্যাপকতা প্ৰীকার কারতে পারে৷ 
কোন-না-কোন প্রকারে ইহা প্রমাণ কাঁরতে চেষ্টা করেন যে প্রামাণিক ধন্ম £ 
মধ্যে নিজ সংপ্রদায়েরই বর্ণনা আছে। নি সম্পরদায়প্রাপক্ধ বাতাঁত উন 
অর্ম হইলেও উহা সত্য নহে, তাহাতে কোন-না-কোন স্বতন্ত হেতু আছে 
গ্রন্থের তাংপর্বযসম্বশ্ধে সাম্পরদাঃ কারাদিগের পর্ব হইতেই এই দু ধারণা হই 
বাকে ৷৷ নিজ গতান-বায়ী যে অর্থ পত্বেই সত্য বালয়া তাহারা স্থির কার 
তাহাই স্বৰ প্রাতপাঁদিত আছে এইরূপ দেখাইতে ‘গয়া মীমাংসাশাদ্ত্ের কোন 
বাধা আসলেও উপার-উন্ত দঢ় ধারণার দরংণ টাঁকাকারেরা এ সকল নিয়মের ধোন 
গুরুত্ব আছে বাঁলয়া মনে করেন না। হন্দুধৰ্ম্ম-শান্ৰান্তৰ্গত মিতাক্ষরা, দায়ভাগ 
প্রভাত গ্রন্থোস্ত স্মৃতি-বগনসম:হের ব্যবস্থা বা একবাকাতা এই তন্তৰানঃসারে করা হয়। 
িঙ্ঞ কেবল হিন্দধর্মগুম্থাদিতেই যে এই প্রকার পাওয়া যায় তাহা নহে। খষ্টায় 
ও মহদ্মদণীর ধর্মের আদিগ্রন্থ বাইবেল ও কোরাণেরও পরবন্তর্ণ কালে আব্ভূতি শতশত 
সাল্প্রদারক গ্রন্থ জারগণ এইরপেই উহাদের অর্থাস্কর ঘটাইগ্রাছেন এবং এই বাইবেলের 
পরাতন অদ্ীকারের অন্তর্গত কতকগাল বাক্যের অর্থ ইহ: লোকাঁদগের অর্থ হইতে 
খপ্টভন্তেরা ভিন্নরূপে নিধাণারত কাঁরয়াছেন । এ পর্যাস্ত দেখা যাইতেছে যে, কোন বব 
সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ কিংবা লেখা কোন:টি ইহা যে যে দ্থলে পর্ব হইতেই 
ধৃহুরানাপ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যেখানে এই 'নীর্দদন্ট প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ বলে পরবর্তাঁ 
সমস্ত বধয়ের নির্ণয় করা হইয়া থাকে, সেই সেই স্থলে গ্রন্থার্থ নর্ণরের উপরোন্ত 
পরদ্ধীতই দ্বীকৃত হইয়া থাকে দৌখতে পাওয়া যায়। এখনকার বড় বড় আইন-পাণ্ডত, 
উ্বীল ও বচারপাঁত, ই'হারা প্বেকার প্রামাণিক আইনগ্রন্থাঁদকে কিংবা বিঢারানচ্পাঁতর 
সম্বন্ধে আপন আপন দিকে বেরূপভাবে টালিরা থাকেন, তাহার মধ্যে এই রহস্য নিহিত 

আছে । যাঁদ শুধু লোকক বিষয়ের সম্বন্ধেই এই অবস্থা হয়, তবে আমানের ধর্ম্মগ্রন্থ 
উপনিষদ, বেদান্তদত এবং তাহারই সমান প্রনথানরয়ীর অন্তর্গত তৃতীয় গ্রন্থ ভগবঞ্গতা 
সাবদ্ধেও যে এই প্রকার সাম্প্রদাঁয়ক দুষ্টিতে দৌথবার কারণে (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক 
ভাষা ও টাকা হইয়াছে ইহাতে 'বাদ্মত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্ত; এই 
পা প্রাক পন্ধাত ছাঁড়য়া উপয:ন্ত মীমাংসকাদগের পন্ধাত অনুসারে *ভগবদ্গীতার 
উপক্রম, উপসংহারাদর দিকে দযণ্টপাত কাঁরলে দোঁখতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতাঁয় 

আধ প্রত্যক্ষ আরম্ভ হইবার পৰে যখন কুর:ক্ষেত্রে দুই পক্ষের সৈন্য যুদ্ধে স্জিত 
না পরস্পরের উপর শ্রসম্পাতে উনাত, এবং সেই অবসরে একাদিক্তনে অঞ্জন 
নর বড় বড় কথা বিবৃত কাঁরয়া শবমনস্ক' হইয়া সন্যাস গ্রহণের জন্য প্রদ্তুত 
অর নির্ণয় করা হয় এবং কোন নিৎ্পান্তর অন্তর্গত উদ্দেশ্য নিণ'য় কাঁরবার আবশাক 5। নাই 
বিধান থাকিলে উহা পরবর্তী মোকদ্দনায় প্রমাণ বলয়া গণ) হয় না। এইর্‌প বিধানকে 
কিংবা 'বহ।বিধান' বলে এবং বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে ইহা অথ'বাদেরই প্রকারান্তর 


রঃ 
৫1 


২২ গাঁতারহস্য অথবা বম্ম' যোগশান্ত্র 


হইয়াছিলেন, তখনই অচ্জুনিকে স্বীয় ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জনা ভগবান গীতার 
উপদেশ কারয়াছেন। যখন অঞ্জন দেখিতে লাগিলেন যে দুষ্ট দুযে'যাযনের সহায় হইয়া 
আমাদের সাঁহত যুদ্ধ কারবার জনা কে কে আ[সয়াছে, তখন বৃদ্ধ পিতামহ ভীগ্ম, গরু 
দ্রোণাচার্যা ও গুপ্ত অন্বতৃথমা, প্রতিপক্ষ হইলেও আত্মায় কৌরব এবং অন্যান্য 
সুহদ্‌ আত্মজন, মামা, কাকা, ভগ্মীপাঁত, শ্যালক, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি তাহার দষটি- 
গোচর হইল। কেবল এক ক্ষুদ্র হঞ্িনাপুরের রাজালাভার্থ ই'হাদগকে বধ বারয়া 
নিজ কুলক্ষয়াদি মহাপাপ কাঁরতে হইবে এই বিচার তাঁহার মনে উদিত হওয়ায় তাঁহার 
হৃদয় এবেবারে ক্ষু্ব হইল ॥ একদিকে ক্ষাধর্ম্ম “যৃন্ধ কর” বলিভ্তেছিল, এবং 
অন্যদিকে পিতৃভানত, গুরুভন্তি, বন্ধপ্রেম, সং্তগ্রণীত তাঁহাকে পিছনে টানিতেছিল ॥ 
যদি যুদ্ধ কাঁর তাহা হইলে পিতামহ, গুর্‌ ও আত্মীয়ীদগকে হত্যা করিয়া ঘোর পাতকে 
পতিত হইতে হইবে, আর যাদি না কার তবে ক্ষাব্ধম্ম'কে লগ্ঘন করা হইবে ॥ এইরূপ 
একদিকে গর্ত আর একদিকে কূপ দেখা দিলে পর, দুই ম্যাড়ার গ'ঁতার মধো পাঁড়িয়া 
কোন নিরুপায় প্রাণীর যে অবস্থা হয়, অক্জনেত।সে অবস্থা হইয়াছিল! অঞ্জর্তন খুব 
বড় যোণ্ধা ছিলেন সতা, কিন্তু ধম্মাথন্মের সেই নৈতিক সংকটে অকস্মাৎ পাঁতত 
হওয়ায় তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, হাতের ধন: খাঁসয়া পড়ল 
এবং “আমি যুদ্ধ করিব না” বালিয়া কাঁদতে কাঁদতে তিনি রথে আড়ষ্ট হইয়া রহলেন ৷ 
শেষে মনষ্যের যাহা স্বভাবতই বেশখ প্রিয়, সেই মমতা অর্থাৎ [িকটবন্ত' বব্ধাপ্লেহ, 
দংরবতাঁ ক্ষা্ম্মের চ্ছান অধিকার করায়, মোহবশে [তিনি এইরূপ বাঁলতে লাগিলেন 
যে “ীপত্বধ, গুরুবধ, বহ্ধুবধ, সংহদ্বধ, আঁধক কি সমগ্র কুলক্ষয় গুভূতি ঘোরতর পাপ 
করিয়া রাজালাভাগেক্ষা উদরপন্তির জন্য ভিক্ষা বরা কি মন্দ ? শত্রু এ সয় আমাকে 
নিরস্ত্র দেখিয়া আমার গলা কাটিয়া ফেলে, সেও ভাল; কিন্তু যুদ্ধে আতগয়াদগের 
বধসাধন করিয়া তাহাদের রক্তে কলাঁঞকত ও অভিশাপগ্রস্ত হইয়া আমি সংখভোগ ইচ্ছা 
করি না। ক্ষাধ্ম হইল ত ক হইল? তার জন্য পিতৃবধ, বন্ধূবধ ও গুরুবধর্পে 
ভয়ঙ্কর পাতক যাঁদ করিতে হয় তবে পড়ে যাক সে ক্ষা্ধাম', আগুন লাগুক সেই 
ক্ষানীতির মুখে! প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে ভ্ক্ষেপ না করলেও, তাহারা দজ্জঁন হইলেও 
এইরূপ আচরণ আমার পক্ষে উচিত নহে । আমার আড়ার [বসে প্রকৃত কল্যাণ হয় 
তাহাই আমার দেখা আবশ্যক ॥ আমার যখন মনে হইতেছে এইরূপ ঘোর পাতক করা 
শ্রেয়স্কর নহে, তখন ক্ষাত্রধ্্ম' যতই শান্যোন্ ধর্ম হউক না বেন, এই প্রসঙ্গে তাহা জামার 
কি কাজে আসবে ? এইরংপে তার মন চিন্তায় ক্ষতাবক্ষত হংয়ায় ফন্মসিম্মড়ে হইয়া 
থা বিংকন্ত'ব্যবিমুঢ় হইয়া অঞ্জন গ্রীকের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান গাঁতা-উপদেশ 
দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ কারলেন ; এবং তৎকালে যুদ্ধ করাই তাঁহার কন্তবয হওয়ায়, 
ভাঁগ্নাদিকে বধ করিতে হইবে এই ভয়ে পরাঞ্চুখ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্ৰেচ্ছাক্মে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করিলেন । গাঁতা-উপদেশের রহস্য যদি উন্বাটন করিতে হয় তবে তাহার উপকুম 
উপসাহার ও পারণাম ফল আলোচনা করা আবশ্যক । ভীন্তর দ্বারা কি 
হয়, কিংবা ব্ক্জঞানের দ্বারা অথবা পাতঞ্জল যোগের se 
দ্বারা করংপে মোক্ষ লাভ করা 


যায়, ইত্যাদি নিবত্তিপর মার্গ কিংবা কণ্মত্যাগরূপ সন্নযাসধ্ম'সন্বন্ধায় 
কৈবলনাত আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। অষ্জ:নিকে ৩০৭১ 


বি্ষয়-প্রবেশ 


অবলম্বনে ভিক্ষা কারবার জনা ব 
খাইয়া আমরণ যোগাভ্যাস কারবার জনা {হিমালয়ে ( 
প্রায় ছিল না। অথবা ধনুৰ ব্ণণের বদলে হাতে করতাল, ম 
বাদা-সহযোগে ভগবানের নান কা 
ধর্মভিমির উপর, ভা 
নাতো প্রবৃত্ত করা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না। 
গগিরাছে এবং কুরুক্ষেত্রের উপর অগ্জর্থনের অনাপ্রকার কঠোর 
গীতা বিবৃত কারবার সমন স্থানে স্থানে অনেক প্রকারের শ 
শেষে ‘তদ্মাৎ’ অর্থাৎ ‘অতএব’ এই পদ__অন:মানবাচক গে 
প্তদ্মাদ্‌ যুধাস্ব ভারত”_হে অজ্জর্কন, অতএব তুমি fc 
“্তস্মাদুত্ণ্ঠ কোঁস্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্য়ঃ'-_ অতএব তুম 
উধান কর ( গাঁ. ২. ৩৭:) “তদ্মাদসন্তঃ সততং 


ক্ধ কর ( গাঁ ২. ২ 
ষুশ্ধে কৃতানশ্চয় হই 
কাব্যং কর্ম্ম সমাচর”__অতএব তুমি 
আসাঁক্ট ছাড়িয়া নিজ কর্তাবা কর্ম কর ( গাঁ. ৩. ১) , "কুবদ কর্ম্মে'ব তদ্মাৎ ত্বং"_ 


অতএব তুমি কম্মই কর ( গাঁ. ৪১৮), “মামন:সনর য.ধা চ"__আমাকে স্মরণ কর ও 
যুদ্ধ কর (গাঁ. ৮. ৭) “সব্বকন্তা ও কারাজিতা আন, তুমি নিমিত্তমাত, অতএব য.' 
ও শত্রুকে জয় কর" (গাঁ. ১১ ৩৩) “শাস্তোস্ত কর্তবা করা তোমার উ 
১৬১৪) :__এইর-প অক্জর্নকে নিশ্িতার্থক কম্ম্পর উপদেশ কাঁরয়া 
অধ্যায়ের উপসংহারে প.নব্র্বার ‘এই সমস্ত করম্ম করা উাচত" ( গা” ১৮.৬ ) 
ধনের নাশ্ভত ও উত্তম মত ভগবান ববৃত কীররাছেন। এবং পাঁরশেষে, “অ 
তোমার অঙ্ঞানমোহ এখন নষ্ট হইল কি না”? (গাঁ. ১৬ ৭২) এই প্রশ্নের 
অঞ্জন শ্রীকৃষকে এই সঙ্গোষজনক উন দলেন_ 

নণ্টো মোহঃ স্মহীতলব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচুুত ৷ 

"শ্থিতোহাস্ম গতসন্দেহঃ কারষ্যে বচনং তব ॥ 

“হে অহাত ! আমার কর্তবামোহ ও সংশয় নষ্ট হইয়াছে , এখন আমি তোমার 
কথামত কাঙ্গ করিব ৷” ইহা জঙ্জর্তনের শুধু মুখের*্কথা মাত্র নহে ॥ তাহার পর 
অঙ্জর্কন সত্য সতাই যুদ্ধ কাঁরয়া সংগ্রামে ভীদ্ম কর্ণ জয়দুথাদির বধসাধন কাঁরলেন । 
এই বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, “অঞ্জর্টনকে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন তাহা 
নিবান্তপর জ্ঞান, যোগ কিংবা ভীন্তমাত্েরই উপদেশ এবং তাহাই গাঁতার মুখ্য প্রাঁতপাদ্য 
[বিষয় । কস্ট যুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল বাঁলয়া মধ্যে মধ্যে কর্মের অক্পদ্বজ্প 
প্রশংসা কাঁরয়া ভগবান অক্জর্কনকে এ যুদ্ধ সম্পূর্ণ কাঁরতে 'দয়াঁছলেন্ত । সুতরাং 
যুদ্ধের সপ্পূর্ণতা-সাধনকে মুখ্য বিষয় না ধাঁরয়া আনুষাঙ্গিক কিংবা অর্থবাদাত্মক 
বাঁলয়াই ধাঁরতে হইবে ।' কল এইর্‌প তর্ক'হীন্ত অনুসারে গঁতার উপক্রম, উপসংহার 
ও পাঁরণাম ফল ঠক দাঁড়াইতে পারে না । স্বধদর্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্য অনেক বথ্ট ও বাধা 


কারবার জন্য উপার-উন্তরপ আপান্তকারণীদগের শন্যগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে কোথাও 
কাথত হয় নাই ; কাঁথত হইলেও, অক্জনের ন্যায় বাদ্ধযান্‌ ও চৌকোস পুরুষ উহা 
ক প্রকারে গ্রহণ কাঁরতেন ? তাঁহার মনে মুখ্য প্রশ্ন ইহাই ছিল যে, ভয়*্কর কুলক্ষয় 


LY সাঁহয়াও আমরণ সাধন কাঁরবার মহত্তহ দেখানই এই স্থলে আবশ্যক ছিল ইহা সিদ্ধ 
& 


২৪ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশান্ত 


প্রত্যক্ষ করিলেও আমাকে য.্ধ করিতে হইবে কি না, এবং যুদ্ধ করিতে হইলেও 
কি প্রকারে পাপে পড়িতে হয়। “নিষ্কাম বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর” কিংবা “বর্ম্ম কর” 
এ প্রশ্নের অর্থাৎ মুখ্য উদ্দেশোর এইরপে উত্তরকে অর্থ'বাদ বলিয়া কখনই উড়াইয়া 
দিতে পারা যায় না। সেরুপ করা, আর নিজ যজমানের ঘরেই যজমানের আতা হইয়া 
থাকা এবই কথা! বেদান্স, ভান্ত কিংবা পাতঞ্জল যোগ এই সমঞ্ঞ গীতায় যে একেবারেই 
উপাঁদণ্ট হয় নাই, একথা আমি বলি না। কিন্তু; গাঁতায় এই যে তিন বিষয়ের সা*মলন 
করা হইয়াছে, তাহা কেবল এইর্‌প হওয়া চাই যে, তাহার ফলে পরদ্পরবির্ধ ধর্ম 
সমূহের কঠিন সমস্যায় পাঁড়য়া “এটা করিব, কি ওটা কাঁরব” এই প্রকাররুতব]বমড 
অক্জর্নের যাহাতে নিজ কর্তব্যের নিষ্পাপ পন্থা লাভ হইয়া ক্ষানরধন্মাননুসারে দ্বকীয় 
শাদ্যোন্ত বন্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে । তাংপর্যা এই যে, প্রবভিধন্মেরই জ্ঞান গীতার 
মূল বিহয় এবং অন্যান্য কথা তথাসম্ধির উদ্দেশ্যে কাথত ও আন্যাঙ্গক , সুতরাং 
গাঁতাধমেরি যে রহসা তাহাও প্রবৃত্তিপর অর্থাৎ কণ্মপরই হইবে, ইহা ত স্পম্টই 
রহিয়াছে । কি; এই প্রবৃত্তিপর রহসাটি কি এবং তাহা বেদান্তশাগ্ত হইতে 
কিরুপে 'নপ্পনন হয়, কোন টীকাকারই তাহার সংস্পণ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। গাঁতার 
আদান্ত উপরূম ও উপসংহারের দিকে ঠিক লক্ষ্য না করিয়া, গাঁতার চক্মজ্ঞান বা ভক্তি 
[নজ নিজ সম্প্রদায়ের কিরুপে অন;কুল হয়, (নবৃত্তিদণ্টতে তাহাতেই টাঁকাকারগণ 
নিমগ্ন হইয়া শিয়াছেন দেখা যায়। যেন বণ্মের সাহত জ্ঞান ও ভাক্তির নিত্য সম্বন্ধ 
স্থাপন করা একটা মহা পাপ! আমি যে আশৎকার কথা ঝলিতোছ সেইরূপ আশঙ্কা 
একজনের হওয়ায় তানি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র চক্ষের সম্মখে রাখিয়া 
ভগবদ্গীতার অথ" করা উাঁচত। শ্রীক্ষেত্র কাশাঁর সম্প্রতি সমাধিস্থ প্রসিন্ধ অবৈতণ' 

পরমহংস শ্রীকৃফানন্দ স্বামী, "গাতা-পরামধ” নামে ভগবস্গীতার সম্বন্ধে এক কদর 


উপনিষদের তত্তবজ্ঞান” গ্রন্থের এক 
স্থানে এইরূপ কথা বলিয়াছেন । আরো কতকগুলি ও 
এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের Pt TEN EE 
লোচনা করিয়া কন্মপর দ:ণ্টিতে তদন্তভ:“ত সমত 
তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রযন্ন বরেন নাই ; 
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পর্যযালোচন। কাঁরয়া উহার বিধরসম:হের সঙ্গীত প্রদর্শন করা এ 
কিন্ত; তাহা কারবার পর্বে” গীতার প্রার্তে পরদ্পরীবরদ্ধ নী 
সমস! দেখিয়া অঞ্জন যে সঞ্কটে পাঁড়য়াছিলেন, তাহার স্বর 
কাযা ব্যাখ্যা করা আবশাক | নচেৎ গাঁতান্তগ“ত বিষয়ের মর্ম 
ধারণায় আসিবে না । অতএব, এই ক্ম্ম-অকর্ম্মে'র বিচারসঙ্কট কিরুূপে বিকট হয় এবং 
'আনেক প্রসঙ্গে, “ইহা কার, কি উহা কার” এইরূপ সংশর-গোলযোগের মধ্যেপড়িয়া মানুষ 
কিরূপ হতবৃশ্ধি হইয়া পড়ে ঠিক্‌ বুঁঝিবার জনা, এই প্রসঙ্গের অনেক উদাহরণ যাহা 
শ্াস্রে, বিশেষত মহাভারতে, পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব । 
হাতি বিষয়-প্রবেশ সমাপ্ত 


দ্বিতীয় প্রকরণ 


কর্মা(িজ্ঞাসা 


“কং কর্ম্ম কিমবর্মেতি কবয়োহপান্র মোহতাঃ।”* 
গাঁতা ৩.১৬ । 


ভগবশ্াঁতার আরম্ভে, গরচপরবিরুদ্ধ দুই ধর্মের কাঁইচার মধ্যে আফা পড়ায় 
কত বাবিম অঞ্জনের মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিছুই আশ্চর্য্য নহে। 
যে সকল অসমর্থ ও আডমণ্ভরা ব্যান্ত সম্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগপ,ন্ব'্ক বনে 
গমন বরে, অথবা যাহারা শান্তির অভাবে জগতের অনেক অন্যায় নীরবে সহ্য বরে, সে 
সকল লোকের কথা স্বতন্ত। [কল্তু সমাজে থাকিয়া যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ধার ক্ম্ম'বর্ত্তা 
পুরুবদিগের স্বকীয় সাংসারিক কন্ত'ব্যসকল বথাধদ্্স ও যথানশীতি সম্পাদন কাঁরতে হয়, 
তাঁহাদেরও মনে এইরূপ [চিন্তা অনেক সময় উপাঁছত হইয়া থাকে । যুদ্ধের আরগ্ভেই 
অক্জর্যনের কত'ব/জজ্ঞাসা ও মোহ হইয়াছিল । পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মীয়ের 
শ্রাদ্ধ কারবার সময় উপাস্থত হইলে যাধাঠিরেরও এইরূপ মোহ আঁসিয়াছল। সেই 
মোহ নিবত্ত করিবার জন্যই 'ান্তিপন্থ” কথিত হইয়াছে। অধিক ক, ব*মণবদ্ম'- 
সংশয়ের এই প্রকার অনেক প্রসঙ্গ খুশ্জয়া ঝাহর করিয়া কঙ্পনা করিয়া সেই বিষয়ে বড় 


বড় কবিরা সরস কাব্য ও উত্তম নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। যেমন মনে কর, প্রসিদ্ধ 


ইংরেজ নাট্যকার শেক:সপীররের হ্যামলেট নামক নাটক ডেনমার্ক দেশর প্রাচীন 
রাজপুত্র হ্যামূলেটের খুল্লভাত, আপন ভাইকে_ডেনংমাকেরে রাজাকে অর্থাৎ 
হাযামূলেটের পিতাকে-_খুন করিয়া ও হ্যামলেটের মাতাকে প;নর্বিবাহ করিয়া সিংহাসন 
পর্যান্ত দখল করিয়াছিলেন। তখন এইর্‌প পাপাচারী খ/ললতাতকে: হত্যা কাঁরয়া 
শুহধামণান,সারে পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইবে, 'কিদ্বা মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পকে বাপ 
বলিয়া ও সিংহাসনের দখলকার রাজা বাঁলয়া তাঁহার অধশনতা স্বকার করবে, এই 
সংশয়মোহে পড়িয়া কোমলান্ঃবরণ হ্যামূলেটের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছল ? 
শ্রীকফের সা NT ৯ সা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া শেষে 
“বাচিয়া থাকা, কি. না থাকা” 'বিচার-বিবেচনার পর হ্যামূলেটের ক পাঁরণাম 
হইয়াছিল, এই লাটকে আহার চিত্র উত্ণ্টরুপে রাত হইয়াছে। “কোরায়লেনস:* 
নামক আর এক নাটবেও এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গ শেক:সপাঁয়ার বণনা 
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তানি তাহাদিগের নিকট অঙ্গকার বরেন। বিয়ৎ 
সাহায্যে রোমান লোকাদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, দেশ জয় 
এবেবারে রোমনগরের দরজার সামনে তাঁহার শিবির ছ্াপন 
নগরের রমণণগণ কোরায়লেনসের স্ত্রী ও মাতাকে সম্মুখে রাখিয় 
তাঁহার কত'ব্য বি, সেই বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দিলেন 
শতুপক্ষের সমীপে [তান যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার সেই অঙ্গক 
ভাঙ্গাইয়া দিলেন॥ বর্তবাকর্তব্যের সংশয় মোহে পাঁতত হইবার 
জগতের প্রাচীন িংবা অর্্বাচীন ইতিহাসে অনেক আছে । কিন্তু এত 
আমাদের কোন প্রয়োজন নাই ॥ আমাদের মহাভারত গ্রন্থই এইর্‌প 
যাললেও হয় ॥ গ্রন্থারচ্ভে (আ, ২) ভারতের বর্ণনা করিতে কাঁরতে স্বয়ং ব্যাস 
*সংক্ষার্থনযায়য্ত, 'অনেকসময়াম্বিত' প্রভাতি তাহার বিশেষণ দিয়াছেন । উহাতে 
সমন ধঞ্মনাপ্র) অর্থশাস্্ ও নোক্ষণাপ্্ আছে | (শহুধ তাই।ই নয়,যাদিহান্তি তদনাত্র 
যন্নেহান্ডি ন তং রূচিৎ'__ইহাতে যাহা আছে তাহা অনাত্রও আছে এবং ইহাতে যাহা 
নাই তাহা অন্য কোথাও নাই ( আ, ৬২৫৩)-__এইর্‌প মহাভারতের মাহাত্ম্য কীর্তন 
কারয়াছেন। অধিক কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ প্রাচীন মহাত্মা পুরুষেরা 
বিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সুবোধ্য কাঁহনীর আকারে, সামান্য লোকাঁদগের 
বোধ-সৌকয্য।থে ভারত 'মহাভারতে' পাঁরণত হইয়াছে । নতুবা 
যুদ্ধের কিংবা ‘জয়’ নামক ইতিহাসের বর্ণনা কারবার জন্য আঠারো পৰ্ব 
কারবার কোন প্রয়োজন ছল না। 

কেহ এইরূপ প্রশ্ন করতে পারে বে, শ্রীকৃষ্-অজ্জর্যনের কথা ছাঁড়য়া দাও ; কিন্তু 
তোমার আমার এতটা গভীর জলে প্রবেশ কারবার প্রয়োজন ক? মন; প্রভাত 
স্মৃতিকারেরা আপন আপন গ্রন্থে, মনুয্যেরা সংসারে কিরপভাবে চলবে এই 'বিষয়ে 
২ িস্পন্ট নিয়ম নির্দেশ কাঁরয়া দেন নাই? কাহারো [হিংসা কাঁরবে না, প্রাণনাশ 

কাঁরবে না, নাঁতিরক্ষা করিয়া চাঁলবে, সত্য বালবে, গুর;জনাদিগকে সম্মান করিবে, 
"চুরি কিংবা ব্যাভচার করিবে না প্রস্ীত সম্বদ্নের সাধারণ নিয়মগীল সবলে যাঁদ 
টা বরে, তাহা হইলে তোমার এই গোলযোগের মধ্যে পাঁড়বার কারণ কি? কিন্তু 
উল্টা এইরূপ বিচারও করা যাইতে পারে যে, জগতের যাবতাঁয় লোক যে পর্যন্ত না 
এই নিয়মান;সারে চলে সেই পর্যাস্থ সঞ্জনেরা সদাচরণের দ্বারা দুষ্টলোবাঁদগের ছেলে 
জাগনাদগকে জড়াইয়া ফোলাবন না, তাহারা প্রাতকঘ্ার্থ যে প্রক্ষারেই হউক 
রক্ষা কাঁরবেন? ইহা ব্যতীত এই সাধারণ 'নয়মগ্যালকে নিত্য ও 
বালয়া মানিয়া লইলেও, অনেক সময় কর্তাপুর,ষের সম্মুখে এইরংপ প্রসঙ্গও 
পড়ে, যে দ্থলে এই সাধারণ নিযমগীলর মধ্যে দুই কিংবা ততোধিক নিয়ম 
একই সময়ে আমরা প্রাপ্ত হই । ভখন “এ-টা কারব ক ওটা কাব” এইরুপ 
মধ্যে পাঁড়য়া মানুষ পাগলা হইয়া যায়। অক্জর্যনের অবস্থা এইরূপই 
| কিন্তু অদ্জু‘ন বাতগিত অন্য মহৎ ব্যান্তর নিকটেও এইরূপ কাঁঠন সমস্যা 
থাকে। এই. সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মন্মস্পশ্শী বিচার 


৫ ০ 


২৮ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত 


আলোচনা আছে। তাহার দষ্টা্ত-_-মন স্বর্ণের পক্ষে সাধারণ বাঁলয়া যাহা 
বলিয়াছেন “আঁহংসা সত্যমন্তেয়ং শোচামন্দেয়ানগ্রহঃ”-_অহিংসা, সত্য, অক্তেয়, 
কায়মনো-বাকোর শুদ্ধতা ও ইান্িয়ানগ্রহ (মন: ১০. ৬৩)__এই সনাতন ন!ীতধৰ্ম্মগুনলর 
মধ্যে আহংসার কথাটাই ধরা যাক্‌। “আঁহংসা পরমো ধন্মঃ' (মভা, আ. ১১. ১৩) এই 
'তত্তবাট কেবল আমাদের বৈদিক ধনের মধ্যে নাই, কিন্ত; অন্য সকল ধ্মে'র মধ্যেই ইহা 
মৃখারপে পারগাঁণত হইয়াছে । বোদ্ধ ও খব্টানাদগের ধণ্মগ্রন্থে যে সকল আদেশ 
আছে তন্মধ্যে “হংসা করিবে না”, এই আদেশ-বচনাটিকে মন;র মতই প্রথম দ্থান দেওয়া 
হইয়ছে । হিংসা শুধু জীব-হত্যা নহে, অন্য প্রাণীদের মনে কিংবা শরীরে কষ্ট 
দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে ধরা যায়। সুতরাং আহংসা অর্থে, কোন সচেতন 
প্রাণীকে কোন প্রকার দুঃখ না দেওয়া বুঝাই । পিতৃহত্যা মাতৃ-হত্যা, নর-হতযা এই 
সকল হংসা জগতের সকল লোকেরই মতে বড় রকমের হিংসা হওয়ায়, সকল ধম্মে'র 
মধোই এই সকল হংসাকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু মনে কর, আমার 
প্রাণ নাশ করিবার জনা, কিংবা আমার পত্নী বা কন্যার উপর বলাংকার কারবার জন্য 
অথবা আমার ঘরে আগুন লাগাইবার জন্য, অথবা আমার সমন্ত ধনসম্পান্ত, স্থাবর 
অন্থাবর দমণ্ত হরণ কারবার জন্য কোন দুষ্ট মনুষ্য হাতে অন্রশস্ত লইয়া সংসাক্জিত ; 
নিকটে পারতাতা লোক কেহই নাই, তখন এইরুপ 'আততায়ণ মনুষাকে আমরা কি 
“আহংসা পরমো ধর্ম" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষা করিব ? না_এই দুষ্ট লোক 
সাম উপচারের কথা যাঁদ না শুনে তবে উহাকে যথাশান্ত শাসন করিব ? মন; বলেন 


গুরুং বা বালবুণ্ধো বা ব্রহ্মণং বা বহশ্রুতমূ। 
আততায়িনমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌ ॥ 


“এইরূপে আততায়ী বা দুষ্ট মন:য্যকে--সে গরূই হউক, বৃদ্ধই হউক, ছেলেই 
হউক, বা বিদ্বান, ব্রাহ্মণই হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিশ্চয়ই বধ করিবে ।” 
কারণ, এরুপ গ্থলে, হত্যার পাপ হত্যাকারণকে স্পর্শ করে না, আততায়ণ নিজের 
অধন্মণচরণেই নিহত হয়, এইরূপ শাস্তরবারেরা বলেন (মন্‌ ৮.৩৫০) ॥ শুধু 
মন; নহে, অধ্বণচীন ফৌজদারা আইনও একটা সাঁমার ভিতর আত্মরক্ষার এই 
অধিকার স্বাঁকার করিয়াছে এইরুপ প্রসঙ্গে, আহংসা অপেক্ষা আতসংরদ্ষণের 
ওঁচতাই অধিকতর বুঝিতে হইবে । ভুপ-হত্যা সকলেই অতি গাঁহতি বলিয়া গ্বাঁকার 
করে; চস গর্ভে আটকাইয়া গেগে উহা:*কাটিয়া বাহির করা হয় না কি? যন্তে 
পশনবধপ্রণত বলিয়া বেদও দ্বাঁকার করেন (মনন ৫, ৩১); তথাপি পিষ্টপশ; নিন্মার্ণ 
করিয়া তাহাও এক সমর" এড়াইতে পারা যায় (মভা, শা ৩৩৭, অন. ১৯৫. ৫৬) 
বায়, জল, ফল প্রদ্ৃতি সব্ব'স্থান ছোট ছোট ক্ষ্র জীবে যে ভরিয়া 
আছে, তাহাদের হত্যা কিরনপে বন্ধ হইবে? মহাভারতে (শাং ১৫. ২৬) অঞ্জন 


বদ্মণজজ্ঞাসা ২৯ 


সকল জাবের হাত পা ভাগিয়া যায়!” অতএব 
বাঁললে কি ফল হইবে ? এইরূপ সারাসার বচার ব 
৯১৬) মূগয়ার সমর্থন করা হইয়ছে ॥ বনগণ্বে 
্রাঙ্গাণ ক্রোধের দ্বারা কোন পাঁতব্রতা রমণীকে ভণম করি 
প্রযয় হইলেন, তখন তিনি সেই রমণীর শরণাপন্ন হইলেন ; তাহার 
রহস্য বুঝাইবার জন্য এ রমণণ উক্ত ব্রাহ্মণকে এক ব্যাধের [নিকট পাঠাইলেন 
ব্যাধ মাংস বিক্রয় কাঁরিত ও পরম মাতৃ-পতৃভন্ত ছিল। ব্যাধের এই বাবসায় দে 
্রাঙ্গোণের প্রত্যন্ত (বিস্ময় ও খেদ উপস্থিত হইল। তখন ব্যাধ আঁহংসার 
প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাকে বালয়া তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন কাঁরল । জগতের মধ্যে কে কাহাকে 
না খায়? “জীবো জাঁবস্য জশবনগ্‌” ( ভাগ, ১. ১৩. ৪৬) এই বব 
চলিতেছে । আপৎকালে “'প্রাণস্যান্নমিদং জব্বম্‌”-ইহা শুধু স্মতকারগণই বে 
বলেন তাহা নহে (মন; ৫. ২৮, মভা, শাং ১৫. ২১), ইহা উপানষদের মধোও 
স্পণ্ট কথিত হইয়াছে (বেসন, ৩৪. ২৮; ছাং ৫ ২, ১ ব্য, ৬. ১.১৪)। সকলেই 
হিংসা ছাড়িয়া দিলে ক্ষান্রধণ্ম' কিরূপে থাকিবে ? এবং ক্ষাৱধ্ম চলিয়া গেলে 
প্রজাদিগের পরিভ্রাতার বিনাশ ঘটিয়া, যে যাহাকে ইচ্ছা বিনাশ কাঁরবে, এইরূপ অবদ্থা 
দাঁড়াইবে । সার কথা, নীতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা সকল সময়ে ব্নের বিচার চলে 
না, নীতিশাদ্রের মুখ্য নিয়ম যে আঁহংসা, সেই আঁহংসার নিরমেতেও কর্ত'ব্য/কন্তব্যের 
সক্ষম বিচার করা আবশ্যক হয় । 

যেমন আঁহংসা ধৰ্ম্ম, তেমান ক্ষমা, শান্তি, দয়া-_-এই সকল গৃণও শাস্তে কথিত 
হইয়াছে কিন্তু, সৰ্ব সময়ে এই শান্তি কিরুপে রাক্ষিত হইবে? নিয়ত যাহারা 
শান্ত অবলম্বন কাঁরয়া থাকে তাহাদের স্মপ্‌ত্রাদকেও ইতর লোকেরা প্রকাশ্যভাবে 
নিশ্চয় হরণ বরে-_এইর্‌প কারণ প্রথমে দেখাইয়া, প্রহাদ আপন নীতি বালরাজকে 
এইরুপ বলিতেছেন 


ন শ্রেরঃ সততং তেজো ন নিতং শ্ৰেয়স! ক্ষমা। 


* * * 
তদ্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পাঁণ্ডতৈরপবাদিতা ॥ 
২ নিয়ত তেজাঁদ্বতা ও নিয়ত ক্ষমা শ্রেয়ণকর হয় নাঃ এইজন্যই হে বস জ্ঞানীরা 
 ক্ষমারও অপবাদ কাঁরয়াছেন (মভা, বন. ২৮. ৬, ৮)। অনন্তর, ক্ষমার যোগ্যস্থলরূপে 
কতৃবগ্ীল প্রসঙ্গের মধ্যে একাটি প্রসঙ্গ প্রহযাদ বিবৃত কারলেন। তথাপি প্রহযাদ 
যোগ্য্থল বাবার তত্ব বা নিয়ম ক তাহা বলেন নাই । যোগাণ্রসঙ্গ বঁঝতে 
ারিয়া যাঁদ কেহ অপবাদেরই প্রয়োগ করে, তাহা হইলে: তাহার সেই আচরণ 
তর আচরণ হয়। অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ বির্‌পে নি'র করা যাইতে পারে 
তত্ত্বাট বিয়া লওয়া খুবই আবশ্যক ৷ 
লা দেশের ও সকল ধণ্মে'র ভাবালবদ্ধবানতা, অপর যে তত্বহাটকে সবেশপাঁর 
লাক বলিয়া মান্য করে--সোঁট 'সত্য'। সত্োর মাহাঘ্য ক আর বর্ণনা করিব? 
 সষ্ট উৎপন্ন হইবার পৃয্বে ‘বত! ও “সত্য' উৎপন্ন হয়। সেই সতোতেই 
মী পথ, বায় প্রভাত পণ্চমহাভূত আবৃত ও ধৃত হইয়া আছে-_এইর্‌প 


৩০ গাঁতারহস্য অথবা বন্ন'ঘোগশাচ্ত্ 


দেবতারা সত্যের মহিম। কাঁত্ব'ন করিয়াছেন। “খতং চ সত) চাভাঁদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত” 
(খৰ, ১০. ১৯০. ১), "সত্োোনোত্তাভিতা ভূমিঃ” (থ, ১০. ৮৫. ১), ইত্যাদি মন্দ দেখ্‌ন । 
‘গতা’ এই শব্দের ধাছ'ও 'হওয়া' অর্থাৎ “কখনই বিনাশ হইবার নহে" অথবা যাহা 
'ভ্রিকালে অগাঁধতভাবে থাকে" ; সুতরাং "নত্যপরতা নাহি ধর্ম । সত্য তেশচ 
পরব্রদ্ধ:* (সত্য অপেক্ষা ধৰ্ম্ম নাই, সত্যই পরৱন্ম ) এইরূপ সতোর প্রকৃত মহিমা 
বাত হইয়াছে । “নানি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ'’ ( শাং, ১৬২. ২৪), এই বচন মহাভারতের 
অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং ইহাও লিখিত হইয়ছছে যে__ 

অন্বমেধসহত্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধতেম্‌॥ রি 

অধ্বমেধসহম্াদ্ধি সত্যমেব বাশিষযতে ॥ 

“সহস্র অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের ভৌল করিলে সত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়” 
{ আ, ৭৪. ১০২)। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। সত্য সম্বন্ধে মনু 
বিশেষ করিয়া আর এক কথা এই বলেন__ 

বাচ্রর্থা নিয়তাঃ সৰ্ব্বে বাঙমৃল্স বাগাবিনিঃসৃতাঃ । 
তাং তু যঃ ভেনয়েদ্বাচং স সবভ্েএকৃলনরঃ ॥ 

“মনুষ্য মাত্রেই সমন্ত বাবহার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। পরস্পরের 
শিচার আলোচনা পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীয় সাধন নাই। 
কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের আশ্রয়ন্থান ও বাক্যের যে মূল উৎস, তাহাকে যে ব্যক্তি 
ঘোলাইয়া ফেলে, অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে বান্তি সব্বচোর ব্যতীত আর 
কিছুই নহে ।' অতএব “সত্যপততাং বদেদ্বাচং” (মনন ৬. ৪৬) সতাপৃত বাকাই 
ঝলিবে_ এইরূপ মন বাঁলয়াছেন। উপনিষদেও “সত্যং বদ। ধর্ম্ম চর।” (তৈ, 
৯.১১. ১.) এইরুপে অন্য ধর্ম অপেক্ষা সতাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে॥ 
শরশব্যাশায়ী ভাঁজ্মদেব, শাস্তি ও অনুশাসন পর্বে ঘ্যার্ধাঞ্ঠরকে সব্বধন্মে'র উপদেশ 
দিয়া, প্রাণত্যাগের প্‌ক্রৰে “সত্যেষ যাঁততব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলং” এই বাকাকে 
সকল ধর্মের সারভূত বলিয়া এক সত্যবেই পালন করিতে বলিয়াছেন (মভা, অন 
১৬:৪০) ॥ বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধ্চ্মে'ও এই ধম্মে'রই অনুরুপ বচন দেখিতে পাওয়া 


সেই ডাকাত “সেই 
কোথায়” বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতে লাগল, 
 বাঁলিবে, না সেই নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণ বু ie Te 
নিবারণ করা, ইহা শাম্বান;সারে সত্যেরই ন্যায় মহত ধর্ম" । মন; বলেন, "নাগ 
ক ন দল ক ২ ১৯২ পৰ 
ক ঠ কথা কহিবে না এবং অন্যায়পত্বক রি 

করলেও তাহার উত্তর দিবে না। জানা থাকিলেও ৮১৯৭ ৩৩ নপব ২ 
কালক্ষেপ কারবে_-“জাননাঁপ হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেং। 

4 ০১১০ 


জজ্ঞাসা 


“হু” “হ.” বলা ও মিথ্যা বলা পর্বণায়ক্রমে একই নহে কি? “ন 
ধর্মের সাঁহত প্রতারণা কাঁরয়া মনকে বডঝ৷ইও না _তাহাতে 
তুমিই প্রতারিত হইবে ; মহাভারতের অনেক স্থানে এইর, 
তা, ২১৫.৩৪) । কিন্ত হু" হং" কারিয়া কালক্ষেপ কাঁরবার ম 
দস হাতে তরবারি লইয়া তোমার বুকের উপর বাঁসয়া, ধন রঙ ছে ব 
তোমাকে 'দিজ্ঞাসা কাঁরল, এবং উত্তর না দিলে তোমার প্রাণ যাইবে,__এই অবস্থার 
ভুমি কি বাঁলবে? সকল ধর্মের রহস্যঙ্্র তগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার দসমার দণ্টান্ত 
দিয়া কণণপলের অজ্জর্যনকে ( কর্ণ, ৬৯. ৬৯) এবং পরে, শান্তিপব্রে, সত্যানতাধ্যায়ে 
( শাং, ১০৯,১১৩ ) ভান য্া্ান্ঠিরকে এইরপ বলিতেছেন £ঃ_ 

অকুজনেন চেন্নোক্ষো নাবকুজেৎ কথংচন । 

অবশ্যং কুজিতবো বা শঙ্কেরন্বাপ্যকুজনাং ॥ 

শ্ৰেয়ন্তৱানতং রন্তং সত্যাদিতি বিচারিতম: ॥ 

এনা বালে যাঁদ মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে কোন কথাই বাঁলবে না ঃ 

বলা যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, কিংবা না বাঁলবার দরুণ কোন বিপদের আশতকা 
থাকে, তবে সেই সময় মিথ্যা বলা আঁক প্রশন্ত, বিচারে এইরপ শির হইয়াছে ।” 
কারণ, সতা-ধর্চ্মে' কেবল শব্দোচ্চারণ-নঃস্‌ত বাক্য নহে, কিন্ক যে ব্যবহারে সকলের 
কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শ.ধ; শহ্দোচ্চারণ অযথার্থ হইয়াছে বালয়া গাঁহ“ত বলা যাইতে 
পারে না। যাহাতে সকলের ক্ষতি হয় তাহা সতাও নহে আঁহংসাও নহে ৫ 

সতাস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদাঁপ হিতং বদেৎ ৷ 

য্ভূতাঁহতমতান্বংং এতং সত্যং মতং মম ॥ 

“সত্য বলা প্রশস্ত বটে ; কিন্ত; সত্য অপেক্ষাণ্ সব্বভূতের যাহাতে হত হয় সের 


[বাক্যই বাবে কারণ, সব্্বভূতের যাহা অত্যন্ত হিত তাহাই আমার মতে প্রকৃত সত্য” 
 এইর;প শান্তিপর্ব্বে ( শাং, ৩২৯.১৩; ২৮৭.১৯ ) সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ শুককে 


বলিয়াছেন । “‘যচ্ভ্‌তাহিতং” এই পদাঁট দোখয়া আধৃানক ইংরাঙ্গী উপযোগিতাবাদশ 
ঈ্মরণে আসায় যাঁদ কোন ব্যান্ত এই বচনটি প্রক্ষি্ত মনে করেন, তবে তাঁর ইহা ভাঁললে 
ব না যে, এই বচনটি মহাভারতের বনপব্বে ্রাঙ্মণব্যাধ-সম্বাদে, দুই তিনবার 

॥ তন্মধ্যে একস্থানে “আঁহংসা সত্যবচনং সব্বভ্‌তাহতং পরং (বন, ২০৬. 

রং আর এক স্থানে “যগ্ভতাঁহতমত্াস্তং তৎসত্যাাত ধারণা" (বন, ২০৮. ৪ ), 

কিছু কিছ পাঠভেদ আছে। সতাগ্রাতজ্ঞ য:ুধাষ্ঠর ভ্রোণাচার্ধাকে “নরো 

রো বা”-_অ*্বখামা হত ইতি গজ-_ এইরূপ উত্তর দয়া যে ঈংশয়-মোহ 
গাদন করিয়াছিলেন,_ইহাই তাহার একমাত্র কারণ ৷ এই প্রকারে অন্যান্য বিষয়েও 
নাত প্রঘ্ড হইতে পারে। হত্যাকারী মন.বোর প্রাণ মিথ্যা বালয়া বাঁচাইবে, 

[দের শাস্ত্র একথা, বলে না। কারণ, শাচ্তেই হত্যাকারী মনুষ্যের দেহান্ত 
কিংবা বধদণ্ড কাঁথত হইয়াছে ; সংতরাং উত্ত মনুষ্য দণ্ডাহ কিংবা বধা। 

ঠাকংবা 'ইহার ন্যায় অন্য কোন অবস্থায় মিথ্যা-সাক্ষ্য দাতা মনৃষ্যের 

ততোধিক পর্্বপরুষ ও সে ব্যাস্ত স্বয়ং নরক্গামী হয়,_ইহা 

রেরা বাঁলয়াছেন (মনন ৮. ৮৯-৯৯; মভা, আ. এ.৩)। কিন্তু 


৩২ গাঁতারহস্য অথবা বম্'যোগশাস্ত 


বপক্বেণ উপরি-উত্ত দসহার দশ্টান্ত অনুসারে, যাঁদ সত্য কথা বলার দরুণ নিরপরাধ 
মানুষের প্রাণ বিনা কারণে নষ্ট হয়-তখন কি করা যাইবে? গ্রীণ নামক এক 
ইংরাজ গ্রন্থকার স্বকীয় ““নগীতশাস্তের উপোদ্ঘাত” গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে 
এইরূপ স্থলে সমন্ত নখীতশাস্ত্র নিরুত্তর ও নীরব হইয়া যায় । মন? ও যাজ্ঞবল্ক্য 
এইরূপ গুসঙ্গকে সত্যাপবাদের মধ্যে পরিগাঁণত করেন সত্য ; কিন্ত? এইরংপ গণনা 
তাঁহাদের মতে সাধারণতঃ গৌপ_তাই তাহারা শেষে এরূপ অপবাদের জনা 
প্রায়াশ্চত্তেরও উপদেশ দিয়াছেন 
তৎপাবনায় নিৰ্ব্বাপ্যণচর:ঃ.সারু্বতো দ্বিজেঃ ॥ 
( যান্ঞ, ২, ৮৩, মন্‌, ৮- ১০৪-১০৬ ) ৷ 
আঁহংসার অপবাদে যি 'বাম্মত হন নাই এইরূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য সম্বন্ধে 
আমাদের ধর্মশাম্ত্রবারদিগকে নীচে নামাইয়া রাখিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। তাই, 
প্রামাণিক খণ্টান ধম্মেণপদেশক ও ন'ীতিশাস্তস্বষ্ধায় ইংরেজ গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে ক 
বলেন তাহা এইখানে বলিতেছি। “আমি মিথ্যা বাললে, প্রভুর সত্যের মাহমা যদি 
অধিক বাঁদ্ধ'ত হয় (অর্থাৎ খন্টেধদ্নে'র অধিক প্রচার হয়) তাহা হইলে আমাকে কিরূপে 
পাপা বলিয়া স্থির করিবে ? ( রোম, ৩. ৭) এইরূপ খুণ্ট-শিষ্য পলের মুখোচ্চারিত 
বাণী বাইবেলের নূতন অগ্গীকারের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে । খঞ্টধণ্নের ইতিহাসকার 
মিলম্যান বালয়াছেন যে প্রাচীন খষ্টধণ্নোপদেশক কয়েকবার এই অনুসারে কাজ 
করিয়াছেন । কাহাকে ভোগা দেওয়া কিংবা ভুল বুঝানো-ইহা বর্তমান কালের 
পাশ্চাতানশীতিশাদ্ত্জ পাণ্ডিতেরা প্রায়ই ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তথাপি, 
সত্যধম্মনীতি যে একেবারে নিরপবাদ এ কথাও তাঁহারা বলেন না ॥ যে সাঁজবক্‌ নামক 
পণ্ডিতের নগীতশাদ্রসদ্বনধীয়গ্স্থ অধুনা আমাদের গ্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথা ধর 
না কেন। শিজিৰক্‌ এই কর্্মাকম্ম সংশয় গুলে, “অধিকতম লোকের আঁধিক সুখ” এই 
তকব্তের বনিয়াদে নাতি নিয় করিয়াছেন এবং এ কণ্টিপাথর প্রয়োগ করিয়াই, তিনি শেষে 
এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, “ছোট ছেলে, পাগল, রুগ্ন ব্যক্তি ( সত্য বলিলে যাঁদ তাহার 
শরাঁর খারাপ হয়), নিজের শন, চোর--ইহাদের নিকট এবং অন্যায়পব্্বক যে বন্তি প্রশ্ন 
করে তাহাকে উত্তর দিবার সমর, কিংবা উকিলের পক্ষে নিজ ব্যবসায়ে,_মিথ]া কথা বলা 
অন্যায় নহে)" * মিলের নীতিশাদ্রসম্বন্ধায় গ্রন্থেও এই অপবাদের কথা অর্থাৎ 
বাতিক্রমগ্থলের কথা আছে । * এই অপবাদ ব্যতগত দিঁজবক্‌ নিজ গ্রম্থে আরও 


যায় । আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যান নীতিশাস্তের বিচার আলোচনা করিয়াছেন সেই 
লেস্লি-ণ্টিফেন নামক আর এক ইংরেজ গ্রচ্ছকার এই প্রকারের অন্য উদাহরণ দিয়া 
শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, “আমার মতে, কোন কােটর পাঁরণামের 
কারিয়াই তাহার নশীতমন্তা স্থির করা আবশ্যক । মিথ্যা বালে যাঁদ স্ব 
কল্যাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য বলবার জন্য আম ক 
থাকিব না। এবং এই প্রকার বিশ্বাস হইলে সম্ভবতঃ মিথ্যা বল 
এইরংপ আনি বাঁঝব ।" * যানি অধ্যাত্মদৃণ্টিতে নপীতশাস্তের বিচার ক 
গ্রীন সাহেব +* এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া, এই সময়ে নীতশাদ্তে মনুষের স 
নিবান্ত করিতে পারে না, এইরূপ স্পন্ট বলিয়াছেন ; এবং শেষে এইরুপ সিদ্ধান্ত 
কাঁরয়াছেন থে “কোন সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বাঁলয়াই পালন করিতে হইবে এই 
কথার কোন গর্ব নাই ; ‘সাধারণতঃ’ তাহার পালনে আমার শ্রেয় হইবে এইটুকুই 
নাঁতিশাপ্রের কথা ॥ কারণ, এই স্থলে আমরা কেবল নীতির উপদেশে আমাদের 
লোভমূলক লঘু মনোবাত্ত সকল ত্যাগ কারিতে শিখিয়া থাকি। নশীতশাস্তবেন্তা বেন্‌, 
হেনবেল্‌ প্রভূতি ইংরেজ পাণ্ডিতাদগের মত এইরূপ ॥ 

উপারি-উত্ত গ্রশ্থকারাদগের মতের সহিত আমাদের ধর্ম্মশাস্তকারাদিগের প্রবর্ত্তিত 
'নিয়মগণীলর তুলনা করিলে সত্য সম্বন্ধে আঁধক আভমানী কে, তাহা সহজেই উপলব্ধ 
হইবে। আমাদের শান্ত কাঁথত হইয়াছে সত্য 

ন নর্মযন্তং বচনং হিন্নান্ত ন স্তীষু রাজন [ববাহকালে ॥ 
প্রাণাত্যয়ে সব্বধনাপহারে পণ্চানৃতান্যাহুরপাতকান ॥ 

“হাটা কাঁরয়া স্ত্রীলোকের নিকট, [বিবাহকালে, প্রাণসচ্কট উপস্থিত হইলে, এবং 
সাঁণ্ডত ধন বাঁচাইবার জন্য সর্ব সমেত এই পাঁচ স্থলে অনৃত বলায় পাতক নাই” । (মভা, 
আঃ ৮২. ১৬, শাং, ১০৯ ও মনু ৮. ১১০ দেখ )। কিন্তু তাহার অর্থ, স্ত্রীলোকের 


নিকট সব সময়েই মিথ্যা বালবে, এরূপ নহে। [সিজিক সাহেব যে অর্থে “ছোট ছেলে, 


পাগল কিংবা রুগ্ন” ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ কাঁহয়াছেন সেই অথ‘ই মহাভারতের 
'আভপ্রেত। কিন্ত; পারলোঁকক ও আধ্যাত্মিক দষ্টিকে যাহারা গটাইয়া রাখিয়াছেন, 


সেই ইংরেজ গ্রম্থকারেরা আরো বেশী দূর গিয়া, ব্যাপারীরা প্যণস্ত নিজের লাভের 


জন্য মিথ্যা বলতে পারে -_-এই যে কথা স্পষ্টরুপে প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন, এ কথা 
দের শাল্ত্রকারেরা কখনই দ্বীকার করেন নাই ।. কেবল সত্য*ম্দ উচ্চারণ অথাৎ 
'বাঁচিক(সত্য এবং সব্ব‘ভূতাঁহত অথণৎ বাস্তাবক সত্য এই দ.য়ের মধ্যে যে হুলে 
বাধ হয় এবং যে স্থলে বাবহার-দাদ্টিতে অসত্য বলা অপাঁরহা্যয হয়, সেই সেই স্থলেই 
কাৰ্য্য সিদ্ধ কারতে কোন কোন স্থানে অনুগাত 'দিয়াছেন। সত্যাঁদ নগীতিধক্ম" 
মতে নিত্য, অর্থাৎ সব্বকালে সমান অবাধিত ; সুতরাংপারলৌিক দৃষ্টিতে 
ইহাতে 'বাণ্িৎ পাপ আছে চির কাঁরয়া তক্জন্য তাঁহারা প্রায়শ্চিতেরও (বিধান 
Stephen’s Science 011780305. 09 IX § 29. p. 369 ( 2nd. Ed: ) “And the 
May bo of such a kind as to make me think it & duty to lie." 
Prolegomena to Ethics, 3315. p. 379 ( 5th cheapor Edition.) 
18 Mental and Moral Scionce. p. 445 ( Ed 1875 ) ; and Whewell’s Elements 
Book II. 00805 XIII and XIV (4th Ed 1604, ) 


৩৪ গীতারহসা অথবা কর্ম যোগশাদ্ত 


করিয়াছেন এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক ও শন)গর্ভ। এই কথা বর্তমানের 
আধিভৌতিক শাস্তকারেরা বাঁললেও বালিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল 
প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন তাঁহাদিগের ধারণা কিংবা যাহাদের জন্য এইরংপ বিধান 
হইয়াছে তাহাদের ধারণা সেইরূপ না হওয়ায়, উভয়েই উত্ত সত্যাপবাদ গৌণ বালিয়াই 
ক্বীকার করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করতে হইবে ; এবং এই অর্থই এই প্রসঙ্গের 
কথাকাঁহনগতেও প্রাতপাদিত হইয়াছে । উদাহরণ যথা-__য্:ধাঁ্ঠর “নরো বা কুপ্ারো বা" 
এইরূপ কঠিন সমস্যার স্থলে একবার মাত্র ইতগ্তত কাঁরয়া বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহার দর,ণ, 
বেৰ তাঁহার যে রথ জাঁম হইতে চারি আঙ্গুল উপরে অন্তরাক্ষে চলিত, সেই রথ পরে 
অন্য লোকের রথের ন্যায় জমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল এবং শেষে তাহার দরুণ 
ঘণ্টাখানেকের জন্যও নরকলোকে তাঁহাকে বাস কাঁরতে হইল-_এইরূপ. মহাভারতেই 
কাঁথত হইয়াছে (দ্রোণ, ১৯১. ৫৭. ৫৮ ও স্বর্গ ৩. ১৫) । সেইর;প ক্ষাতধ্মানহুসারে, 
1 কন্তু শিখণ্ডীঁকে সামনে রাখিয়া ভীত্মের বধসাধন কারবার দরুণ, অঞ্জন আপন পত্র 
বন্রবাহনের হাতে পরাভূত হন এইরুপ অন্বমেধপন্বে” বার্ণ ত হইয়াছে ( মভা, অশ্ব, 
৮১.১০) ৷ এই সকল কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রসঙ্গবিশেষে কাথত উপারি-উত্ত 
অপবাদ মুখ্য বা প্রামাণিক দ্বাঁকার করা যায় না। আমাদের শাস্্কারগণের যাহা আস্তন 
ও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত তাহা মহাদেব পাব্বতীকে বলিয়াছেন 
আত্বহেতোঃ পরার্থে“ বা নর্ম'হাস্যাশ্রয়াত্তথা । 
যে মা ন বদন্তাঁহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ 
“ক্বার্থের জন্য, পরাহতের জন্য কিংবা ঠাট্টা করিয়া যে সকল ব্যান্ত এই জগতে 
কখনো মিথ্যা বলে না, তাহারা স্ব'গামী হয়” ( মভা, অনন, ১৪৪. ১৯)। 
আপন বাব) বা প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই অস্তভ:'ত॥ “হিমাচল বিচাঁলত হইতে 
পারে, কিংবা আঁগ্ন শীতল হইতে পারে,(বিল্তু আমার মুখের কথা অন্যথা হইবার নহে” 
এইরুপ শ্রীকৃষ্ণ ও ভাঁদ্ম বলিয়াছেন ( মভা, আ, ১০৩ ও উ. ৮১. 5৮)। ভর্ত্ুহারও 
সংস্যর্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
তেজ্ন্বিনঃ সখমসনপি সম্ভাজস্তি 
সত্যন্রতবাসনিনো ন পুনঃ প্রাতজ্ঞাম্‌ ॥ 
“সত্যৱত তেছদ্বাঁ পুরুষ আপনার প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা 
তা।গ করেন না" (নাঁতিশ, ১১০)। সেইরূপ, দাশরাথি রামচন্দ্র এক পরীরতের 
মতই তাহার একবাণ ও একবাকারতেরও খ্যাতি আছে-_-“দ্বিঃ *রং নাভিসম্ধত্তে রামো 
ন্বিনগঁভভাষতে” ৷ হাঁরশ্চন্দর স্বপ্নদত্ত বাক্যকে সত্য কারবার জনা ডোমের ঘরেও জল 
বহন _কারয়াছিলেন। এইরূপ পুরাণের কথা আছে। কিদতু উক্টাপক্ষে, ইন্দ্রাদি 
দেবতারা বাসের সাঁহত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহার বধনাধন করিয়াছিলেন, 
এইরঞ্েবেরে রর্ণ'ত হইয়াছে। হিরণাকশিপবধ সম্বন্ধে ধরণের কথা আছে। 
ভন্যতাত আইনের ভিতরেও এমন কতকগুলি কড়ার দেখা যায় যাহা ন্যয়বারে বে- 
অক্জ্‌নসম্ব 


কদ্মণীজজ্ঞাসা ৩৬ 


আমাকে বাঁলবে আম তথাঁন তার শিরশ্ছেদ কারব ৷” অনন্তর কর্ণ যৃধিষ্ঠিরকে 
পরাজয় কাঁরলে পর, যুধাণ্ঠরের মুখ হইতে অক্্জহনকে উদ্দেশা কাঁরয়া যখন নৈরাশ্য- 
জাঁনত প্বাভাবিক উচ্ছ্বাসোক্তি বাহর হইল যে “তোমার গাণ্ডাবে আমাদের কি কাজ 
হইল ? উহা হাত হইতে ফোঁলয়া দেও” তখন অক্জর্যন হাতে তরবারি ল 
বধ কাঁরতে উন্যত হইলেন ॥ কিন্ত; শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় নিকটে থাকায়, স' ক 
বলে, তন্রজ্ঞান-দ্টিতে ইহার মার্ক বিচার করিয়া, “তুমি মে, সক্ষধর্ম এখনও তুমি 
জান না, বৃষ্ধদের নিকট তোমার উহা শিক্ষা করা আবশ্যক, “ন বৃদ্ধাঃ সোঁবতাস্তবয়া— 
তুম বন্ধদের*সেবা কর নাই, তোমার প্রতিজ্ঞা যাঁদ রাখিতে হয় তবে তুমি ব্দাধান্ঠরকে 
ভং‘সনা কর, কারণ মান! ব্যান্তর পক্ষে ভং“‘সনা বধেরই তুলা,” ই প্রকারে তিনি 
অজ্জ;“নকে বুঝাইলেন ; এবং 'নার্্চারে জ্যেণ্ঠভ্রাতার্‌প পাতক হইতে তাঁহাকে রক্ষা 
কাঁরলেন ৷ শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে সত্যান্‌তের বিচার করিয়া অঞ্জজনকে যে উপদেশ 
খদয়াঁছলেন, পরে শান্তিপব্বে সত্যানতোধ্যায়ে ভাঁগ্ম বৃধিষ্ঠিরকেও সেই উপদেশ 
'দিয়াছিলেন ( শাং, ১০৯) ৷ বাবহারক্ষেত্রে সকলেরই এই উপদেশের প্রাত লক্ষ্য করা 
আবণাক। এই সক্ষ প্রসঙ্গ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই। দেখ, এই স্থলে 
দ্রাতৃধ্্ম* সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহার বিপরীতে গাঁতায় ভ্রাতৃপ্রেন অপেক্ষা 
ক্ষতরাধদর্ন তথায় বলবন্তর বলিয়া শ্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা পাঠকাদিগের সহজেই উপলব্ধি 
হইবে । 

আহংসা ও সত্য--ইহানের সম্বন্ধে যদি এত বাদানুবাদ তখন তৃতীর সাধারণ তন্তু 
অন্তেয় সম্বদ্ধেও যে এই প্রকার বাদানবাদ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য ?ক? একজনের 
ন্যায়োপাচ্জিতি সম্পাত্ত অনোরা যাঁদ অবাধে চার বা ল্‌ট করিতে পায়, তবে ধনসপ্তর 
রনধ হইয়া সকলেরই ক্ষত হইবে, ইহা 'নার্্ববাদ । কিন্তু এ নবননেরও ব্যাতকম আহে। 
চারাদকে দর হইবার দর:ণ, মল দয়া, অঞ্রী কারা, কিংবা ভিক্ষা করিয়াও 
অন্ন সংগ্রহ হইতেছে না, এইরুপ বিপান্ত উপাস্থত হইলে পর, যাঁদ কেহ চুরি করিয়া 
আত্মরক্ষা করবে মনে করে, তাহাকে কি পাপা ঠাওরাইবে? বারো বৎসর ধরিয়া 
অকাল পড়ায়, বি*্বামন্রের নিকট এইরূপ এক কঠিন সমস্যা উপাস্থত হয়; এই 


_. {বপত্তিকালে, চণ্ডালের ঘরের কুকুর মাংসের ঠ্যাং চুরি করিয়া সেই অভক্ষ্য অন্নে দ্বাঁয় 


শি বাঁচাইবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইয়াছিল, এইরূপ মহাভারতে আছে (শাং 3৪১) ॥ 
ও পচনখা ভক্ষণঃ” (মনু, ৫. ১ দেখ) * প্ৰন্থাত বহু শাদ্ঘার্থের ব্যাখ্যা করা 
* কুকুর, বানর প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর পাঁসীট কাঁরয়া নখ নেইপ্সকলর প্রাণীর দে: 
সবার কণ্ঠক আহে সেই ) সন্জারু, শল্লক, (সজার্‌র এক জাত ) গোধা, কুন” শপক, এই পা 37 
₹ মাংস ভক্ষ/_এইরূপ মন; ও যাজ্ঞবক্ক্য বালন্নাহেন (মন্‌, &. ১৮; যাজ্ঞ, ১. ১১৭ )। ইহা ব্যতীত 
EE গণ্ডারেরও উল্লেখ কাঁরয়াহেন ; কিন্ত; সে বিষয়ে বিককস আহে--এইর্‌প টীকাকার 
| এই 1বকজণ ছাঁড়ুয়া দিলে, পাঁচ প্রাণীই থাঁকয়া যায়, এবং তাহাদের মাংসই ভক্ষ।_এইর্‌প 
টা ভগগাঃর_ অথ |, তথাপ মাংস খাইবার যাহার প্রতি অনুমতি আছে, নে টাল্লাখত 
[াংস রা অপর পাঁচনখা প্রাণীর মাংন খাইবে না, এইটুকু মাত্র বলা হইগ্াহে, উহাদের মাংস 
রা ধান নাই,_মামাংলক ইহার এইবংপ অথ করেন ; এই পারিভাষক অ্থকে তিনি 
is যাকে ! পণ পঞচনখা ভক্ষযাঃ' ইহাই এই পারসংখ্যার মুখ্য উদাহরণ | মাংস 
৫২ 'বণ্ধ বাল য়া মানতে হয়; তাহা হইলে উহাদের মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ হইতেছে 


৩৬ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাস্ 


অভক্ষ্য ভক্ষণ, আর তাহাও চুঁর করিয়া ভক্ষণ না করিবার জন্য, শান্তর প্রমাণের উপর 
ভর করিয়া অনেক উপদেশ উন্ত চণ্ডাল 'বশ্বামিত্কে দিয়াছিল। 'বিন্তু_ 
পিবস্তযেবোদকং গাবো মুস্ডুকেষ; রুবৎদ্বাপ । 
ন তেহধিকারো ধন্মেহীন্ত মা ভূরাত্মপ্রশংসকই ॥ 

“ওরে ! ভেবেরা ডাকিলেও গাভীরা জল পান করিতে ছাড়ে না; চুপ বর! 
আমাকে ধৰ্ম্ম শেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই করিস নে" এই বথা 
বলয়া বদ্বামিন্ত তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন ॥ বিশ্বািনন বাঁলয়াছেন_-“জগীবিতং মরণাৎ 
শ্রেয়ো জীবষ্ধমবাপ্য়াং”-_-“বাঁচলে তবে ধর্ম” লাভ হয়, অতএব জাঁবন মরণাপেশা 
শ্রেয়ঃ” ॥ কেবল বি*বামিন্র নহে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্, বামদের প্রভৃতি অপর অনেক 
খাঁষও এইর্‌প আচরণ কাঁরয়াছিলেন বলিয়া মন উদাহরণ দিয়াছেন (মনন, ১০. ১০৫- 
১০৮) হব্‌স্‌ নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন গ্রন্থে এইর্প বলেন ষে, “দঁভক্ষের 
সময়, ম্‌ল্য দিয়া বা ভিক্ষার দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যাঁদ কেহ পেটের দায়ে 
চুরি বা ডাকাতি করে তবে তাহার সে অপরাধ সব্বর্থা মাচ্জনয় ৷? মিল্‌ও 
[লাখয়াছেন যে এই প্রকার অবস্থায় চুরি করিয়াও আপনার প্রাণ রক্ষা বরা মানুষের 
কন্তব্যি! " 

“মরণঅপেক্ষা জীবন শ্রেয়” বি*বা'মান্রের এই তন্তৰাট কি সব্ব্থা অব্যাভচার নহে ? 
এই জগতে কেবল বাঁচিয়া থাকাটাই কিছু পুরুষার্থ নহে ৷ বলি খাইয়া কাকেরাও 
অনেক বংসর বাঁচিয়া থাকে। তাই, বাঁরপত্নী বিদুলা আপন পান্রকে এইর্‌প বাঁজয়াছেন 
যে, শয্যার উপর জড়বৎ পাঁড়য়া থাকা অপেক্ষা, মূহূর্তকালের জন্য জ্বলিয়া উঠাও 
শ্রেরঃ-_“মৃহ্তং জবালতং শ্রেয়ো ন চ ধ্মায়তং চিরং” ( মভা, উ, ১৩২. ১৪ )। আজ 
নহে কাল, অনন্ত শত বৎসরের পরে মৃত্যু নিশ্চিত, ইহাই যাঁদ সত্য হয় (ভাগ, ১০. ১. 
৩৮; গাঁ, ২২৭) তাহার জন্য ভয় বা কান্না কেন? আধ্যাত্মণাস্তান:সারে আত্মা 
নিত্য ও অমর । তাই, মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, প্রারব্ধ বম্মণন.সারে প্রাপ্ত যে 
শরার সেই শরীরের কি হয়_-এই প্রশ্নটার মানাংসা বাকী থাঁকিরা যায়। চলা-বলা 
করিতেছে এই যে শরার ইহা নম্বর, কিন্তু আত্মার কল্যাণার্থ যাহা বিছ এ জগতে 
কারবার আছে, এই শরারই তাহার একমাত্র সাধন ; তাই মনও বাঁলয়াছেন,__. 
“আত্মনং সততং রক্ষেত দারৈরপি ধনের” ধন, দারা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে সতত 
রক্ষা করিবে (মন; ৭. ২১৩)। এই মানবদেহ দুর্লভ ও নম্বর হইলেও তাহা 
অপেক্ষা তুধিক শাশ্বত কোন বদ্তু কখন লাভ করিতে হয়, তখন দৃষ্টান্ত 
জনা, দেশের জন্য, ধম্মের জন্য, সত্যের জনা, আপন বাবসায়, রত, কিংবা দাবী বজায় 

রাখিবার জন্য ; মানের জনা, যশের জন্য অথবা সব্বভূতের হিতের জন্য অনেক 
মহাত্মাই অনেক সময়ে এই তাঁর কর্তবাবায়িতে আপনার প্রাণকেও আনন্দের সহত 
আহত দিয়াছেন! বশিষ্ঠের খেনুকে সিংহ হইতে রক্ষা করিবার মানসে সিংহের 
নিকট আপন দেহকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত দিলীপ--“আমার সর পরার 
+ Hobbes’ Leviathan Part TL Chap XXVIL P, 190 কলা 
চা Utflitariaism, Chap. V. P, 95 তে আঃ) Thue 
to save a lite, it may not only bo allowable buts duty to steal & ০৮ | a 


কম্মণ। 


পাঞ্চভোঁতক শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা হইয়া থাকে, এইজন্য তুই 
আমার যশঃ-শরাঁরের দিকে চাহিয়া দেখ্‌” ( রঘু. ২. ৫৭ ), এ 
ছিলেন, রঘুবংশে আছে ; স্পে'র প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গরুড়- 
দেহ অর্পণ করিবার কথা কথাসারৎসাগরে ও নাগানন্দ নাটকে ব 
মুচ্ছকটিক নাটকে (১০. ২৭ ) চারনদত্ত এইর-প বাঁলত 
ন ভখতো মরণাদাঁস্ম কেবলং দ 

বিশুদ্ধস্য হি মে মতত্যুঃ পাত্রন্মসমঃ কিল ॥ 
আমি অণে ভাঁত নহি ; কেবল যণ দুখিত হইয়াছে এই জন্যই আমি দুখত । 
বিশুদ্ধ থাকিয়া আমার যে মৃত্যু, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পূত্রজল্মজন্য উৎসবের 
তুল্য ৷” এই তত্র উপরে 'শাঁব রাজা, শরণাগত কপোতের রক্ষণার্থ, শ্যেন পক্ষার 
রূপধারাঁ উদ্ভ কপোতের অনুধাবক ধৰ্ম'কে নিজ শরীরের মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন ॥ 
দেবতাঁদিগের শর থে বুতাস;র, তাহাকে মারিবার জন্য দধাঁচ খাষর অস্থি হইতে 
বজ; কারবার কথা হইল । তখন সকল দেবতারা উক্ত ঝষির নিকট গিয়া “শরীরতঢাগং 
লোকহিতার্থং ভবান কন্ত;স্‌ অর্থতি"_-“মহার্ধি, সব্্বলোকের কল্যাণার্থ আপনার 
দেহত্যাগ করা কর্জব্য" এইরূপ তাঁহার নিকট প্রার্থনা কাঁরলে পর, দধাঁচি খাঁ 
পরমানন্দে প্রাণত্যাগ কাঁরলেন এবং দেবতাঁদগকে আপন আঁশ্থ দান করিলেন । এই 
কাঁহনণট মহাভারতের বনপব্বে ও শান্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ( বন. ১০০, ১৩১ ; 
শাং ৩৪২ )। কর্ণের জন্মের সঙ্গে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল হরণ কারবার জন্য ইন্দ্র 
ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া দানশর কর্ণের নিকট ভিক্ষা মাঁগতে আসবেন জানিতে 
পারিয়া, উত্ত কবচ-কুপ্ডল কাহাকে দান না করা হয়, সূর্য পূর্ব হইতেই তাঁহাকে 
হঙ্গতে জানাইয়া দিলেন এবং এইরূপ আদেশ কারলেন যে, “তুই দানশুর বাঁলয়া 
' যদিও তোর বীর্ত আছে, তথাপি কবচ-কুণ্ডল দান কাঁরলে তোর প্রাণ সংশয় হইবে 
অতএব উহা কাহাকেও 'দাঁব না।” কারণ মারয়া গেলে কীর্ত' কি কাজে লাগবে ? 
মৃত্রসা কীন্তর্ণা কিং কাৰ্য্যং ? সূর্যের এই কথা শানিয়া_-“জীবিতেনাঁপ মে রক্ষ্যা 
৷ কণীর্ভধাবাদ্ধ মে রতম.”-প্রাণ গেলেও কণীন্ত রক্ষা কারতে হইবে, ইহাই আমার ব্রত 
জানবে, কর্ণ তাঁহাকে এইরূপ স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন (মভা বন. ২৯৯. ৩৮)। 
এই যে মারলে স্বর্গে যাইবে এবং বাঁচয়া থাকিলে পাঁথব ভোগ করিবে 
ইত] ক্ষানতধর্ম ( গাঁ. ২. ৩৭) এবং “স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ” (গাঁ. ৩. ৩৮) এই 
ওঁ তন্তবকেই অবলম্বন করিয়া আছে ; এবং তাহার অনুসরণ কাঁরয়াই শ্রীসমর্থ 
স্বামী বলিয়াছেন-_“কীর্ পাহোঁ জাতাঁ সুখ নাহ ৮ সংখ পাহ তা কত্ত 
“কান্ত দৌখয়া চাললে সুখ নাই, সুখ দোখলে কাত্ত নাই” ॥ (দাস. 
৮ ১৯, ১৮. ১০. ২৫ )। আরও বালিয়াছেন-_-“দেহ ত্যাগতাঁ কণী্ত মাগে 
! মনা সঞ্জনা হোঁচ ক্রিয়া করাবী” ॥ “দেহ ত্যাগ কারবার সময় কাঁর্ত্য সন্মুখে 
চরে মন! সং্জনাঁদগের এইর্‌পই আচরণ জানবে ।” কিন্তু পরোপকারের 
হয় এ কথা সত্য হইলেও, মাঁরয়া গেলে কণীর্ত কি কাজে 
1 মানা পঢর:ষৈর অপকী্ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা (গণ. ২. ৩৪), 
অপেক্ষা পরোপকার করা আধকতর 'প্রয়_কেন মনে কারবে? এই 


ছন _ 


1বতং যশঃ | * 


৩৮ গাঁতারহস্য অথবা বর্ম যোগশাস্ত 


প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিতে হইলে, আত্ম-অনাত্থাবিচারক্ষতরে প্রবেশ ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় 
নাই। এবং ইহারই সঙ্গে বম্্ম-অকম্ম* শাস্রেরও বিচার করিয়া জানা উঁচত যে, 
কোন: প্রসঙ্গে প্রাণ িসক্জ'ন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং কোন; প্রসঙ্গে অন-চত । 
নচেৎ, প্রাণ বিসচ্জ'নের কারণে যশোলাভ দুরের কথা, মূর্খতা করিয়া আতহতযা- 
কারবার পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আসে । 

মাতা, পিতা, গর প্রভৃতি বন্দা ও পজ্য প;র্যাঁদগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও 
সেবা বরা_ইহাও সাধারণ ও সব্বমান্য ধর্মসমূহের মধ্যে এক প্রধানধ্ম্ম বলিয়া 
[িবোঁচত হইয়া থাকে। কারণ, সেরুপ না হইলে, কুটুম্বাদগের, গুরযকুলের কিংবা 
সমন্ভ সমাজেরও ঠিক ব্যবস্থা কখনই থাকিতে পারে না। তাই, শুধু স্সাত্রন্থাদতে 
নহে, উপনিষদেও “সত্যং বদ ধণ্দং চর” এইরূপ বলিয়া তাহার পর আছে ““মাতৃদেবো 
ভব । পিতৃদেবো ভব॥ আচার্ধাদেবো ভব।” অধায়ন সম্পূর্ণ কাঁরয়া গৃহে ফাঁরবার 
মুখে প্রত্যেক গুরু শিষ্কে এইরূপ উপদেশ করিতেন, এইরূপ উন্ত হইয়াছে ( তে. ৯. 
১১.১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাহ্মণব্যাধ আখ্যানেরও ইহাই তাৎপর্য (বন. অ. 
২১৩ )। কিন্ত এই ধন্মেও কতকগুলি অকাঁজ্পত, কাঁঠন সমস্যা উপস্থিত হইয়া 
খাকে__ 

উপাধ্যায়ান্দশাচার্যযঃ আচার্যযাণাং শতং পিতা । 
সহস্রং তু পিতুন্মাতা গৌরবেণাতাঁরচাতে ॥ 

অর্থাৎ “দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা ও সহস্র পিতা 
অপেক্ষা মাতা গৌরবে অধিক” এইরূপ মনু বলেন (২.১৪৫)। তথাপি মাতা এক 
গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরশুরাম তাঁহার কণ্ঠ- 
চ্ছেদ করেন, এই কথা প্রসিন্ধ আছে ( বন. ১৯৬. ১৪) ; এবং শ্রাস্তিপর্রে চিরকারি- 
কোপাখ্যানে ( শাং. ২৬৫) এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গে, পিতার আজ্ঞানুসারে 
মাতাকে বধ করা শ্রেয়দ্কর কিংবা পিতার আজ্ঞা লগ্ঘন করা শ্রেয়দ্কর--অনেক সাধক- 
বাধক প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত অধ্যায়ে এই বিষয়ের সাঁবষ্ার বিচার করা হইয়াছে। 
এইরূপ সক্ষম প্রসঙ্গ-সম্‌হের নীতিশাস্ত্‌ন্টিতে মীমাংসা কারবার প্রথা মহাভারতের, 
কালে পূর্ণরুপে প্রচলিত ছিল, এইরুপ স্পন্ট দেখা যায় । পিতার প্রতিজ্ঞা সত্য 


করিবার জন্য তাঁহার আদেশে রামগল্দর চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্বীকার করিবার কথা : 
আবালবূদ্ধ সকলেই অবগত আছে। কিন্ত; উপরে মাতা সম্বন্ধে যে নাতি কথিত হইল, : 


তাহা পিতার সম্বন্ধেও কখন কখন প্রযুন্ত হইবার অবসর আসিতে পারে । তাহার 
উদাহরণ যথা--পৃত আপন পরাক্রমে রাজা হইলে পর, তাহার পিতা অপরাধী হইয়া 
[বিচার-নিষ্পন্তির জন্য তাহার সম্মুখে উপনাঁত হইল ; তখন রাজা এই সূত্রে তাহার 
বাপকে শাসন করিবে কিংবা বাপ বলিয়া ছাড়িয়া দিবে? মনহ বলেন £ 
পিতাচার্য সুহম্মাতা ভার্ধযা প্রঃ পুরোহিতঃ। 
* তের hans toe 
অর্থাধ__পিতা, আচার্য্য, মিত, মাতা, পত্নী, পৃত বিংবচ পুরোহিত যেই ক 
সপ যেটা কানন ভৰত অ 


শাসন করা রাজার কর্তব্য” ( মন, ৮. ৩৩৫ ; মভা, শাং, ১২১. ৬০ )। কারণ, এইস্থলে 
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পত্রধন্মা“পেক্ষা রাজধন্মের গাঁচত্য অধিক । এই নীতি অন: 
বংশীয় সগর রাজা, আপন দূবাচারী পুত্র অসনজস প্রঞ্জাবগ' 
তাহাকে রাজ্য হইতে নিষ্বাণীসত করিলেন, এইর্‌প মহাভারত 
গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে ( মভা, ব. ১০৭ , রামা, ৯৩৮) | মন; 
কথা আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক খাঁষর অহ্প বয়সে উত্তম জ্ঞ 
কাকা, মামা প্রভাতি গুরুজনেরা তাহার {নিকট অধ্যয়ন কারতে 
সময় শিষাকে গুরু প্রায়ই যে ভাবে বাঁলয়া থাকেন সেইভা 
আ্গিরসের মর্খ হইতে, তাহাদিগের উদ্দেশে “্পৃত্রগণ” এই শব্দটা সহজ 
বাহির হইয়া পাঁড়ল_-“প্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পারগহ্য তান:।” 
গজজ্জাসা কাঁরতেছ? সেই সকল বশ্ধেরা আত গয় রুষ্ট হইয়া, “ছোড়াটার ভা 
হইয়াছে” ঠাওরাইলেন ; এবং তাহার যাহাতে সমনাচত শাসন হয়, এই নিমিন্ত 
দিগের নিকট নালিশ কারলেন। দেবতারা উভন্ন পক্ষের কথা শংনিয়া আন 
তোমানগকে যাহা বাঁলরাছে তাহা ন্যায্য'_এইর্‌প বিচারান্পা্ত করিলেন। 
কারণ 


ন তেন বন্ধো ভবাঁত যেনাস্য পালতং ?শরঃ । 

যো বৈ যুবাপাধায়ানস্তং দেবাঃ স্থাবরং বদন ॥ 
অর্থাৎ চুল পাঁকলেই কোন মনুষ্য বদ্ধ হয় না, যবা হইয়াও যে অধীয় ই 
দেবতারা বদ্ধ বাঁলরা জানেন” (মন্‌, ২, ১৫৬; সেইরুপ মভা, বন. ১৩৩. ১৯, শল্য 
১. ৪৭ দেখ) ॥ শঢধু মন: ও ব্যাস নহে, বৃদ্ধদেবও এই' তত্ত্ব মান্য কাঁরয়াছলেন ॥ 
কারণ মন:সংাহতার উপারি-উন্ত *্লোকের প্রথম চরণ অক্ষরশঃ 'ধদ্মপদ' * নামে 
প্রাস্ধ নীতাবষয়ক বৌগ্ধ পালি গ্রন্থে আছে (ধন্মপদ ২৬০)। পরে এ 
গ্রল্থে,_-“কেবল বয়সেই যে পাঁরপর হইয়াছে তাহার জীবন ব্যর্থ এবং প্রকৃত ধাঁদ্নক 
ও বদ্ধ হইতে হইলে, আঁহংসা ইত্যাদি সদ্গূণ থাকা নিতান্তই আবশাক” 
এইরূপ কাঁথত হইরাছে । এবং “চুল্পবগ্গ' নামক অপর গ্রন্থে, ধম্সীনদর্শনকারী 
ভক্ষ; তরুণবয়গ্ক হইলেও স্বয়ং উচ্চ আসনে বাঁসয়া, আপনার পূর্বে দীক্ষিত বয়োবুদ্ধ 


কেই 


i {ভক্ষুকে ধর্মেণপদেশ কাঁরবে, এইরূপ ব্যদ্ধেরা অনুমাঁত দিয়াছেন (চূল্লবগ্যা ৬. ৯৩. 


১ দেখ )। প্রহযাদ আপন পতা হরণ্যকাঁশপুকে অবজ্ঞা কাঁরয়া ভগবানকে কিরুপে 
লাভ কারয়াছিলেন, সেই পৌরাণিক কথা সর্্বাবশ্রুত আছে । এই সকল হইতে স্পজ্ট 
দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে যখন পিতাপনুত্ৰের সব্ব'মানা সম্বন্ধ অপেক্ষা গুরুতর অপর 
কোন সম্বন্ধ উপান্থিত হয়, তখন িতাপত্রেরও সম্বন্ধ ক্ষণকাঁলের জন্য ভুলিয়া যাইতে 


৯ *ধমপদ" গুল্থের ইংরাজী ভাষান্তর 5৮০d Books of the East ( প্রাচা, ধম'পযন্তকমালা ) 
৩! X-এ করা হইয়াছে ; চুল্লবগৃগের ইংরেজী ভাষান্তর এ মালার ৮০ সো ও এ প্রকাশিত 
হইয়াছে। মারাঠীতেও, রা, রা, যাদব রাও বাবকর ধম্ম'পদের ভাষান্তর কাঁরয়াছেন_তাহা 


“Ty সুরের গ:স্ণমালায় ও পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে । ধম্ম'পদের পালি শ্সোকটি য়ে 
€ রা 
£ ন তেন থেরো হোত যেনস:স পালতং সিরো । 

পাঁরপক্কো বয়ো তস:স মোঘাজন্বো তি বৃচ্চতি ॥ 


_''খের'' এই শব্দ বৌদ্ধ ভক্ষ্র সম্বন্ধ প্রয্ন্ধ হয়, উহা সংস্কৃত 'স্থাবরের' অপদ্রংশ ! 


ৃ ॥ 60 গাঁতারহস্য অথবা কদ্ন'যোগশাস্ত্ 
1 


হয়। (কিন্ত; এইর্‌প অবসর উপান্থত না হইলেও, এই নিয়ম অবজদ্বন করিয়া কোন 
Li ছোট ছেলে আপন বাপকে যাঁদ গালি দেয়, তবে আমরা সেই ছেলেকে পশুর মধ্যে 
| গণনা করি নাকি? “গুরগ'রাঁয়ান: পিতৃতো মাতৃতশ্চোঁত মে মাঁতঃ' ( শাং, ১০৮. 
] ১৭) মা বাপ অপেক্ষা গুরু শ্রেণ্ঠ__এইরুপ ভাদ্ম য্াধান্ঠিরকে বাঁলয়াছেন ॥ কিন; 
|| 18 “ম্রুত্র" রাজার গুরু লোভবশ হইয়া গার্ধের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ কারলে প্র 
[Ht £ গবরোরপ্যবলিপ্তম্য কার্যযাকাথমজানতঃ ॥ 
1 উৎপথপ্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনম্‌ ॥ 


] “কার্য্যাকায'্য জ্ঞানরহিত ও আপন দোষে উদ্না্গগামী গুরুকে শাসন করা ন্যায়- 
॥ সঙ্গত” এইরূপ উচ্ছবাসবাকা মরুন্ত বাঁহর কারয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে কাথত 


৫২. ৩; উ. ১৭৯. ২৪, ৫৭. ৭:; ১৪০. 5৮) তন্মধ্যে প্রথম স্থলের পাঠ উপরে 
লিখিত হইয়াছে, অন্যান্য দ্থলে চতুর্থ চরণের পরিবর্তে “দণ্ডো ভবাঁতি শাশ্বতঃ” 
কিংবা “পারত॥াগো বিধাঁয়তে"__এইর্‌প পাঠান্তর আছে। কিন্ত বাজ্মণীকি-রামায়ণের 
যে ম্থানে (রামা, ২, ২১, ১৩) এই শ্লোকটি আছে সেখানে একই অর্থ উপাঁর- 

উত্ত পাঠই পাওয়া যায় বলয়া আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছি। ভাস 
| পরণনুরামের সাঁহত এবং অক্জর্কন দ্রোণের সাঁহত যে যুদ্ধ কারয়াছলেন তাহা এই 


I |? 
| হইয়াছে । মহাভারতের এই শ্লোক চারি স্থানে লিখিত হইয়াছে ( মভা, আ. ১৪২. 
: 


ff তবন্বররই বনিয়াদে হইয়াছিল । {হরণাকাঁশপ্‌ কর্তক নিয়োজিত প্রহ্যাদের গুরু যখন 
It প্রহ্যাদকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন তখন এই তত্তেের 
If বনিয়াদেই প্রহযাদ তাঁহাকে নিষেধ করেন। শাস্তিপবেব ভান স্বয়ংই শ্রীকৃফকে 
} বলিতেছেন যে, গুরুলোক পূজা সভা, কিন্ত: তাঁহাদেরও নাতির মর্যাদা পালন 
করা কর্ত্তবা ; নচেৎ 

সময়ত্যাগনো ল:ব্ধান্‌ গুরুনপি চ কেশব । 

নিহান্ত সমরে পাপান: ক্ত্তিয়ঃ স হি ধর্ম্মবিৎ ॥ 


“হে কেশব, মৰ্য্যাদা, নাতি, কিংবা শিখ্টাচার যাহারা পালন বরে না. ও 
পাপিষ্ঠ লোকেরা গুরু হইলেও, যে ক্ষত্রিয় বদ্ধে তাহাদিগকে ০. 
(শা 6%. ১৬) ৷ সেইরুপ, তন্তরীয়োপনিষদেও “আচাযণদেবো ভব” এইরপ প্রথম 
বলিয়া তাহারই ঠিক পরে “আমাদের যে সকল আচরণ ভাল তাহারই ভ : 
অনা আচরণ পরিত্যাগ কাঁরবে”_-“যান্যদ্মাকং সচরিতানি তানি ত্বয়ো 
ইতরাণি।'-এইরংপ, উদ্ধ হইয়াছে (তৈ, ১. ১১. ২)। ইহা হইতে 
আচার্য দেবতার সমান প্রণয় হইলেও, যদি তাহারা সূরা পান বরেন তথাপি তুমি 
সংরা পান করিবে না, কারণ নাঁতির দর্যাদার ও ধ্দ্মে'র অধিকার, পিতামাতা, গুর্‌ 
প্রত অপেক্ষা অধিকতর ২০৩ বালয়া স্পট উপলব্ধি 
_“ধ্ম' ।পালন কর, ধর্মকে যে নাশ বরে অর্থাৎ ত্যাগ করে, ধর্ম তাহাকে 
নাগ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না", মণ; এইর্‌প যে বিধান করিয়াছেন, তাহারও অন্ত- 
নিহিত বাঁ ইহাই (মন্‌, ৮. ১৪, ১৬) । রাজা তো গর; অপেক্ষা 
কপ দেবতা (মন, ৭. & ও মভা, শাং, ৬৮. ৪0 )। কিন্ত ত 


রে bs 


কদ্মণজজ্ঞাসা ৪৯ 


ছাড়লে তানও বিনাণ প্রাপ্ত হন এইর.প মনযপ্ম/ভতে উ 
বেন ও খননের এই দুই রাজার আখ্যানে এই অথই ব্যস্ত হইরাছে 
১২7; মভা, শাং, ৫৯. ৯২-১০০, ও অণব, ৪ দেখ )। 
আঁহংসা, সত্য ও অন্তের-_ইহাদের ন্যায় হীন্রিয়নিগ্রহও সাধারণ 
গাঁরগাণত হইয়া থাকে (মন, ১০. ৬০) । কাম, ঢোধ, চলাড প্র Ee 
হওয়ায়, মানব উহাদিগকে সম্পূণ'র্‌পে জর কাঁরতে না পালে তাহার [কবা 
কল্যাণ হয় না, এইর-প উপদেশ সকল শাস্রেই আছে। {দূর নীত এবং ভগবদ- 
-গ্রাঁতাতেও এইর্‌প উক্ত হইয়াছে যে_- 
তিবিধং নরকসোদং দ্বারং)নাণনমাত্মনঃ | 
কামঃ কোধন্তথা লোভন্তদ্মাদেতৎ ব্রয়ং ত্যজেং ॥ টু 
“কাম, ক্রোধ ও লোভ এই {তন নরকের দ্বার ও আত্মীবনাশের সাধক হওয়ায় উহাঁদগকে 
ত্যাগ কাঁরবেক” ( গীতা, ১৬. ২১, মভা, উ, ৩২, ৭০)। কিন্তু গাঁতাতেই 
ভগবান: পধন্নণীবরাদ্ধেণ ভূতে কামোহপিন ভরত্ভ"_হে অগ্জর্ন, প্রাণীদিগের 
মধো, দ্ধের আবরজ্ধে যে কাম সে অমই (গীতা, ৭. ১৯) এইরূপ আপন দ্বরংপের 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন। ইহা হইতে ধন্নের বিরুদ্ধে বে কাম তাহাই নরকের দ্বার, উহা 
ব্যতীত অন্য প্রকারের কাম ভগবানের নিকট মানা, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে মনও 
বাঁলয়াছেন যে “পাঁর তাজেদথ-কামৌ যো স্যাতাং ধন্মবাজ অর্থাৎ ধর্মবাঙ্জত 
যে অর্থ-কাম তাহাই পারত্যাগ করিবে ( মন; ৪. ১৭৬) । সঙ্গ প্রাণী যদ কল্য অবাধ 
কাম-মহারাজকে একেবারে ছ।টি দিরা আনরণ ব্রহ্ম ব্রত পালনের স*কণ্প করে, তাহা 
হইলে ৫০ বৎপর িঃবা খ;ব-বেশশী ১১০ বৎসরের মধোই জীবসযষ্টির লয় লইয়া সমন্ত 
নি্তন্ধ হইয়া যাইবে ॥ এবং যে সাণ্ট উৎদন্ন না হন বাঁলয়া বারবার ভগবান অবতার 
ধারণ করেন, স্বঞ্পকালের মধ্যেই সেই সংঘ্টির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । কাম ও ক্রোধ 
এ দ.ই শত; বটে, [তু কখন: যখন সংযত না থাকে তখনই । সংঘ্টর ক্রমগাঁতর 
উচিত সীমার মধো উহাদিগেৰ বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা মন; প্রন্থীত শান্ত্রচার- 
গেরও সম্মত (মন, 6.6৫৬) । এই প্রবল দই মনোবীঝকে উাঁচত শাসনে রাখলে, 
(ইহার দ্বারা সমন্ত সপ্ট বিধৃত হইয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না । ভাগবতে আছে = 
লোকে ব্যবায়ামবমদ্যসেবা 'নত্যাগন্ত জন্মোনণাহ তত্র চোদনা । 
বাবান্থাতন্তেষু িবাহযজ্ঞসংরাগ্রহৈরাস; নবাীত্বীরগ্টা ॥ 
জগতে, মৈথুন, মাংস ও মন্য সেবন কর বাঁলয্না কাহাকেও বাঁলতে হর নাঃ 
য্যের দ্বাভাবক । এই তিনের কোন প্রকার ব্যবস্থা কাঁরবে অর্থাৎ *উহাদিগকে 
মধ্যে রাখয়া, সংযত কাঁরয়া, সব্যবান্থত কারবে; এই কারণেই, বিবাহ, 
ও সৌপ্লামনী যজ্ঞ _শাস্তর চারেরা যখানক্রমে ইথানের বোজনা কাঁরয়াছেন ॥ 
হাতে নব অত নগ্জাম,আসবনেই ইউ হব'এইরুস ভাগবতে উঠ 
(ভাগ, ১১৫. ১১)। এনবাযান্ত' এই শব্োর, পও্মী-অপ্ক পদের সাঁহত সম্বন্ধ 
‘অমুক হইতো নবান্ত অর্ধাং অক কৰ্ম্ম সর্থথা ত্যাগ করা” এইরূপ অর্থ , 
যোগে “নবযীত্ত' এই [বিশেষণ কর্মের সত্ব্ধই প্রযুন্ত হওয়ায় শীনবত্ত- 
জাম ব:দ্ধিতে কৃত কদ্ন'__এইর্‌প এই পদের অর্থ ইহা যেন এখানে 


ভাজ”, 


ফাদার লাল 


ত ১৯ 


সমতার অর্থ কি? কোন ব্যন্তি যোগ্যতা অযোগ)তার বিচার 


৪২ গীতারহসয অথবা কম্ম'যোগশাস্ত্ 


মনে রাখা হয় ॥ এরুপ অর্থ মনুমতি ও ভাগবত পুরাণে চপ'টর্‌পে প্রদত্ত হইয়াছে 
(মনু ১২৮৯১ ভাগ, ১১.২০, ১ ৭. ২৫.৪৭ দেখ )। ক্ৰোংসদ্ংগ্ধে ভার'ব বিরাত- 
কাব্য এইরুপ বালতেছেন-__- 
অচযণশুনে]ন জনস্য জণ্তুনা ন জাত্হাদেন ন বাদিবযাদরঃ ॥ 
তথনং_ অবমা'নত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ বা রাগ হয় না সে প.র:যের অ! ॥ই বা 
কি, ছ্বেহই বা কি__দুই সমান! ক্ষাৱধৰ্্মানুসারে দেখিতে গেলে _ 
এতাবানেব পঢ়ুরবষো যদমযা যদক্ষমী | 
ক্ষমাবাশ্লিরমষ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্‌ ॥ 
অর্থ1ধ_ “অন্যায় দোলে যাহার রাগ হয়, অগমান যাহার অচহা হয় চেই পুরুষ; 
যাহার বোধ হয় না, রাগ হয় না, সে স্তাও নহে প;রুফও নহে” এইরূপ বিদলা হিবত 
করিয়াছেন (ভা, উ, ১৩২. ৩৩) ৷ উপরে উত্ত হইয়াছে যে, জগতের বাবহারে সকল 
সময়ে ক্লাধ বিংবা ছেজও উপযোগণ নহে, সবল সময় মাও উপযোগী নহে । (লাভের 
সব0হও এই বথা হলা যাইতে পারে ; বাণ চ়্াসী হইলেও গোঞক্গর বাসনা সে 
ত্যাগ করিতে পারে না। 


শোষণ, ধৈর্য্য, দয়া, শীল চৈ, সমতা ইত্যাদি সমন্ত সদগুণ পরুপর বিরোধের 
আঁতাঁন্ত দেকালা|দির দ্বারা মর্য্যাদাবগ্ধ হয়, ইহা ব্যাসদেব মহাভাঃ তের অনেক দ্থানে 
বিভন্ন আখ্যানে প্রাতপ্রদান করিয়াছেন। যে কোন সদ্‌গুৎই হউক না বেন, উহা 
সব্বপ্রসঙ্গেই উপযোগাঁ হইবে এইরূপ নহে । ভত্ত'হার বলেন_ 
বিপাঁদ ধৈর্যযমথাভু)দয়ে ক্ষমা সদা বাক্‌পটুতা যুধি বিব্রমঃ 
অথনৎ “বিপদে ধৈষণ, তভ্যুদয়ে ( অথ? শাসন করিবার ক্ষমতা থা!ববার ১য় ) স্ব মা, 
সভায় বন্ত,তা-শান্ত ও যুদ্ধে শৌধ্য_ এই সবল সদ্গুণ” (না।ত,৬৩)। শান্তির 
সময় উত্তরের মত বড়ু ঝড় বিয়া কথার জোবের অভাব নাই । ঘরে বাছা »্তীর 
উপর বার্থ যলাইবার লোক অনেক আছে, তাহাদের হধ্যে রণাঞগনে প্রকৃত হন্ধ্ধর 
বাঁর দুই এবজনই বাহির হয়। হৈষণ1দ গুণ উপ/র-উন্ত সমহেই শেভা পার ॥ =; 
তাহাই নহৈ, এই প্রকারের প্রচ্গ বাতীত তাহাদের কৃত পরধক্ষাও হয় না। ক্ষণেকের 
লাম হৎ তনেক থাকে ; কিন্ত? “নিবধগ্রাবা তু তেষাংবিপৎ”-সকটব জই তাহাদিগের 
পরাক্ষার £কৃত ব'টপথর! “£দঙ্গ' এই =শ্দের ভিতর দেশকাল ব)তখত পাতাপতাদি 
বিষরও জমাধেশ হয় । জমা তঙ্ক্ষা তন্য বোন গই শ্রেষ্ঠ নাহ।  ভগবগণতা 
স্পট বহিয়াছেন যে “=মঃ সন্ৰেষ; ভৃত্যেণ ইহা [সিধপুরুষের লক্ষণ । বিদ্তু 
| বাঁয়া দবলবেই 
বালব ? 
বচ তাদানাং 


দান করতে থাঁবলে 


হা ৩ 


কম্মণীজজ্ঞাসা 


তাহার দরুণ কোন গ্রাচগনকালের বিষয়ের যোগ)তা অযে 
হইলে, তৎকালীন ধৰ্্মাযন্ম“-সদ্বন্ধায় ধারণার চার কর 
অন্যে কৃতযুগে ধৰ্ম্মাস্ন্রেতায়াং দ্বাপরেহপরে । 
অন্যে কালযুগে নণাং যুগমানান রংপতঃ ॥ 

“যগ-মান অন;সারে কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, ইহাদের ধৰ্ম্ম ও ভিন্ন 
থাকে, এইরূপ মন? ( ১.৮৫ ) ও ব্যাস বাঁলয়াছেন ( মভা, শাং, ২.৫৯, ৮ 11 
কালে স্রগলোবাঁদগের বিবাহের সীমা না থাকায় তাহারা এই বিষয়ে স্বতন্ম ও অস 
ছিল, কিন্ত; পরে এই আচারের দণপাঁরণাম নজরে আসলে পর, ত্বেতরে 
সাঁমা স্থাপন করলেন ( মভা, আ, ১২২), এবং সরাপান সম্বন্ধে নিষেধ শুক্রাচায 7 
প্রথম প্রবার্তত করেন, এইরূপ কথা মহাভারতে বাঁ হইয়াছে (মভা, আ, ৭৬) 
সুতরাং এই নিয়ম যে সময়ে আমলে আসে নাই সেই সময়কার ধন্মাধরন্ম ও তাহার 
পরবন্তাঁকালের ধ্মণধ্স ইহাদের নির্ণয় ভিন্ন রীততে করা আবশ্যক ৷ সেই প্রকার 
বর্তমানকালের ধর্ম যাঁদ পরে বদল হর তবে সেই অনহসারে ভাঁবধাংকালে ধর্ম্মাধর্্ম- 
দিবেচনাও বাভন্ন ধরণে করা যাইবে ৷ কালমান অনুসারে দেশাচার, কুলাচার ও 
জাতধর্েরও বিচার করা আবশ্যক, কারণ আচারই সন্ব'র্ম্মের মল । তথাঁপ 
আচার-বিচারাদির মধ্যেও মল থাকে না । পিতামহ ভীদ্ম বাঁলতেছেন__ 

ন হি সৰ্ব্বহতঃ কাঁণ্চদাচারঃ সংপ্রবস্ততে । 

তেনৈবান্যঃ প্রভবাঁত সোহপরং বাধতে পুনঃ ॥ 
“সকলের সকল সময়ে সমান হতকর, এর্‌প আচার দোঁখতে পাওয়া যায় না। এক 
আচার যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার আছে দেখা যায় এবং '্বিতীয় 
আচার যাঁদ গ্রহণ কর, তবে তাহা আবার তৃতীয় কোন আচারের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে” 
(শাং, ২৫৮, ১৭, ১৮ )। যখন আচারসমহের মধ্যে এত পার্থক্য, তখন ভাঁম্মের 
উক্তি অনুসারে আচার-অনাচারও তারতম্য অথবা সার-অসার দৃষ্টিতে বিচার করা 
_ আবশ্যক । রি bd 
॥  সেযাক্‌। কম্মণবম্ম' কিংবা হন্সণংদ্স” সংক্রান্ত সংসারের সমস্ত সমস্যা এইর্‌পো 
সমাধান কাঁরতে বালে দ্বিতীয় মহাভারত লিখিতে হয় । গ্ণতার আরম্ভ ক্ষােণর্ম ও 
 ভ্রাতৃপ্রেম এই দুয়ের মধ্যে যুঝাযুাঁঝ কাঁরয়া অচ্ভর্যনের যে অবন্থা হইয়াছিল তাহা অ- 
অবস্থা নহে ; এরূপ অবস্থা সংসারে কন্ত“পুরুযাঁদগেশ ও মহাত্মা 
র অনেক সময়ে উপান্থত হইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থা আসলে পর যখন 
সা ও আত্বরক্ষণ, সত্য ও সব্বভূতাঁহত, দেহসংরক্ষণ ও যশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ 
উপাদ্থিত বর্তবাসমহের মধ্যে বিরোধ উপাস্থত হয় তখন শান্বোন্ত সাধারণ ও 
মান্য লগীতানয়মের দ্বারা বর্ষের বিভাগ না হওয়ায়, উহাদগের অনেক অপবাদ বা 

উৎপন্ন হয় ; এবং এইরংপ সংকটকালে সাধারণ মনয্যের শুধু নহে, বড় বড় 

ব্বাস্থাতি, অর্থাৎ কর্তব্যাবর্তব্য ধর্মের নির্ণয় কারবার কোন 
কিংবা যুক্ত আছে কি নাই, ইহা জানবার ইচ্ছা স্বভাবতই হইয়া থাকে & 


পা, 


প্‌ 
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এই সকল বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ কারবার জন্য উপারালাখত [বিচার 
আলোচনা করা হইয়াছে । দুর্ভিক্ষের মত সঞ্ফটকালে “আপদ্ধন্ম”? বালয়া শাস্দে 
কতকগ্যাল সুবিধার কথা বলা হইয়াছে সত্য । দৃষ্টান্ত যথা--আপংকালে ব্রাহ্মণ যে- 
কোন দ্থানেই অন্ন গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে দোষ বর্তে' না এইরূপ স্মতকারেরা 
বলিয়াছেন । উষান্ত-চাক্কায়ণ এই প্রকার আচরণ কাঁররাছলেন বাঁলয়া ছান্দোগ্য 
উপানষদে কাঁথত হইয়াছে (যাল্র, ৩, ৪১, ছাং ১.১০)। কিন্তু এ প্রসঙ্গ ও 
উপরোন্ত প্রসঙ্গ, এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে ৷ দর্ার্ভক্ষের মত আপতকালে 
শাস্তধদ্ন ও ক্ষুধা তৃকা প্রভৃতি ইন্দিযব্যত্ত, ইহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া ইন্দিয়গণ 
একাঁদিকে ও শাস্তদ্স অন্যদিকে টানিয়া থাকে । কিন্তু উপরে যে সকল সমস্যা ভীল্লাখত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক স্হলেই ইন্দিয়বান্ত ও শাস্তের পরস্পর বিরোধ নাই। কিনব 
দুই ধম্নে'র এরূপ পরপ্পর-ীবরোধ হয়, যাহার প্রসঙ্গে শাগ্ে কর্তব্য নাট হইয়াছে। 
এবং সেই সময় ইহা করিব কি উহা কারিব-_তাহার সংক্ষ্ বিচার করা আবশ্যক হয়। 
পব্ববিত্তঁ সাধু পুরুষেরা এইরুপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তদন[যায়ী 
কোন কোন ব্যাস্ত এই বিষয়গযীলর মধ্যে কোন কোন বিষয় নিঙ্গ বন্ধিমত নির্ণয় কারতে 
পারলেও এমন অনেক প্রসঙ্গ উপস্হিত হয় যেখানে অনেক বু্ধিমানেরও চিত্ত বিহ ৰল 
হইয়া পড়ে ॥ কারণ, যতই আঁধক বিচার কাঁরবে ততই যান্ত ও উপপাঁত্ত আঁধকাধক উৎপন্ন 
হইয়া শেষের নিণ'য় দরু্ঘট হইয়া পড়ে । যথাযতত নির্ণয় না হইলেও আমাদের দ্বারা আধম্ম” 
কিংবা অপরাধ ঘাঁটবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে । এই দ্‌াণ্টতে দেখিলে উপলব্ধি 
হইবে যে, ধদ্মণধন্রের বা কচ্ম“কচ্নে'র বিচার-আলোচনা এক স্বতন্ত্র শান্ম_উহা 
ন্যায় ও ব্যাকরণ অপেক্ষা গভীর । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাঁদতে 'নগতিশাস্ত' এই 
শব্দ প্রায়ই রাজনীতি শান্েই প্রয্য্ত হয়; এবং কর্তব্যাকর্তব্য শাস্বকে ‘ধর্ম শান্ত’ 
বলাই প্রাচীন পদ্ধীত। কিন্ত; আজকাল 'নাঁতি' এই শব্দেই কর্ত'বা ও সদাচরণের 
সমাবেশ হওয়ায়, আধুনিক পদ্ধাত অনুসারে আমি এই গ্রন্থে ধন্মণধর্মের বা 


কাকর্মের বিচার-আলোচনাকেই 'নখাতশাস্র' বাঁলয়াছি। নতি, কম্মণকর্্ম 


বা ধম্মণধম্মে'র বিচার সংক্রান্ত এই শাস্ত্র আত গভীর, ইহা দেখাইবার জন্যই 
“সক্ষতা গাঁতার্হ ধর্মদ্য”_-ধদ্মের বা ব্যবহারিক নাতিধম্মের স্বরূপ আঁত- 
সংক্ষর_এই বচনটি মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পণ্পপাণ্ডব কেমন 


কারয়া এক দ্রৌপদীকে ব্রাহ করলেন? দ্রৌপরীর বন্তহরণের সময় ভাঁম্ম- 


দ্রোণাঁদ শনাহাদর হইয়া চুপ করিয়া কেন বাঁসয়া রাহলেন ? কিংবা দষ্ট দুর্যোধনের 
পক্ষে বৃদ্ধ করিবার সময় ভীনমোণাদি আতমসমথনারথবািয়াছেন “থা পরুষো 
দাসঃ দাসন্বথো ন কসাচিৎ পুরুষ অথের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ( মভা. 
ভা, ৪৩, ৩৫ ), এই তত ঠিক না ভুল? যখনই হোক: না_ কেন, “সেবা *বৃত্তি- 
রাখ্যাতা” ( মনন, ৪০৬ ) সেবাধম্ম“ যদি কুক্করব্‌ত্তির ন্যায় গাঁহ‘ত বলিয়া স্বীকৃত হয়, 
তবে অথে'র দাস না হইয়া ভাঁমাদ কৌরবেরা দানের সেবা কেন পরিত্যাগ করেন 
নাই? এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ! কারণ, এরূপ স্থলে ভিন্ন 
গু 
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(ভিন্ন মনুষ্য প্রসঙ্গানহপারে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান বা নি 
গতা" ধর্্ণস)” ( মভা, অনু, ১০. ৭০. ) ধন্মের ত 
হইবে না; কিন্তু “বহুশাখা হানান্তকা” (বন, ২০৬. ২) উহ 
বাহির হওয়ায়, তাহা হইতে নিষ্পন্ন অনুমানও | ই 
উত্ত হইয়াছে । তুলাধার__জাজালি সংবাদে তুলা! 
করিবাব সময় বলিয়াছেন যে, সংক্ষত্বানম স বিজ্ঞাতুং শক্যঠ 
ও অতাঁব জটিল হওয়ায় অনেক সমর বুঝা যায় না, (শাং ২৬৯, ৩৭) 
কার এই সংক্ষ প্রসঙ্গ স্পূর্ণর্পে অবগত থ এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাচী 
কি করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার জন্যই তান তে নানা উপাখ্যান সংগ্রহ 
কারিয়াছেন। বিল্তু শাঙ্তরীতি অনুসারে সমন্ত বিষয়ের বিচার করিয়া তাহার সাধারণ 
মৰ্ম মহাভারতের ন্যায় ধ্ম্মগ্রন্থে কোথাও না কোথাও বলা আবশ্যক হইয়াছিল; এই 
মৰ্ম্ম", অজ্জহনের কর্ত'বামূঢতা অপসারিত কারবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূব্বে* যে উপদেশ 
করিয়া?ছলেন তাহারই বানয়াদে ব্যাস ভগবন্গাঁতায় প্রতিপাদিত কারয়াছেন। তাহার 
দরুণ গীতা, মহাভারতের রহস্যোপনষৎ ও 1শরোভ্ষণ হইয়াছে । মহাভার 
প্রাতিপাদিত মূলভ্‌ত কম্ম“তত্ৰদমংহের সোদাহরণ বিস্তৃত ব্যাখ্যানে পাঁরণত 
গীতাগ্রল্থ মহাভারতের মধ্যে পরে ঢ.কাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এর্‌প সন্দেহ ত 
করেন, তাঁহারা আমার এই কথার প্রাত লক্ষ্য করিবেন । আঁধক ক, গীত যাঁদ 
ছু অপব্ব'তা বা বিশিষ্টতা থাকে তবে সে উহাই । কারণ, শুধু মোক্ষণাদ্বের 
অথণৎ বেদান্তের প্রাতপাদক উপানষদাঁদ এবং আহংসাদ সদাচরণের শুধু নিরম- 
উপদেষ্টা স্মাতশাস্ত্রাদ অনেক থাকিলেও বেদাস্তের গভশর তত্জ্ঞানের বাঁনয়াদে. 
“কার্য াকার্ষা-ব্যবাছতি"-প্রবর্তক গাতার ন্যায় অপর প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্তমানে 
সংস্কৃত বাচ্ময়ে (সাহত্য ) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। “কার্যাকার্য-ব্যবশ্থিত" এই শব্দ 


৷ আমাদের ঘর-গড়া নহে, উহা গীঁতাতেই আছে (গীতা, ১৬. ২৪ ),_এ কথা গাতাভন্ত- 
 1দগকে বলা বাহুল্য । ভগবচ্গীতার ন্যায় যোগবাসিষ্ঠেও, বাঁসণ্ঠ রামচন্দ্রকে জ্ঞানং 


মুলক প্রব্যাতিমার্গেরই চরম উপদেশ করিয়াছেন । কিন্তু যোগবাসিণ্ঠের ন্যায় যে সকল 
গ্রন্থ গীতার পরে বা তাহার অনুকরণে রচিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা, গাঁতার, 
উপরোক্ত অপ্্বতা বা বিশেষত্ব বিষয়ে কোনই বাধা হয় না। হাত 

কম্শজজ্ঞাসা সমাপ্ত । 


তৃতীয় প্রকরণ 
কমর্মযোগশাদ্ত 


তদ্মাদযোগায় যুদ্যগ্ব যোগঃ করম্মসহ কৌশলম্‌। * 

কোন শান্ের জ্ঞানলাভার্থ যাঁদ কোন ব্যান্তর ইচ্ছা পর্ব হইতে না থাকে, তবে 
শান্তের জ্ঞানলাভের সে অনাঁধকারী হয় ॥ এইরূপ অনাধকারী ব্যান্তকে এ শাস্ত্র শিক্ষা 
দেওয়া আর উল্টানো কলসে জল ভরা--একই কথা শিষ্যের তাহা হইতে কোন ফল 
হর না,_-শৃহ্ঘ তাহা নহে, গুররও অকারণ শ্রম হয় ; উভয়েরই সময় বার্থ হইয়া যায়। 
জামান এবং বাদরায়ণের সান্রের আরম্ভে “অথাতো ধর্মীজজ্ঞাসা” ও “অথাতো বদ্ধ 
জিজ্ঞাসা” এইর.প সূত্র এই কারণেই স্থাপিত হইয়াছে। ব্রদ্দোপদেশ যের্‌প মুম:ক্ষুকে; 
ধর্ম্মোপদেণ যের:প ধর্সীজজ্ঞাসনুকে দেওয়া উচত, সেইরূপ, সংসারে কৰ্ম্ম কির্‌পে 
কাঁরতে হইবে, ইহার তত্ত্ব জানবার ইচ্ছা কিংবা জিজ্ঞাসা যাহার হইয়াছে, তাহাকেই 
ক্মশাচ্তোপদেশ দেওয়া উঁচত ; এবং এই জনাই প্রথম প্রকরণে ‘অথাতো’ করিয়া, 
দ্বিতীয় প্রকরণে বর্ম“জজ্ঞাসার স্বরূপ ও কণ্ম'যোগ্রশাস্তের গুরুত্ব জদ্বন্ধে আমি 
একটা মোটামুটি আলোচনা কাঁরয়াঁছ । অমুক স্থানে আমার আট.কাইতেছে এইরূপ 
প্রথমেই অনুভবে আসা ব্যতীত, আটক বাধা হইতে মুন্তিলাভের পক্ষে শাস্যের যে 
কতটা গুরুত্ব তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না এবং উহার গত উপলব্ধি না হওয়ায়, 
কেবল মুখে আওড়ানো শাস্ত্র পরে মনে রাখাও কাঁঠন হইয়া পড়ে । এই জন্য সদ্‌গুরন 
ধণয্যের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানবার ইচ্ছা আছে কিনা তাহাই দেখেন, যাঁদ না থাকে 
তবে তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রযয্ন করিয়া থাকেন। গাঁতার কর্ম্মযোগশাস্দের 
বিচার আলোচনা এই পদ্ধীত অন:দারেই করা হইয়াছে । যে যুদ্ধে নিজের হাতে 
পিতৃবধ ও গুরুবধ হইয়া সকল রাজাদিগের ও হ্রাতাদিগেরও ক্ষয় হইবার কথা, সেই 
ঘোরতর যুণ্ধেপ্রবত্ত হওয়া উচিত কি অন;চিত, এই সংশয় অঙ্জনের মনে উদয় 
হওয়ায় অঙ্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্যাস অবলম্বন করিতে যখন প্রপ্তুত হইলেন, এবং 


প্রান্ত কর্ম ছাঁড়য়া দেওয়া পাগলাম ও দুব্বলতার লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে ক্বর্গপ্রাপ্ত 


হওয়া দূরে থাকুক, উল্টা শখ দকষান্তই লাভ হইবে, এইরংপ সাধারণ ধরণের মি 
বাদেও যখন তাহার সমাধান হইল না, তখন “অশোচ্যানদ্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ 
ভাষসে”--তুমি অণোচ্যের জন্য শোক কারতেছ এবং ব্র্জ্ঞানের বড়বড় কথা আমাকে 
বাঁলতেছ--শ্রীকৃ্চ একটু উপহাসের ভাবে ইহা বলিয়া অঞ্জ “নে কম্নক্ঞানের উপদেশ 
দিয়াছেন। অঙ্্জুনের সংশয় ভিত্তিহীন না হওয়ায়, বড় বড় পাঁণ্ডতেরাও প্রসঙ্গবিশেষে 
ক কাঁরবে কি করিবে না” এই বিষয়ে যেরূপ হতবযদধি হুইয়া পড়েন তাহা আমি পর্্ব 


* অতএব তুমি যোগ অবলম্বন কর । কর্ম" করিবার যে শৈলাঁ,চাতুষ, কিংবা কুশলতা তাহাকেই, 
যোগ বলে। 
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প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্ত; ক্মাকর্দ্মের বিচারে অনেক কঠিন সমস্যার উ*্ভব হয় 
বাঁলয়া কর্ম ত্যাগ করা যুঞ্তিসিন্ধ নহে ; যাহাতে জাগাঁতক ক 
কেবলমাত্র ক্্মজানত পাপ বা বন্ধন আমাতে না লাগে, এই প্র 
যুক্তি বৃদ্ধিমান ব্যান্তর মানিয়া লওয়া আবশ্যক । অতএব Fi 
যতি স্বীকার কর'-_তগ্মাদ্‌যোগায় য. ব__ইহা অজ্জ-নের 
বন্তব্য। এই 'যোগই “কর্মযোগণাস্ত্র” ৷ অক্জর্থন থে সমস্যায় 
অনন্যা-প্রসপ্থু কিছ অলৌকিক ছিল না _-সংসারে এই প্রকারের ছোট ব 
সকলের িকটেই উপস্থিত হর । তাই ভগবদগী 
করা হইয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। 
কোন শান্তর হউক না, তাহার প্রাতপাদন কল্পে কতকগ্যাল 
গঢ়ার্থ শব্দ প্রযুস্ত হয়। এ শাদ্বের অর্থ ঠিক বাঁঝবার জন্য, সেই সকল শব্দের 
প্রাতপাদনের মূল পশ্হাটাও প্রথমে জানা আবশ্যক ৷ নচেৎ পরে উহা বুঝবার পক্ষে 
অনেক প্রকার ভুল ও গণ্ডগোল উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য এই সাধারণ পদ্ধাত 
অন:সরণ কাঁরয়া প্রথমে এই শাচ্রে বাবহত কতকগবীঁল শব্দের অর্থপরীক্া অগত্যা 
কারতে হইতেছে । 

* তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শব্দ 'কম্মণ । কদম শব্দ কৃ-ধাতু হইতে বাহর হওয়ায় 
তাহা অর্থ ‘করা’, ব্যাপার’, “আচরণ'__এইরূপ , এবং এই সাধারণ অর্থে এ শব্দ 
'ভগবশ্গাঁতায় বাবদ্ৃত হইয়াছে । ইহা বলবার কারণ এই যে, মীমাংসাশাস্তে কিংবা 
জনা এই শব্দের যে সংকুচিত অর্থ' প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মনে আনিয়া পাঠক যেন 
ভনে পাঁতত না হন৷ যে কোন ধর্মই ধর না কেন, তাহাতে ঈশ্বরকে লাভ কারার 
জনা কোন না কোন কর্ম্ম কাঁরতে বলা হইয়াছে । প্রাচীন বৈদিক ধর্ম অনুসারে 


5 বাঁলতে হইলে, যন্দ্-যাগই সেই কর্্ম। বৌঁদকগ্রন্থে এই যজ্ঞযাগেরই বাঁধ বর্ণিত 


হইয়াছে ॥ কিল; এই সম্বন্ধে বোদিক গ্রন্থাঁদর স্থানে স্থানে কখন কখন বিরোধী 
বচনও পাওয়া যায় ; তাহাদিগের সঙ্গত সমন্বয় ির্‌পে হইতে পারে তাহা জোমনীয় 
পর্বমামাংসা-শাম্ত দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । জোমনীয় মতান-সারে, এই বৈদিক 
ও শ্রোভ যজ্ঞযাগের অনঞ্ঠোন করাই মুখ্য প্রাচীন ধর্্ম। মানুষ যাহা কিছ; করে 
সবই যজ্ঞের জন্য করে। মানুষের ধন পাইতে হইলে, যচ্ছের জন্যই পাওয়া চাই ; 
এবং ধান্য সংগ্রহ কাঁরলেও তাহা যজ্দেরই জন্য বুঝতে হইষ্বে ( মভা, শাং? ২৬, ২৫) ॥ 
যখন, যজ্ঞ কাঁরবে-_ইহাই বেদের দেবতাদগের আদেশ, তখন যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত 
কোন কৰ্ম্ম গ্বতন্তরুপে কোন মন:য্যের বন্ধক ফলদায়ক হয় নাঃ তাহা যজ্ঞের সাধন; 
্য সাধ্য নহে । তাই যজ্ঞ হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা যজ্ঞেরই অন্তরভূ'্ত ; 
উহার অন্য পৃথক্‌ ফল নাই । কিন্তু যজ্ঞার্থে অননাণ্ঠত এই সকল বম্্ম স্বতন্ত্র 
না হলেও শুধু যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গ প্রাপ্ত (অর্থাৎ মীমাংদকের মতে 

রের সখপ্রাপ্ত) হয় এবং সেই দ্বর্গ প্রান্তর জন্যই যজ্ঞকন্তা পুরুষ 
সাঁহত যজ্ঞ কারয়া থাকে । সুতরাং স্বয়ং যঞ্ঞকম্মই পুরুষাথ ইহা 


৪৮ গীতারহসা অথবা কম্ম'যোগশাস্ম 


স্পট উপলব্ধি হয়। যে বচ্তু সম্বন্ধে মানুষের প্রীত থাকে ও পাইবার ইচ্ছা হয় 
তাহাকেই পুরবষার্থ বলে (জৈ, স্‌, ৪. ১.১ ২)। যজ্ঞের এক পধণায় *ব্ব 
'কিতু' ; তাই যজ্ঞার্থের বদলে “কুক্থ" এই শব্দও ব্যবহৃত হয় ॥ এইরুপ সব্র্বকম্৷ দুই 
বর্গে বিভন্ত হইয়া থাকে_এক, ‘যজ্ঞার্থ’ (ক্রত্বর্থ) কদ্্ম অর্থাং যাহা প্বতন্তরূপে 
ফলদায়ক নহে, বলিয়া অবস্ধক ; এবং দ্বিতীয়, 'পুরষাথণ কর্ম অর্থাৎ যাহা 
পুরূষের ফলদায়ক বলিয়া বন্ধক । সংহতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে যাগযন্ঞাদিরই বণন। 
আছে। খগ.বেদ-সংহতায় ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের গ্ঃুতিপর সংস্ত আছে, সত্য, কিন্তু 
মীমাংসক বলেন যে তাহাদের বিনিয়োগ যজ্ঞের সময়েই কর্তব্য হওয়ায় সমষ্ঠ শ্রথাতগ্স্থ 
যজ্ঞাঁদ কর্মেরই প্রাতপাদক । বেদের অন্তভূত* যাগযজ্ঞাঁদ বন্মের অনুষ্ঠান করিলে 
ক্র প্রাপ্তি হয়, নতুবা হয় না ; অতএব এ যাগযজ্ঞ তুমি অজ্ঞানে কর কিংবা ব্র্াজ্ঞান 
পূৰ্বক কর, একই ফল-_এইরুপ এই কথ্নষ্ঠ, যাঁড্িিক ও নিছক বম্মবাদণরা বলিয়া 
থাকেন। উপনিষদে এই যন্ঞ গ্রাহা বলিয়া ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যতা রক্গজ্ঞান 
অপেক্ষা কম বলিয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বগর্্রাপ্ধ হইলেও প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে 
ব্ৰহক্মজ্ঞানও আব্যশক আছে এইরূপ প্রাতপাদত হইয়াছে । ভগবষ্গীতার 'দ্বতঁ় 
অধ্যায়ে “বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তশীতবাদনঃ” ( গাঁ. ২. ৪২) প্রভাত বাক্যে যে 
যাগজ্ঞাদ কাম্যকাম্ম' বাঁলয়া বাঁণ'ত হইয়াছে তাহা বিনা ৱহ্ধঞ্ঞানে অনুষ্ঠিত উপারউক্ত 
যাগযন্ঞরাঁদ ক্ম ৷ সেইর্‌প “যজ্ঞাথৎ কম্মাণোহন্যন্র লোকোহয়ং কম্ম'বন্ধনঃ_যজ্ঞারথ 
অন:ণ্ঠত কর্ম বন্ধন হয় না, বাকী সব বর্ম বন্ধন হইয়া থাকে (গাঁ, ৩. ৯), ইহাই 
মাঁমাংসকাদগের মতের অনুবাদ । এই যাগযন্ঞাদ বৈদিক অর্থাৎ শ্রোত বন: বাতীত, 
ধৰ্ম'দৃণ্টিতে অন্য আবশ্যক কর্ম্ম'ও চাতুবর্ণাভেদে মনুদ্মৃত্যাদি ধর্ম্মগ্রল্থে বর্ণিত 
হইয়াছে, যথা-_ক্ষতিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রভৃতি । এই সকল কন্ম" প্রথমত! 

স্মৃতিগ্রন্থাদিতেই পদ্ধাঁতপরর্বক প্রাতপাদত হওয়ায়, ইহাদিগকে “্মার্ত’ কিংবা 
“স্মার্ত যজ্ঞ' এমনও বলা হইয়া থাকে। এই শ্রোত ও চ্মার্ত কৰ্ম্ম ব্যতীত অপর 
কতকগুলি ধ্ম্মকর্ম্ম_তথা, ব্রত উপবাস প্রভতি_কেবল পরাণ গ্রন্থাদিতেই প্রথমে 
সবিদ্তার প্রতিপাদিত হওয়াও উহাদিগকে 'পৌরাণিক কর্ম" বলিতে পারিব॥ এই 
সমস্ত কম্মে'ও আবার নিত্য, নোমাত্ক ও কাম্য, এই তিন ভেদ নিরুপিত হইয়াছে । 
নিত্া আবশ্যক স্নান-সন্ধ্যাদি কল্মই নিত্য ক্ম্ম। ইহা কারলে কোন বিশেষ ফল 
কিংবা অর্থনসার্ধি হয় নচু; কিন্ত; না করিলেই দোষ হয়। কোন কারণ উপান্থিত 
হওয়ায় যাহা করা আবশ্যক হয় সেই কর্ম" নৈমিত্তিক বন্ম। যথা, আনিষ্টগগ্রহ-শান্তি, 
প্রায়াণ্ত্ত প্রভাত । যে নিমিত্ত আমরা শাস্তিগ্বপ্ত্যয়ন কিংবা প্রায়শ্চিত্ত কার সেই 
ঘটনা প্‌ণ্বে' না ঘটিলে এই সকল নোাত্তক কৰ্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা 
ব্যতীত, কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা অনেক সময় 
শাস্তানঃসারে যে সকল কাজ কার, তাহই কাম্যকর্ম যথা__বৃদ্টির জন্য কিংবা 
পত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করা । নিত্যং নোরান্তক ও কাম্য_-ইহা ব্যতীত অন্য করম্মকে 
নিষিদ্ধ বর্ম বলে, যথা-_সুরাপান শাম্তে একেবারেই তু বাঁলয়া দ্থিরীকৃত 


কণ্মযোগশাদ্ত 


হইয়াছে । কোনটা নিত্যকন্ম, কোনুটা নৈমিত্তিক, কোনটা 
বা নিষিদ্ধ, তাহা বর্সশাদ্ত নির্ধারিত কারয়া দিয়া 
কর্ম পাপজনক না পণ্যপ্রদ, কোন ধর্ম্মশাল্ত্রীকে যাঁদ 
তিনি সেই শাস্ত্র অনুসারে উক্ত কর্ম যজ্ঞার্থ বা পুরুষাথণ 1 
'কি নাষ্ধ, ইত্যাদি বিচার করিয়া পরে তাঁহার নিজের 
ভগবগীতার দৃষ্টি ই হা অপেক্ষাও ব্যাপক-_আঁধক কি, উহীবে 
বললেও হয় । মনে কর, শাচ্তে কোন-এক বন নীষদ্ধ বলিয়া 
আঁধক কি, উহ ‘বিহিত বলিয়া আমাদের ক 
উদাহরণ, যথা--উপস্থিত প্রসঙ্গে ক্ষানরধর্ম্ম* অল 
হইতে এটুকু সিদ্ধ হইতেছে না যে ও সকল কর্ম আমরা সম্বদা কাঁরব, অথবা এর্‌প 
বর্ম করিলে তাহা সব্ব‘দাই শ্রেরম্কর হইবে। তাছাড়া, শাস্লের আদেশও যে কোন 
কোন প্রসঙ্গে পরস্পরবিরহ্ধ হইয়া থাকে তাহা পুব্বপ্রকরণে দেখাইয়াছি। এর্‌প 
অবন্থায়, মানূষ কোন: মাগ‘ স্বীকার করিবে, তাহা স্থির করিবার কোন যযাস্ত আছে 
[বিনা এবং যাঁদ থাকে তো সে য্যাস্তাট কি,_ইহাই গাঁতার প্রতিপাদ্য বিষয় । এই 
বিষয়ে কমের যে নানা ভেদ উপরে বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য কাঁরবার 
প্রয়োজন নাই । যাগযন্দ্রাঁদ বৈদিক বন্্ম সম্বন্ধে কিংবা চাতুর্ব্ণে্যর অন্য কর্ম 
মাঁমাংসকগণ যে সিন্ধান্ত কাঁররাছেন, তাহা গাঁতা-প্রতিপাঁদিত কর্ম্মযোগ 
কতটা প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা দেখাইবার জনা, মীমাংসকের উাঁক্তসকলও গাঁতায় 
প্রসঙ্গরমে বিচার করা হইয়াছে এবং শেষ অধ্যায়ে যাগযজ্ঞাদ কম্্স জ্ঞানীপৃরুষের 
কর্ত‘ব্য {ক কর্তব্য নহে, এই প্রশ্নের সাক্ষপ্ত উত্তর প্রনন্ত হইয়াছে (গণ, ১৮. ৬)। 
কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য [বিষ ইহা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক হওয়ায়, গীতাতে 
'বন্ম” শব্দের অর্থ কেবল শ্রোত বা স্মার্ত ক্রম, এইর:প সঙ্কুচিত অর্থে না বাঁঝয়া 
তাহা অপেক্ষা আধকতর ব্যাপক অর্থে” গ্রহণ কাঁরতে হইবে । সার কথা, মান্য যে-যে 
কাজ করে-__খাওয়া, পরা, খেলা, বসা, ওঠা, থাকা, নিশ্বাস গ্রহণ করা, হাসা, কাঁদা, 
শআঘাণ করা, দেখা, বলা, শোনা, চলা, দেওয়া, লওয়া, ঘুমান, জাগিয়া থাকা, মরা, 
লড়াই বরা, মনন বা ধ্যান বরা, আজ্ঞা বা নিষেধ করা, দান করা, যাগযজ্ৰ করা, চাষ 
3 'বিংবা বাণিজ্য ব্যবসায় করা, ইচ্ছা করা, নিশ্চয় করা, গল্প করা ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্ম 
 একায়িকই হউক, বাচানিকই হউক, মানসিকই হউক সকল কদ্মই এই শব্দের  অন্তরভু ত 
গাঁত, ৫. V. ৯) । অধিক ক, বাঁচা মরা পর্যন্ত সমতই কর্মের অন্তত ; এবং 
২ প্রসঙ্গ অনুসারে “বাঁচা কিংবা মরা” এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌ কম্নে”প্রবৃত্ত হইবে" ইহারও 
[বিচার বরা আবশ্যক হয় । এই বিচার উপাশ্থিত হইলে পর, 'কম্নণ” শব্দের “কর্তব্য 
অথবা “বাহত কম্ম” এই অর্থ হইয়া থাকে ( গাঁ, ৪. ১৬) । মন:ষোর কর্ম্ম- 
ধ এইর্‌প বিচার হইল । ইহারও পরে, সমন্ত চরাচর সৃষ্টির, অর্থাৎ অচেতন 
দর ব্যাপার সম্বন্ধেও এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে৷ কিন্তু তাহার [বিচার 
কম্মাবপাক প্রকরণে করা যাইবে ৷ 
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কম্মাপেক্ষাও অধিক 'গোলমেলে’ শব্দ হইতেছে__“যোগ' ৷ এই শব্দের বর্তমান 
প্রচলিত অর্থ “প্রাণাযাম।দির সাধনের দ্বারা 'চত্তবৃত্তি কিংবা হান্দিয়াদির নিরোধ করা” 
অথবা “পাতঞ্জল সূত্রোস্ত সমাধি কিংবা ধ্যানযোগ” ॥ এই তর্ে এই শব্দ উপনিষদেও 
পযন্ত হইয়াছে ( কঠ. ৬. ১১)। কিন্তু এই সংকুচিত অর্থ ভগবদ্গীতাতে সাধারণ- 
ভাবে 'বিবাক্ষত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক । ‘যোগ! এই শব্দ ‘যজ্‌' অর্থাৎ 
হ্যাড়িয়া দেওয়া এই ধাতু হইতে বাঁহর হইয়াছে, সুতরাং উহার ধাত্বর্থ “ঘোড়া, যোড়া” 
মিলন সঙ্গীত একন্রাবাহ্থাত ইত্যাদি; এবং এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার ‘উপায়, 
সাধন, যি কিংবা কৌশল'-রূপ যে বর্ম্ম তাহাকেও যোগ বলা হয় । এই সকল অথ" 
অনরকোষেও প্রদত্ত হইয়াছে, “যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসঙ্গাতয্‌ত্তিষু’, ( ৩.৩. ২২)। 
ফালত জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইন্ট বা অনিণ্টজনক হইলে সেই গ্রহের 'যোগ' ইণ্ট বা 
অনিষ্ট নক এইর্‌প আমরা বাঁলয়া থাকি ; এবং 'যোগক্ষেম' এই পদে ‘যোগ’ শব্দের 
অর্থে অপ্রাপ্ত বসত; প্রাপ্ত হওয়া ধরা গিয়াছে (গা. ৯. ২২)। মহাভারতীয় যুদ্ধে 
দ্রোণাচার্যযকে পরাজয় করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিবার 
জন্য একই “বোগ' (সাধন বা যান্ত )--একোহি যোগহস্য ভবেদ্বধার- এইরুপ শ্রীকৃষ্ণ 
বালরাছেন ( মভা, দ্রো, ৮৯.৩১ ) ; এবং পরে তিনি ইহাও বাঁলয়াছেন, “আম জরাসম্ধাঁদ 
রাজাঁদগকে প্‌ব্ব‘কালে ধন্ম'রক্ষণা্থ 'যোগের দ্বারাই’ ক কারয়া বধ করিয়াছিলাম'। 
অন্বা, আঁদ্বকা ও অন্বালিকাকে ভাঁষ্ম হরণ করিলে পর অন্য রাজগণ “যোগ, 
যোগ’ বলিয়া তাহা'দিগের পশ্চাদ্ধাবন কাঁরলেন এইরুপ উদ্যোগ পন্বে ( আ, ১৭২ ) উক্ত 
হইয়াছে । ইহা বাতীত মহাভারতের অনেক স্থানে এই অর্থেই ‘যোগ’ শব্দের প্রয়োগ 
দেখা যায়। গাঁতাতে ‘যোগ’, ‘যোগ’ কিংবা ‘যোগ’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন. 7 
প্রায় ০ বার প্রষনন্ত হইয়াছে । কিন্তু, খুব বেশী হয়, চারি পাঁচ (গা, ৬. 
২৩) স্থল ছাড়া ‘যোগ’ শব্দের 'পাত্ঞল যোগ’ এই অর্থ কোথাও আঁভপ্রেত হয় নাই। 


_. জি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোড়া, মেলা’ এই অথই স্বজ্পাধিক ভেদ গাঁতায় 


সৰ্বত্ৰ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ সুতরাং গাঁতাশাস্থান্তভভত ব্যাপক শব্দগুলির মধ্যে 
ইহাও একটি, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই । তথাপি যোগ অর্থে সাধন কৌশল বা 
যুক্তি, এইর্‌প সাধারণভাবে বললেও চলে না। কারণ, বস্তার ইচ্ছান:সারে এই সাধন 
সন্যাসের, কর্মে'র, চিত্তানরোধের, মোক্ষের, কিংবা আর কোন কিছুরও হইতে পারে। 
দৃষ্টান্ত যথ|-_গাঁতাতেই দুই চাঁর স্থানে ভগবানের নানাবিধ বান্ত সৃণ্টি নিদ্মাণ 
কারবার এ্বারক কৌশল বা অদ্ভুত সামর্থের সন্বশ্ধে যোগ প্রান্ত হইয়াছে (গাঁ, 
২%; ৯.৫, ১০. ৭:, ১১.৮) । এই অর্থেই ভগবানকে “যোগেশ্বর' 
(গাঁ ১৮. ৭৫ 


কম্মযোগশাস্ত ৫৯ 


জধাভাবিক বন্ধকত্ব তাহা বনষ্ট কারবার যাক্তি”__এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে । সাধারণ- 
ভাবে দেখিতে গেলে, একই কর্মের অনেক ‘যোগ’ বা উপায় হইয়া থাকে । কিন্তু 
তাহার মধে। উত্তম সাধনের সদ্বন্ধেই 'যোগ' শব্দ বিশেষরূপে প্রযুন্ত হইয়া থাকে ॥ 
£উদাহবণ বথা-_-ধনলাভ করিতে হইলে তাহা চুর করিয়া, ঠকাইয়া ভিক্ষা কার 
{কাঁরয়া, বন্ত্' করিয়া মেহনৎ কাঁরয়া ইত্যাঁদ নানাবিধ সাধনের দ্বারা করা যাইঢে 
পারে ; এবং ইহার মধ্যে প্রতোক সাধন সম্বন্ধে (যোগ শব্দ' ধাত্বর্থ অনুসারে প্রযুক্ত 
হইতে পারিলেও “আপনার স্বাতন্তা না হারাইয়া, মেহনত করিয়া পয়সা রোজগার 
করা" এই উপায়ই মুখার্‌পে 'ধনপ্রাপ্ধ যোগ’ এইরূপ বলা প্রচালত আছে । 


“যোগঃ কদ্মন? কৌশলম:”__কর্ম করিবার এক প্রকার বিশেষ যুক্ত অর্থাৎ যোগ, 
যখন স্বয়ং ভগবান গাঁতায় যোগ শব্দের এই প্রকার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, 
তখন বদ্তুত গাঁতায় এই শব্দের মুখ্য অর্থ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। 
কন্দ; ভগবানকৃত এই দব্যাখ্যার প্রাত লক্ষ্য না করিয়া গীতার অনেক টাঁকাকার 
এই শব্দকে টানিয়া বুনিয়া নানাপ্র রে গীতার মাঁথভার্থ বাহির কাঁরয়াছেন ; 
তাই, ভূর-বাঝা দুর করিবার জন্য এইখানে ‘যোগ’ শব্দের আরও 1কছ ব্যাখ্যা 
করা আ্াবশ্যক । সব্র্ প্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে 
এবং সেই স্থানেই উহার অর্থ কি তাহাও স্পম্টর্‌পে উক্ত হইয়াছে । যুদ্ধ করা 
একেন(+ করবা, £সাংখামাগ্গানসারে ইহার যযন্তি বিবৃত কারবার পর “এক্ষণে 
তোমাকে যোগণাস্তের সিদ্ধান্ত বালতোঁছ” (গাঁ, ২.৩৯) এইরূপ ভগবান 
বলিয়াছেন । আবার, যাগধজ্ঞাঁদ কাম্য কম্মে'তে নিমগ্ন লোকাঁদগের বৃদ্ধি ফল- 
1 প্রত্যাশার দরুণ 1করংপ ব্যগ্র হইয়া থাকে তাহারও বর্ণনা কাঁরয়াছেন ( গাঁ, ২. ৪১-৪১) । 

তাহার পর, তিন উপদেশ দিয়াছেন যে, বৃদ্ধিকে এরুপ বাগ্র হইতে না দিয়া “আসান্ত 
ছাড়, কিন্ত; করম ছাড়িয়া দিতে বাগ্র হইও না" এবং “যোগন্থ হইয়া কর কর” 
(গাঁ, ২. ৪৮ )। এইখানেই সাধ বা আঁসদ্ধি উভয়ে সমতববৃদ্ি'' ‘যোগ’ শব্দের 
এই অর্থ স্পষটরূপে ব্য্ত করা হইয়াছে। তাহার পর, “ফলপ্রত্যাশায় কর্ম করা 
সমন্বঘা্ধর যোগই শ্রেষ্ঠ” (গাঁ, ২০-৪৮), “বৃদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে 

রর পাপ-পুণা-বাধা কর্ন্তাকে স্পর্শ করে না অতএব তুমি এই ‘যোগ’ সম্পাদনা 
কর”, এইরূপ বাঁলয়া তখনই আবার “যোগঃ বর্মন কৌশলম”” ( গাঁ, ২. ৫০) 
গের এই লক্ষণ বাঁলয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলাঁখ্ধ হয়, যে, কর্মের পাপপুণ্যে 
বলত না থাকিয়া কর্ম কারবার সমত্ববযাদ্ধরপ যে বিণেষ যাবত প্রথনে উত্ত হইয়াছে 
তাহারই নান 'কৌণল' এবং এই কৌগলের দ্বারা অর্থাৎ যান্তর দ্বারা কর্ম করা, 
ইহাকেই গাঁতাতে ‘যোগ’ বলা হইয়াছে। এই অর্থই পরে “যোহয়ং যোগস্ৰয়া প্রোস্তঃ 
মোন মধসদন” (গা ৬:৩5) ‘সমতার অর্থাৎ সমবব্যাম্ধর এই যে যোগ তুমি 
বাঁলন্নাছ',_-এই শ্লোকে অগ্রবন আবার স্পষ্ট কাঁরযাছেন। জ্ঞানী মন্ষা 
কিরপভাবে চলবেন তাহার সম্বন্ধে রী গ্ষরাচার্ধোর পর্ব অবাধ প্রচালত 
অনংসরণ কাঁরয়া দুই মার্গ আছে। তগ্রধ্যে, জ্ঞানী বান্তির সম্বন্ধে স্ব 


৫২ গীতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাদ্্ 


কর্মের ক্বরূপতঃ সন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা-_এই এক নার্গ ; এবং জ্ঞানপ্রাপ্ডির 
পরেও কর্ম্ম'ত্যাগ না করিয়া, বর্ম্মের পাপপণা-বাধা স্পর্শ না বরে সেইরূপ যুক্তি 
অন:সারে আমরণ বণ করতে থাকা-_এই দ্বিতীয় মার্গ । এই দুই মার্গ গাঁতাতে 
(গাঁ, ৫. ২) সন্ন্যাস ও কর্মযোগ বাঁলয়া উত্ত হইয়াছে । সন্ন্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং 
যোগ অর্থাৎ জোড়া; সুতরাং বচ্নে'র ছাড়া ও জোড়াই এই দই ভিন্ন ভিন্ন 
মাৰ্গ । এই দুই ভিন্ন মাৰ্গ লক্ষ্য করিয়াই পরে “সাংখ্য ও যোগ" (সাংখাযোগো ) 
এই সংক্ষপ্ত সংজ্ঞাও (গাঁ, ৫. ১৪) প্রদত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধি স্থির করিবার জনা 
পাতঞ্জল যোগান্তর্ভ'ত আসনাদির বর্ণনা যষ্ঠ অধ্যায়ে আছে সত্য ; বিল্তু তাহা 
কাহার জন্য? তপস্বীর জনা নহে, পরন্তু কন্ম'যোগীর অর্থাৎ যহস্তির দ্বারা কম্ম শাল 


মনষ্যের এই সমতারপ যুক্তি সিদ্ধ কাঁরবার।জন্য বলা হইয়াছে । নচেৎ “তপাঁদ্বভ্যো-: 


হখিকো যোগ’ এই বাকোর কোনই অর্থ হয় না। সেইরূপ আবার “তস্মাদযোগী 
ভবাক্জর্যন (৬. ৪৬) বলিয়া যে উপদেশ অধ্যায়ের শেষে আছে, তাহার অথ' “পাতঞ্জল” 
যোগের অভ্যাস করিতে থাক” এইরূপ হইতে পারে না । এই কারণে উত্ত উপদেশের অর্থ 
“যোগন্থং কুরও বন্মণীণ” (২ ৪৮), অথবা পরে “'তস্মাদযোগায় যুজাস্ব, যোগঃ কর্ম্ম সু 
কৌশলম্‌” (গাঁ, ২ ৫০) কিংবা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে “যোগমাতিদ্ঠোন্তিষ্ঠ ভারত” 
(5.৪২) ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক হওয়া উচিত ; অর্থাৎ “যক্তির দ্বারা কর্ম্ম- 
কার) যোগী অর্থাৎ বদ্মযোগী হও”__এইর্‌প অর্থই গ্রহণ. করা সঙ্গত । কারণ, 
“পাতঞ্জল যোগের আশ্রয় কাঁরয়া তুম যুদ্ধে দাঁড়াও” এ কথা বলা কখনই সম্ভব 
হইতে পারেনা । ইতঃপ্‌শ্বে' স্পন্ট বলা হইয়াছে যে, “কর্্মযোগেন যোগিনাম” 
( গাঁ, ৩. ৩) অর্থাৎ যোগী পুরু কর্ম্ম কাঁরয়া থাকেন । মহাভারতে নারায়ণশয় 
ধর্ম কিংবা ভাগবতধন্মের বিগার-আলোচনাতেও উত্ত হইয়াছে যে, এই 
ধম্্মাবলদ্বী লোক আপনার কর্ম্ম না ছাড়িয়াই য্যান্তপত্র্থক কর্ম্মসাধনের দ্বারা 
(স্বপ্রযবক্ষেন কৰ্ম্মণা) পরমে*বরকে লাভ করে। (মভা, শাং, ৩৪৮. ৫৬) ॥ 
ইহাতে যোগী ও বদ্মযোগী এই দুই শব্দ গীঁতাতে সমানার্থক হওয়ায়, উহাদের 
খিহজিপত্ৰকি কম্ম'কারা" এইরূপ অথই স্পণ্ট উপলব্ধ হয়। তথাপি “বম্মযোগ” 
এই টং দাঁঘ' শব্দের পরিবর্তে ‘যোগ’ এই সংক্ষিপ্ত শব্দই গাঁতাতে ও মহাভারতে 
অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে । “আমি তোমাকে এই যে যোগের কথা বলিলাম তাহা 
প্ম্্বে বিবচ্ঘানকে বলিয়াছলাম (গাঁ, ৪. ১); বিদ্বান মনকে বালিয়াছলেন : 
(কিন্তু এ যোগ ইতঃপ্‌্দে নণ্ট হওয়ায় আজ নূতন কাঁরয়া এ যোগের কথা তোমাকে 
বালিতে হইল," ভগবান ‘যোগ’ শব্দের এই যে তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে 
পাতঞ্জল যোগ বিবাক্ষত। হইয়াছে বালিয়া বোধ হয় না,__“কর্ম্ম করিবার ফোন এক 
প্রকারের বিশিষ্ট যান, সাধন বা মার্গ” এই অর্থই সঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, 
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৪ আঁভপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। শ্ীশঞ্করাচার্যা 
নিজে স্্যাসপন্ছী হইলেও আপন গাঁতা-ভাষোর আরম্ভে বৈদিক ধর্মের নিবৃত্ত ও 


কম্মযোগশাস্ ly 


ও ব্যাখ্যা অনুসারে 


খই ভেদ বলিয্না, ‘যোগ’ শব্দের অর্থ, ভ ¢ 
প্রবৃত্তি এইরপ ধং: যোগঃ য:স্তিঃ 


কখন ‘সমাগূৰ্শনোপায়কম্ম“ন:ণ্ঠানম”' ( গাঁ, ৪. ৪২ ), আ 

(গাঁ, ১০. ৭) এইর্‌প করিয়াছেন । সেইপ্রকার মহাভারতেও যোগ ও 
শব্দের আর্থ অনুগীতায় স্পষ্ট কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'প্রবং 
জ্ঞানং পন্নযাগরক্ষণম:"__যোগ প্রব:ত্তিলক্ষণ এবং জ্ঞান সন্যাস বা? 
পন্য, 8৩. ২৫)! শান্তপশ্বের শেষে নারায়ণার উপাখ 

এই অর্থেই অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এই দুই “নদ স্‌ষ্টির 
শীক্রূপে ও -কারণে স্থাপন করিলেন তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে (নম 
৩৪৮ দেখ )। এই নারায়ণ কিংবা ভাগবত ধর্ম ভগবগ্গীতার প্রাতপাদা, 

প্রথ প্রকরণ প্রদত্ত মহাভারতের বচনাদ হইতে সপণ্টরনপেই প্রকাশ পাইয়াছে । 

সাংখ্য অর্থাৎ নিবান্ত এবং যোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তি, এই দুই শব্দের যে প্রাচীন ও 
পারিভাষিক অর্থ নারায়ণ? ধর্মে আছে, তাহাই গাঁতাতেও বিবাক্ষিত এরংপ বলা 
যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে। কাহারও কোন সংশয় থাকিলে “সমন্বং যোগ উচাতে" 
বা “যোগঃ বদ্মসহ কৌশলম্‌” গাঁতোস্ত এই ব্যাখ্যা দ্বারা এবং “কদ্মযোগেন 
যোঁগনাম:" ইত্যাদি উপরি-উন্ত গণতোন্ত বচনাদি দ্বারা এ সংশয়ের সমাধান হইতে 
পারে। এই সকল হইতে ইহাই 'নার্্ববাদে সিদ্ধ হইবে যে, গণ এ 

মার্স অর্থ ‘কল্ম“যোগ’ এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । শুধু বোঁদক ধর্্সগ্রন্থে নে, 
পালি ও সং্কৃত বোন্ধধম্মগ্ৰন্থেও এইরূপ অর্থেই বোগণব্দের প্রয়োগ দৌখতে পাওয়া 
যায় । উদাহরণ যথা_-প্রায় ২০০ শকে (৩5৫ সংবৎ) [লাখত মাঁলন্দপ্রশ্ন নামক পালগ্রন্থে 
(পির যোগো' (প্‌্বযোগ) এইরুপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই তাহার অর্থ 
এপব্বকম্নণ (পা্কদ্ন-) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে (মি, প্র, ৯.৪) সেইরূপ শালিবাহন 
শাকের আরম্ভে আবির্ভূত অণ্বঘোষ কাঁবর ‘বনদ্ধচারত’ নামক সংস্কৃত কাবোর প্রথম 
সর্গের ৫০ গ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে__ 

“আতার্যকং যোগাঁবধো 1নিজানামধ্রাপ্তমন্যর্ঁনকো জগাম |" 
"'রহ্ষাঁদগকে যোগাবধি শিক্ষাদানে জনকরাজ্জা আচার্য্য ( উপদেষ্টা ) হইয়াছিলেন, 


২ জনকের পুর্বে কেহই আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন নাই” । এইপ্থানে যোগ্াবাধির অর্থ 


‘িৎ্কাম কম্নযোগের বিধ করতে হয়। কারণ, জনকের আচরণের ইহাই রহস্য এইরূপ 


গতা গ্রচ্থ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন ; এবং অণ্বথোষের বুদ্ধচাঁ়তেও (৯. ২১ ও ২০) 


গগৃহম্থাশ্রমে থাকিয়াও মোক্ষসাধন 1করুপে করা যাইতে পারে” ইহা দেখাইবার জনাই 
জনকের দ'্টান্ প্রদত্ত হইয়াছে । জনকপ্রদার্শত মার্গের নামও ‘যোগ’ ছিল। এইর্প 
 বৌদ্ধপ্ম্থাদিতেও যখন [সিদ্ধ হইয়াছে তখন গাঁতার যোগ শব্দেরও এই অথ“ গ্রহণ 
করিতে হয় ; কারণ, জনকের মার্গ গাঁতারও প্রতিপাদ্য এইর্‌প গাঁতাই বলিতেছেন 
(শী, ৩. ২০) । সাংখ্য ও যোগ এই দুই মাগ‘ সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনা পরে 


৬৪ গাঁতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্র 


যোগ অর্থে কম্ম'যোগ এবং যোগণ অর্থে‘ কম্ম“যোগণ, গাঁতার এই দই শব্দের মুখ 
অথ এই অন,সারে একবার নির্ণয় হইলে পর, ভগবঞ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোনএট 
ইহা আর স্বতল্তরূপে বাঁলতে হইবে না। ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে 'যোগ' 
নামে আভহিত করিয়াছেন (গণ, ৪. ১-৩), শুধু তাহা নহে, ষণ্ঠ অধ্যায়ে অঞ্জন 
(গাঁ, ৬-৩৩) এবং গীতার শেষের উপসংহারে (গাঁ, ১৮. ৭৫) সয়ও গীতোত 
উপদেশের নাম ‘যোগ’ দিয়াছেন। এইরূপে গাঁতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়- 
সমাপ্তি প্রদর্শক যে স্বল্প থাকে তাহাতেও প্পঞ্ট বলা হইয়াছে যে “যোগশাদ্র'ই 
গাঁতার মৃখ্য প্রাতিপাদা বিষয়। 'বন্ত; এই সংবচ্পের অন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি 
বন্তমানের টাঁকাকারাদগের মধ্যে কেহই মনোযোগ দিয়াছেন বাঁলয়া মনে হর না। 
আরম্ভের “শ্ীমপ্ভগবদ্গীতাসহ উপনিষৎস," এই দুই পদের পর, সং্বল্পে “ব্রহ্মবিদ্যায়াং 
যোগশাসেে এই দুই »ব্দ সংব্ত হইয়াছে । তন্মধো প্রথম দুই শব্দের অর্থ হইতেছে 
‘ভগবান কতক গাঁত উপনিষদ” ; এবং পরব” দুই শব্দের অর্থ হইতেছে “বকা 
বিদ্যন্তগ'ত যোগশাস্ত্ৰে” অর্থাৎ বম্মযোগশাষ্ে”, যাহা এই গীতার বিষয় । 


র্াবদ্যার অথে ব্্মজ্ঞান ; এ জ্ঞান লাভ হইলে, জ্ঞান প:র্ষের নিবট দই মার্গ+ 
উন্মন্ত হয় ( গাঁ, ৩. ৩)_-এক, সাংখ্য অথবা সন্মাসমার্গ__যে মার্গে জানলাভের 
পর, জাগাঁতিক সম্কর্্/ ত্যাগ করিয়া বিরাগাঁর মত থাকিতে হয়। দ্বিতীয় যোগ 
কিংবা বম্ন'মার্গ__যে মাগে“ বম না ছাড়িয়া এরূপ যখান্তপত্বকি নিত্য কৰ্ম করিতে 
হয় যাহার ফলে মোক্ষপ্রাহির কোন বাধা না হয়। এই দুই মার্গের মধ্যে প্রথমটির 
‘জ্ঞাননিষ্ঠা' এইর্‌প অন্য নামও থাকায়, উপনিষদের অনেক খাষ ও অপর গ্রন্থকারেরাও 
উহার আলোচনা করিয়াছেন । কিন্ত; ব্রক্মাবিদ্যার অন্তর্গত বম্ম'যোগের বা যোগ- 
শাস্ছের তাত্বিক আলোচনা ভগবদ্গধতা বাতত অন্য কোথাও নাই । প্রথমেই ইহা 
বলা যাইতেছে যে, অধ্যায়-দমাপ্তদশ'ক সংকল্প গাঁতার সকল সংস্করণ্ইে দোখতে 
পাওয়া যায় বলিয়া গাঁতার সবল টাঁকা লিখিত হইবার পৃন্বেই উহা রচিত হইয়া 
থাকিবে এইরপে অনুমান হয়। এই সংকল্পের রচাঁরতা এই সংকক্পে “রহ্মাবিদ্যায়াং 
যোগশাস্তে’ এই দুই পদ বৃথা জড়িয়া দেন নাই ; কিন্ত তিনি গণতাশাদ্যানরগত 
বিষয়ের অপত্থতা দেখাইবার জন/ই এ পদগ্‌লি সেই সঙ্কজ্পের মধ্যে ভিত্তির উপরে 
যুত্তিপ্‌ৰ্বক চ্হাপন কারিয়াছেন। এখন ইহাও সহজে উপলব্ধ হইবে বে, 


যোগের সাক্ষাৎ ঈশ্বর ( যোগেশ্বর _ যোগ+ ঈশ্বর ) স্বয়ং কম্মযো? 

প্রতিপাদন কাষেণর ভার গ্রহণ করিয়া, সব্বলোকের সপ 2h 

বকাইয়া দিয়াছেন। “যোগ' ও 'যোগশাম্ত-_গণতার এই দুইটি এন্দ অপেক্ষা 

০ Ee STE UNC NP Tu প্রতিপাদ্য 
সন্দেহ না থাকে, এইজন্য এই গ্রচ্ছে, 

১ সনদ | এই গুচ্ছ ও প্রকরণে এই ঈষৎ দা 


কৰ্ম্ম যোগশাস্ত্ ৬ 


একই কৰ্ম্ম কারবার যে অনেক যোগ, সাধন কিংবা মার্গ আছে তদ্নধো সব শ্রেষ্ঠ 
সুন্দর ও শুদ্ধ মার্গ কোনটি ; তাহা সব্বদা আচাঁরত হইতে পারে কনা; না 
পারলে তাহার অপবাদ বা ঝাতিক্রমহ্ছলট কি, এবং সেই ব্যাতরুম কেন উৎপন্ন হয়ঃ 
যে মার্গ আমরা ভাল মনে কার, তাহা কেন ভাল, কিংবা যাহাকে মন্দ বাল তাহা কেন 
মন্দ এবং ভালমন্দ কি উপায়ে কেমন করিয়া স্থির করিবে কিংবা তাহার বাঁঞাট কি, 
ইত]াদি বিষয় যে শাস্রের বাঁনয়াদে নিশ্চিত করা যাইতে পারে তাহাকে কদ্ন যোগনাপ্ত 
নীকংবা গ’তাস্তৰ্গত সংক্ষিপ্ত রূপ অন:সারে 'যোগশাম্ত্র বলা হইয়া থাকে । ভাল ও মন্দ 
এই দুই *ন্দ ধসামান]” শব্দ ; এই দুই শব্দেরই সদশশ্য অর্থে কখনও শুভ ও 
কখনো হিতকর ও আহতকর, কখনো গ্রেরদ্কর ও অশ্রেয়দ্বর, কখনো পাপ পুণ্য 
ধৰ্ম ও অধম্ম', এ সকল শব্দও ব্যবন্ধত হইয়া থাকে । কার্ধয-অকার্যয কর্তব্য- 
ন্যায্য-অন্যায্য ইত্যাদি শব্দগুলি অর্থ এ প্রকার ॥ তথাপি এই শন্দব্যবহারকার দগের 
সষ্টিরগনা স্বষ্ধীয় মত বান হওয়ায় ‘কন্ম যোগ’ শাস্রের নিরপণ-পম্থাও বাল 
হইয়াছে। যে কোন শাস্তুই ধর না কেন তদন্তভূত বিষয়ের চর্চা সাধারণতঃ তিন 
প্রকারে করা যাইতে পারে--(১) জড়সষ্টির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের হীন্দিয়ের 
সম্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইর্‌পই তাহারা, তাহার ওাঁদকে আর 1 
লাই,_এই দাণ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা, ইহাই প্রথম পদ্ধাত ; ইহাকে 
আধভোঁতক বিচার বলা হইয়া থাকে ৷ উদাহরণ যথা__সূর্থযকে দেবতা বলিয়া 
মানিয়া, কেবল পণ্চভোঁতক জড় পদার্থের এক গোলা বাঁলয়া মানিয়া উহার 
প্রকাশ, ওজন, দূরত্ব আকর্ষণ প্রভাত তাহার গণধন্নরিই যখন পরীক্ষা করা হয়, 
সূর্য্য সম্বন্ধে আধভৌতক আলোচনা করা হইতেছে বালব । আর একটা গাছের 
উদাহরণ ধর ৷ গাছের ডালা গজাইয়া উঠা প্রভাত ক্রিয়া কোন্‌ অস্তানশহত “ক্র 
দ্বারা হইয়া থাকে ইহার 'বচার না কাঁরয়া, জাঁমতে বাঁজ লাগ৷ইলে অঞ্কুর জন্মায় ও পরে 
তাহারই বদ্ধ হইরা শাখা, পত্র, ফুল, ফল প্রভাতি তাহার দ্‌শ্যমান বিকার উৎপন্ন 
হয়, ইত্যাঁদ বিষয় কেবল বাহাদঘ্টিতে বিচার করিলে, এ গাছের আঁধভোতিক 
আলোচনা করা হয় বাঁলতে পার ৷ রসায়নশাস্ত, পদার্থবিদ্যা, তাঁড়ংশাস্তর প্রভাত 


(আধুনিক শাদ্রসম্বন্ধে আলোচনা এই চঙ্গেরই হইয়া থাকে । আঁধক ক, এই প্রকারে 


কোন বন্ত;র পাঁরদ্‌শামান গুণের বিচার কাঁরলেই আমাদের কাছ শেষ হইল ইহা 


৭ অপেক্ষা সৃষ্টির পদার্থের বেশী 1বগার আলোচনা করা নিষ্ফল, ইহাই আগুধভৌতক 
1 পাঁ-ডতাঁদগের মত। (২) উন্ত দষ্ট ছাঁড়রা, জড়পদার্থগধীল*মলতঃ কি, এই সকল 


রথের ব্যবহার কেবল তাহাদের গ্‌ণ্ধর্চ্মে'র দ্বারাই হইরা থাকে কিংবা তাহাদের 
পশ্চাতে অনা কোন: তত্ত্ব ভাত্তদ্বর্‌পে আছে ইহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই 
আধিভৌতিক বিচারকে ছাড়াইয়া সম্মুখে পা বাড়াইতে হয়। উদাহরণ যথা-_এই 
সের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মন্যে তনধিষ্ঠান্রী সূর্য নামে এক 
আছেন এবং তাঁহা দ্বারাই জড় সুযে যর ব্যাপার বা ব্যবহার চলিতেছে এইরূপ 
মন তখন তাহাকে আনোথক বিচার বলা যায়। এই মতানুসারে মানতে 


৬5 গাঁতারহস্য অথবা বদ্ম'যোগণাদ্ত্ 


হয় যে, বক্ষে, পত্র, বায়; প্রভৃতি সব্ব্ত সেই সেই জড়পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র বিভিন্ন 
দেবতা আছেন এবং তাহারা উন্ জড়পদাথ' সকলের কাজ চালাইয়া থাকেন। 
(৩) বিস্তু যখন ইহা মানা যায় যে জড় সুষ্টির অন্তর্গত সহস্র সহস্র জড়পদাথে'র 
মধ্যে এইরূপ সহস্র সহস্র স্বতন্ত দেবতা নাই, কিন্তু বাহ্যস;স্টির সর্ধকার্ধ/পাঁরচালক, 
মন্হষোর শরীরে আত্মগ্বরূপে অবস্থিত এবং মন:যোর সফল সৃদ্টিসম্বন্ধায় জ্ঞানবিধায়ক 
ইন্দিয়াতীত এবমান্ চিংশান্তি এই জগতে অধিষ্ঠিত আছেন, যে শান্তর দ্বারাই এই 
জগৎ চলিতেছে, তখন তাহাকে আধ্যাঁত্বক বিচার বলা যায়। উদাহরণ*যথা-_সর্যণ 
চন্দ্রাদির ক্রিচা, অধিক কি, গাছের পাতাট নড়া পর্যন্ত এই আঁচন্কা শীন্তরই প্রেরণায় 
হইয়া থাকে, সমর্যচ্্ প্রন্থীততে বা অনাস্থানে বিভিন্ন ও দ্বতগ্তর দেবতা নাই। যে 
কোন বিষয়েরই [বিচার করা হউক না কেন, এই ভিন মার্গ প্রাচীন কাল হইতে চাঁলয়া 
আসিতেছে, এবং উপনিষদ গ্র্থাদিতেও তাহা অন:সূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ 
উদাহরণ যথা কৃহদারণ্যকাঁদি উপানষদে জ্ঞানেন্ডিয়-সকল ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
কে ইহার বিচারকালে একবার ইন্দিয়সম্‌হের অগ্রি-আদি দেবতাগণকে, আর একবার 
তাঁহাদের সংক্ষস্তরূপ ( অধ্যাত্ম ) লইয়া উহাদের বলাবল সম্বদ্ধে বিচার করা হইয়াছে 
(বৃ ১.6.২১. ও ২২, ছাং ১.২ ও ৩; কৌষাঁ ২. ৮) । গীতার সপ্তম অধ্যায়ের 
শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের আর্ভে ঈশ্বর-দ্বরুপের যে বিচার আলোচনা করা হইয়াছে 
তাহাও এই দুণ্টতে করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'অধ্যাত্মাবদ্যা 'বদ্যানাম” (গণ, ১০ 
৩২ ) এই বাব্য অনুসারে আমাদের শান্মকারগণ আধ্যাত্বক আলোচনাকেই উপরোস্ত 
তিন মার্গে'র মধ্যে অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন ৷ কিন্তু আধুনিক কালে, উপার-উন্ত তিন 
শব্দের অর্থ একটু বদলাইয়া প্রসিদ্ধ আধিভৌ'তিক ফরাসণ পণ্ডিত “কোঁৎ আধিভোঁতক 
প্রাতপাদনকেই সন্ব'ন্ আঁধক গুরু প্রদান করিয়াছেন। * তিনি বেন যে লট 
মুলে কি তন্ত্ৰ আছে তাহার অন:সদ্ধান করিতে যাওয়ায় কোন লাভ নাই ; এই তক 
অনাধিগম্য হওয়ায় কখনই আমাদের জানা সম্ভব নহে সৃতরাং সেই ভীত্বির উপর কোন 
শাস্ের ইনারৎ খাড়া করা উাচত বা সাধ্যায়ন্ত নহে। বুনো লোবেরা গাছ, পাথর 
জৰালামুখ প্রভৃতি নড়াচড়া পদার্থ যখন প্রথম দেখিল তখন তাহারা ধ্মান্ধতাবশতঃ 
এই সমস্তই দেবতা বালয়া মনে করিতে লাগল। ঝোঁতের মতে ইহাই আধধিদৈবিক 


* ভান্সদেশে গত শত 'ব্দঁতে অগন্ত কোঁৎ এক পণ্ডিত ছিলেন । ইন সমাজশাস্মের উপর এক 
বড় প্নথ লিখিয়া, শাস্তীয় রণাতিতে সমাজ রচনার িরুপ বিচার করিবে ইহাই প্রথম দেখাইয়াহেন। যে 


বশ্মযোগশাদ্ত 


কোতের মতে মানবাঁয় জ্ঞানের উন্নতির ইহাই শ্বিতীয় সো. 
*আধ্যাখ্খাক' এই নাম দিয়াছেন । কিন্ত, এই মাগ ধরিয়া সযাপ্টর বিচার করিয়া 
প্রতাক্উপযোগী শাদ্তীয় জ্ঞানের যখন কোন বুদ্ধি হয় না, তখন হু শেষে 
সংদ্টির অথগণত পদার্থ সম,হের গুণধন্রেরই আরও বেশ অনুসন্ধান করিতে প্রবণ 
হইল; এবং তাহার ফলেই এক্ষণে আগগাড়ী, তার প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্র আঁ 
করিয়া বাহ” স্মাষ্টর উপর মানুষ দ্বাঁয় আধপতা অধিকতর স্থাঁপত ন্‌ 
ইহার আধিভোঁতিক মাগ' নাম দিয়াছেন । তান চর করিয়াছেন যে, যেন ন 
(িংবা বিষয়ের বিচার আলোচনা করিবার সমর এই মার্গই অন্যান্য মাগ অপেক্ষা 
'আধকতর লাভজনক ও শ্রেণ্ট । কোঁতের মতে, সমাজগান্তরসম্বন্ধে [কিংবা কদন যোগ 
পাল্মদ্বন্ধে তাত্তিবক বিচারের এই দৃষ্টিভূমিকেই স্বীকার করিতে হইবে । এই মার্গ 
ক্বাঁকার ঝারয়া এই পাঁণ্ডিত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন এবং সকল ব্যবহারশাস্ত্ের 
এই' মাথতার্থ বাহির করিয়াছেন যে, এই সংসারে প্রত্যেক মনুষ্য সমন্ত মানবজাতির 
উপর প্রেম স্থাপন কাঁরয়া সতত সব্্বলে টী ত 
পরম । গিল, গ্পেনসর, প্রভীত ইংরে 
উল্টাপক্ষে, কাণ্ট। হেগেল, শোপেন.হোর প্রভা 
পন্ধাত নগীতগাস্রের বিগারপক্ষে অপূর্ণ স্থির কাঁরয়া 

|| বেদাস্তীদগের ন্যায় অধ্যাতদৃত্টির দ্বারাই নগীতসমর্থক মার্গ পুনরায় স্থাপন 

| কাঁরয়াছেন। তৎদদ্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতবা কথা পরে বলা যাইবে 


ব্কার 


একই অর্থ বির্বাক্ষত হইলেও ‘ভাল ও মন্দের" পর্য্যায়বাচী “কার্যা ও অকার্ধা, 

‘ধম্ম] ও অধম প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার কেন প্রচালত হইল ঃ ইহার কারণ 

এই যে, বিষরপ্রাতপাদনাবিষয়ে প্রত্যেকের মার্গ বা দষ্ট ভিন্ন ভিন্ন-। যে যুদ্ধে ভাঁগ্ম- 
২ দ্রোগাঁদকে বধ কাঁরতে হইবে সেই যুণ্ধ প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে শ্রেয়্কর কিংবা 
| শ্ৰেয়চ্কর নহে, অক্জর$নের এইরূপ প্রশ্ন ছিল (গাঁ, ২৭)। কোন আঁধভোতিক 

'পাঁ*্ডতের উপর ঘাঁ এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পাঁড়ত, তবে মহাভারতীয় যুদ্ধ হইতে 
অঞ্জনের নিজের লাভালাভ কতটুকু এবং সমন্ত সমাজের উপর তাহার পারণামই বা 
ক ঘটিতে পারে, তাহার সরামাঁর বিচার কারা, যূস্ধ করা “ন্যায্য” ক 'অন্যাযা” এই 
য়ে তান নিষ্পান্ত করতেন ॥ ইহার কারণ এই যে, কোঁন কদরের ভালমন্দ নির্ণয় 
র সময় আথভৌতিক পাঁণ্ডত চিন্তা করেন যে, এই সংসারে এ কর্মের আধি- 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাহ্য পাঁরণাম ক বটয়াছে বা ঘাটতে পারে । উহা বাতাঁত 
ভালমন্দ নিণ'র কারবার দ্বিতীয় সাধন বা কাঁণ্টপাথর এই সকল আ.ধ- 
ক পণ্ডিতের আঁভমত নহে । কিন্তু এইরূপ উত্তরে অজ্ংনের সমস্যার সমাধান 
যাহার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ছিল । শুধু এই জগতের নহে, কিন্তু 
ক দষ্টিতেও এই য:দ্ধের পাঁরণামে আপন আত্মার গ্রেন হইবে ক হইবে না, 


“ 


৫৮ গাতারহস্য অথবা কম্ম যোগশান্ত 


তাহার (নবট ইহার 1পাত্ হওয়া আবশ্যক ছিল । যুগ্ধ ভী'ম-চোণ|দ নিহত হইলে, 
আমাদের রাজ্যপ্রাথ হইয়া স,খ লাভ হইবে কি না, কিংবা যুধিণ্ঠিরাদির শাসনকাল, 
দুষে'যাধনের রাজত্ব অপেক্ষা লোবের পক্ষে অধিকতর স:খজনক হইবে কি না, সে সম্বন্ধে 
তাহার কোন সংশয় উপান্থত হয় নাই । সুতরাং আম যাহা করিতোছ তাহা ক্স? 
বা অংস্মণ', 'পুণা' কি ‘পাপ’, ইহাই তাহার দেখিবার বিষয় [ছল । গাঁতার বিচার- 
আলোচনাও সেই দণটিতেই বরা হইয়াছে । শুধু গতায় নহে, মহাভারতের অন্যান্য 
কয়েক হ্থানেও যে ব্চার'আলোচনা আছে তাহাও এই পারলোঁকিক ও অধ্য।আদটতে 
করা হইয়াছে । সেই সকস হুলে কোন কম্মে'র 'ভালমন্দ? দেখাইবার সময় 'ধন্/” ও 
অধম এই দুই শৰ্ই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু ধৰ্ম" ও তাহার প্রাতিযোগী 
অথণং উৎটা 'অধ্ম” এই দুই শব্দ ব্যাপক অৰ্থে কখনো কখনো শ্রম উৎপাদন বরায় 
কম্মযোগশাস্তে মুখ্যরূপে কোন্‌ অথে" উহাদের ব্যবহার হইতেছে তৎসদ্বন্ধে এইখানে 
কিছ; বিস্ত:তভাবে মীমাংসা করা আবশাক। 


'দিত্যব্যবহার অনেক সঃয় “ধম? শব্দ নিছক্‌ রো িবিক সুখের মাগ’ এই 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা যখন কাহাবেও গুষ্ন কার যে “তোমার কোন্‌ 
ধদম'," তখন কেবল পারলোকক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্‌ মার্গ অনু্রণ করিতেছ-_ 
বৈদিক, বৌদ্ধ, ভৈন, খটগয়, মহম্মদণয বা পাস ইহাই আমাদের প্রশ্নের হেতু ; এবং 
উত্তরদাতাও তদন;সারে তাহার উত্তর দিয়া থাকে । সেই প্রকার স্বগপ্রাির সাংনভুত 
যাগহজ্ঞাদি বৈদিক বিষের মাঁমাংসা বারবার সময়, “অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা” প্রভৃতি 
সত্রেতেও ধৰ্ম্মমন্দের এই অথ'ই অভিপ্রেত হইয়াছে । (কিন্ত; “ধস শব্দের এইমাত্র 
সাকুচিত অর্থ নহে; ইহা ব্যতাঁত রাডধ্ম্ম*, প্রজাধম*, দেশম, বুজি 
প্রভূত সাংসারিক নগীতবন্ধমেও হণ্্ম এন্দ প্রযুন্ত হইয়া থাকে । ধঞ্ম'য্দের এই দই 
অর্থ পৃথক করিয়া দেখাইতে হইলে পারলৌকিক ধর্মকে “মোক্ষধদম" বা কেবল 
“মোক্ষ? ব্যবহারিক ধর্ম বা নীতিকে ধণ্ম* বলা হইয়া থাকে । উদাহরণ যথা চতুন্বিধ 
প্‌রুযার্থে'র গণনা করিবার সমর আমরা “ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ' বলি। ইহাদের থম 
শব্দ ধণ্মে'র ভিতর মোক্ষের সমাবেশ হইলে, শেষে মোদ্দকে পথক পুরুযার্থ বজিধার 
প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এইচ্ছানে ধ্ম*ব্দে জগতের বা সংসারের শতশত নতি 
ফুমইি শাস্ছকারাদখের আভপ্রেত এইরুপ বালিতে হয়। ইহাবেই আমরা আজবাল 
কর্তব্য কম্ম+ নাতি, নগীতুধধর্ম বিংবা সদাচরণ বলিয়া থাকি। বিস্ত প্রাচীন সংগ্কৃত 
গ্রচ্থসমুহে 'নগাত' কিংবা ‘নাতিশাস্ত’ শব্দ বিশেষর্‌পে রাজনশীতর উদ্দেশেই প্রয,্ত 
হইত বলিয়া বন্তব্য ব*ন“ কিংবা সদাচার স্বীয় সাধারণ আলোচনাকে “নত বচন" 
না বিয়া 'ধম্মপ্রবচন? নাম দেওয়া হইত ৷ বিজু; নগীত ও হম“ এই দুই শব্দের এই 
পারিভাষিক ভেদ সবল সংগ্ৰৃত £ণ্ছেই যে দ্বাকুত হইয়াছে তাহা নহে। ভাই আমিও 
এই গ্রে নাতি, ‘বত্তব্যি! ও “যম” এই সবল শব্দ একই অর্থে’ বাহার কারয়াছি ; 
এবং মোক্ষের বিচার যেখানে বরা হইয়াছে, সেই প্রবরণকে আমি 'অধ্যাত্ম ও 
ভান্তমাগ” এইরূপ চ্বতন্্র নাম দিয়াছি। মহাভারতে ধস" শব্দ অনেক স্থানেই পাওয়া 


কম্ম যোগশাস্্ ৫৯ 


যায়। এবং যে স্থানে বলা হইয়াছে যে, কাহারও বে 
সেই স্থানে ধর্ম শব্দে কর্ত'বাশান্ত 'বিংবা তংবাল 
প্রেত বুঝতে হইবে ; এবং যে স্থানে পারলোৌবিক ব 
প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেই স্থানে অর্থাৎ শান্তিপর্ের উ 
'বাণ্ট শব্দের যোজনা করা হইয়াছে । সেইরূপ আবার ম। 
ক্ষয়ে, বৈশ্য ও শ:দ্র ইহাদের বিশিষ্ট বম্ম' অথণাৎ চাতুবণের 
সময় অনেকবার অনেক স্থানে কেবল ধন্মশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ভগবাগ ত 
অঞ্জ“নকে ‘ভগবান “্ৰধন্মাপ চাবেক্ষয” ( গাঁ, ২. ৩১) অর্থাৎ 
দেখিয়া যাদ্খ করিতে বলিয়াছেন, তখন এবং তংপুব্বে “স্বধম্মে 
ধদ্মেণ ভয়াবহঃ’ (গণ, ৩. ৩৫ ), সেই হুনেও ‘ধৰ্ম, শব্দ “ইহলে৷বিক চাতুব্বণেণর 
ধন্স” এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । সমাজের সমন্ত ব্যবহার যাহাতে সংচাররংপে 
পরিচালিত হয়, কোন এক বিশিষ্ট ব্যপ্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও সমন্ত ভার 
না পড়ে এবং সমাজের সকল পক্ষেরই ভালর্‌পে সংরক্ষণ ও পোষন হয়, এই নিমিত্ত 
শ্রমাবভাগরূপ চাতুক্বর্ণ ব্যবস্থা পুরাকালীন ঝঁযগণ কত্তক সংহুপিত হয়। ইহা 
পৃথক কথা যে 1িছ;কাল পরে চতুব্বর্ণের লোক বেবল জা 
প্রকৃত স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল নামধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত, ২ 
ইহা নিঃসন্দেহ যে গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমাজধারণার্থ করা হইয়াঠছল ; এবং চতু- 
ব্বর্ণের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধৰ্ম্ম অর্থাৎ কর্তব্য পরিত্যাগ করে, বিংবা যদি 
কোন বর্ণ সমূলে বিনষ্ট হয় ও তাহার স্থান অন্য লোক আসিয়া পুর্ণ না করে, তাহা 
হইলে সমন্ত সমাজ সেই পাঁরমাণেই পঙ্গ হইয়া ধারে ধীরে নাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা 
উহা নিকৃষ্ট অবদ্হাতে তো নিশ্চয়ই আসিয়া পৌছে। যাঁদও এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্য 
খণ্ডে চাতুব্বর্ণ/ ব্যবস্থা ব্যতঁত অনেক সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, তথাপি ইহা মনে 
রাখতে হইবে যে, সে দেশে চাতুব্ব্ণ ব্যবস্থা না থাকিলেও চারিবণে'র সমন্ত ধর্ম", 
জাতিরপে না হউক, গনুণাঁবভাগরপে জাগ্রত রহিয়াছে। সারবথা , যখন আমরা 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধ্ম্মশব্দ বাবহার কাঁর তখন সর্সমাজের ধারণ ও পোষণ ফির্‌ূপে 
হইতে পারে, তাহাই আমরা দেখি । মনু বাজয়াছেন-_'অসুখোদক'" অথণৎ যাহার 
পারণামে দুঃখ হয় সেরূপ ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ কারবে (মনু, ৪. ১৩৬), এবং শান্তি 
গব্বে'র সত্যানতাধ্যারে ( শাং, ১০৯. ১২ ) ধর্মাধম্মের িচারকালে ভগ্ন ও তপন | 
ব্বে শ্রীকফ এইরূপ বালতেছেন যে__ নু. e | 
& ধারণাম্ধর্মীমত্যাহত্ ধর্ম ধারয়তে প্রজাঃ । | 
Rs যং স্যাদ্ধারণসংযুন্তং স ধৰ্ম্ম ইত নিশ্চয় ॥ 
[ধর্ম শব্দ ধ ধাতু (ধারণ করা) হইতে বাহর হইয়াছে। ধর্মের দ্বারাই স্যান্ত | 
জা বাঁধা ন্লাহয়াছে। ইহাই স্থির হইয়াছে যে যাহার দ্বারা (সফল প্রজার ) ধারণ হয় 
” (মভা, কর্ণ, ৬৯. ৫৯) । অতএব, এই ধৰ্ম্ম চলিয়া গেলে সমাজের সম্ত 
থম হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে ; এবং সমাজের হদ্ধন ছিন্ন হইলে আবর্ষণ শক্ত 


কি 


হেয়ঃ পর 


৬০ গীতারহসা অথবা কর্ম যোগান্ত 


[বাতাঁত আকাশচ্ছ স্ধণাঁদ গ্রহমালার কিংবা কর্ণধার ব্যতাঁত সমুদ্রের উপর জাহাজের 
(যে অবস্থা হয়, সমাজেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে । এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত 
হইয়া যাহাতে সমাজের বিনাশ না হয়, সেই কারণে ব্যাসদেব কয়েকস্থানে বাঁলয়াছেন 
যে, যদি অর্থ বা দ্রব্য লাভ কারতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহা ধ্ম্ম'তঃ অর্থ] যাহাতে সমাজের 
পঠন িগড়াইয়া না যায়, এইনুশ ভাবে কাঁরবে, এবং কামা বাসনা তৃপ্তু কারতে হইলে 
তাহাও ধর্ম্মতই কারবে। মহাভারতের ণেষে ব্যাস বাঁলতেছেন গে__ 
উ্ধবাহহার্রৌমোষঃ ন চ কাঁশচ্ছণোতি মাম ॥  « 
বর্্মাদথশ্ঠ কামণ্ভ স ধর্্মঃ কিং স সেবাতে ॥ 
“ওরে ! বাহু তুলিয়া আমি চাঁৎকার ঝারতোঁছ, (কিন্ত; ) আমর কথা কেহই শুনে 
না! ধর্ম হইতে অথ ও কাম উভয়েই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; (তথাপি ) এইরূপ ধর্ম্ম 
তুমি কেন আচরণ কারতেছ না?” ইহা হইতে পাঠকের স্পন্ট হৃদয়ঙ্ম হইবে যে 
কে যে ফন্ম'দৃণ্টিতে পঞ্চম বেদ কিংবা ধম্ম'সংহিতা বাঁলরা স্বীকার করা হয় 
সেই বর্ম সংহিতা" শব্দের মধ্যে ধন” এই শব্দের ম:খ্য অর্থ কি। ইহাই কারণ যে, 
“নারায়ণং নমদ্কতা" এই প্রতীক শব্দগ,জির দ্বারা ব্রদ্ধষজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে 
পূ্বমাীমাংলা ও উত্তরমীনাংসা এই দুই পারলোৌকিক অর্থপ্রাতপাদক গ্রন্থের ন্যায় 
, খম্ম'গ্রশ্থর্‌পে মহাভারতেরও সমাবেশ করা হইয়াছে । 
ধ্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপার-উত্ত পিদ্বাস্ত শুনিয়া কেহ এইর্‌প প্রশ্ন কারতে পারেন 
যে, যাদি 'সমাজধারণ,' এবং দ্বিতীয় প্রকরণের সত্যানৃতাববেক প্রসঙ্গে কথিত সর্ব ভূতাঁহত 
এই দুই তত্ব যাঁদ তুম স্বীকার কর তবে তোমার দৃষ্টিতে ও আধিভৌছতিক দাষ্টিতে 
প্রভেদ কি? কারণ এই দুই তত্তই বাহাতঃ পরত্যক্ষজ্ঞানমূলক ও আধিভৌতিক দদ্টিতে 
প্রশ্নের সবিজ্ঞার বিচার পরবত্ত প্রকরণে করা হইয়াছে । আপাতত এইটুকু বললেই 
যথেন্ট হইবে যে, সমাজধারণই ধ্্মে'রপ্রধান বাহ্য উপযোগ ; এই তত্ত্ব স্বাঁকার করিলেও 
আমার মতের বিশেষত্ব এই যে, বৈদিক (কিংবা অন্য সমন্ভ ধর্মের পরম সাধ্য যে 
আত্মকল্যাণ কিংবা মোক্ষ তাহা হইতেও আমার দৃষ্টিকে কখনই বিচলিত হইতে দিই 
নাই। সমাজধারণই বল আর সর্্বভূতহিত'ই বল এই বাহ্যোপযোগাঁ তত্ত্ব যদি 
আমাদের আত্মকল্যাণের পথের অগ্তরায় হয় তবে তাহা আমরা চাহ না। আমাদের 
আয়;শ্বে'দ বাঁদ ইহাই প্রাতপাদন করে যে বৈদাকখাস্তও শরাররক্ষণ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির 
সাধন বাঁলন্াই সংগ্রহণাঁয়, তবে ইহা কখনই সন্ভব নহে যে, এই জগতে রুপ ব্যবহার 
করিতে হইবে এই গ্‌রৃতর বিষরের যে শাদ্্র বিচার-আলোচনা করে, সেই কন্মযোগ- 
শাম্ল্রকে অনাদের শাস্ত্রকার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্ঞান হইতে পৃথক ব্যাখ্যা কারবেন । 
অতএব আমি মনে কার যে মোক্ষের অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল যে 
: কর্ণ তাহাই পাপ অধন্্ম কিংবা অশুভ । কর্তব্য ও কার্যা এবং অকৰ্ত্তব্য ও অকার্ষা 
এই সকল শব্দের পারবর্তে এবই অর্থ, (একটু সন্দিপ্ধ হইলেও) আমরা ধৰ্ম্ম ও 
অধম এই দুই শব্দের বাবহার যে অধিক পছন্দ কার, তাহারও মর্ম ইহাই। 


কদ্মযোগশাস্ত্র 


হইলেও উক্ত কম্ম“সমহের বাহ্য পাঁরণামের 'বিচারেরই ন্যায় এই সকল ব্যাপার 
ভাত্থারও বল্যাণের অন:বুল কি প্রতিকূল সে বিচারও আমরা সব্বদা করি 
আম নিজের {হত ছাড়িয়া লোকের হিত কেন কাঁরব আঁধভোতিকবাদীকে 

প্রশ্ন কাঁরলে, “সাধারণত ইহাই মানব-্বভাব"-__ইহা ব্যতীত আর ক 
পারেন ? আমাদের শাদ্্কারদিগের দণ্টি ইহার অগ্রে পেশীছিয়াছে ; এবং সেই 
ভাধ্যাত্বক দ:ণ্টিতেই মহাভারতে কন্্মযোগণাদ্তের বিচার করিয়াছেন ; 
ভগবদ:গণতাতেও বেদান্তের নিরংপণও করা হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীক পা" 


এই মত (যে মীমুষের ‘অত্যন্ত হিত' িংবা সদূগুণের পরাকাণ্ঠা' এরূপ কোন 


সরস সাধ্য বপেনা করিয়া পরে সেই অনুসারে বন্মাকর্মের বিচার আলোচনা কাঁ 
হইবে ; এবং আরিংটটল স্বরচিত নগীতগাল্্সংকরান্ত গ্রন্থে বাঁলয়াছেন (১.৭. ৮ 
আত্মার কল্যাণের মধ্যেই এই সমন্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া থাকে । তথাপি আত্মার 
{হত জদ্বচ্ধে যতটা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক, আরিষ্টটল ততটা প্রাধানা দেন নাই ॥ 
আমাদের শাস্রকারাদগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে. 
আবার বল্যাণ কিংবা আধা)ভিক পূর্ণাবন্থাই প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও পরম 
সাধনার বিষয় ; অন্য প্রকারের {হত অপেক্ষা উহাকেই প্রধান স্বীকার কাঁরয়া তদনুসারে 
বম্মণাবন্মের [বিচার বরা আবশ্যক ; আধ্যা্ঞবিদ্যাকে ছাড়িয়া কর্ম্মকর্্নে'র 

বরা যান্সিদ্ধ নহে । বর্তমানকালে পাশ্চাতাদেশের কোন কোন পাঁডতও কর্ম্ম" 
বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার কাঁরয়াছেন দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা-_জার্দ্মান 
তত্তবজ্ঞানগ কাণ্ট প্রথমে “শুদ্ধ ( ব্যবসায়াতিক ) বৃদ্ধির মীমাংসা” নামক আধ্যাত্িক 
নহ লিখিয়া পরে তাহার পুরণস্বরুপে ব্যবহারিক ( বাসনাভুক ) বৃদ্ধির মীমাংসা' 
নতিশাম্তবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; * এবং ইংলশ্ডেও গ্রীন আপন 'নরগীতশাস্তের 
উপোদ্‌ঘাত '' সৃষ্টির মূলে অবাঁদ্থত আত্মতত্ব হইতেই আরম্ভ কারয়াছেন। শকল্ত; 
এই গ্রন্হদমন্হের পাঁরবর্তে কেবল আধভৌ[তক পণ্ডিতাঁদগেরই নশীতিগ্রম্থ আজকাল 
আমাদের দেশে ইংরেজ পাঠশালায় পড়ান হয় ; তাহারই পাঁরণামে দেখা যায় যে 
গাঁতোক্ত বন্ম'যোগশাস্তের মলতত্ৰ আমাদের মধ্যে অনেক ইংরোজাক্ষিত পশ্ডিতেরাড 


: ভাল বুঝতে পারেন না। 


‘ধিচ্ম এই সাধারণ *ব্দ ব্যবহারিক নগীতিবন্ধন সম্বন্ধে কিংবা সমাজধারণবাকন্থা 
সম্বন্ধে আমি কেন প্রয়োগ কাঁরয়াছি, তাহা উপার-উন্ত বিচার আলোচনা হই জানতে 
পারা যাইবে । মহাভারত, ভগন্দগীতা প্রভাত সংস্কৃত গ্রদ্থসমূহে এবং ভাষাগ্রন্থেও 

মারহারিক কর্তব্য কিংবা নিয়ম অর্থে ধম্সশবদ সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। কুলধর্ম্ম ও 
জাচার এই দুই শব্দ আমরা সমানার্ঘক বায়া বুঝ । মহাভারতীয় যুদ্ধে একবার 
 ক্কাপ্ট জম্ম'ন ততজ্ঞানী ; ইনি অব্বণাচীন তন্তবজ্ঞান শাস্তের জনক বলিরা খ্যাত ৷ ইহার 


8 of Puro Reason (শদ্ধ; বৃদ্ধির মীমাংসা) এবং Critique of Practical Reason 
বধির মাঁমাংসা ) এই দুই গন্ধ প্রসিদ্ধ । 


ন এই গুল্থের নাম Prolegomenn to Ethics এই নাম দিয়াছেন : 


২ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগণাস্ত 


কর্ণের রথের চাকা পঠথবা গ্রাস করিরাছিন ; সেই চাকা উঠাইয়া উপরে আনিবার 
জনা কর্ণ আপন রথ হইতে নণচে নামিলে পর, অঞ্জন তাঁহাকে বধ করতে উদ্যত 
হইলেন । তাহা দোখন্না কর্ণ বাললেন_-“শন্; নিঃণস্ত হইলে তাহাকে মারা ধন্মযুদ্ধ 
নহে" । তাহা শ্বানরা শ্রী দ্রোপদীর বস্রহরণ, সকলে মালা একাকী আঁভমনার 
বধসাধন প্রন্তীত প্‌ব্বে'র কণা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রত্যেক প্রসঙ্গে কর্ণকে এই প্রশ্ন 
কাঁরয়াছেন যে “হে কর্ণ, তখন তোমার ধন্ম কোথায় ছিল?” মহারাণ্টু কবি 
মোরোপন্ত এই সকল বযয়ের বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এবং মহাভারতে এই প্রসঙ্গে 
“হতে ধন্মস্তবা গত+” এই প্রশ্নে ধৰ্ম শন্দেরই প্ররোগ করা হইয়াছে।-* সেইরূপে 
শেষে বলা হইন্নাছে যে, যে এই প্রকার আম্ম' করে তাহার সাঁহত এ প্রকারের বাবহার 
করাই তাহার উচত দণ্ড ৷ সার কথা, কি সংস্কৃত, ক ভাষাগ্রন্য, সকল গ্রন্েই, [িপ্টেরা 
নানা [বিষয় সম্বন্ধে আধাাত্ম্‌চ্টিতে সমাজশীবধরণের জন্য যে 'নশীত-নিয়ম স্থাপন 
কাঁরয়াছেন, সেই সকলেতেই ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ আছে ॥ এই কারণে এ শব্দ আমিও 
এই গ্রন্ছে বঙ্গায় রাখিয়ছি । এই দ্যাণ্টতে বিচার করিয়া সমাজাবধনার্থ শিক্টগণ- 
স্থাপিত ও সব্ববাদসম্ঘত নীতর এ সকল নিয়ম বা ণশষ্টাচার'কে ধর্মের মূলাভান্ত 
বলা যাইতে পারে । এবং সেই কারণে, মহাভারতে ( অনু, ১০৪. ১৫৭) ও স্মাঁতগ্রচ্হে 
-আচারপ্রভবো ধৰ্ম্মঃ" অথবা “আচারঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ” ( মন, ১. ১০৮ ) কিংবা ধর্মের 
মুল বুঝাইবার সময় “বেদঃ স্মতঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মানঃ’; (মনু, ২. ১২), এই 
আচার প্রবার্তত হইবার কারণ ক, তাহার পর্ণ ও মাঁ্মক বিচার করা আবশাক। 


ধন্মশি্দের আর এক যে ব্যাখা প্রাচীন গ্রন্থাঁদতে প্রদত্ত হয়, তাহারাও কিছ: বিচার 
করা এইখানে আবশ্যক । মীমাংসকেরা “চোদনালক্ষণোহর্থেণ ধন্ম$' এইরূপ বাঁলয়া 
থাকেন ( জৈ, সু, ১. ১. ২) । কোন আঁধকারা বান্ত কর্তযক “তুমি অমুক কাজ 
“কারও না” এইর্‌প বলা কিংবা আদেশ করার নাম চোদনা বা প্রেরণা । যে পর্যন্ত 
এই রকমের বিধান স্থাপিত না হয়, সে পর্যন্ত যে কোন বিষয় যে কোন ব্যান্তর 
কাঁরবার অধিকার আছে ৷ ইহার ভাব এই যে, ধর্ম প্রথমতঃ নিয়মাবধানের হিসাবে 
প্রবার্ত্তত হইয়াছে ; প্রসিন্ধ ইংরেজ গ্রন্হকার হব্‌স এর মতের সঙ্গে, ধর্মের এই ব্যাখ্যার 
{কিয়দংশ মিল আছে ॥ অসভ্য ও বন্য অবস্থায় প্রত্যেক মনমুষ্য, যখন যে মনোবাত্তি 
প্রবল হয়, তদন-সারে কাজ করে। কিন্তু পরে, ধারে ধারে এই প্রকারের স্বৈরাচার 
শ্রেরস্কর নহে এইরূপ বুঝা যায় ; এবং ইহা বিশ্বাস হয় যে, হীপ্দুরগণের প্বাভাবিক 
ব্যাপারে একটা সামা নির্দেশ কারয়া তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয় ; তখন 
শিষ্টাচার কিংবা অন্য কোন রাঁতির উপর দড়প্রতিষ্ঠা এই সাঁমানমর্যাদা প্রত্যেক মনষ্য 
আইনের ন্যায় পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং এই প্রকারের সামামর্য্যাদার সংখ্যা 
বেণী হইলে সেই সমপ্ত লইয়াই এক শান্ত রাঁচত হইয়া থাকে । বিবাহব্যব্থা পর্বে 

তাছ বহাত প্রথম আমলে আনয়াছিলেন। 


কন্মযোগশাস্ত্ ৬৩ 


দেখিয়া এই প্রচার সাঁবামর্য্যাদা স্থাপনের পক্ষে কেবল দে! কর্তবাকেই লক্ষোর 
নধ্যে আনিয়া ধঙ্মণ্ণব্র “চোদনালক্ষণোহখে ধর্ম্মঃ'' এইর্‌প ব্যাখা নিষ্পল্ 
হইয়াছে। ধৰ্ম্ম হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহওৰ কাহারও লক্ষের আসে এবং 
তখনই তাহাতে উহার প্রবৃত্তি হইরা থাকে। খাও, পিয়ো, মজা লোটো' একথা 
কাহাকেও শিখাইতে হর না ; কারণ, উহা হীন্দ্রয়পগূহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মন্‌ 
বাঁলয়াছেন--“ন মাংসভক্ষণে দোযো ন মন্যে নচ মৈথ্‌নে" (মন্‌, ৫. ৫৬) মাংস- 
ভক্ষণ, মদপান ও মৈথৃনে কোন দোষ নাই, ইহাই উহার তাৎপর্য । এই সব 
বিষয় শখ; মনষোর নহে, কিন্ত: প্রাণীমানেই স্বাভাঁবক-প্রবান্তরেষা ভূতানাম্‌ 
সমাজধারণের জন্য অর্থাৎ সঙল লোকের সখের জন্য প্রবৃত্তি-স্‌ত্রে প্রাপ্তি এই 
&:বরাচারকে যথোচিত সংযত করাই ধর্্ম॥ মহাভারতেও উত্ত হইয়াছে ( শাস্তি 
২৯৪ ২৯) 
আহারনিদ্রাভয়মৈথযনং চ সামান্যমেতত পণ্যাভর্ন রাণাম্‌ । 
ধন্মেণাহি তেষামধিকো বিশেষো ধচ্মেণি হীনাঃ পশুভি সামানাঃ ॥ 
অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পণ উভয়েরই সমান স্বাভাবক ৷ 
বন্নেইি “আর্থ এই সকল বিষরে নীতর সানা স্থাপনে” ) মনুষ্য ও পণুতে ভেদ 
ব্ীঝতে হইবে । আহারাবহারের সংযন সম ভাগবতের শ্লোক পব্বপ্রকরণে 
প্রদন্ত হইয়াছে । সেইর;প ভগবন্গীতাতেও যখন অজ্জর্টনকে ভগবান বাঁলতেছেন 
(গাঁ, ৩. ৩৪) 
হীন্দয়সোন্দুয়স্যার্থে রাগদ্বেষোঁ বাবাস্থিতৌ । 
t তয়ো্ন“ বশমাগচ্ছেং তৌ হাসা পারপন্ছিনো ॥ 
অর্থাৎ প্রতোক ইন্দ্রিয়ে আপনাপন উপভোগ্য বা ত্যাজ্য পদার্থে প্রণীত ও দ্বেষ 
৷ স্বভাবাঁসন্ধ । ইহাদের অধীন হওনা আমাদের উচিত নহে ; কারণ, রাগ ও দ্বেষ 
উভয়ই আমাদের শ্র;”, তখন ভগধান স্বাভাবিক মনোবাত্তিকে সংযত করা যে ধর্মের 
লক্ষণ, তাহাই প্বাঁকার কারয়াছেন । মনহষোর ইন্দ্িয়াদি তাহাকে পশুর ন্যায় আচরণ 
কাঁরতে বলে এবং তাহার বুদ্ধি তাহাকে উল্টাদকে আকর্ষণ করে। বলহানলে যে 
ব্যাক্তি দেহের মধো 'বচরণকারণ এই পণুৰকে আহুতি দিয়া যজ্ঞান্ঘ্ঠান করে, সেই 
যাঁজ্রক ও সেই ধনা হয়। 
{ধৰ্ম্ম ‘আচার-ম্‌লকই’ বল, 'ধারণাৎ' ধর্মই বল বা 'চোদনালক্ষণ' খম্ন/ই বল, 
বর বা ব্যবহারক নীতবন্থনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর না কেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম- 
সংশয় উপান্থত হইলে তাহা নির্ণয় কাঁরবার জন্য উপাঁর-উক্ত (তিন লক্ষণের 
চান উপযোগ হয় না। ধর্মের মূল দ্বর'প কি তাহাই শুধু প্রথম ব্যাখ্যাটিতে 
যায় : উহার বাহা উপযোগ ক, তাহা 'ঁদবতায় ব্যাখ্যার দ্বারা জানা যায় ; 
রর সাঁমামর্য্যদা প্রথমে কোন এক ব্যান স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তৃতীয় 
বারা উপনাব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু: আচারে আচারে ভেদ দেখা যায় ; একই 
ক পাঁরণাম হয় ; এবং অনেক খাঁষর আদেশ অর্থাৎ 'চোদনা'ও ভিন্ন ভিন্ন 


গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাস্ত 


৬৪ 
হয়। এই সকল কারণে সংগযহুলে বম্মণীনগ'য়ের অন্য মার্গ দেখা আবশ্যক । এই মাগ; কৰ্ম্মযোগশাস্ত্ ৬৫ 
কি, যক্ষ যুিণ্িরকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । খাট তাঁহাকে উওর [যবে মে তৰ ন লোম চ মা মাঁয়তে" | যাঁদ কেহ বলেন “তোমাদেণ এই মহা” 
| | তকেিপ্রাতষ্ঠঃ শ্রতয়ো বিভিন্নাঃ নৈকো খাঁধর্ষস্য বচঃ প্রমাণম্‌ । এন্দ কণ্মে'র প্রতি লক্ষ্য করিবার কোনই কারণ নাই; টোন 
ধর্ম তত্তবং নিহিতং গ্‌হয়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্হা ৷ অনুসারে ( তৈত্তি ১. ১১. ২) তাঁহাদের যে সকল কগ্ম ভা 
| অর্থণং-_“তক* অপ্রাতষ্ঠ যাহার বদ্ধ যের্‌প তাঁক্ষ্ তদনুসায্ে অনেক ৩2171 অনুকরণ কর, বাকী ছাড়িয়া A উদাহরণ EEE EE 
অনুমান তকে'র দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে; শ্রহীত অর্থাৎ বেদেরও আদেশ পালন কর, কিন্তু মাতাকে বধ কারও না", তাহা হই ধম প্রশ্ন পুনরায় উঠ 
পি শ যাঁদ বল, এমন এক ঝাঁধও নাই যা ভালমন্দ বম্ বিবার উপায় কি? তাই, উপারি-উ্ম আপন কৃত্যাদি বর্ণন 
ভিন ভিন্ন এবং স্ম্তণান্যের কথা রঃ টাই যাহার ইন প্রতর্ণনকে পুনরায় বলিতেছেন যে, “যে পূর্ণ অত্যজ্ঞানী হইয়াছে, 


বচন আমরা অন্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে কাঁরতে পাঁর। ভান. ৷ এই 
ব্যবহারিক ) ধর্ম্মে'র মুলতন্ত যাঁদ দেখা যায় তবে তাহাও অন্ধকারের মধো পা, 
অথাৎ সাধারণ লোকের ব:্ধর অগমা । এই জন্য মহাজন যে পথ দয়া [গয়াছেন, 


আাতৃবধ, পিতৃব্য, ভণহত্যা বা গ্রে ( চৌর্ঘয) ইতি কোন কৰ্ম্মেরই দোষ ফল 
করে না-এই কথাটি ভালরুপে বুকিয়া লও এবং আতা কাহাকে বহ 5 


বুাঁঝয়া লও ; তাহা হইলে তোমার সকল সংশয়ের নিব্যাত্ত হইবে" । তাহার পর, 

সেই পথই পথ" (সভা, বন, ৩১২. ১৯৫) ঠিক কথা। কিন্তু ‘মহাজন’ বাহাকে ইন্দ্র প্রতর্দনকে আত্মবিদ্যার উপদেশ 'দিয়াছেন। সারকথা এই যে, “মহাঙ্গনো যেন 

বলে? উহার অর্থ “আঁক কিংবা বহু জনসমূহা' হইতে পারে না। কারণ, যে. গতঃ স পন্ছাঃ”, এই যুক্তি সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সহঙ্গ হইলেও সকল কথার ইহা 

সাধারণ লোকের মনে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয়ও কখন উৎপন্ন হয় না, তাহাদের ক্বারা সমাধান হয় না ; এবং শেষে মহাজনদিগ্ের আচরণের প্রকৃত তন্ত্র যতই গড় 

রদর্শত পথে চলা কি রকম ?না যেমন, কঠোপনিষদে বাণত হইয়াছে, অন্ন হউক না কেন, বিচারক ব্যান্তুগণ আত্মজ্ঞানের' অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা খ'-জিয়া 

কোঁশান্বরের ন্যায় (“অগ্ধনৈব নীয়মানা যথাম্ধাঃ ) অন্ধের দ্বারা নীয়নান ৩৯২1 বাহির করিতে বাধা হন । “ন দেবচাঁরতং চরেং" অর্থাৎ, দেবতাদের কেবল বাহ্য চারত্র 

| মহাজনের অর্থ যাঁদ “বড় বড় শিষ্ট ব্যাক্তি" ধরা যায় এবং এই অর্থই যাঁদ উন্ার-উ$ অনুসারে কাজ কাঁরবেন না-_এই উপদেশেরও ইহাই রহসা । ক্মাব্ম' নির্ণয়ার্থ 
| আঁভপ্রেত হয়, তাহা হইলেও এ সকল ব্যান্তর আচরণে [মিল কোথায় ? নিষ্পাপ ইহা ব্যতাঁত আর এক সরল যুক্তি কেহ.কেহ বাহির করিয়াছেন । 


যে কোন সদ্‌গৃণ হউক না কেন. তাহার আধিক্য যাহাতে না হয় তাহার জন্য সব্বদা 
চেষ্টা করা আবণ্যক ; কারণ, এইর্‌প আঁধিক্যের কারণেই সদগৃণও শেষে দুগৃণ 
হইয়া পড়ে । দান করা একটা সদ্‌গ্ৃণ সতা, কিন্ত “আঁত দানাদ্‌ বালব“দ্খঃ”_ 
অর্থাৎ আঁত দানে বাল রাজা বাঁধা পাঁড়য়াছলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক পশ্ডিত আ'রিষ্টটল 
আপন নদীতনাস্তসংক্রান্ত গ্রন্হে কর্ম্মাকর্ম্ম* নির্ণয়ের এই যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
কপন্ট কারয়া দেখাইরাছেন যে প্রত্যেক সদ্‌গৃণ ‘আঁত’ হইলে কিরুপে 'নাটি' হয়। 
কালিদাসও রঘুবংনে বর্ণনা করিয়াছেন, যে নিছক্‌ শোষণ ব্যান্রের ন্যায় হিংস্র জন্তৃ- 
'দিগের ক্রুর কম্্ম এবং নিছক; নীতি ভারংতা, ইহা শ্থির কারা আতি রাজা, তরবারি 
ও রাজনীতি এই উভয়ের যোগ্য মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়া'ছলেন (রঘু ১৭.৪৭ )। 
ভর্তুহারও কতকগন্থীল গণনোষের বর্ণনা করিয়া বাঁয়াছেন যে, বেশী কথা বলা 
"বাচালতার লক্ষণ এবং অল্প কথা বলা ম্‌কের লক্ষণ ; বেনী খরচ করা উড়োনচণ্ডার 
লক্ষণ এবং কম খরচ করা কজুষের লক্ষণ, সম্মুখে অগ্রসর হইলে “প্রগল্মভতা এবং 
িছাইয়া পাঁড়লে শিথিলতা ; আঁতশয় আগ্রহ করিলে জেদী এবং না করিলে চঞ্চল, 
বেশী তোষামোদ কাঁরলে নীচ এবং চুপ কাঁরয়া থাকলে গাঁব্ব'ত ; কিন্তু এইরূপ হ্থুল- 
রকমের কাণ্টপাথরে শেষ পর্যন্ত কাজ হয় না। কারণ, ‘আঁত’ই বা ক, আর 
শনয়ামত'ই বা ক-_ইহার তো কোন প্রকার নির্ণয় হওয়া আবশ্যক ; আর সেই নিণর 
৯ কাঁরবে, এবং কেমন কাঁরয়াই বা করিবে ? একজনের নিকট কিংবা এক প্রসঙ্গে 
দত’, তাহাই আর একজনের নিকট [কংবা আর এক প্রসষ্গো “অনাঁত' বা ন্যান 
হনুমানজী জন্মগ্রহণ কাঁরতেই সুর্য্যকে ধারবার জন্য লন্ফ প্রদান বরা 
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৬৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাল্ত্ 


কান কাৰ্য্য মনে করেন নাই ( বা. রামা. ৭. ৩৫); কিন্তু ইহা অন্যের পক্ষে কাঠন, 
এমন কি অসম্ভব । এইজন্য ধণ্নার্ধন্রের সংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক মনুয্যের 
শিব রাজার প্রতি শ্যেনের উপদেশমত নির্ণয় করা উঁচত__ 

আবরোধান্তু বো ধন্মহি স ধন্মঠি সতযাবরুম । 

বিরোধি মহাঁপাল নিশ্চিত্য গ্রুলাঘবম:। 

ন বাধা বিদতে বত তং ধর্ম সমৃপাচরেং ॥ 
পর-প্রবিরুদ্ধ ধর্ম্মসবলের তারতম্য কিংবা লাঘব-গৌরব দেয়াই প্রত্যেক প্রসঙ্গে 
আপন বদ্ধ অনুসারে প্রকৃত ধর্মের কিংবা কম্মের নির্ণয় করা উচিত ( মভা. বন. 
১৩১৮ ১১. ১২ ও মন ৯. ২৯৯ দেখ )। কিন্তু এর্‌পও বলা- যাইতে পারে না যে, 
ইহা দ্বারাই ধন্মনধন্নের সারাসার বিচার করাই সংশয়স্থলে ধন্মনগণয়ের এক প্রকৃত 
কম্টিপাথর ॥ কারণ, ব্যবহার অনেকবার দেখা যায় যে, অনেক পাণ্ডত লোক আপনা- 
পন বুদ্ধি অনুসারে সারাসারের িচারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের 
নাঁতিমন্তার নি্য়ও [ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে করিয়া থাকেন । এই অর্থই উপার-উত্ত 
“তকোহিপ্রৃতিষ্ঠঃ” বচনে বলা হইয়াছে। তাই, এক্ষণে আমাদের দৌখতে হইবে যে, 
ধর্ম্সাধম্ন সংখরের এই প্রশ্নের নির্ভুল মীমাংসা করিবার অন্য কোন উপায় আছে ক 
নাই ; যি থাকে সেটা কি; আর যাঁদ অনেক উপায় থাকে তবে তন্মধ্যে সব্থ শ্রেষ্ঠ 
উপায় কোনটি । এই বিষয়ের নির্ধারণ করাই হইল শাস্দের কার্য্য। শাস্ত্রের লক্ষণও 
এই যে, “অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থসা দর্শকম অর্থাৎ অনেক সংশয় উৎপন্ন 
হইলে পর, সর্বপ্রথম এ সকল বিষয়ের পাবগদল পৃথক পৃথক কাঁরয়া দেয় ; যে সকল 
{বিষয় বুঝা যার না সেই সকল ববয়ের অর্থ স্পষ্ট ও সুগম করিয়া দেয় এবং খে বিষয় 
প্রত্যক্ষ নহে কিংবা পরে প্রত্যক্ষ হইবে এর:পাঁবষয়সমূহেরও যথার্থ জ্ঞান সম্পাদন করে ॥ 


জ্যোতবণান্ত্েবেন্তা ভাবী গ্রহণও গণনা করিতে পারেন । আলোচনা কারলে, উক্ত লক্ষণ- 


গুলির মধ্যে “পরোক্ষার্থন্য দর্শকং" এই অংশাটির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে ৷ বিন্ধ 
অনেক সংশয়ের সমাধান করিতে হইলে প্রথমে জানা আবশ্যক যে উহা কোন: প্রকারের 
সংশয় । তাই, প্রাচীন ও অব্বণচান গ্রন্থকারদিগের এই পদ্ধতি প্রচালত যে, কোন 
শাদ্রান্তগতি সিদধাস্থপক্ষ বিবৃত করিবার পৃব্বে+ সেই বিষয়ে যতগলি পক্ষ বাহির 
হইয়াছে সেগুলির বিচার করিয়া, তাহাদের দোষ ও নু]নতা প্রদর্শন বরা হয়। এই 
পদ্ধাতই দ্বাকার করিয়া লইয়া গঁতাতে কর্ম্মাকরম্মানণ'রার্থ* প্রাতপাঁদিত (সদ্ধান্ত- 
পক্ষীয় যোগ অর্থাৎ যযুন্তি বিবৃত করিবার পৃব্বে এই কাজের জন্যই অনা যে বিছ; 
যুক্তি পাণ্ডতলোকেরা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি সেগুলিরও বিচার কারিব। 
এ কথা সত্য যে, এই সকল ব্যাস্ত আমাদের মধ্যে পৃব্বে বিশেষরুপে প্রচালত ছিল না ; 
বশেবভাবে পাশ্চাত্য পাণ্ডতেরাই বর্তমান সময়ে এ সকল খনন প্রবর্তিত কারয়াছেন। 
কিম্তু তাহার দরুণ উহার [বিচার এই গ্রন্হে করা উচিত নহে, একথা বলা যাইতে পারে 
না॥ কারণ, কেবল তুলনার জন্য নহে, কিন্তু গাঁতার অন্তগ'ত আধ্যাত্মিক কম 
যোগের মহত উপলব্ধি করিবার জন্যও এই সকল যন্তি--যতই সংক্ষেপে হউক না কেন 
অবগত হওয়া আবশ্যক । 

রি হাত তৃতাঁর প্রকরণ সমাপ্ত 


চতুর্থ প্রকরণ 


আধিভোঁতক সুখবাদ 


দুঃখাদুদ্বজতে সব্বঃ লব্প্য মুখমাপ্ৰিতম্‌ ।* 
মহাভারত, শান্তি, ১৩৯.৬১ 


মনপ্রভাত শাল্তকারদিগের ‘অহিংসা সত্যমন্তেয়ং' ইত্যাদি নিয়ম স্থাপন করিবার 
কারণ কি, উহা নিত্য কি আনত্য, উহাদের ব্যাপ্তি কির্‌প, উহাদের মূল তন্তাট কি, 
এবং উহাদের অধো কোনো দুইটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম একই সময়ে আয়া পাঁ 
কোন্‌ মাগ’ প্বাঁকার করা যাইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ' কি 
“অতি সন্ধার বজ্জ'য়েৎ' এইরূপ সাধারণ যযক্তিন্বারা নিজ্পাত্তি হইতে পারে না । এই সকল 
প্রশ্নের উাঁচত 'ন্ণর ক প্রকারে হয় এবং শ্রেয়স্কর মার্গ কোনটি তাহা দ্থির করিবার 
জনয নিভু'ল সন্ত কি, তাহা এতক্ষণে দেখিতে হইবে ; অর্থাৎ জানা চাই যে, পরস্পর 
বিরুদ্ধ কর্ন সনুুহের লাঘব ও গৌরব, ন:নাধিক মহন্ত কোন: দুণ্টিতে নির্ধারণ করা 
যাইতে পারে। অন্য শাল্রীয় প্রাতপাদন অনুসারে বদ্মণকর্দ্ম বিচার সম্বন্ধীর প্রশ্ন- 
সনহের মানাংসা কারবার আধিভোৌতিক্‌ আধিদৌবক ও আধ্যাত্মক এই তন মার্গ আছে । 
এই মাগতিয়ের ভেন ক, তাহা পৃব্ব" প্রকরণে বলিয়াছ। আমানের শান্তরকরত্তাদিগের 
মতে, এই সকলের নধ্যে আধ্যাত্মক মার্ই শ্রেষ্ঠ | কিন্ত অধ্যাত্মমার্গে র মহত পর্ণ'রপে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য দুই মার্গে'রও বিচার করা আবশ্যক, তাই প্রথমে এই প্রকরণে 
কম্মণকদ্ন পরাঁক্ষণের আঁধভোতক মুলতত্বেরে চর্চা করা হইয়াছে । যে আধিভোৌতক 
শাস্তের আজকাল অনেক উন্নাত হইয়াছে তাহাতে বান্ত পদার্থ'সমুহের বাহা ও দৃশ্য 
গঃগেরই বিচার বিশেষভাবে করা হয় । এই জন্য আঁধভোতিক শাম্ত্রাদর অধ্যয়নে যাহার 
জীবন করা ?গরাছে, এবং এই সকল শাস্ত্রের বিচার পন্ধাত সম্বন্ধে যাঁহাদের আভমান 
আছে, তাঁহারা বাহ্য পারণামের িচারেই অভ্যন্থ হইয়া পড়েন। তাহার পাঁরণামে 
তাহাদের তন্মজ্ঞান দুটিও অল্পাবস্তর জং্বুঁচিত হয় এবং তাঁহারা কোন বিষয়ের বিচার 
করিবার সময় আধ্যা!্বক, পারলৌকিক, অব্যন্ত বা অদ্‌শ্য কারণ সমূহের বিশেষ গর্ব 
উপলব্ধি করেন না, 'কল্তু বাঁদও তাঁহারা এইর্‌প কারণে আধ্যাত্মিক ও পারলো কিক দুষ্ট 
পারহার করেন, তথাপি তাঁহাদের ইহা মানতে হয় যে মনষাদগের সাংসারক বাবহার 
সচারুরুূপে পাঁরচাঁলত করিবার এবং লোক সংগ্রহ কারবার ,নশাতি 'নয়ষের অত্যন্ত 
প্রয়োজন আছে । আম দেখিতোছ যে, পরলোক সম্বন্ধে যাহাঁদগের অনাস্থা আছে কিংবা 
'অধ্য্ত অধ্যতবজ্ঞানের উপর ( অর্থাৎ পরমেশ্বরেতেও) যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, এইরুপ 


Ss 


পাশ্চাত্যদেশের পাঁণ্ডতেরাও বর্ম যোগশাস্তের অত্যন্ত গুরদত্ব উপলাঁন্ধ করেন। এই 


সকল পাঁণ্ডত পাশ্চাত্যদেশে এই সম্বন্ধে অনেক তকণবতর্ক করিয়াছেন এবং এখনও এই 


তক“বিতক‘ চালতেছে যে, কেবল আধভৌ[িক শাস্রণীত অনুসারে অর্থাৎ নিছক গ্রাহক 


এ দাহ কাচের উপ দেখানো যাইতে পারে না। 


৯ দঃখ সকলকেই উদ্ৰেজিত করে, সুখ সকলেরই অভী*্সত। 


“ 


০০০ ২ শি be এ ৯:০০ BES Aa 9০, 


৬৮ গীতারহস্য অথবা কর্'যোগশাদ্ত 


এই তবণবত্রকে'র ফলে এ সকল পণ্ডিতেরা চির করিয়াছেন যে, নণীতশাল্তের বিচার 
কারবার জন্য অধ্যাত্মশাস্তের কোনই প্রয়োজন নাই। কোন কন্মের ভালমন্দ উক্ত 
কর্মের আমাদের প্রত্যক্ষ বাহ্য পরিণাম হইতেই করা আবশ্যক ; এবং এইভাবে করাও 
হয়॥ কারণ, মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করে তাহা সমগ্তই সুখের জন্য কিংবা দুঃখ 
িবারণাথই করিয়া থাকে । আঁধক কি, ‘সকল মনষোর সুখই এঁহক পরমসাধা 
ধবষয় ; এবং যাঁদ সকল কর্মের শেষ দ্‌শ্যফল এই প্রকার নিশ্চিত হয়, তবে সখপ্রাপ্থির 
িংবা দুঃখাঁনবারণের তারতম্য অথাৎ লাঘবগোরব দেখিয়া সকল কম্মে'র নগাতমন্তা 
নির্ধারণ করা নশীতান্'য়ের প্রকৃত মার্গ। যে গরু ক্ষনদ্রশ্গী ও শান্ত [ফি আঁধক 
পাঁরমাণে দুধ দেয় সেই গর; যেমন ভাল বলা যায়, সেইরুপ যাঁদ ব্যবহারে কোন বিষয়ের 
ভালমন্দ বাহ্য উপযোগের হিসাবেই চ্ছির করা যায়, তবে এ নীতি অনহসারেই যে কম্ম 
হইতে স্খপ্রাপ্তি দ্‌ঃখনিবারণাত্মক বাহা ফল অধিক, তাহাই নীতিদ্‌প্টিতেও শ্রেয়দ্বর 
বুঝিতে হঃবে॥ আমরা যখন কেবল বাহ্য ও দৃশ্য পারণাম-সমহের লাঘবগোরব 
দেখিয়া নগীতিমন্তার নির্ণয় কারবার এই সকল ও শাস্রীয় কাঁষ্টপাথর পাইলাম, তখন 
তাহার জন্য আত-অনা্য বিচারের গভগর সাগরে প্রবেশ কারিয়া “দ্রাবিড়ী প্রাণায়াম”" করা 
উাঁচত নহে ॥ “অর্কে চেন্মধৃ িন্দেত 'কিমর্থং পব্ধতং ব্রজেং”* অর্থাৎ হাতের কাছে 
যাঁদ মধু পাওয়া যায় তবে মধুর জন্য িজন্য পর্বতে যাইবে? কোন কর্মের কেবল 
বাহাফল দেখিয়া নশীত ও অনশীতির নিণ'য়কারীর পক্ষকে আম “আধিভোঁতিক সুখবাদ” 
এই নাম 'দিয়াছি । কারণ নণীতমন্তার নিণস্লার্থ এই মত অনুসারে যে সুখদঃখের 
[বিচার করা হয়, সে সমস্ত প্রত্যক্ষদৃণ্ট এবং কেবল বাহ্য অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের ইন্ডিয়ের 
সহিত সংযোগ হইবার পর উৎপন্ন বা আধভোৌিক ॥। এবং এই পন্থাও সব্ব“জগতের 
কেবল আগধভোতক দৃষ্টিতে বিচারকারী পণ্ডিতেরাই প্রচার কাঁরয়াছেন। এই 
মতবাদের সস্তার বিবরণ এই গ্রন্থে বলা অসম্ভব । ভিন্ন ভিন্ন গ্রম্থকারাঁদগের মতের 
সথাক্ষপ্তসার দিতে গেলেও একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখতে হয়॥ তাই “ভগবষ্গীতান্র্গত 
বন্যোগশাস্তের স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূ্ণ'র্‌পে উপলব্ধ করিবার নিমিত্ত নীতিশাস্মের 
এই আধিভোতক মার্গের যতটা বিবরণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক সেইটুকু স্থলে 
[বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্র করিয়া আমি দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আঁধক 
[বিবরণ কাহারও জানিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগের মলে গ্রন্থ তাঁহার দেখা 
আবশ্যক। উপরে বলা হইয়াছে যে, আধিভোতিকবাদী পরলোক সম্বন্ধে কিংবা 
আত্মাবদ্যা* সম্বগ্ধে উদ্মসঈন ; এবথার ইহা তাৎপর্য নহে যে, এই মার্গের সকল 
বিদ্বানই দ্বার্থ সাধক আত্মদ্ভরশী (কিংবা জনশীতিমান। এই সবল লোকের পারলৌকক 
দুষ্ট যাঁদ না থাকে তো নাই রহিল। ই'হারা মননুষোর কর্তব্য বিষয়ে ইহাই বলেন যে 
প্রত্যেক মনযোর দ্বাঁয় এহিক দৃণ্টিকেই, যতদুর সম্ভব ব্যাপক করিয়া সমদ্ত জগতের 
কল্যাণের নিমিত্ত চেণ্টা করাই কর্তব্য । আন্তারক পূর্ণ উৎসাহের সত যাহারা এই 
* এই ক্পোকে “অক” শব্দের অর্থ তুলার বৃক্ষ এইর্‌প বেহ বেহ করিয়া থাবেন। কিক ৱক্মস্ত্র 
৩.৪.৩ উপর-উন্ত শাক্যর ভাষ্যের টাকায় আনন্দগিযি ‘অক’ এই শব্দের অর্থ *সমীপ' এইর্‌প বরিয়া- 
__ হেন। এই ক্সোকের দ্বিতীয় চরণ এই--''সিদ্ধস্যার্থ'স্য সংপ্রমণ্তৌ কো বিদ্ধান যত্ুমাচরেৎ”। 


আঁধভোৌতিক সুখবাদ ৬৯ 


ভাবের উপদেণ করিয়াছেন, সেই কোঁৎ, মিল, দ্পেন সর প্রন্থাত স 
পাণ্ডিতও এই মার্গে আছেন ; এবং তাঁহাদের গ্রন্থ অনেক প্রক 
[বিচারের দ্বারা পর্ণ হওয়ার তাঁহাদের গ্রন্থ সকলেরই পঠনার। 
পন্থা ভিন্ন, তথাপি যে পর্যন্ত জগতের কল্যাণ, এই বাহ্য নাধা উহা 
পড়ে সে পর্যন্ত (ভিন্ন রাঁততে নীতশাদ্রের প্রাতপাদ কোনও মা 
উপহাস করা উচিত নহে ॥ সে যাই হে! নৈতিক কর্্মাকর্মের নির্ণয়ার্থ ২ 
আধিভোতিক বাহাযস্যখের {বিচার কাঁরতে হইবে, সে কাহার সুখ ? নিজের, না, প' 
একজনের, 'না, বহমলোকের 2 এই সম্বন্ধে আ'ধিভৌ1তিকবাদশীদগের মধ্যে মত 
আছে । এক্ষণে সংক্ষেপে বিচারকারবার যেনব্য ও প্রাচীন সম আঁধভৌতকবাদণী। 
মৃখাত কতকগুলি বর্গের অন্থভূ্ণন্ত করা যাইতে পারে, এবং তাঁহাদের এই মার্গ কতদুব 
উচিত বা নির্দোষ । 

তন্নধ্যে প্রথম বর্গণট নিছক দ্বার্থসুখবাদশীদগের ৷ এই মার্গে'র বন্তব্য এই যে, 
পরলোক ও পরোপকার সমস্তই মিথ্যা, দ:নাঁতিপরায়ণ লোকেরা শুধু নিজের উদর পূণ 
কারবার জন্য আধ্যাত্মক ধ্ম্মশাস্্র লিখিরাহে, এই জগতে স্বার্থই একমাত্র সত্য, এবং 
যে উপায়ে দ্বার্থাাঁন্ধ হইতে পারে অথবা যাহার দ্বারা নিজের আধিভৌতিক সুখের 
বুদ্ধি হয়, তাহাই ন্যাব্য, প্রণন্ত বা শ্রেয়স্কর বাঁলরা বাঁঝতে হইবে । আমাদের 
ভারতবর্ষে আঁত প্রাচীনকালে চাব্বাক উৎসাহ সহকারে এই মত প্রীতপাদন কাঁরয়া- 
ছিলেন ; এবং রামারণে অযোধ্যাকা্ডের শেষে, জাবাল রামকে যে কুটিল উপদেশ 
কারয়াছেন তাহা এবং মহাভারতে বাঁণত কাঁণক নীতও (মভা, আ. ১৪২) এই 
মার্গেরই অন্তর্ত ॥ চাব্বাঁকের মত এই যে, পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া তাহার 'মশ্রণ 
হইতে আত্মারূপ এক গুণ উৎপন্ন হয় এবং দেহ দগ্ধ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মাও দণ্ধ হইয়া যায়; তাই পণ্ডিতাঁদগের কর্তব্য এই যে, আত্মাঁবচারের 
গণ্ডগোলের নধ্যে না পাঁড়য়া শরীর যতাঁদন বাচিয়া থাঁকবে ততাদিন “খণ করি- 
যাও উৎসব কারিবে”__খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেং,__কারণ মারবার পর আর কিছুই থাকে 
না। চাব্বাঁক ভারতবর্ষে জান্মিয়াছলেন বলিয়া ঘ্‌তের উপরে তাঁহার লোভটা বেশী 
ছিল। নতুবা “খণং কৃত্বা সংরাং পিবেৎ" এইরূপ সূত্রটির রূপান্তর দেখা যাইত। 

‘কোথায় বা ধৰ্ম্ম, কোথায় বা পুরোপকার ! এজগতে যত পদার্থ পরমেশবর--শব শিব । 
ভূল হইয়াছে! পরমেশ্বর আসিল কোথা হইতে ১-এই জগতে যে (কিছ; বন্ধু আমি 
দোখিতোঁছ সে সমন্তই আমারই উপভোগের জন্য । সে সকলের অনা কোন বাবহার 
দেখা যায় না,_নাই-ই! আমি মারলেই জগৎ অস্থাহ'তক্ছইল! তাই? যতাঁদন বাঁচি 
তত দিন আজ এটা, কাল ওটা, এইরূপ যাহা কিছু সমস্ত আমার আয়ত্ত কাঁরয়া লইয়া 
আমার সমস্ত বাসনা কামনা আম পারতৃপ্ত কারব। আম যাঁদ তপস্যা কার কিংবা 
“দান কার, সে সমন্তই আমার মহন্ত বাঁদ্ধর জন্যই করিব । এবং আম যাঁদ রাজসংয় বা 
“অশ্বমেধ যজ্ঞ কার, তাহা কেবল আমার আঁধকার সব্্ত অবাধ প্রদর্শন কারবার জনাই 

কার । সারাংশ,এই জগতের ‘আমই একমাত্র কেন্দ্র; ইহাই সমন্ত নগতিশাদ্ের 

- ৭ 
প্রহদা ; বাকী সব মিথ্যা। /ঈ*বরোহহমহং ভোগা সিদ্ধোহহং বলবান: সখী ( গাঁ. 


৯৬. ১3) আমিই ঈ“বর, আমিই ভোগণ, আর আমিইনীস্ধ, আমিই বলবান: ও সখা" 


৭০ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত্র 


এই প্রকারের আসা মতাভিমানীদগের বিষয় গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বাত হইয়াছে। 
শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে জাবালির ন্যায় এই মা্গের কোন ব্যান্ত অক্জর্তনের পানে বসিয়া 
অঞ্জর্“নকে যদি উপদেশ দিতেন তাহা হইলে তিনি প্রথমেই অঞ্জর্যনকে মৃখথাব্‌ড়া দিয়া 
--“ওরে তুই ক মূর্খ! যুদ্ধে সকলকে 'জিতিয়া অনেক প্রকারের রাজভোগ 
ও বিলাস উপভোগের এই উত্তম সুযোগ পাইয়াও ‘ইহা করিব কি উহা কাঁরব’ এইরূপ 
ব্যর্থ প্রলাপ কেন করিতোঁছস্‌ঃ এরূপ সুযোগ আর আসিবে না। কোথাকার 
আত্মা, আর কোথাকার আত্বুটুদ্বের জন্য বসে আঁছস্‌। ভারী ভুল! তুই 
হাঁশুনাপূরের সাম্রাজ্য সুখে ও নিচ্ষপ্টকে ভোগ কর্‌! ইহাতেই তোর পরম কল্যাণ । 
নিজের প্রত্যক্ষ এঁহিক সুখ ব্যতীত এই জগতে আর আছে কি?” কিন্ত অঞ্জন এই 
জঘন্য স্বার্থসাধক ও নিছক্‌ আতুম্ভরী রাক্ষসণ উপদেশও অপেক্ষা না বারয়া প্রথমেই 
শ্ৰীকৃষ্ণকে বািয়া রাখিয়াছেন যে__ 
,এতাল হন্ত -মিচ্ছামি ঘ্তোহাপি মধুস্দন । 
অপি ্েলোকারাজাস্য হেতোঃ কিং ন: মহণীকৃতে ৷ 
“শে: প্‌থিবা কেন, সমস্ত তৈল্যোব্যের রাজাও (এ বড় বিষয়সুখ ) যাঁদ (এই 
যুদ্ধে ) আমি পাই, তবু, আমি কৌরবাঁদগকে বধ করিতে ইচ্ছা কাঁর না। আমার 
যাঁদ গলা কাটা যায় তাহাও স্কীকার |” (গর. ৯. ৩৪)। অঞ্জন প্রথমেই যে 
আত্মমলবী নিছক চ্বার্থপরায়ণ ও আধিভৌঁতক সৃখবাদের এই প্রকারে নিষেধ 
করিলেন, সেই আসুরী মতের কেবল উল্লেখ মাত্রেই তাহার খণ্ডন হয় বলা যাইতে 
পারে৷ লোকের যাই হৌক না কেন, কেবল আমার নিজের বযয়োপভোগ সুখকেই 
পরম প.্রুষার্থ মনে করিয়া নীত ও ধধ্মণীবসচ্জনকারী আঁধভো[তকবাদশীদগের এই 
অত্যন্ত কনিষ্ঠ শ্রেণী, কর্'যোগশাস্সোক্রান্ত সমন্ত গ্রন্থকার এবং সাধারণ লোকেরও 
নিকটে এক্ষণে অত্যন্ত অনীতিমজক, ত্যাজ্য ও গাঁহত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । আঁধক, 
কি, এই পন্থাটি নগতিশাস্র কিংবা নীতাবচার নামেরও যোগ্য নহে । তাই, এই সম্বন্ধে 
বেশী আলোচনা না করিয়া আঁধভোতিক সংখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গে'র দিকে ফেরা, 
ষাক্‌॥ 
সুস্পষ্ট নগ্ন স্বার্থ বা আত্মোদরভরণসব্বদ্বতা জগতে চলে না। কারণ, আধি- 
ভোৌতক-বিষয়স্মু প্রত্যেকের অভাণ্ট হইলেও, নিজের সুখ অন্য লোকের সুখ-ভোগের, 
যখন অন্তরার হয়, তখন অন্য লোকেরা আমার নিজের সখের বিঘ্ন না জচ্মাইয়া নিরপ্ত 
হয় না, ইহা প্রত্যেক লোকই নিজের আঁভজ্ঞতায় জানে । তাই, আর কতকগুলি. 
আঁধভোতিক' পাণ্ডিত এইক্কূপ প্রাতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ বা হ্বাথ'সাধন আমার 
সাধ্য হইলেও, অন্য লোকাদিগকে নিজের মতো সাহায্য করা ব্যতাঁত |নজেরও সুখ লাভ 
হইতে পারে না, তাই নিজের সুখের জন্য, দরদার্শতাসহকারে অন্যের সখের প্রতি 
আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । এই আঁথখভোতিকবাদীদগকে আমি অন্য বগের 
অন্তর্ভু ন্ত বাঁলয়া গণনা কার; কিন্ত; নীতই আধিভৌতিক উপপাস্তর প্রকৃত আরম্ভ 
এইখান হইতেই হয় বলিলেই চলে । কারণ ই'হারা চাব্বা'কের ন্যায় সমাজ বিধরণের 
জন্য নীতির বন্ধন নিপ্প্রয়োজ্ন, সে কথা বলেন না; কি; এ সমস্ত নশীত কেন পালন 
করা আবশ্যক, ই'হারা স্বায় বিচারদ্‌ণ্টিতে তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন ই"হারা 


আধিভৌ'তিক সুখবাদ 


বলেন যে, জগতে আঁহংসাধম্ম“ কির্‌পে উৎপন্ন হইল কিংবা লোকেরা তাহা কেন পাল 
করে তাহার সক্ষম বিচার করিলে, “আম অন্যকে মারলে অনোরাও আমাকে 


ও পরে আমার সুখ চলিয়া যাইবে” এই ক্বার্থমংলক ভয় ব্যতাত তাহার অন্য 

গাভীর কারণ নাই, এইর্‌প দেখা যায়। অহিংসাধর্দ্মে'র ন্যা সমন্ত 

প্রকার স্বার্থম্‌লক কারণেই প্রচলিত হইয়া! A 

আমাদের দয়া হয়। কেন? 

পারে এই ভাঁতি, সুতরাং নিজের ভাবী দুখ, মনে আই? 

পরোপকার, উদার্ঘ, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, মেহ। প্র 

দর্টিতেই লোকের সুখের নিনিত্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, সে সমভই ন. 

গেলে, আমার নিজেরই সুখের জন্য কিংবা নিতে দুঃখানবারণের 

কাহাকে সাহায্য করে বা দান করে_কেন 2 ইহাই কি তাহার কারণ নহে যে, 

1নজের সঃ$ট উপাস্থত হইলে অন্য লোকেও আমাকে সাহায্য করিবে ? আম 

লোকেরা দয়া করিবে বাঁলয়া আমিও তাহাদের উপর দয়া করি। নিদানপক্ষে, 

ভাল বাঁলবে, অন্তত এই স্বার্থ ম্‌লক হেতুটিও আমাদের মনের মধ্যে নিহিত 

পরোপকার ও পরার্থ এই দৃই শব্দ নিছক ভ্রান্তনলক । একমাত্র স্বাথ ই সত্য ; এবং 

ক্বার্থ অর্থে নিজের সখলাভ কিংবা দুঃখাঁনবারণ ॥ মাতা সন্তানকে শুন্য দেন, তাহার 

কারণ মাতার প্রেম নহে; ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, মাতার স্তনের স্ফীত তাহাকে 

কণ্ট দেয় বালয়া সেই বণ্ট নিবারণের জন্য, কিংবা পরে সন্তানেরা তাহার প্র 

কাঁরয়া তাহাকে সুখ দিবে এই স্বার্থসাদ্ধর জন্যই সে এই স্বার্থ সাধক উপায় অ 

করিয়া থাকে,_-প্রেম বাৎসল্যাদর ইহাই মুল কারণ! দ্বিতাঁয় বর্গের আধভে 

বাদী স্বীকার করেন যে, আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক না, কিন্ত, ভাব 

উপর দুষ্ট রাখিয়া এমন নশীতিধন্্ম পালন করা উাঁচত, যাহাতে অনোরও সংখ 

'পারে_ব্যস্‌, এইখানেই এই মতের সাহত চাব্বাকমতের প্রভেদ ! তথাপি চার্্বাবমত- 

অনুসারে এই মতেও স্বাঁকার করা হর যে, মনুষ্য নিছক বিষয়সুখরূপ স্বার্থের ছা 

ঢালা এক পুতুল ৷ ইংলণ্ডে হব্‌সূ এবং ফ্রান্সে হেল্বেশিয়স্‌ এই মত প্রাতিপাদন 

কাঁরয়াছেন। কিন্তু এই মতের অনুগামী এক্ষণে না ইংলশ্ডে না অন্যত্র বেশী পাওয়া 

যায়। হব্‌সের নগীতিধর্মর এই উপপাণ্তি বহুলপ্রচার হইলে পর বট্‌লরের * নায় 

'িদ্বানেরা উহার খণ্ডন করিয়া সপ্রমাণ কারনেন যে, মানবদ্বভাব নিছক স্বার্থপর নহে, 

স্বার্থের ন্যায় ভূতদয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভাতি সদ্‌গুণও ন্নাধিক পাঁরমাণে মন্‌ষ্যের 
মধ্যে জন্ম হইতেই হিত থাকে । এই নিমিত্ত, কোন প্যবহার বা কনর নৈতিক 

দুষ্টিতে বিচার কারবার সময়, কেবল স্বাথের [দকে কংবা দরদ দ্বার্থের দিকেই না 
দোঁখয়া, স্বার্থ ও পরার্থ মানবদ্বভাবের এই দুই নৈসার্গক প্রবৃত্তির দিকে সব্্বদা লক্ষ্য 

লাখ আবশ্যক । বাধিনীর ন্যায় ক্রুর জানোয়ার পর্যান্ত আপন বাচ্ছাদের রক্ষণার্থ 
মা ম্রে মত টম ও পোপ 
 শ হরসের মত তাঁহার 1,৪৯" গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে ; এবং বটূলের মত তাঁহার Sermons ০n 


[uma 20509 এই প্রবশ্ধে ববৃত হইয়াছে । হেলভোৌশয়সের পুস্তকের সারাংশ সরি স্বাক্জ 
Diderot ববয়ক গ্রন্থে দিয়াছেন । ( চা, 17, 00, %.) 


৭২ গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বাঁলতে পার না। ইহা হইতে সিদ্ধ 
হইতেছে যে, কেবল দরদ বার্থ বযাদ্ঘতেই ধর্মের পরণঞ্ষা বরা শাস্র দৃষ্টিতেও 
ডাঁচত নহে। কেবল সংসারেতেই আসন্ত থাকায় যাহাদের ব্্ধ পাঁরশদ্ধে হয় নাই 
এরই-প মনুষ্য এ জগতে তানোর জন্য যাহা কিছ; করে তাহা অনেক সময় নিজের তের 
জনাই করিয়া থাকে, এই কথা আমাদের প্রাচীন পাঁণ্ডতাঁদগেরও মনে আগিয়াছিল। 
মহারাষ্ট্রে তুকারাম বড় ভগবদ্ভন্ত [ছিলেন ৷ *বাশুড়ীর তরে কাঁদে বৌ; কিন্ত; মনের 
ভাব ভিন্ন রূপ (গা, ২৫৮. ৩. ২.) এইরূপ তুকারাম বাঁলয়াছেন। অনেক পাঁণ্ডত 
হেল বৌসয়সকেও ছাড়াইফা গিয়াছেন | উদাহরণ যথা 
মনষোর সমন্ত স্বার্থ ও পরার্থপ্রবৃত্তিই দোষময় হইয়া থাকে_প্রবন্ত'নালক্ষণা 
দোষাঃ-_ এই গৌতমনন্যায়সত্রের (১. ১. ১৮) বাঁনয়াদে ব্হ্গসত্্রভাষো শ্রীশৎকরাচার্যা 
যাহা কিছ; বাঁলয়াছেন ( বে. স;. শাং-ভা, ২. ২. ৩), তাহার উপর টীকা কারবার সময় 
আনন্দগাঁর লিখিয়াছেন যে, “আমার হৃদয়ে কারণ্যব:ত্ত জাগ্রত হইলে, তাহা হইতে 
আমাদের যে দুঃখ হয় তাহা দুর কারবার জন্য আমরা লোকের উপর দয়া িংবা 
পরোপকার করিয়া থাকি৷” আনন্দাগারর এই যান্ত প্রায় সমস্ত সম্ন্যাসমাগ্গাঁর গ্রন্থে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । উহার দ্বারা মুখারূপে ইহাই 'সিদ্ধ কাঁরবার চেষ্টা দেখা যায় যে, 
সব কম্মই স্বার্থপর অতএব ত্যাজ্য । কিন্তু বৃহদারণাক উপনিষদে যাজ্ঞব্কা ও 
তাঁহার স্ত্রী মৈরেয়ী ইহাদের যে কথোপকথন দইস্থানে আছে, (ব্‌, ২,৪3৪. ৫) 
তাহাতে আর এক চমৎকার রীতিতে এই যুন্তবাদের উপযেগ করা হয়য়াছে। “আমার 
অম্ৃতত্ব কিসে লাভ হইবে ?'' মৈনেয়ীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য 
তাঁহাকে বলিলেন যে, “মৈত্রী! স্ত্রী স্বামীকে যে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্য 
নহে; আত্তপ্রীত্যর্থই ভালবাসে ৷ সেইর্‌প পঢত্রকে পনর বাঁলয়া আমরা ভালবাসি 
না, আমার নিজের জনা প্‌তকে ভালবাসি । * ধনসম্পাঁতত, পশদ ও অন্য সমস্ত 
পদাথেহ এই নীতি প্রয্ন্ত হইতে পারে। “আত্ম কামায় জব্বং প্রিয়ং ভবাত'_ 
আত্মপ্রীত্যর্থ সমন্ত পদার্থ আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে। এবং সমন্ত প্রেমই যাঁদ 
এইর্‌প আত্মূলক হয়, তবে আত্মাকে (আমি) প্রথমে চেনা আবশ্যক নহে কি? 
এইরূপ বালিয়া শেষে যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন_-'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
নাদিধ্যাসিতবাঃ'_-“আত্মা কে (প্রথমে ) তাহা দেখ, শোনো, এবং তাঁহার মনন ও ধ্যান 
কর” । এই উপদেশ অনুসারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে তাহার 
পর সমস্ত জগতই আত্মময় দণণ্ট হয়, এবং স্বার্থ ও পরার ভেদও মন হইতে বিলুপ্ত 
হয়। যাজ্বক্ক্যের এই খুস্তিবাদ আপাতত হব:সের অনুরুপ বলিয়া মনে হয় ; কিন্ত; 
_. ইহা জানা কথা যে, এই উভয় হইতে উৎপন্ন সিদ্ধান্ত পরহ্পরবিরুগ্ধ । হব্‌স্‌ প্বার্থকেই 
: শ্রাধানা দেন এবং সমন্ত পরার্থকে দূরদর্শী স্বার্থেরই এক আকার ভাবিয়া বলেন যে, 


নি, »/ What sny you of natural afloction ? Ts that also n spocios of wolf-love 7 Yon, 

0] is aulf-tove, Your children aro loved only because thoy aro yours. Your friend 

7 torn lke reason. And Your country engages yoo only so far as it has a connection 
ith Yourselt" হিউমও কবকীয় ‘of the Dignity or Meanvons সা ২০৮" নামক 

__ শ্রবনেধ এই খ্যাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ৮০৮৮৮ জা 
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দেখাইয়া দ্বার্থ ও পরার্থ এই উভয়ের মধ্যে অবভাসমান দ্রৈতের ও 
দলে | যাজ্ঞবজ্ক্যর উক্ত মত এবং সন্যাসমার্গ সম্বন্ধে পরে আরও বিচার 
যাইবে ৷ “সাধারণ মনুষোর প্রবৃত্তি স্বার্থপর অর্থাৎ আত্ুসখপর হইয়া থাণে 
একই বিষয়ের ননাধিক গৌরব প্রদান করিয়া কিংবা উহাকে সব্্ব্থা অপবাদরাহত বা 
অব]/ভিচার? গ্বীঝার করিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রপ্থকারেরা উহা হইতেই হব্‌সের বিপরীত 
অন্য দ্ধান্ত কিরপে বাহির কারিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্যই এই্থানে যাজ্ঞবক্যাদর 
উল্লেখ করিয়াছি । 

একথা যখন সিদ্ধ হইল যে, ইংরেঞ গ্রন্থকার হব্‌স্‌ ও ফরাসী পণ্ডিত হেল 
ভেগিয়াসের সিদ্ধান্ত অন:সারে মনযয্যস্বভাব নিছক দ্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণ! রাক্ষসী 
নহে; বিন্তু স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বৃদ্ধির্‌প সাত্বিক মনোবূতিও মনষোর 
অন্তরে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে ; অর্থাৎ যখন ইহা দ্থির হইল যে, পরোপকার শুধু 
দূরদর্শী স্বার্থ নহে, তখন স্বার্থ অর্থাৎ স্ব-সুখ এবং পরার্থ অর্থাৎ অন্যের সুখ এই 
দুই তন্তের উরে সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্যাকার্যব্যবস্থিতশাস্বের রচনা কারবার 
প্রয়োজন প্রতীত হইতেছে ॥ ইহাই আধভোতিকবাদাদিগের তৃতীয় বর্গ । তথাঁপ ক 
স্বার্থ ক পরাথ+ উভয়ই এরীহক সুখবাচক, এরীহক সখের ওদিকে আর িছুই নাই, 
এই আধিভোঁ|তক মত এই পক্ষেও অক্ষু্ন রাহিয়াছে ৷ এইটুকু প্রভেদ যে, এই পল্থার 
লোকেরা স্বার্থবাঁদ্ধর ন্যায় পরার্থবাদ্ধিকেও নৈসার্গক স্বীকার করিয়া বলেন যে, 
নাতির বিচার কারবার সময় স্বার্থের ন্যায় পরার্থকেও আমাদের দেখা বর্তবা। 
সাধারণতঃ স্বার্থ ও পরার্থ ইহাদের মধে বিরোধ উৎপন্ন হয় না, তাই মনৃষা যে কোন 
কম" বরে তাহা প্রায়ই সমাজের হিতকর হয়। একজন ধন সঞ্চর করিলে তাহাতে সমন্ত 
সমাজেরও হত সাধিত হয় ; কারণ, সমাজ অর্থে অনেক ব্যান্তর সম্‌হ এবং যাদ এ 
সমাজের প্রত্যেক ব্যাস্ত অনোর ক্ষাত না করিয়া আপনাপন লাভ করে, তাহাতে সমাজের 
কল্যাণই হয়। এইজন্য এই মার্গের লোকেরা স্থির করিয়াছেন যে নিজের সুখের প্রতি 
দুলক্ষ্য না করিয়া যাঁদ কেহ লোকের হিতসাধন কারতে পারে তাহাই তাহার কর্তব্য ॥ 
কিচু এই পক্ষের লোক পরার্থে'র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না, এবং বলেন যে, সকল সময়ে 
নিজের বদ্ধ অন,সারে, দ্বার্থ শ্রেষ্ঠ ক পরার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার ঝারুবে। ইহার 


-পারণাম এই হয় যে, যখন স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপীন্থত হয়, তখন অনেকে 


কর সুখের জন্য নিজের সুখ কতটা ধবসঞ্জন করিবে ইহার নির্ণয়ে গোলযোগ 
পাঁড়য়া অনেক সময় স্বাঞ্থেরই দিকে বেশী কুণকয়া পড়ে । উদাহরণ যথা, স্বার্থ ও 
পরার্থ দুই-ই সমান প্রবল বাঁলয়া মানলে সত্যের জনা প্রাণ দেওয়া কিংবা রাজ্য 
রানো দুরের কথা, ধনের ক্ষাত আধক হইলেও উহা সহ্য কাঁরবে কিনা, ইহা এই 
মতান,সারে নির্ণয় হয় না। কোন উদারচিত্ত ব্যান্ত পরার্থের জন্য নিজের প্রাণ 

এই মার্গবলদ্বী লোক কদাচিৎ তাহার প্রশংসা কারবে। কন; নিজের সম্বন্ধে 

প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, দ্বার্থ ও পরার্থ এই দুই নৌকায় যে সকল পাঁণ্ডত 


৭৪ গীতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত 


সৰ্বদাই পা দেন তাঁহারা স্বার্থের দিকেই(যে আঁধক ঝুীকবেন তাহা আর বলিতে হইবে 
না। হবসের ন্যায় ইহারা পরার্থকে স্বর্থেরই দুরদর্শ প্রকারভেদ বালয়া মানেন না; 
কিন্তু ইহা মনে করেন যে, দ্বার্থ ও পরার্থ' উভয়কে তোলে স্থাপন পূয্বক উহাদের 
তারতম্য অর্থাৎ নানাঁধক [চার করিয়া খুব চতুরতার সাহত তাহারা নিজের নিজের 
গ্বার্থের নির্ণয় করিয়া থাকেন ; এইজন্য এই পন্হার লোকেরা আপন মার্গকে “উদাত্ত” 
বা “উচ্চ” বা “ভ্ঞানদশপ্ত স্বার্থ”? (কিন্তু দ্বাৰ্থ বটে) নাম দিয়া তাহারই মাহাত্্য 
কাঁত্তন করিয়া থাকেন।* বিন্তু ভন্ত্যহার কি বলিতেছেন দেখ_ 
একে সংপ্‌রূষাঃ পরার্থঘটকাঃ দ্বার্থান পারিতাজ্য যে 
সামান্যাস্ত; পরার্থম[দ্যমবতঃ স্বাথাহাবরোধেন যে। 
তেহমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং দ্বার্থায় নির্নান্তি যে 
যে তু প্রান্ত নিরর্থবং পরাহতং তে কে ন জানীমছে ॥ 
“নিজের লাভ ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা লোকের কল্যাণ করিয়া থাকেন তাহারাই প্রকৃত 
সৎপ্রুষ ; স্বার্থ না ছাড়িয়া লোকের হিতের জন্য যাহারা চেষ্টা কাঁরিয়া থাকেন তাঁহারা 
সাধারণ পুরুষ ; এবং নিজের লাভের জন্য লোবের ক্ষতি যাহারা বরে তাহারা মনুষ্য 
নহে, তাহারা রাক্ষস ; কিন্তু ইহাদের পরেও, যাহারা নিরর্থক লোকহিত নণ্ট বরে, 
তাহাদের ক নাম দিব তাহা জানি না” (নী, শ, 98) রাজধর্চ্মে'র উত্তম অবস্থা 
বর্ণন কাঁরতে গিয়া কালিদাসও বাঁলয়াছেন__ 
স্বসূখানরাভলাষঃ খিদাসে লোকহেতোঃ ৷ 
প্রাতাদনমথবা তে বৃক্তিরেবন্বিধৈব ॥ 
শিনজ সখের অভিলাষ না কাররা তুমি প্রতিদিন লোকাহতের জন্য কদ্ট কাঁরয়া থাক । 
অথবা তোমার বাত বা বাবসায়ই এইরূপ” (শকুং ৫. ৭)। ভর্ত/হার কিংবা 
কালিদাস দেখেন নাই যে, বর্্মযোগশাদ্ত স্বার্থ ও পরাথ এই দ,ই তন্ই প্ৰকার 
করিয়া উহাদের তারতম্যের দ্বারা ধদ্মণধশ্মের বা কম্মনীবম্মের নির্ণয় কেমন করিয়া 
কাঁরতে হইবে ; তথাপি পরার্থে'র জন্য যাঁহারা স্বার্থ ত্যাগ বরেন সেই সব প.রূষকে 
তাঁহারা যে প্রথম স্থান দিয়াছেন, তাহা নগতিদণ্টিতেও ন্যাধ্য। এই মাগ্গের লোকেরা 
এই সম্বন্ধে বলেন যে, “তাঁত্বিকদ্‌ঘ্টিতে পরা শ্রেষ্ঠ হইলেও সনাতন বিশুদ্ধ নীতি 
কি, তাহা না দেখিয়া, সাধারণ ব্যবহারে 'দামান)' মনুষ্য কি ভাবে কাজ কাঁরষে তাহাই 
1্থর করিতে হইবে ; এবং সেই কারণে জ্ঞানদণপ্র স্বার্থকে আমরা যে অগ্রপ্ান দিই 
তাহাই ব্যবারদণ্টিতে সমুচিত 1” বিজ্ঞ আমাদের মতে এই যুন্তিবাদে কোন লাভ 
নাই। বাজারে ব্যবহৃত ওজন মাপে সব্ব+দাই কিছ; কম বেশ হইয়া থাকে, বাস_এই 
কারণে যাঁদ রাজদরবারে সবলের প্রমাণভূত বাঁলয়া নিদ্ধ্ণীরত ওজনগাপেও নযানাধিকা 
রাখা হয়, তবে কি আমরা সেই সচ্বঙ্ধে আধকারাঁদগের উপর দোষারোপ কার না? 
.. ৯ ইংরাজীতে ইহাকে lightened ৪11-17/জ5% বলে । আমি ইহার ভাবান্তরে “উদাত্ত” কিংবা 
“উজ স্বার্থ” করিয়াছি। 
+ Sidgwick’s Methods of Ethics, Book T, Chap. TT. § 2. pp. 18-90, also Book TV. 
089৮, § ৪77 (74 এই তৃতীয় পন্থা 5108%০% বাহির করিয়াছেন এরুপ নহে) বিশু; সাধারঞ্চ 


আধিভোৌতিক সংখবাদ ন্ট 


কম্ম'যোগশাঙ্তেও এই নশীতি প্রয,ন্ত হইতে পারে। নাতিধ্নের 
স্বরূপ ভি, ইহার শাপ্তায় নির্ণয় সম্পাদনাথথই নীতিশান্র প্রবত্ত 
এই কাজ নগাতশাস্ত যাঁদ না বরে তবে নীতিশাস্ত নিষ্ফল 
বার্থ সাধারণ মানুষের মার্গ'__সিজাঁবক: যে ইহা 
ভত্ত/হাঁরও তাহাই বলেন । কিন্গ; এই সাধারণ লোকাদিগেরই পরাকাণ্ঠ 
কিরুপ মত তাহা যাঁদ অন:সম্ধান করা যায়, তাহা হইলে 
এক্ঞানদীপ্ত উচ্চ স্বাথে"’ যে মহন্তর আরোপ করিয়াছেন তাহা 
সাধারণ লোক্রেও ধারণা এই যে, নিচ্কলগক নীতির মার্গ 1 
অনুসূত আচরণের মার্গ__ইহা সাধারণ স্বোদর-পরণ মার্গ হইতে ০ 
উন্ত শ্লোকে ভন্তুহরি ইহাই বিবৃত করিয়াছেন ॥ 
আধিভৌতিক সুখবাদের নিছক স্বাথ দূরদর্শী স্বাথী” ও উভযাবাদী বা জানদীপ্ত 
বারা, _এই যে তিন মার্গ আছে, সেই তন মাগ‘ সম্বন্ধে এতক্ষণ পয বিচার করিয়া 
তাহাদের মুখা দোষগলি ক তাহা বলিয়াছি॥ কিন্তু ইহাতেও সমস্ত আধিভো' 
মার্গ শেষ হয় নাই। সাত্বিক আধিভোিক পাশ্ডিতেরা * প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, 
সমন্ত আধিভৌিক মাগের মধ্যে “একই মনুষ্যের সুখের দিকে লক্ষ) না ব 
মনহয্যেরই আধভৌিক সুখ-দুঃখের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য কাঁরয়া নৈতিক কার্ধযা- 
কার্যোর {নির্ণয় করা আবশ্যক” । এইরূপ মাগই শ্রেণ্ঠতম মার্গ । একই কার্যোয একই 
সময়ে সমাজের কিংবা জগতের অন্তর্গত সমস্ত ব্যান্তর সুখ হইতে পারে না। একজন 
যাহা সুখ বালিয়া মনে করে, অনোর নিকট তাহাই দুঃখজনক । (কিন্ত; পেচকের, 
আলোক ভাল লাগে না বালয়া আলোক ত্যাঞ্্য এরূপ কেহ বলে না, সেইর,প কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন কথা লাভজনক মনে না হইলেও তাহা যে সকলের পক্ষেই 
[হিতাবহ নহে__একথা বন্ম'যোগখাপ্ও বাঁলতে পারে না । এবং এই কারণেই “সকল 
লোকের সখ” এই শব্দগ,ীলর “অধিক লোকের অধিক সংখ” এই অর্থও করিতে হয় & 
শ্সারকথা,_“যাহাতে আধক লোকের আঁধক সুখ হয়- তাহাই নীতিদণ্টিতে ন্যায্য ও 
[গ্রাহ্য বালিয়া বুঝিতে হইবে”-_এই মার্গের এইরূপ মত। আধিভৌতিক সুখবাদের 
তত্ব আধ্যাত্ধিক মার্গ'ও দ্বাঁকার করিয়া থাকে । আঁধক কি, এই তু আধ্যাতুক- 
দীরা আত প্রাচীনকালে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কারয়াছেন; প্রভেন এইটুকু যে, 
মীতকবাদীরা এক্ষণে একটা বিশেষ রাতিতে উহার উপযোগ কাঁরয়াছে মাত্র । 
ছিকারামের কথা অন:সারে “জগতের বল্যাণেরই জন্য সাধুদগেরবভত । পরোপকারের 
ম্য তাঁহারা দেহকে কণ্ট দেন।” ইহা কাহাবেও বুঝাইয়া বাঁলতে হয় না। সমতরাং 
1২ তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে কিংবা উঁচত্য সম্বন্ধে কোন বিরোধই নাই। দবল্ং 
শাবাগ-তাতেও পূর্ণ যোগযযুন্ত অর্থাৎ কম্ম'যোগবয্ত জ্ঞান পুরুষের লক্ষণ বাঁলবার 


দিত ইংরেজ লোক প্রায় এই পল্থারই অনুগামী ; ইহার Common sense morality এইরূপ 
আছে। 


মম, মিল প্রভাতি পাশ্ডত এই মার্গে'র অগ্রণী । Greatest good of the groatest number, 
কারয়াছি_-'জধিকাংশ লোকের আঁধক সুৰ" ॥ 


এণ্ড গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগশাল্তর 


সময় "সব্ব'ভতাহতে রতাঃ” অর্থাৎ সব্বভুতের কল্যাণ সাধণেই তাঁহারা নিমগ্, এইরূপ 
দুইবার স্পজ্টরূপে কাঁথত হইয়াছে (গাঁ, ৫. ২৫; ১২. ৪) । ধরম্মণধম্মের নির্ণযার্থেও 
আমাদগের শাস্যকার যে এই তত্র প্রাতি সব্ব“দাই লক্ষ্য রাখেন তাহা দ্বিতীয় প্রকরণে 
প্রদত্ত “যদভতাহতমত্য্তং তং সত্যাঁমাত ধারণা” এই মহাভারতের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ 
পায়। শন আমাদের শাপ্রকারদিগের ডীন্ত অনুসারে, গদধ্যভভোহত”কে জ্ঞানী 
বান্তাদগের আচরণের বাহ লক্ষণ স্থির কাঁরয়া ধ্মধন্ম নিরঘয়ার্থ, প্রসঙ্গ বিশেষে 
স্থলভাবে উহার উপযোগ করা এক কথা ; এবং উহাকে নশীতমন্তার লবধ্বগ্ব মনে 
কাঁরয়া অন্য কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপরেই নাতিশাম্বের 
সমন্ত ইমারত খাড়া করা পৃথক কথা । এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থকা ॥ আঁধ- 
ভৌতিক পাঁণ্ডত অন্য মার্গ স্বীকার কাযা প্রীতপাদন করিয়া থাকেন যে, অধ্যাত্মাবদ্যার 
সাঁহত নখীতশাদ্বের কোন সম্বন্ধ নাই । তাই, তাহার এই কথা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা 
আমাদিগের এখন দোঁখতে হইবে । ‘সখ ও “হত! এই দুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ 
আছে; কিন্তু আপাতত এ ভেদ যাঁদ একপাণে সরাইয়া রাখা হয় এবং ’ 
অর্থে “আঁধক লোকের অধিক সুখে” ধাঁরয়াই কাজ চালানো হয়, তথাঁপ কাষণাকার্যা- 
নির্ণয়ের কাজে কেবল এই তত্ত্রেই উপযোগ কাঁরলে দেখা যায় যে, অনেক গুরুতর 
বাধাবি্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনে কর, এই তত্র কোন আঁধভোতিক উপদেষ্টা 
অঙ্জর্নকে উপদেশ দিতে গেছেন ; তান তাঁহাকে কি উপদেশ দিতেন ? ইহাই না কি 
বে, ভারতীর যুগ্ধে তোমাদের জয়লাভ হইলে, যাঁদ আঁধক লোকের আধক সুখ হইবার 
সম্ভাবনা থাকে, তবেই ভাগম্মকে বধ কাঁয়াও যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য" ? বাহাদ:ষ্টিতে 
এই উপদেশ অত্যন্ত সহজ ও সরল বালয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দোঁখলে, 
উহার অপূর্ণতা ও বাধা বুঝা যায় । অধিক অর্থে কত লোক? পাণ্ডবাঁদগের সাত, 
আর কৌরবাদিগের এগারো অক্ষোঁহণী লোক : পাণ্ডবাঁদগের পরাজয় হইলে এই 
এগারো অক্ষোহণী সুখ হইত,_এই য্যান্তবাদে, পান্ডবদিগের পক্ষ ন্যায়ের 
বিরোধ পক্ষ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে ক? শু ভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, 
অন্য অনেক প্রসঙ্গে ও কেবল সংখ্যা ধরিয়া নগীতিমত্তার নির্ণয় করা ভুল । ক্ষ দ্্জনের 
সুখ হওয়া অপেক্ষা যাহাতে একজন সক্জনেরও সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সংকার্ধা,_ 
ব্যবহার ক্ষেত্রে সকল লোকই এইরূপ বুঝিয়া থাকে। এই ধরণা সত্য হইলে, এক 
সঞ্জনের সুখকে লক্ষ দানের লুখাপেক্ষা আধক মূলা দিতে হয়) এবং এরপ কালে, 
“অধিক লোকের অধিক সুখই" নগাতিমন্তার পরাক্ষার একমাত্র সাধন, এই প্রথম সদ্ধান্তাট 
& পারমাণে পঙ্গ হইয়া পড়ে । তাই, লোকের সংখ্যা কম কিংবা বেশী হওয়ার সাঁহত 
নাঁতিমন্ার নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আর একটা 
কথা মনে করা উচিত যে, সাধারণতঃ সকল লোকে যে বিষয়কে কখন কখন সংখাবহ 
বাঁজয়া মনে করে, তাহাই দুরদশা* ব্যাস্ত পাঁরণামে সকলের পক্ষেই অনিগ্টজনক মনে 
করেন দেখা যায় | উদাহরণ যথা__সররেটিস্‌ ও যাশুখ্‌ষ্ট । দুজনেই দেশভাইদগ্রকে 
আপন আপন মত ধল্যাণজনক জানিয়া তদন7সারে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের 
দেশভাইরা তাহাদিগকে “সমাজের শর” মনে করিয়া তাঁহাদিগের জন্য “দেহানত প্রায়শ্চিত্ত" 


আধভো তক সুখবাদ 


ব্যবস্থা বাঁরলেন। সেই সময়ের জনসাধারণ ও জননায়ক উভয়েই ?মাঁলতভাবে 

লোকের অধিক সংখ” - এই তত্ব ধারয়াই কাজ কাঁরয়াঁছল ; লগ; 

পার না যে, সাধারণ লোকের আচরণ ন্যায্য হইয়াছিল । সারকথা, 

আঁধক স:খ’’ই নগীতর মূলতত্ব_ইহা যাঁদ মহ-র্তে'র জন্যও স্বীকার 

তাহা দ্বারা লক্ষকোটগ লোকের সুখ কিসে হয় এবং ক করিয়া তাহা স্থির হ 

কে চ্ছির করিবে, এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। সাধার 

সুখদুঃখমদ্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হয় সেই সকল লোকের হস্তেই ইহার মীমাংসার ভার 
দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু সাধারণ প্রসঙ্গে, এতটা হ্যাঙ্গাম হজ্জত করিবার কোন 
প্রয়োজন হয় না ; এবং যখন কোন গোলমেলে বিশেষ প্রসঙ্গ উপাস্থিত হয় তখন নিজের 
সুখ কিসে হয় ইহার নিল বিচার করা ললাধারণ লোকের নাধ্যায়ত হয় 

অবস্থায় ভূতের হাতে জবলস্ত কাঠ দিলে যে পাঁরণাম হয়, “অধিক লোকের আধক সুখ” 
এই নীতিততু অনিকার? লোকের হাতে পাঁড়লে এরুপ পারণামই হইয়া থাকে । ইহা 
উপার-উত্ত দুই উদাহরণে স্পণ্ট উপলব্ধি হয় ॥ “আমাদের এই নশীতধর্মের তত্্বটি 
আসলে সত্য, কি অজ্ঞান লোকেরা যাঁদ তাহার অপব্যবহার করে, আমরা তাহার কি 
কাঁরব?” এই উত্তরের কোন অর্থ নাই । কারণ, কোন তত সত্য হইলেও তাহার 
উপযোগ কারবার আঁধকারী কে এবং সেই আধকারী ইহার উপযোগ কখন; ও করুপে 
কাঁরবে,_ইত্যাঁদ [বিষয়ের নিয়মণ্ড এ তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাঁলয়া দেওয়া উচিত ॥ নচেৎ, 
সক্লেটিসেরই ন্যায় নগতিমন্তা নিয় বরিতে আমরা সমর্থ মনে কাঁরয়া আমাদের অর্থকে 
অনথে" পারণত করাই সম্ভব । 

কেবল সংখ্যা ধাঁরয়া নীতির সমুচিত িণ'য় হয় না, এবং আঁধক লোকের অধিক 

সুখ কিসে হয় ইহা তর্কের দ্বারা নির্দ্ঘারণ কারবার কোনো বাহ্য সাধন নাই । এই 
দুই আপাতত ছাড়া, এই মার্গ সম্বন্ধে আরও গুরুতর আপান্ত আনা যাইতে পারে। 
উদাহরণ যথা, বিচার কারয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধ হইবে যে, কোন কার্যের শুধু 
বাহ্য পরিণাম ধরিয়া সেই কার্য ন্যায্য কিংবা অন্যাধা ইহার পূর্ণ ও সন্তোষজনক 
মীমাংসা অনেক সময় করিতে পারা যায় না। কোন ঘাড় [ঠক সময় রাখে ক না, তাহা 
ধাঁরয়াই এ ঘাঁড় ভাল ক মন্দা নর্ণয় কার সত্য ; বিস্তু মনুষ্োের কার্যে; এই ন্যায় 
প্রয়োগ কারবার পব্বে মনুষ্য শুধু একটা ঘাঁড়র মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখা 
আবশ্যক । জজ্জনমাহ্ইে জগতের বল্যাণাথে চেণ্টা কাঁরয়া থাকেন সত্য ; িষ্কু 
উক্টাপক্ষে, যে কোন লোক লোকাহতের চেণ্টা করবে সে-ই যে সাধন হইুবে এরূপ 
নিশ্চয় বরা যাইতে পারে না। মনযৃষ্যের অন্তঃকরণ কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক ৷ 


'যন্ ও মনদষ্যের মধ্যে যাঁদ কোন ভেদ থাকে, তাহা এই যে, যন্ম হৃদয়হীন ও মনযষ্য 


সত; এবং সেই জন্যই, অজ্ঞান 1কংবা ভুলক্রমে যাঁদ কাহারো অপরাধ হয় আইনে 
মাচ্জনি'য় বাঁজয়া স্বীকৃত হয় । তাৎপর্যা,কোন বম্ম“ ভাল ক মন্দ, ধৰ্ম্ম ক 
', নীতিমলক কি অনীতিমূলক, শুধু বাহ) ফল বা পাঁরণাম দেখিয়া, অর্থাৎ 
লোকের আঁধক সুখ হইবে ক না এই মাত্র দেখিয়া তাহা নির্ণর করা যাইতে 
রে না; উত্ত বর্ম“ কারবার বদ্ধ, বাসনা, বা হেতু কিরূপ সে সম্বন্ধেও দেখিতে: 


এ গাঁতারহসা অথবা বম্ম'যোগশাস্ত 


হইবে একবার আমেরিকার কোন বড় সহরে সকল লোকের সখ ও জ্াবধার জন্য 
ট্রামওয়ে করা সম্ভব ছিল না । সরকারী মজুরী পাইতে বিলম্ব হইতোঁছল। তখন 
্ামওয়ের ব্যবস্থাপক, আঁধকারণীদগকে বছহ টাকা ঘষ দিয়া শীঘ্র মজুরী বাহর 
কাঁরয়া লইলেন। ট্রামওয়ে হইয়া গেল এবং তাহার দরুণ সহরের সকল লোকের সাবধা 
| ও উপকার হইল । কিছুদিন পরে ঘুষ দিবার কথা প্রকাশ হওয়ায় ব্যবস্থাপকের উপর 
| ফৌজদারী মোকদ্দমা রূজহ হইল। প্রথম "জার একমত না হওয়ায়, অন্য “জার” 
\ নির্্ধচত হইল ; ‘এবং সেই জ্যাঁর দোষা বাঁলয়া সাব্যস্ত করায় ট্রামওয়ে বাবস্থাপকের দণ্ড 
হইল। এই স্থলে, অধিক লোকের আঁধক সুখ এই নপীততন্ ধাঁরয়া নিঞ্পান্ত হইতে 
| পারে না; ঘুষ দিবার দরুণ ট্রামওয়ে হইল-_এই বাহ্য পরিণামে আঁধক লোকের আঁক 
সুখ হইবার বপা । কিন্ত তৎসত্বেও এইরূপ ঘুষ দিয়া কার্য উদ্ধার করাটা ন্যায় 
| সঙ্গত হয় নাই।* আমাদের কর্তব্য মনে কাঁরয়া নিচ্কাম ব্প্ধিতে দান করা, এবং 
| কার্ভর জন্য বা অন্য কোন ফল-কামনায় দান করা_এই দুই প্রকার দানের বাহ্য 
পাঁরণাম এবই রকম হইলেও প্রথম প্রকারের দান সাত্বক ও দ্বিতীয় প্রকারের দান 
| ব্রাল্জসক--ভগবদ্‌গ’তায় এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে ( গাঁ, ১৭. ২০. ২১) । এবং এ 
| | দান কুপান্রে প্রদত্ত হইলে তাহা তামসিক বা গাঁহ'ত বালয়াও উত্ত হইয়াছে। কোন গরাব 
লোক কোন ধৰ্ম্ম‘কার্যে'য চার পয়সা দিলে এবং সেই একই কারে কোন ধনবান ব্যাজ 
| একশো টাকা দিলে, উভয়েরই নৈতিক যোগ্যতা জনসাধারণের নিকট সমান বাঁলয়াই 
বিবেচিত হয়। কিন্তু; কেবল “অধিক লোকের আঁধক হিত” এই বাহ্য সাধনের দ্বারা 
যদ বিচার করা যায় তাহা হইলে এই দুই দান নৈতিক দৃষ্টিতে সমান যোগ্য নহে 
All এইর্‌প বলতে হয়। “অধিক লোকের অধিক হিত” এই আধিভোঁতক নণঁতিতন্তেবর 
l একটি মন্ত দোষ এই যে, কর্তার মনোগত অভিপ্রায় বা ভাবের কোন 'বিচার উহাতে হয় 
না; এবং মনোগত অভিপ্রায়ের প্রাঁত লক্ষ্য কারতে হইলে, অধিক লোকের অধিক বাহ্য 
সুখই নাতিমত্তার কণ্টিপাথর এই যে প্রথম প্রতিজ্ঞা, তাহার সাঁহত বিরোধ উপস্থিত হয় । 
বাবস্থাপক সভা কিংবা মণ্ডল অনেক ব্যান্তির সমাণ্টি হওয়ায়, তৎকন্তক প্রণীত আইন বা 
নিয়ম উচিত কি অনুচিত বিচার কারবার সময় সভাসদৃদিগের অন্তঃকরণ রূপ ছিল 
তাহা দৌখবার কোন হেতু থাকে না; তাহাদের কৃত আইন হইতে, আঁধক লোকের সুখ 
হইবে কি না, এই বাহা বিচার করিলেই যথেষ্ট হয় । কিন্ত অন্য স্থলে এ ন্যায় খাটে 
“না, তাহা পব্বোন্ত উদাহরণ হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে । “অধিক লোকের আঁক, | 
{হত বা সুখ” একেবারেই অন,পযোগী এর আঁম বলি না। কেবল বাহ্য পাঁরণামের 
Se et {নিভর না করিয়া অনেক প্রসঙ্গে 
অন্য বিষয়েও বিচার করা আবশ্যক হয়। সুতরাং নীতিতন্তরনির্ণর শুধয এই | 
উপরেই সম্পূর্ণ রূপ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে হালা Sal Vs | 
নির্দ্দোষ তব খ'বজিয়া বাহির করা আবশ্যক । “'কম্মণপেক্ষা বাধ শ্রেষ্ঠ” (গাঁ.২. 
৪৯) এই বে কথা গাঁতার আরশ্ডেই উত্ত হইয়াছে, তাহারও ইহাই আভিপ্রায়। শখ 
বাহা কথ্মর উপর দুষ্ট রাখলে অনেক সময় ভে পাতে হয়। “নান, সন্ধ্যা; তিলক, : 
[জের "6 5:০ 2০০০০৬” গন্ধ হইতে এই উদাহরণ গহোঁত হইযাছে। 


আধিভোতিক স.খবাদ 


আলা” ইত্যাদি বাহা কর্ম [থর রাখলেও “অন্তরে ক্রোধের জ্বালা’ 
সম্ভব নহে। কিন্তু উন্টাপক্ষে অন্তরের ভাব শব্ধ থাকলে, বাহ্য কে 
শগুর্বই থাকে না ; সাধারণ লোকের নিকট সংদানের প্রদত্ত একমখণ্ঠ 
অত্যন্ত অল্প বাহ্য কম্মে'র ধন্মসগত ও নগীতসংগত যোগ্যতা, অ 
সুখদায়] বিশ মণ অন্নের সমান । তাই, জন্্মন ত নী কাণ্ট, * 
প্রত্যক্ষ পারণানের তারতন)বিচার গোপ স্থির করিয়া ব 
শাঙ্র বিষয়ে স্বাঁয বিচার আরম্ভ কাঁররাছেন। আধিভোতিক সূ 

প্রবাট আধভোতকবাদীদগের যে নদদরে পড়ে নাই তাহা নহে ॥ হিউম স্পষ্ট বাঁলরাছেন 
যে, যখন অনযোর কর্ম্ম তাহার স্বভাবের দ্যোতক হয়, এবং সেই কারণে যখন লোকেরা 
উহাই নগাতমত্তার প্রদর্শক বালয়া স্বীকার করে, তখন কেবল বাহ্য প'রণাম ধরিয়া এ 
কদ্ম” ্তুতা বা নিন্দনীয় তাহা ন্থর করা অসম্ভব । ৭" “কর্তা যে বৃদ্ধিতে বা হেতুতে 
কোন বল্ন* করে, সেই কর্মের নশীতমন্তা সম্পূর্ণরূপে তাহারই উপর নির্ভর ব রে" এই 
কথা মিল সাহেবের আঁভমত ॥ কিন্তু স্বপক্ষ সনর্থনার্থ মিল এই সম এইরূপ 
কুটতক' করেন যে, “যে পর্যাস্ত বাহ্য কর্মের মধ্যে কোন ভেন না হয় সে পর্যন্ত কর্তার 
উহা কারবার যেকোন বাসনা হউক না কেন তাহার দ্বারা কর্মের নীতমন্তার কোন 
] ইতর বিশেষ হয় না 1৮ মিলের এই তকে সাম্প্রদাঁয়ক আগ্রহ দেখা যায় ; কারণ, বুদ্ধ 
| পূথক হওয়া গ্রধৃন্, দুই কৰ্ম্ম দৌখতে এক হইলেও, তন্তঃতঃ উহা একই 

হইতে পারে না। তাই “যে পর্যন্ত ( বাহ্য) কর্মের মধ্যে ভেদ না হয় 
'নিয়মটিও নিম্ন্বল হইয়া পড়ে, ইহা গ্রানসাহেব উত্তরে বাঁ 


উভয়ের বাদ্খভেদমূলে এক দান সাঁভৃক, অন্য দান রাজীসক বা ত 
শারে, ইহা গীভাতে উত্ত হইয়াছে । “কিন্তু এই সম্বন্ধে বেশী বিচার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
মতের তুলনা কারবার সময় পরে কাঁরব। এক্ষর্ণেঁইট:কু দেখিতে হইবে যে, কর্মের 
নিছক বাহ্য পাঁরণামের উপর নিভ/রকারী আধভে/তিক সুখবাদের শ্রেষ্ট শ্রেণীও নখীত- 
শমর'য়কার্ধেয কিরূপ অসম্পূর্ণ হইতেছে ; এবং ইহা [সিদ্ধ কারবার জন্য মিলের উপাঁর- 
উক্ত গ্বীকীতিই আমাদের মতে যথেষ্ট । 
২৯ Kant’ Theory of Ethics ( Tran. by Abbott ) 6th Ed. ৮ 6 
“For as actions are objects of oar moral sentimant, so far only as they are 
cations of the internal charmcter, passions and aflections, it is impSasible that 
/ can 819৩ rise either to praise or blame, where they proceed not from these prin- 
bat are derived altogether from external objecta”,—Human’s Taquiry con- 
Fuman Understanding, Section VIII, Part II. ( P. 508 of Hume's Essay, the 
Library Edition. ) a 
“Mormlity of the action depends entirely upon tho intention, that is upon 
le agent wills to do. But the motive, that is, the feeling which makes him 
15০ to do, when ié makes no difference in tho act, males none in the morality" 
11800051800, গা, 
Prolegomena to Ethics $ 202 note, 7, 343, 5th Cheaper Edition. 


৬০ গাঁতারহসা অথবা কম্ম্মযোগণাস্ত 


“আঁধক লোকের আঁধক সুখ" এই আঁধভৌতিক মার্গে, কর্তার বৃদ্ধির বা ভাবের 
কোন 1বচারই হয় না, ইহাই সবচেয়ে বড় দোষ । [মিলের ভীন্ত হইতে ইহা স্পণ্টই সিদ্ধ 
হইতেছে যে, তাঁহার যাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও সব সময়ে তাঁহার এবইপ্রকার 
উপযোগ করা যাইতে পারে না ; কারণ উহা কেবল বাহ্য ফল ধাঁররা নতনিণ'র করে, 
অর্থণৎ তাহার উপযোগ একটা সামার মধ্যে বদ্ধ, সুতরাং একদেশদ্ণ॥ কিন্তু ইহা 
ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একট। আপা আছে যে, “স্বার্থ অপেক্ষা পরা কেন এবং 
কিসে শ্রেন্ঠ তাহার কোন হান্ত না বলিয়া ইহারা এই তন্তুকে সত্য বলিয়া মায়া 
লয়েন। ফলে দাঁড়ায় এই যে, জ্ঞানদীপত স্বার্থের অগ্রাতহত বাঁদ্ধি হইতে থাকে । স্বার্থ 
ও পরার্থ এই দুই তত্ত,ই মনৃযোর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদ উংপন হইয়া থাকে অর্থাৎ 
স্বাভযাবক হয়, তবে দ্বার্থ অপেক্ষা “অধিক লোকের সুখ” এই তত্তেবর আধকতর গুর-ত্ত, 
আমি কেন মানব ? তুঁম অধিকাংশ লোকের আধক সুখ দেখিরা এইরূপ কর, এ 
প্রশ্নের ইহা সন্তোষপ্রনক উত্তর হইতেই পারে না ; কারণ “আঁধক লোকের অধিক স,খ” 
আমরা কেন করিব, ইহাই হইল মূল প্রগ্ন। লোকের হিত কারলে প্রায় আপনারও 
{হত হয় বাঁলয়া এই প্রশ্ন সব্বদা উপান্থিত হয় না, এ কথা সত্য । কিন্ত; আধিভৌতিক 
মার্চের উপারি-উন্ত তৃতীয় বর্গ হইতে এই শেষের অর্থাৎ চতুর্থ বর্গের বিশেষত এই যে 
এই আঁধভোৌতিক মার্গের লোকেরা মনে করে যে, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ 
উপাস্থত হইলে, ভলতদাপ্ত স্বার্থের মার্গ অন:সরণ না করিয়া, উচ্চ প্বার্থ ছাড়িয়া 
পরার্থ সাধনেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। এই আধিভোৌতিক মার্গের বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
কোন ব্যাক্তি দেখানো হয় নাই ॥ এই অভাব এই মার্গের এক আধিভৌতিক পণ্ডিতের, 
নজরে পড়ে । তিনি ক্ষুদ্র কাঁট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমন্ত সজীব প্রাণণীদিগের ব্যবহার 
1বশেষরূপ নিরাক্ষণ করেন ॥ শেষে তান এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যখন আপনার 
মতোই আপনার সন্তানসন্তত ও জাতিকে পারপোষণ করা এবং কাহাকে কষ্ট না দিয়া 
আপন বল্ধৃদিগকে যতদ্‌র সম্ভব সাহায্য করা--এই গণটি ক্ষুদ্র কাঁট হইতে মন 
পর্যন্ত উত্তরোত্তর বাদ্ধত আকারে ব্যন্ত হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, ত 
বলা যাইতে পারে যে, সজীব সুষ্টির আচরণের এই পরস্পরকে সাহায্য করা একটি 
মূখ্য ভাব । সজীব সৃষ্টির এই ভাবটি প্রথমতঃ অগ্তানোৎপাদন এবং পরে তাহার রক্ষণ- 
পোষণ ব্যাপারেই দেখা যায়। স্তর-প্র:ষ ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই এইর'প আতি- 
সক্ষে] কাটদ্গতের মধ্যেও দেখা যায় যে, কাঁটের দেহ বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়া গিয়া উহা 
দুই কাটে পাঁরণত হয় ।” সন্তাঁতর জন্য অর্থাৎ পরের জন্য এই ক্ষুদ্র বট আপন দেহ 
বিসঙ্জন করে বলিলেও চলে । সেইরপ আবার, সজীব সৃষ্টির মধ্যে এই কীঁটের উপর- 
উপরকার পদবার স্তাপুরাষাত্ক প্রাণীও আপন সন্তাত রক্ষণাথ: স্বার্থ ত্যগের আনন্দ 


বন্য অসভ্য সমাজের মধ্যেও দেখা যায় যে, শ:ধু আপন সম্তাঁতকে নহে, আপন জাতভাই- 


দিগকেও আনন্দের সাত সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, পরার্থের কাজেও স্বার্থের 
মতোই সংখ অনুভব বরা, সমন্ত-দৃণ্টির এই যে মধ্য ভাব, এই ভাবাটিকে আরও সম্মখে 


অননুভব করিয়া থাকে ; এবং এই গণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গয়া মন[্যজাতর নিতান্ত . 


আঁধভোতক স:খবাদ ৮৯ 


অগ্রসর করিয়া দিয়া স্বার্থ“ ও পরার্থের মধ্যে প্রতীয়মান বিরোধি একেবারে বহিষ্কৃত 
করিবার প্রযত্ন সজীব সুষ্টির শিরোমাঁণ মনুষ্যের কর্তব্য । * বাস: 
কর্তব্যের শেষ । এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক । পরোপকার করিবার সদ: 
মধ্োও সন্তুতিরক্ষণব্যাপারে পাওয়া যায়, অতএব উহার পরমোৎকর্ষ সাধন 
মন;য্যের পুরুযাথ এই তত কিছ; নূতন নহে ॥ এই তত্ত্বের বিশে 
যে, আধিভোৌ তক শাস্ের জ্ঞান অধুনা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় এই 
উপপত্তি ভাল করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে । আমাদের শাস্্কারাদগের দ:ণ্টি আধ্যাঁ 
হইলেও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কাঁথত হইয়াছে যে,__ 
অষ্টাদশপ[্রাণানাং সারং সারং সমুদধূতম্‌ ৷ 
পরোপকারঃ প.ণ্যায়্‌ পাপায় পরপাঁড়নম: ॥ 

“পরোপকারই পণ্য এবং পরপাঁড়নই পাপ-_ইহাই অষ্টাদশ পুরাণের সার কথা” ॥ 
ভর্ত হারও বাঁলয়াছেন যে, "স্বার্থের যস্য পরার্থ এব স পৃমান একঃ সতাং অগ্রণীঃ” 
পরা্থই যাহার স্বার্থ হইরাছে সেই সমদ্ত সঙ্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ভাল, এখন ক্ষুদ্র 
কাঁট হইতে মনুষা পর্যন্ত স:ষ্টির উত্তরোত্তর উন্নত শ্রেণীদিগকে লক্ষোর মধ্যে আনিলে 
আর একটি প্রশ্ন বাহির হয় যে, মনুষ্যে কেবল পরোপকারবুষ্ধিরই কি উৎকর্ষ হইয়াছে, 
অথবা তাহার সঙ্গে ন্যায়বৃদ্ধি, দয়া, উদারতা, দুরদৃষ্টি, তর্ক, শৌর্, ধৃতি, ক্ষমা, 
গ্রহ ইত্যাদ অন্য সাঁতুক গণেরও বাদ্ধি হইয়াছে ? এই [বিষয়ে বিচার কাঁরলে 

পর বাঁলতে হয় যে, অন্য সমস্ত সঞ্জীব প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্ের মধ্যেই সমস্ত সদ্গৃণের 
উৎকর্ষ হইয়াছে । এই সমপ্ত সাঁতভৃক গুণসন্যহের সম্চ্চয্নকে আমরা মনষ্যত্ব নামে 
আভাঁহত কর । এক্ষণে ইহা সষ্ধ হইলে যে পরোপকার অপেক্ষা “মনযাত্বকে আমি 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি ; 'এ অবস্থাতে কোনো কম্মের গুঁচিত্য অনোঁচিত্য বা নশীতমভার 
নিয়ে, সেই কম্মের পরাক্ষা কেবল পরোপকারের দিক দিয়া করা যায় না__ 
“মনুষাত্বের’ দৃষ্টিতে, অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে অন্য প্রাণী অপেক্ষা যে সকল গুণ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখা যায়, সেই সমস্ত গণের দ্বষ্টিতে উত্ত কম্মের পরাক্ষা করা 
একান্ত আবশ্যক । কেবল এক পরোপকারব্যাম্ধর উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন 
প্রকার সিধান্ত করিবার পরিবর্তে ইহাই স্বীকার কাঁরতে হয় যে, সমন্ত মন্‌যোরা 
“মনব্যপণা”' বা “মনত” যে কম্ের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিংবা “মনযত্” যে 
কম্মোর দ্বারা বিভাষত হয় তাহাই সৎকার্ষণ, তাহাই নগীতিধ্্ম* । এই ব্যাপক দষ্টিকে 
একবার অনুসরণ করিলে, “আঁধক লোকের অধিক সুখ” উত্ত দশণ্টর একটা ₹বজ্প অংশ 
হইয়া যাইবে--কেবল এই শেষোস্ত দা্টিতেই সমন্ত কারের ধষ্মণধম্ম বা নীতিমন্তার 
বিচার করতে হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভ'র করা যায় ন; সুতরাং হন্ণধম্মেরি 
নির্য়ের জন্য মন:যাতেরই বিচার করা আবশ্যক হইবে । “মনুষ্যত্ব বা মনুষাপণা"র 
যথার্থ দ্বরুপ কি, তাহার সক্ষ বিচার কারতে প্রবৃত্ত হইলে, আঘার মনে যাজ্ঞবল্কোের 
_* এই মতবাদ স্পেনসারের 1)॥ ০171৩ গ্রল্থে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের মত ও মিলের 
মধ্যে কৈ প্রভেদ, তাহা মিলের নিকট প্রেরিত পত্রের মধ্যে বিবৃত হওয়ায়, ও পত্র হইতে উহা 


করিয়া! উন্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। PP. চা, 129, Also seo Pain's Mental and Moral 
e PP. 791, 729, (1875), 


৬২ গ্রীতারহদা অথবা বদ্/'যোগশাস্ত্ 


উক্তি অনুসারে ““আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই [বিষয় স্বভাবতই উপস্থিত হয় । নাঁতিশান্ের 
বিচারক এক মান গ্রন্থকার এই সম:চ্চয়াত্বক মনুয্যধ্ম্মকেই “আত্মা” সংজ্ঞা প্রদান 
কারয়াছেন। 
নিছক স্বাথ' বা নিজের বিষয়-সংখের কনিষ্ঠ শ্রেণী হইতে উচ্চে উঠতে উঠিতে 
অনধভৌৃতক সুখবাদীরাও কেমন করিয়া পরোপকার ও শেষে মনয্যকের শ্রেণী পর্যন্ত 
আসিয়া পেশীছেন তাহা উপারি-উন্ত আলোচনা হইতে উপলাব্ধ হইবে । কিন্ত মনুষ্যত্ব 
বিষয়েও আধভোিকবাদণীদগের মনে প্রায় সমগ্ত লোকের বাহ্য বিষয়সুখেরই কল্পনা 
মুখ্য হয়; অতএব যাহাতে অজ্ঞরশদ্ধি ও অস্তঃসুখের বিচার আমলে না আসে” 
আধভোৌতিকবাদীদিগের সেই শেষের শ্রেণীও আমাদগের অধ্যাত্বাদী শাস্বকারের মতে 
ধনদ্দো'ষ বালয়া িষ্ধ্ণারত হয় নাই। মনুয্ের সমন্ত চেষ্টা-প্রযত্ন, সখপ্রাপ্তি ও 
দঃখানবারণাথ হইয়া থাকে, ইহা সাধারণতঃ স্বকার কাঁরলেও, প্রকৃত ও নিত্যস:খ 
আ'ধভৌতিক অর্থাৎ এ্রীহক 'বিষয়েপভোগের মধ্যেই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে 
প্রথমে এই প্রশ্নের নির্ণয় বাতীত, কোন আঁধভৌ[তক পক্ষই গ্রাহ্য বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে না। শারীরিক সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা আঁধক, ইহা আধভৌতিক- 
বাদও স্বীকার বরেন। পশ্যুরা যে-যে সুখ উপভোগ কাঁরতে সমর্থ সেই সমন্ত সুখ 
কোন মন:ষ্যকে দিয়া, তাহাকে যাঁদ প্রশ্ন করা যায় “তুই পশু হইতে রাজি আঁছস্‌ কি ?” 
একজন মনুষাও পশু হইতে স্বাঁকার কাঁরবে না। সেইরূপ, তত্তব্ঞানের গভীর 
বিচার নিবন্ধন বাধ যে এক প্রকার শাস্তি লাভ বরে তাহার যোগ্যতা, এঁহক সম্পান্ত 
কিংবা বাহা উপভোগ অপেক্ষা শতগুণ অধিক, এবথা জ্ঞানী ব্যান্তকে বলতে হইবে না । 
ভাল ; লোব মতের প্রত লক্ষ্য করিলেও দোখতে পাওয়া যায় যে, নগীতিমত্তা-নিণ'য় শুধ 
সংখার উপর নিভ'র বরে না; মনুষ্য যাহা কিছ করে তাহা কেবল আধিভৌতিক 
সুখের জন্যই করে না, আধিভৌতিক সৃখকেই পরম সাধ্য বলিয়া মানে না । আমাদের 
বন্তব্য এই যে, শুধ; বাহ্য দুখ কেন, প্রসঙ্গবিশেষ আসলে জীবনেও পরোয়া রাখা 
কর্তব্য নহে । কারণ সেই সময়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সত্যাদি যে সকল নাীতধর্দ্মের 
যোগ্যতা নিজের প্রাণ অপেক্ষাও আধিক, সেই সকল পালন করিবার জন্য মনোনিগ্রহেতেই, 
মনহষোর মনুষ্যত্ব । অঞ্জনের এইরুপ অবস্থা হইয়াছিল । অচ্জু'নেরও প্রশ্ন ইহা 
ছিল না যে, যুদ্ধ করিলে কাহার কতটা সুখ হইবে । শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার এই প্রশ্ন 
ছিল যে, “আমার অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রেয় কিসে হইবে তাহা আমাকে বল” 
(গী, ২, ৭১৩. ২)। আত্মার এই নিত্যকালের শ্রেয় ও সুখ, আত্মার শান্তিতে আছে। 
তাই এীহক সুখ কিংবা সম্পান্ত যতই পাওয়া যাক না কেন, শুধ তাহাতে এই আত্মসুখ 
কিংবা শান্তিলাভের আঁশা নাই--“অমতত্বস্য তু নাশান্ত বিভ্তেন”--ইহা বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে উত্ত হইয়াছে (বু, ২. ৪. ২) । এই প্রকার কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে? 
মৃত্যু নচিকেতাকে পুত্র পৌর পশন ধান্য দ্রব্য প্রভাত বহু প্রকার এীহক সম্পাঁত্ত দিবার 
জন্য প্রন্তত থাকিলেও, নচিকেতা মৃত্যুকে স্পষ্ট জবাব দিলেন-_ “আম আত্মাবিদ্যা চাই, 
আমি সম্পাত্ত চাই না; এবং প্রেয় অর্থাৎ ইান্দিয়ের প্রাঁতিজনক এীহক সংখ এবং শ্রেয় 
অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত কল্যাণ এই দুয়ের মধ্যে ভেদ দেখাইয়া বললেন 
শ্রেরশচ প্রেয়ণ্ড'মন/ষ্যমেতন্তো সংপরাত্য বিবিনন্তি ধাঁরঃ। 
শ্রেয়ো হি ধারোহীতপ্রেয়সো ব্‌ণাঁতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বূণীতে ॥ 


টি টিয়া চি কি: কব তি. 


উদ ; সুপারি 


আঁধাঁভীতিক সুখবাদ ৮৩ 


এগুপ্রয় (ক্ষাণক বাহা হীন্দ্রয় সুখ ) এবং শ্রেয় (প্রকৃত চিরন্তন কল্যাণ) এই দুই মনৃষযর 
জান;খে আসিলে, বিজ্ঞ মনুয্য এ দ:য়ের মধো একটিকে বাছাই কারয়া লয়েন। সৃবৃগ্ধি 
যিনি, তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে আঁধক পছন্দ করেন ; কিন্তু মন্দববাদ্ধ মনুষোর নিকট 
আত্মকল্যাণ অপেক্ষা প্রেয় অর্থাৎ বাহা সুখই আধক প্রিয়,” (কঠ, ১. ২.২) । তাই, 
সংসারের ইশ্রিরগমা বিষরসূখই এই জগতে মনুষোর পরম সাধ্য, এবং মনুষ্য যাহা কিছ 
করে সে সকলই কেবল বাহ্য অর্থাৎ আধিভৌতক সখের জন্য অথবা নিজের 
দর্খনিবারণা্থই করিয়া থাকে এর্‌প মনে করা ঠিক নহে । 
হীন্দরয়গমা বাহ্য সুখ অপেক্ষা বৃদ্ধিগমা অন্তঃসংখের যোগ্যতা অধিক তো আছেই ; 
কিন্ত; তাহার সঙ্গে একটি কথা এই মে, বিষয়সূখ আজ আছে, কাল নাই, অর্থাৎ 
বিষয়সখ আনত্য। নাতিধন্মে+ একথা খাটে না। সকল লোকেই মানিয়া থাকে যে, 
আহংসা, সত্য প্রভৃতি ধর্ম কোন বাহ্য উপাধির উপর নিভ'র করে না অর্থাৎ বাহ্য 
সংখঃখকে অবলম্বন করিয়া নাই ; সব্বকালে ও সব্ব্প্রসঙ্গে তাহা একই প্রকার, 
সুতরাং নিত্য । বাহা বিষয়ের উপর যাহা নির্ভর করে না সেই নীতধর্মের নিত্যত্ব 
কোথা হইতে আনিল, তাহার কারণ কি? আধিভৌতিকবাদে ইহার কোন উপপাঁত্ত 
পাওয়া যায়না । কারণ, বাহা সৃষ্টির সংখদঃখ অবলোকন কাঁরয়া কোন একটা 
সাধারণ সিদ্ধান্ত করিলেও সগন্ত সুখদুঃখ স্বভাবতই আনত্য হওয়ায়, উহাদের অসম্পূর্ণ 
'ভান্তর উপর নিম্ন নশীতাসিদ্ধান্তও এরুপ কাঁচা অর্থাৎ আনত্য হইবে । এবং এই 
অবস্থাতে নংখদ খের কোনও পরোয়া না কারয়া, সত্যের খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল-_ 
বিকালে অবাধিত এই সত্যধৰ্দ্মের যে নিত্যতা তাহা “আধক লোকের সঃখ”__এই 
তের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এ বিষয়ে এই আপত্তি করা যায় যে, যখন সাধারণ 
ব্যবহারে সতোর জন্য প্রাণ দিবার সময় উপান্থত হইলে ভাল ভাল লোকও অদত্যের 
আশ্রয় গ্রহণ কারিতে সংকোচ করেন না, এবং শান্বকারেরাও এরুপ সময়ে খুব টানিয়া 
ধরেন না, তখন সত্যাদ ধর্মের নিতাতা কেন স্বীকার করি? কিন্তু; এই আপান্ত ঠিক 
গহে । কারণ, সতোর দ্ন্য প্রাণ দিতে যাহার সাহস হয় না সেও এই নখীতধম্নে'র নিত্যনব 
নিজ মুখে স্বীকার কাররাই থাকে । এইজন্য মহাভারতে, অর্থকামাঁদ পনরুষা্থ যাহা 
দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই সকল, ব্যবহারিক ধৰ্ম্নে'র [বিচার আলোচনা করিয়া শেষে ভারত- 
সাবিত্রীতে ( এবং বিনুরনশীততেও ) ব্যাসদেব সফল লোককে এই উপদেশ দিয়াছেন-_ 
ন জাতু কামান ভয়ান্ন লোভান্ধর্্মং তাজেহ্জীবিতসাীপ হেতোঃ ॥ 
ধন্নোর নিতাঃ সংখদযখে ত্বানত্যে জীবো [নিতাঃ হেতুরস্য দ্বানত্যঃ ॥ 
_“স:খদুঃখ আলতা, কিন্ত; (নশীত-) ধৰ্ম্ম নিত্য ; অতএব, সংশ্রেন্ছায়, ভয়ে, লোভে, 
অথবা প্রাণসণকট উপস্থিত হইলেও, ধমকে কখনই ছাড়বে না। জাব নিত্য, তাহার 
হেতু অর্থাৎ সংখনহঃখাদি বিষয় আনত্য"॥ অতএব ব্যাসদেব উপদেশ [দিতেছেন যে, 
ই আনত সংখন/ঃখের বিচার কারতে না বৰিয়া, নিত্য ধর্মের সঙ্গেই নিত্য জাবকে সংযন্ত 
দেওয়া কর্তব্য ( মভা, স্ব, ৫, ৬০ 7 উ, ৩৯. ১২-১১৩)। ব্যাসের এই উপদেশ 
যোগ্য ইহা দোঁখবার] জনা, সখদখের প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং নিত্য সৃখ 
কে বলে,_এক্ষণে তাহার বিচার করা আবশ্যক। 


পঞ্চম প্রকরণ 
সখদ:ঃখাঁৰবেক 


সৃখমাত্যান্তবং যত্তং বাদ্ধগ্রাহামতশীন্দিয়ম:* 
গীতা ৬. ২১ | 

সুখ পাইবার জন্য কিংবা প্রাপ্ত সুখের বাদ্ধির জনা, দুঃখ নিবারণ বা লাঘব 
কারবার জন্যঃ্রত্যেক মন;ষ্য এই জগতে সন্ব'দাই চেষ্টা করিয়া থাকে ; এই সিদ্ধান্ত 
আমাদের শাস্্কারাঁদগের আঁভমত ॥ “ইহ খল; অম্যাঁজ্মংণচ লোকে বক্তৃপ্রবৃত্তয়ঃ 
সখার্থমাভধাঁয়ন্তে। ন হ্যতঃপরংশীরবর্গফলং বিশিষ্টতরমান্ত।” (মভা. শা. ১৯০-৯) । 
ইহলোকে কিংবা পরলোকে সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত ; ইহার অতিরিস্ত ধম্মার্থ'কামের 
আর কোন ফল নাই, ইহা শান্তিপব্বে ভগ ভরগ্বাজকে বাঁদিয়াছেন ৷ কিল? শাস্রকারগণ 
বলিয়াছেন যে, মন প্রকৃত সুখ কিসে হয় ইহা না বুঝবার দরুন, মেকি মুদ্রা আঁচলে 
বাঁধিয়া তাহাই খাঁট মনে কয়া মিথ্যা সুখকেই সত্য সুখ মনে বরে ; এবং আজ না হয় 
কাল সুখ নিশ্চয়ই মালিবে এই আশায় ভর করিয়া, জীবন কাটাইতে থাকে । ইহাতেই 
তাহাকে একাদন মৃত্যুর কবলে পড়িয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় ॥ তথাপি সে সাবধান 
না হইয়া পুলব্বণার তাহারই অন:সরণ কাঁররা থাকে । এই ভাবে এই ভবচক্ু চাঁলতেছে, 
কেহই প্রকৃত ও নিত্য সুখ কি, তাহার বিচার করে না। সংসার কেবল দ:হখময়, 
কিংবা সখপ্রধান বা দুঃখপ্রধান, এই সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ততুজ্ঞানীদগের মধ্যে 
মতভেদ আছে ॥ বিস্ত; এই সকল মতবাদীদিগের সকলেরই ইহা স্বীকৃত যে, দুঃখের 
অত্যন্ত নিবারণ প্্বক অত্যন্ত সুখ প্রাঁ্ুর কার্যোই মনৃষ্োর কল্যাণ । 

‘সখ’ শব্দের পারবর্তে প্রায় “হত’, ‘শ্রেয়, ‘কল্যাণ’ এই সকল শব্দ বেশী ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বলা যাইবে । 'সুখ' শব্দের ভিতর 
সব্বপ্রকারের সুখ বা কল্যাণের সমাবেশ হয়, এ কথা মানলে, সুখের নিমিত্ত প্রতোকের 
প্রযত্ন হইয়া থাকে, এ বথা সাধারণত বলা যাইতে পারে । কিন্তু উহার মূলে “যাঁদ্টং 
ততসখং প্রাহ:ঃ দ্বেষাং দুঃখামহেষাতে”__ আপনার যাহা কিছু ইত্ট তাহাই সুখ এবং 
আমরা যাহার দ্বেষ করি অর্থণৎ যাহা কিছ আমরা চাহ না তাহাই দ:ঃখ-_এইরুপ 
সুখদ?$খের যে লক্ষণ মহাভারতের অন্তর্গত পরাশরগণীতায় বিবৃত হইয়াছে (মভা. শাং 
২৯৫.২৭ ), শাপ্তদ:ষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। কারণ এই ব্যাখ্যায় ইষ্ট” 
শব্দের অর্থ ইষ্ট ব্তু বা পদার্থ হইলেও হইতে পারে ;* এবং এইরূপ অর্থ ধাঁরলে, ইষ্ট 
পদার্থ কেও সুখ বলিতে হয় । উদাহরণ যথা, তৃষ্ণার।সময় জল ইন্ট হইলেও, ‘জল’ এই 
বাহ্য পদার্থকে ‘সখ’ নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ওর্‌প হইলে, নদীর জলে-ডোবা 
মানুষের বালতে-হয় যে, সে সুখেতে ডুঁবতেছে। ইহাই সত্য যে, জলপানে যে হীন্দ্রয়- 
তপ্ত হয় তাহাই সংখ ৷ ইহাতে:সন্দেহ নাই যে, মনুষ্য এই ইন্দরিয়তপ্তকে বা সুখকেই 

চাহে ; কিন্তু তাই বালিয়া মানুষ যাহা চাহিবে তাহাই যে সমন্ত সুখ হইবে, এর.প ব্যাপক 


সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। এই কারণে নৈয়ায়িকেরা “অনুকুল-বেদনয়ং সুখং”, যে 


* “যাহা কেবল বন্ধের দ্বারা গ্রাহ্য ও অতাঁন্দুয় তাহাই আত্যন্তিক সুখ ।” 


সংখদুঃখাঁববেক V6 


বেদনা আমাদের অন;কহুল তাহাই সংখ এবং পপ্রাতিভূুল-বেদনীরং দঃখং"_বে বেদনা 
আমাদের প্রাতকুল তাহাই দুঃখ, এইরুপ ব্যাখ্যা দিয়া সুখ ও দুঃখ টু একপ্রকার 
বেদনা বলিয়া স্থির কারয়াছেন। এই বেদনা মূলতঃ অর্থাৎ জন ই সিদ্ধ এবং 
শানভবগন্য হওয়া প্রযন্ত, নৈয়ায়িকাঁদগের ,এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা সাখদ: কোন 
স্‌ন্দরতর লক্ষণ বলা যাইতে পারে না। এই বেদনারুপ সুখদযঃখ, কেবল মননুষ্যের 
ব্যাপারাদিতেই সম[দ্ভুত হয়, ইহা বলা ঠিক নহে ; কারণ, কখন কখন দেবতাদের কোপ- 
প্রধ্জও কঠিন রোগ উৎপন্ন হইবার ফলে মনষ্যকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়॥ তাই, 
নবেনাস্গ্র্থাঁদতে সাধারণত, আধিদোবক, আধিভোতিক ও আধ্যাতি 
“তিন ভেদ করা হইয়াছে ॥ তন্মধ্যে, দেবতার প্রসাদে বা কোপে যে সৃখদ-ঃথ অন; 
তাহাকে “আধিদৌবক" এই সংজ্ঞা দেওয়া হয় ; বাহ্য জগতের পৃথিবী প্রভাত পণ্ঠ 
আহাভ.তাতক পদার্থ মনৃষোর হীন্দ্য়ের সাঁহত সংযুক্ত হইলে শীতোফাদিমলক যে সুখ- 
=ঃখ হয় তাহাকে “আধিভৌতিক'" নাম দেওয়া হয় ; এবং এই প্রকারের বাহ্য সংযোগ 
ব্যতীত উৎপন্ন অন্য সমন্ত সৃখ-দুঃখ “আধ্যাত্িক” নামে অভিহিত হয় । সুখদুখের এই 
বগাঁ‘করণ স্বীকার করিলে শরারান্তভত বাতাঁপন্তাদি দোষের পাঁরণাম বিকৃত হইয়া যে 
জরা দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের পরিণাম ঠিক থাকিলে শরারপ্রকাতির যে স্বাস্থ্য 
উৎপন্ন হয়, তাহা আধ্যাত্বক সখদঃখের মধ্যে পারিগাঁণত হইয়া থাকে । কারণ, এই সৃখ 
দুঃখ তিতা শরীরান্তভত হইলেও অর্থাৎ শারীরিক হইলেও, শরীরের বাহরের 
পদার্থ সংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা সব সময়ে বলা যাইতে পারে না, এবং সেই 
জনা, বেদান্তদঘ্টিতে আধ্যাজবক সুখন:ঃখেরও পুনরায় কাঁয়ক ও মানাঁসক এইরূপ ভেদ 
নিয় করা আবশ্যক হয় । কিন্তু এইপ্রকার সৃখদ:ঃখের কায়ক ও মানসক এই দুই 
[ভেদ কাঁরলে, আবার আধিদাবক' সঃখদহঃখকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার কারবার প্রয়োজন 
থাকে না। কারণ, দেবতার প্রসাদে বংবা কোপে লন [পল সুখদ;ঃখকেও, মনষ্োর 
নিজের শরীরে [কিংবা মনে ভোগ কাঁরতে হয়, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। তাই আম 
এই গ্রন্থে বেদান্ত গ্রন্থের পরিভাষা অনুসারে স:খদ:ঃখের তিবিধ বগাঁঁকরণ না করিয়া 
উহাদের বাহ্য বা কায়িক এবং আভ্যন্তর বা মানসিক এই দুই বর্গই কল্পনা করিয়া, প্রথম 
অর্থাং সব্বপ্রকার কাঁয়ক সৃখদ:ঃখকে “আধিভৌতিক”' এবং সমস্ত মানসিক সৃখদ:ঃখকে 
‘আধ্যাত্মিক’ এই নামে আভীহিত কায়াছি। বেদান্তগ্রল্থের 'আধিট্দাঁবক" বলিয়া স্বতন্ত্র 
তৃতীর বর্গ আমি স্থাপন কার নাই। কারণ, আমার মতে সংখদুঃখের শাস্তীয় বিচার 
কাঁরবার পক্ষে এই দ্বাবধ বগাঁ“করণই অপেক্ষাকৃত আঁধক সহজ । স.খদুঃখের পরবর্তী 
বিচার পাঁড়বার সময়, বেদানত্রন্থের ও আমার পাঁরভাষার ভেদ সর্বদাই মনৈ রাখা 
আবশ্যক । 
 স্খদঃখে দ্বাবধই স্বীকার কর, বা ভাবধই স্বীকার কর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, 
₹ দুঃখ কেহই চাহে না । তাই সর্বপ্রকার দ:ঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা এবং আত্যান্তক ও 
সখ অঞ্জন করাই মননয্যের প:রযষার্থ', এইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্তেই 
উক্ত হইয়াছে (সাং, কা, ১; গাঁ. ৬. ২১, ২২) । এইরুপ আত্যন্তিক সুখই মননষোর 
পরম সাধ স্থির হইলে পর, এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে যে, অত্যান্ত সত্য ও নিত্য সুখ 
কাহাকে বলে, তাহা লাভ করা সাধ্যায়ত্ত কি না, সাধ্যায়ন্ত হইলে কির্‌পে ও কখন লাভ 


৮৬ গাঁতারহস্য অথবা কদম 'যোগশাস্তর 


হইতে পারে ইত্যাঁদ। এবং এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই এই 
প্রশ্ন উঠে যে, নৈয়ায়কদিগের প্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে সুখ ও দুঃখ (ক দুই বিভিন্ন দ্বতন্ত 
বেদনা, অনভত বা বস্তু, অথবা “আলোক না হইলেই অন্ধকার” এই ন্যায় অনুসারে 
এই দুই বেদনার মধ্যে একের অভাব হইলেই কি দ্বিতীয় সংজ্ঞার উপযোগ করা হয়? 
ভত্তহাঁর বাঁন্য়াছেন--“তৃফায় ঠোঁট শৃকাইয়া গেলে সেই দ:ঃখ নিবারণাথ আমরা মিষ্ট 
জল পান করি, ক্ষুধায় পড়ত হইলে সংগ্রাস অন্ন খাইয়া সেই ক্লেশ দৃর করি, এবং 
কামবাসনা প্রদপ্ত হইয়া দুঃসহ হইলে দ্রীসঙ্গের,দ্বারা তাহা তৃপ্ত কাঁর” ; এই কথা 
বাঁলয়া শেষে বলিয়াছেন-_ 
“প্রতীকারো ব্যাধেঃ সংখামাত বপর্য/স্যাত জনঃ ৷” 
কোন ব্যাধি বা দুঃখ হইলে, তাহার {নিবারণ বা প্রতণীকারবেই লোকে ভ্রমক্রমে সুখ বলে ॥ 
দ:ঃখনিবারণের আঁতরিন্ত সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ঘ পদার্থ নাই । উত্ত সিদ্ধান্ত মননয্যের 
দ্বার্থমূলক ব্যবহারসমূহের বিষয়েই যে কেবল খাটে তাহা নহে। অন্যের উপকার 
করিবার সময়েও তাহার দ্‌ঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরে জাগ্রত কারুণ্যবৃত্তি আমাদের 
দুঃসহ হইয়া থাকে, এবং সেই দণঃসহত্বের র্লেশ দূর করিবার জনাই আমরা পরোপকার 
করি,_ ইহা যে আনন্দাগারর মত, তাহা পর্ব প্রকরণে বালিয়াছি। এই পক্ষ স্বীকার 
কাঁরলে মহাভারতের অনংসরণে মানিতে হয় যে,_ 
“তৃষান্তিপ্রভবং দুঃখং দুখাভ্ভপ্রভবং সুখং”, 
প্রথমে কোন বিষয়ের তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে, সেই তৃফার পাঁড়া হইতে দুঃখ হয় এবং সেই 
দুঃখের পাঁড়া হইতে পুনরায় সুখ উদ্ভূত হয় ( শাং, ২৫. ২২ ; ১৭৪, ১৯)। সংক্ষেপে 
এই মার্গের ভীস্ত এই যে, মনুষ্র মনে প্রথমত কোন আশা, বাসনা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন 
হইয়া তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে পর, উত্ত দুঃখের নিবারণই সুখ ; সুখ বিয়া 
স্বতন্ল পৃথক কোন বন্ত; নাই। অধিক কি, এই মার্গের লোকেরা এই অন:মানও বা1হর 
করিয়াছেন যে, মন:ষোর সাংসারিক সমন্ত প্রবৃত্তি বাসনাত্মক ও তৃষ্ণত্মক; যে পর্যন্ত সমন্ত 
সাংসারিক কম্মে'র ত্যাগ করা না যায়, সে পর্যন্ত বাসনা বা তৃষা সম্পূর্ণরূপে নিদ্ম'ল 
হয় না; তৃষার সম্পর্ণ' নিবৃত্তি বাতাঁত, সত্য ও নিত্য সুখ লাভ হইতে পারে না $ 
বৃহদারণাকে ( ব্‌, ৪.৪. ২২; বেস; ৩. ৪. ১৫) বিকজ্পভাবে এবং জাবালসন্নযাসাঁদ 
উপনিষদে মুখ)ভাবে এই মাগই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সেইরূপ অঞ্টাবক্ুগণতাতে (৯, ৮; 
১০, ৩৮) এবং অবধূতগীতাতে ( ৩. ৪৬ ) ইহারই অনুবাদ করা হইয়াছে । এই মাগে'র 
চরম সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি আত্যন্তিক সুখ বা মোক্ষ লাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে 
যত শগ্র “সণ্ভব সংসার ছাড়িয়া সম্নাস অবজগ্বন করা আবশ্যক । স্নাতিগ্রন্থসমূহে, 
বৰ্ণিত এবং শ্রীদ্বরাচার্যয বক কলিষুগে স্থাপিত শ্রোত-্মার্ত বর্নম্্যাসমাগ' এই 
ভবের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। সত্য; সখ বলিয়া যাঁদ কোন দ্বতন্ল পদার্থ না 
থাকে, যাহা বিছ: আছে তাহা যদি শুধ; দুঃখই হয় এবং তাহাও তৃষামলক হয়, তাহা 
হইলে এই তৃষ্ণাদিরই বিকারঃ্রথমতঃ সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফোঁললে স্বাথে'র ও 
পরাথের সমন্ত কচকচি আপনিই বিলুপ্ত হইবে, এবং মনের মল সাম্যাবন্থা ও শান্তি 
থাবিয়া যাইবে। বানালে গগন এবং 


তৃৰ্াক্ষয়সখসৈ। 
“টুহুলোকে কাম অর্থাৎ বাসনার তৃ'গ্ততে যে সঃ 


হইয়াছে । তাই, এই দুই ধর্ের গ্রন্থসমহে তৃষ্চার দুষ্পরিণাম ও 
বচনের অনুরূপ এবং স্থানে স্থানে একটু বেশী করিয়া বার্ণত হ 
ধন্মপদের অন্থভ“ত তৃষ্াবর্গ দেখ) । তিব্বতদেশন্থ বোঁন্ধধর্চ্মের 
হইয়াছে যে, মহাভারতের উন্ত শ্লোক, বৃদ্ধন্ধ প্রাপ্ত হইবার পর গোঁ 
হইতে বাহির হইয়াছে। * 
উপার-উন্ত তৃঙার দুধ্পারণাম ভগবদ্‌গাতায় দ্বাঁকৃত হয় নাই এরপ নহে ॥ তথাপি 
উহার নিবারণাথ সমস্ত কম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, গীতার এইর্‌প সিদ্ধান্ত হওয়ায়, 
স:খদুঃখের উত্ত উপপাত্তি সম্বন্ধে একট সুক্ষ বিচার করা আবশ্যক । তৃষ্ণাদি দঃখের 
নিবারণ হইতেই সমন্ত সুখ উৎপন্ন হয়, সন্যাসমাগের এই উত্তি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া 
মানা যাইতে পারে না ॥ একবার অনুভূত (দক্ট শ্রুত প্রভাত ) কোন বক্তু পৰর্বার 
চাঁহলেই তাহাকে ‘কাম,’ ‘বাসনা’ বা ‘ইচ্ছা’ বলা হইয়া থাকে । ঈ্সত বস্তু শর না 
পাইলে দ:ঃখ হয় ; এবং এই ইচ্ছা আরও তাঁর হইতে থাকলে, কংবা প্রাপ্ত সখ পর্ণ 
মানায় না হওয়ায় উহার আকাহক্ষা ক্রমেই বাড়িতে থাঁকলে সেই ইচ্ছাকে তৃষ্ণা নাম 
| দেওয়া হয়। কিন্তু কেবল ইচ্ছা এইর:পে তৃষ্ণার স্বর-প প্রাপ্ত হইবার পূবে যদি সেই 
ইচ্ছা পূণ হয়, তবে তথ্জাঁনত সুখ তৃষ্কাদ্‌ঃখের ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা আমি 
বলিতে পারি না। উদাহরণ যথা- প্রাতীনন আহার যথা সময়ে প্রাপ্ত হইলে, আহারের 
পুৰ্বে দুঃখই হইয়া থাকে এরূপ আমাদের অনুভব হয় না। সময়মত আহার না 
মিলিলে প্রাণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবে, নচেৎ হইবে না । ভাল ; যাঁদ স্বীকার করা যায় যে, 
তৃষ্ণা বা ইচ্ছা একই অর্থবাচক শব্দ, তাহা হইলেও সমন্ত সখই তৃষামূলক, এ সিন্ধান্ত 
.. সত্য বালয়া মানা যাইতে পারে না । উদাহরণ যথা-_ একি ছোট ছেলের মুখে অবদ্নাৎ 
মিছির এক টুকরো দিলে তাহার যে সংখ হয়, সে সুখ তাহার প্বতৃষণার কষয়প্রযন্ত 
হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না । সেইরূপ, রাস্তায় চালতে চাঁলতে কোন রমণয় উদ্যান 
হইতে কোকিলের মধুর ডাক কানে আসলে এ কথা বলা যায় না যে, সেই মধুর ধান 
শোনা প্রযান্ত যে সুখ, সেই সখ আম প্‌ব্বেই ইচ্ছা করিয়া বাঁসয়াছিলাম । এই কথাই 
ঠিক যে, সুখের ইচ্ছা না কাঁরলেও এ সময় আম সুখ পইয়াছ্ুলাম। এই *উদাহরণের 
শ্রাত লক্ষ্য কারলে এইর্‌প বাঁলতে হয় যে, সব্যাসমার্গের অবলাদ্বিত সুখের উপরি-উক্ক 
ব্যাখ্যা ঠিক নহে এবং ইহাও বলিতে হয় যে, ইণ্দরিয়সম্‌হের ভাল-মন্দ পদার্থের উপভোগ 
গ্বাভাঁবক শান্ত থাকাতে হীন্দ্িয়গণ যখন আপনাপন ব্যাপার সম্পাদন বরে, 
(যাঁদকোন সময়ে তাহাদের অন.কুল বা প্রাঁতকুল বিষয় প্রাপ্ত হয়, তখন গোড়ায় 
89900181419 01109810519, উদান নামক পালি গ্রন্থে (২, ২) এই গ্রোকটি আছে) 


এরুপ বলা হয় নাই বে, বৃ্ধন্ব প্রাপ্ত হইবার সময়, বৃদ্ধের মুখ হইতে এই শ্লোক বাহির 
ইহা হইতে এই গ্লোক সব্ব'গরথম'যে বৃদ্ধের মুখ হইতে বাহির হয় লাই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি 


৬৮ গাঁতারহস্য অথবা বম্ম যোগশা্তু 


তৃষ্ণা বা ইচ্ছা না থাকলেও, আমাদের সংখদুঃখের অনুভব হইয়া থাকে । এই আঁভ- 
প্রায়েই, “মান্রাম্পর্শে'র” দ্বারা শাতোফাদির অনুভব ঘাঁটলে সুখদখ হয়, গাঁতাতে 
এইরূপ কাঁথত হইয়াছে (গাঁ. ২. ১৪)। সাণ্টির অন্তর্গত বাহ্য পদার্থের সংজ্ঞা 
হইতেছে ‘মাত্রা’ ৷ গীতার উত্ত পদের অথ এই যে, যখন ই্দ্রিয়াদির সাহত বাহ্য পদাখে র 
সপর্ণ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখন সংখদুঃখের বেদনা উৎপন্ন হয়। কর্ম যোগণাস্মেরও ইহাই 
সিন্ধান্ত । কর্ণ আওয়াজ কানের কেন আঁপ্রয় এবং িহৰার মধুর রস কেন প্রিয়, কিংবা 
পাার্ণ'মার জ্যোং্লা নয়নের কেন আনন্দদায়ক মনে হয়, এ সকলের কারণ কেহই বাঁলতে 
পারে না। মধুর রস পাইলে জহর পাঁরতু্ট হয়, এইটুডুই আমরা জানি। ইহা 
হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে আধিভৌতিক সুখের স্বর্‌প কেবল হীন্দুয়াধীন হওয়ায় 
অনেক সময় এই হীদ্দুয়ের ব্যাপার চালাইতে থাকিলেই সুখ অনভ্‌ত হয়, পরে তাহার 
পাঁরণান যাহাই হোক্‌ না কেন। উদাহরণ যথা-কখনো কখনো এমন হয় যে, কোন 
চিন্তা মনে আসলে এ বিচারসূচক শব্দ আপাঁনই মুখ দিয়া বাহির হয়। এই শব্দ 
কাহাকে জানাইবার জন্য বাহির হয় না ; উল্টা, কত সময় এই সকল স্বাভাবিক ব্যাপারে 
মনের গ.স্ত অভিপ্রায় বা মংলব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষাত হইবারও সম্ভাবনা 
হয়। ছোট ছেলেরা প্রথম চাঁলতে শিখিলে, সমস্ত দিন অকারণ বে ইতস্তত ঘ্ঁরয়া বেড়ায়” 
তাহার কারণ এই যে, চলন ক্রিয়াতেই সেই সময় তাহাদের আনন্দ বোধ হয়॥ তাই, 
দ:ঃখের অভাবই সমপ্ত সখ এইরূপ না বালয়া। “ইান্িরসোন্ি়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ 
বাৰ স্থতৌ" ( গাঁ. ৩. ৩9 ) হীন্দ্য়সম:হে ও তাহাদের শব্দস্পশণাঁদ বিষয়সমনহে যে রাগ 
{প্রেম ) ও দ্বেষ থাকে, এই দুই প্রথম হইতেই 'ব্যবাহ্থত’ অর্থাৎ দ্ৰতন্তাসদ্ধ বলা 
হইয়।ছে। এবং এখন আমাদের দেখতে হইবে যে, হীন্দু়সমূহের এই ব্যাপার {করুপে 
আত্মার কল্যাণদায়ক হয় কিংবা সেগুলিকে আত্মার বল্যাণদায়ক করা যাইতে পারে। 
এই কারণে ভগবানের এই উপদেশ যে, ইন্দ্রিয় ও মনের বাঁন্তদমূহকে একেবারে বিনাশ 
করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে আমাদের আত্ার উপকারে আনিবার জন্য আপনার 
অধানে রাখিবে, স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না । ভগবানের এই উপদেশ এবং তৃষ্ণা কিংবা 
তৃক্কা ই ন্যায় অন্য সমগ্ত মনোবাঁন্তকে সমূলে উচ্ছেদ করা, এই দুয়ের মধ্য আকাশ 
পাতাল প্রভেদ ৷ জগতের সমস্ত কন্ধ্‌ ত্ব ও পরারুম একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে, গাঁতার 
তাহা তাংপর্য্য নহে ; বরং উহার অণ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২৬) বলা হইয়াছে যে, কার্ধয- 
কর্ত।তে সম-ব্‌প্ধির সাহত ধৃতি ও উৎসাহ গুণও থাকা আবশ্যক । এই বিষয়ে আঁধক 
[বিচার আলোচনা পরে কারব। এখানে কেবল ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ‘সুখ! ও 
দিকথ' দুই ভিন্ন বৃত্তি, কিংব্য তন্মধ্যে একটি দ্বিতীয়াটর অভাবমাত্র। এই বিষয়ে ভগবদ্‌- 
গাঁতার আপ্রায় কি, তাহা উপার-উন্ত আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইয়াছে । 
ক্ষেত বগ্তঢট কি তাহা বলবার সময় সুখ ও দুঃখের পৃথক্‌ পৃথক্‌ গণনা করা হইয়াছে 
(গা ১৩,৬) । শুধু তাহা নহে, সংখ" সত্ৰগ্ণের লক্ষণ এবং 'তৃষ্ণা" রজোগুণের 
লক্ষণ (গাঁ. ১৪. ৬, ৭), ইহাও উষ্ত হইয়াছে ; এবং সত্তবগুণ ও রজ্রোগুণ দুই পৃথক: 
পথেক:। এই অন,সারেও ভগবদ্‌গাঁতার এইমত স্পন্ট জানা যাইতেছে যে, সুখ ও দুঃখ 
উভয়ে পরম্পরেরপ্রাতযোগা এবং দুই পথক, পৃথক ব্যাত্ত। অণ্টাদগ অধ্যায়ে “কোন 
কলস দএখজনক বালয়া ত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল লাভ হয় না, কিন্ত এই প্রকার ত্যাগ 


সুখদুঃখাঁববেক ৮৯ 


রাজাঁসক উক্ত হয়” (গাঁ. ১৮. ৮) এইরুপে যে রাজাঁপক ত্যাগের নযানতা প্রদর্শিত 
হইয়াছে তাহাও “সমন্ত সংখই তৃক্কাক্ষয়মনুলক'’, এই সন 


গ্ৰীকার কাঁরলেও এই দ্‌ই বেদনা পরস্পনাব 
প্রগ্ন এই উঠে যে, যাহার দুঃখের একটুও অনংভ 
করিতে পারে কি না? কেহ কেহ বলেন যে 
উপলব্ধি করা যায় না। উন্টাপক্ষে, স্বর্স্থ দেবতাঁদগের নিত্য সখের 
দিয়া অন্য পাঁণ্ডতেরা এইরূপ প্রাতপাদন করেন যে, সুখের মধুরতা উপলা* 
জনা দুঃখের প-ক্রণনুভব অত্যাবণ্যক নহে ॥ লবপান্ত পদার্থের আস্বাদন না হইলেও 
যেনন মধ, গড়, চিনি, আম, কলা ইত্যাদি পনার্ের পৃথক পৃথক মিষ্ট অনুভব করা 
যায়, সেইর্‌প সংখেরও অনেক প্রকার ভেদ থাকার কারণে. পর্ধবদুঃখান্ভব ব্যতীতও 
সব সময়েই ভিন্ন ভিন্ন দ:ঃখের যথা তুলার গাঁদর পর পালকের গাঁদতে বসা বা পাল্‌কাঁর 
পর তাঞ্জামে চড়া ইত্যাদি সুখের পর্যায়ে বিরান্ত না জন্িয়া-_অনৃভব হওয়া অগদ্ভব 
নহে ॥ কিন্ত এই জগতের বাবহার দেখিলে এই তর্ক নিরর্ধক বাঁপরা বুঝা যাইবে । 
পুরাণে নেবতাঁদিগেরও সংকটে পাঁতত হইবার অনেক উদাহরণ আছে ; এবং প.ণ্যাংশ 
চাঁলগনা গেলে স্বর্গ স,খও কালাস্তরে বিলংস্ত হর । অতএব স্বর্গ সখের দঞ্টান্ত আমাদের 
উপবোগী নহে; এং উপযোগী হইলেও স্বগে'র দৃষ্টান্ত আমাদের ক উপযোগী ? 
'পানত্যমেব সুখং প্বগে” এই কথা সত্য বালরা স্বীকার কারলেও ইহার পরেই 'সৃখং 
দুখ/মহোভয়ম:" (মভা, শা, ১৯০.১৪)--এই সংপারে সুখ ও দুঃখ দৃই িশ্রিত হইয়া 
থাকে_ ইহাও কথিত আছে ॥ এই কথা অনুসরণ কাঁরয়াই সমর্থ" শ্রীরামদাস স্বামী 
বালরাছেন যে, “জগতে সব্বস,খী কোন জন, বচারিয়া দেখরে মন” । তা ছাড়া নৌপদী 
সতাভামাকে উপদেশ দয়াছেন যে, 

“সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং ৷ দুঃখেন সাধনী লভতে সংখান ৷” 
অথাৎ সুখের দ্বারা সংখ কখনও মেলে না; সুখ পাইতে হইলে সাধ্বীকে কণ্ট সহ্য 
কাঁরতে হয়” ( মভ৷, বন, ২৩৩.৪)। ইহ। লোকের অনুভুত অনংসারে সত্য, এইরূপ 
বালিতে হয় । কারণ, জাম ঠোঁটেতে পাঁড়লেও মুখের ভিতর দিতে হয়, এবং মুখের ভিতর 
গেলেও তাহা কণ্ট কাঁরয়া চিবাইতে হয় । অন্ততঃ এইট;কু নার্র্ববাদ যে, দ্‌ঃখের পর 
প্রাপ্ত সখের মি্টতা এবং সকল সময়ে বিষয়ভোগে নিমগ্ন ব্যান্তর দুঃখের মিষ্টতা, এই 
দুয়ের মধ্যে অনেক পাথক্য আছে। কারণ, নিত্য সুখভোগে সংখানুভব কারবার 

নি 


 হীন্দরয়শানত মন্দীভ্‌ত হর ॥ কথিত আছে যে_ 


“প্রায়েন শ্রীমতাং লোকে ভোস্ত্‌ং শান্তর বিদ্যতে 
কাণ্ঠানাপ হি জীষ'/ন্তে দরিদ্রাণাং চ সব্বশঃ।1” 
[৫--চীমন্তাঁদগের সুস্বাদ; অন্ন সেবনেরও প্রায় শান্ত থাকে না এবং দারিদ্রের কাণ্ঠও 
গ হইয়া যায়_ (মভা, শা, ২৮. ২৯) । তাই, ইহলোকের ব্যবহারের বিচার কাঁরতে 


৯০ গীতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাম্ত্র 


লাগিয়াই আছে । মহাবাঁব কালদাসও মেঘদ:তে (মে, ১১৪) বর্ণনা করিয়াছেন 
“বিসোকান্তং সংখমুপনতং দ:ঃখমেকান্ততো বা । 
নাঁচৈগ'চ্ছত্যুপার চ দশা চক্লনোমক্রমেণ ৷” 

“রাহাঃই নিয়ত, সুখে বিংবা নিয়ত দুঃখের অবস্থা হয় না। সংখদঞখের দশা চত্রগাতর 
ন্যায় একবার নগচের দিকে, একবার উপর দিকে হইয়া থাকে ।” এই ব্রম সব্বদাই চাঁছতে 
থাকে। এখন এই দুঃখ আমাদের সখের মি'টতা বাড়াইবার ভন) উৎপন্ন হউক বিংবা 
শুরুতিজগতে তাহার হয়ত অন্য কোন উপযোগ ঘাবুক, উত্ত অন.ভবসধ ব্ৰমধ্যিয়ে 
মতভেদ হইতে পারে না। হাঁ, এবথা বখনো অসভব নহে যে বেহ স্বদাই ব্ষয়সুখ 
উপভোগ করিবে, আর উহার ফলে তাহার প্রাণে হিরান্ত আসিবে না। বিদ্তু এই বর্ম 
ভূমিতে (মূতযুলোক বা: সংসারে ) এ বা অবশ্য অসম্ভব যে, দুখ সম্পূণ' ন'্ট হইবে 
এবং সব্বদা স:খেরই অনুভব হইবে। 

যাঁদ এ বথা [দ্ধ হয় যে, সংসার (নিছক স,খময় নহে,ীবদ্তু সুখদ$খাত্ক,তবে এক্ষণে 
তৃতায প্রশ্ন স্বতই মনে উদয় হয় যে সংসারে সুখ আঁধক বা দ$খ আঁধক ? আধিভৌ তিক 
সুখকেই যাহারা পরম সধ্য বলিয়া মানেন সেই সবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতাঁদগেরমধ্যে অনেকে 
«ই বথা বলেন যে, সংসারে সংখাগেক্ষা যদ দ,খই অধিক হইত, তবে সংসারের গোল- 
যোগের মধ্যে না থাবিয়া, সবলে না হৌক আঁধবাংশ লৌবই আত্হত্যা কারত। কিন্তু 
যখন মনুষ্য নিজের জগহনে (বিরন্ত হইয়াছে দেখা যায় না, তখন এই অনংমানঠিকবাঁলয়া 
ধরা যাইতে পারে যে, সংসারে দঃখাগেক্ষা স.খভোগ ই আঁধক হয় ; এবং মানুষ সুখেই 
পরম সাধ্য মনে কাঁরয়া ধণ্মণধন্মের নিণ'য়ও সেই মাপকাঠীতে কারয়া থাকে। এখন; 
উপারি-উন্ত মতকে ভালরুপে পরণক্গা করিলে ব.ঝা যাইবে যে, এখানে দংসারসংখ্রেসাহত 
আত্হত্যার যে সম্বন্ধ জবাড়য়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সত্য 
নহে'। একথা সত্য যে, কোন কোন প্রসঙ্গে কোন মনুষ্য সংসারে ক্লান্ত হইয়া আত্হত্যা 
বরে ; বিদ্তু লোকে তাকে অপবাদ বা পাগলামর মধ্যে গণনা করে। ইহা হইতে বুঝা 
যায় যে, সব্থসাধারণ লোকও আত্হত্যা করা বা না বরার সহিত সংসার-স.খের 
কোনও সম্বদ্ধ রাখে না, উহাকে এক স্বত'্ত বিষয় বলিয়া মনে করে। সুসভ্য মনুষ্য 
যে অসভ্য সমাজকে অত্যন্ত ঝ'টময় বলিয়া মনে বরে, সেই অসভ্য মনুষ্য সমাজের বিষয় 
বিচার করিয়া দেখজেও এই অনংমানই নিংপন্ন হয়। প্রসিদ্ধ সৃণ্টিশা্তজ্ঞ চাল'স ডার্বিন 
আপন প্রবাস-গ্রচ্হে, দক্ষিণ আমেছিকার অত্যন্ত দ'ক্ষণ প্রান্তে যে সব অসভ্য লোক দেখিয়া 
আসিয়াছিলেন সেই তসভ্য লোবদিগের বর্ণনা বারবার সময় এইর;প লিখিতেছেন 
যে, এই অসভ্য লোক-_ প্র, দ্ধ সবলেই অত্যন্ত শীতের সময়েও বিনা বস্তে উলঙ্গ 
অবস্থাতেই বেড়ায় ; এবং ইহাদের নিকটে অল্লের সংগ্রহ না থাকিলে, কখনো কখনো 
তাহাদিগকে বিনা অগ্নেই ক্ষুধার্ত হইয়া মরিতে হয় ; তথাপি তাহাদিগের সন্তান-সন্তাত 
বাড়াই চাঁলয়াছে! * এই অসভ্য মন:য্যও নিজের প্রাণ বিসঞ্জ+ন করে না, বিজ্ঞ ইহা 
হইতে এর্‌প অন্যান বরা কি ঠিক্‌ যে, তাহাদের সংসার বা জীবন সুখময়? তাহারা 
আত্ুহত্যা করে না, একথা ঠিক: ; কি'তু তাহার কারণের বিষয়ে সক্ষাবচার কাঁরলে 
দেখা যাইবে যে, সভ্য বা অদ্য প্রত্যেক মনযয্ই “আম পণ: নহি, আম পশড নাহ, 


২২২২২২২২২২২ ২২ 
৯ Darwins 35800811818 Voyage round the world. Chap X 


সেই নাই ইহা হইতে এই কথা সিদ্ধ হইতে 


আমি মনুযয” এই কথাতেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে ; 
মনষ্য হওয়ারূপ সুখকে এত বেশী মহত্তৰপরূর্ণ বাল 
কণ্টময় হোক না কেন, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া মং 
সে কখনই প্রস্তুত থাকে না ॥ মনংষ্য কেন, পশুপ' 
তাহাদের সংসারও সংখময় তাহা কি বলতে পারি? 
পশ.পক্ষী আত্তহত্যা করে না, তাই বলিয়া তাহাদের সং 
না করিয়া, সংসার যাহাই হউক, তাহার কোন অপেক্ষা 
সচেতনে পরিণত হওয়াতেই অন:পম আনন্দ আছে, এবং ত 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই [সিদ্ধান্ত করাই ঠিক । আমাদের 

ভ.তানাং প্র।ঁণনঃ শ্রেচ্ঠাঃ প্রাণিনাং বদ? 

বাাদ্ধিমংস; নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষব ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ 1, 

্র্মণেষ; চ বিদ্বাংসু বিদ্বৎস; কৃতব-দ্ধয়ঃ | 

কতব,দ্ধিষু কত্ত/র ক্ত;ব; ব্রহ্মবাদিনঃ || 
অথণৎ অচেতনাদিগের মধ্যে সচেতন, সচেতনের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন বৃশ্ধিসম্পন্ন 
জাঁবদিগের মধ্যে মনুষ্য, মনষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিচ্বান:, বদ্বানের মধ্যে 
কৃতবুদ্ধ (যাহার সংসং্কৃত বদ্ধ), কৃতবুদ্ধির মধ্যে কর্তন এবং কর্তাঁদগের মধ্যে বর 
বাদী শ্রেঠ। এইর্‌প, শাস্ত্রে যে ক্রমে চ্চপদবীর বর্ণনা আছে তাহা 
হইয়াছে ( মন্‌, ১, ৯৬, ৯৭ , মভা, উদ্যো, ৫. ৯ ও ২) ; এবং এই নীতি অনুসারে 
লক্ষ যোনির মধ্যে নরদেহ শ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে মুমুক্ষু, মুম্‌ক্ষুর মধ্যে সি 
--প্রাকৃত গ্রন্থাদতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে। “সবসে জনব্‌ প্যারা” এই যে চালত 
আছে তাহারও তাৎপর্যয এই ; এবং এই কারণেই সংসার দ.ঃখময় হইলেও, কেহ আত 
করিলে, লোকে তাহাকে পাগল বলে এবং হর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে তাহাকে পাপী বলা হয় 
(ভাষণ, ৭০. ১৮); এবং আত্মহত্যার চেণ্টাও আইনে অপরাধ ব!লরা ধরা হইয়া থাকে ॥ 
সংক্ষেপে ইহা সিদ্ধ হইল যে, মনুষ্য আত্হত্যা বরে না, এই কথা ধাঁরয়া সংসারের 
সংখময়তেওর সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে। এই অবস্থাতে ‘এই সংসার সুখময় বা দুঃখময়', 
আমার এই প্রশ্নের নির্ণয়ের জন্য পত্ব“কম্মান,সারে কোন বিশেষ পদবীতেপাঁতত নর- 
দেহ প্রা্তরূপ নিজের নৈসক ভাগের কথা একপাশে দরাইয়া রা!ৎয়া, তদত্রকাল'ন, 
অর্থাৎ সংসার-থ[টত বিষয়েরই আমাদের বিচার করা আবশ্যক “মনুষ্য আত্হত্যা বরে 
না, বর বাঁচিবার ইচ্ছা করে' ইহাই তো কেবল সংসার-প্রবাত্তর কারণ; আধিভৌতিক 
পাঁণ্ডিঙাদগের মতানুসারে সংসারের সুখময় হইবার পক্ষে ইছা কৌন প্রমাধ নহে ॥ এই 
কথা অন্য প্রকারে বান্ধ ঝরতে চাহলে বাঁলতে হয় যে, আত্মহত্যা না বারবার বুদ্ধ 
স্বাভা(বক, তাহা সাংসাঠরক সুখদুঃখের কোন প্রকার তারতম্য হইতে উৎপন্ন নহে, এবং 
পারে না যে, সংসার সংখময়। 


কেবলমান্র মন:ষ্যজন্ম পাইঝার মহদ:ভাগ্য এবং তংপরে মনুষ্যের সংসার এই উভয়কে, 
 ভ্রমবশত আভন্ন মনে কাঁরবে না; মনয্যত্ব ও মনুষ্যের সংসার অর্থাৎ নিত্য ব্যবহার, এই 
ভয় পৃথক, এই পার্থক্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে যে, এই 
সংসারে শ্রেষ্ঠ নরদেহধারা প্রাণীর সুখ আঁধক,ি দ:ঃখ আঁধক ? এই প্রশ্নের যথার্থ 
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সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যেক মন_যোর “উপস্থিত” বাসনার মধ্যে কত বাসনা সফল ও 
কত বাসনা নিষ্ফল হয়, ইহা দেখা ভিন্ন অনা উপায় নাই। 'উপাশ্থিত' বাঁলবার কারণ 
এই যে, যে সব জিনিস সভ্য অবস্থায় সকলেই প্রাপ্ত হইয়া থাচে, তাহা নিত্য বাবহারে 
আসার তদংপন্ন সুখ আমরা ভুয়া যাই, এবং যে বন্ধুর গরজ নুতন উৎপন হয়, 
তাহার মধো কোনটা পাওয়া গেল তাহা দেখিয়া এবং কেবল তাহা ধারয়াই আমরা 
সংসারের সুখদখের নির্ণয় করিয়া থাকি । বর্তমানকালে আমরা কত সখসাধন প্রাপ্ত 
হইয়াঁছ তাহার তুলনা করা এবং শতবর্ষ“ পাব্বে এই সকলের মধ্যে কতকগুলি সংখসাধন 
পাওয়া গিয়াছিল ; এবং আঁজকার মহনর্তে আম সুখী কি সুখী নই তাহার বিচার 
করা__এই দুই বিষ অত্যান্ত ভিন্ন। উদাহরণ যথা-_-শত বৎসর পূর্বের গরুর গাড়ীতে 
ভ্রমণ করা অপেক্ষা এখনকার আগ্গাড়ীতে ভ্রমণ করা অধিকতর সুখদায়ক, এ কথা 
সকলেই স্বাঁকার কাঁরবে ॥ কিন্ত এখন 'আগ গাড়ী'তে ভ্রমণ সুখের এই সংখত্ব আমরা 
ভালয়া গিয়া কোনাঁদন গাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ডাকে চিঠি পাইতে বিলম্ব হইলে 
আমাদের বড় খারাপ লাগে । তাই, মনুষোর উপাস্থিত স:খনৃঃখের বিচারে উপলব্ধ সখ- 
সাধন ধ্ত বোর মধ্যে না আনিয়া, মনুষ্য উপান্থিত 'গরজ' অন:সারে সুখব্খের বিচার 
করিয়া থাকে । এবং, এই গরজ সম্বন্ধে বিচার করিলে, তাহার আর শেষ দেখা 
যায় না,উহা অনন্ত ও সীমাহীন দৌখতে পাওয়া যায়। আজ এক ইচ্ছা 
সফল হইলে কাল আর এক নূতন ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং এই নূতন ইচ্ছা সফল 
কাঁরতে হইবে, এইর্‌প মনে হইতে থাকে । যখন যখন মান_ষের ইচ্ছা বা বাসনা সফল 
হইতে থাকে, তখন তখনই তাহার দৌড় এক পা সম্মুখে বাড়িয়া চলে, এবং যখন 
ইহা অন,ভবাস্ধ হয় যে, সকল ইচ্ছা বা বাসনা সফল হওয়া সম্ভব নহে, তখন আর 
সন্দেহ থাকে না যে, মানুষের অদ.ণ্টে দুঃখ ছাড়তে চাহে না। সমস্ত সুখই কেবল 
তৃঝক্ষয়রূপ এবং যতই স:খলাভ হোক না কেন, মনুষ্য অসন্ধৃষ্ট থাকে, এই দুই বিষয়ের 
ভেদের প্রতি এই স্থানে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশাক। প্রত্যেক সুখ দূঃখাভাবরূপ নহে, 
কিন্ত; সুখ ও দুঃখ ইন্দিয়সম্‌হের দুই প্বতন্ম বেদনা, ইহা এক কথা, এবং মনা কোন 
এক সময়ে প্রাপ্ত সখকে ভুল করিয়া ধর্তবোর মধ্যে না আনিয়া এবং আধিকাধিক সুখ- 
লাভের উদ্দেখো অসন্তুষ্ট থাকে, ইহা পঢণে/ণন্ত হইতে সম্পূ্ণ ভিন্ন কথা । ইহাদের 
মধ্যে প্রথম তক সখের প্রকৃত স্বরূপে লইয়া ; এবং দ্বিতীয় তর্ক এই যে, প্রাপ্ত সুখে 
মনযোর পণ তুতি হয়, কি হয় না। বিষয়বাসনা সব্্বদাই সমান বাড়িয়া যায় বালয়া 
প্রাতাদিন নূতন নূতন সুখ লাভ না হইলেও পর্ব সুখ পুনঃ পুনঃ ভোগ কাব এই- 
রুপ মনে করিয়া মনের আকাঙ্ক্ষার [কিছুমা হাস হয় না। বিটোলয়স্‌ নামে এক রোমক 
সন্তাটের সম্বন্ধে এইরূপ কাথিত আছে যে, জিহ্বার সুখ পুনঃ পুনঃ পাইবার উদ্দেশ্যে 
উবধ সেবন করিয়া উদরস্থ অন্ন বাহির করিয়া ফেলিতেন এবং প্রতিদিন [তান অনেকবার 
ভোজন করিতেন! কিন্তু, এই প্রসঙ্গে যত রাঞ্জার কথা ইহা অপেক্ষা আরও জ্ঞানপ্রদ । 

যত রাজা শবুকাচাষেণর শাপে জরাগরনত হইলে, সেই জরা অন্যকে দিয়া তংপারবর্তে 

সেই ব্যানতির তার গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া শবরাচাণ কৃপা কাঁরয়া তাঁহার 
_ স্মবিধা করিরা ॥ তখন পুর; নামক নিজ পের যৌবন লইয়া, যথাতি 
_ “ক হাজার বংসর সমান বিষরসুখ উপভোগ কারলেও পারণামে তাঁহার উপলব্ধ হইল 


সৃখদ,$খাববেক ৯৩ 


সুখবাসনা তৃ* 


যে, পাঁথবীর সমস্ত পদাথ একজন মন্‌যো 
তখন তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বহির হইল ঃ 
ন জাতু কামঃ কামানাম্‌ উপ! 
হবিষা কৃষ্ণব’্ত্যব ভূয় এব তে॥ 
অর্থাৎ “সুখের উপভোগে বিষয়বাসনার তৃপ্তি না হইয়া হবন দ্রব্যের দ্বা 
বিষয়ের উপভোগ বিষয়বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়” ( মভা. আ, ৭+. ৪৯ )। 
মন.স্সতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ২. ৯৪) । স:খসাধন যতই উপলাঁব্ধ হ 
ইন্দ্িয়ের লালসা সতত ব্ধি‘তই থাকে ; তাই কেবল স:খভোগের দ্বারা সু 
তৃ’ত হয় না, উহাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য অনা কোন উপায় অবলম্বন 
ইহাই হইল তাৎপর্য । এই তন্তৰ আমাদিগের ধদ্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সকল গ্রন্থাকারদিগের 
আঁভমত হওয়ায়, তাঁহাদের প্রথম বন্তব্য এই যে, প্রত্যেক ব্যন্তির নিজের কামো' | 
সংযম অবলচ্বন করা আবশ।ক । বিষয়োপভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ 
যাঁহারা বলেন তাঁহারা এই অনুভূত সিদ্ধান্তের প্রীতি একটুও লক্ষ্য করিলেই তাহাদের 
মতের তসারতা সহজেই উপলব্ধি করিবেন । বৈদিক ধর্মের এই সিদ্ধান্ত বোঁন্ধধর্ম্মেও 
স্বীকৃত এবং যযা'তির পরিবর্ত্তে মান্ধাতা নামক পৌরাণিক রাঙ্গা মৃত্যুকালে বলিয়াছেন £ 
ন কহাপণবসূসেন ভিত্তি কামেসু বিজতি। 
আঁপ দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছাতি ॥ 
“কার্ষাপণ নামক মোহরের বাষ্ট হইলেও কামের তৃগ্তি হয় না, এবং স্বর্গসুখ 
কামা পুরুষের কামের নিবৃত্তি হয় না” ইহা ধন্মপদ নামক বৌন্ধগ্রন্থে বাণত ছে 
( ১৮৬, ১৪৭)। ইহা হইতে বলা যায় যে, (বষয়োপভোগস্ুখের পূর্ণতা কখনই হয় না, 
তাই প্রত্যেক মানুষ মনে করে--“আমি দুঃখী । মনুষামাত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য কাঁরলে 
মহাভারতে কাঁথত সিদ্ধান্তই ঠিক মনে হয় যে £ঃ_ 
সখাদ্‌ বহুতরং দ:ঃখং জাবিতে নান্তি সংশ্য়ঃ ॥ 
অর্থাৎ “এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে সুখ অপেক্ষা দ:ঃখই আঁধক” ( শা, ২০৫. ৬: 
৩৩০. ১৬) ৷ এই সিদ্ধান্ত সাধু তুকারাম এই প্রকারে বলিয়াছেন 
“সুখপাহতা জবাপাতে*। দুঃখ পৰ্ব“তাএবচে* ॥ 
সখ যব প্রমাণ, দুখ পর্বত প্রমাণ" (তুকা, গা, ২৯৮৮ )। উপানষৎকারদিগেরও 
ইহাই সিদ্ধান্ত (মিতা, ১২-৪) । গীতাতেও মনষ্যের জন্ম অ-শাশ্বত ও 'দ:ঃখের ঘর” 
এবং এই সংসার আনিত্য ও “সৃখহণীন” ( গাঁ. ৬. ১6 ; ৯. ৩৩) কাথত হইয়াছে । জঞ্মন 
পাণ্ডত, শোপেন্‌হোঁয়েরেরও এই মত, এবং তাহা সপ্রমাণ করবার জন্য দানি এক বিচিত্র 
দষ্টান্ত যোজনা কারয়াছেন। [তান বলেন যে, মনষ্যের সমস্ত সুখেচ্ছার মধ্যে যত 
: সখের ইচ্ছা সফল হয় সেই পাঁরমাণে আমরা তাহাকে সুখী মনে করি ; এবং স্খো- 
পভোগ সংখেচ্ছা অপেক্ষা কম হইলে সেই মনুষাকে পরিণামে দুঃখ বাল । ইহা গাঁণতের 
: রীতিতে দেখাইতে হইলে, সুখোপভোগকে সংখ্ছার দ্বারা ভাগ করিয়া ভগ্নাং 


লাখতে হয় যথা, স়্াপভোগ | [দত এই ভগ্নাংশের এই একট; বিশ্েত্ব যে, 


'বিভাজক অর্থাৎ সুখেচ্ছা তাহার বিভাজ্য অপেক্ষা অর্থাৎ স্খোপভোগ অপেক্ষা 
অধিক পারমাণে বাড়িতে থাকে । যদি এই ভগ্নাংশ প্রথমে ই হয়, পরে উহার, 


ন শামাতি। 


৯৪ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত 


বিভাজ্য ১ হইতে ৩ হয়, তবে উহার বিভাজক ২ হইতে ১০ হইবে-_অথাৎ এ ভগ্নাংশ 
৩ হইয়া যায় ॥ তাৎপর্য এই যে, যাঁদ বিভাজা তিন গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে বিভাজক পাঁচ 
গণ বাড়িয়া যায় । তাহার ফল এই যে, এ ভগ্নাংশ পূর্ণতার দিকে না যাইয়া অধিকাধিক 
... অপর্গতার দিকেই চলিয়া যায় । অতএব মনযোর পূর্ণ সুখ আশা করা বৃথা । প্রাচীন- 
কালে সখ কি পারমাণ ছিল তাহার বিচার কারবার সময় এই ভগ্নাংশের বিভাজের প্রাত 
আমরা পর্ণ লক্ষ্য রাখি, কিন্তু বিভাজ্য অংশ অপেক্ষা বিভাজক যে বেশ বাড়িয়া 
গিয়াছে সৌঁদকে আমরা লক্ষ্য কার না। কিন্ত যখন সুখদুঃখের মাতারই নিণ'য় কারতে 
হইবে, তখন কোন কালের অপেক্ষা না কাঁরয়া কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, উত্ত 
ভগ্নাংশের বিভাজ্য ও বিভাজক এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ৷ আবার ইহা স্পণ্টই 
উপলব্ধ হইবে যে, এই অপ,গণঙ্গ কখনই পর্ণ হইতে পারে না। “ন জাতু কামঃ 
কামানাম”' এই মনুবচনের (২. ৯৪) অর্থই এই । সুখদঞ্খ মাপবার উষ্ণতামাপক 
যন্যের মত কোন নিত সাধন না থাকায়, গাঁণতের পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ সুখ- 
দুঃখের তারতমাশীবন্যাস অনেকের পছন্দ না হওয়া সম্ভব । কিন্তু এই য্ন্তবাদ হইতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসারে মনুষ্ের সুখ অধিক ইহা প্রমাণ কাঁরবারও কোন নিশ্চিত 
উপায় নাই । এই আপাত উভয়পক্ষের নিকটেই সমান, তাই উক্ত সাধারণ সিন্ধান্ত সম্বন্ধে 
অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা সংখেচ্ছার অসংযত বৃদ্ধি হয় এই যে সিন্ধান্ত, এই 
সিদ্ধান্তের পক্ষে উহা কোনও বাধা আনিতে পারে না। ধণ্মপ্রন্ছসমূহে এবং জগতের 
হীতহাসে এই হীতহাসের পোষক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। স্পেন দেশে যখন 
মুসলমান রাজা ছিল সেই সময় তৃতীয় আবদুল রহমান * নামক তন্স্থ এক ন্যায়পরায়ণ 
ও পরাক্রমী সম্রাট, নিজের দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার রোজনাম্‌চা রাখিতেন এবং 
“সেই রোজনামূচা অনুসারে তাঁহার রাজত্বের ৫০ বংসরের মধ্যে ১৪ দিন মার পূর্ণ সুখে 
কাটিয়াছে তিনি দেখতে পাইলেন, এইরূপ মুসলমান হীতিহাসে কথিত হইয়াছে ॥ একজন 
হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগতে, [বিশেষতঃ ররোপখণ্ডে, প্রাচীন ও অব্ব্ণচীন 
তন্জজ্ঞানীদের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের প্রায় অর্দ্ধেক “সংসার 
সুখময়’ প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অপর অগ্ধেক “সংসার দ:ঃখময়” প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। অর্থাৎ সংসারকে সংখমর ও দুঃখনয় প্রাতিপাদনকারার সংখ্যা প্রায় সমান । 
"+ এই সংখ্যার উপর হিন্দ, তত্জ্ঞানীর মতের ভার চাপাইলে, তোল কোনদিকে বুশববে 
তাহা আর বলিতে হইবে না। 
সাংসারিক সুখদঃখের উপরি-উন্ত বিচার শুনিয়া কোন সন্ন্যাসমাগাঁ* ব্যক্তি এইরূপ 
প্রশ্ন কারতে পারেন যে, “সখ বাস্তবিক পদার্থ না হওয়ায় তৃষকাত্মক সমন্ভ কর্ম না 
ছাড়লে শান্তি নাই, এই কথা তুমি স্বীকার না কাঁরলেও, তোমার কথা অন:সারেই তৃষা 
হইতে অসন্থোষ এবং অসন্তোষ হইতে পরে দ:ঃখ হয়; তাহা হইলে নিদেন এই অসন্তোষ 
কারবার জন্য মনবষা, নিজের সমন্ত তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণার সহিত সাংসারিক সমন্ত কর্ম 
এইরূপ বালতে বাধা কি?” মহাভারতেও আছে--“অসন্তোষস্য 


ines, P. 96, 


সংখদুঃখাঁববেক ১৫ 


নাত্রযন্তভ:দ্টিতু পরনং সখন. অপন্তোবের অন্ত ন [ষই পরম সখ ( মভা, বন, 

২১৫ ২২)। জৈন ও বৌদ্ধধন্মের ভিন্তিও এই তব্তের উপর প্রাতাণ্ঠত ; এবং পাশ্চাত্য 

দেশে শোপেনহৌর অব্ব্চীন কালে এই মত প্রাতপাদন কারয়াছেন। * কন্ত; ইহার 
[বিপরীতে এইরুপ প্র“নও করা যাইতে পারে যে, জিহবা দ্বারা কখন কখন অপণব্ৰ 
উচ্চারত হয় বালি্না হবার সহিত সমন্ত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে হইবে কি? আগর 

বারা কখন কখন গৃহদাহ হয় বাঁলয়া [ক সমগ্র আগ্মকে বিসঙ্জন দয়া লোকে রাঁধাবাড়াও 
ছা'ড়ঘ়া দিয়াছে ? আগর কথা কি, বিদা্‌ৎগান্তকেও যোগা সণগার রাঁখয়া আমরা 

} যেমন তাহাকে নিত্য কাজে খাটাইরা লই, সেই 1:প তৃঙ্তা টকংবা অসন্থোষে নও সৃবাবাস্থত 
কোন নাগা বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে ৷ হা, অনস্বোষ যাঁদ সব্বাংশ ও সব্বপ্রসঙ্গে 
হানজনক হয় তবে সে দ্বতন্ত্র কথা । কিন্তু বিচারান্তে তাহা দেখা যার না। অনপ্তোষ অর্থে 
নিছক আকাংক্ষা বা হাহ;তাশ নহে । এই অনস্তোধ শান্ত মরেরাও গ হ'ত বলিরা স্বী গর 
করিয়াছেন । কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থাতে কেবলই আক্ষেপ কাঁরতে না থাকিয়া 
শান্ত ও সমচিত্ততার সাহত যথাশন্তি এ অবস্থার উত্তরোত্তর সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য 
উহাকে উত্তম অবস্থায় পাঁরণত কাঁরবার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছার ম.লভূত যে অসন্তোষ 
তাহা গাহ্ত বালিয়া কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। চাতুন্বর্ণেযর বন্ধনে 
আবদ্ধ সমাজে ত্রাহ্মণ বদি জ্ঞানের, ক্ষতির যাঁদ এত্বর্ধোর এবং বৈশ্য যাদ ধনধানোর 
এই প্রকার ইচ্ছা বা বাসনা ছাড়া দেয় তাহা হইতে সমাজ যে শীঘ্রই অধোগাঁতপ্রাপ্ত 
হয়, এ কথা আর বাঁলতে হইবে না। এই আঁভপ্রার় মনেতে আনিয়া ব্যাস 
যুধিষ্ঠিরকে বালয়াছেন যে, “যজ্ঞো বিদ্যা সম.খানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রীত” (শাং ২৩. ৯) 
অর্থাৎ “যজ্ঞ, বিদ্যা, উন্যোগ ও এবযণ বিষয়ে অসন্তোষই ক্ষানয়ের গুণ” । সেইরূপ 
দলও আপন পুত্রকে উপদেশ কারবার সময় বলিয়াছেন যে “'সন্তোষ্যে বৈ শ্রিয়ং হন্তি” 
(মভা, উ, ১৩২. ৩৩ ) অর্থাৎ সন্তোষে এঁবৰ্য্য নাশ হয় । অন্য এক প্রসঙ্গে ইহাও বলা 
২. হইরাছে যে “অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং” ( মভা, সভা, ৫৫. ১১ )। ব্ৰাহ্মণধৰ্ম্মে সন্তোষকে 
গণ বলা হইয়াছে ; তথাপি তাহার অর্থ চাতুব্বণণধন্নান সারে দ্রবযাববয়ে কিংবা এাহক 
ন্ধে সন্তোষ ইহাই আভপ্রেত। আম যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাতেই 

আমি সন্তুষ্ট এইরপ যাঁদ কোন ব্রাহ্মণ বলে, তাহা হইলে সে নিজেরই সর্বনাশ করিবে । 
সেইরূপ বৈশ্য কিংবা শ্‌দ্র আপন আপন ধর্ম্মানডসারে যাহা পাইয়াছে তাহাতেই যাঁদ 
সন্তুষ্ট থাকে, তাহারও এরুপ দশা হইবে । সারাংশ, অসন্তোষেই সকল ভাবী উৎকর্ষ, 
পয, এণ্বর্য্য এবং মোক্ষেরও বাঁদর । এই অসন্তোষ যাঁদ আস্বরা সমূলে “বনষ্ট কারি, 
হইলে ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের দ্গাত হইবে, ইহা আমাদের প্রত্যেকের 
ই মনে রাখা আবণ্যক। ভগবদ্‌গাঁতাতেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্ানবার সময় 
বালয়াছেন যে, '“ভুয়ঃ কথ তৃ'্তাহ' শ্‌ন্বতো নাস্তি মেহমৃতন ₹” (গাঁ. ১০.১৮) 
Behopenhaner's World as Will and Representation, Vol 11. 0০৮, 46 শোপেনহৌর 
বারের দৃঃখনছব বণ'ন। অত্যান্ত সরস । ম.লগ্রন্থ জম্্মন ভাষায় লিখিত এবং ইংরেজীতে উহার 
০ is the cause of Progress’ Dr. Paul carus’ the Ethical Problem, 
আর), 


পা 


৯৬ গীতারহস্য অথবা বর্ম ফোগশাদ্তর 


অথাৎ "তোমার অমৃতবাণণ শুয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব তোম'র বিভু তর 
কথা পুনঃ পৃনঃ আমাকে বল” । এই কথা অঞ্জন বললে পর ভগবান আবার হ্যায় 
বিভতির কথা বলতে আরম্ভ কাঁরলেন ; তিনি এরূপ উপদেশ করেন নাই যে, তুম 
আপন ইচ্ছা স্বরণ কর। অন্ত বা অসন্তোষ ভাল নহে” । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, 
ভাল 1কংবা কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসন্তোষ হওয়া ভগবানের অভা্ট ॥ 
*্যশোহাঁপ চাঁভরচরণাসনং শ্রনূতৌ” অর্থাৎ আঁভঃঁচ হওয়া চাই-যশের আভিরহাচ" 
বাসন হওয়া চাই-বদ্যার বাসন; তাহা গাঁহ'তে নহে । ভর্তারও এক শ্লোকে 
এইরুপ বলিরাছেন। কামক্রোধাদির বিকারের মতো অমন্জোষকেও জসংযত হইতে 
দেওয়া ঠিক নহে। অসংযত হইলে, তাহা সৰ্ব্ব নাশ কাঁরবে নিঃসন্দেহে । এই 
হেতু কেবল বিষভোগের জন্য তৃষ্ণার উপর তৃষ্ণা কিংবা আশার উপর আশা চাগাইয়া 
প্ীহক সুখের পশ্চাতে সব্বদাঃছ্‌টিয়া চলে যে ব্যান্ত, তাহার সম্পদকে গাঁতার যোড়শ 
অধ্যায়ে ‘আসর সম্পদ:'বলা হইয়াছে । এইরূপ অসংযত লালসার দরুণ মানব মনের 
সাত্তিক বৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া 'মনষ্য শুধু যে অধোগাত প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, তৃষার ও 
পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব হওয়ায় কামোপভোগবাসনা অধিকাধিক ঝড়িরা গিয়া তাহাতেই 
শেষে মনুষোর বিনাশ হয়, কিন্ত উল্টাপক্ষে, তৃষ্ণা ও অসন্তোষের এই দুণ্পরিণাম পাঁর- 
হার কারবার জন্য সব্বপ্রকার তৃষ্ণার সঙ্গে সমন্ত কর্ম একেবারে ত্যাগ করাও সাত্বিক 
মার্গ নহে, উপার-উন্ত বথা অনুসারে, তৃষ্ণা বা অসন্তোষই ভাবা উৎ্বর্ষের বাঁজ, তাই 
চোরের ভয়ে নির্দেণযকে মারিবার প্রযত্ণ না করিয়া কোন তৃষা হইতে বা অমস্তোষ হইতে 
দুঃখ হর, তাহার ঠিক বিচার.কারয়া সেই দঃখ জনক আশা, তৃষ্ণা বা অসস্তোষ ত্যাগ 
করাই উচিত মাগ* স্বণকার করিতে হইবে । তাহার জন্য সমন্ত কর্ম্মত্যাগ কারবার কোন 
কারণ নাই ৷ দুঃখজনক আশা ছাড়িয়া দিয়া স্বফ্ম্মান:সারে কর্ম কারবার এই যে যত 
বা কৌশল, তাহাকেই ‘যোগ’ বা 'বর্মযোগ' বলে (গাঁ. ২৫০) , এবং তাহাই গাঁতার 
মৃখ্যরূপে প্রতিপাদ্য হওয়া গীতাতে কোন: প্রকারের আশা দ্‌ঃখজনক বলিয়া শ্থিরীকৃত 
হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছ; বিচার আলোচনা কাঁরব । 
মন[্য কানে শোনে, ত্ববের দ্বারা পণ“ বরে, চোখে দেখে, িহ্ৰার দ্বারা আস্বাদন 
করে ও নাকের দ্বারা আগ্রাণ বরে, ইণ্দ্রির সমুহের এই ব্যাপার স্বাভাবিক বৃত্তির যেরুপ 
অন;কুল প্রতিকূল হয়, সেই অনুসারে মনুষ্যে সুখ বা'দুখ হইয়া থাকে। সুখদ?ঃখের 
বন্তু-্বরূপের এই লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু সুখ-দুঃখের বিচার কেবল এই 
ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হর না । আধিভৌতিক সুখ-দহঞখ উৎপন্ন হইবার পক্ষে ইীন্দ্য়গণের 
সাহত বাহ্য পদার্থের সংঘযাগ প্রথমে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও সুখ দুঃখের অনুভব 
মননুষোর নিকট পরে কি প্রকারে আসিয়া থাকে তাহার বিচার করলে উপলব্ধ হইবে যে, 
ইীন্বিয়সমহের স্বাভাবিক ব্যাপার নিপ্পন্ন এই সুখ দ:ঃখ জানিবার কাজ অর্থাৎ নিজের 
জনা তাহা দ্বাঁকার বা অস্বাকার কারবার কাজ পারশেবে প্রত্যেক মন:ষ্যকে নিজের মনের 
দ্বারাই কাঁরতে হয়। মহাভারতে উত্ত হইয়াছে যে, 'চক্ষ:ঃ পশ্যতি র্‌পাণি মনসা ন তু 
চক্ষ্ষা’ দোঁখবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় না, তাহাতে মনের সাহায্য নিতান্তই 
আবশ্যক হয় (মভা, শা, ৩১১. ১৭) এবং, সেই মন যাঁদ ব্যাকুল থাকে, তবে চোখে 
দেখিলেও, না দেখবার মতো হইয়া থাকে। বহদারণ্যক উপনিষদেও (১.৫.৩) উত্তি দেখা 


অখদঃ 


যায় যে, “আমার মন অন্যাদকে থাকার দরুন আম 
অভ.বং নাদর্শম:),” আমার মন অনান্র আছে বলিয়া আমি শু 
অভুবং নাশ্রোষম্‌) ৷ ইহা হইতে আধ-ভোৌতিক সংখ 
থাকে । এই সমস্ত হইতে দেখা যায় সবপ্রকার সংখদ্‌ঃখানৃভ.! 
করিয়া থাকে ৷ এবং যাঁদ সত্য হয় ; তবে মনোণনগ্রহের দ্বারা স. 
অসাধ্য নহে, ইহা স্বতই উপলব্ধি হইবে ৷ ইহারই প্রতি 
লক্ষণ, নৈয়ায়িকাদগের লক্ষণ হইতে ভিন্নর;পে বলিয়াছেন, তি 
সৰ্বং পরবশং দুখং সব্বমাত্সবশং সংখম্‌। 
এতদ: বিদ্যাৎ দমাসেন লক্ষণং সুখদ;ঃখয়োঃ ৷৷ 
অর্থাৎ “যাহা কিছনপরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আপনার আয়ত্ত তাহাই 
সৃখদুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ” ( মন ১৬০)। নৈয়ায়িকাঁদগের লক্ষণের অ' 
“বেদনা” শব্দে শারীরিক ও মানাসক উভয় বেদনারই সমাবেশ হয় এবং তাহা দ্বারা সুখ- 
দ.ঃখের বাহ্যবদ্তুদ্বরগও দেখান হয় ; মন সুখদঃখের কেবল আভান্তারক অনুভুতির 
উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এইটুকুর প্রতি লক্ষ্য রাখলে, সখদৃঃখের উক্ত দুই 
লক্ষণের মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে না ৷ সংখদুঞখানভ্যাতর হীম্দ্য়াবলাম্বতা এই র-পে 
বিলুপ্ত হইলে বালিতে হয় যে__ 
“ভেষজ্যমেতদ্‌ দুঃখসা যদেতন্ানচিন্তচেৎ 1” 
অর্থাৎ__“দুঃখের চিন্তা না করাই দুখানবারণের মহৌষধ” (মভা, শা. ২০৫. ২) ; এবং 
এই নীতি অনুসারে মনকে দূঢ় করিয়া সত্যের জন্য ও ধর্মের জনা আহ্নাদের সহিত 
আঁগ্নিকাষ্ঠভক্ষণের অনেক উদাহরণ ইতিহাপেও আছে । অতএব গাঁতায় উক্ত হইয়াছে 
যে, যাহা কিছু করিবে, তাহা মনোনিগ্রহপ্‌ব্বক এবং তাহার ফলাশা ছাঁড়য়া 
সংখদ:ঃখ সন্বন্ধে সম-বাম্ধি রাখিয়া কাঁরবে ; এইভাবে কর্ম্ম কাঁরতে থাকলে 
আমাদের কম্ম ছাড়িতেও হইবে না কিম্বা সেই কর্ম্ম হইতে আমাদের দুঃখরূপ 
বাধাপ্রাথির ভীতি বা সম্ভাবনা থাকবে না। ফলাশাত্যাগের অথ“ ইহা নহে যে 
ফল লাভ হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, কিংবা সেই ফল কেহ কখনও না পায় 
পরই, ইচ্ছা কারবে। সেই প্রকার ফলাশা এবং কম্ম বারবার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেত 
কিংবা ফলে অন্য কোন বিষয়ের যোজনা করা, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ ৷ কেবল রি 
পা নাড়ানোর ইচ্ছা হওয়া, আর অমুককে ধারবার জন্য কিংবা অনুককে লাথি মারিবার 
জনা হাত পা না নাড়াইবার ইচ্ছা হওয়া, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। প্রথম ইচ্ছাটি কেবল 
কর্ম কারবারই ইচ্ছা, উহাতে অন্য কোন হেতু থাকে না ; এব$ এই ইচ্ছা, চলিয়া ₹ে 
সমস্ত বনসাই বন্ধ হয় । এই ইচ্ছার আঁতিরিস্ত প্রত্যেক মনযোর এই জানটি হওয়া চাই দো 
এ ১১২৯৮ পরিমাণ বা ফল অবশ্যই হইবে । জ্ঞান হওয়া চাই শষ 
কার ইচ্ছাও হওয়া চাই যে, অমুক ফলের জন্য অমুক প্রকার যোজনা করিয়া 
হা 
যে ছাড়ি 
ইহাকে ছাড়াইয়া ১ 
রর কৰ্ম্ম কারিতোঁছ আমার সেই 


রি গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


অবশ্যই আমার পাওয়া উচিত” অর্থাৎ যখন বঞ্্মফলের প্রাত কন্তীর 
Eo আসি, আকাগ্ষা, আঁভমান,আঁভানবেশ বা আগ্রহ মরিস 
তাহা দ্বারা মন অধিকৃত হয়, এবং যখন বাত ফল 'মালবার পক্ষে বাধা ত হয় 
তখনই দ-ঃখপরম্পরার সত্রপাত হয় । এই বাধা আনবার্যয বা দৈবকৃত হইলে শুধ, 
নৈরাশ্য উপস্থিত হয় ; কিন্ত: উহা মনুষ্যকৃত হইলে ক্রোধ ও দ্বেষউৎপন্ন হইয়া সপ 
ফলে কুকম্ম* ঘটে এবং কুকম্মের দ্বারা বিনাশ উপা্থত হয় । তে 
মমত্বযুক্ি আসান্তি,উহার 'ফলাশা’ ‘সঙ্গ’, 'অহক্কার বৃদ্ধি ও কাম, এইর:প 'ভিন্নভিন্ননাম 
আছে, এবং এখান হইতেই সাংসারিক দ:ঃখপরম্পরার আরম্ভ, ইহা বান্ত কারবার জন্য 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাঁথত হইয়াছে যে, বিষয়সঙ্গ হইতে কাম, কামহইতে ক্রোধ, ক্রোধ 
হইতে মোহ এবং শেষে মনুষ্যের বিনাশও হইয়া থাকে ( গাঁ ২. ৬২, ৬৩ )॥ এক্ষণে 
ইহা সিদ্ধ হইল যে, জড় জগতের অচেতন কর্ম স্বয়ং দুঃখের মূল কারণ নহে, কিন্ত, 
মনুষ্য তাহাতে যে ফলাশা, কাম বা আসন্ত বা ইচ্ছা স্থাপন করে, তাহাই প্রকৃত দুঃখের 
মূল । এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সহজ উপায় এই যে, বিষয়ের ফলাশা, আসন্ত 
বা কাম মনোনগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে, সন্যাসমার্গে যাহা বলা হয়, তদন-সারে 
সমন্ত বিষয় ও কর্ম অথবা সম্ব্প্রকারের ইচ্ছাই ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই । অতএব 
ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গ বাদ্ধিতে যে বান্তি ষথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা করে সেই 
বযন্তিই প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ; ইহা পরে গাঁতাতে উত্ত হইয়াছে ( গাঁ. ২. ৬৪)। জগতের 
বণ্্মবাবহার কখনই বন্ধ হইতে পারে না। মনুষ্য এই জগতে থাকুক আর নাই 
থাকুক, প্রকৃতি নিজ গুণধর্্মানুসারে সততই নিজের কার্যা করিতে থাকিবে ॥ জড় 
প্রকৃতির ইহাতে সুখও নাই দ:ঃখও নাই। মন,্য শিজের মহত্তবকে বার্থ জানিয়া প্রকৃতির 
ব্যাপারে আসন্ত হওয়া প্রয্্ত-সখদখভাগণ হইয়াপুড়ে। যদি সে এই আসান্তবাদ্ধ দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া “গ্‌ণাঃ গুণেষু বন্তন্তে” প্রকৃতির গৃণধ্মণান;সারে সমস্ত ব্যাপার 
চলিতেছে (গাঁ. ৩. ২৮ ) এইরূপ ভাবিয়া সমন্ত ব্যবহার করে, তাহা হইলে অসন্তোষ 
জন্য তাহার কোন দঠখই হইতে পারে না । তাই প্রকৃতির ব্যাপার প্রকত কারতেছেনই 
ইহা বাঝয়া তাহার জনা সংসারকে দুঃখপ্রধান বলিয়া কাঁদিতে বসা কিংবা তাহা ত্যাগ 
করিবারও ইচ্ছা করা উচিত নয়। মহাভারতে ( শান্ত, ২৫. ২৬ ) ব্যাসদেব যুধি্ঠিরকে 
ন যে, 
ক বা যাঁদ বা দুঃখং প্রিয়ং বা যাঁদ বাহপ্রয়ম । 
প্রাপ্তং প্রাপ্তমপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥ 

অর্থাৎ" সুখই হউক বা দুঃখই হউক,ুপ্রিয়ই হউক, বা আপ্রিয়ই হউক, যখন যাহা প্রাপ্ত 
হইবে, অপরাজিত চিন্তে তাহার সেবা করিবে । সংসারে অনেক কর্তব্য দুঃখ সহিয়াও 
করিতে হয়_এই তন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখলে এই উপদেশের মহত্তর পণ'রুপে উপলব্ধ 
হইবে ॥ ভগবদ্‌গাঁতাতে শ্মিতপ্রজের এই লক্ষণ উত্ত হইয়াছে যে, “যঃ সন্ব'তানীভ- 
স্নেহন্তততং প্রাপ্য শুভাশ.ভম” (২. ৫৭ ) অর্থাৎ শুভ অথবা অশুভ প্রাপ্ত হইয়া যে 
ব্যাস্ত সব্ঝদা অনাসন্ত থাকিয়া তাহার অভিনন্দন বা দ্বেষ করে না সে-ই স্থিত প্রজ্ছ। 
আবার পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, “ন প্রহষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বজেৎ প্রাপ্য 
চাঁপ্রয়ম” (6. ২০) সংখ পাইয়া উল্লসিত হইবে না, এবং দুঃখে মৃহামানও হইবে না; 
এবং দ্িতীর অধ্যায়ে এই স:খদনঃখ নিক্কাম বুখ্ধিতে ভোগ কারবার উপদেশ দেওয়া 


₹ নাঁড়াইরা উঠে। তাংপধণ এই যে, | 


সুখদহঃখাঁববেক না 


"হইয়াছে ( ২. ১৪. ১৫) । ভগবান শ্রীকৃ্ণ এই উপদেশই বারম্বার পুনরব্ত করিয়াছেন 
(গাঁ. &. ৯3 ১৩. ৯)। বেদান্তগাস্তের পাঁরভাষার ইহাকে “সকল কর্ম্মে'র ব্রদধার্পণ করা” 
এই নাম প্রনন্ত হইয়াছে; এবং ভাত্তনাে ‘ব্রক্মাপণের’ স্থলে শ্রীককাপণ' এই শব্দ 
সংখোগ্ধিত হইয়া থাকে ইহাই সমস্ত গীতার সারতত্তর । 
কৰ্ম‘ যে প্রকারেরই হউক না,উহা কীরবারইচ্ছা ও উঠ্যোগ নাছাড়িয়া এবং ফন প্রস্তর 
আকাওক্ষা না রাখিয়া (অর্থাৎ নিঃসসবদ্ধিতে) ইহা কাঁরতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আনার 
ভাবষাতে পারশামপ্রা্ত সখ-ন.ঃখকে একই সমানভাবে ভোগ কারবার জনা প্রত 
থাকতে হইবে । এইভাবে কর্ম্ম করিপ্লা গেলে অমবণাদত তৃষ্খা ও অদস্তো 
দৃচ্পারণাম শুধ যে নিব'রিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তৃষ্ণা বা অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে 
কহ্নেরও নাশ কাঁরলে জাঁবন ধ্বংস হইবার যে প্রসঙ্গ উপাস্থিত হইতে পারত তাহাও 
আসতে পারিবে না; এবং আমার মনোবাত্তি শৃন্ধহইরা সন্্বভ;তাঁহতপ্রদ হইয়া যাইবে ॥ 
ইহা নিৰ্বি'বাদ যে, এইর,পে ফসাণা ছাঁড়তে হইলেও বৈরাগ্যের দ্বারা হীন্য়সম্‌হের ও 
মনের পুর্ণ নিরোধ করিতে হয়। কিন্ত; মনে রেখো যে, হীন্দুরসমহকে বণে রাখিরা, 
স্বার্থের বদলে বৈরাগ্য ও নিগ্কাম বুদ্ধি হইতেই লোকদংগ্রহার্থ তাহাদিগকে আপন 
আপন কর্দ্ম কাঁরতে দেওয়া এক কথা; এবং সনযাসনার্গ অনংলাৰে তৃষ্জাকে উচ্ছেদ 
কারবার জন সমস্ত হীন্বুরবাংপ।রকে অখণৎ সনত কনকে আগ্রহের সাঁহত সমূলে নাশ ' 
করা পৃথক্‌ কথা এই দুয়ের মধো আা ঢাণ পাতাল প্রঃভন। গাঁতায়ধে বে বাগ। ও 
হান্নান হের উপনেগ করা হইয়াছে তাহ। প্রথ প্রকারের, দ্বিতীয় প্রকারের নহে; এবং 
সেই অমুসারেই অনুগীতাতে জনক-ব্রাহ্মণ সংবাদে ( মভা, অণ্ব, ৩২- ১৭-২৩ ) 
জনকরাজা ব্রাহ্মণের রূপধারা ধর্ম্মকে এইরূপ বাঁলতেছেন যে 
শুন বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত্বা স্ব‘ত্ৰ বিষয়ো মম ॥ 
নাহমাত্মার্থ মিচ্ছামি গন্ধান ঘ্রাণগতানাপ ॥ 
* . * 
নাহমাত্মা্থীমচ্ছামি মনো নিত্যং মনোহন্তরে । 
এ... মনো মে নাত্জতিং তদ্মাৎ বশে তিষ্ঠাঁত সৰ্বদা ॥৷ 
অর্থাৎ “যে (বৈরাগ)) বাঁধি মনে রাখিয়া সনন্ত বিষয়ের আমি সেবন কারয়া থাকি তাহা 
[তোমাকে বাঁলতোছ, শোন । আমা নিজে জন্য গণ্ব আর্রাণ কার না (চোখে আপনার 
রর ১৯৬ ৬৫৪ এবং এ আল্মাথ- নে আপন লাভে! জনা বাবহার কাঁর 
১ অতএব আমার নাক (চোখ ইত্যাদি ) ও মনকে আমি জয়,কারয়াছি, তাহারা আনার 
বশে আছে”। গাঁতারও বচনের ( গাঁ. ৩, ৬. ৭) ইহাই তাৎপর্য যে, যে মনুষা কেবল 
ইান্বুয়পনাহের বা্তকে দমন কংরধা মনের দ্বারা বধরননহের [ন্তা কাঁরতে থাকেনে 
পরো ভ'ড, এবং যে ঝা মনোনিগ্রহের দ্বারা কাম্য বৃদ্ধকে জয় কাঁরয়া সমন্ত মনো- 
বশে লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কাক্প করতে দের সেই ব্যাডই শ্রেষ্ঠি। বাহাজগণ 
কিংবা হী্পু় |াপার আমরা উৎপন্ন কাঁর নাই, তাহারা স্বভাবসিন্ধ; আমি দো রি 
না রা শা টা a কেন, ক্ষধা অলিয়া উঠলে [ভিক্কা কারতে বাহির 
৩৩5 কবা অনককষা এচ জারগায বাসা থাকিলে, কখন কা 


নগ্র যতই হউচ না কেন, হীন্দুরের এই প্ৰভাব সদৰ 


দ্ধ 


১০০ গাঁতারহস্য অথবা কদ্ণযোগশাস্ত্র 


ব্যাপার কখনো রহিত হইতে পারে না ; আর যদি একথা সত্য হয়, তবে ইণ্নিয়বত্তি ও 
সেই সঙ্গে সমস্ত করম্ম* এবং স্ব প্রকারের ইচ্ছা বা অসম্তোষ নষ্ট করিবার দরাগ্রহে না 
পড়িয়া ( গাঁ, ২. ৪৭ ; ১৮. ৫৯ ), মনোনিগ্রহের দ্বারা ফলাশা পারত্যাগ পুব্ব'ক এবং 
সুখদ:ঃখকে সমান জ্ঞানপু্ব'্ক (গাঁ, ২. ৩৮) নিচ্কাম বান্ধিতে লোকাঁহতাৰ্থ' সকল-ক্ম‘ 

শাল্বোন্ত রাঁততে কাঁরতে থাকাই হইল শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ দার্গ । তাই _ 

কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন । 
মা কম্ম'ফলহেতুভূ' মা তে সঙ্গোহপ্তবক্মণি ॥ 
এই গ্রোকে ( গাঁ, ২. ৪৭ ) ভগবান; অজ্জ/নকে প্রথমে এইরুপ বাঁলতেছেন যে, তুমি এই 
কম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব “তোমার ২ মম“ করিবার অধিকার আছে”;কন্তু 
তোমার এই আঁধকার কেবল (কর্তব্য) কর্ম কাঁরবারই আঁধকার, ইহা মনে রেখো । 
‘এব’ পদের অর্থ ‘কেবল’ ; এই পদটির দ্বারা সহজেই জানা যাইতেছে যে, বর্ম্ম ব্যতীত 
অন্য বিষয়ে_ অর্থাৎ কৰ্ম্ম ফলে--মনুষ্যের অধিকার নাই । এই গুরুতর বিষয় কেবল 
অনুমানের উপর অবলাম্বিত না রাখিয়া তায় চরণে ভগবান স্পন্ট ভাষায় বলিয়া 
দিয়াছেন যে, “কম্্ম'ফলে তোমার কোনই আঁধকার নাই”, অর্থাৎ কোন বর্মের ফল 
পাওয়া, ক না পাওয়া তোমার অধিকারের কথা নহে, উহা পরমে*্বরের উপর বিংবা 
সষ্টর কর্ম্মবপাকের উপর অবলাম্বিত আছে। যে বিষয়ে আমার আঁকার নাই, তাহার 
সম্বন্ধে আশা করা যে, উহা অমুক প্রকারে হউক, ম্‌ঢ়তার লক্ষণ । কিন্তু এই তৃতীয় 
বিষয়টিও অনুমানের উপর অবলাম্বত নহে । তৃতীয় চরণে উন্ত হইয়াছে যে, "অতএব 
তুমি কর্মফলের আশঙ্কা মনেতে রাখিয়া কোন বম্মই করিবে না” ; কম্মণবপাক 
অন:সারে তোমার কর্মের যে ফল হইবার তাহা হইবেই, তোমার ইচ্ছায় তাহা নযানাধিক 
হওয়া অথবা শগগ্র বা বলদ্বে হওয়া অসম্ভব ; কিন্তু যাঁদ তুমি এইর্‌প আশা রাখো বা 
আগ্রহ কর, তাহা হইলে তোমার কেবল ব্যর্থ দুঃখ ও কণ্ট হইবে মাত্র । এই স্থলে কোন 
কোন বাাস্ত-_বিশেষতঃ সন্ন্যাসমগাঁ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ক্ম্ম করিয়া ফলের আশা 
ছাড়িবার বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা একেবারেই বর্ম ত্যাগ করা ভাল নহে কিঃ এইজন্য 
ভগবান শেষে নিজের নিশ্চিত মতও বলিয়া দিয়াছেন যে, 'কম্ না কারবার ( অকম্মের) 
আগ্রহ রাখিৰে লা", তোমার যে অধিকার আছে তদন.সারে-_বিন্তু ফলাশা ছাড়িয়া 
কম্মই কাঁরতে থাক । বম্যোগদষ্টিতে এই সমগ্ত সিদ্ধান্ত এত গুরুতর যে উপার-উত্ত 
্লোকের চারি চারণ বম্দ্মযোগশাদ্দের বা গীতাধর্মের চতুঃসূত্র বাঁললেও অত্যুক্তি 
হইবে না। 

ইহা বোঝা গিয়াছে যে, সংসারে সুখ দুঃখ সব্্বদাই পধায়ন্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
এবং এখানে সুখ অপেক্ষা দ:ঃখেরই পরিমাণ অধিক ইহা সিদ্ধ হইলেও যাঁদ সাংসারিক 
- কৰ্ম্ম অপরিত্যাজ্য হয়, তবে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির এবং অত্যন্ত সখপ্রান্থির জন্য 
" মনুযোর সমন্ত প্রবন্ধ ব্যর্থ ইহা কাহারও কাহারও মনে হওয়া সম্ভব । এবং কেবল 
ই আঁধভৌতিক অর্থাৎ ইীন্দরয়গমা বাহ্য বিষয়োপভোগরপ সংখেরই দিকে দৃষ্টি কাঁরলে 
তাঁহাদের ধারণা অসঙ্গত বলা যায় না। সত্য, চাঁদকে ধারবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে 
_ হাত বাড়াইলেও সে যেরুপ চাঁদকে মঠির [ভিতর আনিতে পারে না, সেইর্‌প আত্যাস্তিক 
স্মখের আশায় বেবল ভাধভৌ[তিক সুখের অনুসরণ করিলেও অত্যান্ত সাত দুঘট 


সংখদ[ঃখাবিবেক ও 


হয় । কিন্তু মনে রেখো, আধিভোৌতিক সুখই সর্বপ্রকার সখের ভাণ্ডার নহে, সেই 
কারণ উপার-উন্ত বাধার ভিতরেও অত্যন্ত ও নিত্য সংখপ্রা্তর একটা পথ বাহির 
যাইতে পারে ॥ উপরে বলা হইয়াছে যে, শারীরক ও মানাসক-__সংখের এই দুই 
শরীরের কিংবা ইন্দিয়ের ব্যাপার অপেক্ষা শেষে মনেরই আঁধক গুরুত্ব স্বীকার কাঁ 
হয়। শারীরিক ( অর্থাৎ আধিভৌতিক) সংখাপেক্ষ। মানীসক সখের যোগ্যতা আধক, 
এই যে সিদ্ধান্ত জ্ঞান' ব্যান্তরা করিয়া থাকেন, তাহা আপন জ্ঞানের অহৎকার 
তাঁহারা করেন না। এই 'সিদ্ধান্তেই শ্রেষ্ঠ মনাজন্নের যে প্রকৃত মহত্ব ও সা! 
তাহা আঁধভো1তকবাদণ “মল.” আপন উপযোগবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে স্পষ্টরনপে দ্বাীকার 
করিয়াছেন। » কুকুর, শুকর, বলদ প্রভৃতিরও ইীন্দি়সুখের আনন্দ যাঁদ মনযোরই 
সমানই হইত ; এবং বিষয়োপভোগই এই জগতে প্রকৃত সুখ, মন:যোর যাঁদ ইহাই ধারণা 
হইত, তাহা হইলে মনষা পশ; হইতেও রাঙ্গ হইত ৷ কিন্তু পণুর সমন্ত বিষয়পুখ নিত্য 
পাইবার অবসর আসলেও কোন মন্ষ্য পশু হইতে রাজ হয় না; ইহাতেই জানা 
যাইতেছে যে, পণ; ও মনুষ্যের মধ্যে একটা কিছন বিশেষত্ব আছে ॥ এই বিশেষহটি কি, 
তাহা বুঝিতে গেলে মন ও বুদ্ধির দ্বারা আপনার ও বাহাজগতের জ্ঞান যাহার দ্বারা 
হয়, সেই আত্মার স্বরুপের বিচার করা আবশ্যক ; এবং একবার এই বিচার সুর: হইলে 
স্পণ্ট বুঝা যাইবে যে, পশু ও মনুষ্য এই উভয়ের বিধয়োপভোগজাঁনত সংখ একই কিন্তু 
তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত উদাত্ত ব্যাপারে ও শংদ্ধাবন্থাতে যে সুখ, তাহাই 
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ও আত্যান্তক সুখ । এই সুখ আত্মবশ ; ইহার প্রাপ্ত কোন বাহাবন্তুর 
অপেক্ষা করে না ; ইহার প্রাপ্তির জন্য অন্যের সুখ হাস কারবার প্রয়োজন হয় না ; এই 
সংখ, আপনারই প্রষত্ে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যেমন যেমন আমার উন্নীত হইতে থাকে; 
এতেমান তেমান এই সুখের স্বরুপও আঁধকাধিক শব্ধ ও নির্মল হইতে থাকে। ভর্তহাঁর 
সত্যই বালয়াছেন যে, “মনাঁস চ পাঁরতুষ্টে কোহর্থবান:কো দাঁরদ্রঃ”_-মন প্রসন্ন হইলে 
'দারদ্রই বা কে, ধনবানই বা কে, দুই-ই সমান । প্লেটো নামক প্রসিন্ধ গ্রীক তত্তববেত্তাও 
প্রাতপাদন কারয়াছেন যে, শারীরক (অথণাৎ বাহা বা আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মনের 
সংখ শ্ৰেষ্ঠ, এবং মনের সংখাপেক্ষাও বুদ্ধগ্রাহা (অথণৎ পরম আধ্যাত্মক) সংখ শ্রেষ্ঠ ।* 
তাই যাঁদ আম এখন মোক্ষের বিচার ছাড়িয়া দিই, তথাপিইহাই সিদ্ধ হয় যে আন্মবিচার- 
নিমগ্ন বদ্ধ হইতেই পরম সংখ লাভ হইতে পারে ॥ সেই কারণে ভগবদগীতাতে সুখের 
সান্ুক, রাজাসক ও তামাঁসক এই তিন ভেদ করা হইয়াছে, এবং ইহাদের লক্ষণও বলা 
হইয়াছে, যথা-_আল্মানিষ্ঠ ব্যাদ্ধর (অথণাৎ সব্বভূতে একই আত্মাকে জানিয়া আম্মার 
এ প্রকৃত স্বরূপে রত বাঁধি) প্রসন্নতা হইতে যে আধ্যা ত্বক সখ পাওয়া যার তাহাই 
সাঁভুক ও শ্রেষ্ঠ সংখ “তৎসুখং সাতৃকং প্রোস্তম্‌ আত্মবযদ্ধপ্রসাদজম_” (গাঁ, ১৮. ৩৭), 
“যে আধভোতিক সংখ ইন্দি় ওইীন্য়ের বষপ্রসৃত,তাহা সাক সুখের নিম্ন পদবীশ্থ 
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diferent Opiniou, it is because Uhey only know their own side of the question.— 
- atianiam, p, 1. (Longman 1907.) 
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এবং তাহাকে রাজ1সক বলা যায় ( গাঁতা, ১৮.৩৮ ) ; এবং যে সুখ হইতে [চন্তমোহ হয় 
এবং যে সুখ নিদ্রা বা আলস্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার যোগ্যতা তামাঁসক অর্থাৎ কনিষ্ঠ 
শ্রেণর। এই প্রবরণের আরচ্ভে গণতার যে শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ইহাই তাৎপর্য; 
শ্রবং গাঁতাও বলিয়াছেন (গাঁ, ৬.২২ ) যে, এই পরম সুখের উপলব্ধি একবার হইলে পরে 
হত বড় দুঃখ আসক না বেন, তাহাতেও মন্‌ষোর সুখময় স্ৈর্যা কখনই বিচাঁজত হয় 
না। এই আত্যন্ধিক সুখ স্বগে'রও ব্ষয়োপভোগজানিত সুখে পাওয়া যায় না; ইহা 
লাভ করিবার জন্য (নভের বুদ্ধি প্রথমে প্রসন্ন হওয়া চাই । বস্ধিকে কেমন করিয়া 
প্রসন্ন রাখবে তাহা না দেখিয়া, যে ব্যাস্ত কেবল বিষয়োপভোগেই নিমগ্র হয় তাহার সুখ 
ক্ষণিক ও অনিত্য। কেবল ইহাই নহে ; কিন্তু যাহা আজ ইণ্দ্িয়ের সুখজনক প্রতীত 
হইতেছে, তাহাই কৌন কারণপ্রযুক্ত বল্য দুঃখজনক হইতে পারে। উদাহরণ, যথা-_ 
গ্রীন্মবালে যে ঠাণ্ডা ভল মি'্ট লাগে তাহাই শীতকালে আর পান করা যায় না। ভাল; 
এত করিয়াও তাহা হইতে সংখেচ্ছার পৃণ' তূণত হইতেই পারে না। তাই, “সখ' শব্দের, 
ব্যাপব অর্থ জইঃা যদ আমি এ শহ্দের উপযোগ সব্বপ্রকার সুখ সম্বম্ধেই করি, তাহা, 
হইলে সুখের মধ্যেও ভেদ করা আবশ্যক হয়। নিত্য ব্যবহারে সুখের অর্থে মৃখ্যতঃ. 
ইন্দিয়সুখই বুঝায় । বিস্ব; যখন ইন্চিয়তত ও নিছক আত্মানষ্ঠ বুদ্ধির উপলব্ধ সুখ, 
হইতে বিষয়োগভোগঠুপ সুখের ভেদ প্রদশ'ন বাঁরতে হইবে, তখন বিষয়োপভোগের 
'আ'ধিভৌতিক সংখকে কেব্লমাত সুখ বা প্রেয় এবং আত্ুবুদ্ধপ্রসাদহইতে উৎপন্ন অথথ: 
আধ্যাঁতুক স.থকে হেয়, বল্যাণ, হত, আনন্দ অথবা 'শান্ত, এইরুপ বলিবার রীত 
আছে পূৰ্ব‘ প্রবরণের শেষে প্রদত্ত বঠোপনিষদের বাকো পেয় ও শ্রেয় এই দুয়ের মধ্যে, 
. নচিকেতা যে ভেদ করিয়াছেন তাহাও এই মণ্মেই করা হইয়াছে। মৃত্যু তাঁহাকে অগ্নির: 
রহস্য প্রথমেই বন্িয়াছিলেন | কিন্ত; এই সুখ প্রাপ্ত হইবার পরেই যখন নচিকেতা, 
ছআতজ্ঞানপ্রাণ্তির বর চাহিলেন, তখন তাহার বদলে মৃত্যু তাঁহাকে অন্য অনেক এীহক. 
সুখের লোভ দেখাইলেন। বক; নচিকেতা অনিত্য আধভৌতিক সুখে কিংবা 
আপাতদহ্ট মধুর (প্রিয়) বতুতে না ভূহিয়া, দঃ -দৃণ্টিপ্‌শ্ব“ক, যাহাতে আত্মার শ্রের, 
অর্থাৎ পরিণামে বল্যাণ হয়, সেই আত্মবিদ্যাকেই আগ্রহের সাহত ধরিয়া শেষে তাহাই 
সম্পাদন করিলেন। সারকথা-_আত্ব-বুদ্ধিগ্রসাদ হইতে উৎপন্ন নিছক বুষ্ধিগম্য সুখকেই 
অথণাৎ আধ্যা্মিক আনন্দবেই আমাদের শাস্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মানেন ; এই নিত্য. 
সুখ আতুবশ হওয়া প্রযুস্ত সবলেই পাইতে পারে এবং সকলেরই তাহা পাইবার জন্য. 
পয করা কণ্তবা,, ইহাই আমাদের শাস্রকারদিগের অভিপ্রায়। পশুধর্ম হইতে প্রাপ্ত 
সখ এবং মানবাঁয় সুখের মধ্যে যে কিছ বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই; এবং এই আত্মানন্দ 
বেবজ বাহা উপাধিসমূহের উপর কখন নিভ'র না কারবায় কারণে সমস্ত সুখের মধ্যে 
উহাই নিত্য, স্বতন্ত ও শ্রেষ্ঠ । গাঁতাতে ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে__“নম্বণণের, 
শাহি” ( গাঁ, ৬. ১৫) অর্থাৎ পরমশান্তি এবং ইহাই স্থতপ্রজ্ঞের ৱাহ্ম অবস্থার চরম 
স্দখ (গাঁ, ২. ৭১; ৬ ২৮ ; ১২. ১৯ ; ১৮. ৬২ দেখ )। 
এখন চ্ছির হইল যে, আত্মার শাস্তি বা সুখই অত্যন্ত শ্রেণ্ঠ সুখ; উহা আত্মবশ হওয়া 
পর উহা লাভ করাও সকলের সাধায়ন্ত। কিন্তু ইহা সংস্পট যে, সবল ধাতুর মধ্যে 
স্বর্ণ‘ অত্যন্ত মূল্যবান হইলেও বেবল সংবর্ণ হইতেই লৌহ প্রভাত অন্য ধাতু বিনা যেমন, 
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না, কিংবা চান অত্যন্ত মিষ্ট হইলেও, লবণ বনা যেমন কাজ চলে 
পুরু ১ শান্তির বিষয়েও বঝিতে হইবে ॥ ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই 
শাস্তির সাঁহত অন্তত শরাঁর-ধারণার্থও কোন কোন গ্রাহক পদাথে রু প্রয়োজন পি t 
এবং এই অভিপ্রায়েই আশীব্্বাদের সংকল্পে কেবল “শাঁন্তরগ্তু' বালয়া ৪ 
প্িা্টিচাসত্" অর্থাৎ শান্তির সঙ্গে পুষ্টি ও তুষ্টিও চাই_এইরংপ বাবার রাত 
আছে। কেবল শান্ধির দ্বারাই তুষ্টি পাওয়া যায় ইহা যাঁদ শাস্রকারাদগের অভিপ্রায় 
হইত, তাহা হইলে এই সঃকজ্পের মধ্য 'পহণ্ট' শব্দের বৃথা সান্নবেশ কারবার কোন হেতু 
থাকত না! ইহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, পুষ্টির অর্থাৎ এাঁহক সংখবনদ্ধর দলা 
দিনরাত হায় হায় কারতে হইবে । উক্ত স্কষল্পের ভাবার্থ এই যে, শান্তি, পবণ্ট ও 
তুষ্টি (সন্তোষ) এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তম প্রাপ্ত হও, এবং এই তিনই পাইবার 
জন্য তোমার যত করা কর্তবা ॥ কঠোপানিষদেরও ইহাই তাৎপর্য । নচিকেতা যম- 
লোকে গমন করিলে পর যম তাহাকে কোন তিনটি বর চাহিতে বলিলেন । তদনহসারে 
্রার্থিত বর তাঁহাকে দিলেন, এই কথাই এই উপানিষদে সববস্তারে বণিতি হইয়াছে ॥ সেই 
সময় নচিকেতা একেবারে প্রথম হইতে আমাকে “বরহ্মজ্ঞান দান কর” এইরুপ বর না 
চাহিয়া “আমার পিতা আমার উপর ক্রুন্ধ হইয়াছেন, তান যেন আমার উপর প্রসন্ন হন, 
এই বর চাঁলেন ॥ পরে [তান দ্বিতীয় বর চাহিলেন যে, “আগ্র অর্থাৎ এ্রীহক সমাঁদ্ধ- 
উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান আমাকে প্রদান কর" । এই দুই বর প্রাপ্ত হইলে পর, 
শেষে তান যমের নিকট তৃতীয় বর চাহিলেন যে, “আমাকে আম্মীবদ্যার উপদেশ দেও” । 
কিন্তু এই তৃতীয় বরের বদলে আরও অনেক সম্পদ দিতেছি _-এই কথা যমযখন বাঁললেন, 
তখন-_অর্থ4ৎ প্রের ( সুখ ) প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক যজ্ঞাঁদ কর্মের লাভ হইলে পর, 
তাহার সম্বন্ধে অধিক আশা না করিয়া নাচকেতা এই বিষয়েই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন 
যে, “এক্ষণে, যাহাতে শ্রেয় ( আত্যান্তিক সখ) লাভ হয় সেই ব্র্গজ্ঞানের কথা আমাকে 
বল।” সারকথা এই যে, এই উপানষদের শেষভাগের মন্তে যাহা বার্ণত হইয়াছে 
তদন;সারে 'ব্হ্মাবিদ্যা” এবং ‘যোগাঁবাঁধ’ অর্থাৎ যাগযজ্ঞাঁদ_ এই দ্‌ই-ই লাভ করিয়া 
নচিকেতা মস্ত হইয়াছিলেন ( কঠ, ৬.১৮)। ইহা হইতে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম এই দ্‌য়ের 
সময়ই উপাঁনষদের তাৎপর্য, ইহাই সিদ্ধ হয় । এই বিষয়ে ইন্দেরও এই প্রকারের 
একটা কথা আছে৷ ইন্দ্র তো স্বয়ং ব্ৰহ্মজ্ঞানী ছিলেনই, কিন্ত; আবার তিনি 
প্রতদ্দনকেও ব্র্গাজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন, কৌষাতকা উপাঁনষদে এইরূপ বার্ণত 
'আছে। তথাপি ইন্দ্রের রাজ্যে গিয়া প্রহত্রাদ ত্রৈলোক্যাধিপাত হইলে পর, ইন্দু, দেবগুর্‌ 
বৃহস্পাতিকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, “শ্রেয় 1কসে হয় তাহা অন্মাকে বল ১ তখন 
বৃহস্পতি রাজ্যভ্রণ্ট ইন্দ্রকে ব্রহ্ধাবিদ্যা অর্থাৎ আস্মগ্জানের উপদেশ দিয়া বাললেন যে, 
“ইহাই শ্রেয়” (এতাবচ্ছেঃয় হীত)। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আশ্বস্ত না হইয়া “আরও 
বেশী কিছু আছে ক” (কো বশেষো ভবেৎ ? ) পুনরায় এইরংপ প্রশ্ন কাঁরলে পর, 
বুহস্পাঁত তাঁহাকে শডক্রাচায্যে'র নিকট পাঠাইলেন। সেখানেও এর্‌প ঘটিলে পল্ন, 
শু্রাচার্য্য বলিলেন যে, “উহা প্রহযাদের ভাল জানা আছে” তখন শেষে ৱাহ্মণবেশে 
প্রহযাদের নিকট গয়া ইন্দ্র প্রহযাদের শিষ্য হইলেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেবা করিতে 
লাগলেন । একদিন প্রহযাদ তাহাকে বললেন যে, শাঁলই ( সত্য ও ধ্্মানংসারে 
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আচরণ কারবার স্বভাব ) তৈলোক্যের রাজালাভের গড়ে তত্ত এবং তাহাই শ্রেয়ঃ ॥ 
তাহার পর, প্রহযাদ যখন বলিলেন যে, তোমার সেবায় আম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি 
ভাগ বান, তোমাকে বর দান কারব, তখন ব্রাঙ্দণবেশধারা ইন্দ্র এই বর চাহিলেন যে, 
“তোমার “শীল' আমাকে দেও" । প্রহযাদ তথান্ত:' বলতেই তাঁহার ‘শাল’ ও তাহার 
সঙ্গে ধর্ম, সতা, বুতত, শ্রী অথবা এদ্বর্য্য প্রভাত সমন্ত দেবতা প্রহাদের শরীর হইতে 
নির্গত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিলেন। তাহার ফলে ইন্দ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত 
হইলেন । মহাভারতের শান্তপর্ে (শা, ১২৪) ভাদ্ম য্ার্ধাষ্ঠরকে এই প্রাচীন 
কথা বলিরাছি'লন । এই সুন্দর ইন্দ-প্রহাদের কথা হইতে স্পণ্টই দেখা যায় যে, নিছক 
উ্থণ অপেক্ষা নিছক: আত্মজ্ঞান যাঁদ যোগ্যতরও হয়, তথাপ এ জগতে যাহারথাঁকতে 
হইবে তাহার অন্য লোকেরই মতো আপনার জনা এবং আপনার দেশের জনা এাঁহক 
সমপ্ধি অ্জন কারবার আবশ্যকতা ও নোঁতক অধিকারও আছে ; সেই কারণে যখন এই 
প্রশ্ন উঠে যে, এই জগতে মন:ষোর পরম সাধ্য কি, তখন আমাদের কর্ম্মযোগশান্তে শেষ 
উন্তা এই পাওয়া যায় যে, শান্তি ও পুষ্টি, শ্রেয় ও প্রের কিংবা জ্ঞান ও কণ্বর্য-_দুই-ই 
এক সঙ্গে অঞ্জন কর। যে ভগবান অপেক্ষা এই জগতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এবং 
যাহার পথ ধারয়া অন্য সকল লোকই চাঁলতেছে, ( গাঁ, ৩. ২৩) সেই ভগবানই ক 
এচ্ধর্যা ও সম্পদ তাগ করিয়াছেন? 
এববঘস্য সমগ্রস্য ধ্্ম'স্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । 
জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চৈব যগ্রাং ভগ ইভীরণা ৷ 
অথ সমগ্র বর্ষ, ধৰ্ম্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়বিষয়কে “ভগ' বলে-__ 
ভগ শব্দের এই ব্যাখা প্‌রাণাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে ( বিষ্ণু, ৬. 6. ৭৪ দেখ )। কেহ 
কেহ এই প্লোকের এীম্বর্যা শব্দের অর্থ 'যোগৈন্র্য/ করেন ; কারণ, শ্রী অর্থাৎ সম্পদ- 
সঙ্গ শব্দ পরে আসিয়াছে । কিন্তু ব্যবহারে এশ্ব্যণশব্দ সত্তা, যশ ও সম্পদ, এবং 
জ্ঞানে বৈরাগ্য ও ধম্মের সমাবেশ হয়, তাই অনায়াসে বলিতে পারি যে, লৌকিক 
দৃণ্টিতে উত্ত শ্লোকের সমস্ত অথ, জ্ঞান ও এশ্বর্ধা এই দুই পদেই বান্ধ হয় । আর যখন 
স্বয়ং ভগবানই জ্ঞান ও এশ্ব্ধয স্বীকার কারয়াছেন, তখন উহাই প্রমাণ মনে কাঁরয়া 
লোকের কাঙ্গ করা আবশ্যক (গাঁ, ৩. ২১; মভা, শাং, ৩৪১. ২৫)। নিছক আত্মজ্ঞানই 
এই নংদারে পরম সাধ্য বস্তু, ইহা কদ্্যোগমা্গের সিদ্ধান্ত কখনই নহে ; সংসার 
দুঃখনর বলিয়া উহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা সন্ন্যাসমার্গের 'সিদ্ধান্ত। ভিন্ন 
ভিন্ন নার্গের এই সিদ্ধান্থগুলি একত্র করিয়া গীতার অর্থে'র বিপর্যয় করা উচিত নহে ॥ 
তথ্যাপ এনে রাখবেন, গণীতাই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিনা কেবল এম্বধ'যআসংরী সম্পদ। 
ভাই এ“বোর সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাহত এ*বর্যা, বিংবা শান্তি ওপৃণ্টিএইদ-য়ের 
সংখোগ নিত্য স্থির রাখা আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে । জ্ঞানের সাঁহত এশ্বর্য্য 
হওয়া অত্যাবশ্যক বলাতেই, কর্ম করিবার আবশাকতা স্বতই আসিয়া পড়ে। কারণ 
মন; বলিয়াছেন, “কম্মণ্যারভমাণং হি পুরুষংশ্রীনি“ধেবতে” (মনব, ৯. ৩০০) কর্ম্ম'কারী 
ৰ্যকিই এই জগতে শ্ৰী অর্থাৎ এবর্যয লাভ বরে। প্রত্যক্ষ অন্মভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ 
হয় £এবং গাঁতাতে অক্জর্তনকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সে উপদেশেও তাহাই উক্ত 
হইয়াছে (গাঁ. ৩:৮)। মোক্ষদুণ্টিতে কণ্মে'র আবশ্যকতা না থাকায় অর্থাৎ জ্ঞান- 
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লাভের পর সমন্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাই আবণাক, এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু 
আপাতত কেবল সংখদ;ঃখেরই বিচার করা কর্ত'বা ; এবং এ পঃ মোক্ষ ও কর্মের 
জ্বর পরাঁক্ষা করা হয় নাই; তাই এই আপান্তর উত্তর এখানে দেওয়া যাইতে পারে না। 
পরে নবম ও দশম প্রকরণে অধ্যাত্ম ও কম্মাবপাক সম্বন্ধে 'িস্তিতভাবে বিচার আলোচনা 
ঝারয়া পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপান্তও যে শ্‌ন্যগর্ভ' তাহা দেখান যাইবে ॥ 

সুখ ও দুঃখ দুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অনুভুতি বা বেদনা , সুখেচ্ছা কেকো 
সঃখোগভোগের দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাবে দুঃখই 
আঁধক অনুভূত হইয়া থাকে ; কিন্তু এই দৃঃখ এড়াইবার জন্য তৃক্কা বা অসন্তোষকে এবং 
তাহার সাঁহত সমস্ত কণ্মণকে সমূলে উচ্ছেদ করা উাঁচত নহে ; কেবল ফলাশা ছাড়িয়া 
সমস্ত বদন কাঁরতে থাকাই শ্রেয়গ্কর । কেবল বিষয়োপভোগসুখ কখনই পূর্ণ হয় না, 
উহা আনিত্য ও পণুধষ্ন+ ; অতএব এই সংসারে বংদ্ধীন্দয়াাণষ্ট মনহব্যের যাহা প্রকৃত 
ধোয় তাহা উহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শের হওয়াচিই; আজবপ্ধিপ্রসাদ হইতে যে শান্িতসুখ 
পাওয়া যায় সেই শাশ্তিস্‌খই মনষোর প্রকৃত ধোয় ; কিন্তু আধ্যাত্মিক সুখই এই প্রকার 
শ্রেষ্ঠ হইলেও উহার সঙ্গে এই সাংসারিক জাঁবনে গ্রাহক বস্তুসমূহেরও যথোচিত 
আবশ্যকতা আছে, এবং এই কারণে নিদ্কাম বৃদ্ধিতে প্রযত্র অর্থাৎ কর্ম্ম করাও আবশ।ক, 
__ এই কথাগুলি বন যোগণাস্ত্ানৃসারে [দ্ধ হইলে পর, সংখদষ্টিতে বিচার করলেও 
ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাযে, কেবল আধভোৌতকস্‌খকেই পরম সাধ্য মনে কাঁরয়া 
কেবল সুখদঃখাত্বক বাহ্য পাঁরণামের তারতমা হইতেই নগীতমন্তার নির্ণয় করা উচিত 
নহে । কারণ, যে বস্তু পাঁরপূর্ণণবন্থায় কখনও স্বতঃ আসতে পারে না, তাহাকে পরম 
সাধ্য মনে করা অর্থাৎ ‘পরম’ শব্দের অপব্যবহার কাঁরয়া মগজলের স্থানে জলের ভাবনা 
করাটাই অসঙ্গত ॥ পরম সাধাই যখন আঁনত্য ও অপূর্ণ হইল, তখন তাহার আশায় 
থাকলে আনতা বদ্তু ছাড়া আর ক পাইবে ? “ধৰ্ম্মে নিত্যঃ সুখদ;ঃখে স্বানত্যে” এই 
রচনের মন্্দও ইহাই । “অধিক লোকের আধক সুখ" এই বাক্যের মধ্যে সুখশব্নের অর্থ 
'কি বুঝতে হইবে, তৎস্বন্ধে আধভোতিকবাদশীদগের মধ্যেও অনেক মতভেদ আছে । 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, অনেক সময় মনুষ্য সমস্ত বষয়সখকে পদাঘাত কাঁরয়া 
কেবল সতোর জন্য বা ধর্মের জন্য প্রাণ দিতেও প্র্তুত হয় ; কাজেই ইহা মনে করা 
অনংচিত যে, আধিভোঁতিক সংখগ্রাণ্তির জন্যই মনুষোর সৰ্বদাই ইচ্ছা হয়॥ তাই, 
তাহারা সেনা কাঁরয়াছেন যে, সংখশন্দের বদলে হিত কিংবা কল্যাণ শব্দ জডড়িয়া দিয়া 
“আঁধক লোকের আঁধক সুখ" এই সংন্রের “আঁধক লোকের অধিক হত বা কল্যাণ” 


এইরূপ রূপান্তর কাঁরতে হইবে । কিন্তু এত কাঁরয়াও এ মক্তে এই দোষ থাকয়া যায় যে, 


কর্তার বুদ্ধির কোনই 1বচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোষও এই মতে থাকিয়া 


যার॥ ভাল, বিষরগুখের সাঁহত মানসিক সুখেরও 'বিচার কাঁরতে হইবে যাঁদ বলা যায়, 
তাহা হইলে উহার আঁধ:ভীতক পক্ষের এই প্রথম প্রতিজ্ঞারই বিরোধ হয় যে, সকল 


রই নগীতিমত। কেবল তাহার বাহ্য পরিণাম ধাঁরয়াই শ্থির করা আবশ্যক__এবং 
তখন তো কোন-না-কোন অংশে অধ্যাত্রপক্ষ একরকম স্বীকার কাঁরতেই হয় । যখন এই 
প্রকারে ণেষে অধ্যাপক্ষ দ্বীকার করিতেই হয়, তখন আধাআধি স্বীকার কারয়া লাভ 


{ক ? অতএব আমাদের বন্/যাগশাদ্ত্রে এই শেষ সিন্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে যে, 


গঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


সব্বভৃতহিত, অধিক-লোকের অধিক সংখ, এবং মন্মব্যত্ের পরম উৎকর্ষ প্রভাতি নীতি- 
নির্ণয়ের সমস্ত বাহ্য সাধন কিংবা আধিভোতিক মার্গ গৌণ জানিয়া এবং আত্মপ্রসাদরুপ 
আত্যন্তিক সুখ ও তাহার সহচ্ছায়ী কর্তার শুদ্ধ বাঁদধকেই আধ্যাত্মিক কণ্টিপাথর 
জানিয়া তাহা দ্বারাই কদ্্ম-অকর্মর পরাঁক্ষা করা আবশ্যক । দশ্য জগতের অতীত 
তত্তবজ্ঞানে প্রবেশ করিব না বলিয়া যাহারা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা ছাড়া 
দাও ৷ যাহারা এ প্রকার *ব্দ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের যুক্ত হইতে বুঝা যাইবে যে, 
মন ও বাদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই কণ্ম'যোগশাস্তে মুখা বলিয়া 
স্বীকার কাঁরতে হয়। বেদান্তে একবার প্রবেশ করিলেই যাহা কিছ? সমন্তই ব্র্দময় হইয়্য 
যায়, সেখানে আর ব্যবহারের যযন্তি খাটে না, এইরূপ কাহারও কাহারও যে ধারণা, তাহা 
ভ্রান্ত ধারণা । আজকাল সাধারণতঃ বেদান্তব্ষয়ক যে সকল গ্রন্থ পাঁড়তে পাওয়া যায়” 
সেগুলি সন্ন্যাসমা্গ অন্যায় লিখিত হয় বলিয়া এবং সন্নযাসমাে তৃষ্কার্‌পা সংসারের, 
জমন্ত ব্যবহারই অসার মনে করা হয় বলিয়া তাঁহাদের গ্রদ্থাদিতে বম্ম'যোগের যথার্থ 
উপপন্তি ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। অধিক কি, এই পরসম্প্রদায়-অসহিযুঃ গ্রন্থকারেরা 
সন্াসমা্গের যুন্তিকম বর্মযোগেরমধ্যে গ*জিয়া দিয়া যাহাতে সাধারণ লোকের ধারণা 
হয় যে, সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ এই দুই স্বতন্ত্র মার্গ নহে, সন্্যাসই একমাত্র শাস্তোন্ত 
মোক্ষমাগ্, তাঁহার জনা প্রযত্ করিয়াছেন। কিন্তু এরুপ ধারণা:ঠিক নহে ॥ সন্ন্যাস 
মার্গের ন্যায় বদ্্মযোগমার্গও বৈদিক ধর্মে অনাদকাল হইতে স্বতন্্রূপে চাঁলয়া 
আসতেছে ; এবং এই মার্গে'র প্রচারকেরা বেদান্ততত্ব না ছাড়িয়া দিয়াও কর্ম্মযোগ- 
শাস্তের উপপত্তি ঠিক ঠিক প্রদর্শন করিয়াছেন । ভগবদ-গাতা গ্রন্থ এই পল্থারই গ্রন্থ ॥ 
গীঁতাকে ছাড়িয়া দিলেও জানা যাইবে যে, অধ্যাতবদ্‌দ্টিতে কার্যযাকার্যযণাস্তের বিচার 
আলোচনা করিবার পদ্ধাত স্বয়ং ইংলণ্ডেই গ্রীণের ন্যায় গ্রন্থকারেরা সুরু করিয়াছেন; 
এবং জনর্মাণীতে তো গ্রাণের পূৰ্বেই এই পদ্ধাত প্রচলত ছিল । দশা জগতের যতই 
বিচার আলোচনা করা হোক: না বেন, কিন্তু এই জগতের সাক্ষী ও কম্ম'কত্ুণ কে, ইহা 
যে পযন্ত ঠিক ঠিক অবগত হওয়া না যায়, সে পর্যন্ত তাক দ:ণ্টিতে এই জগতের, 
মনষোর পরম সাধা, শ্রেষ্ঠ কর্তব্য যা অন্তিম ধোয় |, তাহারও বিচার অপূণইথাকিবো। 
তাই, “আত্মা বা অরে দুষ্টবাঃ শ্রোতবো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” যাজ্ঞবল্কোর এই 
উপদেশ উপাস্থিত প্রবরণেও অক্ষরশঃ প্রযুন্ত হইতে পারে । দৃশ্য জগতের পরাঁক্ষা কায়া 
যদি পরোপকারর্‌প ততুই পরিশেষে নিষ্পন্ন,হয়, তবে ইহা দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যার মাহাত্ম্য 
হাস না হইয়া উত্টা উহা "বারা সব্ব'ভূতে একই আত্মা থাকিবার আর এক প্রমাণ পাওয়া 
যায় । আধিভৌতিকবাদা যে স্বরচিত সীমার বাহরে যাইতে পারেন না, তাহার কোন 
উপায় নাই। কিন্তু আমাদের শাস্তুকারদের দৃণ্টি এই সঞ্কাণ সীমাকে ছাড়াইয়া 
গিয়াছে, এবং এই কারণে তাঁহারা অধ্যাতদণ্টতেই কণ্মযোগশাস্রের সম্পূর্ণ উপপত্তি 
'দিয়ছেন। এই উপপান্তর বা বাঁলবার পৃষ্বে কম্নণাবম্ম্পরণকা সম্বন্ধে আর এক 
পতব'পঙ্গেরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক, তাই এক্ষণে সেই পন্থা সম্বন্ধে বিচায় 
আলোচনা করিতে প্রবন্ধ হইব । 
ইতি পঞ্চম প্রকরণ সমাস্ত 


০০3১ ১১৯8১১8-888 
এ আয সি Metaphysics of Morals (trans, by 


ষষ্ঠ প্রকরণ 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেতজ্ঞ বিচার 


সতাপ্‌তাং বদেদ:বাচম- মলঃপৃতং সমাচরেৎ |» 
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আধিভোঁতিক মাগ ব্যতিত কদ্মণবশম পরণক্ষণ্রে আর এক মার্গ আছে, তা 
আধিদৈবতবাদশীদগের মাগ। ওই মাগে'র লোকেরা বন্দন যে, যে সঃয়ে ম 
কম্মণবন্মের বা কাযণাবােণর নির্ণয় বরে সেই সময়ে কোন বম“ হইতে কাহার বত 
সুখ বা দুঃখ হইবে, ভ্বা সেগুলি হইতে সংখ্রে মোট সংখ্যা বা দুঃখের মোট সংখা? 
অধিক হইবে, মন:য্য এইর্‌প গোলযোগের মধ্যে কিংবা আত্মানাভুহ্চারের মধ্যে কখনই 
পড়ে না। অনেকে, এইরূপ গোলযোগ আছে বল্য়াই জানে লা। অধিবণ্তু, প্রত্যেক 
প্রাণঈ পতোক বন্ম যেবেবল নিভের সুত্রে জন্য বরে এইরূপ নহে। আধিভৌিববাদশী 
যাহাই বলুন না বেন ৷ 'কিস্তু হমণাধম্মণনিণপি করিবার সময় মানব-মনের অহস্থা ির্‌্ 
হয়, এবটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে, কার্‌*া, দয়া, পরোপকার ইত্যা|দ মানব-মত্রে 
জ্বাভাবক ও উচ্চ মনোবূত্্বভই কোন কাধণ সপাদন কারবার ভ লা হলুষ্যাক 
একেবারেই প্রবৃত্ত করায় । উদাহরণ, যথা- বোন ভিখারকে দেখিয়া তাহাকে বিছ? 
ভিক্ষা দিলে জগতের কিংবা নিজের আত্ঞার বতটা কল্যাণ হইবে ইহার বিচার মন:যোর 
মনে আসবার পব্বেই মন:ষ্াহদয়ে কারুণাব্‌ত্তি জাগ্রত হয় এবং সে আপন শক্ত 
অনুসারে ভিখারাঁকে ভিক্ষা দিয়াই খালাস হয়। স্ইর্‌প ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ 
করিলে তাহাকে দুধ দিবার সময়, বত লোবের কতটা হত হইবে ইহার বছ মাত বিচার 
লা করিয়া, তাহার মা তাহাকে দুধ দেয়। সংত্রাং এই উচ্চ মনোব. তুছ হই কম্ম'- 
যোগশাস্তের পুকৃত 1ভ!ভ্ত। এই মনোব!তসবল আমাদগকে বেহ দেয় নাই ; কিন্তু 
এগুলি নিসগণসদ্ধ অথাৎ স্বাভািক, কিংবা এক ভাবে স্বয়ংভ্‌ দেবতা | বিচারপাতি 
আপন [বিচার-আফনে বসলে, তাঁহার বুদ্হতে ন্যায়দেতার প্রেরণা হয় এবং [তিনি সেই 
প্রেরণা অনুসারে ন্যায়বিচার বরেন ; কি্তু যখন কোন বিচারপতি এই প্রেরণাকে গ্রাহ্য 

না করেন, তৎনই তাঁহার হাত দিয়া তনটায়"বিচার বাহির হয়। ন্যায়-দেহতার মতোই 
hb * কারুণ্য, দয়া, পরোপকার, কৃতজতা, বর্তব্যানরাগ, হৈর্য'্য ইত্যাঁদ সদগুসমূহের যে 
সবল ঈ্বাভাবিক মানোবহত্ত তাহারাও দেহতা। এই দেবত।দগের ক্ষুদ্ধ স্বর:প 'গিত্যোবেরইই 
ঈ্বভাবতঃ জানা আছে ; (বচ্তু লৈ ভ, দ্বেষ, মাংসৰ্য গুভঠত কোন বা ণবশ্ত যাঁদ সে 
'বতাদিগের প্রেরণা গ্রাহ না বরে, তবে দেংতারা 1 ঝাঁরহেন ? ইহা সতা যে, বখনো 
খনো এই চেবতাদিগেরেও মধ্যে = ড়াই বাধিয়া যাওয়ায় বোন কার্ষয কাবার সময় কোন্‌ 

প্রেরণা বলবন্তর বিয়া স্বীকার করিব, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় হয়। এই 


_* “সতোর দ্বারা যাহা পভ অর্থাৎ শুদ্ধ হইয়াছে এইরপ বাকা ব'লবেক এবং মন মাহা শুদ্ধ আলে, 
তাহাই আচরণ করিবেক।" 
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-সংশয়ের নিপা ন্যায় কার-ণ্যাদি দেবতাগণের অতিরিস্ত অপর কাহারো পরামর্শ গ্রহণ 
করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কিন্ত এই অবসরে অধ্যাত্মাবচারের কিংবা স:খদ:ঃখের 
তারতমোর গোলযোগের মধো না পাঁড়য়া আমরা আমাদের মনোদেবতার সাক্ষ্য গ্রহণ 
করিলে, সে-ই এই দুয়ের মধ্যে কোন: মাগ' শ্রেযস্কর, শাঁঘই তাহার নিষ্পাত্ত করিয়া 
দে়। তাহার কারণ এই যে, উপার-উ সমন্ত দেবতাদিগের মধ্যে মনোদেবতা শ্রেষ্ঠ । 
“মনোদেবতা’ শব্দে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সমস্ত মনোবিকারের সমাবেশ করা ঠিক 
নহে ; কিন্তু এই শব্দের দ্বারা ভালমন্দ বাছাই কারবার যে ঈশ্বরদত্ত বা স্বাভাবক শান্ত 
মনের মধ্যে আছে তাহাই ধাঁরতে হইবে । এই শান্তির 'সদসদবিবেকবৃদ্ধি * এই এক 
বড় নাম আছে । কোন সংশয় প্রসঙ্গে মনুষ্য সংস্থ অম্বঃকরণে ও শান্তভাবে যাঁদ ক্ষণমাত্র 
বিচার কাঁরয়া দেখে তাহা হইলে এই সদসদবিবেকবাম্ধ কখনই তাহাকে ধোঁকা 
'লাগাইবে না বা পাঁরত্যাগ করিবে না। শ্রধিক কি, এইরূপ প্রসঙ্গে “তুই আপনার মনকে 
জিজ্ঞাসা কর." এইরূপই আমরা অন্যকে বলিয়া থাকি । কোন: সদগবণের কোন সময়ে 
কতটা গুরুত্ব দিতে হইবে, এই বড় দেবতার নিকট সেই বিষয়ের একটা সূচী বা স্মারক 
লিপি সব্বদাই প্রস্তুত থাকে। সেই লিপি অনুসারে যথাসময়ে এই মনোদেবতা আপন 
নিষ্পত্তি বাস্ত করেন। মনে কর যে, কোনো সময়ে আত্মমংরক্ষণ ও আহংস।র মধ্যে বিরোধ 
“ঘটিল এবং দূভি“ক্ষের সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ কাঁরবে কি না, এইরূপ সন্দেহ উপাথত হইল; 
তখন এই সংশয় নিবারণের জন্য শাস্তাচত্তে এই মনোদেবতার পজা অঙ্চ'না কাঁরলে তখান 
“অভক্ষা ভক্ষণ কর" এই নিষ্পান্ত বাঁহর হইয়া পড়ে । সেইরুপ স্বার্থ ও পরার্থ বা 
পরোপকার ইহাদের মধ্যে বিরোধ হইলে তাহারও নি এই মনোদেবতার অচ্চ'নার 
দ্বারা করিতে হইবে ॥ মনোদেবতার আপন ঘরের, ধর্ম্মাধ্চ্মে'র তারতম্যের এই সূচী 
বা স্মারকালাপ এক গ্রন্থকার শান্তভাবে বিচার কারয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; এবং 
তাহার নিজ গ্রন্থে উহা প্রকাশ করিয়াছেন : '' এই স্মারকলাপিতে, ভাঁক্তভাবকে 
প্রথম আসন অর্থাৎ অত্যু্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে ; এবং তাহার নাচে কারণ, কৃতজ্ঞতা, 
ওরা, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবসমূহকে ক্রমশঃ নীচের শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে । নীচের 
ও উপরের ধাপের সদগদ্ণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবামাত্র অপেক্ষাকৃত উপর-উপর 
ধাপের সদ্‌গুণগৃলিকেই অধিকাধিক মান দেওয়া আবশ্যক, ইহাই এই গ্রন্থকারের 
অভিপ্রায় । কা্যাকােণর বা ধর্মনাধম্ম'র নিণ'র করিতে হইলে, তাঁহার মতে, ইহা 
রা বদ কারণ আমাদের দৃণ্টি খুব প্রসারিত কারয়া “আঁধক 
“লোকের আঁধিকু সুখ'ীকসে হয় তাহা সৃনিশ্চিতর্‌পে নির্ধণারত করিলেও, এই তারতম্য- 
ব্দ্ধিতে ইহা বাঁলবার আঁধকার নাই যে, অধিক লোকের যাহাতে সুখ হয় তুমি তাহা 
কর; তাই শেষে “আঁধক লোকের অধিক হিত” আমি কেন কারব এই প্রশ্নের নিষ্পান্ 
চিত eee ee UI 
্রচহকারের নাম James Martine (জেমস্‌ সা জ্মরকালাপ 
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আপন পল্থাকে 10050801081 এই নাম দিয়াছেন কিন্ত আম উহা আধিদৈবতবাদেরই সামিল 
করিতেছি । NEL Cdn ১ 
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হয় না। সুতরাং সমস্ত ঝগড়া যেখানে ছিল সেখানেই থাকিয়া যায় । কোন বিচার: 
রাজার নিকট অধিকার না পাইয়া কোন বিচার 'িষ্পান্ত ক ই ke 
পাঁরণাম হয়, দর-দ.ণ্টতে সুখদ্বঃখের হ্চার করিয়া যে কার্য্যাকা্য' 
তাহারও সেইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে । তুমি এইরূপ কর, এই কা 
হইবে, একথা কেবল দ.র-দঘ্ট কাহাকেও বলিয়া দিতে পারে না । কারণ, দ্‌র-দ'! 
কেন হোঁক না, তাহা মনষ্যকৃত বলিয়া মন:ষ্যের উপরে র্‌ 
করিতে পারে না । এইরূপ প্রসঙ্গে, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আঁধকারাবাশিষ্ট কাহারো নিকট 
হইতে আদেশ পাওয়া আবশ্যক । এবং এ কার্যা ঈশবরদত্ত সদসদ ববেক-বৃশ্ধিই কাঁ 
পারে, কারণ উহা মন:য্য অপেক্ষা শ্রেণ্ঠ সুতরাং মনুযোর উপর নিজের আধকার দ্ছা' 
সম‘ । এই সদসদবিবেকবৃদ্ধি বা ‘দেবতা’ দ্বয়ম্ভ; হওয়া প্রযুস্ত প্রচলিত বাবহারে এই 
রূপ বাঁলবার রতি হইয়া গিয়াছে যে, আমার ‘মনোদেবতা’ আমাকে অমুক প্রকারের 
সাক্ষ্য দিতেছেন না কেহ কোন দুদক করিলে পশ্চান্তাপবশতঃ সে নিজেই লাঁচ্জত হয় 
এবং তাহার মনে সৰ্ব্বদাই একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় । ইহাও এই মনোদেবতার শাসনের 
ফল । ইহা দ্বারাও স্বতন্ত মনোদেবতার আঁস্তত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আমার মন আমাকে 
কেন ব্ট দেয়, আঁধভোৌতক মতে উপাঁরি-উন্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত এই প্রশ্নের আর কোন 
যুক্ত পাওয়া যায় না ॥ ৰ 
পাশ্চাত্য আঁধদৈবতবাদের সংক্ষপ্ত সার উপরে প্রদত্ত হইল । পাশ্চাত্য দেশের এই 
মতবাদ প্রায় খষ্টধর্মের উপদেশকেরাই প্রবর্তিত করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে ধর্মাধম' 
গনণ'য়ে কেবল আধিভৌ[তক স:ধন অপেক্ষা এই ঈশ্বরদত্ত সাধন সুলভ ও শ্রেষ্ঠ অতএব 
গ্রাহ্য । আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কম্মযোগশাদ্ত্ের এইরুপ স্বতন্ত্র কোন পন্থা না 
থাকলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচীন গ্রণ্থসমূহের অনেক স্থানেই পাওয়া যায় । মনের 
ধূবাভিন্ন বৃত্তকে মহাভারতের অনেক স্থানে দেবতার স্বরুপ প্রদত্ত হইয়াছে দেখা যার । 
পত্ব প্রবরণে বলাও হইয়াছে যে, ধর্ম, সত্য, বৃত্ত, শীল, শ্রী প্রভাত দেবতা প্রহযাদের 
শরীর হইতে (নঃসত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে বিরুপে প্রবেশ করিয়াছিল । কার্য যাকার্ধ্য বা 
ধম্সণধন্মে'র নি্ণয়কারী দেবতার নামও “ধন্ম'ই দেওয়া হইয়াছে) 'শাব রাজার আত্মবলের 
পরীক্ষা কারবার জন্য শোনের রুপ ধাঁরয়া এবং য়্াধ্ঠিরেরপরাক্ষা কারবার জন্য প্রথমে 
যক্ষের রূপ ধরিয়া ও ছেযে কুকুরের রুপ ধাঁরয়া হম প্রকট হইয়াছিলেন এইরুপ বর্ণিত 
হইয়াছে । এমন ক ভগবদগীতাতেও( ১০. ৩৪) কীঁন্ডি শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধুতি 
ও ক্ষমা ইহারা দেবতা বনিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে )স্মৃত, মেধা, ধাত ও ক্ষমা 
ইহারা মনের ধৰ্ম্ম । মনও এক দেবতা, এবং পরৱন্ষের প্রতীক মায়া তাহার উপাসনাও 
যদে বাঁথত হইয়াছে ( তৈ, ৩. ৪, ছা, ৩. ১৮) । “মনঃপুতং সমাচরেং",- মনে 
হা শ.গ্ধ বিয়া বুববে তাহাই কারবে_ মনু যখন ইহা ঝাঁলতেছেন (৬. ৪৬ ৷, তখন 
মনে হয় যে, ‘মন’ শব্দ মনোদেবতাই মনুর আঁভপ্রেত । প্রচলিত ব্যবহারে আম 
যে, “যাহা ভাল লাগে তাহাই কাঁরবে"। 
“মনঃপতৈ' এই শব্দের অর্থ মারাঠীতে উল্টা হইয়া গিয়াছে, এবং অনেক সময়, যাহা 
হয় তাহাই যদচ্ছাৱমে কাঁরতে প্রবত্ত হইলে তাহা “মনঃপৃত' আচরণ এইরুপ 
রর বালিয়া থাকি। বিৎতু এই শন্দের £কৃত অর্থ “মনেতে যাহা পবিত্র |বংবা শুদ্ধ 
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বালয়া উপলাঁব্ধ হইবে তাহাই কারবে"__এইএপ । মনুসধাহতার চতুর্থ অধ্যায়ে মনন 
এই বিষয় আরো স্পন্ট কাঁরয়া বালয়াছেন * মন্‌, ৪. ১৬৯ )_ 
যংক্ম্ম' কুব্বতোহস্য স্যাৎ পারতোষোহন্তরাত্মনঃ । 
ত ৮, ১৮ কারবেক, এবং 
ণৎ__-ষে কৰ্ম্ম কারলে আমার অগ্থরাত্থা সন্তুণ্ট হয় তাহা সখহে ৮ এবং 
টা বিপরীত কন্ম* পারত্যাগ কারবেক"।সেইর;প আবারচাতুব্বরণাধন্মদির ব্যবহারিক 
নত মলতত্ব বলবার সময় মন: যাজ্বঞক্যাঁদ স্মতগ্রন্ুকারও বাঁলতেছেন £ঃ_ 
বেদঃ প্ম[তিঃ সদাচারঃ সবস্য চ প্রয়মাযানঃ । 
এতচ্চতুঁব্ৰ‘ধং প্রাহযসক্ষান্ধদম'স্য লক্ষণম: ॥ 
অধণাৎ__বেদ, স্মিত, িপ্টাগার, এবং আপনার আত্মার ভাল লাগা, ধম্নের এই চার 
মূলতন্ব" ( মন, ২-১২)। “আপনার আত্মার যাহা ভাল লাগে" ইহার অথ--মনে 
যাহা শষ্ধ বালয়া উপনাব্ধ হর । ইহা হইতে স্পণ্ট দেখা যাইতেছে ষে শ্রবাত, স্মাঁত 
ও দদাচার হইতে ফোন কাথেণর ধদ্মণাধন্ন্ব নি্ণর হইতে না পারলে তখন উহা নির্ণর 
কারবার চতুর্থ সাধন হইতেছে “মনঃপৃততা' এইরূপ ব্যাতে হইবে । মহাভারতে প্রহ্াদ 
ও ইন্দ্রের কথা বিধত কারধার পর '“শীলের" লক্ষণ দিবার সময় ধতরাষ্দ্র এইরূপ 
বাঁলয়াছেন_ 
যদনোষাং হতং নস্যাৎ আত্মনঃ কৰ্ম্ম পৌরুষম্‌ । 
অপত্রপেত বা যেন ন তং কুর্য্যাৎ কথণ্চন ॥ 
অথাৎ__আমরা যে্কম্ম লোকের হিতকর নহে কিংবা যাহার জনা নিজেরই লঙ্জা হয়, 
সে কর্ণ কখনই করা উাঁচত নহে ॥ ( মভা, শাং, ১২৪. ৬৬)। “লোকের হিতকর নহে” 
ও “লঙ্জা হয়" এই দুই পৰে, “আধক লোকের আধকাহত' ও 'ননোবেবহা" এই দই 
পক্ষেরই উল্লেখ এই গ্লোকে একত্র কির্‌প উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি পাঠক লক্ষ্য 
কাঁরবেন। মনুস্নততেও ( ১২. ৩৯, ৩৭) উদ্ত হইয়াছে যে, যে কর্ম কাঁরলে লঙ্জা 
বোধ হর তাহা তামাসক এবং বে কম্ন কারলে লঙ্জা বোধ হর না ও আন্তরায্থা সন্তুষ্ট 
থাকে তাহা সাত্বিক ৷ ধন্মপন নামক বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই প্রচার [বিচার দষ্ট হয় ( ধম্মপদ 
৬৭ ও ৬৮ দেখ )॥ কম্্ীকন্মের নির্ণয়ে কোন সংশয় উপান্থত হইলে 
সতাং হি সাম্দহপদেষ, বক্তুষ; প্রনাণমন্তঃকরণপ্রবৃতয়ঃ ॥ 
নঅথণৎ--“সংব্যান্ত নিজের অগ্তঃকরণেরসাঞ্ষণই প্রমাণ বালা গ্রহণ করেন”-__কালিবাসও 
তাহা বালরাছেন (শকু্ত ১. ২০)। পাতঙ্জল যোগ শিক্ষা দের যে, চিন্তবান্তর নিরোধ 
করিয়া একই বিষয়ের উপর মনকে স্থির রাখিতে হইবে । এই ধোগণাদ্ত আমাদের এখানে 
বহ, প্রাচীন কাল হইতে প্রগীলত ; তাই কর্নাকর্্ম সন্ধে কোন সন্দেহ উপান্থত হইলে 
অক্ঃকরণকে দ্বথ ও শান্ত কাররা যাহা উচিত মনে হর তাহাই কাঁরবে _-এ কথা আমাদের] 
দেখের কাহাকেও খাইবার আবণাকতা নাই॥ সমন্ত স্মাঁতণাম্বের আরণ্ভে এইরূপ 
বর্ণনা আছে যে, স্নিকার খাঁষ নিজেরমনকে একাগ্র করিয়াই ধম্মণধম্মণীববৃত কারতেন, 
(মন; ১. ১)। ‘যে কোন কর্ন মনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত'_-এই মার্গ প্রথমদষ্টিতে 
অত্যন্ত সৃলভ বালয়া মনে হয়, কিন্তু যখন তত্রজ্ঞানদ্াঞ্টতে 'শুষ্ধ মন’ কাহাকে বলে এ 
বাববয়ে লক্ষ বিচার কাঁরতে থাকি ; তখন এই সহজ মতাট গে পর্যন্ত কাজ দিতে পারে 


আধিদেবতবাদ ও ক্ষেক্ষে্রজ্ঞ বিচার ৯১১৯ 


না ; কারণ আমাদের শাস্ত্রকারেরা কর্ম যোগশাদ্ত্রের ইমারত এই কাঁচা 'ভীন্তর উপর 
দাঁড় করান নাই । এই তত্বজ্ঞানটি কি, এক্ষণে তাহার বিচার কারতে হইবে । কিন্তু 
তংপুন্বে পাশ্চাত্য আধভোতিকবাদীরাএই আঁধদৈবতমতবাদের খণ্ডনাঁকরূপকারয়াছেন 
তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ, এই বিষয়ে আধ্যাঁআক ও আঁধভৌতিক এই দুই 
পন্থার যুক্তিলি ভিন্ন হইলেও এই উভয়ের শেষ সিদ্ধান্ত একই প্রকার । অতএব 
প্রথমে আধিভৌতিক য্যন্তিগ্ীল বলিলে আধ্যাত্মিক ব্বান্তসমূহের গুরুত্ব ও যৌন্তকতা 
পাঠকাঁদগের শী উপলব্ধি হইবে ॥ 
উপরে বলা হইয়াছে যে, আধিদোবিক পন্থায় শুদ্ধ মনকেই অগ্রস্থান দেওয়া হইয়াছে ॥ 
ইহা হইতে প্রকট হইতেছে যে, 'আঁধক লোকের আধক সখ’ এই আঁধভোৌতক নাঁতি- 
পঞ্থায় কর্তণার বৃদ্ধি বা হেতুর কোনাবিচার না কারবার যেদোষ পর্বে প্রদার্শত হইয়াছে 
তাহা এই আধিদৈবত মতে প্রান্ত হইতে পারে না । কিন্তু সদসদবিবেকর.পা শুদ্ধ মনো- 
দেবতা কাহাকে বলা হইবে তাহার স্‌ক্ষ্ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পন্থাতেও 
অন্যান্য অনেক অপাঁরহার্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় । যে কোন 1বষয় ধর না কেন, 
তাহার সমন্ত দিক বিচার করিয়া তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, করিবার যোগ্য কি অযোগ্য 
অথবা তাহা লাভজনক বা সুখজনক ি না, তাহা নির্ধারণ করা, নাক কিংবা চোখের 
কাজ নহে ; কিন্তু এই কাজ এক স্বতন্ত ইীন্দ্রিয়ের, যাহাকে মন বলা যায় । অর্থাৎ কাষ্যণ- 
কার্যের কিংবা ধন্ণধন্মর নিণ'র মনই করিয়া থাকে ;-_-তাকে তুমি ইন্দ্ি়ই বল আর 
দেবতাই বল ॥ আধিদৈবতবাদের মত বাঁদ।এইমান্র হয় তাহা হইলে কোনই আপত্তি নাই। 
কিন্তু পাশ্চাত্য আধিদৈবত পক্ষ ইহা অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন । তাঁহারা 
বলেন যে, ভাল বা মন্দ (সৎ বা অসৎ ) ন্যায্য বা অন্যায্য, ধৰ্ম্ম বা অধন্মে'র নির্ণয় 
করা এক ; আর কোন পদার্থ ভারা বা হাল্কা, সাদা বা কালো, কিংবা গাঁণতের কোন 
উদাহরণ ঠিক কি ভুল, তাহা নির্ণয় করা আর এক কথা । এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন । 
ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার বিষয়ের নির্ণয় মন ন্যায়শাস্তের পদ্ধাতিক্রমে করতে পারে ঠ 
কিন্তু প্রথম প্রকার [বিষয়ের নিষ্পান্ত কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ, অতএব সেই কাৰ্য্য 
সদসদববেচনরূপ যে দেবতা মনেতে আছেন কেবল তিনই কাঁরয়া থাকেন । ইহার 
কারণ তাঁহারা এইর;প বলেন যে, কোনও হিসাব ঠিক কি ভুল শ্থির করিবার সময় আমরা 
সেই হিসাবের তেরিজ, গুণফল প্রভাতি পরাঁক্ষা করিয়া তাহার পর আমাদের মত স্থির 
করি ; অর্থাত এই বিষয়ের নির্ণয় কারবার পের মনের অন্য কোন ক্রিয়াবা ব্যাপার করা 
দরকার । কিন্তু ভল মন্দের নির্ণর সেরূপ নহে। কোন মনুষ্য কাহাকে খুন 
কারয়াছে। শুুনিবামাতর “ছিঃ! সে বড়ই মন্দ কাল করিয়াছে” এই রংপ উচ্ছবাসোন্ত 
আমাদের মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হইয়া পড়ে ; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বিচার 
করিতে হয় না। সমতরাং কোনই বিচার না করিয়া আপনা আপানি যে নি করা যায় 
১৯৮ যে নির্ণয় করা যায়, এই দুই একই মনোব:ত্তির ব্যাপার, তাহা 
বি অ ন অ আত নলৰ জত 
ন্‌ করণে এই শান্ত বা দেবতা সমানরংপে জাগ্রত থাকায় 
সকলেই হত্যাকাণ্ডকে অপরাধ মনে করে ; এবং সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু শিখাইতেও 
হয়না। আধভোতিক পন্থার লোকেরা এই আধিদৌবক যৃত্তিবাদের এই উত্তর দেন 


১১২ গীতারহসা অথবা কর্দ্ম যোগশাস্ত্ 


যে, কেবল “আমি দুএকটা বিয়য়ের নির্ণয় একেবারেই কারিতে পার” এইটুকু হইতে 

স্বীকার করতে পারা যায় না যে, যে বিষয়ের নির্ণয় আমাদের বিচার করিয়া করা হয় 

তাহা উহা হইতে ভিন্ন। কোন কাজ দ্রুত বা রাহিয়া বাঁসয়া বরা অভ্যাসের কাজ। 

ধরুন, হিসাবের কথা । ব্যাপারী লোক মন থেকেই সেরছটাকের দর চট্‌ করিয়া ম.খে 
মুখে গাঁণতের প্রণালীতে হিসাব করিয়া বলিতে পারে ; তাই বাঁলয়া,বলা যায় না যে 

উত্তম গাঁণতবে্তা হইতে তাহার গুণন কারবার শান্তি বা দেবতা ভিন্ন । সাধনার দ্ব 

কোন বিষয় এর্মান অভ্যাস হইয়া যায় যে কিছ বিচার না কারয়াও মনুষ্য তাহা 
শর ও সহজে কাঁরয়া যায়। উত্তম লক্ষাভেদী মনদষ্য বন্দুক উড়োপাখী সহজে 
মারিয়া থাকে, তাই বাঁলয়া লক্ষাভেদের এক স্বতন্ত্র দেবতা ।আছে এরুপ কেহ বাঁলতে 
পারে না। শুধু তাহাই নহে, কির্‌পে 'তাক্‌ করিতে হইবে, উড়োপাখাঁর 
বেগ কিরুপে গণনা করিতে হইবে ইত্যাদি শাদ্তীর উপপান্তও কেহ নিরর্থক ও 
ত্যাজ্য বালতে পারে না। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, 
রণক্ষেতে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেই শতুর ছিদ্র কোথায়, তাহা 
তৎক্ষণাৎ তাঁহার নজরে পাঁড়ত । কিন্তু তাই বাঁলয়া যৃদ্ধকলা এক স্বতন্ত্র দেবতা এবং 
অন্য মানাঁসক শীল্তর সাঁহত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ কেহ বলে না। কোন 
কাজে কাহারও বাধ স্বভাবতঃ বেশ, আর কাহারও বা কম, ইহা সত্য ; কিম্তু কেবল 
সেই কারণেই উভয়ের বুদ্ধ বস্হৃত ভিন্ন, তাহা আমি বাঁলতে পাঁরনা। তাছাড়া এ 
কথাও সত্য নহে যে, কার্য যাকার্যেযর কিংবা ধর্ম্মাধর্চ্মে'র নির্ণয় একাএক হইয়া যায় । 
যাঁদ তাহাই হইত, তবে এই প্রশ্নই কখনও উপাশ্থিত হইত না যে, “অমুক কাজ করা 
উচিত অথবা করা অনুচিত” ৷ ইহা সুস্পষ্ট যে, এই প্রকার প্রশ্ন প্রসন্গ-অন7সারে 
অক্জুনের ন্যায় সকলেরই সম্মুখে উপাঁন্থত হইয়া থাকে ; এবং কার্য যাকার্যানর্ণয়ের 
কোন বিষয়ে 'বাভন্ ব্যন্তর আভপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । সদসদববেচনশন্তির;প 
স্বয়ম্ভু দেবতা যদি একই হন তবে এই ভেদ কেন ? কাজেই বলিতে হয় যে, মন,ষোর 
বন্ধ যে পরিমাণে সণিক্ষিত বা সসংদ্কত হইবে, সেই পারমাণেই যোগ্যতার সাঁহত সে 
কোন বিষয়ের নির্ণয় করিবে। এমন অনেক অসভ্য লোক আছে যাহারা মন_ষ্াহত্যাকে 
অপরাধ মনে না করিয়া হত মনুয্যের মাংসও আনন্দে আহার বরে! অসভ্য লোকের 
কথা ছাড়িয়া দাও । সভ্য দেশেও দেখা যায় যে, দেশাচার অনুসারে কোন এক দেশে 
যাহা গর্ত বাঁলয়া মনে করে, অনা এক দেশে তাহাই সন্মান হইয়া থাকে । উদাহরণ 
__এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা বিলাতে অপরাধ বলিয়া গণ্য ; কিন্তু 
হিন্দ্থানেন্তাহা বিশেষণ দুবার বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভরপুর সভার মধ্যে মাথা 
হইতে পাগড়ী খুলিয়া বসা হিন্দ লোকের নিকট লঞ্জা €অনর্ধাদার কথা । কিনতু ইংরেজ 
লোক নাথা হইতে টুপ খোলাই সভাতার লক্ষণ মনে করে । যাঁদ ঈশ্বরদত্ত বা দ্বাভাবক 
সদদবিবেচনশানত প্রযুত্তই মন্দ বর্ণ করিতে ভষ্গজাবোধ করা সত্য হয়, তাহা হইলে 
সবচে একই কার্যে! একই রকম জঞ্জা বোধ করে নাকেন? বড়বড় দসহাও যাহার 
অপ একবার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিরুশ্ধে অন্য ধরা নিশ্দনীয় মনে ফরে ; কি বড় 
বড় সুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে, পান্ব বন্ড রাজ্যের লোকদিগকে যুদ্ধে বধ বরা প্বদেশ- 
ভাঁভর লক্ষণ মনে বরে। সদদ্‌বিবেচনশাক্তির'প দেবতা যাঁদ একই হয় তাহা হইলে এই 


আঁধদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেঙ্দ বিচার 


পার্থক্য কেন মানা যার 2 এবং যদি বলা যার যে, নসদযাবকে। 
কিংবা দেশাচ র অনুসারে ভেদ হয়, তাহা হইলে তাহার স্ 
আসে। অগভ্য অবস্থা ছাড়িয়া মনুষ্য যেমন যেমন সভ্য হইতে 
তাহার মন ও ব্যুদ্ধ বিকাশত হইতে থাকে ; এবং এই প্রকারে 
পন্বে অসভা অবস্থার থাকিতে যে সঃল (বিষয়ে বিচার সে 
সভ্য অবস্থায় সেই সকল বিষয়েরই বিচার সে সত্বর করিতে প্রব 
হয় যে, এই প্রকার বুদ্ধির বিকাশ হওয়াই সভ্যতার লক্ষণ । বা 
মনুয্য যে অপরের কোন বস্তু দৌখবামাত্র চাহিয়া বসে না বা লইতে ইচ্ছা করে না, ই! 
তাহার হীন্দ্রিয়নিগ্রহের পারণাম । সেইর্‌প ভাল-মন্দ নির্ণয় কারবার মনের শক্তিও আস্তে 
আন্তে বৃদ্ধ পায়, এবং এখন তো কোন কোন বিষয়ে উহা এতট। অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে 
যে, কোন কোন 'বযয়ে কিছুমাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা না করিয়াই আমরা নিজের 
নৈতিক সিদ্ধান্ত বান্ত করি। চক্ষু দ্বারা নিকটের কিংবা দূরের বন্ত: দেখিতে হইলে 
চক্ষু, শিরা, ও স্নায়ু ন্যনাধিক পাঁরমাণে সক্কুচিত কারতে হয় ; এবং এই সব ক্রিয়া 
এত দ্রুত হইয়া থাকে যে আমরা তাহা জানিতেও পারি না। কিদ্তু তাহার দরূণ এই 
বিষয়ের উপপত্তি কেহ [ক অন[পযোগণ মনে করিয়াছে ? সার কথা, মনুষোর মন বা 
বুদ্ধি সব্বকালে ও সব্বকাজে একই । কালো ও সাদার নির্ণয় একপ্রকারের বৃদ্ধি 
করে এবং ভালমন্দের নির্ণ'য় অনয) প্রকারের বুদ্ধি করে, এ কথা ঠিক নহে। কাহারো 
বুদ্ধি কম থাকে, আর কাহারও ব্দাঁদধ আশাক্ষত বা অপাঁরণত থাকে, এইটুকুই যা প্রভেন । 
এই ভেদের প্রতি, এবং কোন কার্য দ্রুত কাঁরতে পারা যে অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই 
উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাশ্চাত্য আধিভোৌতিকবাদীরা স্থির কাঁরয়াছেন যে, মনের 
যে স্বাভাবিক শান্তি সমহ আছে তাহার ওদিকে সদসদ্বচারশীস্ত বলিয়া কোন আলাদা 
স্বতন্দ্ ও [বিশিষ্ট শান্ত স্বাকার কারবার প্রয়োজন নাই । 

আমাদের প্রাচীন শাস্বকারদিগের এই সম্বন্ধীয় চরম সিদ্ধান্তও পাশ্চাত্য আঁধ- 
ভোতকবাদাদগেরই ন্যায়। স্বস্থ ও শান্ত চিন্তে সকল বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক, ইহা 
তাহারা স্বাঁকার করেন । কি্তু বম্মধণম'নর্ণয়ের বুদ্ধি এক, এংং কালোসাদা বুঝবার 
বরাদ্ধ আর-এক, এ মত তাঁহারা দ্বাকার করেন না । তাঁহারা ইহাও প্রাতপাদন করিয়াছেন 
যে, মন যে পারিমাণে স্বাশাক্ষিত হইবে সেই পারমাণে সে ভালমন্দ নির্ণয় করিতে পারিবে 
তাই মনের উন্নতিসাধনের জনা প্রত্যেকের যর করা আবশ্যক, এবং এই উৎকর্ষ কিরে 
সাধন করিতে হইবে তাহার নিয়মও তাঁহারা বালয়া দিয়াছেন। কিন্তু সনসন্ববেচনশা 
সাধারণ বদ্ধ হইতে কোন ভিন্ন বস্তু বা ঈশ্বরের দান, এমত তাঁহারা গ্রানেন না । 
মনুষ্য কিরুপে জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার মন বা বয়দ্ধর ব্যাপার কেমন করিষা 


__ চলে, প্রাচাঁন কালে তাহার সক্ষম আলোচনা হইয়া গিয়াছে । এই আলোচনা 
ক্ষার নামে আভাহিত হইয়া থাকে । ক্ষেত্র অর্থে শরীর এবং ক্ষে্জ্ঞ অর্থে 
Ey ! এই দেবকে চার আধ্যাত্মবিদ্যার মূল। এই ক্ষ বিদ্যার ঠিক্‌ জান 


হইলে পর, শুধু সদসদৃবিবেচনশাঁন্ত কেন, কোন মনোদেবতারই আত্তত্ 
উট বা দ্ৰতন্ম বালয়া দ্বাঁকার কারতে পারা যায় না ॥ সরান গা 
২১৯০০ তাই এক্ষণে এই ক্ষে্রশেন্রজ্ঞাবদ্যারই সংক্ষেপে বিচার করা 


১৯৪ গাঁতারহস্য অথবা কৰ্ম্ম যোগশাদ্র 


হইবে । ভগবদক্ীতার অনেক 'সিম্ধান্তেরই প্রকৃত অর্থও এই বিচারসূে পাঠকের ঠিক 
উপলব্ধ হইবে । 

মনুষ্যের দেহ ( পিণ্ড, ক্ষেত, বা শরীর ) একটা মন্ত বড় কারখানা বাললেও চলে। 
কোন কারখানা যেরূপ বাহিরের পণ্যদব্য প্রথমে ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাহার 
পর সেই মালের বাছাই বা ব্যবস্থা কাঁরয়া পরে কারখানার উপযোগ পদার্থ কোন্গাল 
এবং অনুপযোগী কোন্‌গুলি তাহা স্থির করিয়া বাহির হইতে ভিতরে-আনা কাঁচা মাল 
হইতে নৃতন পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা বারে পাঠান হয়, সেইরৃপ মনুষ্যের দেহের 
মধোও প্রতিক্ষণ অনেক ব্যাপার চালতে থাকে । এই জগতের পাণ্ভৌ তিক পদার্থ সম্বন্ধে 
মনুষোর জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য মনুষোর ইন্দ্িয়সমূহই প্রথম সাধন। এই হীন্দ্িরসমূহের 
দ্বারা জাগতিক পদার্থের প্রকৃত বা মূল গ্রুপ জানা যায় না। আধিভৌতিক- 
বাঁদিগণের মত এই যে আমাদের ইন্দ্িয়ের সমক্ষে পদার্থ সগহ যেরুপ প্রতিভাত হয়, 
তাহাদের যথার্থ স্বরূপ তাহাই । কিন্তু; কাল যদি আমরা কোন নব ইন্দ্রিয় 
প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টিতে জাগতিক পদার্থে'র গৃণধন্দ বর্তমান 
হইতে যে ভিন্ন হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না । মনযেঃর ইন্দ্রমসমূহের মধোও 
দুই ভেদ আছে_এক কন্নেন্দ্ির । দ্বিতীয় ভ্ঞানোন্দিয়। হাত, পা, বাক্‌-্যন্তর, 
গুদ ও উপন্থ এই পাঁচটি কম্মেন্দ্রর। আমরা আমাদের শরীরের দ্বারা যে 
কোনো ব্যবহার কাঁর সে সমন্তই এই কম্মোন্দয়ের দ্বারাই কারিয়া থাঁক। নাক, চোখ, 
কান, জিভ ও ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানোন্দুয়। চক্ষু দ্বারা রুপ, জিহবা দ্বারা রস, কর্ণ 


দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ ও ত্বক দ্বারা স্পর্ণ উপলব্ধি করি॥ যে কোন বাহ্য. 


পদাথহ ধর না কেন, তৎসন্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা উত্ত পদাথে'র রূপ-রস- 
শন্দ-গন্ধস্পর্শের বাহিরে অন্য আর কছুই নহে । উদাহরণ যথা--ধর, এক টুকরা 
সোনা । উহা চোখের দণ্টিতে পাঁতবর্ণ, ত্বকের নিকট কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয়, 
গপিটলে লম্বা হয়, ইত্যাদি তাহার যে গুণ আমাদের ইণ্ডিয়গোচর হয় তাহাকেই আমরা 
সোনা বলি এবং এই গুণসকল বারংবার এক পদার্থের মধ্যে একই রকমে দেখিতে পাওয়া 
গেলে, আমাদের দৃষ্টিতে সোনা এক স্বতন্ত পদার্থ হইয়া দাঁড়ার। বাহিরের মাল 
[ভিতরে নেওয়া এবং ভিতরের মাল বাহিরে পাঠিয়ে দিবার জনা যেরূপ কোন কারখানার 
দরজা থাকে, সেইরংপ মানবদেহে বাহিরের মাল ভিতরে আননবার জন্য জ্ঞানোন্দিয়রপণী 
দ্বার আছে এবং ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার জনা কম্মোশ্রররূপে দ্বার আছে 

সংযেটর কিরণ কোন পদার্থের উপর পড়িয়া তথা হইতে আবার ফিরিয়া আমাদের 
চোখের ম্যে প্রবেশ করিলে আমাদের আত্মার সেই পদার্থের র্‌পসন্বন্ধে জ্ঞান হইয়া 


দ্বারা বাহা জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে থাকে । (কিন্তু জ্ঞানোন্দি়সকল যে কোন 


ব্যাপার করে তাহাদের জান ৰঃ তাহাদের হয় না, তাই নেক: 
বাজরা শবে মল তরে দর হয লাই রর 


মাল ভিতরে আসিয়া পাঁড়লে পর, তাহার প্রবন্তণ 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেন্রজ্ঞ বিচার ১১৫ 


বথা-াদ্পপ্রহর হইলে ঘড়িতে ঘন্টা বাজতে থাকলে তখনই আমানের মন ব্যাঁঝতে 
পারে না যে কয়টা বাঁজিয়াহে । কিন্তু যেমন যেমন ঘাঁড়তে 'ঠনঠন" কাঁরয়া এক একটি 
আওয়াজ হইতে থাকে, তেমান তেমান বায়:তরঙ্গ আমাদের কানে আঁসরা আঘাত করে, 
এবং মহ্জাতন্তুর দ্বারা প্রতোক আওয়াজের পৃথক পৃথক সংস্কার প্রথমে আমাদের 
মনের উপর হয় এবং ণেষে এই সফল মিলত কাঁরয়া কয়টা বাঁজল তাহা আমরা স্থির 
কাঁর। জজ্ঞানোন্দ্িয় পণ:দিগেরও আছে । ঘাঁড়র এড এক ঠোকা যেমন যেমন পাঁড়তে 
থাকে, তেমান তেমান প্রত্যেক ধৰানর সংপ্কার তাহার কান দিয়া মন পর্যন্ত পৌছায় ; 
কিদ্তু তাহারা ওঁ সমস্ত সংস্কারকে একত্র কাঁরয়া বারোটা বাঁজল বলিয়া স্থির যে কাঁরতে 
পারিবে, তাহারের মন এতটা িজাঁশত হয় নাই । এই শব্দ শাল্ত্রীয় পারভাষায় বালতে 
হইলে এইরূপ বলা হইয়া থে যে, পণর একাধিক সংস্কারের পৃথক পৃথক জ্ঞান 
হইলেও তাহার সেই অনেক তার মধো একতের বোধ হয় না । ভগবনংগীঁতাতে আছে_ 
“ইণ্ৰিয়াণ পরাণ্যাহ্‌ঃ হীন্দ্রয়েভ 2 পরং মনঃ”_-অর্থাৎ ইীন্দিনসকল ( বাহ্য ) পার্থ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং হীন্দ্রর অপেকাও মন শ্রেষ্ঠ (গাঁতা ৩.৪২)। উপরে যাহা লিখিত 
হইরাছে, তাহাই ইহারও ভাবার্থ। পূবে বলয়া আপির়াছি যে, মন ন্থিত্ন না হইলে 
চোখ খোলা থাকিলেও কিছই দেখা যায় না এবং কান খোলা থাকলেও কহৃই 
শোনা যায় না। তাংপর্বা এই যে, এই দেহরূপা কারখানায় ‘মন’ একটি মুন্সী 
( কেরাণ? ), যাহার নিকট জ্ঞানোন্দুয়ের দ্বারা বাহরের সমস্ত মাল প্রোরত হয় ; এবং 
এই মন্পী (সন) এ মালের যাচাই করে। এখন [বিচার কাঁরতে হইবে যে, এই 
যাচাই কিরূপে করা হয়, এবং এ পর্যন্ত আমরা যাহাকে সাধারণত মন বাঁলরা 
আঁপয়াছি, তাহারও আর কত প্রকার ভেদ করা যাইতে পারে, কিংবা একই মন 
'-অধিকারভেদে কিক পথক: নাম প্রাপ্ত হয় ॥ 
জ্ঞানোন্দ্িয়যোগে মনের উপর যে সকল সংস্কার ঘট সেগ্‌াল প্রথমে একত্র কারয়া 
“এবং তাহাদের পরস্পর তুলনা কাঁরয়া নির্ণয় করিতে হয় যে, তাহাদের মধ্যে কোনট 
ভাল আর কোনটি মন্দ, ফোনটি গ্রাহ্য আর কোনটি তাজা, এবং কোন€ট লাভজনক 
ও কোনটি ক্ষাত্নক॥ ইহা নির্ণর হইলে পৰ, তাহাদের মধ্যে যেট ভাল, গ্রাহ্য, 
শলাভঙগনক, উাচত বা কারবার যোগ্য তাহাই কাঁরতে আমরা প্রবত্ত হই । ইহাই সাধারণ 
চুমানাসিক ব্যবহার । উদাহরণ যখা__আ'নযা কোন বাগানে গনন কাঁরলে, চক্ষ; ও নাসিকা 
“এই দুই ইীন্ররের দ্বারা আমাদের মনের উপর বাগানের গাছ ও ফুলগলর সংস্কার 
ঘাটগ্রা থাঞ্ঠে। কিন্ত: এই ফুলগ:লিব মধ্যে কোন্‌ ফুলের গন্ধ ভাল ও কোনটির গন্ধ 
খারাপ, এই জ্ঞান আমানের আগ্লাতে না হইলে, কোনও ফুল হস্তগত কারবার ইচ্ছা মনে 
 উংপন্ন হয় না এবং তাহা তুঁলিবার উদ্মোগও আনরা কার না। অতএব সমন্ত মনো- 
_্াপারকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে--(১) জ্ঞানেণ্দিয়ের দ্বারা 
' বাহ্য পার্থর জ্ঞান পাইরা সেই সফল সং্কাবের তুলনার জন্য ব্যবস্থাপ-ব্বক সাঙ্গাইয়া 


রাখা; (২) এইরপ ব্যবস্থার পর তাহাদের ভালবণ্দের সারাসার বিচার করিয়া কোন-ট 


গ্রাহা ও কোনা তাজা তাহা স্থির করা ; এবং (৩) এই নিশ্চয় হইলে পর গ্রাহ্য বন্ত; 
কারবার ও আগ্রাহা বনত: ফোঁলয়া দিবার ইচ্ছা উংপন হইয়া আবার সেই অনুসারে 
[ৰ হওরা। কিন্ত; ইয়া আবণাক নহে যে। এই [তবাঞযা বযাধান বিনা দঃ নক 


১১৬ গাঁতারহস্য অথবা ক্্মযোগশান্ত 


একের পিছনে আর একটি হইতে থাকিবে । ইহা সম্ভব যে, পর্বদঘ্ট কোন বন্ত-র ইচ্ছা 
আজ হইল ; কি? ইহাতেই বলা যাইতে পারে না যে, উত্ত তিন ক্রিয়ার মধ্যে কোনো 
একটি ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই ॥ বিচারের কাছারী এক হইলেও যেখানে যেমন কাজের 
এইরূপ বিভাগ আছে__প্রথমে বাদ ও প্রতিবাদী কিংবা তাহাদের উাকল আপন আপন 
সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিচারপাতির সমক্ষে উপস্থিত করে, তাহার পর উভয়পক্ষের সাক্ষাসাবুদ 
দেখিয়া তাহার উপর িচারপাতি আপন বিচার নিষ্পান্ত করেন, এবং বিচারপতি-কৃত 
{নিষ্পত্তি শেষে নাজির আমলে আনে ; ঠিক সেইর্‌প এই পর্যান্ত যে ম,ন্সীকে আমরা 
সাধারণত ‘মন’ বিয়া আসিয়াছি,তাহার ব্যাপারসমৃহেরও বিভাগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
সম্মুখে উপস্থিত বিষয়সমূহেরসারাসার [বিচার করিয়া কোন এক বিষয় অমুক প্রকারেরই 
(এবমেব ) অন্য প্রকারের নহে ( নাহন্যথা ), এইরূপ নিশ্চয় করবার কাজ ( অর্থাৎ ) 
কেবল বিচারপাঁতর কাজ ) বদ্ধ নামক ইণ্ডিয়ের । উপাঁর কথিত সমস্ত মনোব্যাপার 
হইতে এই সারাসার বিবেকশান্তকে পৃথক্‌ করিলে পর, কেবল বাকী সমস্ত ব্যাপারেই যে 
হীম্দুরয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহাকেই সাংখ্য ও বেদান্তশাস্তে মন বলে (সাং. কা. ২৩ 
ও ২৭ দেখুন) । এই মন উকিলের মতো কোন বিষয় এইপ্রকার (সংকল্প), কিংবা ইহার 
{বিপরীত এ প্রকার (বকজ্প), ইত্যাঁদ কল্পনাসমূহকে বাঁদ্ধির সমক্ষে নির্ণয়ের জন্য 
উপাচ্থত করে। তাই ইহাকে 'সংকম্পাবকল্পাত্মক' অর্থাৎ নিশ্চয়কারা না বাঁলয়া শুধু 
কল্পনাকারা হীন্দুয় বলা হইয়াছে । ‘সংকল্প’ শব্দে কখন কখন শীনশ্চয়ের' ও অর্থ 
সমাবেশ করা যায় (ছান্দোগ্য, ০. ৪. ১ দেখ )। 'কিম্তু এখানে নিশ্চয়ের অপেক্ষা না 
রাখিয়া অমুক বিষয় অমুক প্রকারের মনে করা, মানা, কল্পনা করা, বুঝা কিংবা কিছু 
যোজনা করা, ইচ্ছা বরা, চিন্তা করা, মনে আনা ইত্যাঁদ ব্যাপারের উন্দেশ্যেই “সৎকজ্প" 
শব্দের উপযোগ করা হইয়াছে । 'কিম্তু উাঁকলের মতো এই প্রকার নিজ কল্পনাসম.হকে 
বংদ্ধসমক্ষে নিম্পাত্তর জন্য কেবল উপাশ্থিত করাতেই মনের কাজ শেষ হয় না। বৃদ্ধি 
চ্বারা ভালমন্দের নির্ণয় হইলে পর, যে বিষয় বৃদ্ধি গ্রাহ্য মানিয়াছে, কম্মোম্্য় দ্বারা 
তাহারই আবরণ করা অর্থাৎ বুদ্ধির আজ্ঞাকে কার্যো পরিণত করা_এই নাঁজিরের 
কাজও মনেরই করিতে হয়। তাহার দরুণ মনের ব্যাখ্যা অনা প্রকারেও কারতে পারা 
যার ॥ ইহা বাঁজতে কোনই আপত্তি নাই যে, বাদ্ধিকিত নিৰ্ণয়কে 'কিরূপে আমলে 
আনিতে হইবে তাহার যে বিচার করিতে হয়, তাহাও একপ্রকার সংকল্পবিকলপাত্মবই ৷ 
কিন্তু ইহার জন্য সংঃকৃত্ভাষায় “ব্যাকঃণ-্তার বরা" «ই স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে । 
ইহার আতিরিস্ত বাকী সমন্ত কাজ বুদ্ছ্রিই। এই পর্যন্ত মন নিজেই বজপনাসমহের 
সারাসার বিচার করে না। সারাসার বিচার করিয়া কোন এক বন্ত'র যথার্থ" জ্ঞান 
আতার বরাইয়া দেওয়া, কিংবা বাছাই করিয়া অমুক বশ্ত; অমুক প্রকারের তাহা নিশ্চয় 
বরা বা তকোর দ্বারা কার্যাবরণসচ্বপ্ধ দৌঁখয়া নিশ্চিত অনুমান করা, অথবা 
কার্থটাকার্যা নির্ণয় করা, এই সমন্ত ব্যাপার বুদ্ধির । সংস্কৃত ভাষায় এই ব্যাপার- 
সমৃহকে ‘ব্যবসায়’ বা ‘অধ্যবসায়’ বলে। তাই, এই দুই শব্দের উপযোগ করিয়া 
‘বহু’ ও ‘মন’ ইহাদের মধ্যে ভেদ দেখাইবার জন্য মহাভারতে ( শাং ২৫১. ১১) এই 
ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে_ 


ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধিঃ মনো ব্যাকরণাত্মকম্‌ 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিচার ১১৭ 


“বাধ ( ইীন্দুয় ) ব্যবসায়কারী অর্থাৎ সারাসারাবচারপত্ব'ক নিশ্চয়কারী ; এবং মন 
ব্যাকরণ অর্থাৎ বিশ্তারকারী-_যে পরবন্তাঁ ব্যবস্থাকারী প্রবর্তক ইন্িয়, অর্থাৎ ব্বাদধ 
বাবমায়াব্মক এবং মন ব্যাকরণাত্মক” ৷ ভগবদ্‌গাঁতাতে “বাবসায়াত্বকা বাদ্ধিঃ” এই 
শব্দের উল্লেখ আছে (গাঁ, ২. ৪৪) ; এবং সেই স্থানেও বৃদ্ধির অথ "সারা রাঁবচার- 
পুৰ্ব‘ নিশ্চয়কারা ইণ্দিয়ই । প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি কেবল এক তলোয়ার মাত্র । যাহা 
1কছ; তাহার সম্মুখে আসে বা আনীত হয়, তাহার কাটাছাঁটা করাই তাহার কাজ ; 
তাহার অন্য কোনও গুণ বা ধর্ম নাই (সভা. বন. ১৮১২৬ )। সং্কজ্প, বাসনা; 
ইচ্ছা, সনত, ধূতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কারণ্য, উৎকণ্ঠা, প্রেম, দয়া, সহানবভপত, কৃতঙ্ঞতা, 
কাম, ল্জা, আনন্দ, ভগীত, রাগ, সঙ্গ, দ্বেষ. লোভ, মদ, মাৎসর্যয, ক্রোধ ইত্যাঁদ সমস্ত 
মনেরই গুণ বা ধৰ্ম্ম (বৃ. ১. ৫. ২, নৈতরযা, ৬.৩০ )। এই সকল, মনোব:ত্তি যেমন 
যেমন জাগ্রত হয় তেমনি তেমান কন্ম করিবার দিকে মনষোর প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । 
উদাহরণ, যথা- মনুষ্য যতই ব্বাপ্ধমান হোক না কেন এবং যতই ভালর.পে গরীব 
লোকেদের অবস্থা জানক না, তাহার মনে যাঁদ করুণাবাত্তি জাগ্রত না হয় তাহা হইলে 
তাহার গবীবদের সাহায্য করিবার ইচ্ছা কখনই হইবে না ॥ অথবা, যুদ্ধ কারবার ইচ্ছা 
থাকলেও ধৈর্য্য না থাকিলে সে যুদ্ধ করবে না। তাৎপর্যয এই যে, যে বিষয় 
আমরা কাঁরতে ইচ্ছা কাঁর তাহার পাঁরণাম ক হইবে ব্দ্বি কেবল তাহাই বালিয়া দেয়। 
ইচ্ছা কিংবা ধৈষণ প্রভাত গুণ বৃদ্ধির ধর্ম্ম না হওয়ায় বুদ্ধি আপনা হইতে অর্থাৎ মনের 
সাহায্য ব্যতীত কখনই হীম্দুয়াদগকে প্রেরণা দিতে পারে না। উল্টাপক্ষে ক্লোধাঁদর 
বশীভূত হইয়া স্বয়ং মন হীন্দ্রয়াদগকে প্রেরণা দিতে পারলেও ব্যাস্ধর সারাসার বিচার" 
ব্যতীত শুধু মনোবাত্িসমূহের প্রেরণার দ্বারা সংঘাটত কর্ম নীতদষ্টতে শন্ধ 
হইবেই তাহা বলা যায় না। উনাহরণ যথা__বুগ্ধর উপযোগ না কাঁরয়া শুধু 
করুণাব্‌ত্ত হইতে কোন দান কারলে তাহা কোনো অপান্রে পাঁড়য়া তাহার মন্দ 
পারণাম হইবার সম্ভাবনা আছে । সার কথা--বৃদ্ধির সাহাষ্যব্যতীত মনোবাত্ত 
সকল অন্ধ॥ তাই মনুুষোর কোনো কাজ তখনই শুদ্ধ হইতে পারে, যখন বৃদ্ধি 
শুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ ভালমন্দের ভভ্রান্ত নিয় কারতে পারে, মন, বাঁদ্ধর 
অনুরোধে কার্যা করে : এবং হীন্দিয়গণ মনের অধীনে অবাস্থিত। বৃদ্ধি ও মন এই 
দুই শব্দ ব্যতীত ‘অন্ধঃকরণ’ ও পচত্ত এই দুই শব্দও প্রচলিত আছে । তন্মধো 'অন্ত- 
করণ' শব্দের ধাত্বর্থ “'অন্তরস্থ করণ অর্থাৎ হীন্দুয়”, এইজন্য তাহার মধ্যে মন, বন্ধ 
চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি সমন্তেরই সাধারণতঃ সমাবেশ করা হয়; এবং মনে সম্ব্প্রথম 
বাহাবিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাই 'ঁচত্ত হয় (মা. শা. ২৭৪, 
১৭)। কিন্তু সাধারণব্যবহারে এই সন্ত শব্দ প্রায় একই অর্থে" প্রযুক্ত হওয়ায় অনেক- 
সময় কোন অর্থ কোথায় ববাক্ষিত সে সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয় । এই গোলযোগ 
যাহাতে না হয়, তাই উত্ত অনেক শব্দের মধ্যে শাপ্রীয় পাঁরভাষায় মন ও বৃদ্ধি এই দুই 
শব্দই উপারি-প্রদত্ত নিশ্চিত অর্থে প্রয-ন্ত হইয়া থাকে ॥ এই প্রকারে মন ও বুদ্ধির ভেদ 
স্থাপন কারলে, বিচারপতির আঁধকারসুত্রে বৃদ্ধিকেই মন অপেক্ষা কাজেকাজেই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া মানতে হয় 5 এবং মন এ বিচারপতি বুদ্ধির মুন্সি বা কেরাণণ হইয়া দাঁড়ায় । 
'মনসন্ত; পরা বধ মন অপেক্ষা বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ বা অতীত গাঁ, ৩. ৪২) গাঁতা- 


১১৮ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগণাস্্র 


বাকোর ভাবার্থও এই । তথাপি উপার-্উন্ত অনুসারে এ কেরাণাঁকেও দুই প্রকারের 
কাজ করিতে হয়-_এক, জ্ঞানৌন্দিয় দ্বারা অথবা বাহির হইতে ভিতরে আনীত সংস্কার- 
সম্‌হের বাবস্থা কাঁরয়া, উহাঁদগকে নিষ্পাত্তর জন্য নুদ্ধি সিমক্ষে ছ্ছ'গন বরা ; এবং 
ম্বিতয়, বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে পর, বঘ্ধর হুকুম বা আদেশ কদ্মেণশ্চয়ের নিকট 


পোছাইয়া দিয়া, বুদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য আবশ্যক বাহা্রয়া বরাইয়া , 


লওয়া। দোকানের জন্য জিনিস খরিদ করা ও দোকানে বসিয়া বিক্রী করা, এই দুই 
কাজই অনেক সময় যেমন দোকানের একই কম্মণ্চারীকে করিতে হয়, সেইরূপ মনেরও 
দুই কাজ ক'রতে হয়। আমাদের কোন স্নেহপান্র আমাদের নজরে পাঁড়লে এবং তাহাকে 
ডাকিবার ইচ্ছা হইলে আমরা তাকে ‘ওরে’ বলিয়া ডাকি । এই বাপার!টতে অস্তঃকরণ্রে 
মধ্যে কত ব্যাপার হয় দেখ । প্রথমে চোখ অথবা জ্ঞানোন্ড্যয় এই সংস্কার মনের মারফত 
বৃদ্ত্রি নিকট পাঠাইল যে, আমাদের স্নেহপাত্র নিকটে আছে ; আবার বুদ্ধির মারফত 
দেই জ্ঞান আভ্বাতে উৎপন্ন হর । ইহা হইল জ্ঞান হইবার ব্রিয়া। তাহার পর, সেই 
স্নেহপান্রকে হাঁক দিয়া ডাকিতে হইবে, আত্মা বৃদ্ধির দ্বারা ইহা হ্থির বরে; এবং 
বুদ্ধির এই অভিপ্রায় আমলে আনিবার জন্য মনের মধ্যে বলবার ইচ্ছা হয় এবং মন 
আমার [জিহবা ( কণ্মেন্ডিয়ের ) দ্বারা 'ওরে' ব্দ লইয়া থাকে । পানির শিক্ষাগ্রন্থে 
শন্দোচ্চারণাক্রয়ার বর্ণনা এই ভাবেই করা হইয়াছে। 

আত্মা বদ্ধ্যা সমেত্যাহ্থান্‌ মনো যুংস্তে বিবক্ষয়া 

মনঃ কায়াপ্নিমাহন্তি সঃ প্রেরয়াত মার্তমৃ। 


মার:তগ্তুরসি চরন মন্দ্ং জনয়াঁত স্বরম্‌॥॥ 
অর্থাং_-“আত্বা প্রথমে বুদ্ধ দ্বারা সমন্ত বিষয় আতুগত করিয়া মনোমধ্যে বিবার ইচ্ছা 
উৎপন্ন করে ; এবং মন কায়াগ্রিকে চালিত কারবার পর কায়াগ্নি বায়্‌কে প্রোরত বরে ॥ 
তদনন্তর, এই বার; বক্ষের মধ্যে প্রবেশ রিয়া মন্দ স্বর উৎপন্ন করে।” এই স্বর পরে 
কণ্ঠতালব্যাদিবণ'ভেদে মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। উপরিউন্ত গ্লোকের শেষ দুই চরণ 
মৈতযপাঁনিযদেও প্রদত্ত হইয়াছে ( মৈ, ৭. ১৯); এবং ইহা হইতে উপলাব্ধ হয় যে, 


এই শ্লোক পাণিনি হইতেও প্রচান।* “আধুনিক শরারশাস্তে কায়াগ্রিরই নাম 
'ম্জাতদ্তু'॥ কিন্তু বাহঃপদাথেরর জ্ঞান অন্তরে আনিবার জন্য যে মঙ্জাতন্ভু এবং 
বুদ্ধির আদেশ কন্টেন্দিয়যোগে মনের দ্বারা সম্পাদন বারবার জন্য যে মক্জাতন্তু, এই 
দুই মধ্জাতনতু বিভন্ন ; তাই তদন.সারে মনও দুই বলিয়া মানিতে হইবে, এইরূপ 
পাশ্চাত্য শারারশাদভেদগের উত্তি। আমাদের শাস্বকারেরা দুই মন না মানিয়া, বু 

ও মনকে পৃথক, করিয়া এইমাত্র বালয়াছেন যে,মন উভয়াত্মক অর্থাৎ তাহা বন্দে প্তিয়ের 
নিবট কম্মে'ন্নিয়ের অন,র,প ও জ্ঞানেণ্নিয়েরনিকট জ্ঞানোশ্িয়ের অন:রূপ কাষণকরিয়া 

_ থাকে। উভয়ের তাংপ্য] এবই । উভয়ের [দিতে বৃদ্ধি নিশ়কারা বিচারপাঁত এবং 
মন প্রথমে জানো্চুয়ের নিবট সত্বঃপ-বকংপাত্ধক হইয়া যায় এবং কন্মণুয়ের নিকট 

* মৈর্ল/পনিষৎ পাণিনি হইতে প্রাচীন, এইরংপ মোক্গমূলর সাহেব লিখিয়াছেন। ad Books 


of the Eat Beries, Vol. XV. PP XLV, ILI, 
ইসিও হি ছাৰা ৯৮" 7719, ইহার বিস্তৃত বিচার আমি পরে পারশিষ্ট 


5. 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার ১১৯ 


ব্যাকরণাত্মক বা কার্যযসম্পাদক অর্থাৎ কদ্মেন্দ্রয়ের সাক্ষাৎ প্রবর্তক হইয়া থাকে । কোন 
বিষয়ের ‘ব্যাকরণ’ অর্থাৎ কাধ সম্পাদন কারবার সময়, বুদ্ধির হুকুম ক প্রকারে পালন 
করা যাইবে, সে সম্বন্ধে কখনো কখনো সগ্কঞ্পশবকল্প করাও মনের আবশ্যক হয় । 
তাই, মনের ব্যাখ্যা কারবার সময়, সাধারণত “সঞকম্পাবকজ্পাত্বকং মনঃ” এইরূপ 
বালবারই রত আছে । কিন্ত; মনে রেখো যে, সে সময়েও উহার মধ্যে মনের দুই 
ব্যাপারেরই সমাবেশ হইয়া থাকে । 

‘বুদ্ধ’ কিনা নির্ণ়কারা ইন্দ্রিয়, এই যে অর্থ উপরে বলা হইয়াছে তাহা কেবল 
শাপ্রায়ও ক্ষ বিচারের জন্য উপযোগা। বিশ; এই শাস্রীয় অর্থের নিণ'য প্রায়ই পরে 
করা হয় ॥ তাই, এখানে এই শাস্ত্রীয় অর্থ নিশ্চিত হইবার পূর্বেই 'বুগ্ধি' শব্দের যে 
ব্যবহারিক অর্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাও এখানে বিচার করা আবশ্যক ৷ বাবসা- 
য়াাস্মকা বরাদ্ধ কোনও বিষয়ের প্রথম নির্ণয় না করিলে, সেই বন্তুর জ্ঞান আমাদের হয় 
না; এবং জ্ঞান না হইলে সে বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা কিংবা বাসনাও হয় না। তাই 
ব্যবহারে, আম গাছ ও ফল উভয়েতেই যের:প ‘আম’ এই একই শব্দ প্রয্ন্ত হয়, সেইরূপ 
ব্যবসায়াত্মকা বুদ্ধি ও সেই বাঁষ্ধর বাসনাঁদ ফল, উভয়েতেই ব্যবহারে সাধারণ লোক 
অনেক সময় এই একই ব্‌ন্ধিশব্দ প্রয়োগ কাঁরয়া থাকে । উদাহরণ ঘথা_-অসকের 
বহাদ্ধ দুক্ট এইরূপ যখন আমরা বাল তখন তাহার বাসনা দুষ্ট এইরূপ অর্থে বালয়া 
থাকি। শাপ্রদ্ান্টতে ইচ্ছা বা বাসনা মনের ধর্ম হওয়ায় তাহার ব্ডা্ধ নাম দেওয়া 
সঙ্গত নহে ॥ কিন্তু বুদ্ধি শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ নিষ্কর্ষত হইবার পূর্ব হইতেই সাধারণ 
ব্যবহারে লোকেরা এই দুই অর্থে বুদ্ধি শব্দের প্রয়োগ কাঁরয়া আসিয়াছে_(৯) নির্ণয়- 
কারা ইন্দ্রিয় এবং (২) সেই হীন্দিয়ের ব্যাপার হইতে পরে মনুষ্যের মনে উৎপন্ন বাসনা বা 
ইচ্ছা। তাই আমের ভেদ দেখাইতে হইলে যেমন ‘গাছ’ ও ‘ফল’ এই শব্দগ:াল প্রয়োগ 
করা হয়, সেইরূপ ব্াপ্ধর দুই অর্থের প্রভেদ দেখান যখন আবশ্যক হয় তখন 'নর্ণয়কারী 
অর্থাত শাস্ত্রীয় বাাম্ধর সাঁহত 'ব্যবসায়াত্বকা" এই বিশেষণ সংযোজিত করা হয়, এবং 
'বাসনাকে শুধু “বুদ্ধি বড় জোর 'বাসনাত্বক' বাঁদ্ধ বলা হইয়া থাকে । গাঁতাতে 
উপারি-উত্ত দই অথেই “বুদ্ধি শব্দ প্রযুত্ত হইয়াছে ॥ (গাঁ, ২, ৪১, 85, ৪৯৯ 
৩৪২) । বন্মযোগের বিচার ঠিক: বুঝতে হইলে “ব্যাদ্থ শব্দের উপারি-উত্ত দই অর্থই 
সং্ব'্দা মনে রাখা আবশ্যক । মনুষ্য যে-কোন কর্ম করুক না কেন, তাহার মনো- 
ব্যাপারের ক্রম এইরংপ-_সেই কম্্ম ভাল ক মন্দ, করণীয় হি করণীয় নহে ইত্যাদি 
বষয়ের বিচার সে প্রথমে 'ব্যবসায়াক' বাঁদ্ধহীন্দিয়ে দ্বারাই কাঁরয়া থাকে ; এবং পরে 
সেই বর্ম কারবার ইচ্ছা বা বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি) ক্তাহার মনে উৎপন্ন হইয়া 
তাহাকে উক্ত কৰ্ম্ম কারতে প্রবৃত্ত করে । কার্য যাকার্ষের 1নষ্পাত্ত করা, যাহা ( ব্যবসায়া- 
ত্বক) বম্ধি-ইন্রিয়ের ব্যাপার, উহা স্বস্থ ও শান্ত থাকিলে, নিরর্থক অন্য বাসনা 
(বাম) মনেতে উৎপন্ন হইয়া মনকে বিগড়াইতে পারে না। তাই প্রথমে বাবসায়াঁত্িক 
বযাদ্থকে শ্ধ ও স্থর করা গাতা্তর্গত কর্মযোগণাল্তের প্রথম সিদ্ধান্ত (গাঁ. ২. ৪১) 
শুধু গাঁতায় নহে, ক্যা"টও * বুদ্ধির এইরুপ দুই ভেদ করিয়া শুদ্ধ অথণৎব্যবসায়াত্ধক 

* ক্যান্ট এই বাবদায়াত্বকা বুদ্ধিকে ০০ ॥6৪০% এবং বাসনাত্মক বস্ধিকে Practical Reason 
নাম দিয়াছেন ; এবং দুই হ্বতন্ম গ্রন্হে এই দই বৃদ্ধির বিচার আলোচনা কাঁরয়াছেন। 


৯২০ গাতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্্ 


ব্যশ্ধির ও ব্যবহারিক অথণৎ বাসনাত্মক ব:প্ধর ব্যাপারাঁদ দুই স্বত্ত গ্রশ্থে বিচার 
করিয়াছেন। বন্তুত দেখিলে প্রতগাতি হয় যে, বাবনায়াতক বৃদ্ধকে সৃস্থির করা পাতঞচল 
যোগশাগ্তের বিষয়, কম্ম'যোগশাচ্ত্ের নহে ॥ কিন্ত; কর্মের বিচার করিবার সময় কদ্মের 
পাঁরণামের দিকে দৃষ্টি না করিয়া বছ্মবন্তণর বাসনা অর্থাৎ বাসনাত্মক বাঁদ্ধ কিরূপ 
তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহাই হইল গাঁতার 'সষ্ধান্ত ( গাঁ. ২. ৪৯)। এবং এই 
প্রকারে বাসনার বিচার কাঁরলে দেখা যায় যে, যাহার ব্যবসায়াত্মক বু্ধি স্থির ও শুদ্ধ 
হয় নাই, তাহার মনে বাসনার 'বাঁভন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এবং সেইজন্য বলা 
যায় না যে, সেই বাসনা সব্ব'দা শুদ্ধ ও পাঁবত্র হইবেই ( গাঁ, ২. ৪১)। বাসনা শৃদ্ধ 
না হইলে পরবর্তী বর্ম ক কাঁরয়া শুদ্ধ হইবে ? তাই বম্ম যোগণাচ্যেও ব্যবসায়াত্মবক 
বৃদ্ধি শুদ্ধ রাখিবার সাধনা অথবা উপায়সমহের সাঁবস্তার বিচার করা আবশাক হয় ; 
এবং এই জনাই ভগবদগীতার ষ'ঠ অধ্যায়ে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার এক সাধন, এই 
দৃষ্টিতে পাতল যোগের বিচার বরা হইয়াছে । কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রাতি লক্ষ্য না 
করিয়া কোন সাম্প্রদায়িক টাঁকাকার গঁতার তাৎপযণ বাহির করিয়াছেন যে পাতঞ্জল 
যোগই গাঁতার প্রতিপাদ্য । এক্ষণে গাঁতাশাদ্রে 'বুদ্ধি' শব্দের উপার-প্রদত্ত দুই অর্থ ও 
সেই দই অথে'র পরস্পর সম্বন্ধ মনে রাখা আবশ্যক: তাহা পাঠকের উপলব্ধি 
হইবে। 

সে যাক., মানব-অস্তঃকরণের ব্যাপার কি প্রকারে চলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া মন ও 
‘বুদ্ধির কাজ কি, এবং বুদ্ধি শব্দের অন্য =“ কি, তাহা বলা হইয়াছে । এক্ষণে মন ও 
ব্যবসায়াত্বক ব্যাদ্ঘকে এইরূপ পৃথক করিবার পর, সদসদূীববেক-দেবতার কাজটা ক, 
তাহা দেখা যাক: । ভালমন্দ নির্বাচন করাই এই দেবতার কাজ হওয়ায় মনের মধ্যে 
তাহার সমাবেশ হইতে পারে না । এবং একমাত্র ব্যবসায়াত্মক ব্যাম্থই যে কোন বিষয়ের 
বিচার করিয়া নির্ণয় করে বলিয়া সদসদ:বিবেকরপ দেবতার জন্য কোন স্বতন্ত্র স্থান 
থাকে না। ইহা নিঃসন্দেহ যে, যে ল্থার বা বিষয়ের দারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় 
করিতে হইবে, সেই সমগ্ত বিষয় অনেক হইতে পারে । যেমন বাণিজা, যুদ্ধ, ফৌজদারী 
ৰা দেওয়ানী মোকদ্দমা। মহাজন, কৃষিকার্য'্য ইত্যাদি অনেক ব্যবসায়ে বিধ প্রসঙ্গে 
সারাসার বিচার করা আবশ্যক হয় । কিন্ত তাহার দরুণ ব্যবসায়াত্বক বুদ্ধি বিভন্ন 
হয় না। সারাসারাবিবেক বলিয়া যে ক্রিয়া, তাহা সর্ব একই প্রকার ; এবং সেই জন্য 
বিবেক অথবা নির্ণয়কারাঁ ব্ুদ্ধিও একই হওয়া চাই। কিন্ত; মনের ন্যায় বুদ্ধিও 
শারারধন্্ম হওয়া প্রয্ত প্থকম্মের অনুসারে, বংশানক্রামক বা আনুষাঙ্গিক সংদ্কার- 
বণতঃ বা শিক্ষা্দ অন্য কারণে, এই বুদ্ধি নয়ানাধিক পরিমাণে লাত্তিবক,রাজাসিক কিংবা 
তামসিক হইতে পারে ॥ কারণ, একের বুদ্ধিতে যোগ্রাহপ্রতণত হয়, তাহাই অন্যের 
বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বায়া মনে হয়। কি তাই বলিয়া বাণ্ধিইন্ডিয় প্রত্যেক সময়েই 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, এরূপ বলা যায় না। উদাহরণ দ্বরূপ, মনে কর চোখ ॥ 
কাহারও চোখ ট্যারা, কাহারও বোজা, আর কাহারও বা কাণা ; আবার কাহারও দুষ্টি 
ঘোলাটে, আর কাহারও বা সঙছহইয়া থাকে। তাই বারা চোখের ইন্দি় এক নহে, 
বহর তাহা আমরা বালিতে পারি না। বাধ সম্বন্ধেও এই ন্যায় প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে । যে বুদ্ধির দ্বারা চাউল কিংবা গম জানা যায় ; ঘে বুদ্ধির দারা পাথর ও 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেতক্ষেন্ৰন্্ৰ 'বিচার 


হীরার গ্রভেদ জানা যায় ; যে বুদ্ধ দ্বারা কালো, সাদা বা িদ্ট-কা 
বুদ্ধিই কাহাকে ভয় কাঁরবে, কাহাকে ভর কাঁরবে না, কিংবা সং ক আর অসং ক, 
ও কাত কাহাকে বলে, ধৰ্ম্ম ও অধধর্ম এবং কার্য্য ও অকাযোর ভেদ ক, এই 
ধ্বযয়ের তারতম্য {বিচার কাঁরয়া শেষ নির্ণয়ও করিয়া থাকে । সাধারণ ব্যবহারে 'মনোন 
দেবতা’ বাঁলয়া উহার যতই গৌরব করা হউক না কেন, তথা'প তত্বজ্ঞানদ্ষ্টতে উহা 
একই বাবগায়াঘাক ব্যপ্ধ। এই আঁভপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা, গীতার অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে একই বুদ্ধির সাত্বিক, রাঙজগসিক ও তামাঁসক এই তিন ভেন কাঁরয়া ভগবান 
আল্জুনকে প্রথমে বালয়াছেন £_ 

প্রবৃত্তিং চ নবযান্ধং চ কার্যণাকার্যে ভয়াভয়ে । 

বক্ধং মোক্ষং চ যা বৌন্ত বনাদ্ধঃ সা পার্থ সাত্তুকী ॥ 
অর্থ7ধ “কোন ক্্ করিবে, কোন: কর্ম্ম কাঁরবে না, কোন্‌ কর্ম্ম করা উচিত, কোন্‌ 
কদম“ করা অনুচিত; কোন: বিষয়ে ভগ্ন কারবে কোন: বিষয়ে ভগ্ন করিবে, না, বন্ধন কিসে 
হয় আর মোক্ষ কিসে হয়, যে বৃদ্ধি দ্বারা এই সকল বিষয়ের ( যথার্থ“ ) জ্ঞান হয়, 
তাহাই সাত্বিক বুদ্ধি” (গণ ১৮. ৩০)। এইরুপ বাঁলবার পর বলিয়াছেন যে £ 

যয়া ধৰ্ম্মমধ্ম্মং চ কাৰ্য্যং চাকার্ধযমেব চ॥ 

অযথাবৎ প্রজানাঁত বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ 
অর্থাৎ__“ধদর্ম ও ধর্ম, কিংবা কাৰ্য্য ও অকা্যে যর যথার্থ নির্ণয় যে বদ্ধ কারতে 
পারে না, অর্থাৎ যে বুদ্ধি সর্বদা ভূল করিতে থাকে, সেই বুদ্ধিই রাজাঁসক"” (১৮. 
৩১)। এবং শেষে বলিয়াছেন 

অধর্্ম ধৰ্ম্মমাঁত যা মন্যতে তমসাবৃতা । 

সব্বার্থানএবপরীতাং্চ বদ্ধ সা পার্থ তামসী ॥ 


অথণ--“যে বুদ্ধি অধধ্র্সকে ধর্ম্ম বলে [কিংবা সকল বিষয়ে বিপরীত বা উল্টা নির্ণয় 
করে সেই বুদ্ধি তামপী” ( গাঁ, ১৮. ৩২)। এই বিচার হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, 
কেবল ভালমন্দানির্ণয়কার অথাৎ সদসদবিবেকবুদ্ধরপদ্বতন্্ও পৃথক্‌ দেবতা গাঁতার 
আঁভমত নহে । বুদ্ধি নিয়ত ভালোর নির্ণ'য়কারী কখনই হইতে পারে না__এইরূপ 
ইহার অর্থ নহে। উপয;ঠন্ত গ্রে'কগুলের ভাবার্থ এই যে, বুদ্ধি একই ; এবং ঠিক ঠিক 
'নির্ণর কারবার সাত্বিক ধর্ম এ এক বুদ্ধিতেই পর্ব্বসংস্কার, শিক্ষা, হীন্দিয়ানগ্রহ 
শীকংবা আহারাদির কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং এই প্ব'সংস্কারাঁদর কারণের 
অভাবেই এ বদ্ধ কাষাকা্ধযানণ'য়ের ন্যায় অন্যান্য [বষয়েওল্রাজাসক কিংবা তামসিক 
হইতে পারে। চোর ও সাধুদের অথবা বাভন্নদেণীর মনুষ্যাদগের বডগ্ধির মধ্যে 
পার্থক্য কেন হয়, সদসদ.বিবেচনশান্তকে স্বতন্ত্র দেবতা বাঁলয়া মানলে সেরূপ হয় না। 
আপনার বুদ্ধিকে সাত্বিক করা প্রত্যেক মনৃষ্যের কর্তব্য । হীন্দিয়ানিগ্রহ বাতীত এ 
কাজ হইতে পারে না ॥ যে পর্যন্ত বাবপায়াক বান্ধ মনুষ্য হত কিসে হয় জানিতে 
পারে না, এবং তার নণ'য় বা পরাঁক্ষা না করিয়া কেবল হীন্দুরনের মা অন:সারে 
চলে, সে পর্যন্ত সেই বযাম্ধকে 'শদ্ধ' বলা যাইতে পারে না । সেইজন্য বাঁদ্ধকে মন 

ও হন্বিয়ের অধীন হইতে না দিয়া, আমাদের এবন বাবস্থা করা ডাঁচত, যাহাতে মন ও 


১২২ গাঁতারহস্য অথবা বম্মযোগশাস্ত্ 


ইন্দ্রিয় বাদ্ধর অধীনে আসে। ভগবদগণতাতে অনেক ছ্ছানে এই তজ্রই কাঁথত 
হইয়াছে (গাঁ, ২. ৬৭, ৬৮ ; ৩.৭, ৪১; ৬. ২৪, ২৬ ) এবং কারণ এই যে, কঠো- 
পানিষদে শরীরের সাহত রথের উপমা দিয়া এই রূপক বাঁধা হইয়াছে যে, এ শরীররূপী 
রথে যোজিত হীন্দিয়রপ অশ্বকে বিষয়োপভোগমার্গে সুনিয়মে চালাইবার জন্য বাবসা- 
য়াত্মক ) বুদ্ধরপ সারথীকে মনোময় লাগাম ধৈর্য্য সহকারে খুব টানিয়া ধরতে হইবে 
(কঠ, ৩. ৩. ৯)। মহাভারতেও দুই তিন স্থানে এই রূপকই কিছু ন্যানাধিক পাঁর- 
বন্ত'নের সাঁহত গৃহণত হইয়াছে ( মভা. বন. ২১০, ২৫; স্যাঁ, ৭. ১৩; অশ্ব, ৫১, ৫)॥ 
ইন্দিয়নিগ্রহ বর্ণনা কারবার পক্ষে এই দণ্টান্ত এরূপ উপযোগী যে, গ্রাসদেশীয় প্রাসিদ্ধ 
তত্তবেত্তা প্লেটোও আপন গ্রন্থে ( ফাঁড্‌স ২৪৬ ) ইন্দিয়নিগ্রহের বর্ণনা করিবার সময় 
এই দণ্টান্তই প্রয়োগ করিয়াছেন । ভগবদগাঁতাতে এই দণ্টাস্তের প্রতাক্ষ উল্লেখ 
নাই বটে; তথাপি উপরে নিন্দেণশত গাঁতার শ্লোকে, ইণ্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা যে এই 
দণ্টাস্তটি মনে রাখিয়াই বরা হইয়াছে, তাহা এই ব্ষিয়ের পৃত্বণপর ধারা যাহারা অবগত 
আছেন, তাঁহাদের চোখে ইহা না পড়িয়া থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ অথাৎ শাস্ত্রীয় 
সংক্ষরভেদ করিবার আবশ্যকতা যখন হয়, তখন উহাবেই হনোনগ্রহ বলা হইয়া থাকে ॥ 
কি'তু উপারি-উন্ত অনুসারে মন ও বুদ্ধির যখন ভেদ বরা হয়, তখন নিগ্রহের বন্ত্ব 
মনের হাতে না থাকিয়া ব্যবসায়াত্বক বর হাতে চাঁলয়া যায়। এই ব্যবসায়াত্বক 
ব্দ্ধকে শৃন্ধ কাঁরতে হইলে, পাত্ঞল যোগের সমাধি দ্বারা, ভা্তর দ্বারা, জ্ঞানের 
দ্বারা, কিংবা ধ্যানের দ্বারা পরমেন্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া, সমন্ত মনুষ্যের মধ্যে 
একই আত্মা আছে এই তত্ত্ব বুদ্ধির মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া আবশ)ক ; ইহাবেই আত্মান্ঠ 
বুদ্ধি বলে। ব্যংসার৷ত্বক বুদ্ধি এইরূপ আত্বনিষ্ঠ হইলে এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা 
মন ও ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শাঁখলে ইচ্ছা, বাসনা। ইত্যাদি মনোধদ্ম 
(কিংবা বাসন৷ত্মক বদ্ধ) ফ্বতই শ:গ্ধ ও পরি হয়, এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক বণ্মের দিকে 
ইীন্দিয়দিগের দ্বাভাবিক প্রবত্তিই হইয়া থাকে । অধ্যাত্বদ:খ্টিতে ইহাই সমন্ত সদাচরণের 
মূল অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগশাপ্তের রহস্য । 

মন ও বৃদ্ধির দ্বাভাবিক ব্‌ত্তিসম্‌হের অতিরিক্ত সদসদবিবেশন্তিরূপ গ্বতন্ত 
দেবতার অণিত্ব আমাদের শাপ্রকারেরা বেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরিউন্ত বিচার 
আলোচনা হইতে পাঠকের উপলদ্ধি হইবে। তাঁহাদের মতেও মনকে বা বদ্ধকে 
গোরবার্থে দেবতা বলিতে কোন বাধা নাই; কিন্তু তাতিএক দৃণ্টিতে বিচার করিয়া 
তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, আমরা যাহাকে মন বা বুদ্ধি বলি, তাহা হইতে ভিন্ন ও 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্র বিচার ১২৩ 


লোক সদসদববেকদেবতা বলেন, তত্তবজ্ঞানদদ্টতে তাহার বিচার করিলে উহাকে স্বতন্ত 
দেবতা বলয়া মনে হয় না ; বিচ্তু ব্যবসায়াত্মক বাধর দ্বরুপসমহেরই মধ্যে উহা টপ 
আত্মনিধ্ঠ অর্থাৎ স্বাত্িক স্বরুপ, ইহাই আমাদের শাস্ত্কারাদিগের সিদ্ধান্ত । এবং এই 
সিদ্ধান্ত চ্থর হইলে, আঁধদৈবতপক্ষ স্বতই খোঁড়া হইয়া পড়ে । 
আ.িভৌতিক পক্ষ একদেশদশ+ ও অপর্ণ এবং আধিদেবতপক্ষের সহজ য্ান্তও 
অবন্মণ্য সিদ্ধি হইয়া গেলে, বন্মযোগশাস্তের উপাত্ত নিদ্ধীরণ কোন মাগ" 
আছে ক না, দেখা আবশ্যক । অন্য এক মার্গ আছে-_তাহাকে আধ্যাত্মক মাগ 
বলে। কারণ, বাহাবম্মনপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও যখন সদ-দবিবেকবংপ্থি বলিয়া 
কোন স্বতন্ত্র ও দ্বয়চ্ভু দেবতার আঁত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন শব্ধ বম 
সম্পাদনের ব:গ্ধিকে বিরুপে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, শুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে বলে, [বংবা 
বুদ্থিকে শঞ্খ বেমন করিয়া করা যায়, বম্মযোগশাদ্রেও এই সবল প্রশ্নের বিচার 
আবশ্যক হইগ্লা পড়ে। এবং এই বিচার শুধু বাহাজগতের বিচারকার? আধিভোতিক 
শাগ্রকে ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাতজ্ঞানে প্রবেশ না করিলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 
আত্মা বিংবা পরমেম্বরের সম্বব্যাপী প্রকৃত দ্বরপের জ্ঞান যে বুদ্ধির হয় নাই সে বন্ধ 
শুদ্ধ নহে, এই বিষয়ে আমাদের শাস্রকারদগের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত । ৬ই প্রকারের 
বুদ্ধিকে আত্মানণ্ঠ বুদ্ধি কেন বলা হয় তাহাই বাঁলবার জন্য গীঁতাতে অধ্যাত্শাস্ত্ের 
নিরূপণ করা হইয়াছে । কিন্তু এই পর্বীপর সম্বন্ধের প্রাত ঠিক লক্ষ্য না করিয়া 
গ্ীতাসদ্বন্ধীয় সাম্প্রদাঁয়ক টীকাকারাদগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির কাঁরয়াছেন যে, বেদাস্তই 
গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ॥ গাঁতার প্রাঁতপাদ্যবিষয়সদ্বন্ধে উত্ত টাকাকারাদগের কৃত 
এই নির্ণয় যে ঠিক নহে, তাহা পরে সাবস্তারে দেখান যাইবে । এখানে শুধু ইহাই 
দেখাইব যে, বৃদ্ধকে শুদ্ধ রাখবার জন্য আমারও বিচার করা নিশ্চয় আবশ্যক হয় ৮ 
এই আত্মার বিষয়ে এই বিচার দুই দিক দিয়া করা হয়_-(৯) আপন পিণ্ডের, ক্ষেতের, 
বা শরীরের এবং মনের ব্যাপারসমহ নিরাঁক্ষণ কাঁররা উহা হইতে ক্ষেন্রজ্ঞরূপা আত্মা 
'কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহার বিচার করা_-(গী. অ. ১৩) । ইহারই সংজ্ঞা--শারীরক কিংবা 
ক্ষে্ক্ষেন্রজ্ঞাবচার ; এবং এই কারণেই বেদান্তসূত্রকে “শারীরক ( শরীরের বিচারকারা ) 
সুর” বলে। নিজের শরীর ও মনের এইর:প বিচার হইলে পর (২) দেখা আবশ্যক যে, 
তাহা হইতে নি্পন্ন তত্ত, এবং আমাদের চততী্দকে যে দৃশ্য জগৎ বা বরহ্গা্ড আছে 
তাহার পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিষ্পন্ন তত্তৰ, এই দুই এবই কিংবা বাভন্ন । এই রাঁতি 
অনুসারে সম্পাদিত জগতের বিচার-আলোচনাকে “কষরাক্ষরবিচার” কিংবা “ব্যন্তাব্যন্ত- 
বিচার” বলে। স্ৃষ্টর অন্তভূতি সমন্ত নশ্বর পদার্থ ক্ষর“কংবা বাস্ত'এবং সৃষ্টির 
অন্তর্গত ন*্বর পদার্থের মধ্যে যাহা সারভ্‌ত নিত্য তত্ত তাহাই অক্ষর [কংবা অব্যস্ত 
(শী, ৮২১১ ১৫. ১৬) । ক্ষেক্ষেব্রজ্ঞীবচারের দ্বারা এবং ক্ষরাক্ষরাবচারের দ্বারা 
মপন এই দুই তত্তেবর পুনব্বণার বিচার করলে দেখা যায় যে, এই দুই তন্ত্র যাহা 
ত নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং এই দুয়ের অতাঁত (পর ) সমন্তের মুলীভ;ত যে এক তন্ত্র 
তাহাকেই ‘পরমাত্মা’ বা প:রনযোত্তম’ বলা হয় (গাঁ, ৮.২০)। ভগবদগীতাতে 
সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে ; এবং পরিশেষে কম্ম'যোগশাচ্ের উপপত্তি 
'র জন্য দেখানো হইয়াছে যে, সকলের মলীভ্‌ত পরমাত্রপ তন্তেবর জ্ঞানের 


৯২৪ গীতারহস্য অথবা কম্ম'যোগণাস্ত 
দ্বারা বুদ্ধি কিরুপে শ্দ্ধ হয় ॥ তাই এই উপপাত্ত আমাদের ব্ঝতে হইলে আমাদেরও 
সেই মার্গ দিয়া যাইতে হইবে। তত্্ধো ব্"ডজ্ঞান কিংবা ক্ষরাক্ষরাবগার পর্বত্তা* 
প্রকরণে বিবৃত হইবে ॥ সদসদবিবেকদেবতার প্রকৃত স্বরুপ নির্ণয় করিবার জন্য এই 
প্রকরণে যাহা সুর করা হইয়াছে সেই 'পিণ্ডজ্ঞান কিংবা ক্ষেরক্ষেবরজ্ঞাবচার অপূর্ণ 
থাকায় তাহা এক্ষণে পূরণ কাঁরয়া লওয়া যাইবে ॥ 
পার্ুভৌতিক দ্থ'লদেহ, পণ্ড কম্মোন্দুয়, পণ্ড জ্ঞানোল্তিয়। শব্দ-্পর্শ-রূপ-রস- 
গম্ধাত্বক জ্ঞানোন্দিয়ের পাঁচ বিষয়, সগ্কল্পাবকল্পাত্মকক মন এবং ব্যবসায়াত্মক বধ 
এই সকল বিষয়ে বিচার আলোচনা হইয়া গিয়াছে । কিন্তু ইহাতেই শরারসন্ন্ধায় 
বিচার পর্ণ হয় না। মনও বুদ্ধি ইহারা কেবল বিচার কারবার সাধন বা হীশ্রিয়॥ 
জড় শরীরের মধ্যে ইহার আঁতারিন্ত প্রাণর:প চেতনা অর্থাৎ চেষ্টাচাগল্য যাঁদ না থাঁকত 
তাহা হইলে মন ও বাঁদ্ধ থাকা ও না থাকা সমান অর্থাৎ অনাবশাক বুঝা যাইত । 
সৃতরাং শরারের মধ্যে উপারি-উন্ত বিষয়গ:লির আঁতারিস্ত চেতনা বলিয়া আর এক তত্বেরও 
সমাবেশ করা চাই ॥ কখনো কখনো চেতনাশব্দের অর্থ “চৈতন্য”ও করা হয়। কিন্তু 
উপস্থিত ক্ষেত্রে চেতনা দব্দ “চৈতন্য” অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ইহা যেন মনে রাখা হয় ; 
জড়দেহের মধ্যে যে প্রাণ-চেণ্টা বা জীবনব্যাপার দেখা যায় সেই অর্থই এখানে আভপ্রেত। 
যে চিৎশান্তর দ্বারা জড়েরও মধ্যে চেস্টা বা ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য ; এই 
শক্তিটি ক, এক্ষণে তাহারই বিচার করিব। শরাঁরের মধ্যে পারদৃশ্যমান জাবনব্যাপার 
কিংবা চেতনার আঁতাঁরন্ত বস্তু যাহাতে কাঁরয়া আত্মপরভেদ উৎপন্ন হয় তাহাও এক 
পৃথক গুণ | কারণ, উপাঁর কথিত বিচার অনুসারে বদ্ধ সারাসারের বিচার পব্র্বক 
'নিণ'য়কার এক ইন্দ্রিয় হওয়ায়, আত্মপর-ভেদের মূলদ্বর্‌প অহঙ্কার এ বাদ্ধি হইতে 
পৃথক ্বীকার কারতে হয়। ইচ্ছাদ্বেষ, সুখন:থ প্রত দ্বক্দবগধীল মনেরই গণ ; 
কিন্তু নৈয়াঁয়ক এই গণ আত্মার বলিয়্য মনে করায়, এই ভ্রম দর কারবার জন[ বেনান্ত- 
শান্ত্র মনের মধ্যেই ইহার সনাবেণ করিয়া থাকে । সেইরূপ পঞ্চনহাভূত যে মল তত্ত্ব 
হইতে নির্গত হইয়াছে সেই প্রকৃতিরপ তত্রেরও সমাবেশ শরীরেই করা হইয়া থাকে 
(গাঁ, ১৩. ৫, ৬)। এই সমত তত্ব যে শ্তর দ্বারা স্থির থাকে সেই শাঁন্তও আবার 
এই সকল হইতে পৃথক | তাহাকে 'ধৃতি' বলে ( গাঁ. ১/.৩৩)॥ এই সমন্ত বিষয় 
একত্র করিলে যে সনহচ্চরর্‌প পদার্থ হইয়া দাঁড়ায় তাহা শাস্তে সাঁবকার শরীর কিংবা 
ক্ষেত্র নামে আভাহত হইয়াছে ; এবং ইহাকে ব্যবহারে আমরা 'চলছেশকরছে', (সাকার) 
এইরূপ মনুষাশরার বা পিণ্ড বলিয়া থাঁক। ক্ষেত্র শঙ্দের এই ব্যাখ্যা আনি গীতা 
অবলন্বনেই করিয়াছি; ক্তু ইচ্ছান্বেযাদিগৃণ গণনা করিবার সময় কখনও এই ব্যাখ্যার 
অশ্পদ্বহপ ইত্ররাবশেষও করা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা-_শান্তিপন্বে জনব-স[লভা- 
সংবাদে ( শাং, ৩২০) শরাঁরের ব্যাখ্যা করবার সময় পণকম্মেন্দয়ের পাঁরবন্তে কাল, 
সদসদভাব, বিধি, শুক ও বালের সমাবেগ করা হইয়াছে। এই গণনা অনুসারে 
 পর্চমহাভ.তেই পপ্তকম্নেন্রিয়ের সমাবেশ করা আবশ্যক হয় ; এবংগ্বাকার করিতে হয় যে, 


গাঁতার গণনানসারে কালের অন্তর্ভাব আকাশে এবং 


মহাভতসম্‌ূহে করা হইয়াছে । যাহাই হউক, ইহা নিঃসন্দেহ , ক্ষেত্রশব্দের 
K আত অন টি ওহ নদ, 


বিধিশকরধলাদির অন্তর্ভাব অন্য 


b 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেক্ষেত্ৰন্ঞ বিচার 


চেতনাযু্ত যে ‘সমুদায়, তাহারই নাম ক্ষেত্র । শরীর শব্দ 
হয় বাঁলয়া এই বিষয়ের বিচারকালে শরার শব্দ হই! 
হয়। “ক্ষেত শব্দের মূল অর্থ ক্ষেত ; কিন্তু উপাস্থত প্রকর 
মন্;যাদেহ' এই অর্থে“ তাহার লাক্ষাণক উপযোগ করা হইয়াছে । 
মন.যাদেহই আমার উপার-উন্ত ‘বড় কারখানা" । বাহিরের মাল এ 
এবং কারখানা হইতে ভিতরের মাল বাঁহরে পাঠাইবার জন্য 
কারখানার যথাকুম দ্বার ; এবং মন, বুদ্ধ ও অহ*কার ও চে 
কন্মচারী | এই কর্ম্মচারী যে বিছু বাবহার বরে বা করায়, তা 
ব্যাপার, বিকার বা ধর্ম্ম বলা যায়। 

এই প্রকারে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ নিপ্ধণারত হইলে পর এই প্রশ্ন সহজে উঠে যে, এই 
ক্ষেত্র কংবা ক্ষেত্র কাহার, এই কারখানার কোন মালিক আছে কি না? আত্মা মন্দ 
মন, অন্তঃকরণ কিংবা আম স্বয়ং_এইরুপ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও তাহার মুখা 
অর্থ ক্ষেত্ৰজ্ঞ [িংবা শরীরের মালিক বা দ্বামাী । মনুষ্য যে যে ক্রিয়া করে,__তাহা 
মানসিক হোক: বা শারীরিক হোক__সে সন্ত তাহার বৃদ্ধি-আদি অস্তারিন্দিয়, চক্ষুরাদি 
জ্ঞানৌন্দরয়, কিংবা হন্তপদাদি কম্মেশম্দ্যয় করিয়া থাকে । এই সমস্ত ইীন্দ্রর়সমূহের মধ্যে 
মন ও বুদ্ধি সব্্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । [কিন্তু উহারা শ্রেষ্ঠ হইলেও শুন্য ইন্দ্য়সমহের ন্যায় 
উহারাও মূলে জড়দেহের [কিংবা প্রকাতিরই বিকার (পূ্্ প্রকরণ দেখ )। তাই, মন ও 
বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও উহারা আপন-আপন 'বাশ্ট ব্যাপারের বাহিরে অন্য 
কিছুই কারতে পারে না ; এবং পারাও সম্ভব নহে ৷ মন চিন্তা করে এবং বন্ধ নিশ্চয় 
করে, ইহা সত্য ; কিন্তু ইহা হইতে এ কথা স্থির হয় না যে, এই কাজ মন ও বদ্ধ কি 
জন্য করে, অথবা বাভিন্ন সময়ে মন ও বনান্ধির যে পথক: পৃথক ব্যাপার ঘাঁিয়া থাকে, 
তাহাদের একত্বের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্য যে একীকরণ আবশ্যক হয় সেই 
একীকরণ কে করে, কিংবা তদনুসারে পরে সমস্ত ইন্দ্র দ্ব স্ব ব্যাপারকে তদন.কুল 
কারবার সন্ধান ক কাঁরয়া পায় । মনুষ্যের জড়দেহই এই সমন্ত কাজ করে এ কথা বলা 


যাইতে পারে না। কারণ, শরীরের চেতনা অথণৎ নড়াচড়াব্যাপার নষ্ট হইলে যে 
: জড়দেহ অবাঁশ'ট থাকে, সে এ কাজ করিতে পারে না। জড়দেহের মাংস রায়: ইত্যাদ 


মহ অন্নেরই পাঁরণাম, এবং [নত্য ক্ষয়গ্রন্ত ও নিত্য নূতন না . 
সেইজন্য, কাল যে ‘আম’ অমুক বিষয় দেখিয়াছিলাম, সেই আমি আজ i ০ 
দেখিতোছ, এইব যে একছ্ববনন্ধ তাহা নিত্যপারবর্তনশীল জড়দেহের ধৰ্ম্ম, এইরূপ 


মানতে পার! যায় না। ভাল; এখন জড়দেহ ছাড়িয়া চেত্তনাবেই যাঁদ*মালিক বলা 


তাহা হইলে এই আপাতত উঠে যে, গাঢ় নিদ্রাতে প্রাণাদি বায়ুর *বাসো। 
অথবা রন্তচলাচল-আদ ব্যাপার অথ৭ৎ চেতনা বজায় থাকলেও ‘আমি'-জ্ঞান pel 
ব্‌. ২৯, ১৫, ১৮) । ci কিংবা প্রাণাদর ব্যাপারও কেবল জড়েরই 
jl গুণ ; তাহা সমন্ত হান্দুয়ব্যাপারের একীকরণ করিবার মূল 
হ, এইরুপ সিদ্ধ হইতেছে (কঠ, ৫.৫) । 'আমার' ও ‘তোমার’ এই সস 
দ্বারা কেবল অহঞ্কারর.পা গুণের বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ‘অহং’ অর্থাৎ 
এ বিষয়ের নির্ণয় হয় না। এই ‘আমি’ কে যাঁদ নিছক ভ্রম বল, তাহা হইলে 


৯২৬ গণতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাল্ত 


বালিতে হয় যে, প্রত্যেকের প্রতশীত কিংবা অনভীত সেরূপ নহে; এবং এই অন[ভাতকে 
সাড়া অনা কোন বিষয়ের কল্পনা করা কেমন? নাঃ যেনন শীপনর্থ-রামনাস দ্বামী 
বালয়াছেন__ 
'প্রতীতীবীণ জে* বোলণে। তে* অবঘোঁচ কণ্টারবাণে । 
তোঁড় পসরুণ চৈসে' সৃণে'। রডোন গেলে ॥” 
অথণৎ__মুখবাদান কাঁরয়া কুকুরের কান্না যেমন বরাক, প্রতীত বিনা যাহা কহ 
বলা হয় সে সমস্তই তেমান বরাস্তকর (দা, ৯. ৫ ১৫)। এত কারিগ্নাও তবু 
ইান্দয়ব্যাপারের একীকরণের উপাত্ত কিছ ই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এরূপ বলেন : 
খে, ‘আমি’ বাঁলয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই ; কিন্তু “ক্ষেত্র শব্দে মন, বদ্ধ, চেতনা, 
জড়দেহ প্রভৃতি যে সকল তত্র সমাবেশ করা হইয়া থাকে, নেই সের সংঘাত/ক বা 
সমচ্চরকে ‘আম’ বলা যায়। কিন্ত; কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্স হয় না, কিংবা 
নবাঁড়র সমস্ত চাকা একত্র যুক্ত কারলেই তাহাতে গাঁতও উংপৰ হর না, ইহা আমরা 
প্রাক দেখিতে পাই। তাই, নিছক স্বাতের দ্বারা বা সনহ্চয়ের দ্বারাই করত 
আইসে এরূপ বলা চলে না। বলা বাহ:ল্য যে, ক্ষেত্রের সমন্ত ব্যাপার নিরর্থক 
পাগলামি নহে; কিন্ত তাহাতে কোন বাশিষ্ট আঁভপ্রায়, উন্দেণ্য বা হেতু থাকে। 
এই ক্ষেত্ররুপ কারখানার মন, বৃদ্ধি আদ সমন্ত বন্্মচারীকে এই বিশিণ্ট অভপ্রায় বা 
উদ্দেশ্য কে বাঁলয়া দেয় ? সংঘাত অর্থে শুধু সম্‌হ ॥ কতক্ষণ: পার্থ একত্র কাঁরলেও 
তাহার একপ্রাণত্ব বিধান করিতে হইলে, তাহার মধ্য দিয়া একটা যোগসত্র স্থাপন করা 
আবশ্যক ; নচেং উহা পনব্্ধার কখন'না-কখন পৃথক পথক হইয়া যাইতে পারে। 
এই যোগদত্রাট কি, এক্ষণে তাহাই আনাদের দৌখতে হইবে । সংঘাত গীতার স্বীকৃত 
নহে এরপ নহে; তবে তাহার গণনা ক্ষেত্রেই করা হইয়া থাকে (গা, ১5.৬) । 
ক্ষেত্রের মালিক [কিংবা ক্ষেত্রজ্জ কে, সংঘাতের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সনচ্চয়ের 
মধ্যে কোন নুতন গণ উংপৰ হয়, এইরুপ কেহ কেহ মনে করেন । কিন্ত; প্রথমত এই 
মতই তো সত্য নহে, কারণ, প্বে যাহার আর্তত্ব কোন আকারে ছিল না, তা এ জাতে 
নংতন উৎপন্ন হয় না, ইহা তত্বগ্রানীরা পুখণীবগারান্তে সিদ্ধ কাররাছেন ( গাঁ, ২. ১৬)। 
বন্ধু এই সি্ধান্ত গণতরে একটু পাশে সরাইরা রাখলেও এই প্রগ্ন-সহেই উপান্থ ঠ হয় 
বে, সংঘাতে উৎপন্ন ন[তন গুণকেই ক্ষেত্রের মালিক বলনা কেন স্বীকার করা যাইবে _ 
না? এই সম্বন্ধে কতরগহাল আধ্হানক আধিভৌতিকখান্বজ্জ পাঁণ্ডতেরা বলেন থে 
তথ্য ও তাহার গণ ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারে না, গণের কোন-না-কোন আঁধণ্ঠান _ 
থাকা চাই। এইজনা সমক্টেযোধ।”৭ গণের বালে ইহারা সম্রকেই এই ক্ষেতের মালিক * 
বলেন। ঠি? কথা ;কিন্তু অ ৭ বাবহারেও 'আগ' শব্দের বদলে জ্বালানি কাঠ, 
শব্দ্াৎ শব্দের বদলে মেব কিংবা পাথবর পা: বদলে পৃথিবী, কেন বলা যায় 
লা?ক্ষেত্রের সন্ত ব্যাপার এক বাবস্থা ও এছ পশ্ধাত অনহসারে 
SLE সাদ 
ইহা সহা হরে এ শান্ছর আধণ্ঠান অন্যাঁপ আমাদের অন্য, কিংবা সেই শান্তি বা 
আঁধণ্ঠানের প্ণ'স্বর'প ঠিক বলতে পারা যায় না ২ 


? যেমন কোনও মানৰ নিগের 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেতক্ষেতৰজ্ঞ বিচার ১২৭ 


সেইরংপই সংঘাতের জ্ঞান সংঘাত আপাঁনই সম্পাদন করিয়া লয় এর্‌প বলা যাইতে 
পারে না। অতএব, দেহ হীন্দ্রয়াদি সংঘাতের ব্যাপার যাহার উপভোগের জন্য কিংবা 
লাভের জন্য হইয়া থাকে, সে সংঘাত হইতে ভিন্ন, তকর্দযান্টতেও এই দৃঢ় অনুমান হয় । 
সংঘাত হইতে ভিন্ন এই তত্তৰ স্বয়ং সম্ত তত্তেবর জ্ঞাতা বলিয়া, জগতের অন্য পনার্থ- 
সম:হের নায় ইহা নিজেই নিজের ‘জ্ঞেয়’ অর্থাৎ গোচর হইতে পারে না এ কথা সত্য » 
কিন্তু; তাই বিগনা তাহার আন্তত্বসম্বন্ধে কোন বাধা হয় না, কারণ সমস্ত পদার্থকে এই 
একই “জেরে” কোঠারই শামিল করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই । সকল পদার্থের 
বর্গ বা বিভাগ হয় ; যেমন জ্ঞাতা ও ক্ছেয় এই দুই বর্গ_অর্থাৎ যে জানে, আর 
জানবার বিষঃ । এবং যখন কোন বন্ত; দ্বিতীয় বর্গের (জ্ঞেয়) শামিল না হয়, 
তখন প্রথম বগে'র মধো তাহার সমাবেশ হয়, এবং তাহার সত্তাও জ্ঞেয়বন্ত;রে সমানই 
গর্ণরুণপে সিদ্ধ হয় । অধিক কি, ইহাও বলা যায় যে, সংঘাতের অতাঁত আত্মা দ্বয়ং 
জ্ঞাতা হওয়ায় সে তাহার জ্ঞানের বিষয় না হইলে আশ্চর্যের বিষয় নহে । এই 
অভপ্রায় অনুসারেই বূহদারণাক উপনিষনে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ( ব্‌, ২. ৪. ১9) 
“ওরে! যে সমন্ত বিষয় জানে তাহার জ্ঞাতা অনা কোথা হইতে আনিবে” ৯ 
বিদ্রাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ । তাই ণেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এই 
চেতনাবাণগ্ট সঞ্জীব শরীরে (ক্ষেত্রে) এনন এক শান্ত আছে, যাহা হস্তপদাদ হীন্দুয়াদ 
হইতে উচ্চে উাঠতে উঠতে প্রাণ, চেতনা, মন বাঁদ্ধ এই পরতন্ত্র ও একদেশদর্শা 
কম্্মচারণীদগেরও বহরে থাকিয়া তাহাদের সমন্ত ব্যাপারের একীকরণ করে এবং তাহারা 
ির,প ভাবে কাজ করিবে তাহার নির্দেশ কাঁরয়া দেয় ; কিংবা যাহা তাহাদের কর্ণের 
নিত্য সাক্ষীদ্বরপ থাকিলেও তাহাদের হইতে ভিন্ন, আঁধক ব্যাপক ও সমর্থ । সংখ্যা ও 
বেদান্ত এই দুই শাচ্তের এই সিদ্ধান্ত মান্য; এবং অব্।ণচীনকালে জম্মন তত্তরজ্ঞ 
ক্যাপ্টও বািয়াছেন যে, ব্যাম্ধব্যাপারের সংক্ষ] পরাঁক্ষা কারলে এই তত্তরই নিষ্পন্ন হয়। 
মন, বুদ্ধি, অহচ্জার ও চেতনা এই সমস্ত, দেহের অথাৎ ক্ষেত্রেরই গুণ বা অবয়ব । 
ইহাদের প্রবর্তক ইহাদের হইতে ভিন্ন, স্বতম্ত ইহাদের অতাঁত “যো 'বদ্েঃ পরতত্ত- 
সঃ" (গী, ৩. ৪২-)। সাংখ্য-শাগ্তে ইহারই নান পৃরুষ। বেদান্ত ইহাকেই ই 
অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা আত্মা বলে “আঁ ছু” উল 
এবং “আন আছি” এই বে প্রত্যেক মনষোর 
লাক্ষাৎপ্রতখীত, ইহাই আত্মার আঁগুত্বের সন্বেণৎকৃণ্ট প্রমাণ (বেস রি 

4 , শাং ভা, ৩, ৩. ৫৩, 

9)। “আমি নাই” এরূপ কেহ মনে করে না। শঙ্য তাহা নহে ; মুখে “আমি 
"" এইরূপ উচ্চারণ কারবার সময়েও ‘নাই’ এই ক্রিয়াপদের কল্তণার অর্থাৎ, “আম'র 
আত্মার বা ‘আপনার’ আদব সে প্রত্যক্ষ রাঁতিতে দ্বাঁকীর কারর়াই থাকে ॥ এই 

কারে “আমি' এই অহৎ্কারযন্ত সগ:ণরূপে, নেহের মধ্যে সবযংপ্র 

$ 'কাশ আত্মতত্বের অর্থাৎ 

রর মূলগত শুদ্ধ ও গুণাবরাহতা স্বর্পাঁট 1ক, তাহারই যথাশীল্ত নিশা 

রর উৎপত্তি হইয়াছে (গাঁ, ১৩.৪)। তথাপি এই নির্ণয় কেবল দেহের 

ক্ষেত্রের বিচার কারয়া শ্থিরীকৃত হয় নাই। ক্ষেকক্ষে্রজ্ঞের বিচার ব্যতাঁত বাহ্য 

অথাৎ বদধাণ্ডেরও বিচার করিয়া ক নিষ্পন্ন হয় তাহা দেখা আবশ্যক, ইহা 

বলা হইয়াছে। এই বধা"ড-বচারের নামই “ক্ররাক্ষর-বচার”। ক্ষেত্রক্ষেতজ্ঞ- 

দ্বারা নির্ণয় হয় যে, ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দেহের মধ্যে বা পিণ্ডের মধ্যে ) মূলত 


১২৮ গীতারহসা অথবা কম্মযোগশাস্ত্ 


( ক্ষেজ্ঞে কিংবা আতা ) কোন] ; এবং ক্ষরাক্ষর-বচারের দ্বারা বাহা জগতের অথাৎ 
বচ্ধাণ্ডের মূলতত্তেরর জ্ঞান হয় । যখন এই প্রকারে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ম.লতত প্রথমে 

পৃথক নিদ্ধণারত হয়, তখন বেদান্তশাস্দরে চরম [সিদ্ধান্ত করা হয় যে, * এই দুই 
ভন্তৰ একর্‌প অর্থাৎ এবই-_ বিংবা “যাহা পিণ্ডে আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে আছে" । 
ইহাই চরাচর সৃষ্টির চরম সত্য । পাশ্চাত্য দেশেও এই বিষয়ের বিগরালোচনা হইয়াছে 
এবং ক্যাণ্ট প্রভৃতি কোন কোন ভত্তবজ্ঞানগর সিদ্ধান্ত আমাদের বেদান্তশাদ্রের সিদ্ধান্তের 
সাঁহত অনেকাংশে যুড়ি মায়া চলিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং এখনকার 
মত পূব্বে আঁধভোৌতিক শাদ্দের ডন্নাত না হইলেও যাহারা অন্তদবণণ্টর দ্বারা অতি 
প্রাচীনকালে বেদাস্তের সিদ্ধান্ত বাঁহর করিয়াছেন, তাঁহাদের অলৌকিক ব্দাদ্ধবেভব 
দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। শুধু আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না, সেই 
সম্বন্ধে আমাদের উচিত গব্ব” অনুভব করাও আবশ্যক । 

হাতি যণ্ঠপ্রকরণ সমাপ্ত 


স ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেরুক্ষেতজ্ঞবিচার--আমাদের শাস্ত্রের এই বগণকরণ, গ্রাণ সাহেবের জানা ছিল 
না। তথাপি আপন Proleg০m০t০ 10815 গ্রন্থের আরছেও তিনি অধ্যাত্মের বে বিচার করিয়াছেন 
তাহাতে প্রথমে Spiritual Principle in Nature এবং Spiritual Principle in Man এই দৃই 
পথক ভাগ কারয়া পরে তাহাদের একা দেখাইয়াছেন। ক্ষেত ্ষতজ্ঞ-বিচারে Psychology প্রভাতি 
মানসশাদ্যের এবং ক্ষরাক্ষর-বিচারে 125),)5i০9, eta০১১৯i০৪ প্রভৃতি শান্দের সমাবেশ হইয়া থাকে। 
এই সমন্তের বার কয়া পরে আমর বিচার করতে হয, ইহা পাশ্চাত্য কন্বানদিগেরও মান। 


সপ্তম প্রকরণ 


কাঁপলসাংখ্যশাদ্তর কিংবা ক্ষরাক্ষরাবচার 
প্রকতিং প্রুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদ্দী উভাবাপি । * 


শরীর এবং শরাঁরের আঁধস্বামণী বা আঁধষ্ঠাতা ক্ষেত্র 
সঙ্গে সঙ্গেই দশ্য জগৎ এবং তাহার ম.লতত্_্ষর ও অক্ষর-_ইহাদে 
পণ্চাৎ আবার আত্মার স্বরূপ নির্ণয় বরা আবশ্যক, ইহা পুৰর্ব প্রকর 
যোগ্য রীতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের বিচার করিবার তিন শাস্ত্র আছে । প্র 
এবং দ্বতাঁয় কাঁপিলসাংখাশাদ্র ; কিন্তু এই দুই শাদ্রের সিন্ধান্ত অপূর্ণ দ্থির করিয়া 
বেদান্তণাল্য ব্রহ্মন্বর্‌পের নির্ণয় তৃতীয় রশীততে করিয়াছেন । তাই বেদাস্তের উপপত্তি 
দেখবার পরৃব্ষে, ন্যায় ও সাংখ্যের [সিদ্ধান্ত ি। তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক ৷ 
বাদরায়ণাচার্যে যর বেদাস্তসাত্রে এই পদ্ধাতই স্বাঁকৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় 
ও সাংখোর মতকে খণ্ডন করা হইয়াছে । এই বিষয়ের বিস্তুত বিবরণ এখানে কাঁরতে 
না পারলেও ভগবদগীতার রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক ততটুকু এ বিষয়ের 
উল্লেখ এই প্রকরণে ও পরবন্তা প্রকরণে আম স্পত্টরূপে করিয়াছি । নৈয়ারক [সিন্ধান্ত 
অপেক্ষা সাংখ্য সিদ্ধান্তের আঁধক গুরুত্ব আছে । কারণ, কোন শিষ্ট ও প্রমূখ বেদান্ত 
কাণাদ-ন্যায়মত স্বীকার না কারলেও কাঁপলসাংখ্যশাস্তের অনেক সিদ্ধান্ত মন্‌-আঁদ 
স্মৃত-গ্রন্থে এবং গীঁতাতেও সান্নাবপ্ট হইয়াছে । এই কথা বাদরায়ণাচার্য7ও বাঁলয়াছেন 
(বে. সু. ২. ১. ১২ ও ২. ২. ১৭)। তাই প্রথমেই পাঠকের সাংখ্যাসম্ধান্ত জানা 
আবশ্যক ৷ তথাঁপ সাংখাশাস্তের অনেক 'সিম্ধান্ত বেদান্ত নিঃসন্দেহে পাওয়া গেলেও 
সাংখ্য ও বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্ত পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা পাঠক যেন বিদ্মৃত না 
হযা | এখানে এক প্রশ্ন উপাস্থিত হয় এই যে, বেদান্ত ও সাংখ্যের যে সিদ্ধান্ত সাধারণ, 
তাহা প্রথমে কে,আব*কার করে__বেদাল্ত না সাংখ্য 2 কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভার 
বিচারে প্রবেশ করা আবশ্যক নহে । এই প্রশ্নের উত্তর তিন প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে ॥ 
প্রথম এই যে, (বেদান্ত ) ও সাংখা, ইহাদের বৃদ্ধ দুই বৈশান্র ভাইয়ের মতো 
এক সঙ্গেই হওয়ায়, উপানষদের যে সিদ্ধান্ত সাংখ্য মতের অনুরূপ দৃণ্ট হয়, তাহ 
উপনিষংকারেরা স্বতন্ত্র রীতিতে অন্বেষণ করিয়া বাঁহর করিয়াছেন । দ্বিতীয় এই যে, 
বেদান্তী কখনও কোন টিসদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্ত হইতে লইয়া সেগহালকে বেদান্তের অনুকূল 
স্বরূপ প্রদান কাঁরয়াছেন ৷ তৃতীয় এই যে, কাঁপলচার্য আপন মত অন:সারৈ প্রাচীন 
বেদান্তের 'সম্ধান্তেই কতক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া সাংখ্যশাদ্ রচনা 
করিয়াছেন । এই [তনাট মতের মধ্যে তৃতীয় মতই অধিক ব*বাস্য বলিয়া মনে হয়; কারণ 
বৈদান্ত ও সাংখ্য উভয়ই খুব প্রাচীন হইলেও তাহাদের মধ্যে বেদান্ত বা উপানষত সাংখ্য 
অপেক্ষাও আঁধক প্রাচীন ( শ্রোত )। সে যাহাই হোক, প্রথমে ন্যায় ও সাংখ্যের 1সম্ধান্ত- 
গ্যীলর সাঁহত আমাদের ভালর্‌প পাঁরচয় হইলে, বেদান্তের__বশেষত গাতান্তর্গত 


__ + কাত ও পরে উভয়কে অনাদি বলিয়া জান’ । 


৯ 


১৩০ গাঁতারহস্য অথবা বদ্ যোগশাস্ত 


বেদান্তের_তত্তু-সকল শাঁঘই আমাদের উপলব্ধি হইবে । এই জনা, ক্ষরাক্ষর জগতের 
রচনা সম্বন্ধে এই দ.ই স্মান্ত শান্তের ক মত, প্রথমে তাহার বিচার করব । 
কোনো 'বিবাক্ষত কিংবা গৃহণত বিষয় হইতে তকে'র দ্বারা কোন অন,মান কেমন 
করিয়া বাহর করিতে হইবে ; এবং এই অনুমানগুলির মধ্যে কোনটি সতা ও কোনটি 
ভ্রান্ত, ইহা কি প্রকারে নিণ'য় করা যাইবে, ন্যায়শাপ্রের ইহাই উপযুক্ত বিষয় এইর্‌প 
মনে বরেন, কিন্তু; তাহা ঠিক নহে । অনংমানাদি প্রমাণথণ্ড নায়শাস্মের এক ভাগ সত্য, 
বিশু ইহা তাহার মুখ্য বিষয় নহে; প্রমাণসমুহের আতীরন্ত, জগতের অধ্তর্ভুপ্ত অনেক 
এঞ্ক,রর, অর্থীত প্রমেয় পদার্থে'র শ্রেণাঁবন্ধন বা বগশীকরণ কারিয়া, নিম্ন বর্গ হইতে উচ্চতর 
বর্গে' আরোহণ কাঁরতে কাঁরতে, সংণ্ট্র অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের মূল বর্গ কিংবা পদার্থ 
কত, তাহাৰের গুণধ্ম্ম কি, তাহা হইতে পরে অন্য পদার্থের উৎপ'ত্ত কেমন কাঁরয়া হয় 
এবং এই বিষয়ে ক প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও বিচার ন্যায়শাস্রে 
করা হইয়াছে । ইহাই বলা উচিত যে, শুধু অনুমানখন্ডের বিচার করিবার জন্য নহে 
বরণ উদ প্রশ্নদম্হের বিচার করিবার জনাই নযায়শাস্ত রাত হইয়াছে । কণাদকৃত ন্যায়- 
সূত্রের আরম্ভ ও পরবন্ত রচনাও এইপ্রকার। কণাদের অনংযায়খীদগকে কাণাদ বলা 
যায়। ইহাদের মত এই যে গরমাণ,ই জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাণ,র 
বযাখ)া ও পাশ্চাত্য আধভৌতিকশাপ্তকারাদগের পরমাণু ব্যাখ্যা এবই প্রকার। যে 
কোন পদাখে'র বিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হইতে পারে না তখন 
তাহাকে ( পরম“অণ;) পরমাণু বলে। এই পরমাণু ফেমন-যেমন এবন্ত হয়, তেমানি- 
তেমনি সংযোগের কারণ তাহাদের মধ্যে নূতন নূতন গুণ উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ হইয়া দাঁড়ায় । মন ও আত্মারও পরমাণু আছে ; এবং উহা একত্র হইলেই চৈতন্য 
হয়। পাথবাঁ, জল, তেজ ও বায়, ইহাদের পরমাণু স্বভাবতই পথক পুথক বা ভিন্ন 
ভিন্ন॥ পরীথবাঁর মূল পরমাপৃতে চার প্রকার গুণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ), জলের 
পরমাণুতে তিন গুণ, তেজের পরমাণুতে দুই গুণ, এবং বায়্‌'র পরমাণুতে একট 
গণ আছে। এইরুপ সমন্ত জগৎ প্রথম হইতেই সংক্ষয় ও নিত্য পরমাণুর « 
পারপর্ণ'। পরমাণ্দ ব্যতাঁত জগতের অন্য কোন মূল কারণ নাই । সক্ষ্ন ও নিত্য 
পরমাণ্গণের পরস্পরসংযোগ যখন ‘আরম্ভ’ হয়, তখন সৃষ্টির অন্তর্গত ব্যক্ত পদাৰ্থ 
সকল রচিত হইতে থাকে। ব্যন্ত সৃষ্টির উৎপত্তি সন্বন্ধে নৈয়াযিক-প্রতিপাদিত এই 
বঞ্পনার পারিভাষিক সংজ্ঞা--“আরম্ভ-বাদ" । কোনো নৈয়াঁরক ইহা ছাড়াইয়া কখনো 
বান না। এক জনের সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে যে, মরণসময়ে ঈশ্বরের নাম 
লইতে বালিলে তানি দ্রীৎকার করিয়া উঠিলেন, “পাঁলবঃ ! পাঁলবঃ1 প্রমাণ: 
পপরমাণ্‌ঃ ! পরমাণুঃ ॥ 
নিমিন্তকারণ ঈ*বর ৷ 
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উতক্কা 


পান্ডাতা বেশেডাঞ্টানের পরমাণ্বাদকে ডা্বন নামক প্রাসম্ধ সযষ্টশাস্রজ্ঞের উৎক্রান্তিবাদ 
যেরংপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, স্ইেরূপ আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে সা 
গানের মতকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়াছিল । মূল পরমাণ্‌তে গাঁত ?ির্‌পে অ 
লতে পারে না। তদ্বাতীত, বৃক্ষ-পশবম, দি সচেত 
'দিগের পর-পর উচ্চতর পদবী কি করিয়া হইল এবং অচেতনে সচেতনত্ব কি কারিয়া 
এ সবল ব্থিয়েও তাহারা যথোচিত নির্ণয় করিতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে উনবিংশ 
তে লামা ও ডাঁব'ন এবং আমাদের দেশে পুরাকালে কাঁপল মনি এই 
কাঁরয়াছেন ॥ একই ম.লপদাথের গুণসন.হের বিকাশ হইয়া জগতের সমন্ত রচনা হইয়াছে, 
এই দুই মতের ইহাই তাংপযণ । সেইঞনা প্রথমে হিন্দযস্থানে এবং সমন্ত পাশ্চাতাদেশেও 
পরমাণ;বান্রে উপর [বিশ্বাস দাঁড়ায় নাই । এখন তো আধ্বানক পদার্থ শাস্দজ্ঞেরা সিপ্ধ 
করিয়াছেন যে, পরমাণ7 আবিভাজা নহে । আজকাল ফের্‌প সৃষ্টির অনেক পদার্থের 
প্‌থক্‌করণ ও পরীক্ষণ করিয়া অনেক সংষ্টিশাস্বের প্রমাণ অনুসারে পরমাণ্বাদ বা 
উৎকাস্তধাদ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, পূত্বে সেরূপ অবস্থা ছিল না। সুষ্টির অন্্গত 
পনাথে'র উপর নত ন্‌তন ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা প্রয়োগ কাঁরয়া দেখা, কিংবা তাহা- 
দিগকে অনেক প্রকারে পথত কাঁরয়া তাহাদের গুণধর নিপ্ধণরণ করা কিংবা সজাব 
জগতের প্রাচীন ও নন অনেক প্রাণাীদিগের শারীরক অবয়বসমুহের একত্র তুলনা করা, 
ইত্যাঁদ আধভোতকশাস্বের অব্বাচীন য্যান্ত কণাদের কিংবা কাঁপলের উপলব্ধ ছিল 
না । তাঁহনের দাপ্টর সম্মুখে সেই সময় যে সকল সামগ্রী ছিল তাহা হইতেই তাঁহারা 
আপন সিদ্ধান্ত বাঁহর করিয়াছিলেন । তথাপি আশ্চযেণর বিষয় যে, সৃষ্টির অভিবুদ্ধি 
ও তাহার সংগঠন কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখাশাস্ত্কারগণ কর্তুক প্রদত্ত 
তাতিক [সম্ধান্তে এবং অব্ব/চীন আধিভৌ[তিক শান্তের তাত্তিক সিবান্তে আধক প্রচেদ 
নাই সষ্টিশাস্তের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত এই মতের আখিভৌতিক উপপা্তর বর্ণনা 
বর্তমানকালে অধিক নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে করা যাইতে পারে, এবং আধিভোতিক জ্ঞানের 
ব্াদ্ঘর দরুন ব্যবহারিক দষ্টিতেও মনুযোর অনেক লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ‘একই অবাস্ত প্রকৃতি হইতে নানাবিধ ব্যস্ত সৃষ্ট ক কারা হইল’ এই 
বিষয়ে অন্বাচীন আধিভো তিক শাস্ত্রকারও কাঁপল অপেক্ষা বেশ’ কিছ:ই বালতে পারেন 
নাই । ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ কারবার জন্যই পরে আমি কপিলের সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে সঙ্গেই তুলনা কারবার অপিপ্রায়ে স্থানে স্থানে হেকেলের সিষ্ধাম্তগৃলিরও সাক্ষেপপে 
বনি করিয়া । হেকেল নিজ প্রদ্থেস্পন্ট লিখিয়া দিরাছেন যে. তান এই সিধান্ত নৃতন 
বাহির করেন নাই ; ভাবিনি, স্পেন প্রীত তৎপর আধভোতিক পণ্ডিভাদগের 
দের প্রমাণ অনন্সারেই নিজের হু প্রাতপাদন করিয়াছেন। তথাপি সিদ্ধান্ত 
যথাযথ নিরমান;সারে লিখিয়া সর্বপ্রথম তিনি এই সকল একল্র জুড়িয়া “ 
রহস্য” * নামক গ্রন্থে সেগ:লিকে একত্র করিয়া সরল প্রণালীতে বিবৃত করিয়াছেন ॥ 
পয সংবিধার জনা হেকেলকেই আধিভৌতিক তব্্রদগের প্রধান মানিয়া তাঁহারই 
২ প্রকরণে ও পরবর্তী প্রকরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি । এই উল্লেখ খুবই 
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যে সংক্ষ, তাহা আর বালয়া দিতে হইবে না। কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই সকল 
সিদ্ধান্তের অধিক বিচার বরা যাইতে পারে না॥ যাহারা এই সম্বন্ধে সাবস্তার জানতে 
চাহেন তাঁহাদের স্পন্সর, ভার্ব'ন, হেবেল প্রভীতির ম€লগ্রন্থ অবলোকন করা আবশাক | 

কাপিলসাংখ্যশাস্তের বিচার করিবার পুষে, ‘সাংখ্য’ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন দ:ইাটি অর্থ 
আছে তাহা এখানে বলা আবশ্যক। প্রথম অর্থ কাপলাচার্ধাপ্রাতপাদিত সাংখাশাস্ত । 
তাহাই এই প্রকরণে এবং ভগবদগণতাতেও একবার (গাঁ. ১৮. ১৩) উল্লেখ বরা 
হইয়াছে। কিন্তু, এই বিশিষ্ট অর্থ বাতণঁত সর্প্রকারের তত্বজ্ঞানেরও সাধারণত এই 
নামই দিবার রাত আছে; এবং এই ‘সাংখ্য’ শব্দে বেদান্তশাচ্তেরও সমাবেশ হয়। 'সাংখা- 
নিষ্ঠা” কিংবা 'সাংখাযোগ" শব্দে, ‘সাংখ্য’ শব্দের এই সাধারণ অর্থই ববাক্ষিত হইয়া 
থাকে । এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানী পুরুযাদগকেও ভগ্গবদগীতাতে যেখানে ( গাঁ. ২. 
৩৯ 7 ৩. ৩ 7 ৫, 8, & ও ১৩. ১9) ‘সাংখ্য’ বলা হইয়াছে, সেই স্থানে ‘সাংখ্য’ শব্দের অর্থ 
কেবল কাপলসাংখ্যমাগণই নহে ; বরণ্ড উহাতে আত্বানাাবচারের দ্বারা সম্ন্যাসপূর্বক 
রহ্মজ্ঞানেতেই যাহারা নিমগ্ন থাকে সেই সকল বৈদাক্তিকেরও সমন্ত(কম্মের সমাবেশ করা 
হইয়া থাকে । শন্দশাপ্রজ্ঞাদগের মত এই যে, ‘সাংখ্য’ শব্দ ‘সংখখ্যা’ ধাতু হইতে বাহির 
হওয়া প্রযুক্ত তাহার প্রথম অর্থ 'গণনাকারণ' ; এবং কাঁপলশাদ্বের মূলতত্তর গণনায় 
শণ্চাবংশাঁত হওয়াতেই এ 'গণনাকারী'র অর্থে এই বাঁশষ্ট ‘সাংখ্য’ নাম দেওয়া হইয়াছে ; 
তাহার পর আবার ‘সাংখ্য’ অর্থাৎ সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার তত্তবজ্ঞান__এই ব্যাপক 
অর্থ" দাঁড়াইয়া গিয়াছে__এইর্‌প *ব্দশাস্ত সমহের মত। তাই, কাঁপলাঁভক্ষুকে ‘সাংখ্য’ 
বলবার রাত প্রথমে দাঁড়াইয়া গেলে, পরে বেদান্তী সন্ন্যাসীকেও এ নাম দেওয়া হইয়া 
থাকিবে ইহাই কারণ মনে হয় । যাহাই হোক, সাংখ্য শব্দের এই অর্থ'ভেদ প্রযুক্ত পাছে 
গোলযোগ হয় এইজন্য ইচ্ছা করিয়াই আম এই প্রকরণের “কাঁপলসাংখাশাদ্তর" এই 
লম্বাচৌড়া নাম দিয়াছি। কাণাদ ন্যায়শাদ্তের ন্যায় এই কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রেরও সাত্র 
আছে। বিদ্তু গৌঁড়পাদ বা শারারকভাষ্যকার শ্রীশঞ্করাচার্য এই সকল সত্র আপন 
গ্রন্থের প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া এ সকল সর প্রাচীন না হইতে পারে 
এইরূপ অনেক বিদ্বান: লোকের মত। ঈশ্বরকৃষণের সাংখ্যকারকা তদপেক্ষ। প্রাচীন 
বাঁলয়া তাঁহারা মনে করেন এবং তাহার উপর শঞ্করাচার্যের গুরু গৌঁড়পাদ ভাষ্য 
'লিখিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যে এই কারিকা হইতেও অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে । ৫৭০ 
খণ্টাব্দের পে নায় ভাষায় অনুদিত উত্ত গ্রন্থের ভাষান্তর অধানাপাওয়া গিয়াছে ।* 
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ঈশ্বরকৃষের সমকালীন প্রতিপক্ষ ছিলেন ; এই ৫ Ee 
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কাঁপলসাংখাশাস্ত্র িংবা ক্ষরাক্ষরবিচার ১৩৩ 


শীনজের কারিকার শেষভাগে বাঁলিয়াছেন॥ এই যাণ্টতন্ত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। 
তাই এই কারিকার আধারেই কাঁপল সাংখাশাপ্ত্ের মূল সিন্ধান্তগ্াল আমি এখানে 
আলোচনা করিয়াছি । মহাভারতে কয়েক অধ্যায়ে সাংখ্যমতের নিরূপণ করা হইয়াছে ॥ 
কিন্তু তাহাতে বৈদান্তকমতের মিশ্রণ থাকার শুদ্ধ কাঁপল সাংখ্যমতটি {ক তাহা চির 
করিবার জন্য অন্য গ্রন্থও দেখা আবশ্যক হয় । এই কার্যে উক্ত সাংখাকারকা অপেক্ষা 
অধিকতর প্রাচশন অন্য গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। “সিদ্ধানাং কাঁপলো মনানঃ" ( গাঁ, 
১০. ২৬) সিদ্ধ দগের মধ্যে কপিল ম্যান আমি-ভগবান গাতায় যে এইর:প বাঁলয়াছেন 
তাহা হইতে কাঁপলের যোগ্যতা সিদ্ধ হইতেছে। তথাপি কাঁপল ঝাঁষ কোথায় এবং 
কখন: আঁবভূত হইয়াছিলেন তাহার ঠিকানা নাই । শাস্তিপশ্বে'র একন্থলে (৩৪০-৬৭) 
উল্লেখ আছে যে, সনংৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনৎসুজাত, সন, সনাতন এবং কাঁপল-_ 
বরদ্দদেবের এই সাত মানসপূত্র । জান্মবামান্রই তাহাদের জ্ঞান হইয়াছিল । আর এক 
স্থানে ( শাং ২১৮ ) কাঁপল-শিষ্য আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ জনককে সাংখাশাস্বের উপদেশ 
'দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। সেইরূপ আবার শান্তিপশ্বে ( ৩০১. ১০৮. ১০৯ ) 
ভাঁণ্ম বলিয়াছেন যে, সাংখ্যেরা সষ্টিরচনা সম্বন্ধে যে জ্ঞান এক সময় প্রবার্তত 
করিয়াছেন, তাহাই “পঢুরাণে, ইতিহাসে, অর্থশাপ্র প্রভৃতি সব্ব্ছানে” দৌখতে পারা 
যায় । আধক কি, “জ্ঞানং চ লোকে যাঁদহান্তি কিগৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন:”__ এই 
জগতের সমন্ত জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে । পাশ্চাত্য গ্রন্থকার অধুনা 
সকল স্থলে উৎকান্তবাদের [কিরূপ উপযোগ করিতেছেন তাহার প্রাত লক্ষ্য কাঁরলে 
উৎক্লা্মিশাস্ত্রে অনুরুপ আমাদের প্রাচীন সাংখাশাস্বেরও ন্যনাধিক অংশ এদেশবানী 
সকলেই যে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা িছুই আশ্চর্য মনে হইবে না। 'গ.রুত্থাকর্ষণ', 
জগত্রচনার 'উৎকান্ততত্ব' * বা ব্রক্মাত্মেক্যয এই রকমের উচ্চ কল্পনা শত শত বৎসরেই 
কোন এক মহাত্রার মনে উদয় হইয়া থাকে । তাই, সে সময়ে যে সাধারণ সিদ্ধান্ত বা 
ব্যাপক তন্তর সমাজে প্রগালত থাকে, তাহারই উপর ভাত্বস্থাপন কাঁরয়া কোন গ্রন্থের 
তন প্রাতপাদন কারবার রীতি সাধারণত সব্ব‘দেশের গ্রন্থেই দৌখতে পাওয়া যায় । 

সে যাক; কাঁপলসাংখ্যশাস্তের অভ্যাস আজকাল প্রায় লুপ্ত হওয়াপ্রযুন্ত এই 
প্রস্তাবনা করা আবশ্যক হইয়াছে । এক্ষণে কাঁপল সাংখ্যশাস্রের মৃখ্য সিদ্ধান্তগ্‌লি কি 
তাহা দেখা যাক: । সাংখ্যশাস্ত্ৰের প্রথম [সিদ্ধান্ত এই যে, এই জগতে ন্‌তেন কিছুই 
উৎপন্ন হয় না, কারণ, শুন্য অর্থাৎ যাহা পুব্বে ছিলই না তাহা হইতে শূন্য ছাড়া 
অন্য কিছুই নিচ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, উৎপন্ন বস্তুতে অর্থাৎ কার্যেয যে গুণ 
দৃ্টগোচর হয় তাহা, যাহা হইতে উত্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াঁছুল তাহাতে এমথণৎ কারণে 
সংক্ষ্ আকারে অবণ)ই ছিল, ইহা সব্ব'দাই মনে রাখতে হইবে (সাং, কা, ৯)। বৌদ্ধ 
"ও কাণাদাদগের মতে, এক পদার্থের নাশ হইয়া তাহা হইতে অন্য নূতন পদার্থ প্রস্তুত 
হয়; উদাহরণ যথা--বাঁজের নাশ হইয়া তাহা হইতে অঞ্কুর এবং অক্ষুরের নাশ হইয়া 


তাহা হইতে বক ইত্যাদি হয় । কিন্তু সাংখ্যশাস্তী ও বেদান্রিগণ এ মত স্বীকার করেন 


tion 119০৮ এই অর্থে আজকাল প্রচলিত হওয়া প্রয্স্ত আমি 
'উংক্রান্তি' এই শব্দের অথ সংস্কৃত ভাষায় “মরণ' । তাই উৎক্ান্ত- 
গণোৎকর্থ কিংবা গ:ণপারিণাম প্রীত সাংখাাদগের শব্দের উপযোগ 


৯৩৪ গাঁতারহস্য অথবা ব্ম্ম যোগশাস্র 
না ॥ তাঁহারা প্রতিপান্ন বরেন যে, বৃক্ষের বাঁজে যে দ্ধ আছে তাহা বিলণ্ট না হইয়া 
তাহাই ভ্‌মি হইতে ও বায়: হইতে অন্য দ্রব্য আকষ'ণ করিয়া লওয়া প্রযৃস্ত বাঁজ অ'্কুরের ] 
নুতন রূপ বা অবস্থা প্রাপ্ত হয় (কেস, শাং ভা, ২. ১. ২৮)। সেইর্‌প কাঠ 
জবলিলে তাহাদই ছাই, ধোঁয়া ইত্যাৰি রূপান্থর হয় ; কাঠের মুল দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া ধুম 
নামক কোন নুতন পদার্থ উৎপন হয় না ॥ ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ( ছাং, ৬- 
৯. ২) যে, “কথমসতঃ সঙ্জায়েত"__যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কি প্রকারে 
উৎপন্ন হইবে ? জগতের মূল কারণের প্রতি ‘অসং' শব্দের উপযোগ কখনো কখনো 
উপনিষদে করা হইয়াছে ( ছাং, ৩. ১৯. ১; তৈ. ২.৭. ১); কিন্তু এখানে অসং 
শব্দের অর্থ “অভাবসনাই' নহে £ বেদাঞ্জুত্রে শহ্থিরাঁকৃত হইয়াছে যে, (বেস, ২. ১. 
১৪, ১৭) কেবল নাহরুপঃজুক বাস্ত স্বরূপের বা অবস্থার অভাবই বিবাক্ষত । দৃশ্ধ 
হইতেই দয হয়, জল হইতে হয় নাঃ তিল হইতে বাহির হয়. কলকা হইতে 
বাহিত হয় না, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেও এই সিন্ধান্ত প্রকাশ পাইতেছে 
কারণে যে গুণ নাই সেই গুণ 'কাষে?' স্বতন্ন্রভাবে উৎপন্ন হর ইহা বাঁদ স্বীকার করা 
বায়, তবে জল হইতে দাঁধ কেন হয় না, ইহার কারণ আমি বলিতে পারি না। 
সার কথা_যাহা মলেতেই নাই তাহা হইতে, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে তাহা উৎপন্ন 
হইতে পারে না। তাই, যে কোন কার্য ধর না কেন, তাহার বর্তমান দ্রব্যাংশ ও গুণ 
মুল কারণেও কোন-না-কোন আকারে থাকা চাই, সাংখোরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এই নষ্ধান্তেরই নাম 'সৎকার্যাবাদ' ৷ অব্বাচীন পদাৎণবজ্ঞানশাগ্তগরাও এই সিদ্ধান্ত 
খংশজয্া বাহির করিরাছেন যে, পনা্থ সমহের জড়তা ও কম্ন'শত্তি উভয়ই চিরস্থায়ী ; 
কোন পদার্থের যতই রূপান্তর হোক না কেন, শেষে সৃষ্টির সমগ্র দরব্যাংশের ও কম্ম- 
শির মোট পরিমাণ নিয়ত সমানই থাকে ॥ উদাহরণ যঞ্া--দাঁপ জরলয়া তৈল বিনষ্ট 
হইতেছে মনে হইলেও আসলে তৈলের প্রমাণ, মোটেই বিন'ট হর না। কাজল, ধোঁয়া 
বা অনয সক্ষ দব্যের আকারে এ পরমাণুর আশ্তিত্ব থাকে ॥ এই লক্ষ দবাসকল একত্র 
কারা ওজন করিলে তাহা এবং তৈল পডড়িবার সময় তাহার সহিত 'নিশ্রত বায়ূশ্থিত 
পদার্থ এই দুইয়ের ওজন সমান হইয়া থাকে ॥ এক্ষণে ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে যে, এই 
নিয়ন কন্মশান্তিসৎ্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক 
পদার্থ'বিদ্যাশান্তের এবং সাংখোর সিদ্ধান্ত দেখিতে এক হইলেও সাংখাগণের সিদ্ধান্ত 
এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপত্তি বিষয়ে অথাৎ কেবল কাবাকারণভাবেরই স্বগ্ধে 
উপযুক্ত । কিন্তু অঙ্ধ্বাচণীন পদাথণবজ্ঞানশাস্তের সিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক ব্যাপক ॥ 
“কার্যোর' ঝোন গুণই “কারণ'-বাহিভ্তত গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না ; শু 
তাহাই নহে, যখন কারণ কার স্বরণ প্রাপ্ত হয়, তথন নেই কার্যে'র দ্রব্যাংশ ও 
য় একটুও নাশ হয় না ; পদাথে'র বিভিন্ন অবস্থার দুব্যাং ও বম্মশান্তর মোট 
বাড়েও না কমেও না। এই বিষয় প্রতাক্ষ পরণক্ষার 


ভগবদগাঁতার "নাসতো 
আসিতে পারে না--ইত্যাদি 
২.৯৬), তাহা সংকাযণবাদের, 


সপ ও, ০৯ তাত পাক এ 


বিদ্যতে ভাবঃ”--যাহা মূলেই নাই তাহার কখন অশ্তিত্ 


কাঁপলসাংখ্যশাল্ত্ কিংবা ক্ষরাক্ষরাঁবচার ১৩ 


মতো দেখতে হইলেও, কেবল কাষণকারণাত্মক সংকার্ধ্যবাদ অপেক্ষা অব্বণভীন পগার্থ- 
শিজ্ঞানশাগ্তের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার সাদৃশ্য অধিক । উপরে প্রদ 
উপনিষদের বচনেরও ইহাই ভাবার্থ। সার কথা-_সংকার্যাবাদের সিদ্ধান্ত 
জ্বীকার করেন ॥ কিঙ্গয অদ্বৈত বেদান্ত্রশাস্তের মত এই যে, এই সিদ্ধান্ত 
বারে একটুও প্রযুক্ত হইতে পারে না, এবং নিগর্যণ হইতে সগৃণে 
দেখায় তাহার উপপাতি অনা প্রকারে লাগাইতে হইবে ॥ এই বেদান্ত 
অধ্যাত্প্রকরণে বিস্তৃতভাবে করা যাইবে । আপাতত সাংখামতবাদের ঢে 
পর্য্যন্ত; তাহারই বিচার করা কর্তব্য হওয়ায় সংকাধবাদের সিদ্ধান্ত 
ক্ষরাক্ষরখাস্তে সাংখ্যেরা তাহার কিরুপ উপযোগ করিয়াছেন তাহার বিচ 

সাংখ্যনতান:সারে সংকার্ধাবাদ সিদ্ধ হইলে পর, এই মতাঁট আপনা-আপাঁ 
হইয়া যায় যে, দশা জগতের উৎপাত্বির পৃব্র কোন পদার্থই ছিল না, উহা শ 
উৎপন্ন হইয়াছে । কারণ, শন্য অর্থে__'যাহা কিছুই নাই’ বৃকায় ; এবং যাহা 
তাহা হইতে “যাহা আঁন্তত্বে আছে’ তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে লা! 
স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, জগৎ কোন-না-কোন পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপল হইয়াছে ; 
এবং এক্ষণে জগতের যে গুণ দেখিতে পাই তাহাই এই মূল পদার্থেও অবশা থাকা চাই ॥ 
এক্ষণে জগতের দিকে চাহিয়া দোঁখলে বৃক্ষ, পশু. মনুষ্য, পাথর, সোনা, রূপা, হটরা 
জল, বায় প্রভূত অনেক পদার্থ আমাদের হীন্দিয়গোচর হয় ॥ এবং এই স রুপ ও 
গণও বিভিন্ন । সাংখাদিশের [পাধান্ত এই যে, এই বিভিন্নতা বা নানাত্ব আ 
মূল পদার্থে নাই ; মূলে সমস্ত পদার্থের মুলবস্তু একই । অব্ব1চান রসায়নশাস্তজ্ঞগণ 
{বাভিন্ন দ্রবোর পৃথককরণ করিয়া প্রথমে বাষাট্র (৬২) মুল তত্ব বাঁহর কারয়াছিলেন ; 
কিন্তু এখন পাশ্চাত্য পদার্থ শাস্তবেন্তারাও স্থির কারয়াছেন যে, এই ৬২ ম্‌ স্ানল্ 
বা স্বয়ং সিদ্ধ নহে, কিন্তু এই সকলের মূলে একটি কোন পদার্থ আছে এব দার্থ 
হইতেই সর্থা, চন্দ, তারকা, পথৰ! প্রভাত সমন্ত সুষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে । সেই কারণে 
এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত স্বক্ধে অধিক বিচার আলোচনা আবশ্যক নাই । জগতের সমস্ত 
পদার্থের এই যে মূল বস্তু তাহাকেই সাংখ্যশান্বে “প্রকীত' বলে। প্রকাতর অথ 
‘ম্‌লের' । এই প্রকীত হইতে পরে যে সকল পদাথ উৎপন্ন হয় তাহাকে “বিকৃতি 
অথাৎ মুল বস্তুর বিকার নাম দেওয়া হইয়াছে । 

'কিস্তু সমন্ত পদাথের মধ্যে মুল বস্তু একই হইলেও যাঁদ এই মূল বস্তুর গ্‌ণও একই 
হয়, তবে সংকার্যাবাদ অনুসারে এই একই গুণ হইতে অনেক গুণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব 
নহে । এবং এদিকে যখন এই জগতের পাথর, মাটি, জল, সোন্য ত্য 'ৰভিন্ন পদার্থ' 
দেখি, তখন এ সকলে বিভিন্ন অনেক গ্‌ণ চোখ পড়ে । তাই প্রথমে পা সমৃহের 
গুণ সকল নিরাঁক্ষণ করিয়া সাংখোরা এই গুণসমূহের সত্ব, রজ ও তম এই তিন ভেদ 
বা বর্গ {নিচ্ধারণ কারয়াছেন। কারণ যে কোন পদার্থ ধর না কেন, তাহার শখ, 
নিম্গ'ল কিংবা পর্রণবনথা এবং তার নিকৃণ্টাবস্থা এই দুই ভেদ স্বভাবতই দু্ট- 
গোচর হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই পদার্থের নিক্বণ্ট অবস্থা হইতে পর্ণাবন্থার দিকে 


থা 


উন্নত হইবার পরব দৃ্টিগোচর হয় । ইহাই তৃতীয় অবস্থা । এই তন অবস্থার 


মধ্য শু্থাবচ্ছা বা প্গাবচ্ছাকে সাতুক, নিকৃপ্টাবস্থাকে তামাঁসক ও প্রতন্তক অবস্থাকে 


১৩৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্পযোগ স্তর 


রাজসিক বলা যায় । সাংখাগণ বালয়া থাবেন যে, সত, রজ ও তম এই [তন গুণ সমন্ত 
পদার্থের মূলবগ্তুরও অর্থাৎ প্রকৃতিতে গ্রারণ্ভ হইতেই আছে ॥ আঁধক কি, এই তিন 
গুণকেই প্রকাত বলিলে অন:চিত হইবে না । এই তিন গণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল 
আরছ্ভে একইর্‌প থাকায় প্রথম প্রথম এই প্রকৃতি সামযাবস্থায় থাকে । এই সাম্যাবন্থা 
জগতের আরম্ভে ছিল, এবং জগতের জয় হইলে প্ব্্বার হইবে। সাম্যাবস্থাতে 
কোন নড়াচড়া নাই, যাহা কছ; সমন্ত ভষ্ধ থাকে । কিন্তু যখন এই তিন গুণ কম বেশী 
হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রবত্তযাত্মক রজোগুণের দরূণ, মূল প্রকৃতি হইতে 'বাভন 
পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এখন এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 
সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকিলে তাহার মধোঁ নযানাধিক্য 
কিরংপে উৎপন্ন হইল ? সাংখোরা তাহার উত্তরে বলেন যে, ইহা প্রকাতর মূল ধর্মই 
(সাং কা. ৩৯) ॥ প্রকৃতি জড় হইলেও, তাহা আপনা-আপনাই সমস্ত ব্যবহার কাঁরতে 
এই তিন গণের মধো সত্বগুণের লক্ষণই জ্ঞান অর্থাৎ জানা এবং তমোগ.ণের 
লক্ষণ অজ্ঞান । রজোগৃণ ভালমন্দ কর্মের প্রবর্তক । এই তিনগুণ কখনই পৃথক; 
পৃথক্‌ থাবিতে পারে না। সকল পদাথে'র সন্ত, রজ ও তম এই তন গুণের চিশ্রণ 
থাকে ; এবং এই মিশ্রণ নিয়তই এই তিনের অন্যোন্য-নযানাধক্য অনুসারে হয় । তাই 
মুলবন্ত; এক হইলেও গুণভেদের দরুণ এক গুল বস্তুরই সোনা, লোহা, মাটি, জল, 
আকাশ, মানবশরাঁর ইত্যাদ অনেক বাভন্ন বিকার হইয়া থাকে । যাহাকে আমরা 
সাত্বিক গুণের পদার্থ বাল, তাহাতে রজ ও তম এই দুই গুণ অপেক্ষা সত্তরের বল বা 
পরিমাণ আঁধক থাকার, সেই পদার্থে সদাবান্থিত রদ ও তম চাপা পড়ে, কাজেই আমাদের 
চোখে পড়ে না। বন্তুৃত সন্তৰ, রজ ও তম এই তিন গুণ অন্য পদার্থে'র ন্যায় সাত্তিবক 
পদা:থ থাকে । নিছক: সন্তবগুণাঁ, নিছক্‌ রজোগ-ণী, কিংবা নিছক: তমোগুণা কোন 
পদার্থই নাই । প্রতোক পদাথে'র তিন গুণ্রেই সংঘর্ষ চলিতে থাকে ; এবং এই সংঘর্ষে 
যে গুণ প্রবল হয় তদনুসারে প্রতোক পদার্থকে সাত্বিক, রাজাঁসক বা তামসিক বলা যায় 
(সাং, কা, ১২; মভা, অন্ব_অনংগীতা__৩৬ ও শাং ৩০৫)। উদাহরণ যথা_ 
নিজের শরারে রঙ্গ ও তম এই দুইয়ের উপর সত্ত্ের প্রাধান্য হইলে আমাদের অন্তঃকরণে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সত্য কি তাহা আমরা জানিতে পার, এবং চিত্তবাত্তি শান্ত হয়। সেই 
সময়ে ইহা ব্যাঝতে হইবে না যে, নিজের রজোগুণ ও তমোগণ একেবারেই থাকে না; 
তবে বিনা, সেগুলি সত্তব্গুণের প্রভাবে দিয়া থাকায় তাহাদের কোন অধিকার দাঁড়াইতে 
পারে না (গাঁ, ১৪. ১০) । সত্তরের বদলে রজোগুণ যাঁদ প্রবল হয় তবে অন্তঃকরণে 
লোভ জাগ্রত’হইয়া আঞ্জণক্ষা বাড়িতে থাকে এবং তাহা আমাকে অনেক কাধে প্রবৃত্ত 
করায়। সেইর্‌প সত্ব ও রজ এই দুইয়ের উপর তমোগুণের প্রাধান্য হইলে নিদ্রা, 
'আলসা, স্ম.তিদরংশ প্রভৃতি দোষ শরীরে উৎপন্ন হয়। তাংপর্যয এই যে, জাগাঁতক 


বলে। ইগতেই সমস্ত 


কাপিলসাংখ্যশাস্ত কিংবা ক্ষরাক্ষর্বিচার ১৩৭ 


সান্যাবস্থার গ্রকাত সাংখাশাস্তে 'অবান্ত' অথাৎ ইীন্দ্রিয়ের অগোচর কাঁথত হইয়াছে ৷ 
এই প্রকাতির সন্ত রজ ও তম এই তন গণের পরস্পর ন্যনাধ কারণে যে অনেক 
পদাৰ্থ আমাদের হীন্দুয়গোচর হয় অর্থ।ৎ যাহা আমরা দোখ, শান, আদ্বাদ, কার, 
'ান্রাণ কার বা স্পর্শ কার, দাংখ্যশাদ্রে তাহাই 'বাস্ত' বলা হইয়াছে। 'বাস্ত 
কগণ্টরূগে আমাদের ইন্দিরগোচর পদার্থ; তাহা আকৃতির দ্বারা, 
চ্বারা বা অন্য কোন যে গণের দ্বারাই বান্ত হউক। বাত্ত পৰাথ 
গাছ পাথর প্রভূত কতবগাাল স্থল, আর মন, বব আকাশ প্রন্থৃত কতকগর্ান 
ইন্দিরগোচর অর্থাৎ বত হইলেও সংক্ষ]। সংক্ষেএর অর্থ এ চুলে ক্ষনদ্ নহে কারণ, 
আকাশ স্ব হইলেও সমস্ত জগং ব্যাপ্ত করিয়া রাহয়াছে। তাই, সকক্ষয অর্থে মলের 
বিপরীত বা বায়; হইতেও অনেক সংক্ষণ এইরূপ বাঁধতে হইবে৷ “সক্ষ ৩ স্থল" 
এই দই শব্ণের দ্বারা যে কোন বন্ত;র শরীর রচনার জ্ঞান হয়; এবং “বান্ত' ও ত্য 
এই দুই শব্দের দ্বারা, উদ্ বন্তর প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে স্ভব বা 
সন্ভব নহে, ইহাই বোধগম্য হর । তাই, দুই বিভিন্ন পদার্থের ( উভয়ই স.ক্ষয হইলেও) 
মধো একটি বান্ত এবং অন্যটি অবান্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা-_বার, সক্ষয 
হইলেও স্পর্শোম্দুর তাহা জানিতে পারে বালিরা তাহাকে বান্ত বাল ; এবং সমস্ত পদাথে র 
মুলবন্ত; বা মলপ্রকীত, বায়: অপেক্ষাও অত্যন্ত সক্ষণ হওয়া প্রথব্ত কোন হান্ররই 
তাহাকে জানিতে পারে না, তাই প্রকৃতিকে আবান্ত বাল। প্রচ্নীত যান কোন হাশ্দুয়েরই 
গোচর না হয়, তবে প্রীত আছে ক না তাহার প্রমাণ ক, এই প্রগ্ন আঁপয়া উপান্থত 
হয়। সাংখোরা এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে, অনেক বান্ধ পনার্থের অবলোকন হইতে 
সংকাবণবাদ অনুসারে এই অনুমান সিদ্ধ হয় যে, এই সকল পদার্থের মূলর্‌প (প্রকৃতি) 
ইীশ্িরসনক্ষ প্রতিভাত না হইলেও সক্ষার্পে তাহার আন্ত অবণ্য থাকাই চাই 
(সাং, কা. ৮) । ব্েদান্তাঁরাও বন্ধের আঁল্ভ বব সিদ্ধ কাঁরবার সময় এই যুস্তিই চ্বাকার 
কাঁরয়াছেন ( কঠ, ৬. ১২, ১৩ উঠার শাঞ্করভাধ। দেখ )। প্রকৃতকে এই প্রকার অতান্ত 
সুক্ষ ও অব্যন্ত স্বীকার করিলে নৈয়ায়িকাদগের পরমাণুবাদ আপনা-আপাঁনই সমূলে 
খাণ্ডত হইয়া যায় ॥ কারণ পরমাণ; অবান্ত ও অসংখ্য হইলেও, প্রতোক পরমাণুর 
প্বতন্ত ব্যক্তি বা অবয়ব হওয়া প্রযুক্ত এই প্রশ্ন আবার বাকী থাকিয়া যায় যে, দুই 
প্রমাণ মধান্থলে কোন্‌ পদার্থ আছে । এইজন্য সাংখ্যশাস্তের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে 
প্রকৃততে পরমাণুরূপ অবয়বভেদ নাই ॥ কিন্ত; উহা সর্বদাই একসংলগ্ন, মধ্যে একটুও 
রাবধান থাকে না, এক-সবান ; অথবা ইহা বলা যায় যে, উহা অবাস্ত ( অর্থাৎ হীন্ড্িয়ের 
'অগোচর ) ও নিরবয়বরুপে নিরন্তর সর্ব পূণ হইয়া রাহয়াঞ্ছ। পরৱঃন্মর বর্ণনা 
করিবার সময় দাসবোধে (দা, ২০. ২. ৩. ) শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী বলেন__ 
'জিকড়ে পহাবে তিকড়ে অপার ৷ 

কোনীকড়ে নাহি পার ॥ 

] এক জিনসী স্বতন্ত্র । দুসরে নাহী ॥ 

অর্থাৎ যে দিকে দোখবে সেই দিকেই অসীন, কৌন দিকেই সীনা নাই। একমাত্র বত; 

3 স্বত্ত, তাঁহাতে দ্বৈত বা অনা কিছ ই নাই॥ সাংখ্াদগের প্রকৃত স-বন্ধেও এই 

না প্রধবন্ত হইতে পারে । 'ত্গ:ণাত্মক প্রকীত অব্যক্ত, স্বয়ম্ভ্‌, ও একই প্রকার ; এবং 


১৩৮ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত 


উহা চারিদিকে নিরন্তর {নিবিড়ভাবে পূণ । আকাশ, বায়; ইত্যাদি ভেদ পরে হইয়াছে 
এবং তাহা সক্ষম হইলেও বাস্ত ; এই সমন্তের মূল প্রকৃতি এইরূপ এবং সৰ্ব্বব্যাপী ও 
অবান্ত। মনে থাকে যেন, বেদান্তীদিগের প্রবন্ধে এবং সাংখাদিগের প্রকৃততে আকাশ 
পাতাল ব্যবধান ॥ কারণ, পরৱন্ম চৈতনারূপ ও নিগুণ॥ কিন্তু প্রকৃতি জড়রূপ ও 
সত্বরজল্ঞমোময় অর্থাৎ সগুণ । এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে করা যাইবে । এক্ষণে 
সাংখ্যাদগের মত কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য । “সঙ্গ ও 'দ্থলল', ‘বান্ত' ও ‘অব্যন্ত', 
ইহাদের এইর্‌প অর্থ কাঁরলে, সৃষ্টির আরষ্ভে প্রত্যেক পদার্থ সক্ষ; ও অব্যন্ত প্রকৃতির 
রূপে থাকে, তাহার পর উহা (স্থল হোক বা সক্ষ্মই হোক: ) বান্ত অথণাৎ ইান্দ্রয- 
গোচর হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে এই বান্তদ্বর্‌পের নাশ হইলে আবার উহা অব্য 
প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া গিয়া অব্যন্ত হইয়া পড়ে, এইরূপ বলিতে হয়। গাঁতাতেও এই 
মত ব্যন্ত হইয়াছে (গা, ২. ২৮ ও ৮.১৮ )। সাংখ্যশাদ্তে এই অব্যক্ত প্রকবাতকে ‘অক্ষর’, 
এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদা্থকে 'ক্ষর' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । এখানে ক্ষর 
অর্থে সম্প্‌৭ নাশ নহে; কেবল বাস্তরুপের নাশই এছ্থলে বিবক্ষিত। প্রধান, 
গুণক্ষোভিণী বহবধানক, প্রসবধার্্মণী, ইত্যাদি প্রকৃতির আরও অনেক নাম আছে। 
স.ষ্টির সমন্ত পদার্থের মুখ্য মল হওরা প্রযুক্তি প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয় । তিগুণের 
সাম্যাবস্থা আপনিই আপনাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে বলিয়া উহাকে গ্‌ণক্ষোভিণস বলে। 
গঢণনয়র্‌পা পদার্থ ভেদের বাঁজ প্রকৃতিতে আছে বিয়া উহাকে বহ.ধানক বলে এবং 
প্রকাত হইতেই সন্ত পদার্থ প্রসতত হয় বা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে প্রসবধান্মণী বলে) 
বেদান্তশাস্তে এই প্রকীতিবেই ‘মায়া’ অর্থাৎ মায়িক অবভাস বলা হইয়াছে । 
সৃষ্টির সমন্ত পদার্খকে 'ব্য্ত' ও “অব্য বা 'ক্ষর' ও অক্ষর' এই দুই বিভাগে 
[বিভন্ত করলে পর দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেন্রজ্ঞ বিচারে কথিত আত্মা, মন, বৃদ্ধি, 
অহগকার ও ইন্দিয়াদ সংখামতে কোন্‌ বিভাগে বা বর্গে' ফেলিতে হইবে। ক্ষেত্র ও 
ইন্দিয়েসমূহ তো, জড়, তাই ব্যন্ত পদার্থে উহাদের সমাবেশ হইতে পারে ; কিন্তু মন 
অহঙ্কার, বৃদ্ধি ও বিশেষত আতা, ইহাদের বিরুপ ব্যবচ্ছা করা যাইবে 2 যুরোপ খণ্ডের 
আধুনিকবালের প্রসিদ্ধ স:ণ্টিশান্তজ্ঞ হেবেল আপন গ্রন্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা, এ সমন্তই শার'রধ্্মণ । উদাহরণ যথা--মন:য্যের মান্তিৎ্ক 
বিগড়াইয়া গেলে তাহার স্মরণশক্তি লোপ পায় এবং সে উন্মাদগ্রন্ভও হর, ইহা আমরা 
দেখিতে পাই ॥ সেইরুপ মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়া মিত্বের কোন অংশ অসাড় 
হইয়া গেলেও সেই অংশের মানসিক শান্ত বিলুপ্ত হয়, এইরংপ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ 
সারবথা এই যে, মন্বোধ্ম'ও মাঞ্ক্কেরই গুণ ; অতএব উহাকে জড়বন্ত; হইতে 
কখনই পৃথক করা যায় না, এবং সেইজন্য মান্তভ্কের সঙ্গে সঙ্গে মনোধর্ম ও আত্মাকেও 
ধ্যাত পদার্থে'র বর্গে ফেলা আবশ্যক এই জড়বাদ মানিয়া লইলে শেষে কেবল অবান্ত 
ও জড় প্রকৃতিই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । কারণ, সমন্তব্যা্ত পদার্থ এই মুল অব্য প্রকাত 
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃতি বাতাঁত জগতের ব্য বা উৎপাদক 
পারে না। তখন তো ইহাই বলিতে হয় যে, মূল প্রকাঁতির শক্তি 
ই চৈতন্য বা আত্মার স্বরুপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সংকারাবাদের 


পি 


কাপিলসাংখ্যশান্ত্ কিংবা ক্ষরাক্ষরা 


ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মনষ্যও এই নিরমান;সারে জীবন নিষ্বণা 
ব্যাতীত আত্মা বলিয়া কোন পৃথক: পদার্থ নাই, কাজেই উহা অ 
নহে | তবে মোক্ষের আবশ্যকতা কি? আমার ইচ্ছানহসারে আ 
এইরূপ প্রত্যেকে যে মনে করে তাহা নিছক ভ্রম । প্রকৃতি ত 
[দিকেই তাহাকে যাইতে হইবে । সারকথা_-৬ শ*করমোরে 
'আরম্ভের ধ:ুপদে যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে বাঁলতে হয় _ 
বিশ্ব সব্ব হে’ তুরু্গ মোঠো প্রাণীনাত কৈদী। 
পদার্থধর্মণিয়া শুষ্খলা ত্যাঁতে' কোণি ন ভেদ । | 
এই সমস্ত বিশ্ব এক বৃহৎ কারাগার, প্রাণমাত্রই কয়েদী এংং পদাথের গ' 
শুঙ্খন-এই শৃঙ্খল কেহ ভাঙ্গিতে পারেনা । ইহাই হেবে 
মতানদারে একমাত্র জড় ও অব্যন্ত প্রকীতই সমস্ত সৃণ্টির মুল হওয়া প্রযু্ত 
আপন মতের নাম দিয়াছেন__“অদ্বৈত' ৷ কিন্তু এই অদ্বৈত জড়ন:লেক অর্থাৎ একমাত্ৰ 
জড়প্রকাতিতেই সমন্ত বিষয়ের সমাবেশ করে বলিয়া আমি উহাকে ছড়াদ্বৈত বা আধি- 
ভৌতিকশাস্্ো দ্বৈত বালব ॥ 
কিন্ত; সাংখ্যশাস্ত্রকারেরা এই জড়াদ্বেত স্ধীকার করেন না । তাহারা বলেন যে, মন 
বদ্ধ ও অহঙ্কার, ইহারা পণ্ভূতাত্বক জড়প্রকাতিরই ধৰ্ম্ম, এবং অবাস্ত প্রক্কাত হইতেই 
বুদ্ধ, অহত্কার প্রভৃতি গুণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। [ার মত এই যে, 
জড় প্রকাত হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না ; শুধু তাহাই নহে, যেমন কোন মনঃুষ্য 
আপন কাঁধের উপর বাঁসতে পারে না, সেইর্‌প প্রকাতির জ্ঞাতা বা দুংটা প্রকীত হইতে 
ভিন্ন না হইলে আম ইহা জানিতেছি, উহা জানতো, এইপ্রকার ভাষাও প্রযুক্ত হইতে 
পারে না॥ এবং জগতের ব্যবহারের প্রতি দুষ্ট করিলে সকলেরই ইহা অনুভুত হয় যে, 
আমি যাহা কিছু জানিতোঁছ বা দেখিতোঁছ, তাহা আমা হইতে ভিন্ন। তাই জ্ঞাতা ও 
জের, দ্ণ্টা ও দণ্টবন্ত; কিংবা প্রকৃতির দষ্টা ও জড়প্রকীত এই দুই পদার্থ ম্রাতই ভিন্ন 
(ভিন্ন মানিতে হর, এইর;প সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন (সাং, কা. ৯৭)। পূব্বপ্রকরণে 
যাহাকে ক্ষেন্রজ্ত [িংবা আত্মা বলা হইয়াছে তাহাই এই দ্রণ্টা, জ্ঞাতা বা উপভোন্তা, এবং 
সাংখ্যশাস্তে পুরুষ" বা ‘জ্ঞ’ ( জ্ঞাতা ) বলা হইয়াছে । এই জ্ঞাতা প্রকৃতি 


মতের সা | 


হইতে ভিন্ন হওয়া প্রযুস্ত স্বভাবতই তাহা সন্ত, রজ ও তম, পুকাঁতর এই তিন গণের 


বাহিরে অর্থাৎ উহা নির্গ-ণ ও আবকারা এবং জানা দেখা বাতীত অন্য কোন কাজ বরে: 
॥ অতএব জগতের যাহা কিছ ভাঙ্গাগড়া চাঁলতেছে তৎসমন্ত একমাত্র প্রকতরই কাজ, 

পে নিণপন্ন হয়। সারকথা-_প্রকত অচেতন, পুরুষ ফচেতন ; প্রকৃতিই সমস্ত 
ম'চেণ্টা করিতেছে, পুরুষ উদাসীন ও অকর্তণ ; প্রকৃতি ভিগৃণাভক, পুরুষ নির্গুণ 5 
অন্ধ, পুরুষ সাক্ষী । এই প্রকারে এই স্যাণ্টর মধ্যে এই দুই ভিন্ন ভিন্ন তত্র 

'ধ, স্বতন্ত্ৰ ও স্বয়ন্ভ্‌, ইহাই সাংখাশাস্ের সিদ্ধান্ত । ইহারই প্রতি লক্ষ্য 

বা ভগবদগাঁতাতে প্রথমে বলা হইয়াছে “প্রকাতং প্ররূবং চৈব 'বদ্ধ্যনাদি উভাবাঁপ” 

প্রকাত ও পুরুষ ইহারা উভয়েই অনাদি (গাঁ, ১৩. ১৯) ; ইহার পরে উহাদের এইরূপ 

| করা হইয়াছে যে, “কার্য্যকারণক্ভ:ত্বে হেতুঃ প্রকতরুচ্যতে”” অর্থাৎ দেহ ও 

[হের ব্যাপার প্রকৃতি করিয়া থাকে ; এবং *“পৃর:হঃ সুখদ;৪খানাং ভোক্ৃত্বে 
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হেতুরচাতে” অর্থাৎ পৃরষ দুখদ:ঃখের উপভোগ কারবার কারণ । গাঁতাতে প্রকৃত 
ও পুরুৰ অনাদি স্বীকৃত হইলেও এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা চাই যে, সাংখ্যদের ন্যায় 
গাঁতাতে এই দুই তত্তর দ্বতন্ত্ কিংবা ক্বর়ণ্ভ্‌ বলিয়া স্বীকৃত নহে । কারণ, গীতাতে 
ভগবান প্রকৃতিকে আপন মায়া বালয়াছেন (গাঁ, ৭, ১৪; ১৪, ৩); এবং পুরুষ- 
সম্বন্ধেও “ননৈবাংশো জাবলোকে” (গাঁ, ১৫. ৭)-উহা আমারই অংশ, এইরূপ 
বালয়াছেন । ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে বে, গাঁতা সাংখাশাস্হকেও ছাড়াইয়া [গয়াছেন । 
কিন্তু,আপাতত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সাংখাণাপ্র পরে কি বাঁলতেছেন তাহাই 
দোঁখব ॥ 

সাংখ্যশান্ত অনুসারে, সূষ্টির সমন্ত পদার্থ তিন বর্গে বিভন্ত॥ প্রথম অব্যন্ত 
( মল প্ৰকৃতি }, শ্বিতাঁ ব্য ( প্রকৃতির বিকার ) এবং তৃতীর পুরুষ অথাৎ জ্ঞ ॥ ফিল্তু 
ইহাদের বশ্য প্রনরকালে ব্যস্ত পরার্থের দ্বরপে নষ্ট হয়; তাই এখন কেবল মূলে 
প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দ,ই তন্তরই বাকা রহিয়া যায় । এই দুই মতলব সাংখ)দিগের 
মতে অনাদি ও গ্বরত্ছু ; তাই সাংখাদিগকে গ্বৈতবাদা (এই দুই ম্‌লতন্ধৰ যাঁহারা 
স্বীকার করেন ) বলা হইয়া থাকে । ই"হারা প্রকৃতি ও পররুুষের বাহিরে ঈশ্বর, কাল, 
স্বভাব বা অন্য কোন মূল ততই মানেন না । * কারণ, সগুণ ঈশ্বর, কাল ও স্বভাব 
এই সমস্ত বান্ধ হওয়া প্রযুন্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ব্য্ত পদার্থের মধোই তাহাদের সমাবেশ 
হইয়া থাকে ; এবং ঈশ্বরকে নিগুণি বাঁলরা মানিলে, সংকার্যযবাদ অনুসারে নিগর্যণ 
মলতক হইতে ত্ৰিগুণাত্মক প্রকৃতি কখনই উৎপন্প হইতে পারে না। তাই তাঁহারা শ্থির 


নি্্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষকে ছাড়িয়া এই সষ্টর ততাঁর কোন মলেতত 


+ উবঃরক একজন পাকা নিরাঁণ্বরবাদী। তিনি নিজের সাংখকারিকার উপসংহারাম্মক [তিন 
আঘাতে বলিয়াছেন বে. মলবিষয়ের উপর ৭০ আধা শ্লোক ছিল। কিন্তু কোলর;ক ও উইলননের 


অনুবাদের সহিত বোদ্বায়ে রা, রা, তুকারাদ-তাতা বে সংগ্কপ্রণ ছা' তাহাতে ম.লাবষয়ের 
উপর কেবল মাত ৬৯ আর্থণা জাছে। এই হেতু ৭০ম আধা কোন:টি, এইরংপ উইলদন: সাহেবের 
সন্দেহ হইল । কিন্তু ও আর্যগাটি না পাওয়ায় তাঁহার সন্দেহের সমাধান হয় নাই । আমার মতে, এই 
0 এপি গোঁড়পাদের বে ভ্তাধা আছে 
তাহা এক আমঠার উপর নহে, দই আধার উপর । এবং এই পদগ্যাল 
আধা রচনা করিলে তাহা [২ না 

কাৱণমাঁশ্বরমেকে বুষক্তি কালং পরে দ্ৰন্াবংবা। 

পচা কথং নিগৃ'পতো বান্ধ কালঃ চ্ৰন্তাবশ্চ ॥ 


কাঁপলসাংখ্যশাস্ত্ কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার 


॥ এই প্রকারে তাঁহারা দই মূলত নির্ধারণ করিলে পর, তাহারা 
নাই ইহ দ্ধ করলেন যে, সেই দুই লতভু হইতে সৃষ্টি কিরপে 
তাঁহারা বলেন যে, নিগর্তণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে না পারলে, 
সংযোগ হইলে, যেমন গর, নিজের বাছুরের জন্য দুধ দেয় কিংবা লৌহ 


মোহবশত ভুলিয়া বা বৃথাভানবশত যে পৰ্যন্ত প্রুষ এই প্রকৃতির কত্ত আপনারই 
কত্তত্ব বলিয়া স্বীকার করে এবং সুখদঃখের জালে আপনাকে যে পর্যাস্ত জড়াইয়া রাখে, 
নে পর্যন্ত কখনো তাহার মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারে না (গাঁ. ৩. ২৭ )। কিন্তু যে সময়ে 
গরুযের জ্ঞান হয় যে, ত্রিগুণাস্মক প্রকাঁত পৃথক এবং আমি পৃথক, সেই সনয়ে সে 
মু হর ( গাঁ, ১৩, ২৯ ৩০; ১৪. ২০) । কারণ বশ্তব্ত পুরুষ কর্ত7ও নহে, বদ্ধও নহে 
মতো দ্বতন্ঘ ও স্বভাবতই কৈবলা-অবন্থাপন্ব বা অকন্তা। যাহা কিছ হয় সে 
মনত প্রতিই খেলা ॥ অধিক কি, মন ও বৃদ্ধিও প্রক্কীতরই বিকার হওয়া প্রযবস্ত বাদ্ধর 
যে যে জ্ঞান হয় তাহাও প্রকৃতির কার্যোরই ফল ॥ এই জ্ঞান তিন প্রকারের__সাতবক, 
রাদাঁসক ও তামাঁসক (গাঁতা। ১৬. ২০-২২)। তন্মধ্যে বৃদ্ধির সাত্বিক জ্ঞান হইলে 


গরুষ জানিতে পারে যে আমি প্রকৃতি হইতে পৃথক ॥ সত্ব, রজঃ ও তম এই গৃশতয় 


ধম, পুরুষের নহে । পুরুষ নিগ্ণ এবং [্িগৃণাত্মক, প্রকীত উহার দর্পণ 

৮ শাং, ২০৪.৬)। এই দর্পণ যখন স্বচ্ছ বা নিম'ল থাকে, অর্থাৎ যখন নিজের 

ই বদ্ধ, যাহা প্রকৃতির বিকার, সাকিক হয়, তখন এই স্বচ্ছ দর্পণে পৃরষ নিজের 
ত স্বরূপে দেখিতে থাকে এবং উহার এই বোধ হয় যে আমি, প্রকৃতি হই্যত ভিন্ন ॥ 
ই এই প্রীত লাষ্জত হইয়া এ পৃরষের সম্মৃখে নৃত্য, খেলা ও জালাবজ্ঞার 
দেয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্র সমস্ত পাশ ও জাল হইতে মত্ত হইয়া 
কৈবল্যপদ প্রাথ হয় । 'কৈবলা' অথণৎ কেবল, একাকী প্রকাতর 

লা থাকা । পৃরষের এই নৈসাগিক বা স্বাভাবিক অবস্থাকেই সাংখাশাস্ঠে 

ন) বলে । এই অবস্থার বিষয়ে সাংখাবাদাঁ এক সুক্ষ ভস্ম উপস্টিত 

॥ ভাহাদের পপ এই যে, পর পরকীতকে ছাড়ে, না প্রীতি প্র্ষকে 

কের নব এই প্রপ্ন, বর অপেক্ষা কনে ভ্যাঙ্জ কিংবা ধনে অপেক্ষা 
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বর বেটে, এইর্‌প ধরণের প্রশ্নের ন্যায় নিরর্থক প্রতাঁত হইবে । কারণ, দুই 
বস্তুর এক বস্তু হইতে অপরটির বিয়োগ হইলে পর কে কাহাকে ছাড়ল ইহা 
দেখার কোন ফল নাই ; উভয়ই পরস্পরকে ছাড়ে, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। 
কিন্তু একটু সক্ষম বিচার করিয়া দেখিলে সাংখাঁদিগের এই প্রশ্ন তাঁহাদের দযাণ্টিতে 
অযোগ্য নহে, এইরূপ উপলাঁৰ্ধ হইবে। সাংখাশাস্ানসারে পুরুষ নিগণ, 
অকর্তণ ও উদাসীন হওয়া প্রযুন্ত তবুদণ্টিতে 'ছাড়া' বা ‘ধরা’ এই দুই ক্রিয়ার 
কতএহ পুরুষে বান্ততে পারে না (গণ, ১৩.৩১, ৩২)। তাই, সাংখাবাদী "স্থির কাঁরয়া- 
ছেন যে, সেই প্রকাতই 'পুরুষ'কে ছাড়িয়া যায়, অর্থাৎ প্রকাতই ‘পুরুষ’ হইতে আপনার 
“মোক্ষসাধন করিয়া লয়, কারণ কর্ত্প্রকাতিরই ধৰ্ম্ম, ( সাং কা, ৬২ ও গাঁ, ১৩. ৩৪) 
সার কথা, পুরুষের মোক্ষ নামে এমন কোন পৃথক অবস্থা নাই যাহা 'পারুষ' বাহির 
হইতে প্রাপ্ত হয় ; কিংবা পুর যের মূল ও স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ভিন্ন কোন অবস্থাই 
নাই॥ ঘাসের উপরকার ছাল হইতে ভিতরকার শাঁস যেরূপ পৃথক কিংবা জলম্ছ মাছ 
যেরূপ জল হইতে পৃথক্‌, সেইরুপ প্রকাত ও পুরুষের সম্বন্ধে। প্রকার গুণের দ্বারা 
মুগ্ধ হইয়া সাধারণ কোন ব্যাস্ত নিজের এই স্বাভাবিক বিভিন্নতা বাঁঝাতে পারে না, 
তাই সংসারচকে নিমগ্ন থাকে । কিন্তু এই ভিন্নতা যে জানিতে পারে সে মান্তই হয়। 
“এই প্রকার পৃরুষকে ‘জ্ঞানী’ বা 'বৃদ্ধ' ও “কৃতকৃত্য” বলে, ইহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে 
{ মভা, শাং ১৯৪.০৮ ; ২৪%. ১১ ও ৩০৬-৩০৮ ) । “এতদ বৃদ্ধা বুদ্ধিমান, স্যাৎ” (গাঁ, 
১৫1২০ ) এই গীঁতাবচনে 'বাপ্ধিমান্‌? শব্দেরও এই অর্থ । অধ্যাভরশাম্তরদৃষ্টিতে মোক্ষের 
প্রকৃত স্বরূপ ইহাই (বেস্‌ শাং ভা, ১. ১.৪) | কিন্তু সাংখা হইতে অদ্বৈত 


বেদান্তের বিশেষ উা্ত এই যে, পুরুষ দ্বভাবত কৈবলা অবস্থায় আছে এইরূপ কারণ না 
দিয়া, আত্মা মূলেই পররদ্গদ্বরূপ এবং যখন সে আপন মূল্বরুপ অর্থাৎ পর্রদ্কে 
জানতে পারে তখন তাহাই উহার মোক্ষ । সাংখ্য ও বেদান্ত, ইহাদের মধ্যে এই ভেদ 
পরবস্তাঁ প্রকরণে স্পণ্ট করিয়া দেখান যাইবে । 

পুরুষ (আত্মা) লিগ, উদাসীন ও অকন্ত-_সাংখ্যাদগের এই মত যাঁদও অদ্বৈত 


বেদান্ধের সম্পূর্ণ মানা, তথাপি একই প্রকাতির দুর্টা [রষ মলেই অসংখা,_ 
পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের এই দ্বিতীয় কঃপনা বেদাস্তারা স্বীকার করেন না । ৷ শী, ৮. 
৪; ১৩. ২০-২২; মভা, শাং, ৩৫১; এবং বেস; শাং ভা. ২.১. ১)। বেদানা 
বলেন যে, উপাধিভেদপ্রয্ত সমন্ত জীব [ভব ভিন্ন প্রতিভাত হয়, বস্তুত সমভই বর্গ ॥ 
সাংখ্যাদগের মত এই যে, যখন দোঁখ যে, প্রত্যেক মনুযোর জন্ম, মরণ ও জবন ভিন্ন 
ভিন্ন এবং বুধন এই জগতে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ সুখণ, কেহ দুঃখ, তখন 
মানিতে হর যে, প্রতোক আত্মা বা পুরুষ মূলেই ভিন্ন এবং তাহাদের সংখ্যাও অনন্ত 
( সাং, কা. ১৫)। কেবল প্রকৃত ও পুরুষই সমন্ত স:ণ্টির ম'লতন্তৰ ধরিলাম ; কিন্তু 
উ্াদের মধ্যে, পুরুষ শব্দে সাংখ্যদিগের মতানসারে ‘অসংখ্য পুরুষের সমযুদায়' এর 
সনাবেশ হয়। এই সকল অসংখ্য পুরন ও বিগ-পাতক প্রকাতির সংযোগ হইতে স চটির 
সম ব্যবহার চাঁলতেছে। প্রত্যেক গুরু ও প্রকতর সংযোগ হইলে পর প্রকাতি আপন 
গুণের বিজ্ার সেই প.রষের সন্মুখে স্থাপন করে, এবং তাহা উপভোগ করিতে থাকে ॥ 
এপ হইতে হইতে। যে পরনের আশগাশের প্রকৃতির খেলা সাক্মিক হয়, সেই 


কাপি ১৪৩ 
এুরুষেরই (সবল পুরুষের নহে) যথার্থ জ্ঞান লাভ হম 

J হ্য খেলা বন্ধ হইয়া যায়, আর সে আপনার মল ও ৩ 

তাহার মোক্ষলাভ হইলেও অবশিষ্ট পুর্ষাদগের স। 

হয়। পুরু এইরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হইলেই সে প্রকৃ 
আন্ত করা যার-_কেহ কেহ এর্‌প মনে করিতে পারেন ; কিন্তু সাং 
রাঝিলে ভুল হইবে ॥ দেহ ও হীন্দরয়রপী প্র্ীতর বিকার মনয। 
নাড়ে না৷ সাংখাবাদী ইহার এই কারণ বলেন যে, 'যেরুপ কুমারের চাকা হইত কলসা 
তৈয়ার কাঁরয়া বাহির করিয়া লইলেও পথ্সংস্কারবশতঃ তাহা কিয়ংক্ষণ পর্যন্ত 
শুরতেই থাকে, সেইরপ কৈবলাপ্রাপ্ত মনহযোরও শরীর কিছ ্দন অবাশঘ্ট থাকে” (সাং, 
কা. ৬৭)। তথাপি সেই শরাঁর হইতে কৈবল্প্রাপ্ত পুরুষের কোন প্রতিবন্ধক কিংবা 
স.খদখের বাধা হয় না। কারণ, এই শরার জড়প্রকাতর বিকার হওয়া প্রযবৃক্ত স্বয়ং 
জড়ই, সেইজন্য সৃখই বা কি, দুঃখই বা কি, তাহার নিকট দুই-ই সমান ; এবং যদি 
ইহা এলা যায় যে পুরুষের সংখদুঃখের বাধা হয়, তবে ইহাও ঠিক নহে ; কারণ সে জানে 
বে, প্রকৃতি হইতে আম ভিন্ন, সমস্ত কর্ম প্রকাতরই, আমার নহে । এই অবস্থাতে 
প্রকৃতির বতই খোলা হউক না কেন, পুরুষের সুখনুঃখ হর না, সে সৰ্বদা উদাসাঁনই 
থাকে৷ প্রকৃতির তিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া যে পুরুষের এই জ্ঞান হয় নাই, তাহার জন্ম- 
মরণের পুনরাবূত্তির একেবারে শেষ হয় না; চাই সে, সতৃগহণের উৎকরষপ্রযুক্ত 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করুক কিংবা রজোগুুণের উৎকর্ষ হেতু মানব-যোনিতে, অথবা তুমো- 
গণের প্রাবলো পশুর শ্রেণীতে উৎপন্ন হউক ( সাং, কা. ৪8. &9)। জন্মমরণর্‌পী 
চক্রের এই ফল. প্রত্যেক মনুষ্য তাহার চতুঃপাশ্ব্থ প্রকাত অর্থাৎ তাহার বাঁদ্ধর সত্রজ- 


 তমোগুণের উৎকর্ষ অপবর্ষ প্রযুক্ত প্রাপ্ত হয়। “উদ্ধর্যং গচ্ছান্তি সন্তবস্থাঃ”--সাত্বিক 


বাতির পুরুষ স্বর্গে যার এবং তামাসক পুরূষ অধোগাঁত প্রাপ্ত হয়, ইহা গীতাতেও 
'উন্ত হইয়াছে (গাঁ, ১৪. ১৮)। কিন্তু এই স্বর্গ"দ ফল আঁনত্য । জন্মমরণ হইতে 
যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে, কিংবা সাংখাঁদিগের পরিভাষায়, যে প্রকৃতি হইতে 
আপনার ভিন্নতা অথ৭ধ কৈএল্য চিরাশ্থির রাখিতে চাহে, তাহার ত্রিগুণাতত হইয়া বিরক্ত 
(সন্ত ) হওয়া [ভিন্ন অনা মাৰ্গ নাই । এই বৈরাগা ও জ্ঞান কপিলাচার্ধয জন্ম 
হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই এই অবস্থা জম্ম হইতেই পাইতে পারে 
না| ভাই, ত্্বববেকর্‌প সাধডনর দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করিয়া 
আপন বঢদ্ধকে পাঁরশং্ধ কারবার প্রধস প্রতোকের করা আবশ্যক । এইরূপ প্রযরের 
দ্বারা বদ্ধ সাত্বিক হইলে পরে সেই বড়'দ্ধরই জ্ঞান, বৈরাগ্য,ও এন্বয প্রভৃতি গুণ 
সকল উৎপন্ন হয় এবং শেষে মনা কৈবলা প্রাপ্ত হয় । মন.বা যাহা পাইতে ইচ্ছা 
'কাঁরবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থাকেই এইস্থানে এ*বযণ বলা হইয়াছে। সাংখ্া- 
ন, ধর্মের গণনা সাত্বক গুণের মধ্যেই করা হয় ; কিন্তু শুধ: ধন্মে'র দ্বারা 
ক্বর্গপ্রাপ্ত হয় মান, এবং জ্ঞান ও বৈরাগোর (সন্যাস ) দ্বারা মোক্ষ কিংবা 
[প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের দুঃখের অত্যান্ত বাতি হয়, কপিলাচার্য্য শেষে এইরূপ 

ভেদ কারয়াছেন। 
ইন্দরসমূহে ও বুন্ধিতে প্রথমে সত্ত্ৰগুণের উৎকর্ষ হইয়া উপরে উাঠতে উঠতে 
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১৪৪ গাঁতারহস্য অথবা কন্ম'যোগশাদ্ত 


পরিশেষে পৃরষের এই জ্ঞান যখন হয় যে, তিগ্‌ণাৎক প্রকৃতি পৃথক ও আমি পৃথক, 
তখন সে তিগংণাতাঁত অৰ্থাৎ সত, রজ ও তম এই তন গুণেরই বাহিরে পে ॥ 
ইহা সাংখ্যবাদখ বলেন । এই গুণাতীত অবস্থায় সত্ব, রজ ও তম ইহাদের মধে 
গৃথই অবশিষ্ট থাকে না। তাই, সক্ষুরূপে বিচার করিলে সাত্বিক, রাঞ্জাসক ও 
তামাঁসক এই তিন অবস্থা হইতে এই দরগৃণাতীত অবস্থা ভিন্ন, স্বীকার করিতে হয় এবং 
এই আত্রাই ভাগবতে সাতুক, রাজদিক ও তামসিক, ভাঞ্তর এই তিন ভেদ যব (রহার 
পর চতুর্থ আর এক ভেদ বরা হইয়াছে । তিন গুণেরই পারগামী পুরু নিহে'তুক ও 
অভেচ্ভাবে যে ভাঙ্ত করিয়া থাকেন তাহাকে নিগ্‌ণ ভক্তি কলে (ভাগ ৩.২৯. ৭:১৪ )। 
{কিন্তু স্াতুক রাজাসিক ও তামাঁসক এই তিন বর্গ অপেক্ষা বর্গাঁকরণের ততুনকলের 
ফাজিল বৃথা বৃদ্ধি করা যুস্তিসিম্ধ নহে। ভাই সাংখ্যবাদী বলেন যে নতুনের 
অত্যান্ত উৎকষে'র দ্বারাই শেষে শ্িগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়া যায় এবং এই জনা তিন 
এই অবস্থার গণনা সাভিকবগে'ই করিয়া থাকেন । গাঁতাতেও এই মত দ্বাঁকৃত হইয়াছে । 
উদাহরণ যথা__যে অভেনাস্থক জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় যে, যাহা কিছু দমতই এক 
তাহাবেই “সাত্বিক জান” বলে এইরূপ গাঁতাতে উত্ত হইয়াছে (গাঁ, ১৮. ২০)। ইহা 
ব্যতীত সত্তুগুণের বর্ণনার পরেই গাঁতার ১৪শ অধ্যায়ের শেষে ত্রিগুগাতীত অবস্থার 
বর্ণনা আঁসয়াছে ॥ বিন্তু ভগবদগাতার প্রকৃতি ও পুরুষ বাশণ্টাদ্বৈত স্বাঁকৃত নহে, 
তাই মনে রাখা আবশ্যক যে গঁতাতে “প্রকৃতি, ‘পুরুষ’, “ব্রিগনণাতাঁত' ইত্যাদি সাংখা- 
'দিগের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ একটু ভিন্ন অর্থে করা হইয়াছে ; কিংবা ইহা বলিতে 
হয় যে, গাঁতাতে সাংখোর দ্ধতের উপর আদ্বৈত পরবন্ধের ছাপ সর্বত্র লাগাইয়া রাখা 
হইয়াছে । উদাহরণ বথা-_সাংখাদিগের প্রকৃতিপ;রুষ-ভেদই গাঁতার ১৩শ অধ্যায়ে 
বাৰ্ণ ত হইয়াছে (গণ, ১৩. ১৯-৩৪ )। কিন্তু সে্ছলে ‘প্রকৃত’ ও ‘পুরুষে’ এই দুই 
শব্দ ক্ষেবর-ক্ষের্জের সহিত সমানার্থক ৷ সেইর,প, ১৪শ তধ্যায়ের ব্রিগুণাতীত অবস্থার 
বর্ণনাও (গাঁ, ১৪. ২২২৭) রিগুণাত্মক মায়াজাল হইতে মুন্ত এবং প্রকৃত ও পুরযেরও 
অতাঁত পরমাস্থার জ্ঞাতা সিদ্ধ পুরুষের ব্যিয়ে বরা হইয়াছে । প্রত ও পুরুষ এই 
দুই পৃথক তত স্বাঁকার করিয়া পঃরুষের কৈবল্যই ত্রিগুণাতীত অবস্থা যাহারা মানে, 
এই বর্ণন সাংখাদের এ সিদ্ধান্তের অনুযায়ী নহে ॥ এই ভেদ পরে আধ্)ঝুপ্রকরণে আনি 
ণ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদিত হইলেও অধ্যাদব- 
তরুসকল বিবৃত করিবার সমর ভগবান, সাংখ্যপারভাষার ও ব্যাস্তবাদের উপযোগ স্থানে 
স্থানে করিয়াছেন বলির গাঁতায় কেবল সাংখ্য-মতই গ্রাহা, এইরূপ কোন কোন পাঠকের 
ভুল বুঁবিবার সম্ভাবনা আছে এই ভ্রম দুর কারবার জন্য সাংখ্যশাস্ত ও গীতার তৎ- 
সদ সিদ্ধান্তের ভেদ পৃনব্বার এখানে বলা হইয়াছে । বেদান্তসতভাষ্যে ্রীণঞ্করাচার্যয 
বাঁ়াছেন যে, “প্রকৃতি ও প.রুষের বাহিরে এই জগতের পরর্রূপী এবই মুল তত 
এবং তাহা হইতে প্রকৃতিপ:রযাদি সমস্ত স্টিই উৎপন্ন হইয়াছে”, উপনিষদের 


শাং, ভা, ২. ১.৩) । এই বিষয় গাঁতার উপপাদের বিষয়েও চাঁরতার্থ হয় । 
“TEE 1 হত জল প্রকরণ মায় |. ৮ পা Ee, 


সিদ্ধানকে না ছাড়িয়া সাংখ্যদিগের শেষ সিদ্ধান্ত আমার অগ্রাহ্য নহে 


অষ্টম প্রকরণ 
বিশ্বের রচনা ও সংহার 


“গুণা গৃণেষ; জায়ন্তে তত্রব নাবশাস্ত 5" 1 
মহাভা' 


কাপলসাংখ্য অনুসারে, প্রকাতি ও প্‌রুয, জগত 
আছে তাহাদের স্বরূপ ক, এবং দুয়ের সংযোগর্‌প নামন্ত-কার 
(সম্মুখে প্রকৃতি আপন গুণতয়ের যে বাজার বসাইয়া থাকে, 
মুক্তিলাভ করা যাইবে, ইহার বিচার করা হইয়াছে ॥ কিন্তু এই প্রকাঁতর 
মারাঠণ কবি যাহার ভাববাঞ্াক নামদদিয়ােন “সংসারের খেলা" এবং জ্ঞানেন্বর মং 


পুরুষের সম্মুখে বিল্তুত হইয়া থাকে ও তাহার লর কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা 
বাকা রাহয়া গিয়াছে ; এই প্রকরণে সেই ব্যাখ্যা কাঁরব ৷ ঁ 
বিশ্বের “রচনা ও সংহার” বলে । সাংখ্যমতান্‌সারে এই সমস্ত 
পুরুষের লাভের জন্যই প্রকাত নির্মাণ করিয়াছেন ॥ প্রকৃতি হইতে সমস্ত ব্রন্ধাণ 
কিরুপে নির্্মাণ হয়, 'দাসবোধের' দুই তিন স্থানে শ্রীসনর্থ রামনাসদ্বামীও র 
সুরস বর্ণনা কাঁরয়াছেন ; এবং সেই বর্ণনা হইতেই “বিশ্বের রচনা ও সংহার”, এই নাম 
আম গ্রহণ করিয়াছি । সেইর্‌প, ভগবদগীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয় 
মুখাভাবে প্রতিপাদ্য হইয়া পরে একাদশ অধ্যায়ে আরশ্ভে--“ভবাপারো হি ভ্‌তানাং 
প্রত বিন্তরশো ময়া” (গাঁ. ১৯. ২) ভূতসকলের উৎপাভ ও প্রলয় ( যাহা আপাঁন ) 
'বিষ্তারিতরপে (বলিয়াছেন তাহা) আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে আপনার বিশ্বরপ দেখাইয়া 
আমাকে কৃতার্থ কর;ন__এই যে অজ্জর্থন শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা 
তে স্পন্ট দেখা যায় যে, বিশ্বের রচনা ও সংহার ক্ষর-অক্ষর-ীবগারের এক মুখ্য ভাগ । 
টর অন্তর্গত অনেক (নানা ) বান্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যস্ত মূল দ্রব্য আছে ইহা 
হা দ্বারা বুঝা যায় তাহাই জ্ঞান ( গাঁ. ১৮. ২০); এবং যাহা দ্বারা একই মুলভৃত 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যস্ত পদার্থ সকল ফকিরূপে পৃথকভাবে নিশ্মিত 
[ছে ( গাঁ. ১৩. ৩০) বুঝা যায় তাহাই বিজ্ঞান ; এবং ইহার মধ্যে কেবল, ক্ষরাক্ষর- 
সমাবেশ হয় না, ক্ষেব্রক্ষেতজ্জ্ঞান ও অধ্যাত্বীবষয়সকলেরও সমাবেশ হয় । 
বদগীতার মতে প্রকৃত আপন সংসারের কার্য, দ্বতন্তররুপে নির্বাহ করেন না, 
তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই কার্য নির্বাহ কাঁরয়া থাকেন (গী, ৯. ১০)। 
ল্যের মতে পুরুষের সংযোগর-প নিমিত্কারণই প্রকৃতির সংসারকার্য্য আরম্ভ 
ন পক্ষে যথেষ্ট । প্রকৃতি এই বিষয়ে আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না । সাং 
পুরুষে ও প্রকাতির সংযোগ হইলেই, প্রকাত-টাকশালের কাছ আর. হয়. 
উৎপন্ন হয় এবং গৃণেতেই গণ লয় পায়" । 


এই ব্যা' 


৯৪৬ গাঁতারহস্য অথবা বম্মযোগশাদ্ত 


এবং বসন্ত খতৃতে যেরংপ পংলব ফুটিয়া রমে রমে পাতা, ফুল ও ফল বাহির হয় ( মভা. 
শাং ২৩১. ৭৩ ; মন; ১. ৩০ ) সেইর:প প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া তাহার গুণ- 
সমূহের বিস্তার হইতে থাকে ॥ ইহার বিপরীতে বেদসংাহতাতে, উপনিষদে ও প্মৃতি- 
গ্রন্থাদতে প্রকতকে মুল বালিয়া স্বীকার না করিয়া, পরব্র্পকে মূল বালয়া স্বাকার 
ক্রিয়া তাঁহা হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে [ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হইয়াছে ; যথা 
"_“হরণাগভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পাঁতরেক আসাং” প্রথমে [হরণ্যগভ (খা, 
১০. ১২১,১), এবং এই হরণ্যগর্ভ/ হইতে কিংবা সত্য হইতে সমপ্ত সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে 
€খ, ১০. ৭২ ; ১০. ১৯০) ; কিংবা প্রথমে জল উৎপন্ন হইয়া (খা, ১০. ৮২, ৬  তৈ, তা, 
৯. ১.৩.৭; এ, উ, ১. ১. ২) তাহা হইতে সুষ্টি হইল, এই জলেতে এক অণ্ড উৎপন্ন 
হইবার পর তাহা হইতে ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মা হইতে বিংবা মূল অণ্ড হইতেই সমন্ত জগৎ 
উৎপন্ন হইল ( মন;, ১. ৮. ১৩ ; ছাং, ৩. ১৯) , কিংবা সেই ্ৰহ্মাই (পুরুষ) অর্ধ'ভাগে 
স্তী হইয়াছিলেন (বৃ, ১. ৪. ৩ * মনু, ১. ৩২); কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই 
প.রুষ হইয়াছিল ( কঠ, ৪. ৬) অথবা প্রথমে পরব্রক্ম হইতে তেজ, জল ও পৃথবী 
(অন্ন ) এই তিন তত্ত; উৎপন্ন হইবার পরে তাহাদের মিশ্রণে সমস্ত পদার্থ নাম্মিত 
হইছিল ( ছাং, ৬. ২-৬) । উপরোন্ত বর্ণনাসমহে অনেক ভিন্নতা থাকলেও পাঁরশেষে 
বেদান্তে ন্থরীকৃত হইয়াছে যে (বেস; ২.৩. ১-১৫) আত্মরূপী মুল ব্রহ্ম হইতেই 
আকাশাদিক্রমে পণ্মহাভ্‌ত নিঃসৃত হইয়াছে (তে, উ, ২. ১), বঠ (৩. ১১) মৈত্রায়ণণ 
(৬. ১) শ্ৰেতাশ্বতর (৪. ১০ 7 ৬. ১৬), প্রভাত উপনিষদেও, প্রকাত মহৎ ইত্যাদি তত্বেরও 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত প্রকৃতিকে দ্বতল্ত্ বলিয়া 
ম্বাকার না কাঁরলেও, একবার যখন শব্ধ ব্রনেতেই মারাত্মক প্ররাতরূপ বিকার প্রকাশ 
পায়, তখন পরে ন.ষ্টর উংপাঁত্তরমদচ্বন্ধে তাহার ও সাংখ্যবাদার পাঁরণাম একবাক্যতা 
হইয়া গিয়াছে, এবং এই কারণেই মহাভারতে উত্ত হইয়াছে ( শাং, ৩০১. ১০৮. ১০৯ )। 


বিশ্বের রচনা ও সংহার ১৪৭ 


এইরপে বর্ণনা আছে যে, ঈ*্বর পঞ্চ মহ/ভ্‌ত ও জঙ্গনশ্রেণীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে 
শৃভন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক: ও দ্বতন্ত্রভাবেসৃণ্টি করিয়াছেন এবং এই মতই উৎক্রান্তি- 
{বাদ বাহির হইবার প্‌ব্বে“ সমস্ত খষ্টানমণ্ডলী সত্য বলিয়া বিশ্বাস কারত। তাই, 
যখন উৎকান্তবাদ এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিল তখন চারাদক হইতে 
উৎরুণন্তিবানের উপর আক্রমণ আরদ্ভ হইল এবং অন্যাপ এ আক্রমণ অঞ্পাবন্তর চাঁলতেছে । 
তথাপি বৈজ্ঞানিক সত্যের বল আঁধক হওয়ায়, সৃষ্টির উৎপত্তিসম্বন্ধে উৎক্লান্ত মতটাই 
সমন্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে গ্রাহা হইতে চালয়াছে। এই মতানুসারে সৌর জগতে 
প্রথমে একই বপ্ত;ঝার সংক্ষয দ্রব্য ভরিরাছিল ; উহার গাঁত বা উষ্ণতার পারমাণ ক্রমে ক্রমে 
কমিতে লাগিল, তখন উদ্ত দ:ব্যের আঁধিকাধিক সণ্কোচ হইয়া পৃথবীসমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে 
ক্রমে সৃষ্ট হইল এবং সং্যাই শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। পৃথিবাঁও সর্ষের ন্যায় প্রথমে 
এক উঞ্চ গোলক ছিল, কিন্তু; যেখানে যেখানে তাহার উঞ্চতা কম হইতে লাগিল 
সেইখানে সেইখানেই মূল দুব্যসনুহের কোন দব্য পাতলা ছিল এবং কোন দুব্য 
ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ন ও জল এবং তাহার নাঁচে পাঁথবীর কাঠন জড় 
গোলার সৃষ্টি হইল, এবং পরে, এই সকল বস্তুর সংমিশ্রণে বা সংযোগে সমস্ত 
সঙ্গীব ও নিজ্ৰাঁব সংপ্টি উৎপন হইয়াছে । এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্যও ক্রমে 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইৱা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পেশীছিয়াছে, ভাবন প্রস্তীত পাণ্ভতেরা 
এইরূপ প্রাতপাদন কাররাছেন। পি আত্মা বাঁলয়া মুলে পৃথক কোন তন্ত্ৰ 
স্বীকার করা যাইবে ক, যাইবে না, এই সম্বন্ধে আখি কবাদী ও 
মধ্যে এখনও অনেক মতভেদ আছে । হেকেল প্রন্থত কোন কোন পাঁণ্ডত জড় 
বাড়তে বাড়িতে আত্মা ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্বীকার কারয়া 
প্রাতপাদন করেন , এবং ইহার বিপরীতে ক্যাষ্ট প্রভাত অধ্যাত্মজ্ঞান বলেন 
সম্বন্ধে আনাদের যে জ্ঞান তাহা আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হওয়ায় 
আত্মাকে এক গ্বতত্র তত বলয়া মানতে হয়। কারণ, বাহ্য জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা 
সেই আতা স্বতঃ গোচরভূতি জগতের এক ভাগ কিংবা এই বাহা জগত হইতে তাহা 
উৎপন্ন হইয়াছে এই কথা বলা,_-“আপন স্কন্ধের উপর আপাঁন বাঁসতে পারি"_ এই 
কথার ন্যায় তকদযাখ্টতে অনন্ভব । এই কারণেই সাংখাশাস্যে প্রকাত ও প্রদষ এই দুই 
স্বতন্ত তত দ্বাকৃত হইয়াছে । সারকথা এই যে, আধভোৌতিক জগংজ্ঞান যতই বাড়ুক 
না কেন, জাগাঁতক মুৃলতত্তেরর দ্বর্‌পের বিচার সং্ব“দাই বিভিন্ন পদ্ধতি অন:সারেই 
কাঁরতে হইবে অন্যাঁপ পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় পাঁণ্ডত ইহাপ্রাতপাদন কারয়াছেন। 
কন্ধ, এক জড় প্রক্কাত হইতে পরে সমস্ত বানড পদার্থ, কি ক্রম-অনসারে নিঃসতহইয়াছে, 
ইহা বিচার কারয়া দোখলে,পাশ্চাত্য উৎক্লাণ্তিমত ও সাংখ্য শাস্রে বাণণত প্রকার প্রপপ্ঠ' 
তত্র এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে না ॥ কারণ, অব্য, সুক্ষণ 
79 একবস্তু সার মল প্রকাত হইতেই ক্রমে ক্রমে (সুক্ষ ও দ্থ'ল ) বন্তুবহুল ব্যস্ত জগৎ 
নরর্মাণ হইয়াছে, এই মৃখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই সমান সম্মত। কন্ধ আঁধভোঁতক 
শান্সের জ্ঞান এক্ষণে অত্যান্ত বদ্ধ পাওয়ায় সাংখ্যাদগের "সত্ব, রজ, তন’এই তিন গুণের 
| সৃষ্টিণান্মজ্ঞগণ গাঁত, উষ্ণতা ও আকষণশাস্তকেই প্রধান গুণ বলিয়া 
J] এ কথা সত্য যে, সত্ব, রজ ও তম এই গণের নযানাধিক্যের পারিমাৰ 


চি 


১৪৮ গাঁতারহস্য অথবা কৰ্ম্ম যোগশাস্ত্ 


অপেক্ষা উষ্ণতা িংবা আকর্ষশান্তর ন্যনাধিকোর ধারণা আখধিভোঁতিক-শাগ্রদচ্টিতে 
অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বোধগম্য হয়। তথাঁপ “গুণা গুণেষ? বন্তন্তে” (গাঁ, ৩. ২৮) 
এইরূপ যে গুণতয়ের বিকাশ কিংবা গুণোৎকর্ষে'র তত তাহা উভয়াঁদকেই এক । 
ঘাঁড়র পাখা বন্ধ হইয়া গেলে তাহা যের্‌প আস্তে আস্তে খোলা যায়, সেইর্‌প সত্ব 
রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবদ্থা হইলে প্রকাতির ঘড়ি আস্তে আস্তে খলয়া চালতে 
থাঁবলে সমস্ত বাত্ত জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই হইল সাংখ্যশাস্তের কথা; এই কথায় ও 
উৎংক্লান্তিবাদে বস্তুত কোন ভেদ নাই। তথাপি খণ্টধন্ম'র ন্যায় গুণোৎকর্ষ ততুকে 
উপেক্ষা না কারয়া গণতাতে এবং অংশত উপানযদাদি বৈদিক গ্রজ্থেও অদ্বৈত বেদান্ত মতের 
আঁবরোংই গ্বগকৃত হইয়াছে ; এই ভেদ তাঁতুক ধ্মদ:ণ্টিতে মনে রাখবার যোগ্য । 


ভাল, প্রকৃতি-কলিকাশীবকাশের ক্রমসদ্বন্ধে সাংখাকারের কি মত এখন দেখা যাক: । 

এই ব্রমকেই গূণোৎকর্ষ কিংবা গৃণপাঁরণামবাদ বলে কোনও কাজ করিবার পুর্বে“ মনংষঃ 

উন্ত কাজ করিবে বালয়া আপন বডগ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া থাকে, কিংবা তাহা করিবার 
বৃদ্ধি বা সংবহপ তাহার প্রথমে হওয়া চাই, ইহা জার কাহাবেও বলিতে হইবে না। 

আঁধিক কি উপনিষদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, মূল এক পরমাআরও “আম বহু হইব” 
এই বুদ্ধি বা সঞ্করপ হইবার পর, জগৎ উৎপন্ন হইল (ছাং ৬. ২. ৩. তৈ, ২. ৬)। এই 
ন্যায় অনুসারে অবান্তপ্রকতিও আপনা হইতেই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গয়া পরে বান্ত জগৎ নিমাণ 
করিবে বলিয়া নিশ্চয় রে। িশ্চর অথণৎ ব্যবসার এবং তাহা করা দ:শ্ধিরই লক্ষণ । 

তাই প্রকাতিতে বাবসায়ািক বুক্ধরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইর্‌প সাংখ্যেরা স্থির, 

করিয়াছেন। সারকথা, এই যে মনব্ের যেরুপ কোন কায কারবার বন্ধ প্রথমে হয় 

সেইরংপ প্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার কারবার বডদ্ধি প্রথমে হওয়া চাই। কিন্ত মনযয্যপ্রাণী 

সচেতন হওয়া পযন্ত, অথ৭ৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির সহিত সচেতন পুরুষের (আত্মার) 

সংযোগ প্রয্্ত, মনুয্ের ব্যবসায়িক বুদ্ধি মনয্য বুঝে, এবং প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন 

অর্থ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিজের বাদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই দুয়ের মধ্যে 

বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য, পুরুষের সংযোগ দ্বারা প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্য 

প্রবন্ত হইয়া থাকে ; তাহা শুধু জড় বা অচেতন প্রকৃতির গুণ নহে। মানব ইচ্ছার 

অনুরূপ কিনু অস্ধয়ংবেদাশক্তি জড়পদােও আছে এইরূপ না মানিলে গুরুত্বাকর্ষণ 

কিংবা রসায়নক্রিয়ার বা লোঁহচুন্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল 
জগতের ছেচ্ছানিত্বাচনের কাযণয এইয:ন্তি খাটে না। এই বথা অব্বণচীন আধিভোঁতিক 

সংণ্টিশাস্তজ্জুও এক্ণে বলতে আরম্ভ বরিয়াছেন। * আধুনিক সৃণ্টিশাস্দরজ্ঞাদগের 
* Without the assumption ofan atomic soul the commonest and tho most Beneral 

Fhenomena of chemistry are indoexplicable, plonauro and pain, 89 und aversion, 
Atkaction and repulsion mustbo common to all atoms of an aggroguto ; for tho 
movements of atoms which must tako place in the formation and dissolution of a 
chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and 
1190 in tho Perigenosis of tho Plastidle eitod in Marttnenu's মুডে of 
5 71579 27 Bd Haeckel himself explains this statement as 
ows: TE explicitly stated that T conceived tho elementary ৭৫০ qualities ot 
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এই মতের প্রত লক্ষ্য করলে, প্রকাতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তে 
আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাঁকবে না। প্রকাতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে ইচ্ছা 
হয় তো অচেতন বা অদ্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপাঁন জানতে অক্ষ বন,__য হাই বল 

না কেন, মানুযোর ব্যাপ্ধ ও প্রকৃতির বুদ্ধি, এ উভয়ই মূলে সে একই বর্গের অগ্তভু্ত 

তাহা সংস্পন্ট ; এবং সেইজন্য উহাদের ব্যাখ্যাও, উভয়ন্থলে একই প্রকার করা হইয়াছে ॥ 
এই বঢ়ন্ধরই “মহৎ, জ্ঞান, মতি, আস'রাঁ প্রজা, খ্যাতি’ প্রস্ততি অনা নামও আছে । 
অনুমান হয় যে, তন্মধ্যে মহৎ (পুংঙ্গ প্রথমার একবচন মহান:__বড় ) এই নাম, 
প্রকাঁত এক্ষণে বড় হওয়ায় তাহার প্রা প্রযুক্ত হইয়াছে কিংবা এই গুণের শ্রেষ্ঠতা 

এই নাম দেওয়া হইয়াছে । প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান: কিংবা বাদ্ধিগণ সত, 
বজ ও তম এই তিনের শিশ্রণেরই পরিণাম হওয়ায় প্রকাতির এই ব্বাদ্ধ দেখিতে এক হইলেও 
পরে উহা অনেক প্রকারের হইতে পারে । কারণ, এই সত্ব, রঙ্গ ও তম গুণ প্রথম 
দৃষ্টিতে তিন হইলেও বিচার দৃষ্টিতে প্রতীত হয় যে, উহাদের নিশ্রণে প্রত্যেকের পাঁরমাণ 
অনন্তরুপে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই তিন হইতেই প্রত্যেকগ:ণের অনন্ত ভিন্ন পরিমাণে 
উৎপন্ন বুদ্ধির প্রকারও [তন গণ অনন্ত হইতে পারে । অবাস্ত প্রকাতি হইতে উৎপন্ন এই 
বৃদ্ধিও প্রকৃতির নায় সুক্ষ ॥ কিন্তু পূর্্বপ্রকরণে বান্ত ও অব্ন্ত, সুক্ষ ও স্থল, 
ইহাদের যে অথ বলা হইয়াছে, তদনহুসারে এই বন্ধ প্রকাতির ন্যায় সুক্ষ হইলেও 
প্রকৃতির ন্যায় অব্যন্ত নহে__তাহা মন_যোর জ্ঞানগন্য হইতে পারে ৷ তাই, এক্ষণে সিদ্ধ 
হইল যে, “বান্ত' এই মন.ষাগোচর বৃহৎ পদার্থ বর্গের মধ্যে বুদ্ধির সমাবেশ হয় ; এবং 
শুধু বৃদ্ধি নহে, বৃদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমস্ত বিকারই সাংখ্যগান্তে ব্নত বালয়াই স্বীকৃত 
হয়। এক মূল প্রকৃতি বাতীত কোন ততুই অবান্ত নহে। 


অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্ন্ত ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও প্রকৃতি 
এখনও এক বদ্তুসারই রহিয়াছে ! এই একবস্তুপরতা ভায়া বহবস্তুপরতা উংপন্ন 
হওয়াকেই ‘প্‌থকত্ব' বলে ৷ উদাহরণ যথা--সারা জমির উপর পড়িয়া ছোট ছোট গোলায় 
পরিণত হওয়া ॥ ব্যাচ্ধর পর, এই পূথকত্ব বা বহুত্ব উৎপন্ন না হইলে একই প্রকৃতির 
অনেক পদার্থ হওয়া সম্ভব নহে । বৃদ্ধির পরে উৎপন্ন পৃথকত্ব গ্‌ণকেই ‘অহগ্কার’ বলে 
কারণ, পৃথকত্ব ‘আ'মি-তুমি' এই সকল শব্দের দ্বারাই প্রথমে বাস্ত করা হইয়া থাকে ; এবং 
“আমি-তুঁম'র অথই অহহ্কার,_অহং অহং (আম আমি ) করা । প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন 
অহগকার গুণকে ইচ্ছা হয় তো অ-স্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপাঁন জানতে অসমর্থ 
বলুন । িদ্তু মনুষো প্রকটাভুত অহঞ্কার এবং যে অহ্কার প্রযৃত্ত গাছ, পাথর, জল 
কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তুসার প্রকাঁত হইতে (নামত হয়, ইহাদের জাত 
একই ॥ প্রভেন এই যে, পাথরের চৈতন্য না থাকায় তাহার ‘অহং’ এর জ্ঞান হয় না এবং 
আখ না থাকায় ‘আমি পৃথক্‌ তুমি পৃথক এইরূপ স্বাভিমানসহকারে সে নিজের 


ee 


And will which may bo attributed to atoms, to be uncon-scions—just 
as the elementary memory, which I in common with the 
shed psychologist Ewald Hering consider to be a common, function of all 


এ matter, or moro correctly tho living 50১৩৩৭০৪৪0০ Riddle of th 
“Universe, Chap, IX P. 63 (R. P. A. Chap. Ed.) SJ 


১৫০ 2 গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগশাগ্ত 


পার্থকা অন্যকে বাঁলতে পারে না। অন্য হইতে প্‌থকরুপে থাকিবার তত্তৰ অথাৎ 
অভিমানের কিংবা অহতকারের তত্ব সকল স্থানেই এক। এই অহঞ্কারবেই তৈজস, 
আভমান, ভূতাদি, ধাতুপ্রভীতও বলা যায় । অহওকার বাঁদ্ধরই এক উপভেদ হওয়া 
প্রযস্ত বৃদ্ধি না হইলে অহঙ্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই অহঙ্কার অন্য একটা 
গুণ অথাৎ বৃদ্ধির পরবত্তাঁ এক গুণ ইহা সাংখোরা স্থির করিয়াছেন । সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিব-ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহঙ্কারেরও অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে ইহা বলা 
বাহ,্লা ॥ এই প্রকারে পরবন্তাঁ গুণসম[হেরও প্রতোকের তিন-গুণ অনস্তভেদ । আঁধক 
কি, বান্ত জগতে প্রত্যেক বস্তুর এইর্‌প অনম্ক সাত্তিক রাজসিক ও তামাঁসক ভেদ হইয়া 
থাকে : এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই গাঁতাতে গ্‌ণতয়-'বভাগ ও শ্রদ্ধানয়-বিভাগ 
উত্ত হইয় ছে (গাঁ, অ. ১৪ ও ১৭)। 


বাবসায়িক বুদ্ধি ও অহত্কার এই দুই বান্ত গণ, মূল সাম্যাবন্থ প্রকাতিতে উৎপন্ন 
হইলে প্রকৃতির একত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার অনেক পদার্থ নিম্মণণের জত্রপাত হয় । 
তথাপি তাহার সক্ষষত্ব অদ্যাপি বজায় আছে। অথাৎ নৈয়ায়বাদগের সুক্ষ পরমাণু 
এক্ষণে আরম্ভ হয়, এইরূপ বাঁললেও চলে । কারণ অহঙ্কার উৎপন্ন হইবার প্‌ব্বে 
প্রকাত অখণ্ড ও নিরবয়ব ছিল । নিছক বৃদ্ধি ও নিছক: অহ'কার-_বস্তুতঃ দেখিতে 
গেলে ইহারা কেবল গণ । তাই, প্রকৃতির দ্রব্য হইতে উহারা পৃথক থাকে, উপার-উনত 
সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ” গ্রহণ করিতে হইবে না। আসল কথা এই যে, যখন মূল ও 
নিরবয়ব এবই প্রকৃতিতে এই গুণগনলি উৎপন্ন হয়, তখন উহারই বিবিধ ও সাবয়ব- 
ব্যাত্বক ব্ন্ত রুপ উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার যখন মুল প্রকৃতিতে শুহগ্কারের ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ নির্মাণ করিবার শান্ত আসে তখন পরে উহার ব্‌দ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হয়। 
এক শাখা, মনষ্য প্রভৃতি সৌন্দুয় প্রাণগণের স্যাপ্ট ; এবং দ্বিতীয়, নিরিন্দরিয় 
পদার্থের সৃষ্টি । এই স্থানে ইন্দিয়শত্দে "ইন্দরয়বান: প্রাণগাদগের ইীন্দিয়ের শান্ত” 
এই অথ বুঝিতে হইবে ৷ কারণ সেপ্দিয় প্রাণগীদগের জড়দেহের সমাবেশ জড়ে অর্থাৎ 
নিারিন্দিয় সুষ্টিতে হইয়া থাকে, এবং এই প্রাণশীদগের আত্মা পিরুষণ নামক পৃথক্‌ 
বর্গের ভিতরেই পড়ে॥ তাই সাংখ্যশাস্তে সোন্দয় জগতের বিচার করিবার সময় দেহ ও 
আত্মা ছাড়িয়া কেবল ইন্দিঃয়েরই বিচার করা হইয়াছে । জগতে সৌন্দুয় ও নারান্দিয় 
পদার্থের আঁতরিন্ত তৃতাঁয় পদার্থ থাকা সম্ভব না হওয়ায় অহত্কার হইতে দুইয়ের অধিক 
শাখা বাহির হইতে পারে না ইহা বলিতে হইবে না। তন্মধ্যে নিরদ্দিয় পদার্থ অপেক্ষা 
ইীন্দয়েশি শ্েচ্ হওয়া প্রয্ ইন্দিয়জগতের সাক অর্থাৎ সতুগন্ণের উত্বষে'র দ্বারা 
উৎপন্ন এবঃ নিরিন্দিয় জগতের তামসিক অথণৎ তমোগ্‌ণের উৎকর্ষে'র দ্বারা উৎপন্ন, 
এইর্‌প নাম আছে । সারবথা এই যে, অহগ্কার আপন শান্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই এক সময় সত্ুগুণের উৎকর্ষ হইয়া একদিকে 
পাঁচ জানোন্দির, পাঁচ কম্মন্ডিয় ও মন মিলিয়া ইন্রিয়জগতের মলেভূত এগারো ইন্ছিয় 
এবং অন্যাদকে তমোগনণের উৎকর্ষ হইয়া তাহা হইতে নিরিশ্দিয় জগতের মংলভূত পাঁচ 
তম দয উৎপন্ন হয়। বিশতু প্রকৃতির স.ক্ষযত্ব অদ্যাপি বজায় থাকা প্রযন্ত অহংকার 
ত উৎপন্ন এই ১৬ তত সুক্ষ হইয়াই থাকে |” | 


+ ইলা ভাষায় এই অথ সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়_ 


ঠা 


বিশ্বের রচনা ও সংহার ১৫৯ 


শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ__ইহাদের তন্মার, অর্থাৎ মিশ্রণ না sa প্রত্যেক 
গুণের পৃথক পৃথক আতসক্ষয মলস্বর;প _ {নারান্দ্য় জগতের মলততু এবং দি 
এগারো হীন্দিয় সোন্দিয় জগতের বীজ । এই বিষয়ে সাংখ্যশাস্তপ্রদত্ত উপপত্তি যে, 
শানারন্দিয় সৃষ্টির মূলতত্ব পাঁচই বা কেন এবং সৌন্দ্িয় সৃষ্টির মূলত বব এগারোই by 
কেন মানা আবশ্যক হয় তাহা বিচার'কারবার যোগ্য বিষয় । অচল সা টন 
জাগাঁতক পদার্থের ঘন, তরল ও বার;রূপ তিন প্রকার ভেদ কাঁরয়াছেন। কন? সাংখা- 
শাস্তে পদাথসম.হের বাঁকরণ ইহা হইতে ভিন্ন । সাংখ্য বলেন যে ০৮০৪ 
পদার্থের জ্ঞান মনুুষোর পাঁচ জ্ঞানোন্দিয়ের দ্বারা হইয়া থাবে এই i she 
রচনায় এইরূপ কিছ; বিশেষত্ব আছে যে, এক ইয়ে একই গুণ জ্ঞানগোচর ET 
চোখে আগ্রাণ হয় না, কানেও দেখা যায় না, এবং ত্বকের মিষ্টাতন্ত জ্ঞান হয় না, জহনার 
শব্দ জ্ঞান হয় না, নাক শাদা-কালো ব্যঝকতে পারে না। পাঁচ জানোন্দুয় ও তাহাদের 
শব্দ, ক্পর্ণ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয়, এইর,প যদ দ্থির হইর। থাকে, তবে জগতের 
সম গুণ ইহা অপেক্ষা আঁধক দ্বীকার কাঁরতে পারা যায় না। কারণ, পাঁচ অপেক্ষা 
অধিক গুণ যাঁদ কঃপনা করাও যায় তাহা হইলে তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের 
নাই । এই পাঁচ গুণের মধ্যে প্রতোকের অনেক ভেদ হইতে পারে । উদাহরণ যথা_ 
শব্দ, এই গুণ একই হইলেও ছোট, বড়, কর শ, ভাঙ্গা, চেরা, মধুর কিংবা সঙ্গীতশাস্তের 
বর্ণনা অনুসারে ?নষাদ, গান্ধার, যড়ঙ্গ ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশাস্ত অন,সারে কণ্ঠ্য 
তালব্য, ওষ্ঠ প্রভাত এক শব্দেরই অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে । রস কিংবা রন, 
ইহারা বদ্তুত এক হইলেও তাহারও মধুর, টক্‌, নোনতা, ঝাল, ততো কিংবা কষা 


 ইত্যাঁদ অনেক ভেদ হইয়া থাকে , এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, শাদা, কালো, সবুজ, 
| নল, হলদে, তাঁবাটে এই প্রকার অনেক প্রকারেরও হইয়া থাকে। সেইরুপ আবার 


ধমন্টতা, এই এক 'বাশিষ্ট রুচির কথা যাঁদ ধর, তাহাতেও আখের মিপ্টতা ভিন, দুধের 
ভিন্ন, গড়ের ভিন, চাঁনর ভিন্ন, এইরূপ তাহারও আবার অনেক ভেদ আছে 5 এবং 
পথক পৃথক গণের ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ বাদ ধর_-এই গৃণবৈচিত্রা অনন্তপ্রকারে অনন্ত 
হইতে পারে ॥ কিন্ত; যাহাই হউক না কেন, পদার্থসকলের মূল গুণ পাঁচ অপেক্ষা 
কখনই আঁধক হইতে পারে না। কারণ, ইন্দিঃয় পাঁচই এবং প্রতোকের এক এক গুণই 
(বোধগম্য হয় । এইজন্য কেবলমাত শব্দগণের কিংবা কেবলমাত্র স্পর্শ গুণের এইরুপ 
পৃথক পৃখক পদার্থ অর্থাৎ অন্য গুণের 'মশ্রণরাহত পদার্থ আমাদের নজরে না 
আনিলেও মূলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমান্র স্পর্শ, কেবলমাত্র রূপ, কেবলমাত্র রস ও 
কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্, স্প্ণতন্মান্র, রূপতন্মান, 'রসতন্মান্র ও গন্ধতন্সান্ত 


এইরূপ মুল প্রক্ীতর পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন সক্ষঃ তন্মাীবকার কিংবা দুব্য অবশ্যই: 


Tho Pri oval matter (Penkriti) was at first homogeneous. It resolved (Buddhi) to 
itself, and by the Principle of difforentiation (Ahankara) became heterogeneous, 
then brauched off into two Sections—one organic ( Sendriya ) and the other inom 
(Nirindriya). Theredare eleven elements of the organic and five of the inorganio 

on. Purasha or the observer is differ ut from all these and falls ander none of 


৯৫২ গাঁতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত 


আছে, এইর্‌প সাংখোরা দ্থির করিয়াছেন 1 পণ্চতন্মাত বিংবা তাহা হইতে উৎপন্ন পণ 
মহাভূত সম্বন্ধে উপানষৎকারেরা ক বলেন তাহার বিচার পরে করিয়া । 

{নারান্দি-য় জগতের এইপ্রকার বিচার কারিয়া উহাতে পাঁচটিমা্র সক্ষ্ মূলতত আছে 
এইরপে নির্ধারণ করা হইয়াছে। এবং যখন সৌন্দিয়ে জগং দেখি, তখনও পাঁচ জ্ঞানেন্রয়, 
পাঁচ কদ্নেণন্দুয় ও মন--এই এগারোর আধক হীন্দঃ়ে কাহারও নাই এইরূপ প্রতীতি 
হয়। দ্থ্‌ল দেহে হন্তপদাঁদ ইন্ডিয়স্থযল প্রতীত হইলেও ইহাদের মধো প্রত্যেকের মূলে 
কোনপ্রকার সক্ষম মুূলতত্ঞৰ না মানিলে ইন্দ্রমসমহের বিভিন্নতার যথোঁচত কারণ বঝা 
যয় না। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক উৎক্রাঁন্তবাদে এই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছে। 
এই মতে আদিম ক্ষুদ্রতম গোলাকার জন্তুর ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় ; এবং এই ত্বক্‌ হইতে 
অনা হীন্দিয় ক্রমে কুমে উৎপন্ন হইয়াছে । উদাহরণ যথা-ম্‌ল-জন্কুর ত্বকের সাহত 
আলোকের সংযোগ হইলে পর চোখ হইল ইত্যাদি । আলোকাদির সংযোগে স্থল 
ইণ্ডিয়াদির প্রাদ্নর্জ'ণব হইয়া থাকে,_-আধিভৌতিকবাদাঁদিগের এই তত্ব সাংখাঁদগেরও 
গ্রাহ্য । মহাভারতে (শাং ২১৩. ১৬) সাংখ্প্রব্িয়ানুসারে হীন্দ্র়সমহের 
আিভ্গবের এইপ্রকার বর্ণনা আছেঃ 

শব্দরাগাং শ্রোন্রমসা জায়তে ভাবিতাত্মনঃ 

রূপরাগা তথা চক্ষ:ঃ গ্রাণং গন্ধাজঘক্ষয়া ॥ 
অর্থাৎ “প্রাণীর আমায় শব্দ শুলিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চানবার ইচ্ছায় 
চোখ, এবং গন্ধ আঘ্রাণ করিবার বদ্ধ হইতে নাক উৎপন্ন হয়” । (কিন্ত; সাংখ্যেরা এই- 
রুপ বলেন যে, ত্বকের আবির্ভাব প্রথমে হইলেও মূল-প্রকৃতিতেই যাঁদ ভিন্ন ভিন হন্দু় 
উৎপন্ন হইবার নৈসার্গক শান্ত না থাকে, তবে সঙ্গীব জগতের অন্তত অত্যন্ত ক্ষুদ্র 
কাটের চন্মেরি উপর সয/ণলোকের যতই আঘাত বা সংযোগ হউক না, তাহার চোখ__ 
এবং চোখ শরীরের এক বিশিষ্ট অংশ--কোথা হইতে আসিবে? ডার্বিনের সিদ্ধান্ত 
এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষুয্ত এবং হিতায় চক্ষুহণীন_এই দুই প্রাণী সৃষ্টি হইলে পর 
জড়জগতের যুঝাষণঝ বা ঝটাপটিতে চক্ষয্ত প্রাণী অধিককাল টিবিয়া থাকে এবং 
দ্বিতাঁয় বিনণ্ট হয়। কিন নেতাদি ভিন্ন ভিন্ন ইান্দযয় প্রথমে উৎপন্ন কেন হয়, ইহার 
উপপান্তি পাশ্চাতা আধিভৌতিক সৃষ্টি শাস্ত বলেন নাই। সাংখ্যদিগের মত এই যে, 
এই সমন্ত ইন্দিয় এক মূল ইন্দিয় হইতেই পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়া, অহৎকার প্রযুক্ত 
প্রকৃতির বহু; আরল্ভ হইলে পর, প্রথমে সেই অহঙ্কার হইতে পাঁচ সক্ষা কম্মেন্দিে; 
পাঁচ স.ক্ষ্য ভানোশ্দি়)ও মন মিলিয়া এগারো ভান ভিন্ন শান্তি বা গু , মূলপ্রকৃতিতেই 
যুগপৎ স্বতন্তভাবে সৃষ্টি হইয়া পরে তাহা হইতে স্থল সৌন্দয় জগৎ উৎপন্ন হইয়া 


বিশ্বের রচনা ও সংহার ১৬৩ 


উশানবংগরানটোৰও এই মত বে, এই প্রাণ পণ্ড মহাভ,তায়চ না হইয়া পরনাতা হইতে 
শ্প:থক্‌ উৎপব হইয়াছে (মঞ্ড' ২. ৯.৩ )॥ এই প্রাণের অর্থাৎ ই 
উপানবদে কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের বাণ ত হইয়াছে। ! 
উপানষদের এই সমন্ত বাকোর একবাকাতা কাঁরলে হান্দরের সংখা এগারই সিদ্ধ হয়, 
বেদান্তস তের ভাবতে শ্রীণগ্করাচার্য্য ইহাই স্থির করিয়াছেন (বেগ শাংভাঃ ২. ৪. &- 
৬); এবং গীতাতে “ীন্দিরাঁণ দঃণকং ৮” (গী, ১৩. ৫ 1- হীন্দয় দশ এবং এক 
অর্থাৎ এগার-_এইরুপ স্পণ্টই উত্ত হইয়াছে । অতএব এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত এই 
দুই শান্েই কোন মতভেদ নাই । | 
সাংখাদিগের সি ্থান্তের সারাংশ এই বে, সৌন্দুয় জগতের ম:নভত এগার হী 
শাঁত বা গণ পানর অহগ্কার হইতে উংসন হয় ; নারান্রির জগতের মংলভঃ 
তন্নান্র দুবা তামস অহঙ্চার হইতে উতপন্ব হর ; পরে পঃ তন্মাত্ৰ দ্যা 
স্থল পঞ্চচহাভ;ত (ইহার ববিণেষ' এইাপে নামও আছে) এবং স্থল ন 
[উৎস হইবা থাকে, এবং এই পরার্ধ সমূহের যথাসম্ভব এগার সকক্ষ7 ইান্দ্রিয়ের সংযোগ 
হইলে জগৎ সণ্ট হয়। 
সাংখামতে প্রক্কাতি হইতে আাঁবর্ভৃত তন্বসমহের ক্রম __যাহার বর্ণনা এতক্ষণ করা 
হইরাছে-ানযাপ্রতন্ত বংশবক্ষ হইতে স্পষ্ট দণ্ট হইবে_ 
বরহ্ধাণ্ডের বংশবক্ষ 
পুরুষ + (উভয়েই স্বরদ্ভ্‌ ও অনা) *প্র্কীত (আযান্ত ও সক্ষা) ( নিগণ ) 
পর্যযায়ণব্দ $_(জ্ঞ, দ্ণ্টা ইতান ) | (সত্ত-র্-তমোগণী ; পর্ধারণন্দঃ_ প্রধান, 
অব্যন্ত, মায়া, প্রসবর্ধর্মণণ ইত্যাদি ) | 


নুয়- 
পাঁচ 


| 
মহান্‌ কিংবা বাঁদ্ধ ( বান্ধ ও স.ক্ষ্য ) 
( ১০ দা মাত, জ্ঞান,,খ্যাঁত ইত্যাঁন ) 


অহঞ্কার ( ব্যন্ত ও সুক্ষ্য ) 
( চিত সদ, তৈজস, ইত্যাদি ) 


] ] 
{( সাব্ধক, জযাং অর্থাৎ যা ও সংক্ষা ইান্দুয় ) ( তামস অর্থাৎ নারান্দ্িয় জগৎ ) 


৯৮ তত্তেরর লিঙ্গশরীর ( সক্ষয ) 


] | | 1 
পাচ কায পতন্মাত (সঙ্গ 
* 


বিশেষ বা পঞ্চ মহাভ্তি (হ্ছল) 


স্থল পঞ্চ-মহাভূত ও পুরুষ ধারয়া সর্ব-সমেত ২$ তত্ত্ব । ইহার মধ্যে মহান কিংবা 
হইতে পরবন্ত ২৩ গুণ-মূল প্রকীতর বিকার । কিন্ত; তাহার মধ্যেও এই 
যে সুক্ষ তন্মাত ও পাচ স্থল মহাভৃত, এ সকল দ্রব্যাত্মক বিকার ; এবং বৃদ্ধি, 
গার ও ইীন্দিুর, ইহারা কেবল শাক্ত বা গণ ; এই ২৩ তত্ত্ব বাস্ত এবং মুল প্রকাতি 


৯৫৪ গাঁতারহস্য অথবা বন্'যোগশাস্ত 


অবান্ত। এই ২৩ তত্রে মধ্যে সাংখ্য আকাশেই দিক্‌ ও কালেরও সমাবেশ কাঁরয়া 
থাবেন। প্রাণকে পৃথক: *বাঁকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্দিঃয়ের ব্যাপার স্বর হয় 
তখন উহাদিগবেই সাংখ্য প্রাণ বলেন (সাং, কা, ২৯)। কি; বেদান্ত এ মত স্বীকার 
বরেন না, তাঁহারা প্রাণকে স্মতন্ঘ তত বাঁলয়া বুঝেন (বেস, ২, ৪, ৯)। ইহা 
গুন্বেই বলা হইয়াছে যে, জাংখোরা হেরুপ বলেন যে,প্রকৃতি ও পঃর;ষ উভয়ই স্বয়দ্ভ্‌ 
ও স্ততন্ত, বেদাস্তীরা তাহা না বলয়া উভয়কে এক পরমে*বরেরই দুই বিভযীত বলিয়া 
মানিয়া থাকেন। সাংখ্য ও বেদান্ত উহাদের মধ্যে এই ভেদ বাদে বাকী জগদ_ৎপান্তিরুন 
উভয়েই গ্রাহা। উদাহরণ যথা-_মহাভারতের তনুগাঁতায় “ব্ধবুক্ষ' বিংবা 'বরহ্মবন' 
ইহাদের যে দুইবার বর্ণন অছে ( মভা, অশ্ব ৩৫, ২০-২৩ ; ও ৪৭ ১২-১৫) তাহা 
সাংখাদিগের তত্ব অবলদ্বন করিয়াই করা হইয়াছে__ 
অবান্তবাঁজপ্রভবো বৃদ্ধিদকদ্থময়ো মহান: । 
মহাহংকারবিটপ ইন্দিয়ান্তরকোটরঃ ॥ 
মহাভূতবিশাখম্চ বিশেষপ্রতিশাখবান:॥ 
সদাপ৭% সদাপ,্পঃ শহভাশভফলোদয়ঃ ॥ 
আজীঁবাঃ সব্বভ্‌তানাং ব্হ্নবুক্ষঃ সনাতনঃ ৷ 
এনং ছিন্তৰা চ ভিত্বা চ তত্তবজ্ঞানাসিনা বুধঃ ॥ 
হিত্বা সঙ্গময়ান্‌ পাশান্‌ মতুযুজ'মভরোদয়ান: ॥ 
নিম্মমো নিরহহ্কারো মুচাতে নান্র সংশয়ঃ । 
অর্থাৎ “অবান্ধ (প্রকৃতি) যাহার বাঁজ, বুদ্ধি ( মহান) যাহার-্কম্ধ, তহগকার যাহার 
মুখ্য পল্লব, মন ও দশ ইন্চিয় যাহার ভিত্ঃকার কোটর, =.গ্রয হহাভুভ ( গগতব্মাত) 
যাহার হড় বড় শখা এবং (বিশেষ অ্ণৎ ছল মহাভতে যাহার ছোট ছোট ডাল-পালা, 
তইরুপ ২ দা-প.পগ হোঁ €*যভাশ,ভয লধারসী, সমন প্রাৎগমাত্রের আধারভূত পুরাতন 
বৃহৎ হঙ্গব,ক্ষ । ইহাকে ততুজানরুপ ত্রবারির দ্বারা ছেন করিয়া, ও টুকরা টুকরা 
কারা, জানা পুরুষ জন্ম, জরা ও মতা সঙ্গময় পাশকে ছিন্ন করবেন এবং মমত্ববগ্ধি 
ও অহৎবার ত্যাগ কিবেন, তাহা হইতে ই তিনি মস্ত হইবেন, ইহাতে সংশয়মাত নাই ।” 
সংগে পে এই ্ঘবস্ই “সংসারের ল?51” বিংবা হকৃতির বা মায়ার পপ্রপণ্' ॥ ইহাকে 
বৃক্ষ বলবার রতি বহ: প্রাচীনকাল- খণ্বেদের কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে; 
ইহাবেই উপনিহদে ‘সনাতন অন্বথ হ্‌ক্ষ' বজা হইয়াছে (বঠ, ৬, ১) । বিন্ত; বেদে এই 
বঃঙ্গর মূল (পর€দ্ষ ) উপরে এবং শখা (দৃশ্য জগতের বিষ্তার) নগচে, এইরুপ বাণত 
হইয়াছে । এই বৈদিক তর্ণনা এবং সাংখ)দিগের ততু ইহাদিগেকে একর জ:ড়িয়া গাঁতায় 


অন্বই বৃক্ষের বর্ণনা রচিত হইয়াছে? ইহা গঠতার, ১৫, ১ ও ২ শ্লোকস্বন্ধায় আমার 
ঢাঁকাতে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। 


# সাংখ্য ও বেদান্ত উপরি-প্রচত্ত প'চিশ তত্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বগা'করণ বরা 


বগাঁ'বরণ সদ্বন্ধেও কিছিং বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক 

শ ততের মূল-গকাঁতি, গুকাত-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অ- Le 
॥ (৯ হকৃতডতৰ জন্য কাহা হইতে উৎপন্ন ৷ 1 
নাম হাত হইয়াছে। (২) এই মত 


॥ 
রঃ 


শবশ্বের রচনা ও সংহার ৯৬৬ 


আসলে “মহান” তত্তেবর সন্ধান পাওয়া যায় । এই মহান: তন্ত্র প্রকৃতি হইতে 
বালিয়া ‘মহান’ অহগ্কারের প্রকতি বা মূল। এই প্রকারে মহান; অথবা বাদ 
হকারের প্রকৃত বা মূল, এবং অন্যপক্ষে ম্‌লপ্রকৃতির বিকৃতি কিংবা বিকা 
স্াংখোরা তাহাকে 'প্রকাতবকাতি' এই বর্গের মধ্যে ফে 
'জনহসারে অহগ্কার ও পণ্চতন্মাত, ইহাদের সমাবেশও 'প্রক 
কাঁরতে পারা যায় । যে তন্তুৰ বা গুণ স্বয়ং অন্য হইতে নিঃসৃত (বিক 
[নিজেই অন্য ততেএর মলভ.ত (প্রকাতি ) হয়, তাহাকে 'প্রকাতিবিকাতি” ব 
বর্গে'র সাত তত্তব__মহান, অহগকার ও পঞ্চন্তমাত্র । 1৩) কিন্তু পাঁচ 
কম্মোশ্দ্য়, মন এবং স্থল পণ% মহাভূত এই যোল তত্ত্ব হইতে পরে অনা কোন 
নঃস্‌ত হয় নাই । উল্টা, তাহাই অন্য তত্তৰ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে । তাই, এই যোল 
তন্তৰকে “প্রকাতি-ীবকাত' না বলিয়া কেবল শীবকৃতি' কিংবা শবকার' বলা হয়। (5) 
প্র প্রক্তও নহে এবং বিকারও নহে ;' উহা স্বতন্ত ও উদাসীন দ্রণ্টা । ঈশ্বরকে 
এইর;প বগাঁ*করণ করিয়া আবার উহার এইরুপে স্পদ্টীকরণ করিয়াছেন £_ 

মূলপ্রকাতিরাবকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকাতিএবকৃতয়ঃ সপ্ত । 

যোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি ন“ বিকাতঃ পৃরুযঃ ॥ 
অর্থাধ_"এই মূলপ্রকতআবকাতঅর্থাৎ কোনর্‌প বিকার নহে। মহাদাঁদ সাত (অর্থাৎ 
মহৎ, অহগ্কার ও পণতণ্মাত) তত্তৰ প্রক্তবক্‌তি ; এবং মনসমেত এগার হীন্দিয় ও স্থল 
পণ্চ মহাভূত লইয়া যোল তন্রকে শুধু বিক্ত কিংবা বিকার বলা হয়। পুরুষ 
প্রকৃতি নহে এবং িকাঁতও নহে” (সাং. কা. ৩)। পরে এই পঞ্সাবংশ তত্তেরর আবার 
অব্যক্ত, বান্ ও জ্ঞ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে এক মূল প্রকৃতিই অব্যক্ত, 
1. প্রক্াত হইতে উৎপন্ন তেইশ তন ব্যক্ত, এবং পরুরুষন্র 1 দাংখ্যাঁদগের বগ“করণের ইহাই 
[ভেদ | পুরাণ, স্মৃতি, মহাভারত প্রভাত বৌঁদকমাগাঁয গ্রন্থসম্‌হে প্রায় এই পশচশ 
তত্ত্বই কাঁথত হইয়া থাকে । (মৈত্র, ৬:১০; মনু ১. ১৪. ১৫ দেখ) । কম 
উপানিষদে বাঁণত হইয়াছে যে, এই সমন্ত তত্তৰ পরব্রহ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু 
তাহাতে উহাদের বিশেষ বিচার বা বগাঁঁকরণও করা হয় নাই । উপানষদের পরবন্ত 
গ্রন্থাদিতে মাত্র উহাদের বগাঁ“করণ করা হইয়াছে দোঁখতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপারি- 
উত্ত সাংখ্যাঁদগের বগী“করণ হইতে তাহা ভিন্ন । সমন্ত ধাঁরয়া পশচশ তত্তৰ ; তন্মধ্যে 
ষোল তত্ত্ব সাংখ্য মতান[সারেই স্পণ্টই অন্য তন্ত্র হইতে উৎপটন হওয়া প্রযুন্ত বিকার 
বাঁলয়া তাহাকে প্রকৃতি কিংবা মুলভ্‌ত পদার্থ বর্গের মধ্যে ধ্বা হয় নাই। বাকা নয় 
অবাঁশ'্ট রাহল--১ পুরুষ, ২ প্রকতি, ৩৯ মহত, অহঙকার, ও পাঁচ তন্মান্র & 
মধো, পুরুষ ও প্রকৃতিকে ছাঁড়য়া দিয়া, সাংখ্য বাকী সাতকে প্রকৃতশবকাঁত 
॥ 'কল্ধু বেদান্তশাস্তে প্রকৃতি স্বতন্ত্ৰ স্বীকৃত হয় না; এক পরমে*্বর হইতেই 
ও প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এইরূপ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে 
ত ও প্রকাঁত-বকৃতি, এই যে ভেদ সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। 
প্রকৃতিও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে মূল বলা যাইতে পারে 
তাহা প্রকততি-বিকতির বর্গের মধ্যেই আইসে । তাই স্ষ্ট-উৎপাত্ত বর্ণনা করিবার 


গীতারহ্য অথবা বল্মযোগশাস্ণ 


এক পরমেশ্বর হইতেই এক পক্ষে জীব ও অনা পক্ষে ( নহদাঁদ 
আটা অর্থাৎ আট প্রকারের প্রবীত নিত হইয়াছে (মজা, 
শাং ৩০৮-২৯:৩ ৩১০.১০ দেখ) অর্থাৎ বেদামতাদিগের মতে পাঁচশ তত্র নধ্যে যোন 
তন্ ছাড়িয়া দিয়া বাকী নয় তত্র জীব ও অন্টধা প্রকৃত এই দই প্রকার 
বগরকরণইহইয়াথাকে। বেদান্তাঁদিগেরএই বগাঁকরণভগবদ-গীতাতেস্বাক;ত হইনাছে। 
কিন ইহাতেও শেষে একট: পার্থ'ক্য ঘটয়াছে। সাংখ্য যাহাকে পণ্য বলেন তাহাকেই 
গতায জীব বলা হয় ; এবং জাই ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রেণ্ঠ স্বরুপ এইর.প 
উত্ত হইয়াছে এবং সাংখ্য যাহাকে ম.লপ্রকীত বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশরের 
অপর’ অর্থাৎ কনিষ্ঠ দ্বরূপ বলা হইয়াছে (গাঁ, ৭ ৪, ৫ ) ৷ এই প্রকার প্রথমে দুই 
বৃহৎ বর্গ করিবার পর, উহার মধ্যে তায় বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বর্পের পবন) ভেদ 
একা প্রকার যেখানে বলিতে হইবে সেখানে এই কনিষ্ঠ স্বর্‌পের আতারও ও তাহা 
হইতে নিঃসৃত বাকা তত্ত বিবুত বরা আবশ্যক ॥ কারণ, এই কনিষ্ঠ স্বরূপ (অথণং 
সাংখ্যাঁদগের মলপ্রকৃতি ) গ্বয়ং আপনারই এক প্রকার বা ভেদ হইতে পারে না। 
উদ্বাহরণ যথা, বাপের কত ছেলে যখন বলতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা 
যাইতে পারে না। তাই, প্রমেশ্বরের কাঁনষ্ঠ স্বরুপের ভেদ কত হইয়াছে তাহা বাঁলধার 
সময় বেদান্তরা অঞ্ধা প্রকৃতির মধো মূলপ্রকূতিকে ছাঁড়য়া দেওয়ায় বাকী মহান, 
অহচ্কার ও পণ্তম্মাতর এই সাতটা সেই ম'লপ্রক্যতর ভেদ কিংবা প্রকার বালতে হয়। 
কিন্তু এইর্‌প কাঁরলে প্রমেণ্বরেরকনিষ্ঠ দ্বরপে বা মলপ্রক্কতি লাত প্রজার বানতে হয়; 
এবং উপরে বলা হইয়াছে থে, বেদান্ত প্রক্ীতকে অণ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের বালিয়া 
ক্বাকার করেন। বেদানা যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন, গতা কি তাহাকেই সাত 
প্রকারের বলেন-_এই স্থানে এই বিরোধ দেখা যায়॥ এই বিরোধ না রাখিয়া ‘অণ্টধা 
প্রকৃতি'র বর্ণনাকেই বজ্ঞার রাখা গীতার অভীশ্ট । তাই মহান:, অহত্কার ও পণ্চতন্মান্ 
এই বাতের মধ্যেই অষ্টম তত মনকে পরীরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ অথাৎ 
মপ্রকৃতিকে অধ্টধা করিয়াই গাঁতায় বর্ণিত হইয়াছে ( গাঁ. ৭. ৫)॥ তন্নধো মনের 
ভিতরেই দশ ইন্লিরের এবং পণ্ডতন্মাত্রের মধ্যে পণ্ড মহাভূতের সমাবেশ করা হইয়াছে । 
এখন ইহা প্রতাঁত হইবে যে, গাঁতার বগাকরণ সাংখ্যদিগের ও বেদাগদগের বগাঁকরণ 
হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তত্ুগলির সাংখ্য তৎপ্রযুন্ত নযানাধিক হয় না। 
হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমন্ত তত্তগ:লর সাংখ্যা তপ্রযযন্ত নূনাধিক হয় না! 
স্ৰাঁকত হইয়াৈ, তন স্ব পণ্তবিংণতিই । তথাপি বগা'করণের উত্ত[ভনরতার কারণে 
পাছে দমে পড়িতে হয় বলিয়া এই তিন বগাঁ“করণ কোণ্টবের আকারে একত্র করিয়া পরে 
দেওয়া হইয়াছে। গাঁতার ১৩ অধ্যারে ( ১৩. ৫ ) বগঁ'করণের বিষয় বলবার সময় 
দিগের পাশ তত যেমনটি তেমানিই পথক প্থক বাত হইয়াছে; এবং 
করণ ভিন্ন হইলেও দই স্থানেই তন্তরসংখ্যা একই-__ইহা স্পষ্ট দেখা 


সাত প্রকাতশবকৃতিসহী 


লা 


থালায়... 
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পণচশ ম্‌লতত্তের বগণ“করণ 


সাংখ/দিগের বগাঁকরণ।  “তন্তর। বেদান্ত 
আাপ্রক্কতিশঅ-বিকতি ৯ প্র্ষ 
ম্লপ্রকৃতি ১ প্রকৃতি 
৯ মহান: পরৱন্ধের কনিষ্ঠা 
এ প্রকৃতিবিকৃতি { ৯ অহগ্কার { স্বরূপ 
৫ তন্মা্ (আট প্রকারের ) 


৯ নন বিকার বাঁ 


৯৬ বিকার & ব্য'ধাঁল্দিয় ঠ এই হো 


৫ কন্মে'ন্্রিয় মল 

€ মহান্কূত 

যাক্‌ এই পর্যন্ত বিচার করা হইয়াছে যে, মূল সাম্যাবস্ছায় অবস্থিত একমাত্র 
নিরবয়ব অব্যন্ত জড় প্রবীতিতে বাস্ত সৃণ্টি উৎপন্ন কারবার অস্বয়ংবেদা বুদ্ধ কিরূগে 
প্রকট হইল ; আবার “অহওকার' দ্বারা সেই প্রকৃতির মধ্যেই সাধয়ব বহুবস্তুদ্থ কিরূপে 
আসিল ; এবং পরে ‘গুণ হইতে গুণ" এই গুণপাঁরণামবাদ অন.সারে একপক্ষে সান্তিরক 
অর্থাৎ সেন্দিও় সৃষ্টির মূলভ্‌ত সক্ষ্যা এগার ইন্দ্রিয় এবং অপর পক্ষে তামসিক অর্থাৎ 
'নারান্দিয় সৃষ্টির মূলভ্‌ত পাঁচ সক্ষয তন্মান্ত কিরিপে নিম্মিত হইল । এখন ইহার 
পরবন্তা সৃষ্ট অর্থাৎ স্থল পণ্ড মহাভূত বা তাহা হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদার্থাঁক ক্লম- 
অননুসারে নিম্মিত হইল, তাহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক ॥ সক্ষম ভন্মান্র হইতেই স্থল 
পণ্ড মহাভূত’ অথবা “বশেষ’, গৃণপাঁরণামে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই সাংখ্যশাস্ত্ে উত্ত 
হইয়াছে । কিন্তু বেদান্ত শাচ্ত্রসম্বন্ধায় গ্রচ্থাদিতে এ প্রশ্নের অধিক [বিচার করা প্রযুক্ত 
্রসঙ্গর্ূমে তাহারও সংক্ষেপে বর্ণন_ এই সুচনারই সঙ্গে ইহা যে বেদান্তশান্ত্রের মত, 
সাংখ্যাদগের নহে_করা আবশ্যক মনে হয়। 'দ্থল পৃথিবাঁ, জল, তেজ, বায়ু, ও 
আকাশ, ইহাদিগকে পণ্ড মহাভুত বা বিশেষ বলে। ইহাদের উৎপাঁক্রম তৈত্বিরায় 
উপানষদে এইরুপ প্রদত্ত হইয়াছে যে_-“আত্নঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্‌ বায়ুঃ) 
বায়োরাগিঃ॥ অগ্নেরাপঃ। অন্ভাঃ পথবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ইত্যাদি” (তৈ-উ, 
২.১) অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মা হইতে (সাংখ্দের কথামত জড় মল প্রকৃতি হইতে 
নহে) আকাশ, আকাশ হইতে বায়, বায়; হইতে আগ্র, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে 
পরে পরবাথবা উৎপন্ন হইয়াছে । তৈত্বরাঁয় উপানষদে এই ব্রনের কারণ কি তাহা কাঁথত 
হয় নাই । কন্ধৰ উত্তর-বেদন্তগ্রন্থসম্‌হে পথমহাভ্‌তের উৎপত্তির কারণ-বচার সাংখ্য- 
শাল্যোন্ত গুণপারিণামের তত্ত্বের উপরেই করা হইয়াছে দেখা যায়। এই উত্তরবেদীন্তগণ 
বলেন যে, “গযুণা গনুণেষদ বর্ত'ন্তে” এই ন্যায় অনুসারে প্রথমেএকই গুণের পদার্থ উৎপন্ন 
হইয়া ভাহা হইতে দুই গুণের তিন গণের পদার্থ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমেই বাড়িয়া 
চালয়াছে। পণ্চমহাভ্‌তের মধ্যে আকাশের শব্দ এই একই মুখা গুণ থাকাপ্রযুন্ত আকাশ 
প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পরবায়ন ; কারণ,বায়নর শব্দও স্পর্শ এই দুইগুণ আছে ॥ 
Ee শব্দ শোনা যায় নহে, উহা স্পশেন্নিয়েরও গোচর হয়। বায়ুর পর 
! কারণ দন্দ ও চ্পর্শ এই' দুই ছাড়া আধ্নতে রুপ, এই তৃতীয় গুণ আছে । এই 


করেন না। 


৯৫৮ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


তিন গুণের সঙ্গেই রণাঁচ বা রস, ইহা জলের চতুর্থ গুণ হওয়া প্রযস্ত আগ্রর পরে জল 
হওয়া আবশ্যক ; এবং শেষে পাঁথবীতে এই চাঁরগুণ অপেক্ষা গদ্ধ এই গ্‌ণটি বিশেষ 
হওয়া প্রযুক্ত জল হইতে পরে পাঁথবা উৎপন্ন হইয়াছে এইরুপ সিদ্ধ হয়। যাস্ক এই 
সিদ্ধান্তই দিয়াছেন (নির্ত, ১৪. ৪)। স্থল পঞ্চ মহাভ্‌ত এই ক্লম-অনুসারে উৎপন্ন 
হইলে পর “পাথিব্যা ওষধয়ঃ | ওষধিভ্যোহন্নম্‌ ৷ অর্থাৎ পুরুষ+” । (তৈ, ২. ১) পাঁথবা 
হইতে বনস্পতি, বনস্পাঁত হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পরূষ উৎপন্ন হইল,_এইরূপ 
তৌভুরীয়োপাঁনষদেও পরে বাত হইয়াছে । এই সৃষ্ট পণ্চমহাভ্‌তের মিশ্রণে উৎপন্ন 
হওয়ায় সেই মিশ্রক্তরাকে বেদাস্গ্রন্থে ‘পণ্টাকরণ’ এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে । পণ্ঠীকরণের 
অর্থে “পাঁচ মহাভুতের মধ্য প্রত্যেকের ন্যুনাধক অংশ লইয়া সেই সমগ্চের মিশ্রণে 
নুতন পার্থ প্র্তুত হওয়া” । এই পঞ্জীকরণ কাজেই অনেক প্রকারের হইতে পারে। 
শ্রীসমর্থ রামদাস স্বানী"'দাসাবাধ"গ্রন্ধে এই কথারইসমথ'ন করিয়া বর্ণনাকাঁরয়াছেন_ 


কালে* পাঁচরে মেলীবতাঁ। পাববে' হোতে' তত্্ত। 

কালে" পিবলে* মেলাবতাঁ । [হববে* হোয় ॥ 
অর্থাৎ “কালো ও সাদা মলয়া নীল রং হয়, কালো হলদে মায়া সবুজ রং হয়।” 
দাসবোধের নবম দশকে (৯. ৬. ৪০ ) এইরূপ বলিয়া তেরো দশকে-_ 

ত্যা ভগোরাচে পোটাী । অনন্ত বাঁজাঁচিয়া কোটা ॥ 

পথ মান্যা হোতা ভেটাঁ। আংকুর নিবতাঁ ॥ 

পথৰ বল্লা নানা রঙ্গ । পরে" পূঞ্পাঁচে তরঙ্গ । 

নানা দ্বাদ তে মগ। ফলে" জালী ॥ 


* 


অন্তজ, জারজ, স্বেদজ উদ-ভাঁজ । 
পথৰ! পানী নকলাচে বাঁজ এসে হে মরম চীজ । সৃষ্টি বচনেচে” ॥ 
= চারি খানা চার বাণী ॥ 
চৌরাঁশী লক্ষ জীব যোনী 
নির্মাণ ঝালে লোক তিহী। পিণ্ড ব্ৰহ্মান্ড ৷ 
(দা. ১৩. ৩. ১০-১৫ ) 
: অর্থাং_সেই ভঃগোলের উদরে অনন্ত কোটি বাঁজ রাহয়াছে। মাটির সাহত মিলন 
হইয়া অক্ষুরের উৎপত্তি হয়। প্রাথবাঁতে লতার নানা রঙ্গ, পর্রপৃষ্পের তরঙ্গ। 
“তারপর নানা আস্বাদের নানা ফল। অ'ডজ, জারজ, দ্বেদজ উদ্ভিদ--পূথবা ও জল 


'বিদ্বের রচনা ও সংহার ১৫১ 


কলের বাঁ । এই সণ্টি-ব্লুনা অণ্ডধা। এই রি বাণী, 
চুরৱাণি লক্ষ জাঁবযোনি, তিন লোক, পি বর যা*ড দন্ত হয তু পল্তাকরণের 
দ্বারা শুধ; জড় পার্থ [কিংবা জড় দেহ ই উংপন্ন হয়। 
হইতে হইলে প্রথমে সক্ষ হীশ্দ্রষের সাহত 
সাহত তাহার সংযোগ হওয়া আবণাক ইহা বিদ্নৃত হইলে চাঁলবে না। 

উত্তরবেরান্ত গ্রচ্ছসমূহে বার্ণত এই পঞ্জীকরণ প্রঙ্গীন উপানবদের নহে ইহাও এ 
বলা আবণাক ৷ পণ তগ্মা্ বা পাঁচ মহাভ.ত স্বীঞ্চার না করিয়া 
“তেজ, জল ও অন্ন (পৃথ্ী)” এই তিন সক্ষা মূলতত্তের নিগ্রণ অধণত শীত 
হইতে বিবিধ সৃষ্ট’ উৎপন্ন হইল এইব্প বর্ণনা আছে । এবং “অঙ্গানেকাং 
শুকুকফাং বহৰীঃ প্রজাঃ সংজনানাং সরপাঃ” (শে তা, ৪.৫) অর্থাং_লাল বা 
তেজর্‌পাঁ, সাদা বা জলরূপী এবং কালো বা পথবীত্যপী, এই তিন রংাবাণজ্ট তিন 
তকে এক যে প্রজা ( সৃষ্ট ) উৎপল হইরাছে--এরৈপ শে রোপানষনে উভ 
হইয়াছে । ছান্দেগ্যোপানষন্রে ষণ্ঠ অধ্যারে শেরতকেতু ও তাঁহার পিতার সংবাদ 
(কথোপকথন ) প্রদত্ত হইগ্াছে। তাহার আরও 
বাঁলতেছেন যে, "বন! 
যথ৷তথা সন্ত একব 
অসৎ (অধাৎ নাই) 
স্বত্ত ব্যাপ্ হিল। 


তাহা হইতে ক্রমে সং 

 চৌরাশনী লক্ষ যোনির কঃসনা পৌর 
ইহা একবারেই [ভন্তিহীন নহে । পাশ্চা 
উৎপন্ন এক ক্ষৃত্র গোল সজীব জ 
অনুসারে সংক্ষত্র সোল জর 


রনধে। এইবপ 
জাবাশান্বজ্ঞ এইরূপ 


হর মোট সংখা ৫৩ লক ৭ হ ধাপ চলিরা গিয়াছে ; 

এবং কখনও বা এই সংখারাদণগ্‌ণও হইতে প মন্‌য। যোনি উৎ' পন 

ইয়। ইহার মধেওও ক্ষুদ্র জলচরের পুব্ববন্তা সঙ্গাব জণত; ধারলে আরো কত লক্ষ: 
1 ইহতে অবগত হওয়া বার বে আম 


হর সক্ষর জন্ত। এই পৃথিবীতে কখন 
সং্ষ জন;রের উৎপান্তিও কোটি বংসর 
এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞানলাভ কাঁরতে 
০ by Dr Gadow (1338) a! 
পাঁরশিষ্ট যোজিত এর 
লক্ষ যোনির হিসাব এই প্রকারের করা 
২০ লক্ষ পশু, ৩০ লক্ষ স্থাবর ও ৪ চার লক্ষ 


গ্রীতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগশাস্ত 


এই তিন তত্ত্বের মধ্যেই জাব্রংপে পরম প্রবেশ করিলে, তাহাদের {ৰাবৎকরণের দ্বারা 
জগতের অনেক নামর্পাত্মক বস্তু নি্দ্মিত হইল। স্থল আঁ্ন, সূর্য্য বা বিদযাৎ 
ইহাদের জ্যোণিততে যে তাম্র { লোহিত ) রং আছে তাহা সংক্ষন তেজোর্‌ূপী মলতভের 
পাঁরণাম, যে সাদা ( শুক্ল) রং আছে তাহা সক্রম জলতন্তেরর এবং যে কালো (ক্ষ) 
রং আছে তাহা সক্ষম পৃথবীতত্র পারণাম। সেইরূপ আবার মনবষা যে অ 
ভক্ষণ করে তাহাতেও সংক্ষ্য তেজ সংক্ষা জল ও সক্ষম তন্ন (পা ) এই তিন মল 
তন্তুই ভরিয়া থাকে৷ দাঁধ ঘুশটলে যেমন মাখন উপরে আইসে সেইরূপ উপাঁর-উত্ 
‘তন সক্ষ7 তত্তেরর দ্বারা উৎপন্ন অন্ন উদরে গেলে, তণ্নধ্যে তেস্তত্তব হইতে মনহ। 
দেহে অস্থি, মষ্জা ও বাণীর্পে অনংক্রমে হুল, মধ্যম ও সংক্ষত পাঁরণাম উৎপন 
এবং সেইরূপ জল এই তত্ত্ব হইতে সত, রত ও প্রাণ ; এবং তন্ন অথ৭৭ পথৰ এই তত্ত। 
হইতে প্‌রাঁষ, মাংস ও মন এই তিন দ্রব্য নির্মিত হইয়া থাকে (ছাং ৬, ২৬ )। মুল 
মহাভ্‌ত পাঁচ না মানিয়া তিনই মানিয়া ঘিবংকরণের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য পদার্থের 
উৎপত্তির ব্যবস্থা করিবার ছান্দোগ্যোপানিষদের এই পদ্ধতিই বেদাম্তসত্রেও (২:৪ ২০ ) 
উন্ত হইয়াছে । বাদরায়ণাচার্য্য পণ্ডীকরণের নামও করেন নাই । তথাপি তৈত্তিরায় 
(২. ১), গশ্ন (৪.৮ ) বৃহদারণাক (৪. ৪. ৫) ভাত অন্য উপানিষদে এবং বিশেষতঃ 
শ্রেতাশবতর ( ২, ১২ ), বেদান্তসৃত্র (২. ৩. ১-১৫ ) ও পরিশেষে গাঁতাতেও (৭. ৪, 
১৩৫) [তিনের বদলে পাঁচ মহাভ্‌ত উন্ত হইয়াছে । গভেণপনিষদের আরম্ভেই মনুয্য- 
দেহ 'পণ্াত্রক' কাঁথত হইয়াছে ; মহাভারত ও পুরাণে তে পন্টাকরণ স্পষ্টই বাণত 
হইধ্মাছে (মভা, শাং, ১৮৪-১/৬)। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্র 
প্রাচীন হইলেও যখন মহাভ্‌তের সংখ্যা তিনের বদলে পাঁচ দ্বাঁকৃত হইতে লাগিল, 
ত্রিবিৎকরণের দটানেই পণ্চীবরণের কপনার প্রাদ:ভাব হইল এবং িবিৎংকরণ পশ্চাতে 
পড়িয়া রাহল , এবং পরিশেষে পণ্াীঝরণের বঙ্পনা বেদান্তদিগের গ্রাহ্য হইল। পরে 
এই গঞ্জীকরণ শব্দের অর্থে এই কথাও বলা হইয়াছে যে মনৃষ্যের শরীর কেবল পণ- 
মহাভ্‌তে গঠিত নহে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এ পণ্ড মহাভ্‌তের প্রত্যেক পাঁচ প্রকার 
বিভন্তও হইয়াছে । উদাহরণ যথা-ত্বক, মাংস, আস্থ, মজ্জা ও প্নায়; এই পাঁচাট 
বিভাগ অল্লময় পৃথখাতজ্ডের ইত্যাদি ইত্যাদি (মভা, শাং, ১৮৪, ২০-২৫১ ও 
দাসবোধে ১৭. ৮ দেখ )1 এই ক্পনাও উপারপ্রদত্ত 'ভ্রিবংকরণের 
বর্ণনা হইতে স্‌চিত দেখা যায় । কারণ, দেখানেও শেষে এইরূপ বাণত হইয়াছে যে, 
‘তেজ, জল ও পথৰ’ এই তভগুদির প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার মন;য্যের দেহে 
প্রাপ্ত হওয়া যার়। 

মুল অব্যন্ত প্রকৃতি হইতে বিংবা বেদান্তসি'ধান্ত অনুসারে পরৱন্ম হইতে অনেক 
নামরুপধারণী জগতের অচেতন অর্থাৎ নিব বা ডড়পদার্থ' িরূপে উৎপন্ন হইয়াছে 
বিচার শেষ করা গিয়াছে। এক্ষণে বিচার করিব যে, জগতের সচেতন অর্থাৎ 
প্রাণগাঁদগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশাচ্ের বিশ্বে বন্তব্য [কি আছে, তাহার পর 

ব যে, বেদান্তাস্নের নিদ্ধান্তের সহিত তাহার কটা মিল আছে । সুক্ষ্ম 
য়াদির সাঁহত মূল প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত পৃথিব্যাদি স্থল পণ্চমহাভ্‌তের সংযোগ 
হইলে সদা রাণীর শর প্রনহুতহয়। বিপু এই শরার সৌর হইলেও জড় ছাড়া 
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তাই এই তন্জগ্ীলর সাঁহত পুরুষের সংযোগ বঙ্গায় রাখিয়া 


(বিশ্বের রচনা ও সংহার শপ 


আর [কছৃই নহে এই ইান্নিয়া্দগকে প্রোরত কারবার তত্তৰ জড় প্রকৃতি হইত ভিন্ন 
এবং তাহাকে ‘পুরুষ’ বলা হয়। সাংখোর এই সিদ্ধান্ত পূর্ব প্রকরণে বর্ণন করিরাছি 
যে যাঁদও ‘পুরুষ’ মূলে অকর্তণ, তথাপ প্রকৃতির সাঁহত তাহার সংযোগ হইলে পর 
সব্দীব সৃষ্টির আরচ্ভ হয়; এবং “আমি পৃথক্‌ ও প্রকীত পৃথক” এই জ্ঞান হইলে 
গর প্রকৃতির সাঁহত পুরুষের সংযোগ চলিয়া যায় এবং সে মুক্ত হয়; এরপ না হইলে 
জন্মামরণের ফেরের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয় । কিন্তু পূরৃষ পৃথক: ও প্র্গীত পৃথক; 
এই জ্ঞান হইবার পাব্বেই যাহার মরণ হয়, তাহার নব নব জন্ম কির.পে হয়, তাহার 
বিচার করা হয় নাই । অতএব এখানে তৎসম্বন্ধে বেশী বিচার করা আবণ্যক 
মনে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া যে মনহযা মরে, তাহার আত্মা প্রকৃতিচক্র হইতে 
একেবারে ছাড়ান পায় না, ইহা সৃস্পণ্ট । কারণ ছাড়ান পাইলে, জ্ঞানের কিংবা 
পাগপনণ্যের কোনই মাতথ্বরী থাকে না; চাব্বণকের নায় ইহাও বলতে হত যে, 
মারবার গর প্রতোক বান্তিই প্রকাত হইতে ছাড়ান পায় বা মোক্ষ লাভ করে। ভাল; 
যদি বলা যায় যে, মারবার পর শুধ আত্মা অথাৎ প্‌রষ অবশিষ্ট থাকিয়া আপনা 
হইতেই নব নব জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে প্‌রযষ অকন্তা ও উনাসীন এবং সমস্ত 
কণ্তত্ব প্রকণতর-- এই ম:লভ্‌ত সিশ্ধান্তের বাধা হয় । তাছাড়া যখন আমি মানতোছ 
বে, আত্মা আপনা হইতে নব নব জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহা তাহার গণ বা ধৰ্ম্ম হইরা 
এবং তখন তো এরূপ অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জন্মনরণের ফের হইতে 

কখনই মত পাইতেই পারে না । অতএব সিন্ধ হইতেছে যে, যাঁদ জ্ঞান a ত 
কোন মন:ষ) মরিয়া যার, তথ্ঁপ পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জনা উহার আত্মার 
সপ ৯ তর সাহত থাকতে পারে না, ইহা *পণ্টই 
রাহিয়াছে ধা যায় না যে, প্রকাত কেবল স্থল পণ্ড মহাভ্‌ত হইতে! 

উৎপন্ন :হইয়াছে। তইস তন্তু ১১ 
প্রক্বাত হইতে সম তেইস তত্ত; উংপন হয় ; এবং স্থল পণ 

মহাভূত এ তেইস তন্তেরর শেষের পাঁচ। এই খেষের পাচ তত্কে (শু 

মহাভ্‌ত ) তেইস তন্তৰ হইতে রঃ কে (স্থল পণ 
দে হইতে পথক কাঁরলে আঠারো তন্ত; অবাণষ্ট থাকে । অতএ, 
বলিতে হয় যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইয়া যে মরে সেই প্ৃবুষ পণ্থ- 


₹ মহাভ্‌তাত্বক স্থূল শরাঁর হইতে অর্থাৎ শেষের পাঁচ তব হইতে মত হইলেও প্রহূতির 


এ হস সাহত তাহার সম্বন্ধ এই প্রকার মরণের দ্বারা কখনই ছিন্ন হয় না॥ 
০৯৯ রি অহঠ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পণ্টতন্মান্র এই কয়েকটা আঠ।রো 
বি রি ৮১ পঠায় প্রদত্ত বহ্মাণ্ডের বংশব্‌ক্ষ দেখ )। সম সক্ষম তত্ত্ব ॥ 


যে দেহ নির্দ্মি'ত হয় 


4 _ তাহাকে স্থল শরারের বিরুদ্ধ সঙ্ষ কিংবা লিঙ্ণরীর বলা (সাং. কা. ৪০) হয়। যখন 


কোন প্রার্থী জ্ঞান পাইয়া মরে, তখন মৃত্যুর সময় তা 
হার আত্মার সঙ্গেই প্রকৃতির উ 
আঠার; তক্জের নর্ঘিত এই লিঙশরারও স্থল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায; 2 
না হওয়া পর্যন্ত সেই পুরুষ এ লিঙ্গ শরাঁরেই কারণে নব নব জন্ম 
কারয়া থাকে। এই সম্বন্ধে কাহার এই সন্দেহ হয় যে, মন-ষ্য মারবার পর 


সঙ্গে 
j রং উন অক্ষ, মন ও দশ ইশ্দিয়ের ব্যাপারও নষ্ট 


১৬২ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগণাস্ত 


হওয়া প্রত্যক্ষ হয় বালয়া লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তত্র সমাবেশ কাঁরতে কোন 
বাধা নাই, কিন্তু িঙগশরারের মধ্যে এই তের তত্র সহিত পাঁচ সক্ষ তদ্মাতেন 
সমাবেশ কেন স্বীকার কাঁরব ? ইহার উত্তরে সাংখোরা বলেন যে, শুধ; বৃদ্ধি, শুধ: 
অহগকার, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই তের তন্তৰ_ প্রীতির শুধু গুণ ; এবং ছায়ার যেরূপ 
কোন পদাথে'র আশ্রয় আবশ্যক হয় কিংবা "চিত্রের জন্য যেরুপ দেওয়াল কাগজ প্র 
আশ্রয় দরকার হয়, সেইর্‌প এই গ্‌ণাত্মক তের তত্বেরও একত্র থাকিবার জন্য কোন 
কোন দ্রব্যের আশ্রয় চাই । এখন আত্মা (পুরুষ ) স্বয়ং নিগর্ঘণ ও অকৰ্ত্তা, সনতরাং 
তাহা কোন গ্‌ণেরই আশ্রয় হইতে পারে না) মন[ষা জশীবত থাকতে, তাহার দেহের 
ছল পণ মহাভ্‌তই এই তের ততবের আশ্রয় হইয়া থাকে ॥ 'কিশ্তু মরণান্তর অথাৎ 
দেহের নাশানস্তর স্থল পঞ্চ মহাভ্‌তের এই আশ্রয় বিনষ্ট হয়॥ তখন এই গুণা 
তের তত্তেরর অনা কোন দুব্যকে আশ্রয় করা চাই। যাঁদ মূল প্রকৃতিকেই আশ্রয় বাল, 
তবে'উহা অবান্ত ও আঁবকৃত অবস্থার অর্থাৎ অনন্ত ও সব্্বব্যাপী হওয়া প্রযন্ড উঘা 
একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গশরাঁরহ্থ অহংকার বুদ্ধি-আঁদ গুণের আধার হইতে পারে না। তাই 
মূল প্রকাতিরই দরব্যাত্মক বিকারের মধ্যে স্থ.ল পণ্চ মহাভুতের বদলে তাহাদের মুল 
পাঁচ সক্ষা তন্মাত দুবোর সমাবেশ, উত্ত তের গুণের সাহতই তাহাদের আশ্রয়ের দৃষ্টিতে 
'লিঙ্গণরীরের মধ্যে সমাবেশ করিতে হয় (সাং. কা. ৪১)। অনেক সাংখ্যগ্রন্থকার 
গিল্শরীর ও স্থ'লশরারের মধ্যে পণ্চতম্মাত্রানার্ম্মত তৃতীয় এক শরার কল্পনা করিয়া 
প্রীতপাদন করেন যে, এই তৃতীয় শরার 'লঙ্গশরারের আশ্রয় ॥ কিন্তু সাংখ্যকারকার 
এবচাল্লশ গ্লোকের প্রকৃত অর্থ সেরূপ নহে, টাকাকারেরা ভ্রান্তিবশতঃ 'তৃতীয় শরীর 
কল্পনা কারয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয় । আমার মতে এই ক্লোকের উদ্দেশ্য কেবল 
ইহাই বুঝানো যে, বুদ্ধি-আদি ১৩ তত্তেরর সাহত লিঙ্গশরাঁরে পপতন্মানেরও সমাবেশ 
কেন করা হইয়াছে । * ইহার আতারন্ত অন্য কোন কারণ নাই। 

একটু বিচার করিয়া দোঁখলেই বুঝা যায় যে, সক্ষয আঠারো তন্ত্রের সাংখ্যোক্ত 
'লিঙ্গশরীর ও উপনিষদে বার্ণ'ত লিঙ্গশরীর এই দুয়ের মধ্যে বেশী পার্থকা নাই। 
ৃহদারণাকোপনিষনে উক্ত আছে যে, “জোঁক ( জলোকা ) যেরূপ একগাছা ঘাসের এক 
ডগায় পেশীছিলে অন্য একগাছা ঘাসের উপর (সামনের পা দিয়া) শরীরের সামনের 
ভাগ রাখিয়া, পর্ব” ঘাসের উপর অবাস্থিত দেহের পশ্চাদ্‌ভাগটা টানিয়া লয়, সেইরূপ 
আত্মা এক শরার ছাড়িয়া অনা শরীরে প্রবেশ বরে” ( ব্‌. ৪৪. ৩)। 'বিন্তু কেবল এই 
দ্টান্ত হইতে, শুধু অ৷ত্মাই অন্য শরারে যায়, এবং তাহাও এক শরীর ছাঁড়িবামাই 
১ জামাদেই মভান্যারী ভ্টকুমারিলও এই গ্লোহে  কারয়ানেন, ইহা তাঁহার মীমাংসাক্লোক 
বার্তিক গ্রন্থের এক গ্লেক্ষ হইতে (আত্মবাদ, গ্লো, ৬২ ) দেখিতে পান্তয়া যায়| সেই শ্লোকটি এই 

্ অস্তরাভবদেহো হি নেষাতে বিন্ধ্যবাসিনা । 
সী তদপ্তিন্তেৰ প্রমাণং হি ন কিদবগমাতে ॥ ৬২ ॥ 


৪3 £লন্তরাভব অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ও স্থল শরীর এই দুয়ের মধদ্থিত দেহ কিংবা শরার বিষ্ধাবাগীর 
নহে। এই প্রকারের মধ/বন্ত! দেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।” ঈশ*বররফ 
পব্বতের উপর থাকি:তেন বলয়া তাঁহাকে বিদ্ধাবাসী বলা হইয়াছে। অন্তরাভব শরীরের 

এই নামও আছে। অমরকোষ ৩, ৩, ৯৩২ এবং তাহার উপর কৃষ্ণাজী গোবিন্দ ওক 
গাপ্পকাত ক্ষীর্যামীর টকা ও মূল গ্রন্হের প্রস্তাবনা প্‌ & দেখ । 


কচ উ্াল 


বিশ্বের রচনা ও সংহার 


যায়, এই দুই অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ, ব্‌হদারণ্যঠে 

৪. ৫) বাঁণ'ত হইয়াছে যে, আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পণ ( সক্ষ ) মন, হীন্দ্রি়সকল, 
প্রাণ ও ধন্মাধদ্ন“ও শরীর হইতে বাহর হইয়া যায় ; আর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে আপন 
কম্-অনুসারে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই লোকে 'কছকাল 
বাস করে (বৃ. ৬ ২. ১৪, ১৫)। সেইরূপ, ছাচ্দোগ্যোপাঁনযদেও অপ ( |) 
মৃংলতবত্তেঃ সঙ্গে জীবের যে গাঁত বার্ণত হইয়াছে ( ছাং, 6. ৩ 6. ৯.১), এবং 
বেদান্ঞস্‌তে তাহার যে অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে (বেস, ৩. ১. ১৭), তাহা হইতে 
স্পণ্ট দেখা যায় যে, লিঙ্গশরীরে জল, তেজ ও অন্ন এই তিন মুলতব্বেরই সমাবেশ 
'ছান্দোগোপনিষদেরও আভপ্রেত ৷ সার-কথা, মহদাদি আঠারো সক্ষ্য তত্তের নির্মিত 
সাংখ্যোন্ত [িঙ্গশরীরেই প্রাণ ও ধর্্মাধন্্ম অর্থাৎ কর্ম সামিল করিলেই বেদান্তাঁর 
লিঙ্গশরার হয় দেখা যাইতেছে । কিন্তু সাংখ্াণাস্ত্র অনুসারে এগারো হীন্দয়বৃত্তির 
মধ্যেই প্রাণের এবং বৃুষ্ধীন্দ্িয়ের ঝাপারের মধ্যেই ধর্ম্মাধর্ম্মে'র সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত 
উচ্চ ভে বল শান্দিক, - লিঙ্গশরীরের গঠনসম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখোর মধ্যে বস্তুত 
কোন ভেদ নাই বাঁললেও চলে ॥ এইজন্য নৈন্্যপনিষদে (মৈ. ৬. ১০) 
“মহদাদিস;কফপধণস্” এই সাংখোস্ত লিঙ্গণরীরের লক্ষণ “মহদাদ্যাবশেষাস্তং" এইরূপ 
পর্যায়ের দ্বারা যেমনাঁট তেমনি ঠিক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে ।* ভগবদগীতাতে 
“মনহষষ্ঠানীন্দরয়াণ” (গাঁ, ১৫. ৭) অথাৎ মন ও প15 জ্ঞানোন্দ্রয় লইয়াই সংক্ষট 
শরার হয়, এইরংপ বাঁলয়া পরে (বলা হইব্লাছে__“বায়ুর্গম্ধানিবাশয়াং" (১৫. ৮) 
অর্থাত বায়; যের্‌প ফুল হইতে সুগন্ধ হরণ করে সেইরুপ জীব স্থল শরাঁর ছাঁড়বার 
সময় লিঙ্গশরাঁর সঙ্গে লইয়া যায়। তথাপি গাঁতার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদ হইতেই 
গৃহীত হওয়ার বলা বায় যে, “মনের সাঁহত ছয় ইন্দ্রিয়’ এই শব্দগরীলর মধোই পাঁচ 
কম্মেন্দ্িয, পণতন্মার, প্রাণ ও পাপপণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের আভপ্রেত । 
মনস্মততেও বার্ণত হইয়াছে যে, মনুষ্য মারবার পর এই জন্মের পাপপ.ণা-ফল ভোগ 
কারবার জনা পঞ্তত্মাতরত্মক স্ক্ষ শরার প্রাপ্ত হয় (মনন, ১২. ১৬. ১৭)। 
“বায়গন্ধানবাশয়াৎ) গীতার এই দষ্টাম্ত হইতে এই শরীর যে সক্ষ্য, তাহাই সিদ্ধ 
হয়ঃ কিন্তু তাহার আকার কত বড় তাহা বুঝা যায় না। মহাভারতের সাবিতী- 
উপাথ্যানে ( মভা, বন. ২৯৭. ১৬) সত্যবানের (হুল) শরীর হইতে অঙ্গুণ্ঠপারামিত 
এক পুরুষকে যম বাঁহর কারল,_-“অঙ্জঞ্ঠমাতরং পরুষং নিশ্চকষণ নাত” 

* দ্বাতিংশং উপানবদের পৃশ্য নর হালাল ডি ৭. 
বিশেবান্তং” এইরংগ দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই কোর ওলা 8৩০০ ২৬ 
কাঁরলে লিঙ্রণরণরের মধ্য জারম্ডের মহৎ-তত্তেবর সমাবেশ করিয়া বিশেষতং এই পদের a ke 
বিশেষ অর্থাৎ পণ্ড মহা হৃত হাঁড়ুয্া দিতে হয় । অথবা এই অর্থ করা আবশ্যক এ যে, মহ টং ২ 
মধ্যে ‘মহৎ’কে ধরিতে হইবে এবং “বিশেষান্তং' ইহার মধে। বিশেষকে ছাড়িতে হইবে ।' a Ys ae 
আদন।ণ্ত বলা হইয়াছে সেখানে দুই-ই ধরা কিংবা ছাড়া হান্ডাসদ্ধ । তাই তিক ১ রর 
বে, মহাদাদ।ং এই পদের অনকবার ছাঁয়া ফেলিয়া "'মহদাদ/বিশেষাল্তম- মহদাদি+ নি ক 
এই পাঠ গ্রহণ করা উাঁচত। এইরপে করিয়া আবিশেষ পদ ধা ও টাচ 


'রলে, হং ও অবশেষ অথণাং অর 
অন্ত এই দুয়েতেই একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে এবং লিঙ্গশরণীরে উতয়েরই সমাবেশ করা এ 4 র্‌ 


পাঠের ইহাই বিশেষ গুণ । কি 
বে টপ! কু যে-কোন পাঠই গ্রহণ করুন না কেন, অথে'র ভেদ হয় ন হয 
আবশ্যক ১৪১ 
(ৰ 


১৬৪ গীতারহস্য অথবা বম্্মযোগশাস্ত 


বৰ্ণনা আছে, তাহা হইতে এই দষ্টা্তেরই জনা লিঙ্গ*রার অঙগ;ঠ আকারীবাশষ্ট মানা 
হইয়াছে বালয়া প্রতীত হয় । 
ভিঙ্গশরীর আমাদের চোখে না দেখা গেলেও তাহার আন্তত্ব কোন: অনুমানের দ্বারা 
দ্ধ হয়, এবং সেই শরীরের অবয়ব-গঠন কির, তাহার বিচার করা হইল। 'িদ্তু- 
প্রকৃতি ও পাঁচ স্হ্‌ল মহাভ্‌তের আঁতীরন্ত আঠারো তব্বের সম, হইতে [লঙ্গশরীর 
ননার্ম্মত হয়, এই কথা বাঁজলেই ষথেন্ট বলা হয় না বালয়া মনে হয়। এই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই যে, িঙ্গশরণর যেইখানে যেইখানে থাকিবে, সেইখানে সেইখানে এই আঠারো 
তত্ত্বের সম্চ্চয় নিজ নিজ গুণধম্মানুসারে মাতাপতার স্থল দেহ হইতে এবং পরে 
স্থল জগতের অন্ন হইতে হন্তপদাদি স্থল অবয়ব বা হু ইন্িয় উৎপন্ন করিবে অথবা 
তাহাদের পোষণ করিবে। কিন্তু এখন বলা আবশ্যক যে, আঠারো তত্ত্বের সমচ্চয়ে 
উৎপন্ন জিঙ্গশরণর পশু, পক্ষী, মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেহ কেন উৎপন্ন করে। 
সজীব জগতের সচেতন তন্তৰকে সাংখ্যবাদী 'প্‌রুষ' বলেন, এবং সাংখাদিগের মতে এই 
পুরুষ অসংখ্য হইলেও প্রতোক পুরুষ স্বভাবতই উদাসীন ও অকন্তণ হওয়া প্রয.্ত 
পশ.পক্ষীণ,আদি প্রাণগাদগের ভিন্ন ভিন্ন দেহ উৎপন্ন করিবার কে পুরষেতে আসতে 
পারে না। বেদান্তশাস্ে পাপপংণ্যাদি বণ্মে'র পরিণাম হইতে এই ভেদ উৎপন্ন হর, 
উত্ত হইয়াছে । এই বম্মণীবপাকের বিচার পরে করা যাইবে। সাংখ্যশাস্ত অনুসারে 
কৰ্ম্মকে পরষ ও প্রকৃত হইতে ভিন্ন তৃতীয় তন্ৰ মানিতে পারা যায় না ; এবং পর্ব 
যখন উদাসীন, তখন বাঁলতেই হয় যে, কম্ম' প্রকৃতির সন্তরজতমোগুণ্রেই বিকার । 
দলঙ্গশরশরে যে আঠারো তত্তের সম.চ্চয় আছে, তন্মধ্যে বদ্ধ প্রধান । কারণ, 
বৃদ্ধি হইতেই পরে অহঙ্কারাদি সতেরো তত্ৰ উৎপন্ন হয়॥ অতএব বেদান্ত যাহাকে 
কম্ম বলে, তাহাকেই সাংখ্যশাগ্ৰে সত, রজ ও তম এই তন গুণের ন্যানাধিক পাঁরমাণে 
উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, ধর্ম বা বিকার বলা হয়। বঃদ্ধির এই ধর্মের সংজ্ঞা 
‘ভাব’ । সত্তৰ, রজ ও তম এই গুণরয়ের তারতম্যে এই ভাব অনেক প্রকারের হইয়া 
থাকে। ফুলেতে যেরুপ গন্ধ ও কাপড়ে যেরূপ রং, সেইরংপ িঙ্গ*রীরে এই ভাব 
লাগিয়া থাকে (সাং কা ৪০)। এই ভাব অনুসারে কিংবা বেদান্তের পরিভাষায় 
কম্মীনুসারে লিঙ্গশরীর নব নব জন্ম গ্রহণ বরে; এবং জন্মগ্রহণ কারবার সময় 
পিতামাতার শরীর হইতে যে দ্রবা 'লিঙ্গশরীর,আকর্ষণ করিয়া লয় সেই সকল দ্রব্যোতেও 
অনাভাব আসিয়া থাকে। “দেবযোনি, মনংষ্যযোনি, পশযোন ও বুক্ষযোনি' এই 
সকল ভেদ এই ভাবের সম্চ্য়েরই পরিণাম ( সাং, কা, ৪৩-৫৫)। এই সমন্ত ভাবের 
মধ্যে সাত্িক গুণের উৎকর্ষ হইয়া যখন মনুষ্য জ্ঞান ও বৈরাগা প্রাপ্ত হয় এবং 
সেইপ্রযান্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ ধৃঝতে আরম্ভ করে, তখন আপনার মূলস্বর;প 
কৈবল/পদে উপনাত হয় ; এবং তখন এই লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার দুঃখের 
অত্যন্ত নিবত্তি হয়। কি? এই প্রকাতিপ;রুষের ভেদজ্ঞান না হইয়া শুধু সাত্তিক- 
গনুণেরই উৎকর্ষ হইলে লিঙ্গশরীর দেবযোনিতে অর্থাৎ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে; 
প্রাবল্া হইলে মন:যাযোনিতে অথণং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং 
2 আধকা হইলে তাহাকে তিযগৃষোনিতে প্রবেশ করিতে হয় (গাঁ. ১৪. 
7) “গ্ঢণা গণ্য জায়ন্তে” এই তত ধিয়াই সাংখ্যশান্ে বার্ণত হইয়াছে যে, 


বিশ্বের রচনা ও সংহার ১৬৫ 
মানব হইতে ক্ৰমে ক্ৰমে করল, বব, মাংস, পে নী 
ও ভিন্ন ভিন্ন স্থল ইপ্রিয়সকল কির্‌পে গঠিত হয় (সাং. কা. ৪৩; মভা. শাং" ৩২০) ॥ 
সাংখা ও গভেশপাঁনষদের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। উপারি-উদ আলোচনা হইতে 
বুঝা যাইবে খে, সাংখ্য খান্তে ‘ভাব’ শব্দের যে পারিভাষিক অর্থ বলা হইয়াছে, তাহা 
বেদান্ণাপ্মে বিবাক্ষিত না হইলেও ভগবদুগীঁতাতে (গাঁ. ১০. ৪; ৫; ৭. ১২), 
“বঢু্ধিজ্ঞনমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ” ইত্যাদি গুণের ( পরব্্তা* গ্লোকে ) যে 
‘ভাব’ নাম নেওয়া হইরাছে, অন:মান হয়, তাহা সাংখ্যশান্দের পরিভাষা মনে করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 
এই প্রকারে সাংখ্যশাল্গাননসারে মূল অব্যন্ত প্রকীত হইতে কিংবা বেদান্ত অনংসারে 
মূল সত্রূপী পরব্রন্ম হইতে স্যাম্টর সমস্ত সজীব ও জাব ব্যন্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে 
সম্টে হইয়াছে , এবং যখন সৃষ্টির সংহারের সময় উপস্হিত হয়, তখন উপরে কথিত জগং- 
উৎপাত্ধর গুণপারণামরমে বিপরীত মে সমন্ত ব্যন্ত পদার্থ" অব্য্ত প্রকৃতিতে কিংবা 
মূল ৱন্মেতে লয় প্রাপ্ত হয ॥ এইরপ সিন্ধান্ত সাংখা ও বেদান্ত উভর শাদ্তেরই মান্য 
(বেস; ২.৩. ১৪; মভা, শাং. ২৩২)। উদাহরণ যথা, পণ মহাভতের মধ্যে 
শৃথিবীর লয় জলেতে, জলের আঁগ্রতে, আঁগ্রর বায়:তে, বায়;র আকাশে, আকাণের 
তন্মানে, তন্নাত্রের অহঙ্কারে, অহৎকারের বৃদ্ধিতে, এবং ব্যদ্ধি বা মহানের প্রকাততে 
লগ্ন হয়, এবং বেন/ন্তান;সারে প্রকৃত মূল রঙ্ষেতে লয় প্রাপ্ত হয় । জগতের উংপান্ত বা 
সৃষ্ট হইলে পর উহার লয় ও সংহার পর্য্যন্ত কতকাল অতীত হয়, ইহা সাংখ্যকারকায় 
কোথাও কাঁথত হয় নাই । তথাপি মনে হর“বে, মন সর্াহতা (১-১৬-৭৩, ভগবদগীতা 
(৮.১৭), এবং মহাভারতে (শাং, ৩১) বার্ণ'ত কালগণনা সাংখনগেরও মানা। 
আমানের উত্তরায়নই দেবতাদের দন এবং আমাদের দাঁক্ষসায়নই দেবতাদের রাত্রি । 
কারণ, শুধু স্নতিগ্রন্থাঁদতে নহে পরন্তু দ্োতিষণাস্ত্ের সাহতাদতেও বর্ণনা আছে 
(সর্ধাসদ্ধান্ত ১. ১৩; ১২. ৩৫, ৬৭ ) যে, দেবতা মেরুপব্বতের উপর অর্থাৎ উত্তর 
ধরববঙ্ধানে থাকেন ॥ অর্থাৎ দুই অয়নের আমাদের এক বৎসরই দেবতাদের এক দিবারাতি 
এবং আমাদের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ৩৬০ 'দবারাত্র বা এক বংসর। সত্য, ্রেতা, 
দ্বাপর ও কলি এইর্‌প আমাদের চার যুগ ৷ এই চারয্‌গের কালগণনা এইরুপ-_ 
ত্যযুগের চার হাঙ্জার বৎসর, ত্রেতাযৃগের তিন হাজার, দ্বাপরের দুই হাজার এবং 
'কাঁলর এক হাজার বৎসর ৷ কিন্তু এক যুগ শেষ হইতেই অন্য যুগ একেবারে আরদ্ভ 
না হইয়া মধ্যে দুয়ের গোলযোগ অর্থাৎ সাঁন্ধকালের কয়েক বৎসর চাঁলয়া যায়। এই 
প্রকারে সতাযুগে আদতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে চাঁরণত বেন, ত্রেতাযুগের আদিতে 
ও অন্তে প্রত্যেক দিকে তন গত বর্ষের, দ্বাপরের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে দুই গত 
বর্ষের, এবং কালিযুগের পর্ব পণ্চাৎ প্রত্যেক দিকে একশত বর্ষের, সান্ধকাল মালা 
মোট চাঁরযৃগের আদাচ্তের সা্ধকাল দুই হাজার বৎসর হয়। এই দ.ই হাজার বংসর 
এবং সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদের পর্ত্বার্ণত সাংখামতে চারি যুগের দশ হাজার 
বৎসর মিলিয়া মোট বারো হাজার বৎসর হয় ॥ এই বারো হাজার বৎসর মন.ষাঁদগের 
না দেবতাদিগের? মনুযোর বালয়া ধাঁরলে, কাঁলযুগের আরম্ভ হইতে এক্ষণে পাঁচ 
হাজার বংদরের উপর হইগা যন ছে ; কাজেই বালতে হয় যে, হাজার মানব-বসরের 


১৬৬ গীতারহসা অথবা কৰ্ম্ম যোগণান্ত 


কালযূগ শেষ হইয়াছে, পুনরায় তার পরে আগন্তব্য সত্যযুগও ০ হইয়া এক্ষণে 
তেতাযুগ আঁসিরাছে। এই 1বরোধকে ঠেকাইবার জনা এই বারো হাজার বৎসর 
দেবতাদের, এইরূপ পারাণে নিরষ্ধ্ণারত হইয়াছে। দেবতাদিগের বারো হাজার বৎসর, 
মনুষাদের ৩৬০ * ১২০০০-৪৩, ২০, ০০০, তেতাল্লিশ লক্ষ, বিশ হাজার বৎসর হয়। 
এখনকার পাঁঞ্জকায় যুগপারমাণ এই পদ্ধাতিতেই বাণত হইয়া থাকে । (দেবতাদের ) 
বারো হাজার বংসর 'মালয়া মনুযাদের এক মহাযৃগ বা দেবতাদের এক যুগ হয়। 
দেবতাদের একাত্তর যুগে এক মন্বস্তর বলা যায় এবং এইরংপ মন্বন্তর চৌন্দাট । কিন্তু 
প্রথম মনবন্তরের আরচ্ভে ও শেষে এবং পরে প্রত্যেক ম্বস্তরের শেষে দুই দিকে 
সত্যযৃগের ন্যায় একাদিকমে এইরূপ পনেরো সম্ধিকাল হইয়া ঘাকে। এই পনেরো 
সম্থিকাল ও চৌদ্দ মক্বন্তর মলয়া দেবতাদের এক হাজার যুগ কিংবা ব্রদ্দাদেবের এক 
দিন হয় ( স্যণসিপ্ধান্ত ১. ১৫-২০) ; এবং মন.স্মীততে ও মহাভারতে লিখিত হইয়াছে 
যে, এইরূপ হাজার যুগ মিলিয়া রহ্মদেবের এক রাত হয় ( মন:, ১. ৬৯:৭৩ ও ০৯ : 
মভা, শাং ২৩১. ১৮-২১ ; এবং যাস্কের নিরুন্ত ১৪.৯ দেখ )। এই গ্রণনান,সারে 
ব্রক্মদেবের একদিন মন.ষোর চার অধ্বুদ বাঁশ কোট বংসর, এবং ইহারই নাম 
কজ্প।* ভগবদগীতাতে ( গাঁ. ৮-১৮ ও ৯. ৭ দেখ ), স্মৃতিগ্রন্থে এবং মহাভাবতেও 
কাঁথত হইয়াছে যে, রহ্ষদেবের এই দিন কিংবা কল্প আরম্ভ হইলে পর_ 
অব্যস্তাদবোস্তয়ঃ সব্ব্ণীঃ প্রভবন্ভাহরাগমে । 
রান্্যাগমে প্রলীয়ন্তে ততেবাব্যন্তসংজ্ঞকে ॥ 

“অবান্ত হইতে জগতের সমন্ত ব্যস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে : এবং ব্রহ্মদেবের 
রাত্রি সুরু হইলে, সমস্ত বান্ত পদার্থ আবার অবান্তের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়” । ইহা 
ব্যতাঁত অন্যান্য প্রলয়েরও কথা পুরাণ-সমৃহে বার্ণত হইয়াছে ॥ কিন্তু এই প্রলয়সমূহে 
স্ধাচন্দ্রাদ সনন্ভ জগতের নাশ না হওয়ায়, এ্রক্মাণ্ডের উৎপত্তি ও সংহারের বিচার 
করিবার সময় ইহাদিগকে জমার মধ্যে ধরা হয় না। বজ্প- ব্র্ধদেবের এক দিন কিংবা 
রাত্রি; এবং এইরূপ ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাই তাঁহার এক বংসর ৷ তাই পুরাণাঁদতে 
বর্ণনা আছে (বিকুপুরাণ ১. ৩ দেখ ) যে, ব্হ্মদেবের আয়ু তাঁহার একশত বৎসর, 
তাহার অর্ক চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় অন্েকক অথণাৎ ৫১ বসরের প্রথম দিন কিংবা 
শ্বেতবারাহ নামক কল্প এখন সুরু হইয়াছে ; এবং এই কল্পের চৌদ্দ মম্বক্তরের মধ্যে 
ছয় মন্বন্তর গিয়া সপ্তম অর্থাৎ বৈবদ্বত মন্বন্তরের ৭১ মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ 
পূর্ণ হইয়া ২৮তম মহাযুগের অন্তর্গত কলিষুগের প্রথম পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এখন 
চালতেছে। ১৯৫৬ সম্বতে (১৮২১ সকে ) এই কলিযুগের ঠিক ৫০০০ বংসর অতীত 
হইয়াছিল । এই অনুসারে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, কলিযুগের প্রলয় হইতে 
১৮২১ অন্দে (১৯৫৬ সম্বতে ) মনুষোর চারি লক্ষ সাতাশ হাজার বংসর বাকা ছল ; 
আর বর্তমান মন্বন্তরের শেষে কিংবা এখনকার বল্পান্তে যে মহাপ্রলর হইবে সে ত দূরেই 
রাহা খেল । মানবী চার অব্জ বত্রিশ কোটি বৎসরের বহ্মদেবের যে দিন এখন চলিতেছে, 
তাহার পর্ণ নয্যাহনও এখনো হইল না অর্থাৎ সাত মন্বন্তর এখনও অতদত হয় নাই ! 


* জ্যোতিঃাদ্বের ভিত্তিতে মুগামির গণনার বিচার স্বগী'য় শঙ্কর ‘ভারতায় 
০০১৮১ 


বিশ্বের রচনা ও সংহার 


জগতের উৎপত্তি ও সংহারের এখন পর্যাম্ত যে বিচার করা হ 
উপর-_-এবং গরর্রদ্ধকে ছাড়িয়া দিলে সাংখ্যশাস্রের তন্তবজ্ঞানের_ ৩ শর 
সেই কারণে জগৎ-উৎপত্তিরমের এই পরম্পরাই আমাদের শাস্তকার সব্ব 
মনে করেন, এবং ভগবদগাঁতাতেও এই ক্রমই প্রদত্ত হইয়াছে ৷ এই প্রকর 
কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির উৎপান্তরুমের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা যায়; 
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের কোন কোন গ্থানে কাঁথত আছে যে, প্রথমে ্হ্মদেৰ বা হরণাগ' 
উৎপন্ন হয়েন কিংবা জল প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পরমে*বরের ব জ হইতে এক 
সংবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হয়। কিন্ত; এই সমন্ত বিচার গৌণ ও উপলক্ষণাত্মক || 
তাহাদের উপপততি বুঝাইবার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন ইহাই বলা যায় যে, হিরণ্য গন্ত, 
কিং ব্্দেব অর্থে প্রকৃতিই বংঝায়॥ ভগবদগীতাতেও “মম যোলিম্মহদং রদ 
(গাঁ, ১৪. ৩) এইরূপ ব্রিগুণাতক প্রক্তিকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এবং ভগবান ইহাও 
বাঁলয়াছেন যে, আমার বাঁজ হইতে এই প্রকৃতিতে তিগৃণের দ্বারা অনেক মাত উৎপন্ন 
হয়। অনার এইরূপ বর্ণন আছে যে, ব্রহ্ধদেব হইতে আরচ্ভে দক্ষাদ সাত মানসপ্য্ত বা 
সাত মন: উৎপন্ন হইয়া তাঁহারা পরে চরাচর জগৎ নির্মাণ কাঁরলেন (মভা. আ. ৬৬-৬৭ ; 
মভা. শাং. ২০৩ ; মনু. ১. ৩৪-৬৩) ; এবং ইহার উল্লেখ একবার গীতাতেও করা হইয় 
(গাঁ. ১০. ৬) ৷ কিন্তু বেদাস্তগ্রন্থ ইহাই প্রাতপাদন করে যে, এই সকল 'বাঁভল্ 
বর্ণনাতে ব্হ্মদেবকেই প্রকৃতি ধাঁরলে উপরি-প্রদত্ত তান্তিক জগদুৎপত্তিকমের সাঁহত মিল 
হইয়া যায়; এবং এ নিয়ম অন্যত্ও উপযোগ হইতে পারে উদাহরণ যথা, শৈব ও 
পাশুপতদর্শনে শিবকে 'িমিত্ত-কারণ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে কার্য্যকারণাঁদ পাঁচ 
পদার্থ উৎপন্ন হয়, এইরুপ মত দেখা যায় ; এবং নারায়ণীয় ভাগবত ধম্নে বাসুদেবকে 
প্রধান মানিয়া বাসুদেব হইতে প্রথমে সংকষণ (জীব ), সংকর্ষণ হইতে প্রদহায় (মন) 
এবং প্রদনায় হইতে আনিরুদ্ধ ( অহঙ্কার ) উৎপন্ন হয় এইরুপ বর্ণনা আছে। কিন্তু 
বেদান্তশাস্ত্ান:সার জীব প্রত্যেকবারই নব নব উৎপন্ন হয় না, উহা নিত্য ও সনাতন 
প্রমেশ্বরের, নিত্য-_অতএব অনাঁদ__অংশ ; তাই বেদান্তস্‌ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় পাদে (বেস. ২. ২. ৪২. ৪৫) ভাগবতধন্মেণান্ত জীবের উৎপার্ভাবষয়ক উপাঁরউক্ত 
মতের খণ্ডন কাঁরয়া এঁ মত বেদাবরুদ্ধ অতএব ত্যাজা, এইর্‌প কাঁথত হইয়াছে ॥ 
এবং গীতাতে বেদান্তসূত্রের এই সদ্ধান্তেরই অনুবাদ করা হইয়াছে ( গাঁ. ১৩. ৪3 ১৫. 
৭)। সেইরূপ আবার সাংখ্যবাদী প্রকৃত ও পুরুষ এই উভয়কে স্বতন্ত্র তন্তু মানিয়া 
থাকেন ; কষ্তু এই দ্বৈত অদ্বাঁকার করিয়া প্রকৃত ও পুরুষ এই দুই তলত নিত্য ও 
নিগন'ণ এক পরমাত্মারই িভৃতি, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ভগবদ-গাঁতাতেও 
এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইয়াছে ( গাঁ. ৯. ১০)! কিন্তু এই সম্বন্ধে সীবন্তার বিচার 
পরবত্ত প্রকরণে বরা যাইবে । এখানে ইহাই বস্তব্য যে, ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম 
বাৰ্ণ'ত বাসুদেবভক্তির ও প্রব:ত্তিপর ধন্মে'র তন্তু ভগবদূগীতায় মান্য হইলেও গীতাতে 
ভগ্গবতধর্মে'র এই কল্পনা স্বীকৃত হয় নাই যে; বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ বা জীব 
উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরে প্রদ্যায় (মন ) এবং প্রদায় হইতে অনিরুদ্ধ (অহঞ্কার ) 
পরাভূত হয় । সংকরষণ, প্রদহায় বা অনিরুষ্ধ, ইহাদের নামও গীতার কোথাও আসে 
নাই। পাঞ্চরাত্রে কাঁথত ভাগবতধঘর্ম এবং গীতার ভাগবততর্মের মধ্যে ইহাই 


১৬৮ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত 


গুরুতর ভেদ ৷ এই বিষয়ের উল্লেখ এইখানে জানিয়া বুয়া করা হইয়াছে , কারণ 
“ভগবদ্‌গীঁতাতে ভাগবতধর্ম্ম বলা হইয়াছে” এইটুকু হইতে বেহ ইহা না বুঝেন বে 
জগতের উৎপান্ত-ক্রমসম্বন্ধে কিংবা জীব-পরমে*্বর গ্বর্‌প সম্বন্ধে ভাগবতাদ ভা্তি- 
সম্প্রদায়ের মতও গাঁতার মান্য । এক্ষণে সাংখ্যশাস্োন্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই 
বাহিরে ব্যন্তাব্যন্ত ও ক্ষরাক্ষর জগতে মূলের অন্য কোন তন্তৰ আছে কি নাই তাহার 
বিচার কারব॥ ইহারই নাম অধ্যাত্র কিংবা বেদান্ত । 

ইতি অষ্টম প্রকরণ সমাণ্ু। 


নবম প্রকরণ 


অধ্যাত্ম 


পরন্তস্মান্ত; ভাবোহন্যোহবাক্কোহব্যন্তাৎ সনাতনঃ ৷ 
যঃ সসব্বেষি; ভূতেষু নশ্যৎদ; ন বিনশ্যাত ॥ = 
গীতা, ৮, ২০ ৷ 


পর্বত দুই প্রকরণের মন্মণার্থ এই যে, ক্ষেপ্রক্ষেজ্ঞাবগারে যাহাকে ক্্ব্েন্ 
বলে তাহারই নাম সাংখাশাস্ত্রে পর্ব ; সমন্ত ক্ষরাক্ষর বা চরাচর জগতের হার 
ও সৃষ্টির বিচার কারবার সময়, সাংখামতানহসারে শেষে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই-ই 
দ্বতন্ত ও অনাদি মলতজ থাকিয়া যায় ; এবং আপনার সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি 
করিয়া মোক্ষলাভ কারতে হইলে, প্রক্কাত হইতে আপন ভিন্নতা অর্থাৎ কৈবন্য উপলব্ধি 
করিয়া পূরুষের ্রিগুণাতাীত হওয়া চাই । প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে পর 
প্রকাঁত আপন প্রপণ্চ পরষের কেমন কাররা বিস্তার করে এই বিষয়ের ক্রম আধুনিক 
সংণ্টিণান্ৰবেত্তাগণ সাংখাণাস্ত্র হইতে কিন্িং ভিন্ন করিয়া বাঁলয়াছেন ; এবং 
আধিভোতিক শাল্ত্ৰসম-হের যেমন যেমন উ তি হইবে, তেমন তেমনি এই ক্রম বিষয়ে 
আরও সংশোধন হইতে থাকবার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, এক অবান্ড প্রকীত 
হইতে সমন্ত ব্যন্ত পদার্থ গৃণোৎকর্ষ অনংসারে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, এই মল 


দিন্ধান্তে কোনই পার্থক্য হইতে পারে না। তথাঁপ, এই বিবর অন্য শাদ্বের। আমাদের 


নহে, এইরূপ মনে কাঁরয়া বেদান্ত-কেণরা সেই সব্বন্ধে বিবাদ কাঁরতে বসো না। তান 
এই সমন্ত শাস্বের অগ্রে চাঁলরা পিডব্রক্মাণ্ডের মূলে চোন শ্রেষ্ট তত্ব আছে এবং 
মনহধায কেমন কাঁরয়া সেই শ্রেনঠতত্বে মল ত হইতে পারে অর্থাৎ কেমন করিয়া তদ্রুপ 
হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই রাজ্যের মধ্যে অন্য 
কোন শাচ্রের গঙ্গন চালতে দেন না। সিংহের সংমুখে যেরূপ শ্‌গাল চুপ হইয়া 
যায় সেইরূপ বেদান্তের সম্মুখে অন্য শান্রসঙ্লও নীরব হইয়া যায়। তাই একজন 
প্রাচীন সংভাষতকার বেদাস্তের যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে,_ 
তাবৎ গ্জান্ত শাদ্্রাণ জম্বুকা বাঁপনে।যথা ৷ 
ন গঞ্জাত মহাশাপ্রঃ যাবৎ বেদান্তকেশরী ॥ : 
ক্ষেত্রক্ষেতরজ্ঞের বিচারাস্তে নিণপন্ন 'দুষ্টা অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা এবং ক্ষরাক্ষর 
জগতের [বচারান্তে নিষ্পন্ন সত্ব-র্-তমোগুৃণময়ী অবান্ত প্রকত*ঞ্বতন্ত এবং জগতের 
ম্লতত্ুকে এইর্‌প দ্বিধা বায়া মানতেই হয়--এইর্‌প সাংখ্য বলেন। কিন্ত 
“বাান্ত আরও অগ্রসর হইয়া এইর্‌প বলেন যে, সাংখোর প:রুষ নিগুণ হইলেও অসংখ্য 
মা প্রযন্ত ইহা মানা সংগত নহে যে, এই অগংখা পুরুষের লাভ কিসে হর তাহা 
প্রত্যেক পদরহষের সাঁহত তদনুসারে ব্যবহার কারবার সামর্থ্য প্রকাতর 
॥ এইরংপ মানা অপেক্ষা সাত্তবক তত্তবজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা স্বাঁকার করাই 


_* “দেই (সাংখা। অবান্ত হইতেও শ্ৰেণ্ঠ ও সনাতন যে অনা অবান্ত পদার্থ, যাহা সমস্ত প্রাণী বিনণ্ট 
'লেও নাশ প্রাপ্ত হয় না”, তাহাই চরম গত । 


১৩০ গাঁতারহস্য অথবা বম্্মযোগশাদ্ত 


আঁধক হযাস্তসঙ্গত হইবে যে, ওঁ একীকরণের জ্ঞানব্রিয়ার শেষ পর্যন্ত নিব্বিবাদ 
প্রয়োগ বরা হৌক এবং রক্ত ও অসংখ্য পুরুষের একই পরমতন্তের আবিভন্তরুপে 
সমাবেশ বরা হোক যাহা 'আঁবভন্তং বিভন্তেষ্‌ এই অন:সারে নিম্ন হইতে উচ্চ পয" 
শ্রেণীসমূহে দেখা যায় এবং যাহার জহায়তাতেই সণ্টর অনেক খান্ত পদার্থ এক অব্য 
প্রকৃতিতে সমাবেশ করা হয় (গাঁ. ১৮. ২০-২২। ডিন্নতার অবভাস হওয়া অহঞকারের 
পারণাম ; এবং পুরুষ যদি নির্গুণ হয়, তবে অসংখ্য পুরুষের পথক; থাকবার গুণ 
উহাতে থাকিতে পারে না। বিংবা বলিতে হয় যে, বন্ত;ত পুরুষ অসংখ্য নহে, বেবল 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অহংকার গুণরপী উপাির কারণেই উহাতে অসংখাতা দেখা 
যায়। তা ছাড়া, আর এক প্রশ্ন এই উঠে খে, স্বতন্ত প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে 
সংযোগ হইয়াছে তাহা সত্য বা মিথ্যা ? সত্য বন্িয়া মানিলে সেই সংযোগ কখনই 
দূর হইতে পারে না, সুতরাং সাংখামতান্‌সারে আতা কখনই মধান্ত লাভ কাঁরতে 
পারে না। মিথ্যা বলিয়া যাঁদ মানা যায়, তাহা হইলে, প:ঃরুষের সংযোগ-প্রয্ড 
প্রকৃতি, পুরুষের সম্মুখে নিজের বাজার সাজাইতে যে বাঁসয়া যান, সে কথা নিম্ম.ল 
হয় । গাভগ যেরূপ বাছুরের জন্য দুধ দেয় সেইরূপ পুরুষের লাভের জনাই প্রকৃত 
বার্য্যতংপর থাবেন, এই দ্টান্তও খাটে না; কারণ গরুর পেটেই বাছুর হয় বালয়া 
বাছুরের উপর গরুর স'তানবাংসলে)র উদাহরণ যেরূপ দেখান যায়, প্রক্ঠাত ও পুরুষ 
সম্বন্ধে সেইরূপ দেখান যায় না (বেস. শাং ভা. ২. ২.৩)। প্রকৃতি ও পুরুষ 
সাংখ্যশাস্তানসারে মলেই অত্যন্ত তন্ন একাট জড়, আর একটি সচেতন। জগতের 
আরম্ভ হইতেই এই দুই পদার্থ যাঁদ অত্যন্ত (তন্ন ও স্বতন্ত্র হইল, তবে আবার একের 
প্রবৃত্তি অন্যটির লাভের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের স্বভাব, ইহা বিছুমাত 
সন্তোষজনক উত্তর নহে। স্বভাববেই যাঁদ মালিতে হয়, তাহা হইলে হেকলের 
জড়াদ্বেত মন্দই বাকি? মূল প্রকৃতির গুণের বৃদ্ধি হইতে হইতে সেই প্রকাতিতে 
আপনাকে দেখিবার ও আপনার সম্বন্ধে বিচার কারবার চৈতনাশান্তি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ 
ইহা তাহার স্বভাবই, হৈকলেঃও ইহাই সন্ধানত কিনা? কিন্তু এইমত দ্বীকার না 
করিয়া সাংখাশাদ্ত «ই ভেদ করিয়াছেন যে, “দু'্টা' পৃথক্‌ এবং 'দশ্যজগৎ' পৃথক ৷ 
এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যে ন্যায়ান:সারে সাংখ্/বাদী এই ভেদ দেখান সেই 
ন্যায়ের উপযোগ বরত আরও অগ্রে চলিব না কেন? বাহ্য জগৎ তনতন্ন করিয়া 
পরীক্ষা করলেও এবং চক্ষ-র স্নায়ুর মধ্যে অমুক অমুক গুণধন্স আছে নিদ্ধারণ 
করিলেও, এই সবল বিষয়ের জ্ঞাতা বা “দুষ্ট ছিন্ন রহিয়াই যায়। 'দ্রণ্টা’ পুরুষ 
“দৃশ্য জগৎ? হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিবার কোন সাধন বা উপায় কি নাই? এবং 
ইহা জানিবার কোন মাগ আছে কি নাই যে, এই দৃশ্য জগতের কৃত দ্বরূপ, আমাদের 
ইচ্ছিয়ের ছারা আমরা যেরূপ দেখ তাহাই ঠক: কিংবা তাহা হইতে ভিন্ন? 
সাংখ্যবাদ' বলেন যে, এই প্রশ্নের মামাংস৷ হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই দুই তন চলেই ছিন্ন ও স্বতন্ত এইরপে ধরিয়া লইতে হয়। নিছক: আধি- 
ভোতক শাদ্রে পদ্ধতি অন:সারে বিচার কাঁরলেও সাংখ্োর উত্ত মত অসঙ্গত বাঁলতে 
পারা যায় না। কারণ জগতের অন্য পদার্থ যেরূপ আমাদের ইন্দ্িয়ের গোচর 


হইলে আমরা তাহাদের গু্ধন্মের পরাঙ্ষা করিয়া থাক, সেইরূপ এই “টা” 


অধ্যাত্ম 


পুরুষ যাহাকে বেদান্ত ‘আঁত্রা' বলেন সেই দ্রণ্টার অএ'। 
ভিন্নরপে কখনও গোচর হইতে পারে না ; এবং যে পদার্থ 
হইতে পারে না অথণৎ ইন্ছিয়াতীত, মানবা হীন্দিয়ের দ্বারা তাহার গ 
সম্ভব? ভগবান ভগবদ্গীতাতেও এ আত্মার এই প্রকার বণনা করিয়াছে: 
নৈনং ছিন্দান্ত শস্তাঁণি নৈনং দহাঁত পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি £1 (গী. ২ 


হা 


অর্থাৎ আত্মা এইরংপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদার্থের ন্যায় আমরা তা 
উষ্ণ জল প্রভাতি তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলে তাহা চব হইবে, কিংবা প্রয়োগ 
তাঁক্ষ/ অস্ের দ্বরা খণ্ড খণ্ড কাঁরর়া তাহার আহ্ারবগ্বর;প দেখিয়া লইব, অথবা 
আগ্নর উপর রাখলে তাহা ধোঁয়া হইয়া যাইবে কিংবা বাতাসে তাহা শুকাইয়া 
যাইবে! সারকথা, জাগাঁতক পদার্থের পরীক্ষা কারবার, আধিভৌতিক শাস্তবেভ্তা- 
{দগের যে কোন উপায় আছে সে সমন্ত এইদ্থলে নি'ফল হইয়া যায়। তখন সহজেই 
প্রশ্ন উঠে যে, তবে আত্মার পরাঁক্ষা হইবে কি প্রকারে ? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে 
হয় সত্য, কিন্তু একট; বিচার কয়া দোঁখলে ইহার মধ্যে গিছৃই কঠিন নাই । 
সাংখ্যবাদিগণও “পুরুষকে নির্গণ ও স্বতন্ত্র কির্‌পে স্থির করিলেন? আপন 
অস্তঃবরণের অন:ভ্ীত হইতেই ক নহে ? তবে এই রাই প্রকৃতি ও প:রুষের স্বর 
নির্ণয়ে কেন প্রয়োগ করা যাইবে না? আঁধভোিক শাস্ত্রের বিষয় হীন্দ্রযাতীত 
অঞ্থণৎ নিছক স্বসদ্বেদ্য অথবা আপাঁনই আপনাকে জানিবার যোগ্য । কেহ যদি 
এইরূপ বলেন যে, ‘আছা’ যদি ্বসদ্বেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মন:য্যের এ বিষয়ে যেইরপ 
জ্ঞান হইবে তাহাই হইতে দাও; তবে অধ্যাত্রশাস্তরের প্রয়োজন ক ? হাঁ, প্রত্যেক 
মনুয্যের মন কিংবা অন্তঃকরণ যাঁদ সমান শুদ্ধ হয়, তবে এই প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন 
হইবে ৷ কিন্তু যখন সকল লোকের মনের শবাঁদ্ধ ও শান্ত এক প্রকার নহে বালরা 
আমরা জানি, তখন যাঁহাদের মন অত্যন্ত।শঃদ্ধ, পাঁবত্র ও বিশাল, তাঁহাদের প্রতগীত 
এই [বিষয়ে আমাদের প্রমাণ বাঁলয়া মানতে হইবে । অনর্থক “আমার এইরূপ মনে 
হয়” কিংবা “তোমার এইরূপ মনে হয়" বলিয়া বাদাঁবত'ডা বাড়াইয়া কোন লাভ 
নাই । য্ন্তবাদ ছাড়িয়া দেও, বেদান্তশাদ্ব সে কথা একেবারেই বলে না। বেদান্ত- 
শাস্ত্র ইহাই বলে যে, অধ)াতুশাম্ত্ের বিষয় স্বসন্বেদ্য অথাৎ নিছক আঁধভো তিক 
যঢত্তির দ্বারা িণ+'ত হইবার যে সকল যুক্তি অত্যন্ত শুদ্ধ পাঁবত্র ও বিশাল মন-বাশ্ট 
ম্বাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে না যায় সেই, 
যতই গ্রাহ্া হইতে পারে। আঁধভৌতিক শান্দ্রে যেরুপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ 
ত্যাজ) বাঁিয়া মানা হয়, সৈইর্‌প বেদাঞ্তষ্াস্তে য্ান্ত অপেক্ষা উত্ত স্থান" 

অর্থাৎ আত্গ্রতগ[তর প্রামাণকতা আঁধক বাঁলয়া বিবোঁচত হয়। বে যুক্ত 
অনুভুতির অনুকুল তাহাই বেদান্তগীদগের মান্য। শ্রীমৎ শংকরাচাা আপন 
সতের ভাষ্য এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন । অধ্যতুশাস্বের অনঃশীলনকারীদগের, 


আঁচন্ত্যাঃ খল; যে ভাবা ন তাংস্তকেণ সাংয়েং। 
- প্রক্তভাঃ পরং যত্ত; তদাঁচন্ত্যস্য জক্ষণম্‌ ॥ 


৯৭২ গীতারহস্য অথবা কম্ম'যোগণাস্ত্ 


“ীন্দরয়াতীত হওয়া প্রয্ত যে পনার্থের [তা করা অসাধ্য তাহার নির্ণয় কেবল তকে 
দ্বারা কিংবা অনুমানের দ্বারা কাঁরবে না; সমণ্ত জগতের মূল প্র্ীতরও বাহিরে 
] “যে পদার্থ তাহা এইরূপ আচন্তনীঘ়”_এই একটা পরাতন শ্লোক মহাভারতের মধ্যে 
| { মভা. ভাঁণ্ম. ৫ ১২) পাওয়া যায় এবং ‘সাধয়েং’ ইহার বদলে 'যোজয়েং' এইরূপ 
| পাঠভেদে বেদান্তদত্রসবন্ধায় শ্রীগগকগরাচার্যোর ভাধোতেও গৃহীত হইয়াছে (বেস. 
] শাং ভা. ২.১.২৭)। মুডক ও কঠোপাঁনষদেও আন্গ্ঞান শংধ; তকেরি "বারা 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা কাঁথত হইরাছে (মং, ৩.২. ৩; কঠ ২. ৮৯ ও ২২)। 
অধ্যাত্মণান্তে উপানষ গ্রন্থাদির বিষ মহায্মোর কারণও ইহাই ॥ মনকে কি কারয়া 
একাগ্র করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক আলোচনা হইয়া পারণেষে 
এই বিষয়ে ( প৷তঞ্জল ) যোগণাস্তর নামক এক স্বতন্ত্র শাম্্ই রচিত হইয়াছে । যে 
| সকল বড় বড় ঝাঁষ এই শাপ্তে নিপ:ণ ছিলেন, এবং স্বভাবতই যাঁহাদের মন পাঁবত্র 
ও বিণাল ছিল, সেই সকল মহাম্মগণ মনকে অন্তম.খ কারয়া আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে 
অনুভযাত পাইয়াছিলেন, কিংবা সেই সম্বন্ধে তাহাদের শুদ্ধ ও শান্ত বৃদ্ধির যে স্কুরণ 
হইয়াছিল তাহাই উপানষদগ্রন্থে কথিত হইয়াছে । তাই, যে কোন অধ্যাত্মতততে?র 
নির্ণয়করণে এই শ্রুতি গ্রন্থসম;হে কাঁথত অনুভ্ীতির শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের অনা 
পন্থা নাই (কঠ. ৪. ১)। মনুষ্য কেবল গ্বাঁয় তীক্ষাবদ্ধর দ্বারা এই আত্ম- 
প্রীতির পোষক 'ভন্ন ভিন প্রকারের য.ন্ডি দেখাইতে পারে; কিনতু তাঁন্নবন্ধন মূল 
প্রতীতর প্রামাণ্য এতটুকুও নাযানাধক হইতে পারে না। ভগবদগীতা স্মাতগ্রন্থের 
অধ্তৰ্গ ত সত্য ; কিন্তু এ বিষয়ে তাহার যোগ্যতা উপাঁনষনের সমানই যে স্বীকৃত হয় 
ইহা প্রথম প্রকরণের আরম্ডেই বালয়াছি। অতএব গীতা ও উপানষদে প্রকাতর 
অতাঁত এই অচিন্ত্য পদার্থ” সম্বন্ধে ক ক সিন্ধান্ত করা হইয়াছে এই প্রকরণে শেষাঁদকে 
কেবল তাহাই উক্ত হইয়াছে ; এবং উহাদের কারণের অথণৎ শাদ্ররীতিতে উহাদের 

উপপত্তির বিচার পরে করা হইয়াছে। 
প্রকৃত ও পুরুষ, সাংখ্যাদগের এই দ্বৈত ভগবদ্‌গাঁতার মান্য নহে । গীতাম্তভত 
অধ্যাত্মজ্ঞানের এবং বেদান্তথাস্মেও প্রথম সিন্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই 
দুয়েরই অতাঁত এক নব্ববাপী, অধান্ত ও অনূত তত্ত্ব চরাচর জগতের মূলে আছে। 
সাংখ্যদিগের প্রক্তি অব্যন্ত হইলেও ্িগুণাত্সক অর্থাৎ সগুণ । কিন্তু যাহা সগুণ 
তাহা নশ্বর বাঁলয়া, এই সগুণ ও আবাস্ত প্রকৃতিরও নাশ হইলে পর শেষে যে কোন 
| অনব্যন্ত অবাশষ্ট থাকে, তাহাই সমপ্ত জগতের মধ্যে সত্য ও নিত্য তত্র প্রকৃতিপ:র্ষ 
9 বিচার করিবার সময় এই প্রকরণের আরল্তে প্রদত্ত ভগবন্গীঁতার অষ্টম অধ্যায়ের 
J 7 _ ২০তম শ্লোকে ইহা কাথত হইয়াছে । আরো পরে ১৫খ অধ্যায়ে ( গাঁ. ১৫. ১৭) 
| ক্র ও অক্ষর_ব্যান্ত ও অব্স্ত__সাংখ্যশাস্তানসারে এই দুই তন্থু বাবার পর উত্ত 


11 2৫০০ 
| 
অর্থাৎ এই 


অধ্যাত্ম ৯৭৩ 


পুরুষ গর ও অক্ষর অথণৎ বাস্ত ও অবান্ত এই দুয়েরই অত 
সংজ্ঞা 'পুরুষোত্তম" হইয়াছে (গাঁ. ১৫,৮)। মহাভারতে 
পরমা তা ব্যাখ্যা করিবার ময় বি য়াছেন__ 

আত্মা ক্ষেত ইত্যুন্তঃ সংযৃত্ঃ প্রাকতৈগ,ণৈঃ | 

তৈরেব তু বিনিন্ম: ন্তঃ পরমাত্তেত্যুদাহৃতঃ ॥ 
অর্থনধ “আত্মা যখন প্রকৃতিতে বা দেহের মধ্যে বদ্ধ থাকে তখন তাহাকে ক্ষেত্র 
(জাবাত ) বলে ; তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি বা দেহের গণ হইতে মস্ত হইলে 
তাহার 'পরমআ” এই সংজ্ঞা হর ( মভা. শাং, ১৮৭. ২৪)। পরমাআ'র উত্ত দই 
ব্যাথা ভিন্ন মনে হওয়া সম্ভব, বিশ্ব; ব;তঃ তাহা ভিন্ন নহে। ক্ষরাক্ষর জগৎ ও 
জশীব ( অথবা সাংখ্যশাহ্ছান:সারে অবান্ত প্রকৃত ও পুরুষ ) এই দুয়েরই অতাঁত একই 
প্রম৷আ আছেন এই কারণেও বলা যায় যে তিনি ক্ষরাক্ষরের অতাঁত, আবার কখনও 
বলা যায় যে তানি জব বা জীবাত্মার (পুরুষের ) অতাীত_ এইরূপে এক পরমাত্মারই 
এই দুটি লক্ষণ বিংবা ব্যাখ্যা বরা হইলেও বত কোন ভিন্নতা হয় না। এই 
অভিপ্রায় মমে রাখিয়া কাজিদাসও কুমারসম্ভবে পরমে*্বরের বর্ণনা কারিয়াছেন যে” 
“পুরুষের লাভের জন্য সেন্ট প্রকতিও তুমিই, এবং নিজে উদাসীন থাকিয়া সেই 
প্রক্তর দরণ্টা প্রুষও তুমই” (কুমা- ২- ১৩-)॥ সেইরূপ আবার গাঁতাতেও 
ভগবান বাঁলতেছেন “মম যোনিম্হদ-ভক্গ”_ এই প্রকৃত আমার যোনি বা আমার এক 
স্বরূপ (১৪. ৩) এবং জীব বা আত্মাও আমারই অংশ (১৫. ৭)। ৭ম অধ্যায়ে 
ভগবান বাঁলতেছেন যে__ 

ভূমিরাপোহনলো বায়: খং মনো বযাদ্ধরেব চ। 
Kk অহঙকার ইতীরং মে ভিন্না প্রক্াতরণ্টধা ॥ 
অথাৎ “পৃথরী, জল, আঁগন, বায়ন, আকাশ, মন, ব্যগ্ৰ ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারের 
আকার প্রকৃতি ; ইহা ব্যতাঁত ( অপরেয়মিতস্দ্বন্যাৎ ) সমন্ত জগৎ যাহা ধারণ কাঁরয়া 
আছে সেই জাঁবও আমার অপর প্রক্ণীত (গাঁ. ৭. ৪. ৫) । মহাভারতের শান্তপব্রের, 
অনেক স্থানে সাংখ্যের পণচশ তত্রে বিচার করা হইয়াছে ; কিন্ত; সেখানে ইহাও বলা 
ইয়াছে যে, এই পশচশ তত্বের অতাঁত যড়.বিংশ্তম এক পরম তত্ত্ব আছে, যাঁহাকে 
নিতে না পারলে মনুষ্য “বুদ্ধ হয় না (শাং ৩০৮ )। আমাদের নিজের" 
[নোন্দ্রয়ের দ্বারা জাগতিক পদার্থের যে জ্ঞান হয় তাহাই আমাদের সমস্ত জগৎ ; 
তাই প্রকৃতি বা জগতবেই বখন কখন ‘জ্ঞান’ এই নাম দেওয়া হয় এবং এই দ:ণ্টিতে 
পি,ষ" জ্ঞাতা ঝাঁজয়া, উক্ত হয় (*াং. ৩. ৬. ৩৫-৪১)। বিষ্টি প্রকৃত ‘জয়’ যান 
১০-৯২) তিন £কৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই, অর্থ জ্ঞান ও জ্ঞতা উভয়েরই 
ত হওয়ায় গাঁতায় তাহাবেই “পরমপূুর;য" বলা হইয়াছে। তিলোক ব্যাপ্ত কাঁরয়া 
রায়তা এই যে পরম বা পর-প:রূষ, তাহাকে জানো, [নি এক, অব্ন্ত, নিত্য, 
টর,_ এ কথা শুধু ভগবদুগঁতা নহে, বেদান্তশাস্ত্েরে সবল গ্রন্ছই উচ্চকণ্ঠে 
॥ 'অঙক্গর' ও 'অব্যন্ত' এই দুই বিশেষণ বা »ব্দ সাংখ্যশা্তে প্রকীতির 
যত হইয়া থাকে ; কারণ, জগতের গুকাঁতি অপেক্ষা সক্ষনতর অন্য কোন মূল 
+ ইহাই সাংখাদগের [সিধান্ত (সাং. কা. ৬৯)। কিন্ত; বেদান্তদণ্টিতে. 


১৭৪ গীতারহস্য অথবা কন্ম যোগশাদ্ত্ 


দখলে, পরব্্ছই এক অক্ষর হন অর্থাৎ তাঁহার কখন নাশ হয় না; তানিই অব্যক্ত 
অ্থণৎ ইন্দয়ের অগোচর ; অতএব গাঁতার ‘অক্ষর’ ও “অবান্ত' এই দুই শব্দই প্রক্কাতর 
অতপত পরৱন্দের স্বরূপ দেখাইবার জন্যও প্রযুন্ত হইয়া থাকে, এই বিষয় পাঠকের 
সৰ্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক (গাঁ. ৮. ২০. ; ১৯. ৩৭ ; ১৫. ১৬. ১৭)। বেদান্তের 
এই প্রকার দি স্বাকার কাঁরলে, প্রকৃতি অবান্ত হইলেও তাহাকে ‘অক্ষর’ বলা যে ঠিক্‌ 
নহে, এ কথা সতা। জগদুৎপান্তরুমস*্বন্ধে সাংখাশাস্তের সিদ্ধান্ত সাংখাদিগের নিশ্চিত 
পাঁরভাষাতে কোন অদল-বদল না করিয়া তাঁহাদের শব্দেই গাঁতাতে ক্ষরাক্ষর জবা 
ব্যন্তাব্যন্ত জগতের বর্ণনা করা হইয়াছে ; কিন্তু মনে রেখো যে, এই বর্ণন হইতে প্রকীত 
ও পুরুষের অতীত এই উত্তম পহরষের সব্বশীন্তত্বে কোন বাধা আসে না । সেইজন্য 
গাঁতারও মানা, তাই, ভগবদ্‌গীতাতে পরব্রন্ছের স্বরূপ বাঁলবার যেখানে প্রসঙ্গ 
আসিয়ান, সেখানে সাংখ্য ও বেদাস্তের মতান্তরাবষয়ক সন্দেহ মিটাইবার জনা, 
4 সাংখ্য ) অবান্তেরও অতীত অবান্ত এবং (সাংখ্য ) অক্ষরেরও অতীত অক্ষর এইরূপ 
ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে । উদাহরণ যথা_-এই প্রকরণের আরচ্ে প্রদত্ত 
শ্লোক দেখ ॥ সারকথা গাঁতা পাঁড়বার সময় সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, “অব্য 
এবং ‘অক্ষর’ এই দুই শব্দই কখনো সাংখ্যাদগের প্রকৃতির উদ্দেশে এবং কখনো বেদাস্ডের 
পররন্গের উদ্দেশে-_অর্থাৎ দুই বিভিন্ন প্রকারে গাঁতায় প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ সাংখ্যদিগের 
অবান্ত প্রকীতরও অতীত অপর অব্যন্তই, বেদান্তের মতে জগতের মুল । জগতের 
মতন সম্বন্ধে সাংখা ও বেদান্তের মধ্যে ইহাই উপার-উন্ত পার্থকা । এই পার্থবা 
হইতে অধ্যান্মণান্ব্োন্ত মোক্ষের স্বরূপ এবং সাংখ্যাদগের মোক্ষদ্বরূপ কিরূপ পার্থক্য 
হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে । 
প্রকত ও পুরুষ, সাংখ্যদের এই ৈতকে না মানিয়া, যখন ইহা স্বীকার বরা 
হইয়াছে যে, এই জগতের মুলে পরমে*্বররূপাঁ অথবা পুরুষোত্তমর্পা এক তৃতীয় 
নিতা তত্ব আছে এবং প্রক্াত ও পুরূষ উভয়ই তাঁহার বিভত, তখন সহজেই এই প্রশ্ন 
আসে যে, এই তৃতীয় মূলভূত তত্তেওর স্বরূপ ক, এবং প্রকীত ও পুরুষ এই দুয়ের 
সাহত উহার ক সম্বক্ধ? প্রকৃতি, পুরুষে ও পরমে*্বর-_এই য়ীকে অধ্যাত্শাল্ে, 
যথাক্মে জগৎ, জীব ও পরবন্ম বলা হয় ; এবং তিন বন্তুরই স্বরূপ ও ইহাদের পরস্পর 
বন্ধ নির্ণয় করাই বেদান্তণাপ্রের মুখ্য কার্য ; উপনিষদেও ইহারই আলোচনা করা 
হইয়াছে । কিন্তু এই বয়ে সমস্ত বেদান্তের মতের এঁক্য নাই । কেহ কেহ মনে 
করেন যে, এই তিন পদার্থ মূলে একই ; এবং বেহ বা মনে করেন যে, জীব ও জগৎ 
পরমেশ্বর হইতে আদিতেই অল্প বা অত্যন্ত ভিন্ন । ইহা হইতেই বেদান্তাঁদিগের 
অদ্বৈতী, 'বাশষ্টাদ্বৈতী ও দ্বৈত এইরপে ভেদ হইয়াছে। জীব ও জগতের সমস্ত 
ব্যবহার পরমেন্বরের ইচ্ছায় চালতেছে এই সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রাহ্য । কিন্তু 
কতক লোক বলেন যে, জীব, জগৎ ও পর্র্দ এই তিন বস্তুর ম;লপ্বরূপ আকাশের 
ন্যায় এক ও অখণ্ড ; আবার অন্য বেদান্তী বলেন যে, জড় ও চৈতন্য এক হইতে পারে 
না বাঁলয়া, দাঁড়মের ফলের অনেক দানা থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পায় 
না, তেমনি জীব ও জগৎ পরমেশ্বরের মধ্যে ওতপ্রোত থাকলেও উহা পরমে*্বর হইতে 
এলেতে ভিন্ন এবং তিনিই “এক” বলিয়া যখন উপানষদে বাতি হয় তখন তাহার অর্থে 
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“দাঁ়িমের ফলের ন্যায় এক' এইরূপ বাঁঝতে হইবে । জীবের স্বরূপ সন্বন্ধে যখন এই 
আত/ল্তর উপাস্থত হইল, তখন ভিন ভিন সাম্প্রনায়িক টীঙ্কাকার নি্গ নিজ মতান.সারে 
উপিষদসমূহের এবং" গীঁতারও শব্দসকলের টানিয়া ব্নয়া অর্থ বাঁহর করিতে 
লাগিলেন ॥ তাহার পারণা“ম গীতার প্রকৃত স্বরূপ _উহার প্রতিপাদ্য সতা -কর্ম্মযোগ 
নীরষয় তো একপাশে থাঁকয়া গেল এবং অনেক সাম্প্রদায়িক টীচাকারদিগের মতে গীতার 
আখ প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই হইয়া দাঁড়াইয়াহে যে, গীতা বেদান্তের গ্বৈতমতের বা 
তাদ্বৈতগতের ! হোঁক ; এই সম্বন্ধে বেণী বিচার কারবার পাব্ৰে ইহাই নৌখতে 
যে, জগৎ (প্রকাত ), জীব, ( আত্মা কিবা পুরুষ), এবং পর্বত ( প্রমাত্মা কিংবা 
পপরযোত্তম ) ই'হাদের পরস্পর সদ্বর্ধাবষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাঁতায় কি 
বালিয়ছেন ৷ এই বিষয়ে গাঁতা ও উপানষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গাঁতার সমস্ত 
শবচার উপনিষে যে প্রথমেই আসিয়াছে, পরবত্তঁ বিচার হইতে পাঠকদিগের তাহা 
উপলব্ধি হইবে । 
প্রকাতি ও পুরুষ এই উভয়েরই অতাঁত যে পুরুযোত্তম পর-প্রুষ, পরমাত্মা বা 
পপ্রবহ্ম, তাঁহার বর্ণনা কারবার সময় ভগবদ্গাঁতায় প্রথমে তাঁহার ব্যন্ত ও অবাস্ত ( দৃষ্টির 
'গোচর ও দৃষ্টির অগোচর ) এই দুই স্বরুপ কথিত হইয়াছে । তন্মধো ব্যস্ত স্বরূপ 
অর্থাৎ ইান্দ্রয-গোচরর:প যে সগুণই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । বা রাঁহল অবান্ত ॥ 
এই অবান্ত র্‌প হীন্দ্য়ের অগোচর হইলেও উহা যে নিগণই হইবে, তাহা বলা যাইতে 
পারে না। কারণ, আমাদের দ্যপ্টগোচর না হইলেও, তাহার মধ্যে সকল গ্‌ণই 
স্সরূপে থাকিতে পারে । তাই, অবান্তেরও সগণ, সগুণশীনগর্ণণ ও নিগর্ৃণ এই তিন 
ই ৭ গুণ শব্দে শব মন্‌ষোর বাহারান্দয়সমহের দ্বারা নহে, 
ও যে সকল গুণের জ্ঞান হয়, সেই সমস্ত গৃণই এই স্থলে ত 
হইয়াছে । পরমেশ্বরের মর্্তমান অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হি সা আই 
সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া উপদেশ কাঁরতোঁছলেন, তাই গাঁতার স্থানে স্থানে তান 
আপনার সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের নির্দেশ এই প্রকার কায়াছিলেন-__ষথা, “প্রকাত 
আমার স্বরূপ” (৯. ৮), “জীব আমার অংশ” (১৫. ৭), “সমন্ত ভূতের অন্তরাত্মা 


আম” (৯০. ২০), “জগতে যে যে শ্রীমান্‌ কিংবা বিভূতিমান মাত আছে 
আমার অংগ হইতে হইয়াছে” (৪০. ৪১), “আমার পরে মন রাখিয়া আনার রি পর 


(৯৩৪), তবে তুমি আমারই সাহত 'মাঁলত হইবে, তুমি আমার প্রিয় ভন্ত বাঁলয়া 


তোমাকে আম ইহা নিশ্চয় করিয়া বালতোছ” (১৮. ৬৫)। এবং 
বিশ্বর'প দেখাইয়া অঙ্জর্তনকে ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইলেন যে, 
আপন বান্ধ স্বরূপেই ওতপ্রোত হইয়া আছে, তখন ভগবান” তাঁহাকে* এই উপদেশ 
কাঁরলেন যে, অব্যন্ত রুপ অপেক্ষা বাস্তরূপের উপাসনা করা অধিক সহজ; তাই তুম 
আমার উপরই তোমার ভান্ত স্থাপন কর ( গাঁ. ১২. ৮) আমিই বের, অবায় মোক্ষের 
দান. ১৪. ২৭ )। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, 
সস টব শা পযন্ত গীতার অধিকাংশ স্থলেই ভগবানের বান্ত স্বর্পই মুখার্পে 


এইটুকু হইতেই নিছক ভাতমান পণ্ডিত ও টাঁকাকারগণ এই মত প্রকাশ কারয়াছেন 


যখন নিজের 
সমস্ত চরাচর জগৎ 


গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাস্ত 


ম সাধা বায়া জ্বীকূত হইয়াছে ; বিক্তু তাহ 

উপার-উত্ত বর্ণনার সঙ্গেই ভগবান সপন 
এবং তাহার অতাঁত ( পর) অবাস্ত অথথা 
উদাহরণ, যথা সপ্তম অধ্যাচে 
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যে, গতাতে পরমে*্বরের বাস্ত ;পই আঁন। 
সত্য বালয়া মানতে পারা যায় না। কারণ, 
বায়াছেন যে, আমার ব্যন্ত স্বরুপ মাঁয়ক, 
ইীন্দিয়ের অগোচর স্বরুপই আমার সত্য স্বর্গ ॥ 
বালয়াছেন__ 
অব্য্তং ব্যান্তমাপন্নং মনান্তে মামবুগ্ধয়ঃ । 
পরং ভাবাঙ্জান্তো মমাব্যয়মনডত্তমম: ৷ (গাঁ. ৭ ২৪) 
আমি অবাস্ত অর্থাৎ ইস্দিযের অগোচর হইলেও অজ্ঞান লোক আনাকে বাং 
El; এবং বন্তের অতীত আমার শ্রেষ্ঠ ও অবায় স্বরূপ তাহারা জানে না; 
এবং ইহার পরবতী“ গ্রোকে (৭. ২৫ ), ভগবান বালতেছেন যে, “আম আমার যোগ- 
মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় মূর্খ লোক আমাকে জানে না।' আবার চতুথ 
অধ্যায়ে [তানি আপন ব্যন্ত স্বরূপের উপপতি এই প্রকার বাঁলয়াছেন_ আমি জন্ম- 
বিরহিত ও অব্যয় হইলেও আপন প্রকৃতিতে আঁধান্ঠত থাকিয়া আমি নিজ মায়ার "বার 
(্বাতমায়য়া) জন্মগ্ৰহণ করি অর্থাৎ বান্ত হইয়া থাকি” (৪.৬ )॥ এবং পরে স্তন 
অধ্যায়ে বালতেছেন-_“এই ত্ৰিগুণাত্মক প্রক্তি আমার দেবা মায়া ; এই মায়াকে যে 
কাটাইয়া উঠে সে-ই আমাকে প্রাস্ত হয়, এবং সেই মায়ার দ্বারা যাহার জ্ঞান নণ্ট হয় 
সেই মড় নরাধম আমার সাঁহত 'মাঁলত হইতে পারে না" (৭. ১$)। শেষে আঠারো 
অধ্যায়ে (১৮. ৬১) ভগবান উপদেশ কাঁরয়াছেন--“হে অজ্জর্থন ! সমন্ত প্রাণার 
হৃদয়ে দীবরুপে পরমাত্মাই বাস করেন, এবং তান আপন মায়ার দ্বারা সমস্ত প্রাণশকে 
যন্ের ন্যায় ঘরাইয়া থাকেন ।" অঞ্জরুনকে ভগবান যে বি*বর,প দেখাইয়াছেন তাহাই 
ভগবান নারদকেও দেখাইয়াছিলেন, এইরুপ মহাভারতের শান্তিপর্বান্ত্গত নারারণী 
প্রকরণে কাঁথত হইয়াছে ( শাং. ৩৩৯) ; এবং নারায়ণার কিংবা ভাগবত ফ্ম'ই গাঁতার 
প্রাতপাদ্য ইহা আমি প্রথম প্রকরণেই দেখাইয়াছি। নারদকে এইর,প সহস্র চক্ষুর- 
রঙ্গের এবং অন্য দৃশ্য গুণের বিশ্বরপ দেখাইবার পর ভগবান বাঁলয়াছেন__ 
মায়া হোষা ময়া সম্টা যন্মাং পশ্যাস নারদ। 
সব্বভূতগণৈষ্যন্তং নেবং ত্বং জঞাতুমহস ॥ 
“তুমি আমার যে রূপ দৌঁখতেছ তাহা আমার উৎপাদিত মায়া; ইহা হইতে তুমি, 
এরূপ বঝিও না যে, সম ভুতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত" আবার ইহা বাঁলয়া- 
ছেন যে, “আমার প্রকৃত স্বরূপ সর্বব্যাপী, অবান্ত ও |নত্য এবং তাহা [সদ্থপুুর-বেরা 
জানেন," ( শাং. ৩৩৯: 88. ৪৮)॥ এইজন্য বালতে হয় যে, গাঁতায় বাঁণণত 
অঞ্জ্নকে ভগবানের প্রদশিত বিশ্বর.পও মায়বই ছিল। সারকথা, উপাসনার নামও 
ভগবান গণতায় ব্যন্ত স্বরূপের প্রশংসা করলেও পরমে*বরের শ্রেস্্বরূপ অব্যন্ত অথাৎ 
হীন্দুয়ের অগোচর ; এবং সেই অবাস্ত হইতে ব্যস্ত হওয়াই তাঁহার মায়া ; এবং এই মারা 
কাটাইয়া শেষে পরমাত্মার শহ্ধ ও অবান্ত স্বরূপের জান না হইলে মনুয্যের মোশ্ষলাভ 
হয় না, ইহাই যে গাঁতার সিদ্ধান্ত, তাহা উপরি-উ্ত বিচার হইতে নিঃসন্দেহ দেখা যায় । 
মারা জানিসটা কি তাহার আঁধক বিচার পরে কাঁরব। উপরে প্রদত্ত বচনাদ হইতে 
এইটুকু স্পঞ্ট হইতেছে যে, এই মায়াবাদ শ্রীশগ্করাচা'য নতুন বাহির করেন নাই. 


অধ্যাত্ম ১৭৭ 
তাঁহার পত্রে তাহা ভগবৃদ্‌গাতায়, মহাভারতে এবং ভাগবত ও গ্রাহ্য বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছিল । শ্বৈতাম্বতরোপানষদেও জগতের উৎপা 

“মায়াং তু প্রকৃতিং বিদান্মায়িনং তু মহেশ্বরং" (শ্বে 

(সাংখোর ) প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপাঁত 

{বিশ্ব নিৰ্ম্মাণ করেন। 


যখন সগংণ অব্যক্তের আমার সপ্মখে এই এক উদাহরণ আছে ত 
অবান্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে। অগোচর হইলেও সগ্‌ণ অর্থাৎ সতৃ-রজভমোগ.পময়ীী, তখন 
কাহারও কাহারও মতে পরমে*বরের অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপও এ প্রকার সগ্‌ণ বলিয়া 
মানিতে হয় ॥ আপন মায়ার দ্বারাই হোকনা কেন ; কিন্তু যখন এঁ অবান্তর পরমেশ্বর 
বান্ত জগৎ নির্মাণ করেন ( গাঁ. ৯. ৮ ) এবং সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের দ্বারাই 
সমষ্ত ব্যাপার করাইয়া থাকেন (১৮, ৬১), যখন তানি সনন্ত যজ্ঞের ভোস্তা ও প্রভূ 
(৯. ২৪), যখন প্রাণীদের সৃখ-দৃঃখাদি সমস্য ‘ভাব’ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় 
(১০,৫), এবং যখন প্রাণিগণেরে হৃদয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদনকারণও তানই এবং “লভতে চ 
ততঃ কামান ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান.” (৭. ২২)-_ প্রাণীদগের বাসনার ফলদাতাও 
তিনিই ; তখন তো এই কথাই সিদ্ধ হইতেছে যে, তান অবান্ত অর্থাৎ য়ের অগোচর 
হইলেও দয়া, কর্ত্ত্থ প্রভাত গুণের দ্বারা যুক্ত সুতরাং ‘সগুণ’ ৷ কিন্তু উল্টাপক্ষে 
ভগবান এইরূপও বাঁলতেছেন যে “ন মাং কন্মণ লিম্পাস্তি”--কচ্ম অর্থাৎ লও 
কপ করিতে পারে না (৪. ১৪): প্রকীতর গণের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত 
Ee মুখ লোক আত্মাকেই কর্তা বলিয়া মনে করে (৩. ২৭ ; ১৪. ১৯) ; কিংবা 
৬ ও অকৰ্ত্তা পরমেশ্বরই প্রাণিমারের হৃদয়ে জীবরূপে থাকা প্রযন্ত (১৩. ৩১) 
মানের কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম* এই দুই হইতেই বস্তুত তিনি আলপ্ত হইলেও রা 
আভভূত লোক মোহে পাঁতত হয় ( 6. নে 
"১৪, ১৬) ৪ এই প্রকার অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্নরিয 
অগোচর পরমেশ্বরের দ্বরপ--সগুণ ও লিগ? ff চি 
; ঢু ণ--এই দুই প্রকারেই বার্ণত হইয়াছে 
এরুপ নহে ; কিন্তু কোন কোন স্থলে এই দ.ই রূপকে একত্র মিশাইয়া রমেশ্বরের 
বর্ণনা করা হইয়াছে । উদাহরণ যথা--“ভ্‌তভূৎ নচ ভুতস্থো” ( 
ভ্‌তসম্যহের আধার হইলেও তাহাদের মধ্যে আম নাই ; «প্রৱন্ধ নও 
নহেন” ( ১৩. ১২) ; “সৰ্ব্বোন্দয় আছে | টা 
এবং নিগণ হইয়াও গুণের ৫ বলিয়া প্রাতভাত অথচ সন্বেণ্দয়বিবাচ্জতি ; 
দিগ হইয়াও গণের উপভোন্তা” (১৩. ১৪); “দুরে এক্স নিকটেও ” 
(৯৩. ১৫); “আঁবভন্ত অথচ বিভন্তরূপে দণ্ট” (১৩. ১৬ )-এই। ৩ 
স্বরংপের পরদ্পরাবরংদ্ধ অর্থাৎ সগুণ-নিগুণামাশ্রত বর্ণনাও করা সখ টা: 
প্রারম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হইয়াছে Sn 


যে, “এই আত্মা, অব্যন্ত, ” 
(২২৫); আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “এই পরমাত্মা অনা, রস 


নিগু 
পরানের মধ্যে থাকলেও কিছুই করেন না এবং ভন ee El টা 
৩. ৩১) । এইরংপ পরমাত্ার শুদ্ধ, নগ্ণ, নিরবয়ব, নির্ব্বি কার, আঁ ৩ 
ও অবাস্ত স্বরংপেরই শ্রেষ্ঠত্ব গাতায বাঁ্ণত হইয়াছে। টিবি... 


৯৭৮ গাঁতারহস্য অথবা বম্ম'যোগশাস্ত 


ভগবদগীতার ন্যায় উপনিষদেও অবান্ত পরমে*্বরেয স্বরূপ কখন সগণ, কখন 
সগ্‌ণ-নিগর্যণ এইরূপ উভয়বিধ এবং কখন শুদ্ধ শিনগর্নণ, এই তিন প্রকার বার্ণত হইয়াছে 
দেখা যায়। উপাসনায় সর্বদা প্রত্যক্ষ মার্তই চোখের সম্মুখে থাকিতে হইবে এমন 
কোন কথা নাই । নিরাকার অর্থাৎ চক্ষুরান জ্ঞানৌদ্দ্যয়ের অগোচর স্বরূপের উপাস 
হইতে পারে। [িদ্তু যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে তান চঞ্ষ-রাঁদ জ্ঞানে 
গোচর না হইলেও, মনের গোচর না হইলে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। উপাসনা 
অর্থে চিন্তন, মনন বা ধ্যান। চিঁন্তত বস্তুর কোন রূপ না থাকলেও অনা কোনও গণ 
মনের উপলাঁব্ধ না হইলে মন কিসের চিন্তা করিবে ঃ তাই উপানষদে যে যে স্থানে 
অবান্ত অর্থাৎ চক্ষের অগ্রাহ) পরমাত্ধার উপাসনা ( চিন্তন, মনন, ধ্যান ) কথিত হইয়াছে, 
সেই সেই স্থানে অব্যন্ত পরমে*বর সগুণ বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন। পরমাত্মা সম্বন্ধে 
কাঁঞ্পত এই গুণ উপাসকের আধকার অন:সারে ন্যানাধিক ব্যাপক বা সাত্বিক হইয়া 
থাকে ; এবং যাহার যেরুপ নিষ্ঠা তাহার সেইরূপ ফলও লাভ হয়। ছান্দোগ্যোপানিষদে 
(৩. ১৪. ১) উত্ত হইয়াছে, “পনর বরতুময়, যাহার যেরুপ ক্রতু ( নিশ্চয় ), মরিবার পর 
সে সেইর্‌পই ফল প্রাপ্ত হয়”, এবং ভগবদগীঁতাতেও কাঁথত হইয়াছে যে, “দেবতাদের 
গ্রতি ভল্তিমান দেবতাদের সাঁহত এবং পিতৃগণ্রে প্রাত ভীন্তিমান [িতৃগণের সাঁহত গিয়া 
মিলত হয়েন” (গীতা ৯. ২৫), অথবা “যো যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ”-_যাহার যেরূপ 
শ্রদ্ধা তাহার সেইরূপ সিদ্ধ লাভ হয় (১৭. ৩)॥ তাংপর্য্য এই যে, উপাসকের 
আঁধকারভেদে উপাস্য অব্যন্ত পরমাস্থার গুণও উপনিষদে [ভন্ন 1ভন্নরূপে বাত 
হইয়াছে । উপনিষদের এই প্রকরণকে 'বিদ্যা' বলে। বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপ্থির ( উপাসনারুূপ) 
মাগ, এবং এই মার্গ যে প্রকরণে কথিত হইয়া থাকে, তাহাও শেষে শবদ্যা' নামে 
আভাহিত হয় । শাশ্ডল্যাবদ্যা ( ছাং. ৩. ১৪), পুরদষাবদযা (ছাং, ৩. ১৬, ১৭), 
পর্ৎ্কবিদ্যা (কৌধাঁ, ১) প্রাণোপাসনা (কোয়া. ২) ইত্যাদি অনেক প্রকারের 
উপাসনা উপনিষদে বাত হইয়াছে ; এবং বেদান্তসূতের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে 
এই সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে ॥ এই প্রকরণে অব্যন্ত পরমাত্মার সগুণ বর্ণন এই 
প্রকারে করা হইয়াছে যে তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, ভারুপ, সত্যসঞ্কষ্প, আকাশাভা, 
সরত্বকন্মণী। সব্্বকাম, সম্বগন্ধ ও সন্ব'রস (৩. ১৪.২)। তৈত্তিরীয়োপানিষদে তো 
অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান বা আনন্দ--এই সকল রুপেও পরমাত্মার ক্রমোচ্চ উপাসনা কথিত 
হইয়াছে (তৈ, ২, ১:৫; ৩।২-৬)। বৃহদারণাকে (২.১) অজাতশন্রুকে গাণ 
বালাবণী লন্বপ্রথম আদিত্য, চণ্র, ধিদাধ, আকাশ, বায়; আগি, জল বা দিকসমূহে 


কিংবা অবানিদশ'ক চিহ বলা যায় ; এবং এই গৌণ র্‌পকেই কোন 

সামনে রাখিলে তাহাকেই 'গ্রতিমা' বলা হয়। পল 
ইহাই সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃত রহ্মদ্বর্প ইহা হইতে ভিন্ন (কেন, ১. ২-/)। এই অঙ্গের 
লক্ষণ বৰ্ণন করিবার সময় কোন গানে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং রদ” ( তৈত্তি ৯. ১) কিংবা 


অধ্যাত্ম ১৭৯ 


El 


“পবজ্ঞানমানন্দং বর” ( ব ৩, ৯. ২৮ বলছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য (সং), জ্ঞান 
(চিৎ) এবং আকক্দর্ী অর্থাৎ সাঁচ্চযানন্দগ্রর্‌প,-__এই প্রকারে 
সমন্ত গুণের সমাবেশ করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে । এবং অন্যন্থানে 
ন্যায় পরচ্পরাবিরুদ্ধ গ্‌ণদমৃহ একত্র করিয়া রঙ্গের বর্ণন এইপ্রকার করা হ! 
“ক্র সংও নহেন, অসংও নহেন” (খা, ১০. ১৯০) অথবা “অণোরণায়ান্‌ ঢা 
অহায়ান:” অর্থাৎ অপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ ( কঠ. ২. ২০১), 
“তদেজাঁত ত'ঙ্গীত তদদুরে তথ্বান্তকে” অর্থাৎ তানি চলেন এবং চলেন না, [তান 
দ্‌রেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন--( ঈশ. ৫; মং, ৩. ১. ৭), অথবা 
“সৰ্বে ন্দ্রয়গণাভাস' অথচ ‘সন্বেণল্্য়বিব্জ'ত' (শ্বেতা, ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে 
এই ড্রানোপদেণ দিয়াছেন যে, শেষে উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম ও 
অধর্দ্ণের, কৃত ও অকৃতের, কিংবা ভূত ও ভবোরও অতীত যানি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া 
জান ( কঠ. ২. ১9 )। এইপ্রকার মহাভারতের নারায়ণীয় ধৰ্ম্মে ব্রহ্মা রৃদ্রকে ( মভা. 
শাং ৩৫১. ১১), এবং মোক্ষধর্ম্মে' নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন ( ৩৩১. 58) । 
ব্‌হদারণ্যক উপনিষদেও (২.৩. ২) পাঁথবী, জল ও আগ, এই তিনটাঁকে প্রন্ধের 
আ্তরূপ বলা হইয়াছে ; আবার বায়; ও আকাণকে অমূর্ভ'র:প বালিয়া দেখানো 
হইয়াছে যে এই অমূর্ভের সারভূত প্‌রযের রুপ বা রং বদল হয় ; এবং শেষে এই 
উপদেশ দিয়াছেন যে, ‘নতি নেতি' অর্থাৎ এতক্ষণ পর্াষ্ত-্হা কিছু বলা হইল, 
তাহা নহে, তাহা ব্ৰহ্ম নহে,_এই সমস্ত নামরপাত্মক-্মর্ত্ত বা অমূর্ত পদার্থের অতাঁত 
(পর) যে 'অগহা' বা অবর্ণনীয়’ আছেন তাঁহাকেই পরবরন্ধ জানিবে (বৃহ, ২. ৩. 
এবং বেস, ৩১২, ২২)। অধিক ক, যে যে পদাথের কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে 
সেই সমষ্তেরও অতাঁত যান, তিনিই পরর্রদ্ধ এবং সেই ব্রহ্গের অবান্ত ও নির্গৃণ স্বরূপ 
দেখাইবার জন্য ‘নেতি নোত’ এই এক ক্ষ:দ্র নিন্দেশ, আদেশ বা সূত্রই হইয়া গিয়াছে 
এবং বৃহদারগ্যকোপানিষদেই উহার চারবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ, ৩. ৯. ২৬; ৪. ২. ৪ ; 
8 8. ২২; ৪. 6. ১৫)। সেইরূপ অন্য উপনিষদেও পরব্রন্ধের নিগূণ ও 
'আঁচস্তারূপের বর্ণন পাওয়া যায়, যথা-_“ঘতো বাচো নিবন্তন্কে অপ্রাপ্য মনসা" সহ" 
(তাত ২.৯), “অপ্েশাং (অদ্য ), অগ্রাহ্য” (মু. ১. ৯.৬) “ন চক্ষুযা গহ্যেতে 
নাগ বাচা” (মং, ৩. ১. ৮ )--চোখে দেখা যায় না কিংবা বাক্যের দ্বারা বলা যায় না ; 


অথবা_ 
অশন্দমঙ্পশ মর্‌পমবায়ং তথাহরসং নিতামগন্ধবচ্চ যং । 
অনাদানজ্তং মহতঃ পরং ধুবং নিচাধ্য তন্মত্যুনখাৎ প্রমচাতত 
Rs চ্যতত ॥ 
অর্থাৎ সেই পরবহ্ষ পণ্ড মহাভ্‌তের শব্দ, স্পর্শ, র্‌প, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গৃণাবরাহত, 
অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় ( কঠ.৩. ১৫; বেস; ৩. ২. ২২-৩০ দেখ) । - 


১৮০ গণীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্ 


উপার-উন্ত বচনাঁদ হইতে উপলব্ধি হইবে যে. শহধ ভগবষ্গাঁতায় নহে, মহাভার৷ 
অন্তর্গত নারায়ণায় বা ভাগবত ধর্মে এবং উপানিষদেও পরমে*্বরের ব্যস্ত 
অপেক্ষা অবান্ত স্বর শ্রেণ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং এই শ্রেষ্ঠ অব্যন্ত স্বরূপ সেখানে 
সগুণ, সগপানিগ্গুণ ও শেষে কেবল নির্গণ এই [তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এখন 
এই যে, অবান্ত ও শ্রেঠ স্বর্পের এই তিন পরস্পরশীবরোধণ রূপের মিল কিরপে 
যাইবে ? এই তনের মধ্যে সগুণ-নির্গৃণ অর্থাৎ উভয়াত্বক যে রূপ তাহা সগ,ণ হইতে 
ির্গুণে (কিংবা অর্জেয়ে ) যাইবার সোপান বা সাধন এইরূপ বলা যাইতে পারে। 
কারণ, প্রথমে সগুণ রূপের জ্ঞান হইলে পরই আন্তে আন্তে এক এক গুণ ছাড়া 
দিলে নির্গহণ স্বরুপের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অনুসারে ব্দাপ্রতীকের 
ক্রমোগ্চ উপাসনা উপনিষদে বার্ণত হইয়াছে । উদাহরণ যথা--তৌন্তরীয় উপনিষদের 
ভূগুব্পীতে বরুণ ভূগুকে প্রথমে এই উপদেশ দিলেন যে, অন্নই ব্রহ্মা; তদনস্তর বগে 
ক্রমে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ভ্রঙ্স্বরূপের জান তাঁহাকে দিলেন 
(তত. ৩. ২-৬) । কিংবা এরুপও বলা যাইতে পারে যে, গুণবোধক বিশ্েষণের 
দ্বারা কেহ গুণের বর্ণনা কখনই কারতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পরস্পরবির্ধ 
{বশ্যষেণ্রে দ্বারাই তাহার বণনা ঝরতে হয়। কারণ, “দর বা ‘সৎ’ শব্দ উচ্চারণ 
কাঁরবামান্ত অন্য বোন কচ্তু “নকটে’ বা ‘অং’ এইরূপ পরোক্ষভাবে আমাদের মনে 
উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ বস্তু এবই হ'ব যাঁদ সর্বব্যাপী হয়েন তবে পরমেশ্বরকে “দুর, 
বা 'সং’ বিশ্যেণ দিয়া “নবট’ বা ‘অসৎ’ কাহাকে বজিব ? এই অবস্থাতে “দুর নহেন, 
নিবট নহেন ; সং নহেন, অসৎ নহেন'_ এইরূপ ভাষার উপযোগ করিলে, দুর ও নিকট, 
সৎ ও অসখ:ইত্যাঠদ পরত্পরসাগেক্ষ গুণের জোড় উঠাইয়া দিয়া, বাকী যাহা (বিছ 
নিগর্যুণ জব'ব্য।পী, সব্বদা নিরপেক্ষ ও দ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই হন্ম এইরূপ বোধ 
হইবার জন্য, ব্যবহারক্ষেত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের ভাষাই প্রয়োগ বরা ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই (গাঁ. ১৩. ১২)। যাহা কিছ: আছে তাহা সমস্তই ব্র্গ হওয়ায় দুরে তিনিই, 
'নিবটেও 1তানিই, সংও তিনিই এবং অসংও তিনিই । তাই, অন্য দৃ'্টতে দেখিলে, সেই 
বর্ষের পরস্পরবিরদ্ধ বিশ্যেণের গবারা এবই সময়ে বর্ণনা করা চলে (গাঁ. ১১. ৩৭, 
১৩.১৫)। (কিনু; সগুণ-নিগ্রিণ এই উভগ্নবিধ বর্ণনার উপপত্তি এইরুপ করলেও 
একই পরমেশ্বর বির্‌পে সগুণ ও নিগ' বণ এই দুই গরস্পরবিরুদ্ধ স্বরুপ প্রাপ্ত হন, সেন 
কথার ব্যাখ্যা অবশিঞ্টই রূহিয়া যায়। মানিলাম, যখন পরমেশ্বর বাযন্ত বা হীদ্রয়গোচর 
রূপ ধারণ করেন তখন উহা তাঁহার মায়া; কিল্তু ব্যস্ত বিদ্বা ইশ্িয়ের গোচর না 
হইয়া অব্যন্ত-থাকিয়াই-যখন {তান |নর্গ-ণের স্থানে সগুণ হইয়া যায় তখন তাহাকে ক 
বলবে ? উদাহরণ যথা_-এবই নিরাকার পরমেন্বরকে বেহ “নোতি নো" ঝাঁজয়া নিগর্ণ 
বলেন, আবার বেহ তাঁহাকে সতুগৃণসম্পন্ন, সব্ববিন্মণ ও দয়াল; বলেন। ইহার রহস্য 
কি? উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোনটি? এই নিগ:ণ অব্যক্ত ক্ষ হইতে সমন্ত 
ব্যন্ত জগৎ ও জীব [রূপে উৎপন্ন হইল? এই সবল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক ৷ 
সমন্ত সংকচ্পের দাতা অব্যন্ত পরমেন্বর বাগ্তাবক সগুণ ; উপ্পানষদে ও গীতায় 
নির্গ“পদ্বরবুপের যে বর্ণনা আছে, তাহা আঁতশয়োডি বা নিরর্থক প্রংসাপর উন্তি-_- 
এইর্‌প বললে অধ্যাত্ধশাম্তের মুল ভিভিবেই আঘাত বরা হয়। যে বড় বড় 


অধ্যান্স 


মহাত্াগণ ও খাঁবযা ্কাগ্র কারয়া সক্ষম ও শান্ত 
নম্ধান্ত করিয়াছেন যে: “যতো বাচো ত অগ্রাপা 
অনেরও (যান দুর্গম, বাকাও যাহাকে বর্ণনা কার 
তাঁহাদের আত্মগ্রতীতি 
আমানের ক্ষুদ্র মনে অ: 
হইবে বলা আন সূ 
রুপের উপপাঁন উপানযদে অথবা গতা 
বাস্ভাঁৰক তাহা নহে । দেখ না, ভ' 
শপরমেম্বরের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত স্বরূপ অবাজ্জহ ; এব 
সে তো তাঁর মায়া ( গাঁ. ৪.৬); কিন্তু ভগবান ইহও বালয়াছেন বে, 
নবারা “নোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খ লোক ( অবান্ত ও নিগর্কণ ) আত্মাকেই পর 
{ গাঁ. ৩. ২৭-২৯ !, কিন্তু ঈশ্বর তো ছুই করেন না, কেবল অজ্ঞানের দ্বারা লোক 
ভ্রান্ত হয় (গী. ৬. ১৫) অৰ্থাৎ ভগবান স্পন্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, অবান্ত 
আত্মা ও পরমেন্রর বণ্তত লিগল হইলেও (গী- ১৩. ৩১) মোহ বা অক্ঞানবণ 58 
লোকে তাঁহার উপর কত: ত্বাদগুণের অধ্যারোপ কাঁররা তাঁহাকে সগুণ অবান্ত করিয়া 
তোলো ( গাঁ. ৭. ২৪) ৷ ইহা হইতে পবমেণ্বরের স্বরূপ বিষয়ে গীতার এই সিন্ধান্ত 
বুঝা যায়__(১) গাঁতার পরনে*্বরের ব্যন্ত স্বর ঢঁকলেও পরমে*বরের 
মুল ও শ্রেষ্ঠ স্বরুপ নিগর্ণ ও অবান্তই, এবং মনুষ্য অজ্ঞান বা মোহবশত তাঁহাকে 
সগুণ মনে করে, (২) সাংখাদগ্রের প্রকাত বা তাহার বাস্তপ্রপঞ্ত অর্থাৎ সমস্ত জগৎ এই 
পরমেন্রের মায়া ; এবং (৩) সাংখ্যাদগের পর্রুষ বা জীবাত্মা বথার্থতঃ পরমে*্বররুপাঁ 
গরমে*্বরেরই ন্যায় িগ্ণ ও অকন্তণ, কিন্তু অদ্রানবণত লোকে তাহাকে করত বাঁলয়া 
মনে করে । বেদান্তণাস্রের ?সদ্ধান্তও এইরূপ ; কিন্তু উত্তরবেদান্ত গ্রন্থে এই সিন্ধান্ত 
বালবার সময় মায়া ও আঁবদ্যা এই দুয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ করা হইয়াছে । উদাহরণ 
যথা__পঞ্চদশীতে প্রথমে কাঁথত হইয়াছে যে, আত্মা ও পরব্রদ্ধ উভয়ই মূলে একই অর্থাৎ 
হ্ষস্বরপ ; এই চিৎদ্বরূপ ব্রদ্ধ যখন মায়াতে প্রাতীবন্ব হন তখন সত্বরজন্তমোগ(ণনয়ী 
(সাংখ্যাদগের মুল ) প্রকাত নাঘ্সিত হয়। কিন্ত: পরে এই মায়ারই আবার ‘মায়া’ ও 
“অবিদ্যা' এইরূপ দুই ভেদ কাঁরয়া বলা হইয়াছে যে, মায়ার [গণের মধ্যে ‘শুদ্ধ’ 
সত্ত্বগৃণের যখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায়া বলা হর, এবং এই মায়াতেই 
প্রাতা্বাম্বত ব্রম্মকে সগুণ অর্থাৎ বান্ধ ঈবর ( হিরশ্যগর্ভ) বলা হয় ; এাং এই সন্তুগুণ 
“অশন্ধ' হইলে “আঁবদ্যা' হর এবং তাহাতে প্রাতাঁবাম্বত ব্রনকে,“জীব' এই নাম দেওয়া 
হর (পণ. ১.১৫-১৭)। এইভাবে দৌখলে এই মায়ার স্বরূপতঃ দই ভেদ কাঁরতে 
হয়__অর্থাৎ উত্তরকালীন বেদান্তের দান্টতে দোখলে, পরব্রনধ হইতে “বান্ধ ঈদ্বর' উংপন 
হইবার কারণ মায়া এবং ‘জাব’ উৎপন্ন হইবার কারণ আঁবদ্যা মানতে হয়। 'ঁকল্তু 
গাঁতাতে এইপ্রকার ভেদ করা হয় নাই। গাঁতা বলেন যে, ভগবান দ্বযং থে মায়ার 
দ্বারা ব্যস্ত অর্থাৎ সগুণ রূপ ধারণ করেন (৭. ২৫), কিংবা যে মায়ার দ্বারা অণ্টধা 
প্রকাত অর্থাৎ জগতের সমন্ত বিভূতি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, (৪.৬), সেই মায়ারই 
অভ্ঞানের দ্বারা জীব মোহ প্রাপ্ত হর (৭. ৪-১$)। "আবদ্যা' এই শব্দ গাঁতার 


ন করে 


গীতারহস্য অথবা বম্ম'যোগনাস্ত 


কোথাও আসে নাই ; এবং শ্বেতাম্বতরোগানিবদে যেখানে এ শুষ্দ আসিয়াছে সেখানে 
তাহার অর্থও এইপ্রকারে স্পণ্ট করা হইয়াছে যে, মায়ার প্রপঞ্কেই আবিদ্যা সংজ্ঞা 
দেওয়া হইয়াছে, (শ্বেতা, ৫. ১) ৷ তাই, উত্তরবেদান্তগ্রন্থে কেবল [নিরংপণের স'বধার 
জনা ভব ও ঈম্বরের দূশ্টিতে আবিদ্যা ও মায়ায় ক্ষ ভেদ স্বীকার না কাঁরয়া অ! 
“মায়া', ‘আঁবদ্যা’ ও ‘অজ্ঞান’ এই শব্দলিকেই সমানার্থবই মানি; এবং এক্ষণে শাস্তীর 
পদ্ধাত অনুসারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, তরিগ্‌ণাত্ধক মায়া আবিদা বা 
অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত তাত্বিক প্বরূপ কি, এবং উহার সাহাযো গাঁতা ও 
উপনিষদের [স্ধাস্তসমৃহের উপপান্ত [কর্‌পে লাগানো যায় ৷ 
নিগণ ও সগুণ এই শব্দ দুটি দেখিতে ছোট হইলেও উহার মধো কোন্‌ কোন 
িষয্ের সমাবেশ হয় তাহা দেখিতে গেলে সত্যই সমন্ত ব্রন“ চক্রের সম্মুখে আসিহা 
দণ্ডায়মান হয় । যথা, জগতের মূল যখন এ অনাদি প্রব্রহ্মই, যিনি এক, নিত্কিয় 
উদাসীন, তখন তাহাতে মলুষ্োর হীন্দ্রয়ের গোচর অনেক প্রকার ব্যাপার ও গৃণ কি 
প্রকারে উৎপন্ন হইল এবং এই প্রকার তাঁহার অখণ্ডতা ক প্রকারে ভগ্ন হইল ; কিংবা যান 
মৃূলেতে একই তাঁহাতে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ পদার্থ কিরূপে দ্‌ষ্ট হইতেছে ; যে পররন্ধ 
'ির্িকার এবং যাঁহাতে, মধুর, অম্ল, কটু কিংবা ঘন, তরল অথবা শাঁতোফাদি ভেদ নাই. 
তাঁহাতেই বিভিন্ন রুচি, ন্যনাধিক ঘন-তরলতা কিংবা শীতল ও উষ্ণ, দুখ ও দুঃখ, 
আলোক ও অন্ধকার, মৃত্যু ও অমরতা ইত্যাঁদ অনেক প্রকারের দ্বন্দ্ব কির্‌পে উৎপন্ন 
হইল ; যে প্রৱন্ধ শান্ত নির্ব্বাত, তাঁহাতেই নানাবিধ ধ্যান ও শব্দ রুপে উৎপন্ন 
হইল ; যে পরবন্মে অন্তর-বাহির কিংবা দংর-নিকট ভেদ নাই, তাঁহাতে অগ্রপশ্চাৎ এ-পার 
ও-পার কিংবা দ্‌র-নিকট অথবা পৃত্ব-পাশ্চম ইত্যাদি দিকৃকৃত স্থলকৃত ভেদ কিরুপে 
আসিল ; যে পররন্ম অবিকারা, 'ন্রকালে অবাধিক, নিত্য ও অমৃত, তাহাতে ন্নাধিক 
কালপারমাণে নম্বর পদার্থ'সম্‌হ কিরুপে হইল , কিংবা যাঁহাতে কার্য্যকারণভাবের 
স্পর্শমানত্র নাই সেই প্রবন্ধের কার্যযকারণদ্বর্‌প,-_ যথা মৃত্তিকা ও ঘট-কেন দেখা 
যায় ? এইপ্রকার অনেক বিষয়ের সমাবেশ উত্ত ছোট শব্দ দৃটির মধ্যে হইয়াছে । কিংবা 
সংক্ষেপে বালিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার করিতে হুইবে যে, এবেরই মধ্যে 
নানাঘ, নিধ্বন্দেৰ অনেক প্রকার দ্বন্দ, অন্বৈতে দ্বৈত, অথবা অসঙ্গে সঙ্গ কির্‌পে 
জটিল । সাংখাকারেরা এই বিবাদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দ্বৈত কজ্পনা কাঁরয়া- 
ছেন যে, নিগর্ঘণ ও নিত্য পুরুষের ন্যায় ত্রিগ্‌ণাত্ধক অর্থাৎ সগুণ প্রকাতিও 1নতা ও 
স্বতদ্ত । কিম্তু জগতের ম্‌লতত্তব অনুসন্ধান করিবার মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবৃ 
আছে, এই দ্ৰৈতের দ্বারা তাহার সমাধান হয় না শুধ; নহে প্রত্ুত যুক্তিবাদেও এই 
দ্বৈত টে'কে না। তাই, প্ৰকৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া উপনিষৎকারেরা এই স্থানত 
করিয়াছেন যে, সাচ্চদানন্দ রঙ্গ হইতেও শ্রেষ্ঠপদবার “নগর্যণ' ৰহ্মই জগতের মুল। 
কিন্তু এক্ষণে নিগণ হইতে সগুণ কিরুপে উৎপন্ন হইল, তাহার উপপাঁত্তি , দেওয়া 


অধ্যাত্ম 


না। তবে আবার সগুণ আসিল কোথা হইতে ? সগুণ কিছ; নাই বদি নল কি 
তো চোখের সামনে বেখা'বাইতেছে । এবং নিগুণের ন্যার সাপও লতি 
তাহা হইলে দেখিতোঁছ যে, ইন্দ্রিয়ের গোচর শহ্দ-স্পশ " দি সমস্ত গণের » 
আজ এক প্রকার কল্য অন্য প্রকার _-অর্থাৎ উহা নিত্য 

বিফারী ও অ-শাশ্বত, তখন তো ( পরমেশ্বর বিভাজ্য এইরূপ কল্পনা কা 

বলিতে হয় যে এইরূপ সগুণ পরমেশ্বরও পাঁরবর্তনশাঁল ও নম্বর ॥ বন্ধু 

নশ্বর হইয়া বান জাগাঁতক নিয়মপদ্ধাতর মধ্যে নিত্য পরতন্ত ইয়া ব 

কেমন করিয়া পরমে্বর বাঁলবে ? সারকথা, চাই ইীন্দুয়গোচর সমন্ত সগুণ পদাৎ 
পণ্যমহাভ্‌ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন J 
ভৌতিক দ:ণ্টিতে মনে কর যে, সমন্ত পদার্থ একই সগুণ মূল প্র 

হইয়াছে ;_যে কোন পক্ষই স্বীকার কর না কেন ইহা নিৰ্দ্বিবাদরপে সিদ্ধ যে. নশ্বর 
গুণ বে পর্য্যন্ত এই মল প্রকীত হইতেও বিচ্যুত না হয় সে পাত পণ্চম: 

বা প্রকাতিরংপ এই সগঢণ মূল পদার্থকে জগতের আবনাশী, স্বতন্ত্র ও অ 

মানতে পারা যায় না। তাই বিন প্রক্তবাদ স্বাকার করেন তাঁহার পরমেশ্ব . 
স্বতন্্র ও অমত বলা ছাড়িয়া দিতে হয় ; অথবা পণ্ড মহাভুতের অথবা সগুণ মুল 
প্রকাতিরও অতাঁত কোন: তত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। ইহা ব্যতীত 
অন্য কোন মার্গ নাই । ম্‌গতৃকিকায় তৃষ্কা নিবারণ কিং: হইতে তৈল বাহির 
হওয়া যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ প্রত্যক ন*্বর বস্তু হইতে || 

বার্থ ; এবং এইজন্য, যাজ্ঞবল্ক্যয আপনার পত্নী 

কেন সম্পান্তলাভ হউন না, তাহা দ্বারা অনতত্থ 

নাশা'ল্ত তেন” (বৃ. ২. ৪. ২) ॥ এখন যদি অমূতত্বকে 

মানুষের এই স্বাভাবক ইচ্ছা দেখা যার যে, সে 

বা পূরদ্কার কেবল নিজে নহে বরণ পুত্রপৌন্রাদক্রনে অর্থাৎ চিরকাল উপভোগ কাঁরতে 
চার ; অথবা ইহাও দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বা *বা*বত কী্ভর অবসর উপস্থিত 

আমরা জীবনের পরোয়া রাঁখ না । খগবেদের ন্যায় আঁত প্রাচীন গ্রন্থেও পূব্বতন 
স্বাদের এই প্রার্থনা যে, “হে ইন্দ্র ! তুমি 'আঁক্ষিতশ্রব' অর্থাৎ অক্ষর কীর্ভ বা ধন 
দাও” (খা. ১. ৯. ৭), অথবা “হে সোম! তুনি আমাকে বৈধস্বত (যম ) লোকে 
অমর কর” (খ, ৯. ১১৩. ৮) । পর্ব খাষাদগের প্রার্থনা ছাড়িয়া দিলেও অব্বা্চঈীন- 
কালে এই দষ্টিই ফ্বীকার করিয়া স্পেন্সর, কোঁৎ প্রভাত নি৷ 

পাঁণ্ডতও গ্রতিপাদন কাঁরয়াছেন যে, “কোন ক্ষাণক সুখে না ভুলিয়া ব 

মানবজাতির চিরন্তন সুখের জন্য ঠেদ্টা করাই এই জগতে মনঃব্ামালের নোতিক পরম 
কর্তব্য" । আমাদের দণ্টিসীমার বাঁহরে নিরন্তর কল্যাণের অর্থাৎ অমতত্বের এই 
কল্পনা আসল কোথা হইতে ? যাঁদ বল তাহা স্বভাবসিদ্ধ, তাহা হইলে এই বিনন্বর 
দেহের বাহিরে কোন প্রকার অমৃত বস্তু আছে এইরূপ বালিতে হয়। এবং এই প্রকার 


| অমত বন্ত; কিছু নাই যাঁদ বল, তবে আমাদের যে মনোবুত্তির সাক্ষাৎ প্রতীত 
[ 


হয় তাহার অন্য কোন উপপাঁত্তও দেওয়া যাইতে পারে না। এই কাঁঠন সমস্যার 
স্থলে কোন কোন আবিভোিক পাঁডত এই উপদেশ করেন যে, এই প্রশ্ন কখনই মীমাংসা 


এ 


| 
f 


গ’ঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাল্ত্ 


হইবার নহে, তাই ইহার বিচার না কাঁরয়া, দূশ্য জগতের পদার্থসমহের গু 
বাহিরে আমাদের মনকে ধাবিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ 
কিন্তু মনুষোর মনে ততুজানের যে দবাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা কে অ 
আর কি করিয়া আটক করিবে? এবং এই দদ্দমনীয় জানস্পৃহাকে 
করিলে. পরে জ্ঞানের বূম্ধি কোথা হইতে হইবে? যে দিন মনযা 
উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন অবধি সে ইহার [চার বরাবর কারয়া আসিয়া 
দৃশ্য ও নম্বর জগতের মূলীভূত অমৃত তত্ব কি, এবং তাহা আম 
হইব” ॥ আধিভোতঙ শাস্সের যতই উন্নীত হোক: না কেন, মন. 
সম্বল্ধাঁয় জ্ঞানের দিকে এই স্বাভাবিক প্রবন্তি কখনই হাস হইবার ন 
শাস্বের যতই উন্নাত হোক: না কেন, সমস্ত আধিভোঁতক জগদ ্ে 
আফ্যাত্মক্ তন্বজ্ঞান তাহার অগ্রেই নিয়ত দৌড়িতে থাকিবে! দু চারি হা 
পাবে এই অবস্থাই ছিল, এবং এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশেও ওঁ প্রকার অবস্থ 
হয়। অধিক কি, মানববৃদ্ধির এই আকাচ্ষ্ষা যে দন চাঁলয়া যাইবে সেই দিন 
“স বে মক্কোহবা পশুঃ” এইরূপ বাঁলতে হইবে ! 

ষাক্‌। দিকৃকালে অসীম, অমৃত, অনাদি, স্বতন্ত্র, সম, এক, নিরন্তর, স 
ও নিগর্ণণ তলের অস্তিত্বসম্বন্ধে অথবা সেই নিগণ তত্র হইতে সগুণ র 
উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপানিষদে যাহা উপপাঁদত হইয়াছে তাহা অপেক্ষ 
অধিক সমস্তক উপপাদন অন্য কোন দেশের তত্তরজ্ঞানণ অদ্যাপি বাহির করেন নাই। 
অর্ত্বাচীন জঙ্্মন ততুজ্ঞ ফ্যাণ্ট মনুষ্যের বাহাজগতে নানাতবজ্ঞান এককের দ্বারা কেন 
ও কি প্রকারে হয় ; এবং তাহার সক্ষয টিচার করিয়া এই উপপাঁত্তকেই অন্বণচানশান্ 
পদ্ধতিতে আক স্পন্ট করিয়াছেন ; এবং হেগেল নিজের বিচারে ক্যাপ্ট হইতে বিহু 
অগাইয়া গেলেও তাহার সিম্ধা্জ বদাসতকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ঘোপেন্‌হোরের 
কথাও তাই। তিনি ল্যান ভাষায় অনদিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তিনি 
একথাও লিখিয়া রাখিযাছেন যে, ‘জগতের সাহিত্যের এই অত্যান্ত গ্রন্থ হইতে কোন 
তে [তিনি আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গভশর বিচার এবং তাহার 
ক ন ও হা ত 
গ্রন্ধোত বেদান্ত এবং রর মিনি তত 


দিবি আহে, এই সবল বিষের তর নিস এই কে গন্ধে সম্ভব নহে। তাই, 


আমি কেবল & সফল | এ 
রা ক দন কারয়াছি মাত্র। প্রকৃতি ও 


অধ্যাত্ম ১৮৫ 


ইহাই বিশেষত্ব যে, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাঁদ জ্ঞানোন্দুয় 
জংগ্কারসমূহের একাকরণ কারবার শান্ত উহাতে বিশে 
পদার্থ‘নান্রের জ্ঞান উহার হইয়া থাকে । এ 1 
শা মন ও বুাদ্ধরও অতীত, অর্থাৎ উহা আত্মার 
বাঁলয়াছি। কেবল একটিমাত্র পদার্থের ন। 
পদার্থের কার্যাকারণভাবাদি 
জ্ঞান এই প্রকারেই 
তাহাদের কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ প্রত 
ব্যাপারের দ্বারা তাহা নির্ম্ধারণ করিরা ৭ 
আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চাঁলয়া গে 
কার যে, তাহা একজন যুদ্ধের সেপাই এবং সেই সংগ্কার মনে স্হায়ী চি 
ইহার পরেই আর কোন পদার্থ এ প্রকার রূপ ও গাঁত লইয়া চক্ষযর সন্নখে আসিলে 
আবার সেই মানসিক ক্রিয়া সুরু হর এবং উহাও আর এক নিপাই এইর্‌প আমাদের 
বাদ্ধ নিশ্চিত ধারণা করে ॥ এই প্রশ্তার ভিন ভিন্ন ক্ষণে একের পর এক করিয়া যে 
অনেক সংদ্কার আমাদের মনের উপর ত হয়, আমাদের স্মরণশন্তি দ্বারা সেগ্ল 
স্মরণ কাঁরয়া একত্র কাঁর ; এবং যখন এ পনার্থসমৃহ আমাদের সম্মুখে আসে, তখন ওঁ 
সমন্ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের জ্ঞান একতা প্রাপ্ত হয়, আর আমারা বাল যে আমাদের 
সম্মুখ দিয়া “সৈন্য চীলতেছে । এই সৈন্যের পশ্চাতে আগত পদার্থের রুপ দোঁখয়া 
তাহাকে ‘রাজা’ বাঁলিয়া নির্ধারিত কার । এবং সৈন্য-সম্বন্ধীয় পূর্্ব-সংস্কার ও 
“রাজা? সম্বন্ধীয় এই নূতন সংস্কার-__এই দুই সংস্কারকে একত্র কাররা আমরা বালয়া 
প্যাক যে, “রাজার সোয়ারী' চলিয়াছে ৷ এইজন্য বলতে হয় যে, জগৎ-জ্ঞান কেবল 
হীন্দয়ে প্রাতভাত জড় পদার্থের জ্ঞান নহে ; কিন্তু ইন্দ্িয়ের দ্বারা মনের উপর সংঘটিত 
অনেক সংস্কারের বা পাঁরণামের যে “একীকরণ' দর্শক’ অত্রা করে, তাহারই ফল এই 
জ্ঞান। এই জন্য ভগবদগাঁতাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, “অবিভন্তং 
'বিভন্তেষ্‌” অর্থাৎ যাহা বিভস্ত বা ভিন্ন {ভন্ন, তাহার মধ্যে অবিভগ্ততা বা একত্ব যাহা 
ক্বারা বুঝা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান * (গাঁ. ১৬-২০)। কিন্তু ইন্দ্রিয় যোগে মনের 
উপর যে সংস্কার প্রথমে সংঘটিত হয়, তাহা ?িরুপ, এই বিষয়ের সক্ষম বিচার করিলে 
আবার দেখতে পাওয়া যায় যে, চোখ, কান, নাক প্রভাতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থ-মান্রের 
রংপ, শব্দ, গন্ধ প্রভাত গুণ জানিতে পারিলেও এই বাহ্য গণ যে দ্রব্যের মধ্যে আছে 
সেই দুবোর অন্তরঙ্গ স্বরৃপসন্বন্ধে আমাদের ইাল্দরুয় আমাদিগকে (কিছুই ৰাঁলতে পারে 
না। ভিজা মাটির ঘট হইল ইহা আমরা দেখ সত্য, কিন্তু যাহাকে আমরা ভজা 
মাটি’ বাল, সেই পদার্থে'র মুল তাত স্বরুপ কি তাহা আমরা জানতে পার না ॥ 
চফনাই, আর্রুতা, ময়লা রং বা গোলার ন্যায় আকার (রুপ) ইত্যাদি গুণ» 
হীম্য়যোগে মন পৃথক পূথকরুপে অবগত হইলে পর, সেই সমন্ত সংস্কারের একীকরণ 


কাঁরয়! 'দণ্টা’ আত্মা, বাঁলয়া থাকে যে ইহা "জা মাটি’ ; এবং পরে এই দ্রব্যের 


* Cf, ‘‘Knowledgo is first produced by the synthesis of i "Kant 
Critique of Pure Reason, P. 64 Max Maller's tnnslation 2nd Bd OU Rants 


এ গাঁতারহস্য অথবা কম্'যোগশাস্ত 


(কারণ, দ্রব্যের তাঁতুক দ্বরূপ বদলিয়াছে এরংপ মনে কারবার কোন কারণ নাই।) 
(ভত্রফপা ও গোলাকার রুপ, খন্খনে আওয়াজ ও শুষ্কতা ইত্যাদি গণ 
ক্বারা মন অবগত হইলে পর, তাহাদের একীকরণ কাঁরয়া 'দর্শক' আত্মা তাহা 
বলিয়া থাকে। সারকথা, সমন্ত পারবর্ভন বা ভেদ, রপ বা আকারেই হইতে 
এবং মনের উপর উন্ধ গণসমহের যে সংস্কার সংঘাটত হয়, 'দুণ্টা" সেই সকল 
একাবরণ করিবার পর, একই তাঁত পদার্থ অনেচ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
সর্ণপেক্ষা সহজ উদাহরণ--সমুদ্র ও তরঙ্গ, কিংবা সাবর্ণ ও অলঙ্কার । ক 
দুই উদাহরণে রং, ঘনত্ব, তরলতা, ওজন প্রভাত গুণ একই থাকে, কেবল রুপ (অ 
ও নাম এই দুই গুণ বদল হয়। সেই জন্যই বেদাস্তে এই সহজ দন্ত সব 
হইয়া থাকে। সোনা একই, কিন্তু তাহার আকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে পার্থকা থা 
হীন্দরযযোগে গৃহীত তাহারই সংস্কার-সবল মনের দ্বারা একত্র কাঁরয়া 'দষ্টা', 
দৃষ্টিতে একই মূল পদাথের একবার 'ঠুসা” একবার “পোঁটী', একবার “সল্লে' এক 
“তম্মাণি' এইরপে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকে ॥ আমরা সময়ে সময়ে পদার্থ সমূহের এ 
প্রকার যে নাম দিয়া থাকি, সেই নামকে এবং যে ভিন্ন ভিন্ন আকীতর দরুণ ড্র 
বদলাইতে থাকে সেই আকৃতিসমূহকে উপনিষদে 'নামরূপ' (নাম ও রুপ ) বলা হয়; 
এবং অনা সমন্ত গ:ণেরও উহারই মধ্যে সমাবেশ করা যার (ছা. ৩ ও ৪; বং ১.৪. ৭)। 
কারণ, যে কোন গণ ধর না কেন, তাহার কোন না কোন নাম বা ই 


থাঁকবেই। 
কন্দ; এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, মুলে তাহাদের আধারভত এই নাম 
হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্তনীর কোন দ্রব্য আংছ বলিতে হয়। জলের উপর 
ফেনপঞ্জ (বা তরঙ্গ) থাকে, সেইরূপ একই মূল দুবোর উপর অনেক নান 
আবরণ আসিয়া পাঁড়য়াছে--ইহা বলতেই হইবে। আমাদের ইনন্ডিয়গণ, নামরংপ 
আর কিছুই উপলব্ধ করিতে পারে না সত্য ; তাই এই নামরুপের আধারভ,৩ অথ? 
নামরূপ হইতে ভিন্ন এ যে মূল দুব্য, ইশ্দিয়গণ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না । বিস্ত 
সমন্ত জগতের আধারভূত এই তন্তু অব্যন্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় হইলেও তাহা সং, 
অর্থাৎ সত্য সতাই সব্্বকালে সকল নামর্‌পের মূলে এবং নামরূপের মধ্যেও বাস 
করিতেছে, তাহার কখনই লোপ পায় না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত অনুমান 
করিতে হয় । কারণ, ইন্দিয়গোচর নামর:প ব্যতীত গুলে কিছুই নাই, এইরংশ মিলে 
‘হার! ও ‘বলয়’ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ, একই পদার্থে নিশ্নিতি হইয়াছে, আমাদের এই থে 
জ্ঞান পরক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি থাকিবে না। এই অবস্থাতে ইহা ‘হার' ইহা 
বিলয়', ইন্সই বলা ষাইতে পারে; কিন্ত; ‘হার সোনার", এবং “বলয় সোনার" ইহা 
কখনও বলা যাইতে পারে না। তাই ন্যায়ত ইহা ছিষ্ধ হয় যে, “সোনার হার সোনার 
বালা’ ইতা।দি বাক্যে 'সোনার' এই শব্দের গ্বারা যে সোনার সঙ্গে নামরংগাত্মক হার ও 
বালার সম্ধ্ধ যোজিত হইয়াছে, সেই সোনা কেবল শশশ/ল্রবৎ অভাব্রংগী নহে, উহা 
সম অলঃকারের আধারভ্‌ত দব্যাধখেরই বোধক। এই ন্যায়টি জাগতিক সম 
পদাথে প্রয়োগ কানে এই সিদ্ধান্ত বাহির হয় যে, পাথর, মত্ত, রূপা, লোহা, কাঠ 


অধ্যাত্ম ১৮৭ 
সমন্ত ভেদ কেবল নাম্রনপেরই মূল দ্রবোর নহে, নানাপ্রকার লামর চে মলে 
একই পদার্থ নিত্য বাস কারতেছে। “সমন্ত পদার্থে এইর্‌প নিত্য ব্বদাই 


থাকা'__ইহাকেই সংদ্কৃত ভাষায় “সত্তাসামানাত্ব' বলে। 

আমাদের বেদান্তশা্তের উত্ত সিদ্ধান্তই কান্ট প্রভাতি 
ততুজ্ঞানীরাও স্বাঁকার করিয়াছেন। নামরুপাত্মক জগতের ম্‌! 
হইতে ভিন্ন, এই যে কোন অদ্‌শ্য দ্রব্য আছে তাহাকেই তাঁহারা আ 
বাঁলয়া এবং নেঘাদ ইণ্দিয়ের গোচর নামরূপকে ‘বহিদবশ্য! ফি 
কাঁরয়াছেন।* 'কিণ্তু বেদান্তশান্ত্রে, নিত্য পাঁরবর্তনশীল নামর্‌পাত্মক ব 
শমথ্যা' বা ‘নশ্বর’ এবং মূল দ্রবাকে “সত্য' বা ‘অমৃত’ বলিবার রীতি আছে ॥ সাধারণ 
লোক ‘চক্ষুর্ব সত্যং’ অর্থাৎ চোখে যাহা দেখা যার তাহাই সত্য, এইর্‌প সত্য শব্দের 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকে ; এবং লোবব্যবহারেও দেখা যায় যে, লাখ টাকা পাইয়াছি 
এইর;প স্বপ্ন দেখা কিংবা লাখ টাকা পাইবার কথা কানে শোনা, এবং লাখ টাকা হাতে 
পাওয়া, _ইহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে । এইজন্য কানাঘুষা কোন কথা যে শুনে 
এবং চক্ষে যে দেখে এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর অধিক বিশ্বাস দ্থাপন করিবে ইহার 
মীমাংসার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে, “চক্ষুবে সত্যং' এই বাকা আসিয়াছে 
(বৃ ৬" ১৪. ৪)॥ কিন্তু টাকা পদার্থট--'টাকা" দৃশ্যটি নাম ও রূপে অর্থাৎ 
বন্ত্বল আকৃতিতে সত্য কিনা-যে শাস্ত্ৰ ইহার নির্ণর কাঁরবে সেই শাস্ত্রে সত্যের এই 
আপোঁক্ষক ব্যাখ্যা কি উপযোগী? বাবহারে দেখা যায় যে, কোন ব্যান্তর কথায় যাঁদ 
গল না থাকে, যাঁদ সে এখন এক কথা পরক্ষণে আর এক কথা বাঁলতে থাকে তখন 
লোকে তাহাকে িথ্যুক বলে । আবার এ ন্যায়ই প্রয়োগ কাঁরয়া "টাকার" নামরূপকে 
(আভ্যন্তারক দরব্যকে নহে) [নথন্যক কিংবা মিথ্যা বলতে বাধা ক? কারণ, টাকার 
এই চক্ষগ্রাহা নামরূপ আজ টাকা হইতে বাহর কাঁরয়া লইয়া কাল তাহার স্থানে “চেন? 
কিংবা ‘পেয়ালা’ এই নামরুপ দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ নামর-প নিত্য তফাৎ হয়, 
নামরূপের মল থাকে না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । এখন চোখে যাহা দেখা 
যায় তাহা ব্যতাঁত আর কিছুই সত্য নহে এইর্‌প বাঁললে, একীকরণের যে মানাঁসক 
ক্ৰিয়াতে জগৎজ্ঞান হয়, সেই ব্রিরাও চোখে দেখা যায় না। অতএব তাহাকেও মিথ্যা 
বালিতে হয় ; সেইজন্য আমাদের সমন্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা বলতে হয় । এই বাধা এবং 
এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে আনিয়া, যাহা চোখে দেখা যায় এইর্‌প সত্যকে, সত্যের 
এই, লোকক ও আপোঁক্ষক লক্ষণকে সত্য বালয়া স্বীকার না করিয়া, যাহা আঁবনাশশ 
অর্থাং অন্য সমন্ত বিষয় লোপ পাইলেও যাহা কখনই লৌপণপায় না তাহাই সত্য, 
সমস্ত উপানিষদে এই প্রকার সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এবং মহাভারতেও 
সতোর এইর:প লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে 


৫শ্যকে 


* কাণ্টের Critique of Pure Reason প্রন্হে এই বিচার করা হইয়াছে। নামর্‌পাত্মক জগতের 
মলে অবাচ্ছত দ্রব্যকে [তিনি “ডং আন: সিপজ্‌' (7:558 an sich— Thing in itsell ) এইকৃপ নাম, 


দিয়াছেন এবং ইহারই ভাষান্তর আমরা বন্ততন্তব করিয়াঁছ। নামর;পের অবভা'স কাণ্টের এরশায়নজর" 
চু 


( Ercheinong—appearance ) | কাশ্টের মতে 'বল্তৃতন্তব অজেয় । 


না গাতারহস্য অথবা কৰ্ম্ম যোগান্ত 


সত্যং নামাহৰায়ং নিতমাবকার তথৈব 2 
অ্ধাৎ__“যাহা অব্যয় অর্থাৎ কখন বিনাশ পায় না, {নিত্য অর্থাৎ চিরকাল সমান থা 
এবং অধিকারী অথণৎ যাহার প্রবর্তন কখনই হয় না, তাহাই সত্য 
(মভা. শাং. ১৬২.১০)। এখন এক কথা বলা, আর এক সমন্ম আর এক কথা 
বলা-_এই বাবহারকে যে িখ্যা ব্যবহার বলা হয়, ইহাই তাহার বাঁ । 
দনরপেক্ষ লক্ষণ স্বীকার কাঁরলে বাঁলতে হয় যে, চোখে দৌখলেও ক্ষণপারবন্ত 
নামরূপ মিথ্যা; এবং চোখে না দেখা গেলেও নামরপের দ্বারা আচ্ছা 
নামরূপের মূলে সতত সমানভাবে অধান্থত অন্ত বগ্তুতত্বই সত্য ॥ ভগবন 
“ৰঃ স সব্ে ভুতেঘয নশাংসং ন বিনখাতি” (গাঁ. ৮. ২০; ১৩. ২৭) সন্ত 
অর্থাৎ সমন্ত পদার্থের নামর-পাত্মক শরীর লোপ পাইলেও যাহা লোপ পায় না 
অক্ষর ব্রক্ম_ব্রহ্মের এইরূপ থে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই ভাবেই করা হইঃ 
মহাভারতে নারায়ণায় কিংবা ভাগবত ধন্মের নিরূপণে, “যঃ স সব্বে'ষঠ ইহার বদ 
“ভতগ্রামশরীরেষং, এইরূপ পাঠভেদে এই গ্লোকই প;নব্্ধার আসিয়াছে (ম 
৩৩৯. ২৩)। সেইরূপ গীতার 'ন্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের তাৎপর্যও 
বেদান্তে “অলৎকার' মিথ্যা এবং 'সুবণ” সত্য এইর্‌প যে বলা হয়, তাহার অর্থে অনঃকার 
নিরপেযোগী কিংবা একেবারেই নিথ্যা, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, অথবা মাটাতে 
গল্টী করা অর্থাৎ উহার মূলেই আন্তব্ নাই এরূপ আঁভপ্রেত নহে। এখানে 'নথ্যা" 
শব্দ এইস্থানে পদার্থের বর্ণরূপাঁদ গ্‌ণ ও আকীত অর্ধাৎ উপরকার বাহা দৃশ্য সম্বন্ধে 
প্রয্ত হইয়াছে, আভ্যন্তীরক তান্তুক দ্রব্যের লক্ষণসন্বন্ধে প্রযুক্ত হর নাই । তাত্বঃ 
দ্রব্য চিরকালই সত্য, ইহা মনে রাখতে হইবে । পদার্থমান্রেরই নানরপাত্মচ আবরণের 
নাঁঢে মূলদেশে ক তত্ব আছে বেদান্ত তাহাই দেখেন ; তন্তঙঞ্জানের প্রকৃত বিষরই ত 
তাহাই । ব্যবহারে আমরা প্রত্যক্ষ দৌখতে পাই যে, কোন গহনা গড়াইবার জনা 
আমরা অনেক মজুরী দিলেও আপংকালে নেই গহনা পোম্দারের নিকট (ক্রয় কারবার 
সময়, পোদ্দার আমাদিগকে স্পষ্ট এই কথা বলে যে “গহনা গড়াইতে তোলা-পিছ 
কত খরচা হইয়াছে আমি তা দোঁখব না; তুমি এই গহনা যাঁদ সোনার দরে 
দাও ত কিনিব!” বেদান্তের পারভাষায় এই বিচারই ব্যক্ত করিতে হইলে “পোদ্দারের 
চোখে গহনা মিথ্যা ও গহনার সোনাটাই সত্য” এইর্‌প বলতে হয় । ন্‌তন গাঁঠত গৃহ 
বিরুয় কারবার সময় তাহার সুন্দর আকার (রুপ), অথবা স্‌বিধাজনক রচনা 
{ আক্কাত) কাঁরতে কত খরচা হইয়াছে সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গৃহের মালমসূলা ও 
oS দামে আমাকে (বয় কর, খরিদ্দার এইর্‌প বালিয়া থাকে । নামরপাত্মক জগৎ 
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টা পন জগতের অনেক স্থলকৃত কিংবা কালকৃত দশা নশ্বর 


অতএব মিথ্যা, এবং এই সমন্ত নামরূপাতক দুণোর আবরণের নাচে নিশ্নত অবান্থত 
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অধ্যাত্ম ১৮৯ 


আরিনাশগ ও অপরিবত্তনুয় দ-ব্যই নিত্য ও সত্য, ইহাই তাহার প্রকৃত 
[নিকট গোট, তাবিজ, বাজ.বন্দ, হার প্রভৃতি গহনা মিথ্যা এবং সেই 
সত্য ; বিস্তর জগতের যে স্বর্ণকার, তাঁহার কারখানায় মূল একই 
নামরূপ দিয়া সোনা, পাথর, কাঠ, জল, বায়ু প্রভীত সমস্ত গহনা গড়া 
বেদান্ত পোদ্দার অপেক্ষা আরও বিছ্‌ বেশী তলাইয়া সোনা, রূপা ও 
প্রভাত নামরূপকে গহনারই ন্যায় মিথ্যা জিয়া এই সম্ভ পদাথের 
দ:ব্য অর্থাৎ হগ্ভুততুই সত্য অর্থাৎ আঁবকারা সত্য, এইর্‌প সিদ্ধান্ত 
বন্তুততে নামরুপ আদি বোন গ্‌ণই না থাবা প্রযুস্ত উহা নেতাদি ইন্দিয়ের গোচর 
বখনই হইতে পারে না ॥ বিজ্ঞ চক্ষে না দেখিলেও, নাকে আঘ্রাণ না করিলেও, হাতে 
পশ না করিজেও অবান্তরুপে তাহা থাবে ই, কেবল এইটুকু বুদ্ধির দ্বারা যে অন:মান 
বরা যায় তাহা নহে, কিন্ত; জগতে যাহার কখন পরিবর্তন হয় না এমন একটা কিছ; 
যাহা আছে তাহাই সত্য হত, এর্‌পও নিশ্চয় করিতে হয়। ইহাকেই জগতের 
মুল সত্য বলে। বিজ্ঞ সত্য ও মিথ্যা, ইহাদের বেদাম্তশাস্তোন্ত পারিভাষিক অথথ লক্ষ্য 
না কারয়া কিংবা আমরা এই শব্দের যে অর্থ মনে করি তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ হইতে 
পারে কি না ইহা দৌঁখবার ক'ট স্বাঁকার না বাঁরয়া “আমাদের চোখে প্রতাক্ষদ্ট জগতও 
বৈদান্তী মিথ্যা বলে, এর উপায় কি” এই বথা বলিয়া কতবগুলি অজ্ঞ বিদেশ এবং 
স্বদেশ পাঁণ্ডতন্মন্য লোকও অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন । কিন্তু যাস্কের 
উন্ত অনঃসারে বালতে পার যে, অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না তাহা ছু 
শুম্ভের দোষ নহে ! নিত্য পারিবর্ত'নশগল অতএব নশ্বর নামরূপ সত্য নহে; যে 
ব্যান্ত সত্য অথ 'চিরচ্থায় তত্‌ দোখতে চায় তাহার দণ্ট নামর্‌প ছাড়াইয়া 
লামরুপের বাহিরে যাওয়া চাই, ছান্দোগা (৬. ১; ও ৭. ১), বৃহদারণ্যক 
(১. ৬. ৩), মুন্ডক (৩. ২. ৮), এবং প্রশ্ন (৬.৫) প্রভৃতি উপনিষদে ইহা 
বারবার উত্ত হইয়াছে॥। এই নামরপকে বঠ (২. ৫) মুণ্ডক (১.২. ৯) প্রভৃতি 
উপনিষদে “আবিদ্যা” এবং শ্বেতাম্বতরোপানিষদে ‘মায়া’ নামে কথিত চে ॥ 

ভ্গবদগাঁতায় ‘মায়া’ ‘মোহ’ ‘অজ্ঞান’ এই সকল শব্দের দ্বারা ও অথই বিবক্ষিহ 
জগতের আঃচ্ভে যাহা বিছ: ছিল তাহা নামরপবাঞ্জিত অথণৎ নিগুণ ও অবান্ত i 
পরে তাহা নামরুপ প্রাপ্ত হইয়া ব্যস্ত ও সগুণ হইয়া পড়ল (বু ১ ং 
৬.১.২.৩ )। তাই কারা বিংবা নশ্বর নমর: পিজা দি 
বা নশ্বর নামর্‌গবেই “মায়া” সংজ্ঞা [দিয়া এই সগুণ 

বা দৃশ্য জগৎ এক মুল দুব্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ার খেলা কিংবা লগ পে বল 
হয়। এইরুপ দ'টতে দেখিলে সাংখ্যাদগের প্র উন সে 
র প্রকার অব্যন্ত হইলেও উহা পতুরজস্তমো- 
এ সম য্ত মায়াই । এই প্রকাঁত হইতে (৬ম বর বাণত) 
ধপাত্ত বা বিশ্তার হইতেছে, তাহাও সে ্‌ 

ববার। যে কোন গুদ বল, তাহা বি Ee Bi tL) 
সম আখিতো ক শাম এইরূপ মায়ার গার রং ভরত বই হইবে । 
ও গ'ড রি মধ্যে আসে । ইতিহাস, ভুজ্ঞান, 


শান্ত ধর না বেন, তাহার 
হাতে সমস্ত নামরপেঃই বিচার থাকে 


মধ্যে যে বিচার আলোচনা বরা হইয়া থাকে তা 
অথ কোন পদার্থের এক নামরুপ 


গপ চালয়া গিয়া সেই পদাথে'র অন্য নামরূপ কি 


১১০ গাঁতারহস্য অথবা কম্'যোগশাস্ত্ 
করিয়া হয় তাহারই বিচার আলোচনা করা হয়। উদাহরণ যথা, যার নাম জল তাহার 
বাষ্প নাম কখন: ও ির্‌পে আসে, কিংবা এক কুচকুচে কালো জাম হইতে 
সবুজ, নল প্রভাত অনেক প্রকারের রং (রূপ) কি কাঁরয়া হয় ইত্যাদ নামর্‌পে 
ভেদেরই বিচার এই শাস্তে করা হইয়া থাকে ॥ তাই, নামর্‌পের মধ্যেই মগ্ন এই শাস্ডের 
অভ্যাসের দ্বারা নামরূপের বাঁহরে অবস্থিত সত্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। যে 
বাক্স সত্য রহ্মবস্ত_র অনুসন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমস্ত আধিভো তক 
অর্থাৎ নামরংপাত্মক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে ইহা সংস্পন্ট । এবং এই 
অর্থ ছান্দোগ্য উপানিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রারদ্ভিক কথার মধ্যে ব্যন্ত ক্রা 
হইয়াছে! কথার্ভে নারদ খাঁষ সনংকুমার অর্থাৎ স্কন্দের নিকট গিয়া “আমাকে 
আত্মজ্ঞানের উপদেশ দাও”, এইরূপ বলিলেন ; তখন সনংকুমার “তুমি কি শি 
আগে বল তার পর আম বলিব” এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। নারদ বলিলেন 
খগ্বেদাদি চারি ও ইতিহাস পুরাণর্‌পা পণ্ম সমেত সমস্ত বেদ, ব্যাকরণ, গণি 
তক্শাগ্র, কালশাস্ত্র, নীতিশান্ত্, বেদাঙ্গ, ধন্মশাস্ত, ভতাবদ্যা, ক্ষাত্রীবন্যা. 
নক্ষত্তাবদ্যা, সর্পদেবজনাবিদ্যা প্রভাত সমস্ত শিক্ষা কাঁরয়াছি ; কিন্ত তাহার *বারা 
আত্মজ্ঞান হয় নাই বালয়া এক্ষণে আপনার নিকট আঁসয়াছি।” তাহাতে 
সনংকূমার “তুমি যাহা |কছহ [শখিয়াছ তাহা সমস্ত নামর্পাত্বক, প্রকৃত ব্রদ্দ এই 
নামন্রন্দের অতীত” এইরূপ উত্তর দিয়া পরে ক্রমে কলমে এই নামর্‌প অর্থাৎ 
সাংখ্যাঁদগের অব্স্ত প্রকৃতির অতাঁত কিংবা বাণী, আশা, সঙ্কজ্প, মন, বাধ 
(জ্ঞান ) ও প্রাণ__ইহাদেরও অতীত এবং ইহাদের খুব উপরে অবাস্থিত যে পরমাত্মবপা 
অমৃত তন্তু নারদকে তাহারই সাঁহত পারচর করাইয়া দিলেন ॥ 

উপার-উন্ত িচার-আলোচনার তাংপর্য'্য এই যে, মানব-ইন্ট্িয়ের নামরপের আতিক 
আর কিছুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলেও এই অনিত্য নামরুপের আবরণের নাচে চক্ষুর 
অগোচর অতএব অবান্ত কোন (কিছু নিত্য দ্রব্য অবশ্যই থাকবে এবং তত্প্রযাব্তই 
সমস্ত জগতের জ্ঞান আমাতে একছ্বের দ্বারা হইয়া থাকে । যাহা কিছ; জ্ঞান হয় 
তাহা আত্মারই হইয়া থাকে, তাই আত্মা জ্ঞাতা । এই জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয় তাহা 
নামরপান্মক জগতেরই জ্ঞান; তাই, নামর্‌পাত্মক বাহ্য জগংই জ্ঞান 
(মভা- শাং- ৩০৬. ৪০) এবং এই নামরপ্াত্মক জগতের মূলে যে-কিছু বন্তুতভতর 
আছে তাহাই জেয়। এই বর্াঁকরণ স্বাকার কারা ভগবদ্গণতায় জ্ঞাতাকে ক্ষেত আত্মা 
এবং জেরকে হীন্য়াতীত নিত্য পরব ( গাঁ. ১৩. ১২-১৭ ) বলা হইয়াছে ; এবং পরে 
জ্ঞানের তিন ভেদ করিয়া ভিন্ন কিংবা নানাছের দ্বারা উৎপন্ন জগতজ্ঞানকে রাদাঁসক 
এবং শেষে নানাছ্বের যে জ্ঞান একতএরংপ হইতে হয় তাহাকে সানি জ্ঞান বলা হইয়াছে 
(গা. ১৮.২০, ২১) । এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করেন যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান 
ও জ্ঞের এইরপ তরিবিধ ভেদ করা ঠিক নহে; আমাদের যাহা কিছ; জ্ঞান হয়, এই 
জগতে তাহা হইতে ভিন্ন আর কিছ; আছে এরুপ বাঁলবার পক্ষে আমাদের কোন 
প্রমাণ নাই। গর; থোড় প্রভাত যে সকল বাহা বস্তু; আমরা দৌঁখতে পাই তাহা 
আমাদের জ্ঞানই, এবং এই জ্ঞান সত্য নি 


অধ্যাত্ম 
পদার্থ বলয়া কোন স্বত্যুত্র বস্তু আছে কিংবা এই সকল বাহা বদ্তুর 

্রতন্ত্র তত্ব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, জ্ঞ 

পাকে কোথায় ? এই দৃষ্টিতে বিচার কাঁরলে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও ভে 

তৃতীয় বর্গ থাকে না ; দাতা ও তাহার জ্ঞান এই দুই -শুধ বাক 

যৃক্তিবাদকে আর একট: দুরে লইয়া গেলে ‘জ্ঞাতা’ বা দ্রণ্টা'ৎতো, এক 

জ্ঞানই, তাই শেষে জ্ঞান বাতীত আর কোন বস্তুই অবশিষ্ট থাকে 

“বজ্ঞানবাদ’ বলে, এবং ইহাকেই যোগাচারপন্থী বোন্ধেরা প্রমাণ 

ঞ্ঞাতার জ্ঞান ব্যতত স্বতক্ত্র- অন্য কিছুই এই জগতে নাই ; অধিক জগৎই নাই, 
যাহা কিছু আছে তাহা মন:য্যের জ্ঞানই, এইরূপ এই মার্ের বিধ্বানেরা প্রাতপাদন 
করিয়াছেন । ইংরেজ গ্রন্থকারদিগ্র মধ্যেও হিউনের ন্যায় পাঁণ্ডত এইপ্রকার মতের 
অগ্রণী । কিন্তু বেদান্তীদগের নিকট এই মত মান্য নহে ; বাদরায়ণাচার্যয বেদান্তসৃত্রে 
(বেস. ২. ২, ২৮-৩২ ) এবং শ্রীমৎ শগ্করাচার্য্য উত্ত সৃ্সম্মহের ভাষ্য এই মত খণ্ডন 
কারয়াছেন। মনদুষ্ের মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারই শেষে মনুষ্য জানিয়া থাকে, ইহা 
মিথ্যা নহে; এবং ইহাকেই আমরা জ্ঞান বাল । কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত যদি অন্য কিছু না 
খাকে, তবে 'গরৃ' সম্বন্ধীয় জ্ঞান (ভিন্ন, ঘোড়া’ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভিন্ন, এবং ‘আমি বিষয়ক 
জ্ঞান ভিন্ন,_এইরুপ বিভল্ন জ্ঞানের মধ্যেই যে ভিন্নতা আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে 
তাহার কারণ কি? জ্ঞান হইবার মানাঁসক ক্রিয়া সব্বত্র একই মাঁনলাম ; কিন্তু তদ্বা- 
তাঁত অন্য কিছুই নাই বাঁললে গর ঘোড়া ইত্যাদি ভিন্ন ভেদ আসিল কোথা হইতে ? 
ফ্বগ্রজগতের ন্যায় মন আপাঁনই মাজ অননুদারে জ্ঞানের এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ 
কেহ যদি বলেন, তাহা হইলে স্বপ্নঙ্গগং হইতে ভিন্ন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে একপ্রকার 
সুসঙ্গাত দোখতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ বাঁলতে পারা যায়না । (বেস শাং ভা, 
২-২. ২৯১৩. ২:৪)। তাছাড়া, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই, এবং “ষ্টার” 
'মনই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নিম্মণণ করে এইর;প বালে প্রত্যেক দ্রণ্টার ‘আমার মন’ 
অর্থাৎ ‘আমই শুম্ভ' কিংবা ‘আমই গরু’ এইরূপ 'আমি-প্কক' সমস্ত জ্ঞান হওয়া 
চাই । কিন্তু তাহা না হইয়া, আমি পৃথক, স্তম্ভ, গর; প্রভাত পদার্থও আমা হইতে 
ভিন্ন, যখন এইরং প্রতীতি সকলের হইয়া থাকে, তখন দ্রষ্টার মনে সমন্ত জ্ঞান উৎপন্ন 
হইবার জন্য এই আধারভূত বাহ্যজগতে অন্য কোন স্বতন্ত্র বাহ্য বন্য; অবশাই থাকিবে-_ 
এইরূপ শংকরাচার্যা সিদ্ধান্ত করিরাছেন (বেস, শাংভা ২. ২. ২৮ )। কাণ্টের মতও 
এইরূপ ; জাগাঁতিক জ্ঞানলাভের জন্য মনৃযোর ব্যা্ধর এবীকরণ আবশ্যক হইলেও, এই 
জ্ঞানকে বদ্ধ একেবারেই আপন হইতে অর্থাৎ নিরাধার কিংবা মদ্পূর্ণ মতন উৎপন্ন 
করে না, তাহা সম্বদাই জাগতিক বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা করে, ইহা তিনি স্পঞ্ট 
বাঁলয়াছেন। এই স্থানে কেহ প্রশ্ন কারতে পারেন যে, “কিহে! শঙ্করাচা্ণয একবার 


₹ বাহ্য জগৎ মিথ্যা বলেন এবং পুনরায় বোদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিবার সময় সেই বাহ্য 


আঁল্তত্ই ‘দুণ্টা'র অস্তিত্বেরই ন্যায় সত্য, এইরূপ প্রাতিপাদন করেন! কেমন করিয়া 
সমন্বয় করা যাইবে ?” এই প্রশ্নের উত্তর প:ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অচার্য্য 
জগথকে যখন মিথ্যা বা অসত্য বলেন, তখন বাহ্যজগতের দৃশ্য নামর্‌প অসত্য 
নশ্বর ইহাই তাহার অর্থ বৃিতে হইবে। নামরংপাত্রক বাহ্য দৃশ্য মিথ্যা 


১৯২ শ্রীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশান্তর 


হইলেও উহার দ্বারা তাহার মূলে কোন প্রকার হীশ্দরয়াতীত*সত্য বস্তু আঃ 
দসন্ধান্তের কোন বাধা হয় না। সারকথা, ক্ষেক্ষেঞ্ঞোবচারে যেমন এই সি" 
হইয়াছে যে, দেহান্দি়াদি নশ্বর নামরংপের মুলে কোন নিত্য আত্মতত্ব আছে; 
| বলতে হয় যে, নামরপোত্মক বাহা জগতের ম্‌ূলেও কোন নিত্য আত্মতত্ব আছে। 
| দেহোঁন্দয় ও বাহ্য জগৎ এই দুয়ের নিত্য পারবর্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্যমান 
| মূলে দুইাঁদকেই কোন নিতা অর্থাৎ সত্য বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া আছে, এইরপ বেদান্ত 
শান্ত নির্ধারণ করিয়াছেন । ইহার পরে দুই দিকের এই যে নিত্য তত্ব, ইহা নাভ 
ক একরংপ এই প্রশ্ন আসে । কিন্তু ইহার {বিচার আবার করিব অনেক সময় এই মতের 
অ্বাচাঁনতাসম্বন্ধে যে আগা করা হয় প্রথমে তাহার একট: বিচার কাঁরব। 
কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের 'বিজ্ঞানবাদ বৈদান্তশাস্তের আঁভমত না হইলেও, 
চক্ষুর গোচর বাহাজগতের নামরুপাত্মক স্বরুপ মিথ্যা এবং তাহার মংলদেশে যে অবায় 
ও নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই, সত্য, শঙ্করাচার্যোর এই মত-_যাহাকে মায়াবাদ বলে-_ 
প্রাচীন উপানষদে বার্ণত না থাকা প্রযুক্ত উহাকেও বেদান্তশাস্বের ম্‌ল-ভাগ মানতে 
পারা যায় না। কিন্তু উপনিষদ মনোযোগের সাহত পাঠ কাঁরলে এই আপত্তি যে 
[ভিত্তিহঁন, ইহা যে-কোন ব্যান্তর সহজে উপলহ্ি হইবে। ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে 
যে, ‘সত্য’ শব্দ ব্যবহারে চক্ষুর গোচর বন্তবর প্রাত প্রযুক্ত হয় । এইজন্য ‘সত্য’ শব্দের 
এই ব্যবহারক অর্থ লইয়াই উপানিষদের কোন কোন দ্থানে চক্ষুর গোচর নামরুপাত্রক 
বাহ্য পদার্থকে “সত্য” এবং সেই নামরুপের দ্বাক্সা আচ্ছাদিত দুব্যকে ‘অমৃত’ নাম দেওয়া 
হইয়াছে। উদাহরণ যথা, বৃহদারণ্যক উপানযদে (১. ৬.৩) “তদেতদমৃতং সতোন 
ছন্ং"--সেই অমৃত সত্যের দ্বারা আচ্ছাদত-_ এইরূপ বলিয়া অমৃত ও সত্য এই দুই 
শব্দের “প্রাণো বা অমৃতং নামরংপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ_ প্রাণ অমৃত এবং 
নামরূপ সত্য, এবং এই নামর্‌প সত্যের দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত-_-এইরুপ ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে। এখানে প্রাণের অথ" প্রাণস্বরূপ পররদ্ধ ৷ ইহা হইতে দেখা যায় যে, পরবন্তা' 
উপানিষদে যাহাকে “মথ্যা' ও ‘সত্য’ বলা হইয়াছে পর্বে তাহারই অনুরমে ‘সত্য’ ও 
“অমৃত এই নাম ছিল। কোন কোন ্থানে এই অমৃতকে “সত্যস্য সত্যং চক্ষুর 
গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সত্য ( ব্‌, ২.৩. ৬ ) বলা হইয়াছে ॥ কিন্তু ইহা হইতেই 
উন্ত আপাত সিদ্ধ হয় না যে, উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর জগৎকেই সত্য 
বলা হইয়াছে_কারণ, বূহদারণ্যকেই শেষে আত্বরূপ পরব্হ্ম ব্যতীত অন্য সমন্ত 


মুল তত্ত্বের 'অন:সন্ধান যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন চক্ষ২ুর গোচর জগতকে প্রথম 
হইতেই সত্য মানিয়া লইয়া তাহার অভ্যন্তরে অন্য কোন, সুক্ষ সত্য লুকায়িত আছে 
-ভাহার অনুসন্ধান হইতে লাগল । কিন্তু পরে এইরূপ দেখা গেল যে, যে দৃশ্য জগতের 
রুপকে আনরা সত্য বাঁলয়া মনে কারি, তাহা আসলে নশ্বর এবং তাহার অভ্যন্তরে কোন 
'আঁবন্বর বা অমত তত্ব আছে। দুয়ের মধ্যে এই ভেদ যেমন যেমন আঁধক ব্যস্ত কারবার 

উপস্থিত হইল, সেই অনঃসারেসতা' ও অমত’ এই দুই শব্দের দ্থানে 'আবিদযা" 
ও এবং পাঁরশেষে ‘মায়া ও সত্য (কিংবা “মিথ্যা ও সত্য’ এই প্রচলিত 
হইতে লাগিল। কারণ 'সতা' শব্দের ধা 'নতাচথায়ণ, হওয়া প্রযুক্ত নিত পরিবর্তনশীল 
না 4 ly ৮৪৬৭, 


“আর্তমত অর্থাৎ ন*বর , এইরংপ সিপ্ধান্ত করা হইয়াছে (বৃ, ৩. ৭, ২৩)। জগতের” 


অধ্যাত্ম ১৯৩ 


ও নগ্বর নামরূপকে সত্য বলা উত্তরোত্তর আধকতর অসঙ্গত বালয়া মনে হইতে 
লাগিল ৷ কিন্তু এই প্রকারে ‘মায়া’ কিংবা “মিথ্যা” শব্দ পৃদ্বাবধি প্রা ওয়া সত্তেও 
আমাদের চক্ষুর গোচর জাগাতক বন্তুর বাহা আবিভণাব নশ্বর ও অসত্য , এবং তাহার 
মলাশ্থিত 'তাত্বক দ্রব্যই সং কিংবা সত্য, এই বিচার অতাঁব প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া 
আসিয়াছে । খগ্‌বেদই “একং সদ, বিপ্রাঃ বহুধা বদাস্ত'” (১. ১৬৪. ৪৬ ও ১০. ১১৪. ৫) 
যাহা মূলে এক ও নিত্য (সং) তাহাকেই বিপ্র ( জ্ঞাতা ) বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন 
তথণ৭ এক সত্য বগ্তবই নামরুপের দ্বারা বিভিন্ন প্রতীত হয় এইরূপ কথিত হইয়াছে । 
“এক রূপের অনেক রংপ করিয়া দেখান” এই অর্থে খগ্‌বেদেও ‘মায়া’ শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে, “ইন্দ্রো মায়াভিঃ প;র;রূপঃ ঈয়তে" ইন্দ্র নিজের মায়ার দ্বারা অনেক রূপ 
ধারণ করেন (ঝ. ৬. ৪৭. ১/)॥ তৌত্তরীয় সংাহতায় এক স্থলে (তৈ. সং. ৩. ১. ১১) 
এই অথেই 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ; এবং শ্বেতা*্বতরোপানিষদে এই “মায়া” 
শখ্দ নামর;পের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু মায়া শব্দের নামরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ 
কারবার রাঁতি ব্বেতামবতরোপানিষদের কাল অবাঁধই প্রচলিত হইলেও ইহা তো নির্বি'বাদ 
যে, নামর;পকে আনত্য কিংবা অসত্য কঙ্গনা করা উহার পরব্ববতাঁঁ, ‘মায়া’ শব্দের 
বিপরীত অর্থ” করিয়া প্রীণগ্করাচার্যয এই কল্পনা নূতন বার করেন নাই । শ্রীণগ্করা- 
চার্যেযর ন্যায় যাঁহাদের নামরপাত্মক জগৎ-দ্বরূপকে ‘মিথ্যা’ নাম দিবার সাহস হয় না, 
অথবা গাঁতায় যেমন ভগবান এ অর্থে মায়া শব্দের উপযোগ কারয়াছেন, তাহা কাঁরতেও 
যাহারা ভয় পান, তাঁহারা ইচ্ছা করেন তো বৃহুদারণ্যক উপাঁনষদের ‘সত্য! ও অমৃত" 
শব্দের স্বচ্ছ্দে ব্যবহার করিতে পারেন ॥ যাই বলুূননা কেন, নামরূপ ‘নশ্বর’ এবং 
নামরংপের দ্বারা আচ্ছাদিত তত্র ‘অমৃত’ বা ‘আঁবনশ্বর’ এবং এই ভেদ প্রাচীন বৈদিক 
কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এই সিদ্ধান্তে কোনই বাধা আসে না। 
যাক্‌। নামর্‌পাত্মক বাহ্য জগতের পদার্থমান্রের যে জ্ঞান আমাদের আত্মায় 
উৎপন্ন হয় তাহা উৎপন্ন হইতে হইলে আমাদের আত্মার আধারভূত এবং আত্মার সাহত 
সনশ্রেণীর বাহাজগতের নানা পদার্থের মুলে বর্তমান ‘কোন না কোন িছ;'একমৃলী- 
ভূত নিত্য এবং পদার্থ থাকা চাই ; নচেৎ এই জ্ঞান হইতেই পারে না। কিনতু এইটুকু 
শ্থির করিলেই অধাত্মণাপ্রে কাজ শেষ হয় না। বাহা জগতের মূলে অবস্থিত এই নিত্য 
বন্ত[কেই বেদান্ত ‘রস’ বলেন ; এবং সম্ভব হইলে এই বন্ধের স্বরূপ নিদ্ধারণ করাও 
সাবশাক। সমস্ত নামর:পাত্মক পদার্থের মূলে অবস্থিত এই নিত্য তত্ব অব্যন্ত হওয়া 
প্রত তাহার চ্বর্‌প নামরুপাত্মক পদার্থে ন্যায় ব্যন্ত ও স্থল (জড় ) হইতে পারে না, 
ইহা স.স্পণ্ট । কিনতু ব্যন্ত ও স্থল পদার্থ ছাড়িয়া দিলেও মন, স্বুতে, বাস্না, প্রাণ ও 
জ্ঞান প্রভাত স্থল নহে এমন অনেক অবান্ত পদার্থ আছে, এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, 
পরবর্ও তাহাদেরই মধ্যে কোন না কোন একটার স্বরপাবাঁশষ্ট। কেহ কেহ বলেন 
যে, প্রাণের ও পররন্দের স্বরূপ একই । জদ্ম'ন পাঁণ্ডত শোপেনহর প্রব্রন্মকে বাসনাত্মক 
_ দির কারয়াছেন। বাসনা মনের ধর্ম" হওয়ায়, এই মতানুসারে রন্মকে মনোময় বলা 
a Be CT রব অ খে 
১ ) ₹ ৰম (এ, ৩. ৩ ) কিংবা ‘বিজ্ঞানং ব্ৰহ্ম’ ( তৈ. ৩. ৫) 


তির নানাত্তের যে জ্ঞান একন্বর্প হইতে আমার হয় তাহাই বদ্দের স্বরূপ ॥ 


১৯৪ গাতারহস্য অথবা বন্মযোগশাস্ 


হেগেলের সিদ্ধান্ত এই ধরণেরই॥ কিন্তু উপানষদে চিদ্‌রুপা জ্ঞানের ন্যায়ই সংকে 
(অর্থাৎ জাগতিক সমন্ত বঞ্তুর আঁ্তত্বের সাধারণ ধর্ম বা সম্তাসামানাতবকে ) এবং 
আনন্দকেও ব্রদাস্বর;প্রই অন্তভ্্ত কাঁয়া ব্রদ্ধকে সাঁ্দানন্দরূপ বলা হইগ্াছে। ইহা 
বাতীত অন্য বন্বরূপে হইতেছে ও'কার। ইহার উপগান্ত এইরূপ ;_ প্রথমে সমন্ত বেদ 
অনাদি ও*কার হইতে নিঃসৃত হইয়াছে ; এবং উহা বাঁহর হইবার পর সেই বেদের নিতা 
শব্দ হইতেই পরে ব্রহ্মা যখন সমস্ত জগৎ নির্মাণ কাঁরলেন ( গা. ১৭. ২৩ ; মভা' শাং 
২৩১, ৫৬-৫৮ ), ও'কার ব্যতাঁত মলারচ্ভে অন্য কিছু ছিল না। ইহা হইতে সিদ্ধ 
হয় যে, ও'কারই প্রকৃত ব্রহ্মম্বরূপ ( মা'ডুকা, ১$ তৈত, ১, ৮) ৷ কিন্ত; শুধু অধ্যাত্ম 
শান্তদণ্টিতে বিচার কারলে পরৱন্দের এই সমন্ত জ্বরংপই নঢানাধিক নামর;পাত্রক হইয়া 
পড়ে । কারণ এই সমন্ত স্বরুপ মানব-হীন্দ্রয়ের গোচর, এবং মনুষ্য এইপ্রকারে যাহা 
জানে তাহা নামরুপের গণ্ডীর মধ্যেই পাড়য়া যায়। তবে, এই নামরূপের মলে 
অবস্থিত যে অনাদি, অন্তর-বাহিরে পর্ণরূপে অবা্থিত, একাত্মক, নিত্য ও অমৃত তত 

গী. ১৩. ১২-১৭ ) আছে, তাহার স্বরূপের নির্ণর কি করিয়া হইবে £ অনেক অধ্যাত্ম- 
শাপ্রজ্ বলেন যে, আর যাহাই হউক না কেন, এই তন্তৰ আমাদের হীন্দরয়ের অজ্ঞের় 
থাকবেই ; ব্যাণ্ট তো এই প্রশ্নের বিচার কারয়া ছাড়িয়া 'দিয়াছেন। সেইর্‌প উপাঁনষদেও 
“নোঁত নোতি"__-অথণাৎ যাহার সম্বন্ধে কিছ বলা যাইতে পারে তাহা নহে; রদ 
তাহারও অতীত, এবং চগ্ষুর অদৃশ্য ; “যতো বাচো 1নবন্তন্তে আপ্রাপ্য মনসা সহ" 
বাকামনের অগোচর--এই প্রকারে পররদ্ধের অজ্ঞেয় দ্বরুপের বর্ণনা করা হইয়াছে । 
তথাপি এই অগম্য অবদ্থাতেও মনুষ্য আপন ব্বাদ্ধর দ্বারা ব্রম্বরঃপের একপ্রকার 
নির্ণর কারতে পারে, ইহা অধ্যাত্মণাস্র দ্থির করিয়াছে । বাসনা, স্মৃতি, ধঁত, আশা, 
প্রাণ জ্ঞান প্রভৃতি সকল অবাস্ত পদার্থ উপরে বলা হইয়াছে তন্মধ্যে যাহা আঁতশয় 
ব্যাপক কিংবা সব্বশ্রেষ্ঠ নির্ধারিত হইবে তাহাকেই পরব্রন্মের স্বরূপ মানতে হইবে । 
কারণে সমন্ত অবান্তর পদার্থের মধ্যে পরৱন্ম শ্রেষ্ঠ এই বিষয়াট নিব্ব‘বাদ। এই দযাণ্টতে 
বিচার করিলে, আশা, স্মৃতি, বাসনা, ধৃত ইত্যাদ মনের ধৰ্ম্ম হওয়ায় মন ইহাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; এবং জ্ঞান বদ্ধ ধর্ম বলিয়া জ্ঞান অপেক্ষা 
বি শ্রেদ্ঠ ; এবং শেষে বৃগ্ধিও যাহার ভৃত্য সেই আত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ (গাঁ. ৩ 
৪২)। ক্ষেব্ক্ষে্্্প্রকরণে ইহার বিচার করা হইয়াছে । এমন বাসনা, মন প্রভৃতি 
সমন্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে যাঁদ আত্মা শ্রেষ্ঠ হয় তবে পরৱন্ধের জ্বরপণড অবণ্য তাহাই 
হইবে ইহা স্বতই নিষ্পন্ন হইল। ছান্দোগ্য উপাঁনষদের সপ্তম অধ্যায়ে এই যবান্তবাদই 
স্বীকৃত হইয়াছে ; এবং সনৎকুমার নারদকে বালয়াছিলেন যে, বাকা অপেক্ষা মন আধক 
“যোগ্য ( ভুয়স: ), মন অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা বল, এবং এইপ্রকার ক্রমশঃ উধের্ক 
উঠিয়া আত্মা যখন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ভূমন:) তখন আত্মাকেই পরব্রঙ্গের প্রকৃত 
স্বরূপ বালিতে হয়। ইংরেজ গ্রদ্থকারদিগের মধ্যে গ্রীণ এই [সম্ধান্তইদ্বীকারকাঁরয়াছেন ; 
শাকন্তু তাহার যযন্তবাদ একটু {ভিন্ন হওয়ায় তাহা এখানে বেদাস্তের পাঁরভাষায় সংক্ষেপে 
বালব । গ্রাণ বলেন যে, ইীন্দুয়াদির যোগে আমাদের মনের উপর বাহ! নানারুপের যে 
সকল সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের একীকরণ করিয়া আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; ও 
জ্ঞানের অন:রূপ বাহাজগতের ভিন্ন ভিন নানারূপের মুলেও একত্বের দ্বারা উৎপন্ন কোন 


অধ্যাত্ম 


প্রকার বগ্ত থাকা চাই ; নচেৎ আত্মার এককরণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান স্বকপোলকঞ্পিত 
ও নরাধার হইয়া বজ্ঞানবাদের ন্যায় মিথ্যা হইয়া পপ এই ” বস্তুকে 
আমরা ব্রহ্ম বাল । প্রভেদ এই যে কান্টের পাঁরভাষা » ী 

তন্ত্র বলেন ৷ যাহাই বলনা কেন, তব (ব্রচ্ধ) ও আত 

এই দুই পদাৰ্থই অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে ‘আত্মা’ মন ও বৃদ্ধির অতাঁত অর্থাৎ 
ইণ্দ্িয়াতীত হইলেও, নিজের প্রতণীতিকে প্রমাণ মানিয়া আমরা নিষ্ধারিণ করিয়া থাঁক 
যে, আত্মা জড় নহে_উহা চিত্রপী বা চৈতনারূপী ; আত্মার স্বরূপ এইরংপ 
নিষ্ধণীরত কাঁরলে পর, বাহাজগতের অন্র্গত ত্র্ধোর স্বরূপ কি তাহা স্থির করিতে 
হইবে ৷ এই বিষয়ে দুইটি মাত পক্ষই সন্ভব--এই ব্ৰহ্ম বা বন্ত,তত্ত (১) আত্মদ্বরংপাত 
কিংবা (২) আত্মা হইতে 1ভল্ল স্বরপাত্মক॥ কারণ রঙ্গ ও আত্মা ব্যতীত তৃতাঁর 
বদ্তুই অবশিষ্ট থাকে না । কিন্তু সকলেই ইহা জানে যে, কোনও দুই পদার্থ দ্বর্‌পতঃ 
ধৃভল্ন হইলে তাহাদের পরিণাম কিংবা কার্যও অবশ্য ভিন্ন হইবে । তাই, পদার্থের 
পাঁরণাম হইতেই উক্ত পদার্থ ভিন্ন কিংবা একর্‌প, তাহার নির্ণয় আমরা যে কোন শাস্তে 
কাঁরয়া থাঁক । উদাহরণ যথা__দুই গাছের মল, ডালপালা, ছাল, পাতা, ফুল, ফল 
প্রভৃতি দৌখয়া আমরা শ্থির কার যে, এ দুহীট গাছ একই অথবা ভিন্ন । এই রাত 
উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ কাঁরলে, আত্মা ও ব্র্গ এক-স্বর্‌পাত্মকই হইবে, এইরপ উপলব্ধি 
হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগাঁতক পদাথে'র যে সংদ্কার মনের উপর হয়, এই আত্মার 
বাপারের দ্বারা তাহাদের একীকরণ হয় ; একীকরণের সঙ্গে যে একীকরণ দ্বারা ভিন্ন 
গভন্ন বাহা পদাথের মূলে অবাঁন্থত বন্তঃতন্তৰ অর্থাৎ ব্রহ্ম উত্ত পদার্থসমহের নানাত্ব 
ভাঙ্গিয়া দেয় সেই একীকরণের চিল হওয়া চাই, নচেৎ সমস্ত জ্ঞান নিরাধার ও মিথ্যা 
হইয়া পাঁড়বে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে । একই নমৃনার এবং সদ 

সাঁহত মিলাইয়া একীকরণকারী এই তন্তৰ দুইস্ছানে হইলেও পরস্পর হইছে 

পারে না; এতএব ইহা স্বতহাঁসদ্ধ যে, ইহার মধো, আত্মার যে রূপ তাহাই ব্রন্মেরও 
রুপ হইবে ॥»* সারকথা, যে কোনপ্রকারেই বিচার করা হোক না কেন, ইহাই সিদ্ধ 
হইতেছে যে বাহাজগতের নামরুপে আচ্ছাদিত ব্রদ্মতত্তৰ নামর্‌পাত্মক প্রকাতর ন্যায় জড় 
তো নহে, পরন্ত; বাসনাত্মক ব্রহ্ম, মনোময় ব্রহ্ম, জ্ঞানময় ব্রক্ষ,প্রাণরক্ষ, কিংবা ও*কাররূপী 
শৰ্দবহ্ম, এই সমস্ত বৰহ্মের রপও 'নয়পদবার এবং প্রকৃত ব্র্ষদ্বরূপ ইহার অতাঁত ও 


ইহা হইতে আঁধক যোগ্য অর্থাৎ শহপ্ধ আত্মদ্বরপ । ইহাই যে গাঁতারও 'সদ্ধান্ত 
তাহা এই সম্বন্ধে গীতার অনেক স্থানে যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি 


হয় (গাঁ, ২. ২০; ৭. ৫; ৮. 8; ১৩. ৩১, ১%. ৭. ৮ দেখুন)। তথাপি ৱন্ধের 
ও আত্মার ্বরপ এক, এই সিষ্ধান্ত কেবল এই সত প্রয়োগে আমাদের খারা যে প্রথমে 
কাঁরয়াছলেন এরূপ বাঁঝবেন না । কারণ, অধাত্মশাস্ত্ে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে 
অনুমানই নিশ্চিত করা যাইতে পারে না, তাহার সাঁহত সব্বদা আত্মপ্রতীীতর 
হওয়া চাই, ইহা এই প্রকরণের আরম্ভেই বাঁলয়াছি। তাছাড়া আধভোৌঁতক 

ও অনুভুতি আগে আসে তাহার পর তাহার উপপাত্ত জানা যায়, কিংবা অনুসন্ধান 

রিয়া বাহর করা হয়, ইহা ত আমরা সব্ব'দাই দৌখতে পাই । এই ন্যায় অনুসারে 


*Grcen's Prolegomena to Ethics $ § 26-36. 


গণতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাস্ত্র 


উপারপ্রদ্ত বর্ধাত্যেকোর বুদ্ধিগম্য উপপাঁত বার হইবার শত শত বংসগ পাশে 
আমাদের প্রাচীন খাঁধরা “নেহ নাহান্ত বিণ্ডন" ( ব. 8.8. ৯৯ কঠ, ৪. ৯১) এই 
জগতের দশ্যমান অনেকত সত্য নহে, তাহার মূলে চারিদিকে একই অমত, অব্যয় ও 
নিত্য তত্র আছে ( গণ, ১৪. ২০) এইরুপ প্রথমে নির্ণয় করিয়া। গেষে বাহালগতের 
নানারূপের দ্বারা আচ্ছাঁদত আঁবনাশী তত্ত্ব এবং আমাদের শরারান্তভূতি বাদ্ধর অতীত 
আত্মতন্ত্র এই দুই একই অর্থাৎ এবপদাথ” অমর ও অব্যয় কিংবা যে তন্তৰ প্ৰহ্মাণ্ডে 
তাহাই পিণ্ডে অথাৎ মন:যোর দেহেতেই অবস্থিত, এই সিদ্ধান্ত তাহারা অন্জদঘ্টর দ্বারা 
বাহির করিয়াছেন ; এবং বৃহদারণ্যক উপানিষদে যাদব মৈন্রেয়ীকে, গাগা? বারুণী 
্রভীতকে এবং জনককে সম্পর্ণ বেদান্তের এই রহসাই বাঁলয়াছেন (বু, ৩. ৫৮; ৪ 
২-৪) | “অহং বন্ধাপ্ম"__আমিই ব্রদ্দ_ইহা যান জানিয়াছেন তিনি অমন্তই 
জানিয়াছেন এইরূপ এই উপানিষদেই পুৰ্বে বলা হইয়াছে ( ব. ৯.৪" ১০); ছান্দোগা 
উপনিযদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুকে তাঁহার পতা অণ্বেতবেদান্তের এই তন্তৰই অনেক 
প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। “মাটির এক গোলায় কি আছে তাহা জানিতে পারলে 
মাতার নামরপাতক সমন্ত বিকার যে রুপ বুঝা যায় সেইরুপ যে এক বস্তুর জ্ঞান 
হইলে সমন্ত বস্তুই জানা যায়, সেই বন্ত; আমাকে বল, তাঁমবষয়ক জ্ঞান আমার নাই” 
অধ্যায়ের আরম্ভে শ্বেতকেতু আপন পিতাকে এইরুপ প্রশ্ন কাঁরলে, তাঁহার পিতা তখন 
নদী, সমর, জল ও লবণ ইত্যাঁদ অনেক দ্টান্ দিয়া ববঝাইলেন যে, বাহাজগতের মনে 
যে দ্রবা আছে তাহা (তং) এবং তুমি (দুম) অথনৎ তোমার দেহান্তর্গত আত্মা একই 
“তন্তমাঁন” ; এবং আপনাকে আপনি জানিলে, সমন্ত জগতের মূলে কি আছে তাহা 
স্বতই তুমি জানিতে পারবে ৷ এইরুপ শ্বেতকেতুর পিতা নূতন নূতন বাঁভনন দণ্টাক্জের 
দ্বারা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন; এৰং প্রতিবারই “তত্মাসি”-_তাহাই তুমি_এই 
সতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন ( ছাং. ৬.৮-৯৬)। “তত্মাসি” ইহাই অগ্বৈতবেদান্তের 
মহাকাব্যগ্‌লির মধ্যে মুখ্য বাক্য । 

ৰকম আত্মদ্বরূপী__ইহা নির্ণয় হইল । কিন্তু আত্মা চিদর্‌পাঁ বলিয়া ব্রহ্মও 
চিদরংপাঁ, এরূপ কেহ কেহ মনে কারতে পারেন । তাই এখানে ব্রন্মের ও সেই সঙ্গে 
আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার আরও কিছ; ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । আত্মার 
সান্নধো জড়াত্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন ধর্ম্মকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বলে। বকিল্তু যখন বুদ্ধির 
এই ধৰ্ম্মকে আত্মার উপর চাপানো উচিত নহে, তখন তা'ত্তববক দৃষ্টিতে আত্মার মূল 
্বরূপকেও নিগ,“ণ ও অন্ঞের বলিয়াই মানিতে হইবে। তাই কাহারও কাহারও মত 
এই যে, ব্রহ্ম আতমস্বরূপ হইলেও এই উভয়কে কিংবা ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে 
চিদ্‌রূপ বলা কিয়দংশে গৌণ । কেবল চিদ্‌রপসদ্বন্ধেই এই আপত্তি নহে; বিন্তু 
“সং এই বিশেষণও পরব্রন্দের জব, ঠিক নহে ইহাও এ সঙ্গে স্বতঃই প্রাপ্ত 
হওয়া বায় । কারণ সৎ ও অসৎ এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর-ীবরুদ্থ ও নিয়ত ক্ষ 
অর্থাৎ দু বিভিন্ন বস্তুর উদ্দেশেই বলা হইয়া থাকে॥ যে ০০ পপ 
নাই, সে আঁধারের কল্পনা করিতে পারে না ; শ,ধু তাহাই নহে, আলো ও আঁধার এই 
দি শব্দের দবন্দনও সে ব্রঝিতে পারিবে না। সং ও অসং এই শন্দদ্বয়ের দ্বন্দনসক্বন্ধ 
এই ন্যারই উপযোগাঁ। কোন কোন বস্তুর নাশ হইয়া থাকে ইহা আমাদের উপলব্ধি 


অধ্যাত্ম 


হইলে, আমরা সমস্ত বদ্ত্রু অসৎ ( নশ্বর ) ও সৎ ( 

কাঁরতে থাকি ; কিংবা সং ও অসৎ এই 

সম্মখে দই প্রকারের বিরদ্ধ ধর্ম আন 

ছল, তবে নৈত উৎপন্ন হইলে পর দুই ব্তু 

শব্দের প্রচার হইয়াছে, এই বস্তুতে 

কারণ ইহাকে সৎ বাললে সেই সময়ে তাহার বিরুদ্ধ বে 

উপস্থিত হয়! তাই পরবলের কোন বিশ্ষেণ না দিয়াই “জ 

না অসংও ছিল না, যাহা কিছু ছিল তাহা একই ছিল”, খ' 

জগতের ম[লতত্বের এইরংপ বর্ণনা আছে (খা- ১০- ১২৯ ) সৎ ও 

জুড়ী ( কিংবা দ্বন্দ ) পরে বাহির হইয়াছে ; এবং সং ও অসৎ" গিত ও উষ্ণ প্রভৃতি 
দ্বন্দ হইতে যাহার বুদ্ধ মত হইয়াছে সে এই সমন্ত দ্বন্দের অতাঁত অর্থাৎ নিদ্বন্দিহ 
ব্রহ্মপদে উপনাত হয় এইরংপে গাতাতে উক্ত হইয়াছে ( গাঁ. ৭. ২৮; ২. ৪৫ 11 অধ্যাজ- 
শাস্তের বিগার রূপ গভীর ও সক্ষম তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে । কেবল 
তর্কদূণ্টিতে বিচার করিলে, পরররন্দের কিংবা আত্মারও অজ্ঞেয়ন্ব স্বীকার না করিয়া 
উপায় নাই ৷ ‘কিন্তু রহম এইরূপ অজ্ঞেয় ও লিগর্যণ অতএব হা্দ্রিয়াতীত হইলেও ইহা 
প্রতীত হইতে পারে যে, প্রচ মন্‌ষোর নিজ নিজ আত্মার সাক্ষাৎ প্রতীত হওয়ায়, 
আমার নিগণ ও আনব্বণা আত্মার যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আম জানিতে পার 
তাহাই পরব্রলোরও স্বরুপ । সেইজনা ব্রহ্ধ ও আত্মা একদ্বরংপী, এই পগ্ধান্ত [নিরর্থক 
হইতে পারে না । এই দযান্টতৈ দৌখলে, “ব্রহ্ম আত্মস্বরপাী"” ইহা অপেক্ষা রক্ষস্বরপ 
সম্বন্ধে বেশী কিছ; বলা যাইতে পারে না ; অবাঁশঘ্ট বিষয়সম্বন্ধে স্বানু 

জম্পর্ণ নির্ভর কারতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিগমা শাস্তীয় প্রাতপাদনে যতদ্‌র সম্ভব 
শব্দ দ্বারা খোলসা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । তাই ব্রহ্ম সব্বন্র সমান ব্যাপ্ত, অজ্ঞেয়। 
আনব্বণচা হইলেও জড়ব্রগতের ও আত্মস্বরূপা ব্র্ধাতত্বের ভেদ বান্ধ কারবার জন্য 
আত্মার সান্নধানে জড়প্রকীতিতে চৈতনার্পী যে গুণ আমাদের দ্‌াষ্টগোচর হয় তাহাকেই 
আত্মার প্রধান লক্ষণ মানিয়া, অধ্যাত্মশাস্ত আম্মা ও ব্রহ্ম দুইকেই চিদ্‌রঃপী বা চৈতনা- 
রূপা বাঁলয়া থাকে । কারণ সেরুপ না কাঁরলে আত্মা ও ব্রহ্ম দুই-ই নিগণ, নিরঞ্জন ও 
'আনব্্বাচ্য হওয়ায় তাহাদের স্বরূপ বর্ণন একেবারেই বন্ধ কাঁরতে হয়, [কিংবা শব্দের 
দ্বারা কোন কছু বর্ণনা করিতে হইলে “নোঁত নোৌত” । “এতস্মাদনাৎপরমান্ত” ।--ইহা 
গহে, ইহা ( হম ) নহে, (ইহা নামরূপ ), প্রকৃত বহ্ম ইহার অতীত আর কিছ? ; এইরুপ 
নিয়ত “না”-'না" ধারা পাঠের ন্যায় আব:ত্তি কারতে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই (বু 

৩.৬.) তাই চিৎ ( জ্ঞান ), সং ( সত্তামানত্ব বা আঁন্তত্ব ) ও আনন্দ__সাধারণত 
[পের এই লক্ষণগ্‌ল বলা হয় । এই লক্ষণগুঁল অন্য সমস্ত লক্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ইহাতে সংশয় নাই । তথাপি শব্দের দ্বারা যতদুর হইতে পারে বন্ধের স্বরুপ জানাইবার 
জন্য লক্ষণগ:ল কাঁথত হইয়াছে ; প্রকৃত ব্রহ্মদ্বর্প নিগ্ণ হওয়ায় তাহার জ্ঞানলাভ 
কাঁরতে হইলে তাহার অপরোক্ষ অনভ্ীত আবশ্যক হয়, ইহা বিদ্মূত হইলে চাঁলবে না ॥ 
এই অনযুভাত কিরমপে আসিতে পারে, অর্থাৎ ইীন্দয়াতীত অতএব অনির্বাচ্য রহ্মন্বরপে 


১৯৮ গণতারহসা অথবা কম্মযোগশাস্ত 


র্নিষ্ঠ পুরুষের করপে ও কখন. অনুভবে আইসে, আমাদের শাস্রকারেরা ইহার যে 
বিচার করিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে বালব । YX 

রুদ্ধ ও আত্মা এক এই সমাঁকরণকে মারাঠাঁতে “যাহা পিণ্ডে তাহাই রহ্মাণ্ডে" 
এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এই বা ্মৈকা অনুভূতিতে আসলে পর জ্ঞাতা অর্থাৎ দরণ্টা 
আত্মা পৃথক এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ দণ্ট বন্তু ভিন্ন, এই ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু 
মন:য্য যতাঁদন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার নেন্রাদি ইান্দিয় যাঁদ তাহা হইতে বিচুত না 
হয়, তবে ইন্দ্র ভিন্ন ও ইীশ্রিয়গোচর বিষয় 1ভন্ন-_এই ভেদ কি করিয়া চাঁলয়া যাইবে ? 
এবং এই ভেদ না চাঁলয়া গেলে ব্হ্মাত্মৈক্যের অনৃভতি ক করিয়া ঘাঁটবে ? এইর্‌প এক 
সংশয় আসিতে পারে। কেবল ইন্দিয়ণ্টতেই বিচার করিলে এই সংশয় সম্পূর্ণ 
অসঙ্গতও মনে হয় না । কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার কাঁরলে এইর্‌প দোঁখতে পাওয়া 
যায় যে, ইণ্দ্রিয়গণ বাহ্য [বিষয় দেখিবার কাজটা কেবল আপনা হইতেই করে এরূপ নহে । 
“চক্ষ্‌ঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা” ( মভা. শাং. ৩১১. ১৭ ) যে কোন বন্তু 
দেখিতে হইলে (এবং শুনিতে হইলে) নেত্রের (ও কান প্রভৃতির ) মনের সাহায্য 
আবশ্যক হয়; মন শুন্য থাকিলে অন্য কোন বিষয়ে ডববয়া থাকলে, বচ্তু চোখের 
ননম্মখে থাকিলেও দেখা যায় না, ইহা পর্বে বলা হইয়াছে। এই ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, নেশা হীন্দয় ঠিক: 
থাকলেও মনকে যাঁদ তাহা হইতে বাহির কাঁরয়া আনা যায়, তাহা হইলে হীন্দুয়াব্যয়ের 
ছন্দ বাহ্য জগতে থাকলেও আমাদিগের নিকট না থাকবার মতনই হয়। পারণাগে 
মন কেবল আত্মাতে অর্থাৎ আত্মস্বরপণ বঙ্দতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রহ্মাত্মেক্যের 
সাক্ষাৎকার হয় । ধ্যানের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, একান্ত উপাসনার দ্বারা, কংবা 
অত্যন্ত রক্ষাবচারন্ডে শেষে এই মানসিক অবস্থা যে ব্যান্ত প্রাপ্ত হয়, দৃশ্য জগতের দ্বন্দৰ 
বা ভেদ তাহার নেত্রসম্মুখে থাকলেও না থাকিবার মতই হয়; এবং পরে স্বতই 
তাহার অদ্বৈত ব্ষদবরূপের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পর রক্ষজ্ঞানের শেষে এই যে 
নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থার মধ্যে জ্ঞাতা, জেয় ও জ্ঞান এই [তিনপ্রকারের ভেদ 
অথণৎ ভ্রিপুটী অবশিষ্ট থাকে না, কিংবা উপাস্য ও উপাসক এই দ্বিতভাবও থাকে 
না। তাই, এই অবস্থার কথা অন্য কাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না। কারণ “অন্য 
এই শব্দ উচ্চারণ করিবামান এই অবস্থা 'বিঘাট্রত হয় এবং মনুষ্য অগ্বৈত হইতে দ্বৈতে 
আসিয়া পড়ে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। আঁধক কি, এই অবস্থা আমি নিজে উপলাঁব্ধ 
করিয়াছি, ইহা বলাও ম্াস্বিল! কারণ, ‘আমি’ বললেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবনা 
মনে আসে এবং রহ্মাব্মেক্য হইবার পক্ষে উহা সম্পূর্ণ বাধক হয় । এই কারণে “যন্র হি 
শ্বৈতাঁমিব ভবাঁত তাঁদতর ইতরং পশ্যাঁত.'ভিগ্রাত - শণোতি...বিজানাতি1..'যতর তস্য 
সম্বমানেবাভ্‌ৎ তৎ কেন কং পশ্যেং''জিণ্রেৎ'.'শণকলাং...বিজানীয়াং । ...িজ্ঞা- 
তারময়ে কেন বিজানীয়াং । এতাবদেব খলু অম-তত্বা্মীত ।"--দণ্টা ও ঘণ্টব্য পদার্থ 

দ্বৈত যে পর্যান্ স্থায়ী হয় সে পৰ্যন্ত এক আর এককে দেখে, আপ্রাণ করে, শ্রবণ 
করে, এবং জানে ; কিন্তু সমন্ভ যখন আত্াময় হইয়া যায় ( অর্থাৎ আত্ম-্পর ভেদই 
রং না ) তখন কে কাহাকে দেখিবে, আদ্ছাণ কারবে, শুনিবে বা জানিবে! ওরে 

দ্বয়ং জ্ঞাতা তাহার জ্ঞাতা আর কোথা হইতে আসিবে 7-_যাজ্ঞবঙ্ক্য বৃহদারণাকে 


০ 


অধ্াত্ম ১৯৯ 


এই চরম ও পরম অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (বা. ৪. ৫. ১৫; ৪. ৩. ২৭) ॥ 
এইরূপ সমগ্তই আত্মভূত “কিংবা র্গভৃত হইলে পর, সে অবস্থায় ভ শোক কিংবা 
সখদডঃখাদি দ্বন্দৰও থাঁকতে পারে না ( ঈশ. ৭)। কারণ, যাহার ভয় হইবে, কিংবা 
যাহার জন্য শোক হইবে, তাহার আপনা হইতে-_আমা হইতে-_ভিন্ন হওয়া চাই এবং 
্গাোকোর অনুভুতি আসলে পর এইপ্রকার ভিন্নতার কোন অবকাশ থা 


দুঃখশোকাবিরাহত অবচ্থাকেই “আনন্দময়” এই নাম দিয়া এই আনন্দই ব্ৰহ্ম এইরপ 
তোঁতিঃীয় উপানষদে উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৮;৩.৬) কিন্ত; এই বৰ্ণনাও গোঁণ। 


কারণ, আনন্দের অনুভবকারী এখন থাকে কোথায় ? তাই, লৌকক আ. 
আত্মানন্দ 1ঁকছ7বিশেষ প্রকারের, এইর্‌প বহদারণাকে কাঁথত হইয়াছে (ব[.৪. ৩. ৩২.) । 
বরহ্মবর্ণ নায় যে ‘আনন্দ’ শব্দ প্রযুক্ত হর সেই শব্দের গৌণতেবর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অন্য 
স্থানে "আনন্দ" শব্দকে ছাঁটিয়া ষাবেন্তা পুর্‌ষের শেষ বর্ণনা এইমাত্র করা হয় যে, 
“্রগ্মা ভবাঁত য এবং বেদ” ( ব্‌ ৪. ৪. ২৫) কিংবা “ব্ৰহ্ম বেদ ৱক্ৈব ভবাত” (মু ৩. 
২ ৯)-যে বৰহ্মকে জানে সে ত্ৰহ্ম হইয়া যায় ।-এই অবস্থার এইরংপ দণ্টান্য উপানিষদে 
প্রদত্ত হইয়াছে (ব্‌. ২. ৪. ১২ ; ছাং ৬. ১৩)--লবণখণ্ড জলের মধ্য মায়া গেলে, 
সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ লবণাক্ত এবং অমুক ভাগ লবণান্ত নহে এইর্‌প ভেদ যেমন 
থাকে না, তেম'নি রক্ধাট্বেকোর জ্ঞান হইলে পর সমন্ত ব্রহ্ধময় হইয়া যার। কি 
বদেনিত্য বেদান্ত বাণন”-_যান বলেন নিত্য বেদান্তের বাণী সেই তুকারাম 
লবণান্ত দ্টান্তের বদলে__ 
গোড়পণে জৈসা গুড় । তৈসা দেব ঝালা সকল। 
আতা ভজো কোণেপরী ॥ দেব সবাহ্য অন্ত'রী ॥ 

অর্থাৎ “গুড়ের মধ্যে যেরূপ মিষ্টতা, সেইরূপ সমন্তের মধ্যেই ভগবান,এখন যে রকমেরই 
ভজনা কর-_ভগবান বাহরেও আছেন, অস্তরেও আছেন"_-এইরূপ গড়ের মিণ্টতার 
দপ্টান্ত দ্বারা নিজের অনুভূতির বর্ণনা কাঁরয়াছেন (তু. গা. ৩৬২৭)। পরর্রহ্ধ 
হান্দিয়ের অগোচর ও মনেরও অগম্য হইলেও [তিনি »বান[ভবগম্য এইরূপ যে বলা হয় 
তাহার তাৎপর্যাই এই । পরবন্ধের যে অজ্েরতা বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাতা 
ও জ্ঞেয় এই দ্বৈত অবচ্থাসন্বন্ধীয়, অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারের অবস্থাসদ্বন্ধীয় নহে ॥ 
আম ভিন্ন এবং জগৎ "ভিন্ন এই বদ্ধ যে পর্য/্স্থায়ণ হয়, সে পর্যন্ত যাহাই কর না 
কেন ব্রদ্ধাত্সেক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না ৷ ীকস্ত; নদী সমুদ্র হইতে না পারলেও 
সমুদ্রে পাঁড়য়া তাহার যেরুপ সমদ্র-রূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্ররদ্দের মধ্যে ড্‌ব দিলে 
তাহার অনুভব মনুষ্যের হইয়া থাকে; এবং তাহার পর, “সর্ব ভৃতস্থমাত্মানং 
_ স্ব‘ভূতানি চাত্মান” (গাঁ. ৬.২৯.) সমস্ত ভূত আপনাতেএবং আপান সব্বভূতে_ এইরূপ 
তাহার বক্ষময় অবস্থা হইয়া পড়ে । পর ব্্ধগ্ঞান এইরূপ কেবল দ্বান;ভাতকেই 
কাঁরয়া আছে, এই অর্থ বান্ত কারবার উদ্দেশ্যে “আঁবজ্ঞাতং [বজানতাং বিজ্ঞাত- 
ং" (কেন ২.৩) আম প্রব্রন্থকে জানি যাহারা বলে তাহারা তাঁহাকে 
না এবং যাহারা বলে আমি পরর্রদ্ধকে জান না তাহারাই তাঁহাকে জানে, 
পাঁনষদে এইরূপ পরব্ক্মদ্বরূপের বিরোধাভাসাত্মক আঁত সুন্দর বর্ণনা করা 


২০০ গাঁতারহসা জথবা বদ্ম'যোগশাস্য 


হইয়াছে । কারণ, পরর্্ধকে আমি জানি এইরূপ যখন কেহ্‌ বলে, সেই সময় আম 
{ জ্ঞাতা ) ভিন্ন, এবং আমার জানা ( জ্ঞেয় দ্ধ ভিন্ন, এই গ্ৰৈতব;ষ্ধি মনে উৎপন্ন হওযা 
প্রযুন্ত তাহার ব্রদধাত্মেকারূপী অ’দ্বত অনুভব এই সময় ততটা কাঁচা কিংবা অপ.ণনই 
হইয়া থাকে। তাই, এইরূপ যে বলে সে প্রকৃত রগ্ধকে জানে না ইহা তাহার নিজে 
মুখেই 'সিশ্ধ হর । উৎটাপক্ষে। 'আমি' ও 'র্দ' এই দ্বৈত ভেদ লুপ্ত হইয়া 
ৰদ্মাত্মেক্যের যখন পূর্ণ অনুভুতি আসে তখন “আমি তাহা ( অর্থাৎ আমা হইতে তিন 
অন্য কছ;) জানি” এই ভাষা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। তাই এই 
অবস্থায়, অর্থাৎ আম ব্রদ্ধকে জানি ইহা বাঁলতে যখন কোন জ্ঞানী মনুষা অসমর্থ হয়, 
তখন সে বুঙ্থকে জানিয়াছে ।এইরুগ বলা হইয়া থাকে । দ্বৈতীভাবের এইর্‌প সম্প্‌ণ" 
লোপ হইয়া জ্ঞাতার সমগ্তই ব্্ধতে রঞ্জিত হওয়া, লয় পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া যাওয়া, 
মাখামাখি হওয়া, “মরিয়া” যাওয়া সাধারণতঃ দুভ্বর বিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রথম 
দুদ্টিতে এই নিব্বণণ' অবস্থা দুর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা শেষে 
মনুষ্োর সাধ্য হইতে পারে এইরূপ আমাদের শাস্ব্কারেরা অনুভবের দ্বারা শ্থির 
করিয়াছেন । আমিদ্বের খবৈতভাব এই অবস্থাতে নাশ কিংবা লোপ পায় বলিয়া ইহা 
আত্মনাশ্রেই এক প্রকারভেদ, এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ করেন । কিন্তু এই অবস্থা 
অনুভযীততে উপলব্ধি কারবার সময় উহার বর্ণনা করা যাইতে পারে না, তবে পরে 
তাহার "মরণ হইতে পারে, ইহার প্রত লক্ষ্য করিলে উক্ত সন্দেহ নির্মূল হয় * ইহা 
অপেক্ষাও বলবন্তর প্রমাণ সাধ্‌সন্তাঁদগের অন্ভংতি | প্‌ৰ্বেকার 'সিম্ধপুরুযদের 
অন[ভবাতর বর্ণনা রাখিয়া দেও; কিদ্তু নিতান্ত আধুনিক ভগবদভন্ত শিরোমণি 
তৃকারাম বাবা ও__“আদ-লে” মরণ পাঁহলে* মা চোল1। তো জালা সোহলা অনুপম ৷” 
অর্থাৎ নিজের মরণ নিজের চোখে দেখোঁছ, সে এক অনুপম উৎসব, এইরংপ আলংকারিক 
ভাষায় এই পরম অবস্থার বেশ চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন ( গা. ৩৫৮৯ '। ব্যন্ত কিংবা 
অবান্ত সগুণ বর্ধের উপাসনা হইতে ধ্যানের দ্বারা ক্রমশঃ উদ্ধের উঠিতে উঠিতে উপাসক 
শেষে “অহং ব্রহ্মাস্মি" (ব্য. ১. ৪. ১০)--আমিই ৰৰহ্ম_এইর্‌প অবস্থায় আসিয়া 
পেশাছায় ; তাহার এই রক কা অবস্থার সাক্ষাংগার হইয়া থাকে। তাহার পর 
তাঁহার মধ্যে সে এরপ নিমগ্জিত হয় যে আগি ক অবস্হাতে আছ, অথবা কাহার 
অননভব কাঁরতেছি, সেদিকে তাহার লক্ষাই যায় না । এই অবস্হায় জাগরণ বজায় 

যা FN CE 
বন্ধ থাকে। তাই স্বগন সংযাপ্ি, নদ” কিংবা জাগরণ, ১0 

৷ অবদ্ছা হইতে ভিন্ন ইহা এক চতুৰ্থ বিংবা তুরাঁয় অবস্থা এইরুপ শাস্বে উক্ত হইয়াছে 
ধ্যানের দ্বারা ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত এই 


উট সমতা 


অধ্াত্থা 


এবং এই আবস্থা প্রাপ্ হহুতে হইলে, নিক্তিকঞপ অর্থাৎ যাহাতে 
কগর্ণ নাই, এইরূপ সমাধযোগে প্রবান্ত করাই পা 
এবং এই কারণেই গাঁতাতে এই নিশ্বি 
কাঁরতে মনুষ্য যেন অবহেলা না করে, এইরূপ উক্ত হ 
গ্গাট্মৈক্া অৱস্থাই জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থা । 
হইয়া গেলে ‘অবিভক্ত বিভo্তেযৃ"--অনেকের একত্ব করা 
লক্ষণের পূণ'তা হয়, এবং ইহার পর কাহারও আধল্ জ্ঞান 
আবার. নামর্‌পের অতীত এই অম্‌তদ্বের অনুভব আসলে গর, জন্মমরণে 
মানষের আপনা-আপনিই চাঁকয়া যায় । কারণ, জল্মমরণ তো নামরংপোন 
এবং'ইহা তাহার অতীত (গাঁ. ৮. ২১)। তুকারাম এইজনা এই অবস্থাকে 'মরণের 
মরণ’ এই নান দিয়াছেন ( গা. ৩৫৮৯); এবং যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থাকে অমৃতত্বের 
সামা বা পরাকাষ্ঠা বলিয়াছেন । ইহাই জাঁবন্ম্‌ন্তাবন্থা ॥ এই অবস্থায় আকাশগমনাদি 
কতকগুলি অপর্্ধ ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতাঞ্জল যোগস,ন্রে এবং 
অনারও বাৰ্ণ'ত আছে ( পাতাঞ্জল স্‌, ৩. ১৬৫৫ ) ; এবং এইজন্য কাহারও কাহারও 
যোগাভ্যাসের সথ হইয়া থাকে । কিন্তু যোগবা'সিণ্ঠকারের টাঁন্ত অনুসারে আকা*- 
শমনাদি সাপ ব্ৰহ্মনিণ্ঠ অবস্থার সাধ্য বা অংশ নহে; জীবন্মন্্ পুরুষ এই সিদ্ধিলাভ 
করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাঁহার এই [সিদ্ধি দেখাও যায় না ( যো. ৫. 
৮৯)। তাই শুধ যোগবাসম্ঠে নহে, গীঁতাতেও এই সাম্ধির কোন উল্লেখ নাই । ইহা 
চমৎকার মায়ার খেলা, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, এইর্‌প বাঁসণ্ঠ রামকে স্পণ্ট বাঁলয়াছেন । উহা 
কদাচিৎ সত্য হয়, সত্য হইবে না এইরূপ আমি বল না। যাহা হউক উহা ব্ক্ষাবদ্যার 
. শৃরষয় নহে এইটুকু নাঁব্ববাদ। তাই এই সাদ্ধ লাভ হউক বা না হউক, তাহার প্রাত 
সাক্ষ্য না করিয়া িংবা তাহার ইচ্ছা বা আশাও না করিয়া সর্্বভূতের মধ্যে এক আত্মা 
 উপলত্ধি করা, বদ্ধানষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ হইতে পারে 
 ৎপক্ষেই মন_ষোর চেণ্টা ও প্রযত্ণ করা চাই, অলৌকিক “সাধ লাভের আকা্কা করিবে 
ইহাই ব্ৰহ্মাবিদ্যাশাস্নের টীন্ত । ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মার শৃদ্ধাবচ্থা, জাদু অথবা ধোঁকা 
[গাইবার কেরামতা ব্যাপার নহে । এই কারণে উত্ত চমৎকার শন্তির দ্বারা বরহ্মজ্ঞানের 
র ব্যাদ্খ তো হয়ই না, বরঙ্গাবদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উত্ত আশ্চর্য্য শান্ত প্রমাণও 
ত পারে না। পক্ষার ন্যায় এক্ষণে মানুষও বিমানে করিয়া আকাশে উড়িয়া থাকে ; 
তাই বাঁলয়া সেই মানৃষকে কেহ ব্ৰহ্মবেত্তার মধ্যে গণনা করে না। এমন কি, 
দ সি্ধপ্রাপ্ কোন বান্ডি মালতামাধব নাটকের অঘোরঘণ্টের ন্যায় পুর 
পর্যন্ত হইতে পারে । 
ক্মাত্মক্যরুপে আনন্দময় অবস্থার আনব্বণচা অনুভাতি অন্যকে পূ্ণরূপে বলা 
5 পারে না। কারণ, তাহা অন্যকে বাঁলতে গেলে “আমি-তুম এই দৈতাত্মক ভাষা 
করা আবশ্যক হয়; এবং এই দ্বৈতী ভাষায় অদ্বৈতের সমন্ত অনুভূতি 
যায় না। তাই এই চরম অবস্থার উপানিষদে যে বর্ণনা আছে তাহাও অপু 


চ 1র জ্ঞান? 


হইতে পারে না। 


গাঁতারহসা অথবা কম্ম'যোগশাস্ত 


২০২ 
রি গৌপ বালয়াই মানতে হইবে৷ উদাহরণ যথা আত্মস্ব্রুক্পী, শুদ্ধ, 
নিতা, সববব্যাপী ও অধিকারী বর্ম হইতেই পরে হিরণাগর্ভ নামক সগুণ পুরুষ অথবা 


অপ (জল) প্রীতি জগতের বান্ত পদার্থ কলমে ক্রমে স:ণ্ট হয়, কিংবা এই নামরূপ সৃষ্টি 
করিয়া পরে জীবরূপে পরমেশ্বর তাহাতে প্রবেশ করেন (তৈ- ২. ৬; ছাং ৬.২. ৩; 
ব. ১.৪. ৭1, এইরপে দৃশ্য জগতের উৎপাঁত্তর যে বর্ণনা উপানিষদে করা হইয়াছে তাহ 
অদ্বৈত দা্টিতে যথার্থ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানগম্য নিগ‘ণ পরমে*বরই যাঁদ 
চতু্দকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তবে এক অপর-এককে উৎপন্ন কাঁরয়াছে এই কথাও 
তাত্বিক দ:ণ্টিতে নির্মল হইয়া পড়ে । কিন্তু সাধারণ লোককে জগৎ-রচনা বব 
দ্বার জনা ব্যবহারিক অর্থাৎ দ্বৈতৈর ভাষাই একমাত্র সাধন হওয়ায়, বান্ত জগতের 
অর্থাৎ নামরূপের উৎপাঁত্তর উপার'উক্ বর্ণনা উপানযদে পাওয়া যায়। তথাপি তাহাতেও 
অদ্বেতের যোগসবলটি বজায় আছে এবং এই প্রকার দেতের ব্যবহারিক ভাষা ব্যবহৃত 
হইলেও মূলে অগ্বৈতই সত্য, এইর্‌প অনেক দ্থানে কাঁথত হইয়াছে । সংযণ) শ্রম 
করে না এইরূপ এক্ষণে নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, স-য্য উদয় হইল িংবা অন্ত হইল 
এই ভাষা যেমন আমরা ব্যবহার করি সেইরূপ একই আত্মদ্বরূপা পরব্রহ্ম চারাদকে 
অথণ্ডরূপে ব্যাপ্ত রাহয়াছেন, তানি নির্'কার এইরুপ নিশ্চয়াত্মক নিদ্ধণারণ হইলেও 
“পরবন্ম হইতে ব্যস্ত জগৎ সট হইয়াছে ' এইরূপ ভাষা উপনিষদে প্রয়োগ হইয়া থাকে; 
এবং গাঁতাতেও সেইরূপ “ আমার প্রকৃত স্বরূপ অবায় ও অজ” (গীতা ৭. ২৫) উচ 
হইলেও “আমি সমন্ত জগং উৎপন্ন করিয়া থাক” (গাঁ.৪.৯) ইহা ভগবান বাঁণয়াছেন। 
কিন্ত; এই বর্ণনার মন্মে'র প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহা শব্দশঃ সত্য এবং উহাই মা 
এইরুপ বঙ্পনা করিয়া কোন কোন পাঁণ্ডত, দ্বেত কিংবা বিশিক্টাদ্বৈত মত উপানষণ্র 
প্রতিপাদা, এইরূপ 'সম্ধান্ত কারয়া থাকেন । তাঁহারা বলেন যে, সর্বত্র একই নর্গণ 
রগ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই 'নর্তিকার ব্রহ্ধ হইতে সাঁবকার বনশ্বর 
সগুণ পদার্থ কিরুপে সৃষ্ট হইল ইহার উপপান্ত পাওয়া যায় না॥ কারণ নাম- 
রূপাত্বক জগৎকে 'মায়া' বাঁললে নিগ্ণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ মায়া উৎপন্ন হওয়া তক- 
দৃষ্টিতে সম্ভব না হওয়ায় অনৈতবাদ খঞ্জ হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা সাংখ্যশান্তের 
উক্ত অন;সারে প্রকতর ন্যায় নামর্‌পাত্মক বাস্তু জগতের কোন সগুণ অথচ বান্ধ 
র্‌পকে নিত্য মনে কারয়া লোহযন্তরের মধ্যে বাণ্পের ন্যায় তাহার অন্তরে পরব্ু্ধরুপ 
অন্য কোন নিতা তত্ত্ব খেিতেছে, ( বৃ. ৩. ৭), এবং এই দুরের মধো দাঁড়িম ফলের 
ম’ধ্য তাহার দানার ন্যায় একা আছে এইরূপ মনে করা অধিক প্রশন্ত ॥ কষ্তু আগার 
মতে, উপনিধদের তাতপযণ এইরপে নির্ধারণ বরা ঠিক নহে॥ উপনিষদে কখন দ্বতী 
ও কখন শঢন্ধ অদ্বৈত বৰ্ণনা থাকায় এই দুয়ের কোন প্রকার সমন্বয় করতে হইবে 
ইহা সত্য । কিন্তু অগ্ৰৈতবাদকে মা মানিয়া, নির্গুণ ভগ সগুণ হওয়া পয 
মায়িক দ্ৰৈতের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইরুপ মনে করিলে সমন্ত বর্ণনার যেরূপ সমন্বয় 
"্বতপক্ষকে প্রধান করিয়া মানিলে সেরূপ সমন্বয় হয় না । উদাহরণ যথা_“তৎ 
i বাব্যান্ত্গ'ত পদের অন্বয় দ্বৈত মত অনসারে কখনই ঠিক লাগে 
মনে ইহা একটা খটকা বলয়া মনে হয় না এরুপ নহে । বিগ 
অথাৎ তোমা হইতে ভিন্ন এরুপ যে কোন বান্তি তাহার তুমি দে 


অধ্যাত্ম ২০৩ 


তুমি নও__এইর্‌পে কোন রকমে এই মহাবাকোর অর্থ 
প্রবোধ দিয়া থাকেন । “কস্তর যাহার সংস্কৃত জ্ঞান বিছ; 
আগ্রহের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই 'টানাব্‌না' অর্থ 
পারবেন । কৈবল্যোপানষদে আবার “স তবমেব তথমে; 4 
নত” ও “তম.” শশ্দদুটাঁকে উল্টাপ।ল্টা করিয়া উত্ত মহাকাবোর তদ্বৈতপর সিদ্ধান্তই 
দেখান হইয়াছে ॥ আঁধক কি বলিব ? সমস্ত উপানষদের আঁধকাংশ কা 
'বিংবা জানিয়া ব:ঁঝয়া তাহার প্রতি দুলক্ষ্য না করলে উপনিষদশাণে 
রাতীত অন্য কোন রহস্য আছে, এর্‌প দেখান যাইতে পারে না ॥ কস্তৎ 
কখনই শেষ হইবে না মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে আমি আঁধক আলোচনা 
না। যাঁহার অধ্বৈত ব্যতীত অন্য মত ভাল লাগে তানি তাহা স্বাকার কার 
পারেন। যে মহাত্মারা উপানষদে “নেহ লানাস্তি কিগ্ন'' (বৃ. ৪. ৪. ১৯; বঠ ৪. 
১১)--এই জগতে নানাত৭1কছুই নাই-_যাহা ‘কিছু আছে মূলে সমন্ভ ‘এব? 
(ছাং ৬. ২. ২.) এইরূপ আপন প্রতীতি স্পষ্ট বলিয়া পরে ম 
মাগ্লোতি য ইহ নানেব পণ/তি"__এ জগতে 
যায়-__এইরঃপ বর্ণনা কারয়াছেন, সেই নহ। 
হইতে পারে এরুপ আমার মনে হয় না ৷ কিন্তু অনেক বে 
থাকা প্রযুক্ত সমস্ত উপানষদের তাৎপর্য একই ক না এই স্ব 
কদাচিৎ যেরূপ অবকাশ পাওয়া যায়, গণতা-সদ্বন্ধে সেরূপ ন! 
হওয়ায়, একই প্রকারের বেদান্ত তাহার প্রতিপাদ্য ইহা স্পষ্ট রাহ 
বেদান্ত ক, ইহার নির্ণয় কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলে “সমন্ত ভুতের নাশ হইলেও যে 
4 গায় থাকে” ( গাঁ. ৮. ২০) তাহাই প্রকৃত সত্য হওয়ায়, {পণ্ড ও ব্রদ্ধাড মায়া 
সবর্বন্র তাহাই ওতপ্রোত হইয়া আছে ( গাঁ. ১৩. ৩১), এইরূপ অদ্বৈতমলক সিদ্ধান্ত 
না করিলে চলে না। আঁধক কি, আঝৌপম্যবৃদ্ধির যে নাঁতিতত্ গীতাতে বলা 
হইয়াছে, তাহার পুরাপার উপপত্তিও অদ্বেত ব্যতীত অন প্রকারের বেদাস্ত-দণ্টিতে 
উপযোগা হয় না; ্্রীণঙ্করাচার্ধোর সময়ে কিংবা তদহন্কর কালে অদ্বেতমতপ্রাতপাদক 
যে সকল যযুস্তি অথবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে তাহার সমস্তই গাঁতাতে প্রাতপাদিত 
হইয়াছে এরুপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে । দ্বৈত, অদ্বৈত, বাশপ্ট।দ্বেত প্রভূত 
সম্প্রদায় বাঁহর হইবার পৃব্বেই গীতা হইয়াছে ; এবং সেইজন্য তাহাতে কোন 'বাশণ্ট 
সাম্প্রদায়িক য্ান্তর সমাবেশ হইতে পারে না, ইহা আমিও দ্বীকার কার । কিন্ত 
সেইজন্য গীতাতে যে বেদান্ত আছে তাহা সাধারণতঃ শাধ্করসম্প্রদায়ের” জ্ঞানানুরুপ 
_ অগ্বৈতাঁ, দৈবৈতী নহে, ইহা বাঁলতে কোন বাধা নাই । তত্তবজ্ঞানদুঘ্টিতে গীতা ও 
করসম্প্রদায় মধ্যে এই প্রকার সাধারণ মিল থাকিলেও আচারদ্‌াণ্টতে বর্্/সন্যাস 
গীতা কর্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গাঁতাধ্ম্ম শাগকরসপ্প্রদায় 
ইতে ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত। কিন্ত, তাহার বিচার পরে,করা যাইবে ॥ 
কার বিষয় তন্তরজ্ঞানসম্বন্ধীয় ; তাই এই তত্তবজ্ঞান গীতা ও শাঞ্করসম্প্রদায়ের 
ধ্ে একই প্রকার অর্থাৎ অন্বৈতী ইহাই এখানে বন্তবা। অন্য সাম্প্রদায়ক ভাষা 
ঠা গীতার শাঞ্করভাযোর গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার কারণও এই । 


পপ 


২০৪ গাঁতারহস্য অথবা বম্মযোগণাদ্ত 


সমন্ত নামরূপ জ্ঞানদষ্টতে একপাশে সরাইয়া রাখবার পর, একই নিৰ্ব‘কার ও 
লিগ তন্তৰ থাকিয়া যায়, সেই জন্য পর্ণ" ও সং বিচারন্ে জদ্বিতসি্ধাই দ্বাঁকার 
করিতে হয়। ইহা 'স্ধান্ত হইলে পর এই এক নিগ্ণ ও অবান্ত দ্রবা হইতে নানা্ধ 
ব্যন্ত সগুণ সাষ্টি ক কারয়া হইল, অদ্বৈত বেদানদ:ষ্টতে তাহার বিচার করা আবশ্যক । 
নিগর্ণণ পুরুষেরই সাহত ত্রিগণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিকে অনাদি ও দ্বতন্ত মানিয়া 
সাংখোরা এই প্রশ্ন ছাড়া দিয়াছে, ইহা প্‌শ্বেই বালিয়াছি। কিন্তু সগুণ প্রকৃতিকে 
এইর্‌প স্বতন্ত্র বালিয়া মানিলে জগতের মলতন্তর দুই হয় ; এবং এইর;প কাঁরলে অনেক 
কারণে পর্ণরুপে নিদ্ধাণীরত অম্বৈতমতে বাধা আসে । জগ প্রকাতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া 
না মানলে একই মূল নিগণ দুবা হইতে নানাবিধ সগুণ সৃষ্টি কির্‌পে উৎপন্ন হইল 
তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নিগর্ণণ হইতে সগণ-_অর্থাধ যাহা কিচু নাই 
তাহা হইতে অনা বিছ__উংপন্ন হইতে পারে না, সংকার্যাবাদের এই সিদ্ধান্ত অন্বৈতী- 
দদিগেরও মান্য হইয়াছে । এইজন্য, দইদিক: হইতেই বাধা ॥ এখন এই জাঁটল পণাচ 
প্রচিবে কি কারা? অদ্বৈতকে না ছাঁড়য়াই নিগর্ঘণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইবার 
আার্গ“ট কি তাহা বালিতে হইবে ; এবং সংকার্যাবাদের দ্‌ণ্টতে উহা বন্ধ হইবার মতো 
দেখায় ॥ পে+চটা খুবই বড় সত্য । অধিক কি, কাহারও কাহারও মতে, অদ্বেত সিদ্ধান্ত 
স্বাঁকার কারবার পক্ষে ইহাই মুখ্য বাধা এবং এই জনাই তাহারা দ্বৈতকে অঙ্গীকার 
কাযা থাকে ৷ কিন্তু অদ্বৈত পশ্ডিতেরা নিজ বৃদ্ধির দ্বারা এই বিকট বাধা হইতে 
মান্ত হইবারও এক সযযান্তক ও অক্ষ মার্গ বাঁহর করিছাছেন ৷ তাঁহারা এইরূপ বলেন 
যে কার্য ও কারণ এই দুই-ই যখন এবই গণ্ডীর মধো কিংবা একই বর্গে'র মধ্যে থাকে 
তখনই সংকার্য্যবাদের কিংবা গুণপাঁরণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ হয় । এবং সেই 
জনা সত্য ও নিগর্ণ ব্ৰহ্ম হইতে সতা ও সগ্‌ণ মায়া উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা 
অদ্বৈত বেদান্ত স্বীকার কাঁরবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি তখনকারই যখন দুই পদার্থই 
সত্য । যেখানে এক পদার্থ সত্য এবং অনাটি শুধু তাহার অনুরূপ, সেখানে অংকার্া- 
বাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না । পুর্‌ষের নায় প্রকূতিকেও সাংখ্য স্বতন্ত্র ও সত্য পদার্থ 
বাঁলিয়া মানে । তাই উহা গণ পুরুষ হইতে সগুণ প্রকাতর উংপাত্তর উপাত্ত 
সংকার্ধাবাদ অনুসারে করিতে পারে না। কিন্তু অংদ্বতবাদের এই সিদ্ধান্ত যে, মায়া 
অনাদি হইলেও তাহা সত্য এ স্রতন্ত নহে, গাঁতার টাঁন্ত অনুসারে তাহা, মোহ’ ‘অজ্ঞান’ 

২০৬ হীন্দ্রয়ের নিকট প্রতীয়মান বিষয়' ; তাই সংকাাবাদ হইতে নিষ্পন্ন আপাতত 
ই a Sy BE 
; হইয়া [তিনি যখন কখনও বালকের কখনও 


নতে পারা যায় না । আবার 
প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানচক্ষুর্‌প দ; ন দ্বারা নির্E্ধারত নিগ, 
জ্ঞানশুন্য চম্্মচক্ষুর গোচর নামরুপ এই প্রন্ধের কার্ধয নহে, উহা হাঁ 
হইতে উৎপন্ন শুধ একটা ভ্রম অর্থ।ৎ মোহাত্রক প্রতাঁয়মান রুপ মাত, এইরনপ বালতে 
বাধা কি? নিগঢ্ণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না, এই আপত্তিও এখানে থাকে 
না ॥ কারণ, দুই বন্ত? একই গ'ডাঁভুন্ড নহে ; একটা সত্য, অপরটা শু: প্রতীয়মান 
রূপ মান ; এবং মূলে একই বস্তু থাকলেও দ্রণ্টা পুরুষের দৃণ্টিভেদে, অভ্ঞানে, দৃষ্টি 
িদ্রমে সেই একই বদ্তুর প্রতীয়মান রুপ পারবা্ভত হয় এইর্‌প আমাদের 
আছে ॥ উদাহরণ যথা-_কানে শোনা শব্দ আর চোখে দেখা রং, এই দুই গুণ ধরুন ॥ 
তন্মধ্যে কানে আমরা যে শব্দ বা আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার সক্ষম পরীক্ষা করিয়া 
শব্দ" বায়ুর তরঙ্গ কিংবা গাঁত এইরংপ আধিভোতিক শান্ত পুণরংপে সিন্ধ করিয়াছেন ৷ 
নেইরপ আবার চোখে দেখা লাল, হলদে, নীল প্রভাত রংও মূলে একই সৃৰ্য্যালোকের 
বিকার, এবং স্যলোকও একপ্রকার গাঁত এইর্‌প *এক্ষণে সক্ষম অনুসন্ধানের দ্বারা 
নির্ধারিত হইয়াছে । ‘গাঁত’ মূলে একই হওয়ায় কান যাঁদ তাহাকে শব্দ ও চোখ যাঁদ 
তাহাকে রং বলে তবে এই ন্যায়ই আঁধকতর ব্যাপকরপে সমস্ত হীন্দ্রয়ের প্রাত প্রয়োগ 
কারলে, সমস্ত নামরুপের উৎপান্ত সম্বন্ধে সংকার্য্যবাদের সহায়তা ব্যতীশুই ঠিকাঠক 
উপপান্ত এই প্রকার দেওয়া যাইতে পারে যে, মনুষ্যের বিভন্ন ইান্দ্রয় আপন আপন 
দিক হইতো নার্্বকার বস্তুর উপরেই শব্দর্পাঁদ অনেক নামরুপাত্মক গুণসম,হের 
“অধ্যারোপ' কাঁরয়া নানাপ্রকার প্রতীয়মান রুপ উৎপন্ন করিয়া থাকে, [কিন্তু মূলের একই 
বদ্তুতে এই প্রতীয়মান রূপ গণ কিংবা এই নামরুপ থাকবেই এমন কোন 
কথা নাই । এবং এই অথ সিদ্ধ কারবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্পভ্রম, শক্তিতে 
রজততদ্রম, অথবা চোখে আঙ্গবল দিলে এক বস্তুকে দুইটা দেখা, অথবা অনেক 
রংয়ের চণমা পারলে এক পদাথথকে বাভিন্ন রংয়ের দেখা ইত্যাঁদ অনেক দক্টান্ত 
বেদান্তশাস্তে পাওয়া বায়। মনুষোর হীন্দরসমহ মনষ্যকে কখনই ছাড়িয়া যার 
না বালয়া জগতের নামরূপ কিংবা গুণ তাহার নজরে অবশ্যই পাঁড়বে। কিন্তু 


হীন্দ্রয়বান মনুষ্যের দ:ণ্টিতে জগতের এই যে আপোঁক্ষক প্বরূপ দেখা যায়, তাহাই 


এই জগতের মূলগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ, এরুপ বালতে পারা যায় 


ন্বা। মনুষ্ের বর্তমান ইন্দ্র অপেক্ষা যাঁদ সে ন্যনাধিক হীন্রর প্রাপ্ত হয়, তাহা 


হইলে এই জগৎ তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখায় তখন সেরূপ দেখা যাইবে না এবং 
ইহা যাঁদ সত্য হয়, তবে দ্রষ্টা মনুষোর হীন্দ্রয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া জগতের মূলে যে 
তন্তুৰ আছে তাহার নিত্য ও প্রকৃত স্বর্‌প কি তাহা বল, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, 
মূলতত্ব নিগর্যণ বটে, মনুয্যের নিকট উহা সগুণ দেখায় ; ইহা মনুষ্োর হীন্দ্রয়ের 

নট মুল বস্তুর গুণ নহে, এইরূপ উত্তর দিতে হর । আধভৌতক শান্ব্রে কেবল 
য়গোচর বষরেরই বিচার হয় বাঁলয়া এইপ্রকার কখনই ভীখত হয় না। বকন্তু 


নব্য ও তাহার ইণ্দিয় নণ্টপ্রায় হইলে, পরমেশ্বরও লোপ প্রাপ্ত হন, কিংবা মনুষ্যের 
[তান অমুক প্রকার দণণ্ট হন বলিয়া তাঁহার ত্রকাল-অবাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ 


| 


গীতারহসা অথবা কর্ম্ম যোগশাস্ত 


স্বরপও তাহাই হইবে, এর বলা যাইতে পারেনা ॥ তাই, জগতের মলে অবস্থিত 
en মূলন্বরূপে ক, যে অধাত্মণাগ্যে ইহার বিচার করিতে হয় তাহাতে মলবযোর 
ইন্দুয়ের আপোঁ্ষক দৃণ্টি ছাড়িয়া দিয়া কেবল জ্ঞানদ:ষ্টিতে অর্থাৎ যতদুর সম্ভব 
বর দ্বারাই শেষ বিচার করা আবশ্যক হয়। এইরংপ করিলে হীন্য়গোচর সমস্ত 
গ.ণই স্বতঃই চলিয়া যায় এবং ইহা সিদ্ধ হয় যে, রদ্ের নিত্য স্বরুপ হীন্্রয়াতীত অর্থাৎ 
দিগণ ও সব্বশ্ৰেণ্ঠ। কিন্তু যে নিগুণ, তাহার বর্ণনা কে-ই বা করিবে, আর কি 
প্রকারে কারিবে ? এইজন্য পররন্দের চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ কেবল বিগ্‌ 
নহে, তাহা আনর্ধ্বাচাও বটে ; এবং এই নিগর্তণ স্বরূপে মনন্ষা স্বকীয় ইন্দিয়যোগে 
সগুণ র-প দেখিতে পায়, অদ্বৈতবেদান্গে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু নিগ;‘ণকে 
সগণ করিবার এই শাক্ত ইন্দিয়ের আসিল কোথা হইতে, এইখানে আবার এই প্রশ্ন 
উখত হয়। অগ্বৈত বেদান্তশাস্ম ইহার উত্তরে এইরূপ বলেন যে, মানবজ্ঞানের গাঁত 
এখানে বাধিত হয়, এইজনা ইহা ইন্দয়সম;হের অজ্ঞান এবং লিগর্ুণ পরব্রদদে সগ:ণ 
জগতের রুপ দেখা সেই অজ্ঞানের পরিণাম ; কিংবা ইান্দ্রয়াদিও পরমেশ্বরের জগতেরই 
অন্তভূত্ত হওয়ায় এই সগ্‌ণ সষ্টি (প্রকৃতি) নিগ্ণ পরমেশ্বরেরই এক 'দৈবা মায়া" 
{ গাঁ. ৭. ১৪) এখানে এইটুকু নাণ্চিত অনুমান কারয়া নিশ্চিত হইতে হয়। অপ্রবৃদ্ধ 
অর্থাৎ কেবল হীন্দিয়ের দ্বারা প্রতাক্ষকারী লোকের নিকট পরমেশ্বর বাস্ত ও সগুণ দুণ্ট 
হইলেও পরমেন্বরের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ স্বরূপ গণ, তাহা জ্ঞানদষ্টিতে দেখাতেই 
জ্ঞানের চরমসীমা, ইতাঁদ গীতাতে যে বর্ণনা আছে ( গাঁ. ৭. ১৪, ২৪, ২৫), তাহার 
তনু পাঠকের এক্ষণে উপলাঁব্ধ হইবে । পরমেশ্বর মূলে নিগর্থণ, তাহার মধ্যে মন_যোর 
ইন্দ্র সগুণ জগতের 'বাবিধ প্রতীয়মান রূপ দেখতে পায়, এইর্‌প নির্ণয় করলেও উক্ত 
সন্ধান্জের মধ্যে “নিগুর্ণ' শব্দের অর্থ কি বুঝাইবার জনা বিষয় আরও কিছ ব্যাখ্যা 
করা আবশ্যক । আমাদের ইন্দ্রিয় যখন বায়্‌তরজের উপর শব্দরপাঁদ গুণের কিংবা 
শান্তর উপর রজতের অধারোপ করে তখন বায়ৃতরঙ্গের মধ্যে শব্দর[পাঁদর কিংবা শান্তির 
মধো রজতের গুণ থাকে না ইহা সতা ; কিন্তু অধারোপত গুণ তাহাতে না থাকিলেও 
উহা হইতে ভিন্ন গণ মল পদার্থের মধো থাকবেই না এরূপ বাঁলতে পারা যায় না; 
কারণ, শান্তর মধ্যে রজতের গুণ না থাকলেও রজতের গুণের আঁতারন্ত অন্যগুণ উহাতে 
"থাকে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দোখতে পাই । ইহা হইতে আপন অজ্ঞানে মূল বন্ধের উপর 
ইান্দয়াদর অধ্যারোপিত গুণ এই বক্ষে মধ্যে নাই বাললেও অনা গণ পরবরন্ধের মধ্যে 
নক নাই, এবং যাঁদ থাকে তবে [তিনি নিগর্বণ হন কিরংপে, এইর্‌প আর এক সংশয় এই 
স্থানে আসে ॥ কিন্তু আর একটু সক্ষম বিচার কাঁরলে বুঝা যাইবে যে, হীন্দিয়ের দ্বারা 
অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত মূল বুদ্ধের মধো অনা গুণ থাকলেও তাহা আমরা জানব 
কিরূপে ? মনুষ্য যে গুণ অবগত হয় তাহা নিজের ই'্দিুয়ের দ্বারাই অবগত হয় ; এবং 
থে গুণ ইান্দুয়গোচর হয় না তাহা মন;ষ্য জানতেই পারে না। সার কথা এই যে, 
হন্দির দ্বারা জধ্যারোপিত গুণ ধাতীত যাঁদ অনা কোন গুণ পরব্রদ্ধে থাকে, তাহা জানা 
আমাদের সাধ্য নহে, এবং তাহা পররদ্ধের মধ্যে আছে এইরূপ বিধান করাও ন্যায়শাস্ত 
দিতে ঠিক: নহে । তাই গুণশব্দের “মন:য্যের জ্ঞানগম্য গুণ” অর্থ গ্রহণ করিয়া শর 
শনগ্ণ' ইহা বেদালী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন । মনযোর আচিম্থনীয় এইর্‌প গণ 
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{কিংবা শান্ত মূল পররহ্মণ্বরূপে আছে অ.দ্বত বেদান্ত ও এরুপ বলেন না, আর অপব্র কেহ 
তাহা বালিতে পারেন না আঁধক 1ক বেদানিগণও হীন্রুয়াদির উপ 
গরায়াকে সেই মূল পরৱন্ধেই এক আচন্ত্য শান্ত বলিয়া থাকেন, ইহা পৃহ্বেই উক্ত 
হইয়াছে। 

তিগুণাত্মক মায়া কিংবা প্রকা 
উপর মনুষ্যের ইন্দ্রিয় অজ্ঞানবশতঃ সগুণ 
মতকে “ৰিব ৰাদ’ বলে। নিগ্ণ ব্ৰহ্ম একই ম্‌লতত্তৰ হওয়ায়, 
রুপে দোখতে পাওয়া গেল__অগ্বৈত বেদান্ত অনুসারে এই বিষয়ের ইহ 
কাণাদন্যায়শাদ্তে অসংখ্য পরমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার করা হইয়াছে ; এবং 
নৈয়ারিক এই পরমাণুকে সত্য বলিয়া মানেন । তাই, এই অসংখ্য পরমাণুর 
হইতে আরম্ভ হইলে পর জগতের অনেক পদার্থ উৎপন্ন হইতে লাগিল এইরংপ তাঁহার 
শনদ্ধণরণ করিয়াছেন । এই মতানুসারে পরমাণুদের সংযোগ আরম্ভ হইবার পর জগৎ 
সূষ্ট হর, তাই ইহাকে 'আরন্ভবাদ' বলে। কিন্ত-নৈয়ায়িকদিগের অসংখ্য পরমাণ-স 
মত স্বীকার না কাঁরয়া “একপদাথ+, সতাও ব্রিগংপাত্মক প্রকাঁতই” 
এবং এই ভিগুণাত্বক প্রকাতর অন্তগ'ত গুণের বিকাশে কিংবা পার 
সৃষ্ট হয়, ইহা সাংখ্যেরা বলেন । এই মতকে 'গৃণপাঁরণামবাদ' বলে 
মূল সগুণ প্রকৃতির গুণাবকাশেই সমস্ত বান্ত জগৎ উৎ' 
প্রতিপ।দত হয় । কিল্তু এই দুই মতবাদকে অ:দ্বতবেদান্তা করে 
অসংখ্য হওয়া প্রযৃস্ত অণ্বৈতমতানুসারে উহা জগতের মূল হইতে 
অবাশষ্ট প্রকৃত এক হইলেও উহা প.রুয হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ব হওয়ায় এ 
অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয় । 1কন্তু এই প্রকারে দুই মতবাদকে ছাড়িয়া ? 
'নিগর্ণণ ব্র্ধ হইতে সগুণ জগৎ [রুপে উৎপন্ন হইল ইহার অন্য কোন উপপান্ত দেওয়া 
আবশ্যক । কারণ, সংকার্য বাদ অনুসারে 'নগ্ৃণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না । 
এই সম্বন্ধে বেদাঞ্ত? বলেন যে, সংকাষ/যবাদের এই সিদ্ধান্ত, কাষণ ও কারণ এই দুই 
বস্তু যেখানে সত্য সেইখানেই খাটে । মূল বস্তু যেখানে একই এবং তাহার শুধু 
 বাহারূপ যেখানে বদল হয় সেখানে এই নাধের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, একই 
বদ্তুর বিভিন্ন রূপ দেখা সেই বদ্তুর ধর্ম না হইয়া দ্রষ্টা পুরুষের দা্টভেদে এই বিভন্ন 
রূপ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা সৰ্বদাই আমদের দযাপ্টগোচর হয়। * এই ন্যায় 
গণ ব্র্ধ ও সগুণ জগতের সম্বন্ধে প্রয়োগ কীরলে ব্রহ্ম নিগণ* এবং মন+ষোর ইন্দ্রিয় 
ধম প্রযুক্ত তাহাতেই সগুণত্বের প্রতীয়মান রূপ উৎস হয়, এইরূপ বালিতে হয়। ইহা 
ববর্তবাদ। একই মুল সত্য দ্রবোর উপরেই অনেক অসত্য অর্থাৎ নিত্য পাঁরবন্ধ'নশীল 
র অধ্যারোপ হইয়া থাকে, ইহাই 'বিবন্ত'বাদের মত ; এবং গুণপারণামবাদে প্রথমেই 
ই সত্য দুব্যকে মানয়া লওয়া হয় । তন্মধ্যে একের গুণের বিকাশ হইয়া জগতের নানা 


নানাবিধ সগুণ 


ইংরাজণীতে এই অর্থ বান্ত কাঁরতে হইলে 51005810398 ars the resulta of subjective 
1131999) viz, Phe sonses of 0১৪১১৩০৫০৩৮ nnd uot of tho thing in itself, 
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গবধক্জ অন্যান্য বভঃ উৎপন্ন হয়। রক্তে গগন বিবনত ; এবং নারিকেল হোবড় 
দাঁড় হওয়া কিংবা দুধ হইতে নৈ হওয়। গুণশারণাম। এই কারণে বেদান্তসার গ্রন্থে 
এক সংস্করণে এই দুই মতবাদের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে_ 
যনতাত্তিরকোহন্যথাভাবঃ পারণাম উদীরতঃ। 
অতাতিরকোহন্যথাভাবো বিবন্তঃ স উন্দীরতঃ ॥ 

“কোন মূল কতু হইতে যখন তান্তবক অর্থাৎ সতাই অন্য প্রকারের বস্তু প্রচ্তুত হ 
তখন তাহাকে (গুণ-) ‘পরিণাম’ বলে ; এবং সেরূপ না হইয়া মুল বদ্তুই যখ 
অসতার্‌পে ( অত্যাধিক ) প্রডাশ পায়, তখন তাহাকে শীববন্ত বলে” (বে. সা. ২৯) 
আরম্ভবাদ নৈয়ায়িকাদগের, গডণপাঁরণামৰাদ সাংখ্যাদগের, এবং বিবর্ত্তবাদ অণ্বেত- 
বেদান্তীদগের । অন্বৈতবেদাদ্ভী পরমাগ কংবা প্রকৃতি এই দুই সগুণ বস্তুকে নিগুণ 
ব্লক হইতে 'ভন্ন ও স্বতন্ম বলিয়। মানেন না । কিচ্তু আবার এই আপত্তি হয় যে, 
সঃকাযণবাদ অনুসারে নিগর্বণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব । ইহা দূর করিবার 
জনাই বিবর্ত'বাদ বাহির হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইতে কেহ কেহ যে ধারণা করেন যে, 
বেদান্তাী গৃণপরিণামবাদ কখনই দ্বাঁকার করেন না, কিংৰা কখনও করিবেন না, তাঠা 
ভুল। নিগর্ঠণ ব্ৰহ্ম হইতে সগণ প্রকৃতির অথণৎ মায়ার উদ্ভব হওয়াই অসম্ভব । 
অদ্বৈত মতের উপর সাংখ্যদিগের [কিংবা অন্য গ্বৈতাীদগেরও যে মুখ্য আপাত্তি তাহা 
অপাঁরহার্ধ্য নহে । একই নিগুণ ব্রঙ্ধতৈ মায়ার অনেক প্রতীয়মান বাহা রূপ আমাদের 
ইন্দ্িয়গণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে ইহা দেখানোই 'বিবর্তবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । এই উদ্দেণা 
সিদ্ধ হইলে পর, অর্থাৎএক নিগূণ পরৱন্ধ;তই সগ ণ প্রকাতির রূপ দেখা যাইতে পারে 
ববর্তবাদে ইহা সিন্ধ হইলে পর, এই প্রক্কাতর পরবতী বস্তার গূণপারণামের দ্বারা 
উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা পকাঁকার কাঁরতে বেদান্তণাস্তের কোনও বাধা নাই॥ মূলপ্রকৃতি 
স্বয়ং এক প্রতীয়মান রূপ, সত্য নহে__ইহাই অদ্বৈত বেদাস্তের মৃখ্য উাঁক্ত । প্রকীতির 
প্রতীরমান রূপ একবার দেখা দিলে তাহার পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে নির্গত 
অন্য প্রতীরমান রূপকে স্বতন্ত্র না মানিয়া এক প্রতীয়মানরূপের গুণ হইতে অনা 
প্রতীয়মান রূপের গণ, এইর্প নানাগ,ণাত্্ক রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা 
মানিতে অদ্বৈত বেনাঞ্ের কোন বাধা নাই । তাই “প্রকৃতি আমারই মায়া” (গাঁ, ৭ 
৯৪; ৪.৬) ভগবান ইহা গাঁতাতে বললেও আবার গাঁতাতেই ইহা বালয়াছেন 
যে, ঈণ্বর-অধিণ্ঠিত ( গাঁ, ৯, ৯০) এই প্রকৃতির পরবত্বঁ বিস্তার এই 'গুণাঃ 
গুণেষু বর্তপ্তে” (গাঁ, ৩. ২৮১১৩, ২৩) এই নীতি অন:সারেই হইয়া থাকে। 
ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, বিবর্তবাদ অনুসারে মূল নিগ্ণ পররুচ্মেতে একবার 
মায়ার দৃশ্য রূপ উৎপন্ন হইলে পর, এই মায়ক রূপের অর্থাৎ প্রকৃতির পরবন্তাঁ 
বিচারের উপপাঁত্তির জন্য গ:ণোৎকর্ষের ততু গাঁতাতেও স্বাঁকৃত হইয়াছে । সন্ত দৃশ্য 
জগংকেই একবার মারাত্মক বুপ বাঁললে, এই রূপের রূপান্তরের জন্য গনুণোৎকর্ষের 
ন্যায় কোন একটা নিয়ন চাই এরূপ বলিবার প্রয়োজন নাই। মারাত্মক রূপের 
বিপ্তারও নিয়মবদ্ধই থাকে ইহা বেদাস্থীরা অস্বাকার করেন না। তাহাদের কথাটা এই 
মে, মুলপ্রকাতর ন্যায় এই নিয়মও মায়ক, এবং পরমেশ্বর এই সমন্ত মায়িক নিয়মের 
আধপাঁত এবং তাহাদের অতাঁত ; তাঁহার নত্তাতেই এই নিয়মের নিয়মন্ধ অথাৎ নিত্য 


| 
| 


প্রাপ্ত হইয়াছে । ত্রিকালে* অবাধিত 
বিশিঘ্ট সগুণ সুতরাং নশ্বর প্রকৃ 
উপরে যাহা আলোচিত হইল 
শাস্ত্রের পারভাষা অনুসারে মায়া (অথ 
ইহাদের স্বরুপ ও পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহ 
সমস্ত বন্ত; এই দুই বর্গে বিভন্ত__“লামরূপ” এবং তাহাদের আব 
তত্র" । তন্মধ্যে নামরূপকেই সগুণ মায়া কিংবা প্রকাত বলে । কিল; নামর্পকে 
একপাশে সরাইয়া রাখলে যে “তা দ্রব্য’ অবশিষ্ট থাকে, তাহা নিগর্যণই থাকবে 

কারণ কোন গুণই নামরূপবাচ্জণ্ত হইতে পারে না। এই নিত্য ও অবান্ত তত্ই 
পররদ্ধে; এবং মনুয্যের দ্ত্বল হীন্দ্িয়ের নিকট এই নিগণ পররক্ষেই সগুণ 
মায়ার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মায়া সত্য পদার্থ নহে ; পরৱন্মই 
সত্য অর্থাৎ ত্িকালাবাধিত ও অপাঁরবর্তনীর বন্ত-॥ দ্‌শ্য জগতের নামরূপ এবং 
তাহা দ্বারা আচ্ছাদিত পরব্রহ্ম, ইহাদের স্বরূপসম্বদ্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে । এক্ষণে 
এই ন্যায় অনুসারে মনহুষোর 'বিচার কাঁরলে ইহাই দিন্ধ হয় যে, মনুষোর দেহ ও 
ইীন্দিয় দৃশ্য জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নামর্‌পাত্মক অর্থাৎ আনতা মায়ার বে 
পড়ে; এবং এই দেহোন্দ্রয়ে আচ্ছাঁদত আত্মা নিত/স্বরূপ পরব্রহ্ষের শ্রেণীর 
অন্ততুন্ত ; কিংবা ব্রদ্ধে ও আত্মা একই । যে অদ্বৈতীসিদ্ধাস্ত এবং বৌদ্ধাসদ্ধান্ত এই 
অর্থে বাহ্য জগৎকে স্বতন্র সত্য পদার্থ বালিয়া স্বীকার করে না তাহাদের উতয়ের ভেদ 
পাঠকের এখন অবশ্যই উপলব্ধ হইয়াছে । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ্য জগংই 
নাই; [তান একমাত্র জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন ; এবং বেদাস্তশাস্ত্রী বাহ্য 
জগতের নিতাপারবর্তনশীল নামরূপকেই অসত্য বালয়া মনে করেন, এবং এইনামরূপের 
মুলে ও মনুযোর দেহে, উভয়েতেই একই আত্মদ্বরপা নিত্য দ্রব্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে, 
এবং এই একপদার্থীস্মক আত্মতত্বই চরম সত্য এইরুপা সম্ধান্ত করিয়া থাকেন । সাংখাবাদী 
“আবিভন্তং বিভক্কেষ,” এই ন্যায় অনুসারে সৃষ্ট পদার্থের নানাত্বের একীকরণকে জড়- 
প্রকাতিরই পক্ষে দ্বীকার করেন। কিন্ধু বেদাস্তীরা সকার্যবাদের বাধাটা বাহিরে ফেলিয়া 
দিয়া স্থির করিয়াছেন যে, “যাহা [পশ্ডে তাহাই বরহ্মাণ্ডে” এই কারণে এখানে সাংখ্যেতে 
অসংখ্য পরষের ও প্রকীতর একই পরমাত্মাতে অদ্বৈতভাবে কিংবা আঁবভ।গে সমাবেশ 
হইয়াছে । শুদ্ধাধভৌতিক পণ্ডিত হেকেলকে অদ্বৈতী ধারলাম । কিন্তু তান এক 
জড় প্রকাততেই ঠৈতনোরও সংগ্রহ করেন ; এবং বেদান্ত জড়কে প্রাধান্য নাঁদয়া,দেশকালে 
অসাম, অমৃত ও স্বতন্ত চিদরুপা পরৱন্েই সমন্ত জগতের ম্‌ল এইরূপ সিদ্ধান্ত 
| হেকেলের জড়াদ্বৈত এবং অধ্যাত্মণাস্ত্রের অপ্বেত এই দুয়ের মধ্যে ইহাই 
ভেদ। অদ্বৈত বেদান্তের এই সিদ্ধান্তই গীঁতাতেই আছে, এবং এক প্রাচীন 

সমস্ত অগ্বৈতবেদান্তের সার এইর্‌পে বর্ণনা কারিয়াছেন__ 

শ্লোকাদ্ধেন প্রবক্ষ্যাম যদুস্তং গ্রশ্থকোটিভিঃ । 

ব্ৰহ্ম সত্যং জগান্মিথ্যা জীবো ব্রদ্ধৈব নাপরঃ ৷ 
কোটি গ্রদ্থের সার অর্ধ গ্লোকে বাঁলতোছ-_(৯) ব্রহ্ম সত্য (২) জগৎ অর্থাৎ জগতের 


EE মিথ্যা কিংবা নশ্বর ; এবং (৩) মন য্যের আত্মা ও বর্ষ মূলে একই, দুই 
Ee 


২১০ গাঁতারহস্য অথবা বম্ম'যোগশাস্ত 


নহে" । এই গ্লোকের “মিথ্যা' শব্দ কাহারও কানে খারাপ লাগলে তিন বহদারণ্যকো 
পাঁনযদ অন:সারে ইহার তৃতায় চরণের 'রগ্যামূতং জগৎ সত্যং’ এই পাঠাল্তর দ্বচছন্দ 
করিয়া লইতে পারেন ; সেইজন্য ভাবার্থ'র বদল হইবে না ইহা পুথ্বেই বালয়াছ। 
তথাপি সমন্ত অদৃশ্য জগতের দৃশ্য অথচ নিত্য পরবদ্র;পী ম.লতঞ্কে সৎ ( সত 
বাঁলবে কি অসৎ (অসত্য-অনত ) বাঁলবে, ইহা লইয়া কোন কোন বেদাম্তী বড় 
অনর্থক বিবাদ কাঁরয়া থাকেন । তাই এই বিষয়ের প্রকৃত বাঁজ কি, তাহার একট; ব্যাখা 
করিতোঁছ॥ সৎ কিংবা সত্য এই একই শব্দের দই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এই মতবাদ 
বপুল হইয়া উঠিয়াছে ; এবং ‘সং’ এই শব্দকে প্রত্যেক ব্যক্তি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, 
তংপ্রতি ঠিক লক্ষ্য করিলে, কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ ব্রহ্ম অদৃশ্য হইলেও 
শনতা, এবং নামর্‌পাত্মক জগৎ দূশা হইলেও প্রতিক্ষণে পারবর্তনশীল। এই ভেদ 
সকলেরই সমান দ্বাঁকার্য্য । এই সং কিংবা সত্য শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে (১) 
চক্ষের স্পখে এক্ষণে জাজ্জবলামান অথাৎ বান্ত (কাল উহার বাহ্য রূপ বদলাক বা নাই 
বদলাক ); এবং দ্বিতীয় অথ“ (২)_-চক্ষের অগোচর অর্থাৎ অব্যন্ত হইলেও যে স্বর্‌প 
চিরকাল এক রকমই থাকে, কখনও পারিবান্তত হয় না। ইহার মধ্যে, প্রথম অর্থ যাঁহার 
সম্মত তান চক্ষুগোচর নামর্‌পাত্বক জগৎকে সত্য বলেন, এবং পরৱহ্মকে তাঁদ্বরক্ধ 
অর্থাৎ চক্ষের অন্‌শ্য সুতরাং অসৎ বা অসত্য বলেন উদাহরণ যথা-_ তৈত্তরীয় 
উপানষদে দৃশ্য জগতের প্রীত ‘সং’ ও দৃশ্য জগতের অতাঁতের প্রাতি ‘ত্যৎ’ (অর্থাৎ যাহা 
অতাঁত কিংবা 'অনৃত' চক্ষের অদ;শ্য) শব্দ প্রয়োগ কাঁরয়া বন্ধের এই প্রকার বর্ণনা করা 
হইয়াছে যে, যাহা কিছু মূলে বা আরদ্ভে ছিল সেই দ্রবাই 'সচ্চ ত্চ্চাভবৎ । 'নিরদ্তং 
চানিরু্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিষ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ ৷ সত্যং চানৃতং চ।" 
€তৈ.২.৬)--দৎ (চক্ষের গোচর ) এবং ‘তাহ!’ ( যাহা অতগত ), বাচ্য ও আনর্বাচা, 
সাধার ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত ( অঙ্ঞেয় ), সত্য ও অনূত এইরুপ দ্বিধা হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু ব্লকে এইরূপ “অনৃত” বলিলেও অনত্যের অর্থ মিথ্যা নহে ; পরে 
তৈন্তরীয় উপানিষদেই “এই অন_ত ব্রহ্ম জগতের 'প্রতিষ্ঠা' কিংবা আধার, তাহার জন্য 
আধারের অপেক্ষা নাই, এবং তাহাকে যে জানিয়াছে সে অভয় হইয়াছে” এইরং্প উত্ত 
হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যার যে, শব্দভেদে ভাবার্থের বদল হয় না। সেইরূপ 
আবার শেষে 'অসদ্‌ বা ইদমগ্র আসাং”__-“এই সমন্ত জগৎ প্রথমে অসৎ (ব্রক্ধ ) ছিল”, 
এবং খখ্বেদের (১০, ১২৯, ৪.) বর্ণন অনুনারে তাহা হইতেই পরে সং অর্থাৎ 
নামরুপাত্মক বান্ত জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে এইরূপ উত্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৭) । ইহা 
হইতেও স্পণ্টই দেখা যায়--‘অসং’ শব্দ এই স্থানে অব্যন্ত অর্থাৎ “চক্ষের অদৃশ্য, এই 
অথেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং বেদাম্তসরে বাদরায়ণাচার্যয উদ্ত বচনের এইরূপ অর্থই 
করিয়াছেন, (বেদ ২. ১. ১৭ )। কিন্তু ‘সং’ কিংবা 'সত্য' এই শব্দের” চক্ষে দেখা 


মায়াকে অসৎ অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নম্বর এইরুপ বলিয়া 


সম জগৎ প্রথমে সং (ৱন্ধ ) ছিল, হা জা দুল 


অধ্যাত্ম 


অর্থাৎ “যাহা আছে” তাহা কির্‌পে উৎপন্ন হইবে_এইরংপ 

আছে ( ছাং, ৯. ২. ১, ২) আবার ছাদ্দোগ্য উপনিষদেই এই প' 

অর্থে 'অসং বলা হইয়াছে ( ছাং, ৩, ১৯, ১)। * একই প' 

ও 1বাভন্ন অর্থে একবার “সৎ ও একবার ‘অসৎ’ এইরূপ পর 

গোলযোগ-_তথণৎ বাচা আর্থ একই হইলেও শুধু শব্দবাদ বাড়ইবার পক্ষে 
কারী-_-পদ্ধৃত পরে ভাঙ্গিয়া গয়া শেষে ব্রহ্ম সং বা সত্য অর্থা স্থায়ী, 

জগৎ আসৎ অর্থাৎ নশ্বর, এই এক পাঁরভাষাই স্থায়ী হইয়া গিয়াছে । 

শেষের পাঁরভাষা স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদন,সারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ( গাঁ. ২ ১৬. ১৮) 
পরব সং ও আঁবনাশী, এবং নামর্‌প অসৎ অর্থাৎ বিন্বর, এইরূপ উত্ত হইন্লাছে ; 
এবং বেদাজ্তসবরের সিন্ধান্তও এইরূপ । পুনশ্চ দৃশ্য জগৎকে ‘সং’ বলিয়া পরব্রহ্ধকে 
‘অসৎ’ বা তং ( তাহা= অতাঁত) বাবার তৌন্তিরীয়োপনিষদাঁয় সেই পুরাতন পাঁরভাষার 
চিহ্ন এখনও একেবারে লুপ্ত হর নাই । ও" তখসং এইরূপ যে ব্রঙ্গানন্দেশ গীঁতাতে 
প্রদত্ত হইয়াছে (গাঁ. ১৭. ২৩) তাহার মূল অর্থ কি হইতে পারে-_এই পুরাতন পাঁর- 
ভাষার দ্বারা ইহার সংশ্দর ব্যাখ্যা হয় । এই ও” গড়াক্ষরর্‌পাঁ বোঁদক মন্ত্র , উপানষদে 


অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (প্র, & ; মাং, ৮-১২; ছাং, ৯, ১)। ‘তৎ 
অর্থৎ তাহা কিংবা দশ্য জগতের অতাঁত, দূরবর্তী আঁনবর্বাচা তন্তৰ; এবং ‘সৎ’ অর্থাৎ 
চক্ষের সম্ম-খন্থ দৃশ্য জগৎ । এই তন মায়া সমন্তই ব্রহ্ম, ইহাই এই সংকজ্পের অর্থ । 
এবং দেই অর্থেই "*সদসচ্চাহমজ্জর্কন” ( গাঁ. ৯. ১৯ )-_সৎ অর্থাৎ পররক্ধ ও অসং 
অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ দ.ই-ই আম, এইরূপ ভগবান গাঁতাতে বালয়াছেন। তথাপি গাঁতায় 
কম্ম'যোগই প্রীতপাদা হওয়ায় সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে প্রাতপাদত হইয়াছে যে, এই 
ঙগানদ্দেশের দ্বারাও কম্ন'যোগের পূর্ণ সমর্থন হয় ; “ও* তৎসং" এর “সৎ'শব্দের অর্থ 
'অলোৌিক দণ্টতে ভাল অর্থাৎ সদবুাদ্ধতে কৃত কিংবা যাহার ভাল ফল পাওয়া যায় 
সেই কর্ম্ম : এবং তং-এর অর্থ অতীত কিংবা ফলাশা ছাড়িয়া কৃত কর্ম্ম। সংকল্প 
যাহাকে ‘সৎ’ বলা হইয়াছে তাহা দৃশা জগৎ অর্থাৎ কম্ম'ই হওয়ায় (পরের প্রকরণ দেখুন) 
এই ব্গানদ্দ'শের এই কর্ম্মম্‌লক অর্থ মূল অর্থ হইতে সহজেই নিচ্পন্ন হয় । ও" তৎসৎ, 
নোঁত নোঁত, সাঁচ্চদানন্দ, এবং সত্যস্য সত্যং ব্যতীত আরও কতকগুলি বুঙ্গানদ্দেশ 
উপানিষদে প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু গীতার্থ বুঝবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ না থাকায় 
এখানে সেগুলি বুঝানো হয় নাই ৷ 

জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর ( পরমাত্মা ) ইহাদের পরস্পর-সম্বন্ধের , এইরূপ 'নষ্পাঁভি 
হইলে পর, “জশব আমারই অংশ” ( গাঁ. ১৬. ৭) এবং “আমিই এক অংশের দ্বারা 
সমন্ত জগৎ ব্যাঁপয়া আছি” ( গাঁ. ১০. ৪২) এইরূপ যাহা ভগবান গাঁতায় 
া়াছেন__এবং বদরায়ণাচার্য7ও বেদান্তসত্রে ইহাই বালয়াছেন (বেস, ২. ৩. ৩৪. ৪. 
১৯)-কিংবা পুরুষসান্তে “পাদোহসা বণ্বা ভূতানা ভ্রিপাদস্যামৃতং 'দাব”-_-চ্থরচর 
আধ্যাত্মশাস্মসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকারাদগের মধে।ও, সৎ শব্দ জগতের প্রতীয়মান আবর্ভাব 
) সম্বন্ধে প্রযুন্ত হইবে, অথবা বন্তবন্তৰ ( দ্ধ )সম্বনেপ্রথ্ত হইবে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। 
প্রতীয়মান আবর্ভাবকে সং বযাঝায়া (৮০1) বস্ততত্তৰকে আবিনাশী বলেন। কিক 

প্রতি উক্ত আারর্ভাবকে অসৎ (0০1) ব্যাঝয়া বন্ত;তত্তরকে (এ! ) সং বলেন । 


২১২ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম' যোগশাস্ত 


ব্যাপি অবঘা জোঠ্গদাত্মা দশাংগলে উরণ্য”__সমন্ত চরাচর ব্যাপয়া যে জগদাতা 
দশাঙ্গলে রাহয়াছেন_এইর্‌প যে বণ না আছে, তন্মধ্যে পাদ বা অংশ" শব্দের অথ- 
নির্ণরও সহজ হয়। পরমেন্বর বা পরমাত্মা সব্ববব্যাপা হইলেও নিরবয়ব একপদার্থ তব 
নামরূপাবরাহত সুতরাং অচ্ছেদ্য এবং 'নীর্বকার হওয়া প্রযব্ত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 
অর্থাৎ বাচ্ছিন টুকরা হওয়া সম্ভব নহে (গাঁ- ২. ২৫) তাই, চতরাদ্দকে ওতপ্রোত, 
ভাবে অবস্থিত একপদার্থা পরবগ্ধ এবং মনুষ্যের দেহান্তর্গত আত্মা, এই দুয়ের ভেদ 
দেখাইবার জন্য ব্যবহারে 'শারার আত্মা’ পরব্রলেরই 'অংশ' এইরূপ বলিতে হইলেও 
‘অংশ’ বা ‘ভাগ’ শব্দের ‘কাটিয়া ফেলা বিচ্ছিন্ন টুকরা, ৰা “ডালিমের অনেক দানার 
মধ্যে একটি দানা’ এইরূপ অর্থ না কাঁরয়া, তাত্বকদ:ষ্টিতে গৃহাচ্ছত আকাশ, ঘট 
আকাশ (মঠাকাশ, ঘটাকাশ ) এই সকল যেরূপ সব্থব/াপী এক আকাশেরই ভাগ, 
সেইরূপ শারীর আত্মাও প্রব্রন্মের অংশ, এইরূপ অর্থ কাঁরতে হয় (অমৃতাবন্দন উপানযং 
৩০ দেখ) ৷ সাংখ্যাদগের প্রকাতি এবং হেকেলের আধিভৌতিক জড়াদ্বৈতবাদে স্বাঁকৃত 
এক পদাথ মূলক তত্তৰ,_ইহাও এইরূপ সত্য নিগু“ণ পরমেশ্বরেরই সগুণ অর্থাৎ সসীন 
অংশ। আধক কি, আখধিভোতিক শাদ্্ের পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রকাশ পায় যে, যে 
কোন বান্ত বা অব্যন্ত মূলতন্ত ( তাহা আকাশের মতই কেন ব্যাপক হউক না) আছে, 
সে সমন্ত দেশ ও কালের দ্বারা বদ্ধ নামরংপমাত্র সৃতরাং সসীম নশ্বর । ইহা সত্য 
যে, সেই তত্তরসম্‌হের ব্যাপকতার কারণে ততটুকুই পরব্র্ধ তাহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত; 
কিন্তু পরৱন্ধ তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া সেই সমষ্তের মধ্যে ওতপ্রোত 
আছেন এবং তর্দাতিরিস্ত জানি না তান কতটা বাহিরে আছেন, যাহার কোন 
সন্ধান নাই । পরমে*্বরের ব্যাপকতা দশা জগতের বাঁহরে কতটা, তাহা দেখাইবার 
জন্য “ত্রিপাদ' শব্দ পুরুষসত্তে প্রয্দস্ত হইলেও তাহার অর্থ ‘অনন্তই’ িবক্ষিত। কিন্তু 
দেখা যায় যে দেশ ও কাল, পাঁরমাণ বা সংখ্যা ইত্যাঁদ সমস্ত নামরূপেরই প্রকার ; এবং 
ইহা বাঁলয়া আসিয়াছি যে পরবচদ্ধ এই সমস্ত নামরপের অতীত ॥ এইজনা, যে নাম- 
রূপাত্মক ‘কালের’ দ্বারা সমস্ত কবলিত রহিয়াছে সেই কালকেও মিনি আচ্ছাদন কারয়া 
রাহয়াছেন তিনিই পরব্রন্ম উপনিষদে বুদ্স্বরূপের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় (মৈ. ৬. 
১৫)» এবং “ন তদভীসয়তে সূযো ন শশাঙ্কো ন পাবক£”_-পরমেশ্বরকে প্রকাশ 
করিবার পক্ষে সর্যয চন্দ্র কিংবা আঁগ্নর সমান কোন প্রকাশক সাধন নাই, কিন্তু 
তিনি দ্বপ্রকাশ, ইত্যাদি যে বর্ণনা গাঁতাতে ও উপানিষদে আছে ( গাঁ. ১৫. ৬; কঠ, ৫. 
১৫ ; শেব, ৬. ১৩ ) তাহারও ইহাই তাৎপর্যয । সূর্য চন্দ্র তারা সমন্তই নামরূপাত্মক 
নশ্বর পদার্থ । যাঁহাঁকে “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ( গাঁ. ১৩. ১৭, ব ৪. ১৬ )-_জ্যোতির 
জ্যোতি বলা হয় সেই দ্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় বুম এই সমন্তের অতাঁত অনন্ত ব্যাপিয়া 
আছেন ; তাঁহার অন্য প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা নাই ; এবং উপনিষদেও স্পষ্ট উন্ত 
B যে, স্যয চন্দ প্রভাত যে আলোক প্রাপ্ত হয় তাহাও এই স্বপ্রকাশ বুদ্ধ হইতেই 
রা প্রাণ হয় (মং, ২, ২, ৯০)। আধিভোৌতিক শাস্রের যুক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয় 
গোচর অতি সক্ষম বা অত্যন্ত দূরের পদার্থ ধর না কেন, সে সমন্তই দেশকালাদ নিয়মের 
" বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব 'জগতেই” উহাদের 
১২১০৯ সমাবেশ হয়॥ সত্য পরমেশ্বর উহাদের মধ্যে 
খাকিরাও পৃথক, উহাদের অপেক্ষা অধিক ব্যাপক, এবং নামরূপের জাল 


অধ্যাত্ম 


হইতে গ্বতল্লঃ অতএব কেবল নামরূপেরই বিগারকারী অ 
সাধন বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা শতগুণ স. 
মূল “অমত ততেএর"? সন্ধান পাওয়া 
তত্ত্বকে কেবল অধ্যাত্মশাপ্রের জ্ঞানম 

এ পর্যান্ত অধাযাত্মণাস্তের যে মহা সিদ্ধান্ত ও শান্ত 
উপপান্ত বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, পর 
সমন্ত বান্ধ স্বরূপ কেবল দায়ক ও আনিত্য এবং ইহা অপেক্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ. এবং তাহারও মধো ধনৰ্গ্‌ণ অর্থাৎ নামরূপরাহত স্বরূপই সব্বা পেন্ bj 
নির্গণই সগুণরপে অজ্ঞানফলে প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় বলা হইয়াছে ৷ কি ₹ে টা 
শব্দের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রাথত করিবার কাজ, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় যাঁহাদের 
দুই অক্ষরের কোন জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারাই কাঁরতে পারেন, ইহাতে কোন অসাধারণত্ব 
নাই। এ বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিয়া মনের মধো 
প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধো মগ্ন হয় এবং আস্থমাংসের মধ্যে {বদ্ধ হইয়া যায় । এই প্রকার 
হইবার পর একই পরর্ম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, পরমে*বরের 
জ্বরুপের এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং দেই ভাবের দ্বারা সথ্কটকালেও সম্পর্ 
সমতার সাঁহত আচরণ কারবার স্থির স্ব ভাব উৎপল্ল হয় ; কিন্তু, ইহার জন্য বহ-বংশাগত 
সংস্কারের, ইান্দরয়ানগ্রহের, দীর্ঘ উদ্যোগের এবং ধ্যান ও উপাসনার সহায়তা আবশাক 
হয়॥ এই সমক্তের সাহাযো “সব্বরভূতে একই আত্মা” এই তন্ত্র যখন কোন মনযোর 
সঙ্কট সময়েও তাহার প্রত্যেক কর্মে সহঙ্গভাবে স্পষ্ট উপলাঁব্ধ হয়, তখন বাঁকতে 
হইবে যে, তাহার রক্া্রান প্রকতই পাঁরপক হইয়াছে এবং এই প্রকারের ম 
লাভ হয় (গাঁ. ৫- ১৮-২০; ৬. ২১. ২২)__ইহাই অধ্যাত্মশাস্ন্ৰের উপারউত্ত সৰ্ব্ব 
(সিদ্ধান্তের সারভূত ও শিরোমাণভূত চরন সিদ্ধান্ত । এই আচরণ যে বাঁন্ততে দেখা যায় 
লা তাহাকে ‘কাঁচা’ বুঝতে হইবে প্রহ্ষজ্ঞানের আগ্রতে সে এখনও সম্পূর্ণ পর হয় 
নাই। প্রকৃত সাধু এবং নিছক: বেদান্তশাদ্রী, ইহাদের মধ্যে ইহাই ভেদ । এবং এই 
আঁভপ্রায়েই গ'তাতে জ্ঞানের লক্ষণ বালবার সময় “বাহা জগতের মূল তত্ুকে শুধু 
রুগ্ধিতে জানা ৷” জ্ঞান না বালয়া“অমানত্, ক্ষান্তি, আত্মানগ্রহ সমবাদ্ধ” ইত্যাদি উদান্ত 
মনোবাত্ত জাগ্রত হইয়া যাহার দ্বারা চিত্তের পূর্ণ শুদ্ধ আচরণে সর্বদা বান্ত হর 
তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গাঁ. ১৬. ৭-১১)। জ্ঞানের দ্বারা যাহার 


:. বাবসায়াত্মক বদ্ধ আত্মনিষ্ঠ মৰ্থাং আত্ম-অনাত্ম বিচারে শ্ছির হয় এবং যাহার মনে সব্্ব 


ভ্‌তাত্মৈক্য-ন্ঞানের পর্ণ প্রকাশ পায় সেই ব্যান্তর বাসনাঝক বাঁদ্ধও নিঃসন্দেহে শদ্ধহয় ॥ 
'কিন্ত্‌ কাহার বাঁদ্ধ ?করূপ বুঝিতে হইলে তাহার আচরণ বাতীত অন্য বাহ্য সাধন না 


য, ‘জ্ঞান’ বা ‘সমবুদ্ধি’ শব্দেই শঢুদ্ধ ( বাবসায়াত্বক ) বাঁদ্ধ শদ্ধ বাসনা ( বাসনাত্মক 
) ও শুদ্ধ আচরণ, এই তিন*শুদ্ধ (বিষয়ের সমাবেশ করা হয়। বক্মসম্বন্ধে শুষ্ক, 
প্রদর্শক এবং তাহা শীনয়া “বাঃ বাঃ” বলিয়া শিরঃস্টালক, কিংবা 

কের ন্যায় “আরও একবার” বাঁলবার লোক অনেক আছে ( গাঁ. ২. ২৯; ক. 

॥ কিন্তু উপার-উন্ত অনুসারে যে ব্যান্ত অন্তবাহাশ.্ধ অর্থাৎ সাম্যশীল হইয়াছে 


২১৪ গাঁতারহস্য অথবা বন্ম'যোগশাস্ত 


সেই প্রকৃত আত্মানষ্ঠ এবং তাহারই মান্ত লাভ হয়, |িছক্‌ পাঁণ্ডতের হয় না--সে যতই 
কেন বাদ্ধমান বা বিদ্বান হোক না। “ন্যায়মাত্থা প্রবচনেন লভ্্যো ন মেধয়া ন বহ'না 
শ্রুতেন” এইর্‌প উপানযষদে স্পম্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২. ২২ ; মং, ৩. ২. ৩. ) । এইর.প 
তুকারাম বাবাও বাঁলয়াছেন--“ঝালাসি পাঁণ্ডত পরাণ সাঙ্গসী । পরা তু' নেণসি মী 
হে*কোণ।” অর্থাৎ _“পাণ্ডিত হইয়াছে, পুরাণ বলিতেছ ৷ কিম্তু তুম জান না যে 
‘আম’ কে।” (গা, ২০. ৯৯) । আমাদের জ্ঞান কত কম তাহা দেখ ॥। 'মবাণ্ত লাভ 
হয়” এই শব্দ আমাদের ম:খ হইতে সহজেই বাহির হইয়া পড়ে। মনে করি আম্মা হইতে 
এই মুক্তি কোন পৃথক বন্য; ! বদ্ধ ও আত্মার একছ জ্ঞান হইবার পঢুব্বে দুষ্টা ও দশা 
জগতের ভেদ ছিল ঠিক ; কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মশাগ্নে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে. 
ব্ৰহ্মাত্মক্যের পূর্ণ জ্ঞান হইলে আত্মা ব্রচ্দেতে 'মাশয়া যায় এবং ব্র্গজ্ঞানী পুর 
আপনিই ব্ক্ষরপ হইয়া যান; এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই 'বুক্ষানব্বণণ' মোক্ষ নাম 
দেওয়া হইয়াছে ; এই ব্ানব্বণাণ কেহ কাহাকে দিতে পারে না, ইহা অনা কোথা হইতে 
আসে না, অথবা তাহার জন্য অন্য কোন লোকে যাইবারও প্রয়োজন নাই ॥ পণ 
আত্মজ্ঞান যখন ও যেখানে হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধরা রাহয়াছে ; কারণ 
মোক্ষ তো আত্মারই মূল শহদ্ধাবন্থা ; উহা পৃথক স্বতদ্ কোন বন্তহ বা দ্থল নহে । 
শিবগাঁতাতে এই শ্লোক আছে (১৩, ৩২)- 
মোক্ষস্য ন হি বাসোহান্ভি ন গ্রামাস্তরমেব বা ৷ 
অজ্ঞানহৃদয়গ্রান্থ-নাশো মোক্ষ ইতি স্মতেঃ ॥ 
অর্থাং “মোক্ষ অমুক স্থানে লাভ হয়, কিংবা মোক্ষের জন্য অন্য কোন গ্রামে অর্থাৎ 
প্রদেশে যাইতে হয়, এর্‌প নহে; আপন হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির'নাশ হওয়াকেই মোক্ষ 
বলে।” রে প্রকারে অধ্যাত্শাস্ত্র হইতে 'নিষ্পন্ন এই অর্থই “আঁভতো ব্ুহ্গীনব্বাণ 
বস্তুতে বাদতাত্নাম্‌,” (গাঁ, ৫. ২৬)-_যাঁহার পূর্ণ আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার 
সকল স্থানেই ব্ৰহ্মানব্বাণর্‌প' মোক্ষলাভ হয়, এবং “যঃ সদা মুক্ত এব সঃ” (গাঁ. &. ২৮) 
ভগবদ্‌গাঁতার এই গ্লোকসমূহে এবং“বৃক্ষাবদ্বহঙ্গেব ভবাঁত”-_যাঁন বুক্ষকেজানিয়াছেন 
তিনি বুঙ্গই হইয়াছেন ( মং, ৩. ২. ৯) ইত্যাদি উপনিষদ্বাকোও বাঁ্ণত হইয়াছে। 
মনদযোর আড্মার জ্ঞানদ্‌ণ্টিতে এই যে পূণণবস্থা হয় ইহাকেই ‘বুদ্ধভূত’ ( গা. ১/. ৫৪) 
বা “ব্যাহ্গী স্থিতি” ( গাঁ, ২.৭২ ), বলা হইয়া থাকে ; এবং দ্থিতপ্রন্ঞ (গাঁ. ২. ৫৫-৭২ ), 
ভক্তিমান: (গাঁ. ১২. ১৩-২০) বা ত্ৰিগণাতাঁত (গাঁ. ১৪, ২২-২৭) পুর্যাঁদগের 
ভগবদগাতায় যে বর্ণনা আছে তাহাও এই অবস্থারই বর্ণনা '্রগুণাতাত' পদ হইতে 
প্রকৃতি ও পঢুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখা যেরূপ প্ররুষের কৈবল্যকে মোক্ষ বলেন, 
সেইরূপ মোক্ষই গাঁতারও অভিমত, এরংপ বুঝা যেন না হয়; অধ্যাত্শান্দের “অহং 
বাপ” আমিই বক্ষ-_(ব্‌, ১.৪. ১০) এই ব]াঙ্ষী অবস্থাকখনো ভান্তমার্গের দ্বারা, 
কখনো চত্তনিরোধরপ পাতঞ্জল যোগমা্গের দ্বারা এবং কখনো বা গলাগুণাবচাররূপ 
সাংখ্যমার্গে'র দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই গাঁতার অভিপ্রায় । এই মার্গসমূহের মধ্য 
অধ্যাগ্বিচার কেবল বগা মার্গ হওয়া প্রত পরমেণ্বরস্বর্‌পের জ্ঞানলাভাথ 
মনযোর পক্ষে ভক্তিই সুলভ রর 
Hn 7 সাধন ইহা গাঁতাতে উক্ত হইয়াছে। এই সাধমের সাঁবন্তার 
হয়োদশ প্রবরণে কাঁরয়া[ছ। সাধন যাহাই হোক না, বন্মাদ্বেকোর 


অধ্যাত্ম 


অর্থণৎ প্রকৃত পরমে+বরের স্বরুপের জ্ঞান হইয়া জগতের সং রব 

উপলব্ধ করা এবং তদন,সারে কাৰ্য্য করাই অধ্যাত্মন্জ্রানের পরাকাচ্ঠা 

যাহার লাভ হইয়াছে সে পুরুষই ধন্য ও কৃতকৃত্য হন-_ এই 

ইহা পৃব্বেছি বলা হইয়াছে যে, কেবল হীন্্ররস্খ পণ ও ম 

হওয়া প্রযুক্ত মন.হাঙজন্ের সার্থকতা কিংবা মন:যোর মনা জ্ঞানলাভেং 

সমন্ত ভূতের বিষয়ে কায়মনোবাক্যে সব্ব‘দা এইপ্রকার সাম/বাদ্ধ স্থাপন করিয়া সম 

করাই নিত্য মডক্রাবন্থা, পূর্ণযোগ বা সিদ্ধাবন্থা । গাঁতায় এই অবস্থার যে বর্ণনা আছে 
তন্মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাক্মান পুরুষের বর্ণনার উপর টকা কারবার সময় জ্ঞানেশ্বর 

শহারাজ * অনেক দ্‌ণ্টান্ দিয়া বক্ষভূত পংরুযের সাম্যাবস্থার সরস ও চটকদার নিরপণ 
করিয়াছেন ; এবং তাহাতে গাঁতার চারি চ্থানে বা্ণত বান্ধ শ্থিতির সার বিবৃত হইয়াছে 
ইহা বালিতে বাধা নাই। যথা--“হে পার্থ! যাঁহার হৃদয়ে বৈষমা কিছ: মাত্র নাই, 
ধ্যান শরীর সকলকে সমান ভাবেন ; অথবা হে পাণ্ডব ! যান প্রদীপের ন্যায় ইহা 
আমার ঘর বাঁলয়া এখানে আলোক দিব, উহা অপরের ঘর বালিয়া ওখানে অন্ধকার 
কাঁরয়া রাখিব, এ প্রকার ভেদজ্ঞান বরেন না ; বাঁজ যে বপন করে এবং গাছ যে কাটে 
উভয়ের উপরেই বক্ষ যেমন সমভাবে ছায়াদান করে ; ইত্যাদি (জ্ঞা, ১২. ১৮) ॥ 
সেইরূপ “পুথিকীর ন্যায় [তান এ প্রকার ভেদ একেবারেই জানেন না যে, উত্তম 

কাঁরতে হইবে এবং অধনকে ত্যাগ করিতে হইবে ; যেমন দয়াল, ব্যান্ড ইহা ভা 

যে, রাজার শরীর রক্ষা কাঁর এবং দাঁরি্ের শরীর বিনষ্ট কাঁর ; যেমন জল এই ভেদ করে 
না যে, গরুর তৃষ্কা শান্ত করি এবং ব্যান্রের পক্ষে বিষ হইয়া তাহার সর্্ধনাশ কাঁর ; 
সেইর্‌পই সব্বভূতে যাহার একই মৈত্রী ; যান স্বয়ং মীর্তমান দয়া এবং যান “আমি 
ও “আমার' ব্যবহার কাঁরতে জানেন না, এবং যাঁহাতে সুখদ-ঃখের আভাস দেখা যায় না" 
ইত্যাদ (জ্ঞা, ১২. ১৩) * অধ্যাত্মীবদ্যার দ্বারা শেষে যাহা লাভ হয় তাহা ইহাই । 

সমন্ত মোক্ষধম্মের মূল অধ্যাত্মজ্ঞানের পরম্পরা আমাদের নিকট উপনিষদ হইতে 

আরম্ভ কাঁরয়া জ্ঞানে*বর, তুকারাম, রামদাস, কবীরদাস, তুলসীদাস, ইত্যাদি আধুনিক 
সাধুপুরুষ পথ্য কিরূপ অব্যাহত চাঁলয়া আসিয়াছে, তাহা উপারি'উত্ত বিচার-আলো- 
চনা হইতে উপলব্ধি হইবে । কিন্তু উপানবদেরও পুবে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই 


+ ভ্ঞানেশ্বর মহারাজের ''ত্ানে*বরী গ্রল্হের হিন্দী অনুবাদ নাগপুরে সবজজ শ্রীযুন্ত রঘ্‌নাথ 


 মালব ভগড়ে বি-এ, করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাওয়া বায়। 


বর্তমানে প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক প্রভূপাদ শ্রীষুন্ প্রাণীকশোর গোস্বামী তাহা বাংলাভাষাতে ও 
সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন । 

+ পার্থ" জয়াচিয়া ঠাষণ* ৷ বৈষম্যাচী বার্তা নাহী । 'বিদ্যামত্া দোহটী- সারস্কা পা ॥ কাঁ 
রিয়া উঁজযেতু করারা ॥ পারাখিয়া আধার; পাভাবা । হে নেনোঁচ গা পাণ্ডবা ৷ দান জৈসা ॥ জো 
ঘাকে ঘালস । কাঁ লাবণী জয়ানে কেলী ॥ দেঘাঁ একা সাডলী। বৃক্ষ দে জৈসা । 

কিংবা তৎপের' (জ্ঞা. ১২. ১৩; সেই অধ্যায়ে 
ধাঁরজে । অধমানে অহেবারজে । হে* কাঁহী* চ* নোঁণিজে। অসধা জেবা ॥ কাঁ রায়াচে* দেহ 
॥ রক্ষা পবৌতে গাল্‌* | হে* ন-ক্ষণোঁচ কৃপালু প্রাণ্‌ সৈ* গা ॥ গাঈচা তৃষা হরু। কাঁবাঘ্রা 
[হোউানি মারু । এ সে নেণোঁচ কাঁকরু, তোয় জৈসে* ॥ তৈসী আষ বিষাঁচি ভূতমাৱী । একপণে জয়া 
শী॥। কৃপেশী*ধা্প। আপণাঁচ জো ॥ আর্ণমী হে ভাষ নেণে। মাঝে* কাঁহাঁ* চি ন ক্ষদে 
খ জাণণে" । নাহি* জয়া। 


২১৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাপ্ত 
আমাদের দেশে এই জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছল এবং তখন হইতে পরে ক্রমে কর. 


উপনিষদের বিচারের বৃদ্ধি হইতে চািয়াছে । ইহা পাঠককে ড়ালর্‌পে বঝাইবার 
উপনিধদের বক্ষাবদ্যার আধারভ্‌ত খাণ্বেদের এক প্রাসদ্ধসান্ত ভাষান্তর সহ এইখাং 
দিয়াছি জগতের অগমা ম্‌লতত্ব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দশা জগতের উৎপাত 
বিষয়ে এই সন্তে যে বিচার প্রদার্শত হইয়াছে সের্‌প প্রলভ, স্বতন্ত ও ম.লস্পশত 
জ্ঞানের মাণ্মিক বিচার অন্য কোন ধর্দ্মে'রই মূল গ্রন্থে পাওয়া যায় না । শব্ধ, তাহা 
নহে, এই প্রকার অধ্যাত্মাবচারে পর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথাও উপলব্ধ হও 
নাই। তাই, মন;ষ্যের মনের প্রবৃত্তি এই নশ্বর ও নামর্‌পাত্মক জগতের অতীত [িতা 
ও আঁচন্তা বুদণন্তির দিকে সহজেই কিরুপ ধাবমান হয় ইহা দেখাইবার জনা ধর্্ম-ইীতি- 
হাসের দৃণ্টিতেও এই স্‌ক্তের গুরুত্ব বৃঝিয়া আশ্চর্য্য হইয়া অনেক পাশ্চাত্য পাঁণ্ডত 
আপনাপন ভাষায় তাহার চমতকার ভাষান্তর করিয়াছেন । ইহা খগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের 
১২৯তম সন্ত হইতেছে ; এবং এই সাস্তের প্রারম্ভিক শব্দ হইতে ইহাকে "নাসদাঁয় সক” 
বলে। এই পক্ষই তৈত্তিরাঁয় বঢান্বণে ( ২. ৮. ৯) প্রদত্ত হইয়াছে ; মহাভারতের নারায়ণণয় 
বা ভাগবত ধৰ্ম্মে, এই সক্কেরই আধারে ভগবদিচ্ছায় সত্বপ্রথমে জগতের সৃষ্টি কির্‌পে 
হইল, তাহার বণনা করা হইয়াছে ( মভা, শাং, ৩৪২, /)। সব্ান[ক্রমাণকা অনুসারে 
সু খাঁষ পরমোষ্ঠি প্রজাপতি এবং দেবতা পরমাত্মা ; ইহাতে ত্রিণ্টুভ বাত্তের অথাং 
[রো অক্ষ ৯, 
হি চহ আস 
এই প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মতভেদ খণ্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ 
যথা-এই ম্‌লকারণ সম্বশ্ধে কোন স্থানে উন্ধ হইয়াছে “এবং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদি” 
( ঝ, ৯. ১৬৪. ৪৬ ) কিংবা “একং সন্তং বহুধা কল্যান” (ধা, ১. ১১৪, &-তান এক 
ও সৎ অর্থাৎ নিত্যদ্থায়ঁ, কিন্তু তাহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে ; আবার 
কোন কোন দুলে ইহার উল্টাও বলা হইরাছে যে, “দেবানাং প.ব্বেণ যুগেহসতঃ সদজায়ত" 
{ ৭. ১০. ৭২. ৭ )--দেবতাদেরও পে অসং অর্থণৎ 'অবা্ হইতে সং” অং বি 
১১৬৯ থণাঘ ব্য 
তি সত হি ১ কোন-না-কোন এক দৃশ্য তন্তু হইতে জগতের 
(দেই ভিন্ন ভিন্ন বণনা দেখা যায় £ যেমন জগতের আরশ্ভে- 


গং সৃষ্টি করিলেন (খ. ১০. ১২১. ১, ২); প্রথমে বিরাটরূপী পররুষ ছিলেন : 


ওত হতে পা উপ হইলেন ৯, ৭২,৬০ ১০ ৮২, ৬); ৰণ 
Ee ’ অনন্তর রাত্রি ( অন্ধকার ) ও তাহার পর সমুদ্র ( জল), 
অপ (ঝ, ১০. ১৯০.১)। খাগ্বৈদে বাণত এই মূল দ্রবা- 
- পাজি এই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা--(১) জলের তৈতিাঁর 
ক্যা, ১, ১. ০, 6) ; (২) অন বো পদ কক ভাল জল হিল a 
০১১8৮ (তৈ,২:৭)) (এলে হলের সা আনা 

সংই ছিল (ছাং, ৬. ২); কিংবা ৪) আকাশের, আকাশঃ পরায়ণম,' 


২১৭ 


আকাশই সমদ্তের মূল ( ছাং, 
জাসীঞ্মৃতহানৈবেদমাব্ত্বমাসীত' প্রথমে 
ভান্জাদিত ছিল (বৃ. ১:২২), এবং (৬ 
তাসীদেকম- ( মৈ, ৫.২) প্রথমে এই সমস্ত একম। (তমোগুৃণী, 
পরে তাহা হইতে রজ ও সত্ব হইল । শেষে এই সকল বেদবগণের অ 
আন:স্মতিতে জগতের আরচ্ছের বর্ণনা এই প্রকার করা হইয়াছে_ 
আসীদদং তামোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌ ৷ 
অপ্রতক্ণমাবিজ্ঞর়ং প্রস্প্রীমব সবতিঃ ॥ 
অথাৎ “এই সমস্ত প্রথমে তমের দ্বারা অর্থাৎ অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল, ভেদাভেদ 
উপলব্ধি হইত না, অগম্য ও নিদ্রতের নায় ছিল ; অনন্তর তাহার মধো অবান্ত পরমাত্মা 
প্রবেশ কাঁরয়া প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন”_-( মন? ১. ৫-৮ )। জগৎ আরম্ভের মল 
দুব্যসম্বন্ধে উত্ত বর্ণনা কিংবা এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা নাসদায় সক্কের সময়েও অবশা 
প্রচালত ছিল ; এবং সেই সময়েও ইহাদের মধো কোন্‌ মল্রব্য সতা ধরা যাইবে এই প্রশ্ন 
উপস্থিত হইয়াছিল ॥ তাই উহার সত্যাংশ সম্বন্ধে এই সব্তের ঝাঁষ বালতেছেন যে 
নাসদাসীল্বো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যত ॥ 
িমাবরাবঃ কৃ কসা শন্্মন্নম্ভরঃ িমাসীদ গহনং গভীরম॥ ১ 
১। তখন অর্থাৎ মূলারচ্ভে অসৎ ছিল না এবং সংও ছিল না। অন্ধরাক্ষ ছিল 
না এবং তাহারও অতীত আকাশও ছিল না। ( এইর্‌প অবস্থাতে ) কে (কাহাকে ) 
আবরণ কাঁরল ? কোথায় ? কাহার সুখের জনা ? অগাধ ও গহন জলও কোথায় ছিল 2 
ন মৃত্যারাসীদ্‌ মৃতং ন তাঁহ' ন রান্যা অহন আসীব প্রকেতঃ । 
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মান্ধান্যন্ন পরঃ িণ্চনাহস ! ২৪ 
২। তখন মৃত্যু অর্থাৎ মাতগ্রন্ত নশ্বর দূশ্য জগৎ সমষ্ট হয় নাই, সেইজনা অনা 
অমৃত অর্থণং আবনাশন নিত্য পদার্থ (এই ভেদ ) ও ছিল না। (এইগ্রকার ) রাত্রি ও 
শদনের ভেদ জানবার কোন সাধন (= প্রকেত ) ছিল না ॥ (যাহা ছিল ) তাহা একমান্ত 
আপন শক্তি ( স্বধা ) দ্বারাই বায়ু বিনা *বাসোচ্ছবাস করিত অর্থাৎ স্ফান্তমান হইত ॥ 
তাহা ব্যতীত কিংবা তাহার বাহিরে অনা কিছুই ছিল না। 


তম আসীত্তমসা গঢমগ্রেহপ্রকেতং সাললঃ সব্ব“মা ইদম॥ 
তুচ্ছেনাস্বাপাহতং ষদাসীং তপসন্তন্মাহনাহদায়তৈকম্‌ ॥ ৩ ॥ 

৩। যে (যং) এইর্‌প বলা যায় যে, অন্ধকার ছিল,আরচ্ভে এই সমস্ত অন্ধকারে 
ব্যাপ্ত ( এবং ) ভেদাভেদাবরাহত জল [ছিল,' িংবা আভু অর্থাৎ সবরধব্যাপা ব্ৰহ্ম 
(আরচ্ভেই) তুচ্ছের দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন, তাহা 

(তং) মূলে এক (ব্্ছই) তপের মাঁহমার দ্বারা ( রূপাস্তরে পরে ) প্রকট হইয়া- 


'ছিলেন। 


০... ২ 
1 * প্রথম থাক: _টতুথ' চরণে 'আসীৎ িং' এই অধ কিয়া আম উত্ত অথ' বিৱাহ ; এবং উহার 


১ হইতেছে ‘জল সে সময়ে ছিল না" (তৈ, ৱা, ₹. ২. ৯ দেখ) । 
 শ* তৃতীয় কক্‌ কেহ কেহ ইহার প্রথম তিন চরণ স্বভন্ত্র কংপনা করিয়া উহার এইরপা বিধানাস্বক 


গাঁতারহসা অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


কামন্তদগ্রে সমবন্ত তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসাঁং। 
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হাঁ প্রতাঁষ্যা কবম্যো মনীষা | ৪ ॥ 


৪। ইহার মনের যে রেত অর্থাত বাঁজ প্রথমে নিঃসৃত হয় তাহাই আরচ্ভে কাম 
(অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিংবা শান্ত ) হইয়াছে । জ্ঞানীরা অস্তঃকরণে 
{কার করিয়া বৃদ্ধির দ্বারা নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে, (ইহাই) অসং-এর মধ্যে অর্থাৎ 
মলে পররদ্ধের মধ্যে সং-এর অর্থাৎ নগ্বর দৃশ্য জগতের (প্রথম ) সম্বন্ধ । 

তিরণ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম্‌ অধঃ স্বিদাসীদুপার স্বিদাসীং । 
রেতোধা আসন: মাহমান আসন: স্বধা অবস্তাৎ প্রযাঁতঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥ 

&। (এই ) রাশ্ম বা সত্তর বা কিরণ ইহার মধ্যে অন্তরালরৃপে প্রসারিত ; এবং যদ 
বল যে ইহা নাচে ছিল তবে ইহা উপরেও ছিল; (ইহাদের ভিতর কিছু) রেতোধা 
অর্থনৎ বাঁজপ্রদ হয় এবং (বাড়িয়া) বড়ও হয় । তাহারই স্বশান্ধি এদিকে ছিল এবং প্রতি 
অর্থাৎ প্রভাব ওদিকে (ব্যাপ্ত ) হইয়া থাকে । 

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচধ কৃত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। 
অব্বণগ্‌ দেবা অস্য বিসঙ্্জনেনাথ কো বেদ যত আবনুব ॥ ৬ ॥ 

৬। (সং এর ) এই বিসর্গ অর্থাৎ বস্তার কাহা হইতে বা কোথা হইতে আসিল 
ইহা (ইহা অপেক্ষা আঁধক ) প্র অর্থাৎ বিস্তারপ্্থক এখানে কে বালবে ? কে ইহাকে 
নিশ্চিত জানে? দেবতারাও এই (সং জগতের ) 'বিসর্গের পরে হইল। আবার উহা 
যেখান হইতে নিঃসৃত হইল, তাহা কে জানিবে? 

- ইয়ং বিসষ্টি্যত আবভব যাঁদ বা দধে যাঁদ বা ন । 
্‌ ঘন দে ৭. 

৭। (সং-এর ) এই বিসর্গ অর্থাৎ 'বিদ্তার যেখান হইতে আসিয়াছে, কিংবা সষ্ট 
০৯৭ নাই, তাহাই পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের যে অধ্যক্ষ (হিরণা- 
গ চি ওল এ কিমা আদিল (কে বলিতে পারে )? 
টপ Sot গোচর সাঁবকার ও বিনশ্বর নামর্পাত্বক নানা 

আকন লিক? থাকিয়া তাহার অতাঁত কোন এক ও অমৃত তত্ব আছে ইণ 

করেন বে, “অন্থকার, অন্ধকারে পাঁরবাপ্ত জল, 
গভ') ছিলেন” । কিন্তু আমার মতে ইহা ভুল । 
এইরূপ বখন স্পষ্ট বিধান আছে, 
স্বরে ইহা উক্ত হইতে পারে না। 


কিংবা তুচ্ছের দ্বারা আচ্ছাদিত আড় | শনা 
কি ১০ রত নিল রর 
i বা জল মৃলারম্ভে ছিল, এ 

তাছাড়া, এপ অর করলেও তৃতীয় চরশে যং শনকে নিরথ'ক 
বালা ও হত ঢের ত পদের সম্যক স্থাপন করিয়া উপরি- 
“যে করি। 'মলারম্তে জল প্রীত পদার্থ ছল এইরপ যাহারা বলে 
অন্যুসারে তম, জল, প্রতি 


নী ই tr ৯২১. ১৩০) তুচ্ছ এই শব্দ মায়ার প্রতি 
ইদন এই স্থানে জাঃ( আ আছর অর্থ শুনাগভ' না হইয়া “পরতরন্ম'ই হইতেছে । 
++ জন: ) অন: ধাতুর ভুতকালের রূপ ; তাহার অর্থ আসাঁং 


অধ্যাত্ম ২৯৯ 


উপলাঁব্ধ করাই সমস্ত বেদান্তশাচ্দেরে রহস্য । এই মাখনের গোলা পাইবার 
জন্যই উন্ত সের খর বদ্ধ একেবারেই দোঁড়িয়া গিয়াছিল ; ইহা হ 
যায় যে, তাহার অন্তদি:ষ্টি কত তুখব- ছিল ! মৃলারচ্ভে অর্থাৎ জগ 
আিতের আসবার পূহ্বে যাহা কিছ; {ছল তাহা সৎ বা অসৎ, মৃত্যু বা অম 
বা জল, আলো বা অদ্ধকার ছল, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নকারণীদগের সাঁহত বাদ করিতে 
না বাঁপরা, উত্তু খাঁধ সকলের পংরোভাগে ধাবমান হইয়া বাললেন যে, সং ও অসৎ, মর্তচ 
ও অমৃত, অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাদনকারা ও আচ্ছাদিত, সুখদাতা ও সুখভোন্তা, এই 
প্রকার দ্বৈতের পরস্পরসাপেক্ষ ভাষা দূশ্য জগতের সম্টিরপরে হওয়ায়, জগতে এই দ্বন্দ 
উৎপন্ন হইবার প্‌শ্বে, অর্থাৎ এক ও দুই এই ভেদও যখন ছিল না, তখন কে কাহাকে 
আচ্ছাদিত করত? তাই এই সংস্তের খাঁষ আরচ্ভেই নির্ভয়ে বাঁলতেছেন যে, মুলা- 
রচ্ভের এক 'দ্রবাকে সং বা অসৎ, আকাশ বা জল, আলো বা অন্ধকার, অমত বা মৃত্য 
ইত্যাঁদ পরস্পরসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়া উচ্চিত নহে ; যাহা কিছু ছিল তাহা এই সমস্ত 
পদাথণ হইতে ভিন্ন ছিল এবং তাহা একমাত্র চতুদ্দিকে আপনার অপার শক্তিতে স্ফার্ত 
মান ছল { তাহার জড় কিংবা তাহারঃআচ্ছাদক অনা কিছুই ছিল না। দ্বতীয় খকে 
“আনীধ" এই ব্রিয়াপদের “অন” ধাতুর অর্থ *বাসোচ্ছ্াস গ্রহণ করা বা স্ফুরণ হওয়া, 
এবং প্রাণ" শব্দও সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে 3 কল্তু যাহা না সৎ এংং না-অসং , 
তাহা সজাব প্রাণীর ন্যায় শ্বাসোচ্ছবাস গ্রহণ কাঁরতোঁছল, তাহা কে বাঁলতে পারে 2 এবং 
শ্বাসোচ্ছবাস চালবার জনা তখনই বায়্‌ই বা কোথায় ? তাই “আ' এই পদের সঙ্গেই 
‘অবাতং’ -বায়হীন, ও ‘স্বধয়া' = আপনার নিজ মাহমাতে_-এই দুই পদ জাঁড়য়া 
“জগতের মৃলতত্তৰ জড় ছিল না" এই আন্বৈতাবস্থার:অথ" দ্বৈতের ভাষায় খুব িপুণ- 
ভাবে এইরূপ বার্ণত)হইয়াছে যে, “তাহা এক বায়, {বনা আপন শাক্বতেই *বাসোচ্ছনস 
কারিতোছল কিংবা স্কৃরিত হইতোঁছল" ! ইহাতে বাহ্য দ:'ণ্টতে যে বিরোধ দেখা যায়, 
তাহা দ্বৈতভাষার অপর্ণা প্রযুক্ত উৎপন্ন হইয়াছে । “নোঁত নোতি একমেবাদ্বতীয়ম” 
রা “ল্বে মাঁহয়ি প্রাতাণ্ঠতঃ” ( ছাং, ৭. ২৪. ১ )- আপনারই মাহমাতে অর্থাৎ অন্য 
কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া একাই অবা'ন্থত-_ইত্যাদি পরবুন্ধের যে বর্ণনা 
উপানিষদে আছে তাহাও উপাঁর-উন্ত অর্থে রই দ্যোতক ৷ সমস্ত জগতের ম্‌লারম্ভে চারি- 
দক যে আঁনব্বাণ্চা তত্ত্ব করিত ছিল বলিয়া এই সুস্কে উন্ত হইয়াছে, সমস্ত দৃশ্য 
জগতের প্রলয় হইলেও তাহাই নিঃসন্দেহ অবাঁশল্ট থাঁকবে। তাই গাঁতাতে “সমস্ত 
পদার্থের নাশ হইলেও যাহার নাশ হয় না” (গাঁ. ৮. ২০), এইরূপ এই পববূদ্ষেরই 
কোন পর্যণায়ে বর্খনা করা হইয়াছে ; এবংহুপরে এই সৃক্ত ধাঁরয়াই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 
“তাহা সংও নহে অসংও নহে” । ( গাঁ, ১৩. ১২) 'কন্তু প্রশ্ন এই যে, ীনগর্ণণ কক্ষ 
ব্যতীত মূজারচ্তে যাঁদ অন্য কিছুই ছিল না তবে “আরচ্ভে জল, অন্ধকার, বা আভূ ও 
তুচ্ছ ইহাদের দ্বন্দ ছিল” ইত্যাঁদ যে বর্ণনা বেদেতে আছে তাহার বাবস্থা ক হইবে ? 
তাই, তৃতীয় খকে কাব বাঁলতেছেন যে, জগতের আরম্ডে অন্ধকার ছিল কিংবা অন্ধকারে 
আবৃত জল ছল কিংবা আভ: (বুদ্ধ ) ও তাঁহার আচ্ছাদনকারা মায়া (তুচ্ছ) এই দুই 
প্রথম হইতেই ছিল ইত্যাঁদ, ও সমন্ত যখন একমান্ত মল পরবুষ্ষের তপোমাহাত্ো তাঁহার 
 শবিবিধরপে বস্তার হইয়াছিল সেই সময়েরই_এইরুপ যত বর্ণনা তাহা মুলারম্ভের 


২২০ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাল্ত 


্থিতিবিষয়ক নহে। এই থাকে ‘তপ’ শব্দে ম্‌ল বদের জ্ঞানময় বিশেষ শক্তি বাকি, 
এবং তাহার বর্ণ'না চতুর্থ খকে করা হইয়াছে (মং, ১. ১.৯ দৈথ)॥ “এতাবান: অ+ 
মাহমাহতো। জ্যায়াংস্চ পৃরুষ£” (খা, ১৪. ৯০. ৩) এই ন্যায় অন্সারে সমগ্ত জ 
যাহার মহিমা, সেই মূল দ্রব্য যে এই সমন্তের অতগত, সমন্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন, তাহ 
আর বালিতে হইবে না। কিন্ত দূশা বসন্ত; ও দুষ্টা, ভোস্তা ও ভোগা, আচ্ছোদক ও 
আচ্ছাদা, অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও অমৃত ইত্যাদি সমন্ত দ্বৈতকে এই প্রকার পথন 
করিয়া এক অমিশ্র চিদর্‌পাঁ, অসাধারণ পরব্ন্ধই মূলারম্ভে ছিলেন ইহা নির্ধারণ 
কারলেও যখন ইহা বুঝাইবার সময় আসিয়াছে যে, এই অনিব্বচ্য নিগর্ঠন একমাত্র এক 
তন্ত্র হইতে আকাশ, জল প্রভাত দ্বদ্দাত্বক নশ্বর সগুণ নামরুপাত্বক 'বাবধ সৃষ্টি 
কিংবা এই জগতের মূলভ.ত 'তিগৃণাস্মক প্রভাতি কির্‌পে উৎপন্ন হইল,তখন তো আমাদের 
উল্লিখিত খষিকেও মন, কাম, অসং ও সং এইরূপ দ্বৈতৈর ভাষাই প্রয়োগ করিতে 
হইয়াছে ; এবং শেষে খা স্পন্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন মনুষোর বাঁদ্ধর সীমার 
বাহিরে । চতুর্থ খকে মূল বুঙ্ধকেই ‘অসং’ বলা হইয়াছে ; কিচ্তু তাহার অর্থ “কছ, 
নাই” ইহা গ্রহণ কাঁরতে পারা যায় না ; কারণ দ্বিতীয় খকেই ‘তাহা আছে" এইরুপ 
স্পন্ট বিধান আছে । শুধু এই সন্ধে নহে, কিন্ত? অনাত্রও দশা জগতের সাহত যজ্ঞের 
উপমা দয়া এই যজ্ঞ কারবার ঘৃত. সামধ প্রভীত সামগ্রী প্রথমে কোথা হইতে আসল 
(ঝ, ১০. ১৩০. ৩) ? কিংবা গৃহের দণ্টান্ত, লইয়া মূল এক নিগর্ণণ হইতে চক্ষ-র 
প্রত্যক্ষগোচর আকাশ, পাথবীর এই বৃহৎ অট্ালকা গঠন কারবার কাষ্ঠ (মূল প্রকোতি । 
কোথা হইতে লিল ?_কিস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপথবী নিষ্টতক্ষ[ঃ, 
এইরংপ বাবহারিক ভাষা দ্বাঁকার করিয়াই খগবেন ও বাজসনেয় সংহতায় কাঁঠন বিষয়- 
সম্‌হের বিচার এই প্রকার প্রশ্ন দ্বারা করা হইয়াছে (খা, ১০. ৩১. ৭, ১০ ৮১. 9; 
বাজ, সং, ১৭. ২০) ॥ সেই অনিব্বাৰ্চা একমাত এক ব-ন্ধেরই মনে জগৎ স্ট কারবার 
'কাম'-রংপী তত্ত্ব কোন প্রকারে উৎপন হইয়াছে. এবং বস্ছের সনের ন্যায় কিংবা স্যা- 
লোকের ন্যায় তাহারই শাখা বাহির হইয়া নীচে উপরে চারিদিকে প্রসারিত হইয়া সংএর 
সমস্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ আকাশপাথবাঁ-রপ এই বৃহৎ অট্টালিকা নিম্মত হইয়াছে, 
উপরি-উক্জ সস্তের চত্থ ও পঞ্চম থকে (বাজ, সং, ৩৩. ৭৪ দেখ ) এইরূপ যাহা উন্ধ 
হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রশ্নের বেশ? উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। এই সংক্ষের 
অর্থও উপানিষদে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে--“সেহাকাময়ত । বহু ্যাংপ্রজায়েয়েতি ।" 
(তৈ ২, ৬ ছাং, ৬. ২. ৩ )--সেই পরবদেরই বহ: হইবার ইচ্ছা হইল-_-(ব:,১ ৪ 
দেখ ) ; অথথ বেদেও এইরপে গণনা আছে যে, এই সমন দৃশ্য জগতের মলভাত দবা 
হইতেই স্ব গ্রথমে ‘কাম’ উৎপন্ন হইল, (অথর্ব ৯, ২, ১৯)। িশ্তু এই সের 
বিশেষদ্ধ এই যে, নিগুণ হইতে সগৃণের, অসৎ হইতে সং-এর, নিষ্ধন্দ হইতে দ্বন্দের 
কিংবা অসঙ্গ হইতে সঙ্গের উৎপাঁতর প্রশ্ন মানব বৃগ্ধির অগমা বাঁলয়া সাংখোর ন্যায় 
কেবলমার তকের বশাভতত হইয়া মপ্রকতিবেই বা তাহার ন্যায় 
স্ৰয়ণ্ভ্‌ ও স্বতন্ত 1 " 144৯ 
মানা হয় নাই; কিন্ত, এই স্তের খা প্রাতপাদন ঝাঁরতেছেন যে, 
নার ও হই সে তাহা ককা যায় নাই কু সেইজনা শখ বহর 
আগপ্রতাতির ছারা অবধারিত অনিষ্বাচা বক্সের যোগাতাকে দশা জগংরপে 


অধ্যায় 


মায়ার উপর আরোপ কাঁরয়া পরবুক্মসম্বন্ধে অদ্বৈত বাধ ছাড়িয়া দে 
তাছাড়া, ইহা দেখিতে হইব যে, প্রকীতকে এক স্বতন্ত্র ত্রগ:ণাত্মক ভ 
মানিলেও তাহাতে জগৎ সৃষ্টি কারবার জন্য ( মহান) বা অহ’ক 
উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া যায় না। এবং এই দোষ য 


এড়ানো যায় না, তখন প্রকাতিকে আবার স্বতন্ত্র বালয়া মানলেই বা কি লাভ ? ন 
রক্ষা হইতে সং অথণৎ প্রক্কাঁত ?িরংপে উৎপন্ন হইল তাহা জানা যায় না এইট:কুই বল । 
ইহার জন্য প্রকাতিকে স্বতন্ত্র বালয়া মাঁনবার কোনই আবশ্যকতা নাই । মানববুদ্ধির 
কথা দূরে থাক্‌, সংএর উৎপত্তি 1করুপে হইল, দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না ॥ 
কারণ দেবতারাও দৃশ্য জগৎ আরম্ভ হবার পর উৎপন্ন হওয়ায়, তাহার পুব্বের ব্যাপার 
তাঁহারা কি প্রকারে জানিবেন ? ( গণী, ১০. ২ দেখ )। কিন্ত; দেবতাদের অপেক্ষাও হিরপ্য- 
গর্ভ অনেক প্রাচখন ও শ্রেষ্ঠ এবং খগ্‌বেদেই উক্ত হইয়াছে যে একমাত্র তিনিই আরম্ভে 
“ভূতস্য জাতঃ পাঁতরেক আসী" (খ, ৯০. ১২১, ১)-_সমন্ত জগতের ‘পতি’ অর্থাৎ 
‘রাঙ্গা’ বা অধ্যক্ষ ছিলেন । তখন তান এই বিষয় জানতে পারিবেন না কেন? এবং 
তান যাঁদ জানিয়া থাকেন, তবে উহা দ:ক্বেধ্য কেন বলিতেছ, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা 
কাঁরতে পারেন ॥ তাই, এই সমুন্তের খাঁষ প্রথমে তো উক্ত প্রশ্নের এই ওপচারক উত্তর, 
দিলেন যে,__“হাঁ ; তিনি এই বিষয় জানিয়া থাকবেন” ; [ীকন্তু আপন ব্বাদ্ধর দ্বারা, 
বক্াদেবের ও জ্ঞানের গভারতা-দুণ্টা এই খাঁষ আশ্চর্য্য হইয়া শেষে সভয়ে তখনই আবার 
বাঁলয়াছেন যে, “অথবা নাও জানতে পারেন ! কে বাঁলবে ? কারণ [তাঁনও সতএর শ্রেণীতে 
পড়ায় ‘পরম’ বলা হইলেও ‘আকাশের’ মধ্যেই অবাস্থিত জগতের এই অধ্যক্ষের সং, অসৎ, 
আকাশ ও জল ইহাদেরও পব্ব-বন্তাঁ [বিষয়সম্বন্ধো [নিশ্চিত জ্ঞান কোথাহইতে আসিবে? 
কিন্তু এক ‘অসৎ’ অর্থাৎ মুলপ্রকীতর সম্বন্ধ কিরুপে স্থাপিত হইল ইহা বুঝা না 
গেলেও ম[লবক্ধ যে একই সে বিষয়ে ঝাঁষ নিজের অদ্বৈতবনাম্ধকে অপসারিত হইতে দেন 
নাই ৷ এবিষয়ে এই একাঁট উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে, আচিস্ত্য বন্তুর গহন অরণ্যে মানববৃদ্ধি, 
সাতক শ্রদ্ধা ও নির্মল প্রাতভার বলে সিংহের ন্যায় নিভ'য়ে বিচরণ করিয়া সেখানে 
তর্কের অতাঁত বিষয় যথাশান্ত কেমন নির্ধারণ করিয়া থাকে! খগ্‌বেদে যে এইরূপ 
সন্ত পাওয়া যায় ইহা বান্তাঁবকই আশ্চৰ্য্য ও গৌরবের বিষয়! এই সাস্তান্তগ্ণত বিবয়- 
সম্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণে ( তৈত্তি, ব্রা, ২. ৮. ৯) উপাঁনষদে, এবং তাহার 
পরে বেদাঝশাস্তাবষয়ক গ্রন্থে সক্ষমরভাবে বিচার করা হইয়াছে । এবং আধ্ীনককালে, 
পাশ্চাত্য দেশেও কাণ্ট প্রভাত তত্তবজ্ঞানী কত্তক এ িষয়েরই অনেক সঙ্গম আলোচনা 
করা হইয়াছে । কিন্ত; মনে রাখবেন থে, এই সন্ধের খাঁষর শুহ্ধ বযাপ্মতে যে পরম 
_ স্ধান্তের স্যুুরণ হইয়াছে সেই সিদ্ধান্তই পরে প্রতিপক্ষকে বিবঞ্খবাদের ন্যায় সমুচিত 
উত্তর প্রদান করিয়া আরও দঢ় স্পষ্ট কিংবা তক'দ:ণ্টিতে নিঃসন্দেহ কারয়াছে__ইহার 
পরে এখনও কেহ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ হইবে বাঁলয়া আঁধক আশাও নাই ॥ 
অধ্যাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত হইল! এক্ষণে অগ্রে চলিবার পর্বে 'কেসরী'র অনুকরণে 


যে রাল্তা ধরিয়া এতক্ষণ চলা গেল তাহার প্রতি আর একবার কটাক্ষপাত করা উাঁচত। 
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কারণ, এইরংপ [সিংহাবলোকন না করিলে, প্রকৃত বিষয়ান:সম্ধান হইতে ভ্রচ্ট হইয়া অন্য 
[বিচরণ কারবার সম্ভাবনা থাকে। গ্রশ্থের আরম্ভে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ 


| ২২২ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগণা্তর 


করাইয়া দিয়া কম্মজজ্ঞাসার স্বরূপ সংক্ষেপে বাঁলরা তৃতীয় প্রেকরণে ক্্মযোগণাস্তই 

গণতার যে মখ্য প্রীতপাদ্য বিষয় তাহা দেখান হইয়াছে। অনন্তর, চতুর্থ, পণ্মম ও যণ্ঠ 

প্রকরণে দঃখস্‌খাঁবচারপর্ধ্বক প্রাতপাদন করা হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের আধভো? 
] উপপাত্ত একদেশদশ* ও অপূর্ণ, এবং আধদোবিক উপপত্তি খঞ্স। আবার কদ্মযোগের 
| আধ্যাস্বক উপপাত্ব বাঁলবার পুৰ্বে, আত্মা কি তাহা জানিবার জন্য ষণ্ঠ প্রকরণে প্রথমেই 
ক্ষেতরক্ষেতরজ্জাবচার এবং পরে সপ্তম ও অণ্টম প্রকরণে সাংখ্যশান্বান্তর্গত দ্বৈতমতের 
ক্ষরাক্ষরাঁবচার করা হইয়াছে । আবার এই প্রকরণে আসিয়া আত্মার স্বরূপ কি এব 
'পস্ড ও ব্রঙ্ধাণ্ডে দুইদিকে একই অমৃত ও নির্গণ আত্মতত্ব কিরূপে ওতপ্রোত ও 
পাঁরপূর্ণ হইয়া আছে তাহার নিরুপণ কাঁরয়াছি। এইপ্রকার এখানে ইহাও নির্ধারণ 
করা হইয়াছে যে, সব্ব'ভুতে একই আত্মা_এই সমব্ৃদ্ধিযোগ সম্পাদন করিয়া তাহা 
ৃ সর্বদাই জাগ্রত রাখাই আত্মজ্ঞান ও আত্মসূখের পরাকাণ্ঠা ; এবং আরও বলা গিয়াছে 


যে, নিজের বদ্ধিকে এইর্‌প শহধ আত্মানজ্ঠাবস্থায় আনাতেই মনুয্যের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ 
নরদেহের সাথ কতা বা মনূষোর পরম পুরুযার্থ। এই প্রকার মানবজাতির আধ্যাত্বক 
পরমসাধ্যের নির্ণয় হইলে পর, সংসারে আমাদের যে বাবহার করিতে হয় তাহা [ি ভাবে 
করিতে হইবে, কিংবা যে শহদ্ধ ব্ধতে এই ব্যবহার করিতে হইবে তাহার স্বরূপ বি 
| এই যে কর্ম বোগশাস্তের মধ্য প্রশ্ন তাহারও মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কারণ এই 
সমন্ত ব্যবহার পারণামে ব্.ক্ষাতৈক্যর্প সমব্দ্ধর পোষক কিংবা আবরোধীভাবে যে 

কারতে হইবে ইহা আর এক্ষণে বলতে হইবে না । কর্ম্মযোগের এই আধ্যাত্মিক তত 
“ভগবদ্‌গাঁতায় অষ্জনক্ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত; কম্মমযোগের প্রাতপাদন 

] কেবল ইহাতেই শেষ হয় না। কারণ কেহ কেহ বালয়া থাবেন যে, নামরপাত্যক 

] জগতের ব্যবহার আত্মভ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা জ্ঞানীপনুরুষের ত্যাগ করা উচিত ; 
] এবং ইহাই যাঁদ সত্য হয়, তবে জগতের সমস্ত ব্যবহার ত্যাজ্য নিদ্ধারত হইবে এবং 
| করম্মাকন্মশাস্তও নিরর্থক হইবে ! তাই এই বিষয়ের নির্ণয় কাঁরবার জন্য কম্মে'র নিয়ম 
]1 কি ও তাহার পারগান কি, অথবা বাধ শুদ্ধ হইলেও ব্যবহার অথণাৎ কথ কেন করিতে 
] হইবে ইত্যাদি প্রশ্নেরও বম্ম'যোগশাস্তে অবশ্য বিচার করা আবশ্যক । ভগবদীতাতে 
. তাহারও বিচার করা হইয়াছে । সম্যাসমাগাঁ'য় লোকেরা এই প্রশ্নের কোনই গর 


শেষ হইতেই 
ভাঁহারা আপন পাইতে স্‌ বা দন লে হইতে হইতেই 
মতে গাঁতার মুখ্য অভিপ্রারের প্রতি উপেক্ষা করা হয়। এইজন। 'ভগবদগাঁতায় উদ 
প্রশ্নের কি উত্তর হইয়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা কারব। 
হাত নবম প্রকরণ সমাপ্র 


দশম প্রকরণ 


কম্মাবপাক ও আত্মস্বাতন্ত্য 
কৰ্ম্মণা বধ্যতে জন্তু বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে ৷ 
মহাভারত, শান্ত, ২৪০.৭ । 


এই জগতে যাহা কিছ; আছে তাহা পরবদ্ধই, পরবৃক্ধ বাতাঁত স্বতন্ত্র অন্য ?িছন 
নাই, এই সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য হইলেও মনষোর হীন্দয়-গোচর দৃশ্যজগতের পদার্থ 
সমহ অধ্যাত্মণাদ্তের চালান দয়া সংশোধন কারিতে গেলে উত্ত পদার্থ সকলের হীন্দিয়- 
প্রতাক্ষ কিণ্তু চিরবর্তনশীল সতরাং আনতা নামরপোত্বাক আবিভণব, সেই নামরপের 
দ্বারা আচ্ছাদত অদশা অথচ নিত্য পরশাম্মতত্, এইরূপ 'নিত্য-আনতা-রুপী দুই 
বিভাগ হইয়া ষায়। রসায়নশাস্ত্রে কোন পনার্থের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান দ্রব্য 
যেুপ পৃথকর.ূপে বাঁহর করা হয় সেই প্রকার এই দুই বিভাগকে চক্ষের সম্মূখে পৃথক 
রূপে স্থাপন করা যাইতে পারে না সত্য । 'কন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই দুইকে পৃথক কাঁরয়া 
শাস্তীয় উপপান্তর স্ীবধার জনা উহাদিগকে অনুক্রমে 'ব-ন্ধ' ও 'মায়া' এবং কখনো 
কখনো 'বুক্ষ-জগৎ' ও 'মায়া-জগত' এই রুপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে । তথাপি ইহা যেন 
আনে থাকে. বুন্ধ বলেই নিত্য ও সতা হওয়া প্রত তাহার সঙ্গে 'জগৎ' শব্দ এইরূপ প্রসঙ্গে 
 আনদপ্রাসার্থ প্রযান্ত হইয়া থাকে । 'বুদ্ষ-জগং' এই শব্দের দ্বারা, বুহ্ধকে কেহ উৎপন্ন 
রাছে, এরূপ বুঝতে হইবে না ॥ এই দুই জগতের মধো, দেশকালাদি নামর্‌পের 
অনাবদ্ধ, অনাদি, নিত্য, আঁবনাশী, অমৃত, স্বতন্ত্র ; এবং সমস্ত দশা জগতের 
ত হইয়া তাহার অন্তর্যামর্‌পে অবস্থিত বুক্ষজ্গতে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিচরণ 
, আত্মার শুদ্ধ প্ররূপ কিংবা আপনার পরম সাধোর বিচার পূৰ্ব প্রকরণে করা 
[ছে ; এবং বদ্তুত বালতে গেলে শুদ্ধ অধ্যাত্ম গাস্ত্র এখানে শেষ হইয়াছে । কিন্তু 
মনংযোর আও্ম। মূলে বুক্ধ্গগতে হইলেও দ্‌শ্যজগতে অন্য বস্তুর ন্যায় তাহাও নাম- 
র্‌পাত্মক দেখোঁন্নুয়ের দ্বারা আচ্ছাদত এবং এই দেহৌন্দ্রর়াদ নামর্‌প নম্বর হওয়ায় 
তাহা হইতে মস্ত হইয়া অম্‌তত্ব কিরুপে প্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রত্যেক মনুষ্োর দ্বাভাবিক 
হয়। এবং সেই ইচ্ছা পর্ণ করিবার জনা মনুষ্য কিরূপ আচরণ "করিবে, কর্ম্ম- 
স্তরের এই বিষয়ের বিচারার্থ” কর্মের নিয়মে বদ্ধ, অনিত্য মায়া-জগতের দ্বৈতী 
আমাদগকে প্রবেশ করিতে হইবে ৷ পণ্ড ও বৃক্ধাণ্ড, দুয়েরই মূলে যাঁদ একই 
তা ও স্বতন্ত্র আত্মা থাকে তবে পিশ্ডের অর্থাৎ শরীরের আত্মাকে ব্ক্ধাণ্ডের আত্মা 
জানায় ক বাধা আছে, এবং তাহা ফিরুপে দূর হইতে পারে, এই প্রশ্ন 
ই উাঁথত হয় । এই প্রশ্ন নিরসন কাঁরতে হইলে নামরূপের বিচার করা আবশ্যক 
হয়! কারণ, বেদাস্তদ:ণ্টিতে আত্মা কিংবা পরমাত্মা এবং তৎসম্বষ্ধীয় নামর্‌পের 
সমন্ত পদার্থ এই দুই বর্গে বিভন্ক হওয়ায়, নামর.পাতঙ্ক আবরণ ব্যতীত এক্ষণে 
:* "কম্ম' দ্বারা জীব বন্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা তাহার ম্য্ত হয়।” 


২২৪ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত 


আর কিছুই অবশিশ্ট]ুথাকেননা ॥ নামর্‌পের এই আবরণ কোন-স্থানে ঘন, কোন স্থানে 
&তরল হওয়া প্রযহস্ত দ্‌গ্জগতের পদার্থ সমূহের মধ্যে সচেতন ও অচেতন, এবং সচেতনের 
মধ্যেও পণ. পক্ষ, মনুষ্য, দেব, গন্ধব্য+ রাক্ষস ইত্যাদি ভেদ হয়, _বেদান্ের এইর*প 
মত | আত্মরূপী বুক্ধ কোথাও দাই। এরূপ নহে বচ্ প্রন্তরের মধ্যেও আছেন, 
মনুষোর মধ্যেও আছেন । কিন্তু দাঁপ একই হইলেও লোহার ভতর কিংবা ন্যনাধিক 
স্বচ্ছ কাচের লণ্$নের মধ্যে রাক্ষত হইলে তাহার যেরূপ ভেদ হইয়া থাকে সেইরূপ 
আত্মতত্ব সম্ধত্র একই হইলেও তৎসম্বন্ধীয় কোষের অর্থাৎ নামরংপাত্মক আবরণের 
তারতমাভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া থাকে । আঁধক ক, সচেতনের মধ্যেও 
মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন কারবার সমান সামর্থা কেন নাই, উহাই তাহার কারণ ।” 
আত্মা সব্ব'্র একই সত্য , তথাঁপ তাহা মূলে গুণ ও উদাসীন হওয়ায় মন, বুদ্ধি 
প্রভাত নামরূপাত্বক সাধন ঝ/ভাঁত আপনা হইতে !কছুই কারতে :পারে না; এবং এই 
সকল সাধন মনুয্য-যোন ব্যতাঁত অন্যত্র পূর্ণরুপেতনা থাকায়, মন:য্যজন্ম সব্ধ্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বালয়া উত্ত হইয়াছে । এই গ্রেষ্ঠ জম্ম লাভ হইলে, আত্মার নামর.পাত্মক আবরণের 
স্থল ও সুক্ষ এই দুই ভেদ হহয়া থাকে । তন্মধ্যে স্থল আবরণ মননুষ্যের শৎ্ক্র- 
শোঁণতাত্মক স্থল দেহই । শুক্র হহতে পরে লায়ন, আস্ছি ও মজ্জা এবং শোণত হইতে 
স্বক্‌, মাংস ও কেশ উৎপন্ন হর, এইরূপ মানিয়া এই সমন্তকে বেদান্তা ‘অন্নময় কোষ’ 
বলেন। স্থল কোষ ছাড়া তাহার [ভিতরে কি আছে দোখলে, অনন্কূমে বায়বর্‌পাঁ 
প্রাণ অর্থাৎ 'প্রাণময় কোষ’, মন অথথ 'মনোময় কোষ", বদ্ধ অর্থাৎ 'জ্ঞানময় 
কোষ’ ও শেবে 'আনন্দময় কোষ' পাওয়া যায়। আত্মা তাহারও অতাঁত । তাই 
তোন্তরীয় উপানিষদে, অন্নময় কোষ হইতে উদ্ধেব ভাঠতে উঠিতে, শেষে আনন্দময় 
কোষের কথা বালয়া, বরুণ ভূগুুকে আত্মদ্বরূপের পারচয় করাইয়া দয়াছেন 
(তে. ২. ৯৫; ৩; ২-৬) । এই সমত কোষের মধ্যে স্থলদেহের কোষ ছাড়িয়া 
অবাঁশষ্ট প্রাণাদ কোব, সংক্ষ] হণ্দির়াদি ও পণ্তন্মান্রকে বেদান্তী “লঙ্গ' কিংবা 
সিম শরার’ বলেন। তাহারা ‘একই আত্মার বাভন যোনিতে কিরূপে জন্ম 
লাভ হয়’ সাংখ্য শাস্থের ন্যায় বৃাদ্খর অনেক ‘ভাব' মানিয়া ইহার উপপত্তি করেন না; 
তাহার বদলে এই সমষ্ত কম্নবপাকের কংবা কম্্মফলের পারণাম, _ইহাই বেদান্তের 
সিদ্ধান্ত । এই কর্ম লিঙ্গশরাঁরের আশ্রয়ে অর্থাৎ আধারে অরবান্থত করে, এবং আত্মা 
স্থলদেহ ছাড়িয়া গেলে এই কর্ণও লিঙ্গশরাঁর দ্বারা তাহার সঙ্গে গিয়া আত্মাকে পুনঃ 
পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, এইরুপ গাঁতাতে, বেদাস্তসুত্রে ও উপাঁনযদে স্পষ্ট উন্ত 
. হইয়াছে। তাই, নামরপাত্মক জন্মমরণের পুনরাবৃত্তি হইতে মুক্ধ হইয়া [নিত্য পরমে- 
বরা হইবার পক্ষে কিংবা মোক্ষলাভের পক্ষে দেহস্থ আত্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার 


ডি 
নী 


ক 


কম্ম“বিপাক ও আত্মস্বাতন্তর ২২৫ 


সৃষ্টির আরদ্ভকালে,মংল অব্যপ্ত ও নিগুণ পরব্ঙ্গ 
সগুণ শাস্তি ম্বারা বান্ত ত ] গংর্‌পে প্রতীয়মান হয় 
"যা" ( গাঁ. "- ২০. ২৫); এবং তাহার মধ্যে কর্নেরও সমাবেশ হয় 
অধিক কি, ‘মায়!’ ও “কম্ম” দুই-ই সমানার্থক বলিলেও চলে । 
না-ক্ষোন বর্ম অর্থাৎ ব্যাপার হওয়া বা i 
হওয়া সম্ভব নহে ৷ এইজন্য আমি আমার মায়া দ্বারা প্রকা 
৪. ৬) প্রথমে ইহা বাঁলয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ে গাঁতাতেই “ 
মহাভূতাঁদ 'বাবধ সৃগ্ট হইবার যে ক্রিয়া তাহাই কৰ্ম্ম” এরুপ ক! 
হইয়াছে ( গাঁ. ৮. ৩) কর্ম অর্থে ব্যাপার [কিংবা ক্রিয়া ; [কিন্ত 
হউক, জগতের অন্য পদার্ে'রই ক্রিয়া হউক, অথবা মূল জগৎ উৎপন্ন হইবারই হউক 
এইরূপ ব্যাপক অর্থ' এই স্থানে বিবাক্ষত ৷ কিন্ত যে কোন কম্ম'ই ধর না কেন, তাহার 
পারণাম সব্ব'দা ইহাই হয় যে, এক প্রকারের নামরূপ বদলাইয়া তাহার ম্থানে অন্য নাম- 
রূপ করা ; কারণ, এই নামর্‌পের দ্বারা আচ্ছাঁদত মূল দ্রব্য কখনো বদলায় না,_একই 
রকম থাকে । উদাহত্রণ যথা__বয়নাকিয়া দ্বারা ‘সৃতা’ এই নাম গয়া সেই দ্রবোরই নাম 
হয় ‘বস্তা’ ; এবং কুদ্ভকারের ব্যাপারে “মাটী' এই নামের বদলে ‘ঘট’ এই নাম হয়। 
তাই মায়ার ব্যাখ্যা কারবার সমর কর্দ্মকে ছাড়িয়া দয়া নাম ও রূপ এই দুইকেই কেহ 
কেহ “মায়া বলেন । তথাপি যখন কর্মের স্বতন্ত্র বিচার কাঁরতে হয় তখন কর্ম্ম- 
স্বরূপ ও মায়াস্বরূপ একই, তাহা বাঁলবার সময় উপাঁশ্থত হয় । তাই মায়া, নামরূপ 
13 রদর্স, এই তিনই মূলে একপ্বর্‌পই,__ইহা আরম্ভেই বলা অধিক সাঁবধা । উহার 
মধ্যেও এই সংক্ষএরভেদ করা যাইতে পারে যে, মায়া একি সামান্য শব্দ ; এই মায়ার 
আবির্ভাবের [বাগঞ্টার্থক নাম “নামরুপ” এবং মায়ার ব্যাপারের 'বাশগ্টাথক নাম 
“কদ”। কিন্তু সাধারণতঃ এই ভেদ দেখাইবার আবশাকতা না থাকায়, তিন শব্দ- 
কই অনেক সময় সমান অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । পররন্ষের এক অংশের উপর 
মায়ার এই যে আচ্ছাদন (কিংবা উপাধি -উপরে দ্থাপত আবরণ ) আমাদের 
চাখে ৰেখা যায় তাহাকেই সাংখ্যশান্তে শত্রগ্‌ণান্মক প্রকীত' বলে । সাংখাবানী পুরুষ 
ও প্রত এই দুই তত্বকে দ্বয়্ভ,, স্বতন্ত্র ও অনাদি বালয়া মানেন । কিন্তু মায়া, নাম- 
রূপ কিংবা কম্ম', ক্ষণপারবর্ততনশীন হওয়ায় উহাকে নতা ও আবনাশী পরব্রন্মের ন্যায় 
জ্বরন্ভ; ও স্বতন্ত্র বালয়া মানা ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গত। কারণ, নিত্য ও আঁনতা এই 
দুই করপনা পরস্পরবিরদ্ধ হওয়ার, দুয়ের অভিত্ব একই সময়ে স্বীকার করা যায় না। 
তাই বেদাস্তারা [ন্থণরণ করিয়াছেন যে, বিনাশ প্রকাঁত কিংবা র্মমাত্ম মায়া স্বতন্ত্র 


নানার্‌পাত্মক 
[হা,ই নাম 


| নহে ; জজ এক নিত্য সর্বব্যাপী ও নিগৰ্ণ পররদ্দেতেই মনুবোর দুন্বল ইান্দুয় 


সমুহ মায়া-দ্‌শ্য দর্শন করে। কিন্তু মায়া পরতন্ত এবং পররন্গেতেই এই মায়াদ্‌শ্য 
যায় বাললেই সমন্ত কথার মীমাংসা হয়না । গ্‌শপাঁরণামে না হইলেও বিবর্ত- 

দে নিগর্ণ ও [নিত্য ব্রদ্দেতে নম্বর সগুণ নামরংপের অর্থাৎ মায়ার রূপ দেখা সম্ভব 
এখানে এই আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, মনযোর ইন্দিয়গোচর এই সগুণ 
গুণ পররন্মের মধ্যে ম্‌লার্ভে, িরংপ অনক্রমেকখন: ও কেন প্রকাশ পাইল ? 
এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় বাঁলতে হইলে, নিত্য ও চিদ্‌র;পী পরমেশ্বর, 


২২৬ শীতারহসা অথবা কম্ম'যোগণাদ্ত 


নামরুপাতক বিনাশী ও জড় জগং কখন: ও কেন উৎপন্ন কারলেন? কিন খগবে: 
নাসদীয় সু্তের বর্ণনানলারে এই বিষর শুধু মনুষ্যের নহে, দেবতা ও বেদেরও 
অগন্য হওয়ায় ( ঝ, ১৩. ১২৯ তৈ, ৱা, ২. ৮. ৯), এই প্রশ্নের__“জ্ঞানদ্টতে 
নির্ঘধারত নিগুপ পররন্ধেরই ইহা এক আঠচন্ত্য লীলা"__ইহা অপেক্ষা বেশী কোন উত্তা 
দেওয়া যায় না ( বেস, ২.১. ৩৩)। যখন অবাধ দেখিতোঁছ তখন অবাংই নিগণ 
ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপাত্মক নশ্বর কর্ম কিংবা সগুণ মায়া আমাদের দ্‌ণ্টগোচর 
হইতেছে_এইরুপ গোড়ায় ধাঁরয়া লইয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে । এইজনা 
মায়াত্মক কম্ অনাঁদ এইরূপ বেদান্ত-সত্রে উত্ত হইয়াছে (বেস, ২. ১. ৩৫-৩৭ ), 
ভগবদংগীতাতেও ভগবান, প্রকাঁতি স্বতপ্ নহে, উহা “আমারই মায়া” ( গাঁ. ৭. ১৪) 
এইরূপ বর্ণনা করিয়া পরে এই প্রকাঁত অথণৎ মায়া ও পুর;ষ উভয়ই ‘অনাদি’ বলিয়াছেন 
{ গাঁ. ১৩. ১৯) ৷ সেইরূপ আবার শ্রীশগ্করাচার্য'্য আপন ভাব্যে মায়ার লক্ষণ 
সময় বলিয়াছেন যে, “সব্ব'জ্ঞে*বরস্যাত্মভূতে ইবাহাবদ্যাকাজ্পতে নামরপে 
নাস্বাভ্যামানবচনীয়ে সংসার-প্রপণ্চবীজভুতে সৰ্ব জ্ঞস্যেশ্বরস্য 'মায়া' 'শক্তিঃ' 'প্রকীত- 
রাত চশ্রনীতস্মৃত্যোরাভলপ্যেতে' (বেস, শাংভা, ২. ১. ১৪) । "| হীন্দ্রয়গণের ) 
জজ্ঞানবশতঃ মুলৱন্মেতে কাঁ জ্পত নামরূপকেই শ্রীত ও স্মাঁত গ্রন্থে সব্ব'জ্ঞ ঈশ্বরের 
‘মায়া’ ‘শান্ত’ কিংবা 'প্রকাতি বলা হয়” ; এই নামরুপ সর্বজ্ঞ পরমে*্বরের আত্মভ্‌ত 
দ্বারা জানা যায়, কিন্ত; ইহা জড় হওয়া প্রযুন্ত ইহা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন 
( তত্ত্বান্যতৰ ), এবং ইহাই জড়জগতের (দৃশ্য ) বিস্তারের মূল, তাহা বলিতে পারা যার 
না”; এবং ‘এই মায়ার যোগেই পরমেশ্বর হইতে এই জগৎ সূম্ট হইয়াছে এইরূপ দেখা 
যায় বলিয়া এই মায়া নশ্বর হইলেও দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পক্ষে আবণ্যক ও অত্যন্ত 
উপযুক্ত এবং ইহাকেই উপাঁনষদে অব্যন্ত, আকাশ, অক্ষর, এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে” 
(বেস, শাংভা, ১. ৪. ৩) ৷ ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে চিন্ময় (পুরুষ) ও 
অচেতন মায়া (প্রকাত ), এই দুই ততৃকে সাংখ্যবাদী স্বয়দ্ভ্‌, স্বতন্ন ও অনাদি 
বলিয়া মানেন » কিন্ত, বেদান্ত মায়ার অনাদিতর একভাবে স্বীকার করিলেও মায়াকে 
স্বয়ম্ভু ও দ্বতন্ত্র দ্বাঁকার করেন না ; এবং এই কারণে সংসার।ত্মক মায়াকে বৃক্ষরূপে 
বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ গাঁতার উল্লেখ আছে-‘ন রূপমসোহ তখোপলভাতে 
নাস্তো নচাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা” ( গা. ১৫, ৩)--এই সংসারবক্ষের রুপ, অন্ত, আদি, 
নল বিংবা তল পাওয়া যায় না। সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে 'কণ্ম* বরন্ধোচ্ভবং 
বাতি উর বি টে হইয়াছে; ‘যজ্ঞ: বম্মদমস্েবঠ (৩, 
bs হয় ; কিংবা ‘সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সং্টবা’ (গাঁ. ৩ 
রে রর SA EN) একসঙ্গেই সৃণ্ট কাঁরয়াছেন ;__এইরূপ 
বা 

বগৎ প্রতাক্ষ ব্রক্মদেব হইতে 


বলা 


বধ্মীবপাক ও আত্মস্বাতল্য্য ২৭ 


পরম্পরাক্লমে 


এই যে জগৎ 


4 জবা ₹ সমন্ত পদার্থের ব্যাপার 
মলক হইতেই চপ্রপূ্া 


উৎপন্ন হইয়াছে ( ব্‌, ", ৮, ৯ 


নহে, এইরূপ জ্ঞানীসৃর; 
এখানে বাধিত হওয়া প্রযুক্ত এই ল 
হইৱাহে তাহার সন্ধান পাওয়া 
কারতে হইতো, তখনএই প! 
‘অনাদি’ বলা বেদান্তশাপ্নের রা 
যে, সাংখাবাদীর নায় অনাদি বলিবার এ' 
সমানই নিরারম্ভ ও স্বতন্ত্র ; _অন 
( আর*্ভ ) জানা যায় না, এইর,প অর্থ এই স্থানে বিবাক্ষিত হইয়াছে 

'কিচ্তু চিদ্রঃপ বক্ষ ব্্ম“ত্মক শর্থাৎদুশাজগত্র্‌পে কখন, ও কেন প্রকাশিত হই 
ইহার সধান আনরা না পাইলেও এই মাধাত্বক্ত কম্নেরি পরবন্তাঁ সমস্ত ব্যাপারের নিয়ম 
নিষ্ধাণুরত আছে এবং তন্মধো অনেক নিরমই আন পারি ৷ 
মল প্রকৃতি হইতে অর্থ ৫ অনাঁদ মাত্রাত্মক কম্ম হঃ ক বিবিধ 
পদার্থ [রূপ অনুকূমে উৎস হইল, অন্ন প্র চরণে হার বিচ র 
করা হইয়াছে ; সেইখানেই আধ্বানহ আধো; 
কাঁথত হইয়াছে ৷ বেনান্তণাগ্ত প্রকা তকে পরবুদ্ষর ন্যয় দ্বয়ন্ভ্‌ বলিয়া 
কিন্ত; প্রকাতির পরবন্ধা বিস্তারের সাংখোক্ত ওম বেদান্তেরও স্বীকৃত বলিয়া এখানে 
তাহার পঢুনরুক্জি কাঁর লাই | কর্ম্মাত্মক মূল প্রকীত হইতে বিশ্বোংপত্তির যে ক্রম পৃব্বে 
বলা হইয়াছে তাহাকে যে সাধারণ নিয়মে মনুষ্যকে কর্মফল ভোগ কারতে হয় তাহার 
কোনই চার করা হয় নাই। তাই এই সকল নিয়ম এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক ৷ 
ইহাকেই 'কর্্মীবপাক' বলে । এই কর্মীবপাকের প্রথম নিয়ম এই যে, বম একবার 
সরু হইলে তাহার ব্যাপার [কিংবা চেষ্টা পরে অথণ্ডরপে সমান চলিতে থাকে ; এবং 
বংক্ষার দিন ণেষ হইয়া জগতের সংহার হইলেও এই কর্ম্ম বাঁঞ্র্‌পে অবাশষ্ট থাকে এবং 
পননব্্বার অগ্কুর পর্ব উদ্গত হয় । মহাভারতে উক্ত আছে যে,_ 

যেবাং যে যান কর্ণ প্রাকসস্টঢাং প্রাতিপোঁদরে । 
তান্যেব প্রাতপদ্যন্তে সৃঙ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

অর্থাৎ “প্রতোক প্রাণী পূর্বের সাঁণ্টিতে যে যে কর্ম কারিয়াছে সেই সেই কর্ম্ম (তাহার 
. ইচ্ছা হউক বা না হউক ) সে যথাপূর্ত্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে” ( মভচ শাং, ২০৯. 9৮, ৪৯ 
ও গাঁ, ৮. ১৮ ও ১৯ ঢেখ )। “গহনা কৰ্ম্মণো গাঁতঃ” (গাঁ. ৪. ১৯) কদ্সের গত 
রুঠিন7 শুধু তাহাই নহে, কর্মের বন্ধনও অতীব কাঁঠন। কেহই কর্ম্ম হইতে মক 
রে না। কর্ম্মবশতই বায়ু বাহতেছে, বদ্ম'বণতই সর্াস্ম্রাদ পারভ্রমণ কারতেছে ; 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর আদি সগুণ দেবতারাও কম্'ব গতই কার্যে নিমগ্ন রাহয়াছেন, 
What belongs to more appearance is necessarily subordinated to the nature o: 
jn itself”, Kant’s Metaphysics of Momuls (Abbot's trans. in Kant's 
cf Ethics P. 81) 


হইলেন 


২২৮ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্্ 


ইন্দাদির কথা দরে থাক:! সগুণ অর্থে নামর্‌পাত্মক, এবং নাগরুপাযাক। 


অর্থে বম্্স কিংবা কণ্মের পাঁরণাগ ৷ মারাত্মক কলম" ইঈজারম্ভে বোথা হইতে 
আসিল ইহা যখন বলা যায় না, তখন তন্গভূত মন্‌যা এই কম্নের ফেচ 
প্রথমে কির্পে আবদ্ধ হইল তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়? বিশ হে 
কোন প্রকারেই হউক না, সেই কর্ম্মের ফেরে একবার আটকা পাঁড়লে পু 
তাহার এক নামরুপাত্মক দেহের নাশ হইলে কর্মের পরিণাম বশতঃ এ 
পরে এই জগতে ভিত ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হয়। কারণ, 
আধিভোতিক শাম্রীরাও এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বরম্ম“শন্বির কখ 
হয় না ; যে শান্ত আজ এক লামর্‌পে দেখা ধায়, তাহাই সেই নামরূপের ন 
অনা নামরুপে প্রকট হইয়া থাকে। * এবং এক নামর্পের নাশ হইলে পর ত 
যখন ভিন্ন ছিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হর তৎন এই ভিল্প ভিন্ন নামরূপ নিত 
হইবে, তাহা হইতে ভিঃ' প্রকারের বখনই হইতে পারে না. এইরূপও গানিতে পারা 
না। অধ্যাত্মদ,ণ্টিতে এই নামরপাত্মল পরঃ্পরাবেই জন্ম-মরণের ফের কিংবা স' 


বলে ; এবং এই নামর্‌পের আধারভূত শাস্তির নাম সষ্টিকপে হন্ধ ও ব্য্টির;পে জব 
হইয়াছে । বন্তংতঃ দেখিতে গেলে, এই আত্মা জন্মেও না মরেও না; ইহা নিত্য 
চিরহ্থায়া । কিন? কর্ম্মের ফেরে আটকা পড়ায় এক নামরংপের নাশ হইলে পর তাহাবেই 


অনা নামরূপ প্রাপ্ত হই’তই হয়। আজ যাহা করবে তাহার ভোগ কাল হইবে 


ও 


কাল যাহা করিবে পর*্ব তাহার ভোগ হইবে ; শুধু তাহা নহে. এই জন্মে যাহা 
তাহা পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে ;--এইর্‌পে এই ভবচন্র সব্বদাই চঁজিতেছে। 
আমাদের নহে, কখনো বখনো আমাদের ছামর্‌পাত্মব দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পু, 
পো ও প্রপোদেরও এই ক'ম'ফল ভোগ বরিতে হয় এইরূপ মনস্মতিতে ও মহাভ রা 

উত্ত হইয়াছে / মন, ৪. ১৭৩ ; মভা, আ, ৮৩- ৩)। শাতিপয্বে ভগগ্ম য্াধান্ঠরকে 


পাপং কপ্্ম কৃতং কাঁ্চিদযদি তট্মিলদৃশাতে। 
নৃগতে তদ্য পৃত্রেষ্‌ পোঁতেচ্বপ চ লগ্তৃষ ৷ 


বোন পাগবণ্মের ফল পাওয়া গেল না এইরূপ দেখা গেলেও সেই 
ৰ, পোঁত ও প্রপোত্রের ভুগতে হয়” ( শাং, ১২৯, ২১ ) ; কোন কোন উৎবট 
রোগ বং*পরম্পরারমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সেইরূপ 
আবার, বেহ জম হইতেই দরিদ্র হয় এবংবেহ রাজবুজে জন্মগ্রহণ বরে । ইহার উপ 


০ ফলিত 
= এই বগলা বেবী হিদধামর কিংবা আত্তিবব"। হই স্ব "পপ লা ৰ )] 

না মানিলেও বৈদিক ধগর্মাস্ুগত পে জ'দেগের বঙপনা ৮ ০১ পা ছা দাহ 
করিয়াছে; বিংশ শতাগ্দাতে “পরা ম্ব মরিয়াছেনা" এই প মিনি হলেন হেই পাকা নিরশ্বরবাদদী 
জ’্ম'গ পণ্ডিত নিৎসেও পকেজাঠমবাদ চ্বাঁফার করিয়াছেন । কচ্মশকির যে রুপান্তর নিয়ত হইয়া 
কে তাহা যাননি এবং কাচ ক হাত, হে না বার হইসে য় কখনো না 
রে রে Xo oe) রথ বম র চত হিংবা ফের নিক: আহিছোঁ ডিক দিতেই সিগ্ধ 
ও উপপত্তি আমাদের বৃণ্ধিতে দ্বতজ্ফ্‌্ত' হয়- এইরূপ তিনি 


11 Nleterho's terval 
ডি 08 Recurrence, ( Complete Works, Eng. rons, Vol, XVI. 


কম্মণবপাক ও আযত্মগ্বাতন্ত্য ২২৯ 
বদের দ্বারাই নিষ্পনন হইয়া থাকে ; এবং অনেকের তে, ই! 
এই চক্র ‘বা চাকীকল" একবার ঘারতে আর: 


[ই ব 


তি 


কর্ম bl 
সম্বন্ধে প্রমাণ । বণ্মে 
মে্বরও তাহা বন্ধ কাঁরতে পারেন না। 
এই দণ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে,কম্ম ফলের বিধাতা পরমে“বর হইতে, 
হইতে পারে না (বেগ, ৩.২. ৩৮ ; কৌ, 6. ৮); এবং সেং জনা, '* 
কামান মনের ্বাহতান: হি তান." । গাঁ, ৭. ২২)-_আমার নি্'ল্ট বাঞ্চিত ফল নং 
প্রা হয়_এইরূপ ভগবান বলিয়াছেন (কিন্তু কর্মফল নিদ্দি ন্ট কাঁরয়া ৮২5. 
কাল৷ পরমেন্বরের হইলেও যাহার যের্‌প ভাল মন্দ কর্ম্ম, করম্মাকম্মের যোগ্যতা, 
তদনুরুপই এই ফল নি্্দিণ্ট হইয়া থাকে; পরমেশ্বর এই বিষয়ে বদ্তৃত উদাস 
সনয্য ননুয্ো ভালমন্দের ভেদ হইলেও পরমেনবর বৈবমা ( বিষম বদ্ধ ) ও নৈঘণ্য 
(নিক্দ'রতা ) দোষের পাত্র হন না, এইরূপ বেদান্তশাস্ের চরম সিদ্ধান্ত (বেস, ২" ৯ 
৩৪) । এই অর্থেই গাঁতাতেও উত্ত হইয়াছে--“সমোহহং সম্বভ্‌তেষ” গাঁ. ৯. ২৯) 
ঈ*বর সকলের সদ্বন্ধেই সমান ; কিংবা 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সংরুতং বিভ্‌ঃ ॥ 

পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, প:ণ্যও গ্রহণ করেন না, কর্ম্ম কিংবা মায়ার 
ক্বাভাবক চক্র চালতে থাকায় প্রাপীনান্রেরই আপন আপন কর্্মানুরূপ সংখদখ ভোগ 
কাঁরতে হয়, (গণ. ৫. ১৪. ১৪) সারকথা, পরমে*বরের ইচ্ছায় জাগাতক কদ্মের কখন, 
আরদ্ভ হইয়াছে কিংবা তদক্ভূত মনুষ্য প্রথমে কর্মের চক্রে বন্ুপ পাঁতত হইল ইহার 
উত্তর দেওয়া আমানের বুদ্ধির অসাধ্য হইলেও কম্ণের পরবন্তণ পরিণাম অর্থাৎ ফল 
কেবল কর্ম্মের নিয়মেই হইয়া থাকে এইরূপ যখন দেখা যার, তখন জগতের আরম্ভ 
হইতে প্রত্যেক প্রাণী নামরপাত্মক অনাঁদ কর্ম্মে'র নিরমের মধ্যে আটকাইয়া পাঁড়য়াছে 
তাহা আমাদের বাদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ কারতে পার । “কদ্মণা বধাতে জন্তুঃ' এই যে 
বচন এই প্রকরণের আরন্ভেই দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থই এই । 

এই অনাৰ বন্মপ্রবাহের পর্যগারণব্দ অনেক, যথা, সংসার, প্রকৃতি, মায়া, দৃশ্য, 
জগৎ, জাগাঁতক নিয়ম ইত্যাদি । কারণ স্াঁ্টণাস্রের নিয়ম নামরংপের মধ্যে অবাচ্ছত 
পাঁরবত্ত নেরই নিয়ম, এবং এই পাণ্টতে দেখিলে, সমন্ত আধিভোতক শান্তর নামরপাত্মক 
মারাপ্রপণ্ডের মধ্যেই আসে । এই মায়ার নিয়ম ও বন্ধন সুদ ও সব্বব্যাপী। তাই, 
এই নামরপাত্সক মায়ার কিংবা দূশ্যজগতের অতীত অথবা মূলস্থ অন্য কোন নিত্য তন 
নাই । এইরূপ খান মানেন সেই হেকেলের ন্যায় নিছক: আধতভৌ1তকণাস্তঙ্ঞ এই 
জগত্চক্ যে দকে টানবে মনদুষাকে সেইদিকেই যাইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কাঁরন্না- 
ছেন। এই সকল পাণ্ডত এইরুপ বলেন যে, নামরপাত্মক নশ্বর স্বরূপ হইতে আম 
মনত £ইব কিংবা অমুক কাজ কাঁরলে আমার অনৃততব লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যেক 
যে ধারণা, তাহা নিছক: ভ্রান্তি ; আত্মা কিংবা পরমা বালয়া স্বতন্ত্র পদার্থ 
এবং অমৃতত্ও মিথ্যা ; শুধু তাহাই নহে, এই “জগতে কোন মনুষাই আপন 
{কিছুই কারতে পারে না_-তাহার সে স্বাতন্ত্রা নাই। মনুষ্য আজ যে কাজ 
তাহা পুর্বে তাহার নিজের কিংবা তাহার প্‌'্ব পুরুষের দ্বারা কৃত কর্নেরই 
; সৃতরাং উত্ত কাজ করা কিংবা না করা, তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। 


ছিলি গাঁতারহস্য অথবা কদ্যোগশাস্ত্ 
উদাহরণ যথা 
যথা-_অন্যের কোন ভাল জিনিস দেখিলে উহা চুরি করিব এইরূপ বদ্ধ 


পৃব্বকণ ঃ কিং: 
'্ম‘বশতঃ কিংবা বংশপরদ্পরাগত সংস্কারবশতঃ কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার 


ইচ্ছা না হইলেও, 

rs ৰ সী ্ ান্তিকে ও বশু; চার করিতে প্রবৃত্ত বরে। সারকথ 
পাপ করে -এইরুপ গাঁত ls lanes (গা ৩.৬) ইচ্ছে না থাকলেও মন 
১২ 5? ত যাহা উন্ত হইয়াছে সেই তত সধ্ধ্্ন একইরূপ উপযোগা, 
বৃ রি রন মস্ত হইবারও পথ নাই, ইহাই এই আধিভোৌ তিক 
থা = ¢ i ৯5 দেখলে মানিতে হইবে যে, মনযোর আজ যে, 
P= বন হইতেছে তাহা কলাকার কম্মের ফল, এবং কলাকার বৃদ্ধ 
নিক শি এবং শেষে এই কারণপর্পরার অন্ত না পাওয়ায় মন যা 
সদব্কল্রের কখনই কিছু করিতে পারে না, যাহা কিছু ঘটে তাহা 
সবার অর্থাৎ দৈবেরই ফল- কারণ, পান কম্মে'রই লোকে 'দৈব নাম 
& কে। এরুপ, নী কোন কাজ কারবার কিংবা না কারবার দ্বাতম্তাই 
হ্া.অুকা-জ্ঞান ey নি আচরণ অমুক প্রকারে সংগোধন করিবে, অনু 
হে! না রধাহে পাত কা ব্াশ্ধিকে পারণুষ্ধ করিবে, এ কথাও বাথ 
কল্মপ্রবাহ যেদিকে তা: ae তত কাণ্ঠখণ্ডের ন্যায়, মায়া, প্রকৃতি, সণ্টি-ক্লম, কিংবা 
সা i oY নীরবে সেই দিকেই যাইতে হইবে__তাহাতে ইং 
যে, প্রক্াতির দ্বর্প শ্থির সম্বন্ধে অনা কতকগুলি উৎক্রান্তবাদী এইরূপ বলেন 

বা নহে, নামর্‌প ক্ষণে ক্ষণে পারিবার্তত হয়; এই কারণে 
পরিবর্তন ঘটয়া থাকে তাহা দোয়া মনুষ্য আপনার লাভ টিতে 
হাতত 


হয় এইরূপে বাহা জ' 
y < গংকে বদলাইয়া লইবে ; এবং 
অন: ঃ হবে ; এবং প্রত্যক্ষ বব - এ 
:সারেই আন বিবাদ শবিকে নন-ষা আপনার কাজে ২ ৩ 
১ এইরূপ 


আমরা দেখিতে 

২ রি te hi) আবার, চেষ্টার দ্বারা মন:ুয্যস্বভাবও নযানাধক পাঁরমাণে 
স্বভাবে গ উপ Ae হু তির বিষয় । কিন্ত: গবসৃষ্টর কাধে কিংবা পে চু 
৮ বিলি Fe হইতে হইবে কি না--ইহা পাত 
০ র যে বৃদ্ধি বা ইচ্ছা মন: ত 

তাহার স্বাধীনতা আছে ? bs জ্ছা মনুষ্যের হইয়া 
তকে রঃ দি না ইহাই অগ্রে শির করিতে হইবে। গং ৮ বিষয়ে 
ছে এ ই বাপ্ধ হওয়া বা না হওয়া যদি 'বৃদ্ধিঃ কম্মণন-লা ধভোতিক 
ই তর, কম্নেরি, কিংবা জগতের নিয়মে প্রথমেই 2. এই নীতি 
ধিভৌতিক শাম্তানহসারে কোন বঞ্দ করিবার কিংবা না Ie থাকে তবে 
বার ্বাতন্ত্য 


নাই _কম্মের অভেদয 
চারাদকে দ৮ভাবে আনম্ধ রাহয়াছে, 
সততার পক্ষে মনযোর অন্ত 
খা অঞ্ফরণ বলে যে, সর্যযকে : 
কিলেও আমার এইটা শা নিশ্চয়ই 


কম্মণবপাক ও আত্মদ্বাতন্তয ২৯ 
চংবা যখন আমার সম্মুখে পাপ ও 


তাহার সারাসার িচারপূব্ক করা বা না করা, 
, সেই দুই মার্গের মধ্যে ভা' কিংবা 


পাপের বা ধরন ও অধন্মেধ্র দুই মাগ উপান্থত হয় 
মন্দকে স্বীকার করা আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আয়ন্তের মধো । এই 
মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের দোঁখতে হইবে ৷ যাঁদ মিথ্যা বলো, 
ধারণাকেই ভিত্তি কাঁরয়া হত্যা প্রভৃতি অপরাধকারশকে অপরাধ স্থির ক 
দেওয়া হয়, আর যাঁদ বদ্্মাবপাক 
দণ্যেজগতের নিয়ম মিথ্যা প্রতীত হয়। 
ব্যাপারেই বিচার করা হয় বলিয়া এই প্রশ্ন উত্থিত হয় লা। 
জ্রানধান মনুষাকে কন্ত'বাাকর্তবোর চার করিতে হয়ঃ তাহাতে 
হওয়ায় তাহার উন্র দেওয়া আবশাক ॥ কারণ, মনহষোর কোনই প্র 
এইরূপ একবার স্থির দসন্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে বুদ্ধিকে শঙ্ধ রাখিবে, কিংবা 
অমুক কাৰ্য্য কাঁরবে এবং অন; কার্যা করবে না, অমুক ধৰ্ম্ম্য,- অমুক অধৰ্ম্ম 
ইত্যাদি বাঁধানধ্ধেশাস্ন্ের সমপ্ত গোলযোগই স্বতই অস্তাহতি হইবে (বেস ২: ৩ 
৩৩ )* এবং তখন পর্রল্পরাকনে বিংবা প্রতাক্ষ রীতিতে মহামায়া প্রকৃতির দাস 
থাকাই পরম প:রষার্থ হইবে। অথবা পুরুষাথথই কেন ?-_আপনার অধীনে 
থাকার কথা হয় তো পররষার্থঠিজ। কন্ধ যেখানে আপনার 

বা ইচ্ছা রাঁহল না, দেখানে পরতন্ততা কিংবা দাস 

পারে? লাঙ্গলে জোড়া গরুর মতো সকলে প্রকৃতির হও 

কাব বলেন 'পদা্থধম্নে র শঙ্খলা আমাদের 

রম্ম'বাদে কিংবা দৈববানে এবং পাশ্চাতা দেখে প্রথম 
এবং আধুনিচ কালে শ্ধ আধিভোঁতিক শাপ্তে সাষ্টিক্রমবাদে 
প্াণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃণ্ট হওয়ায় এই 'বষয়ে অনে। 
গিয্লাছে; এখনও 'চাঁলতেছে ৷ কিছ; এ সমস্ত এইখ 
বেদান্তশাস্তেও ভগবদগাঁতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর প্রনন্ত হই 
এই প্রকরণে করিয়াছি । 

কম্ম্প্রবাহ্‌ অনাদি এবং কর্ম্ম একবার সুর হইলে বর্্মচক্রের উপর পরনেম্বরও 

হন্তক্ষেপ করেন না সতা । তথাপি অধ্যাত্মণান্র্রের এই সিদ্ধান্ত যে, দ্‌শ্যজগৎ শুধু 
নামরূপ থবা কর্ম্মমাত নহে; িন্তু এই নামর্‌পাত্মক আবরণের নগচে আধারভূত এক 
আত্মরূপী গ্বতন্্ ও আধনাশা ব্রন্গ প্লগৎ মাছে এবং মন যোর দেহান্কত ত্মা সেই 
নিত্য ও স্বতন্ত্র প্ররপ্পোরই অংশ । এই সিদ্ধান্তের সহায়তায় প্রতাক্ষ দাগ্টিতে যাহা 
৷ ০৯ বাধা বাঁলয়া মনে হয় সেই বাধা হইতেও মস্ত হইবার এক পন্থা আছ, এইরূপ 


খষ্ট ধ 


ছে কেবল তাহারই বিচার 


শাস্াকারেরা শ্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহার {বচার কারবার পুষে 
রপাক-প্রাক্রর়ার শেষ অংশের বণনা সম্পর্ণ করা আবশাক । শেপ মম কারবে 
| ৯ বেদাস্তসুতের এই আঁধকরণকে *জাীবকন্ত:ত্বাধিকরণ' বলে । তাহার প্রথম সংঘ কিন্ত শাস্তাথ 
/ আাথনৎ বাধানষেধশাদ্তে অর্ধ দ্বন্তৰ হইবার জনা জ 
“বত কন্ত"' নাত্রের'। পা, ১, ৪. &9 1 কন) শ্দ্দেই আাক্বাত্। বুঝায়, এবং ইহা 


হইতে দেখা যাইতেছে বে, এই অধিকরণ ইহারই সংক্রান্ত । 


২৩২ গাঁতারহসা অথবা বর্ম যোগশাস্ত 


সেইরূপ ভোগ হইবে, এই নিয়ম কেবল এক ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হয় না ; পরিবার, 
জাতি, রাষ্ট্র, এমন-ীক সমস্ত জগতের পক্ষেও ইহা উপযোগী । নিজ বম্মীনসারে 
ফলভোগ করিতেই হয় এবং পাঁরবারের মধ্যে, জাতির মধ্যে বিংবা দেশের মধ্যে প্রতোক 
মন্‌যোর সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত প্রত্যেক মন.যাকে স্বকৃত বন্মের ফল শ.ধু নহে, 
পারিবারিক, সামাঁজক বর্মের ফলও অংশতঃ ভোগ কাঁরতে হয় । কিন্তু প্রগালত 
ব্যবহারে প্রায় এক মন.ষ্যের বর্ম সম্বস্ধেই বিচার করা হয় বলিয়া কম্মণবপাকপ্রক্রিয়াতে 
বধ্মণীবভাগ প্রায় একটা মনুষাকে লক্ষ্য করিয়াই করা হয়। উদাহরণ যথা,_মনুযাকত 
অশুভ কর্মের-_কায়িক, বাচিক ও মানাঁসক- মন্‌ এই তিন ভেদ বরিয়া, ব্যভিচার, 
হিংসা ও চৌঁ্য্য এই তিনটাকে কা য়ক ; কটু, মিথ্যা, কম করিয়া বলা ও প্রলাপ বকা 
এই চারটাকে বাচিক ; এবং পরদ্রব্যাভলাষ, অনোয় মন্দ চিন্তা এবং মিথ্যা আগ্রহ করা 
এই তিনটিকে মানসিক_ এই প্রকারে সবশদ্ধ দশ প্রকার ভশৃভ [িবংবা পাপ কর্মের 
উল্লেখ করিয়া ( মনু. ১২. ৫-৭ ; মভা. অন্‌. ১৩), সেই সব কম্মে'র ফলও বলিয়াছেন । 
তথাপি এই ভেদ চিরস্থির নহে। কারণ এই অধ্যায়েই পরে সমন্ত বচ্মে'র--সাতৃক, 
রাজসিক ও তামসিক_ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে এবং প্রায় ভগবদগণতার 
বর্ণনানহসারেই এই তিন প্রকার গুণের কিংবা কম্মের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে ( গাঁ. ১৪. 
১১১৫ ; ১৮. ২৩-২6৫ $ মন্‌, ১২. ৩১০৩৪ )। কিন্তু কম্মণীবপাক প্রকরণে কম্মের যে 
বিভাগ সাধারণত পাওয়া যায় তাহা এই দুই হইভেও ভিন্ন ; তাহাতে বম্মের সণ্চিত, 
প্রারত্ধ ও ৱিঃমাণ, এই তিন ভেদ করা হইয়া থাকে । কোন মনুষ্য এই ক্ষণ পথান্ত 
যে বর্ম কাঁরয়াছে__তাহা এই জদ্মেই করা হউক বা পর্ব জন্মেই হউক-_সে সমজ্তকে 

তাহার 'সাঁগত' বঙ্ম' বলে। এই 'সা্চতের' অপর নাম 'অদণ্ট' এবং মখমাংসকদিগের 
পারভাষায়, ইহারই নাম 'অপৃব্ব”। এই নাম হইবার কারণ এই যে, বধ্ম“ কিংবা বিয়া 
যে সময় করা হয়, শুধ্‌ সেই সময়েই তাহা দৃশ্য হইয়া থাকে, এবং সেই সময় চারা 
গেলে পরে সেই কম্ম' স্বরুপত অবশিশ্ট না থাকার তাহার সং্ষণ সৃতরাং অদশ্য অর্থাৎ 
অপব্ধ বিশিষ্ট পারণামই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ( বে. স্‌. শাং ভা. ৩. ২. ৩৯, ৪0) । 
যাহাই বলনা কেন, ইহা নাব্ধবাদ যে, 'সণ্চিত' 'অদ্ট )বংবা 'অপ্বে” শব্দের অর্থে 
এই ক্ষণ পর্যন্ত যে যে কম্ম বরা হইয়াছে সেই সমন্তের পারণামের সম্টি । এই সাত 
কমন সমপ্ত একেবারে ভোগ করা যায় না। কারণ, এই সঞ্চিত কগ্মের মধ্যে কিছ ভাল 
ও 1কছ; মন্দ অর্থাৎ পরস্পরাবরোধী ফলপ্রদ থাকিতে পারে। উদাহরণ বথা-_ কোন 
সাত বম সংগ প্রদ এবং কোনটা নরকপ্রদ হওয়া প্রযুক্ত সেই সমন্ডের ফল একই সময়ে 
ভোগ করা যায় না--এবটার পর একটা ভোগ করিতে হয়। তাই 'সাঁতের মধ্যে যে 
? ব্নের ফল প্রথম জারন্ভ হয়, তাহাকেই “প্রারন্ধ’ অর্থাৎ সংর-হওয়া 'স্চিত' বলে। 
|... বাবহারে সাঁণ্ডতের হথেই 'প্রারন্ধ' শব্দের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্ত 


'সাঞ্চতের' অর্থাৎ সমস্ত ভৃতপব্ব বণ্মের যে সমাণ্ট, 


কৰ্ম্ম বপাক ও আত্মগ্বাতন্্রয 


বর্ত্তমান কালবাচক ধাতুসাধিত 
স্বাহা এক্ষণে কারতেছি সেই কম্ম । 
সঞ্চিত কর্মের মধ্যে যে কদ্মের 
পরিণাম ; তাই কর্মের এই তৃতীর 
পাই না। প্রারব্ধ কারণ এবং 
করা যাইতে পারে সত্য ; কি 
পারে না। সঞ্চা 
ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয় ॥ 
প্রারন্ধ নহে, তাহাকে অনারন্ধ কার্য্য বলা হইয় ডি 
তে, সার্তিত কৰ্ম্মে এই প্রকার অর্থাৎ প্রারব্ধকার্য্য ও অনারব লাফ এহর,গ TC 
করাই শাল্তদ:ষ্টিতে অধিক যুক্তিসঙ্গত । তাই, “ক্রিরমাণ কে ধাতুসাধিত 3 মানকাল- 
বাচক মনে না কারিয়া “বর্ধমানসামীপ্যে বর্তমানবদবা” এই পাণিনিস্ত্র অনঃসারে 
(পা. ৩. ৩. ১৩১) ভাঁবষাৎকালবাচক মনে করিলে তাহার অর্থ “যাহা শী্রই পরে ডা 
করিতে হইবে" এইরূপ কাঁরতে পারা যায় ; এবং তখন শকুরমাণ” এরই অথ অনার ধ 
কায? এইরূপ হইবে ; প্রারন্থ' ও ‘ক্রিয়মাণ' এই দুই শব্দ অনবক্রমে বেদান্তস-ত্ের 
“আরব্ধকায'য' ও 'অনারম্ধকার্যয' এই দুই শব্দের সাহত সমানার্থক হইবে । কিছ্তু 
গরয়মাণ' এর সের্‌প অর্থ অধুনা কেহ করে না; ক্রিয়মাণ অর্থে চাঁলতেছে যে কন্ম' 
এইরূপ অর্থই করা হয় । কিন্তু এইর-প অর্থ গ্রহণ কাঁরলে প্রারব্ধের ফলকেই 'ক্রিয়মাণ 
বলিতে হয় এবং যে কর্ম্ম অনারব্ধকার্য্য তাহা বুঝাইবার জন্য সাত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাণ 
এই তিন শব্দের মধ্যে কোন শব্দই পর্য্যাগত হয় না, এই একটা বড় রকমের আপাতত 
ডাঁথত হয়। ইহা ছাড়া, 1কিয়মাণশন্দের রডড়ার্থ' ছাড়াও ভাল নহে । এই কর্্মীবপাক 
প্রাক্করায় সাত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্মের এই লোকক ভেদ স্বাকার না কাঁরয়া প্রারন্ধ- 
কার্য ও অনারব্ধ কায এই দুই বর্গে আমি উহাদিগকে [বভন্ত কাঁরয়াছ এবং তাহাই 
শাস্তদ:ষ্টিতেও সুবধাজনক বলিয়া মনে হয় ॥ ‘ভোগ কর’ এই ক্রিয়ার, ভুক্ত ( অতীত ), 
ভোগ করা এক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে ( বর্তমান ) এবং পরে ভোগ করিতে হইবে (ভবিষ্যৎ) 
এইরূপ কালকৃত তিন ভেদ হয়। কিন্তু কর্্মবপাকপ্রক্রিয়াতে এইর্‌প বদ্মের তিন 
২. প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সাঞ্চতের মধ্যে যে কম প্রারব্ধ হইয়া ভোগ করা 
২ সায়, তাহার ফল প,ব্বার সতের মধ্য 'গিয়াই মিলিত হয়। তাই কম্ম'ভোগের 
বিচার কারবার সময় সপ্ণিতের (১) ভোগ আরম্ভ হইলে প্রারব্ধ এবং (২) আরম্ভ না 
হইলে অনারব্ধ_ এই দই ভেদ হইতে পারে ; ইহার আঁধক ঝ্ুর্গ “সাঞ্ঠত'কে বিভন্ত 
কারবার কোন প্রয়োজন নাই । এইরূপ সমস্ত কর্ম্মফলের দ্বিধা বগা “করণ কারবার পর» 
তাহার উপভোগ সম্বন্ধে বদ্ধ্মীবপাকগ্রাক্রয়া এই বলে যে, দ'ণ্ডত সমন্তই ভোগা । তন্মধ্যে 
যে কদমফলের ভোগ আরম্ভ হইয়া এই দেহ কিংবা জম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়,_ অর্থাৎ 
[তের মধ্যে যে নম প্রারষ্ধ হইয়াছে তাহার ভোগ বাতাঁত অব্যাহত লাই “প্রারন্ধ- 
ভোগাদেব ক্ষয়ঃ'॥ হাত হইতে বাণ একবার মস্ত হইলে তাহা যেমন আর 
পাওয়া যায় না, শেষ পর্যান্ত তাহা চালয়াই যার ; কিংবা কুম্ভকারের চাকা 
বর গতিপ্রাপ্ত হইলে তাহা যের্‌প উত্ত গাঁতর শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘুরতেই থাকে, 


| 


তাই, বেদান্ত, 


Y 


২৩৪ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত 


প্রারব্ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্মেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা । 
যাহা সর, হইয়াছে তাহার শেষ হওয়া চাই ; নচেৎ তাহা হইতে অব্যাহত নাই কিশ্তু 
অনারব্ধকার্য কর্মের বিষয়ে সে বাঁধ নহে-_এই সমগ্ত কদ্মকে জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ 
নাশ করা যাইতে পারে । প্রারব্ধকার্যয ও অনারব্ধকার্ষেয এই যে গ[র্তর ভেদ আছে 
সেই কারণে জ্ঞানীপ্‌রূষকে জ্ঞানলাভের পরেও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসা পরণষ্ত 
অথণৎ দেহের জন্মাবধি প্রারব্ধ কর্ম্ম* ণেষ হওয়া পরযশন্,_ শস্তভাবে অপেক্ষা করিয়া 
থাকিতে হয় । সেইরূপ না করিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ কারলে-জ্ঞানের দ্বারা তাহার 
অনারব্ধকণ্মে'র ক্ষয় হইলেও-_দেহারম্ভক প্রার্ধকম্মে'র ভোগ অপূর্ণ থাকে এবং তাহা 
ভোগ কারবার জন্য পৃনত্বার জন্মগ্রহণ কাঁরতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দুরে পাঁড়য়া 
যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্তেই এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে (বে, স্‌. ৪- ১. 
১৩-১৫; সা. কা, ৬৭)। ইহা বাতীত হঠাৎ আত্মহত্যা করা এক ন্‌তন কর্ম্ম হইবে 
এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য নবজন্ম গ্রহণ করা পুনরায় আবশ্যক হইবে । ইহা 
হইতে স্পণ্ট উপলব্ধি হয় যে, কম্মশাস্তরদ্‌দ্টিতেও আত্মহত্যা করা নিব্ব্ণষ্থতা । 
কম্মফিলভোগদৃণ্টিতে কম্মে'র ক কি ভেদ তাহা বলা হইল । এক্ষণে, কন্মে'র 
বন্ধন হইতে রূপে অর্থাৎ কোন: য্ান্ততে মুক্ত হওয়া যায় তাহার বিচার করিব । প্রথম 
যৃস্তি কদ্ম'বাদশীদগেরই । অনারব্ধকার্য্য অর্থে পরে ভোগার্থ সগ্মিত বম্মণ তাহা 
উপরে বাঁলয়াছি_-তাহা এই জন্মেই ভোগ করিতে হউক কিংবা অন্য জন্মেই ভোগ হউক ॥ 
কিন্তু এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না রা'খয়া কোন কোন মাঁমাংসক কম্মে'র বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া আপনার মতে মোক্ষলাভের এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন । তৃতীয় 
প্রকরণে কাঁথত অনুসারে মাঁমাংসকদ্‌ষ্টতে সমন্ত কর্দ্মের নিত, নৈমিত্তিক, কাম্য ও 
“নিষিদ্ধ এই চার ভেদ হয় । তন্নধোো সম্ধ্যাদি নত্যকম্মণ না করিলে পাপ হয় এরং 
নোমীন্তক কৰ্ম্ম নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে । তাই, এই দুই কর্ম কীরতেই 
হইবে, এইর্‌প মীমাংসকেরা বলেন ॥ বাক রহিল কাম্য ও নিঁহদ্ধ কর্ম্ম। তন্মধ্যে 
নিষিদ্ধ কর্ন কারলে পাপ হর বলিয়া করিতে নাই ; এবং কাম্য কম্ম* করিলে তাহার 
ফলভোগ কারবার জন্য পৃনধ্বণর জন্মগ্রহণ করিতে হয় বাঁলয়া তাহা কাঁরতে নাই? 
এই প্রকার বিভন্ন কম্মে'র পরিণামের তারতম্য বিচার করিয়া মনুষ্য কোন বম্ম ছাঁড়য়া 
দিলে এবং কোন কর্ম্ম যথাশান্ত করিতে থাকলে সে আপনাআপানি মান্ত হইবে । কারণ 
এই জন্মের ভোগের দ্বারাই প্রারন্ধক্মের অবসান হয়; এবং এই জন্মে সমস্ত 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্্মদাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর্ম“ পরিহার কাঁরলে নরবগতি ঘটে না, 
এবং কাম্য কর্ণ ত্যাগ করিলে প্বগণদি সুথভোগেরও আবশ্যকত। থাকে না। ইহলোক, 
নরক ও দ্বর্গ এই তিন গাঁত হইতে এইরূপে অব্যাহা হ পাইলে মোক্ষ ব্যতঁত আত্মার 
আর কোন গাঁত থাকে না। এই মতবাদে 'কর্ম্মম;ন্তি' কিংবা “নৈক্কম্মণ সিদ্ধি বলে । 
কমর কাঁরলেও যাহা না করার সমান হয়, অর্থাৎ যখন কষ্টের পাপপযণোর বন্ধন কর্তার 
হর না, দেই অবস্থাকে নৈত্করণ' বলে। কিন্তু মামাংসক দিগের উপরিউ্ত যুক্তিতে এই 
নৈক্ষম্ন] পর্ণ রূপে সাধিত হয় না, ইহা বেদান্তশস্া স্থির করিয়াছেন (বেস, শাং.ভা. ৪ 
৩. ১5৪); এবং গাঁতাতেও এই আভিগ্রায়েই “কম না করিলে নৈথ্বম্মণ হয় 
বর্ন ছাড়িলে সিপ্ধিও হয় না”-_-উত্ক হইয়াছে i Es 
হয়না (গাঁ, ৩, ৪)) ধর্মশাদ্রে উত্ত হইয়াছে 


| 


স্থলে এইরূপ উত্ত হইয়াছে ( গাঁ. ৩, 


কর্ম্মাবপাক ও আত্মদ্বাতণ্া 


যে, গোড়ায় সমস্ত নিষিদ্ধ কৰ্ম বঙ্জন করাই দুঃসাধ্য 5 চং কোনে নাষদ্ধ 
শধ: নৈমিত্তিক প্রায় দ্বারা তাহার সমন্ত দোষ খণ্ডত হয় না। 
বিষয় সম্ভব বাঁলয়া মানিলেও প্রারন্ধক্ম ভোগের দ্বারা এবং এ জন্মে 
উপার-উন্ত অনুসারে করলে দকংবা না কাঁরলে সমস্ত সাণ্ডত কর্মের স » 
মঈমাংসকাঁদগের এই কথা আদৌ ঠিক মনে হয় না । কারণ, দুই “সাত ব 
পরস্পরাবিরোধাী--উদাহরণ যথা, একের ফল দ্বর্গ সুখ এবং অন্যাঁটর ফল ৪ 
হইলে, তাহা একই কালে ও একই স্থলে ভোগ করা অসম্ভব হওয়ায়, কেবল এই 
প্রারধ্খকন্মের দ্বারা এবং এই জন্মে কর্তব্য কন্মের দ্বারা সমস্ত সাণ্ডত কম্মের 
সম্পূ্ণ হইতে পারে না । মহাভারতের পরাশরগীতায় আছে_ 

কদাচিৎ স:কৃতং তাত কুটস্থামব তিণ্ঠাত । 

মঙ্জমানস্য সংসারে যাবদ দ-ঃখাদ্‌ বিমন্চাতে || 
“কখনো কখনোমনূযোর সাংসাঁরক দুঃখ হইতে মখান্তলাভ করা পর্য্যন্ত তাহার'পব্বেকৃত 
পণ্য (উহা নিঞ্জের ফল দিবার পথ দেখিয়া ) চুপ করিয়া বসিয়া থাকে” ( মভা. শাং, 
২৯০. ১৭) এবং এই নাীঁতসত্রই সত পাপকর্ম্মের সম্বন্ধেও প্রযনস্ত হইতে পারে। 
সাঁণ্চতক্দ্ম ভোগ এইরুপে একই জন্মে শেষ না হইয়া এই সাত কম্মে'র মধ্যে অনারব্ধ- 
কার্যারংপ এক অংশ সব্ব্বনা অবশিশ্টই থাকে ; এবং এই জন্মের সমন্ত বর্ম উপার-উক্ত 
যন্ততে সাধন কাঁরলেও অবাঁণন্ট অনারম্থকার্ষোর সাঁ্ত ভোগ কারবার জন্য পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিতেই হয় ॥ তাই, মীমাংসকদিগের উপারিউন্ত সহজ মোক্ষ-উপারটি মিথ্যা 
ও ভ্রীন্তমূলক, এইরুপ বেদান্ডের সিদ্ধান্ত । কোন উপাঁনষদেই বর্্মবন্ধন হইতে 
মুন্তিলাভের এই পথের কথা বলা হয় নাই ৷ কেবল ত রে ইহাকে খাড়া কর 
হইয়াছে ; এ তর্কও শেষ পর্যন্ত 1;’কে না। সারকথা, কর্মের দ্বারা কমন হইতে মত 
হইবার আশা অন্ধের অন্থকে পথ দেখাইয়া পার করাইবার আশার ন্যায় ব্যর্থ । ভাল, 
মীমাংসকাঁদগের এই যুক্তি স্বীকার ন। করিয়া, আগ্রহের সাঁহত সমস্ত কর্ণ ছাড়িয়া 
িরুদ্যোগী হইয়া বাঁসয়া থাকলে কর্মের বন্ধন ঘৃচিবে এইরূপ যদি বলো, তবে তাহাও 
হইতে পারে না। কারণ, অনারব্ধকদ্মের ফলভোগ তখনও অবশিষ্ট থাকে শব্ধ নহে 
ক্মত্যাগের আগ্রহ ও চুপ কাঁরয়া বাঁসরা থাকা _-এই দুই-ই তামাঁসক কম্ম হইয়া যার ; 
এবং এই তামসিক কম্মে'র ফল ভোগ কারবার জন্য পুনদ্বার জন্ম€হণ কারতেই হয় 
(গাঁ. ১৪. ৭ ও ৮ দেখ)। তাছাড়া, যতদিন দেহ থাকে সেই পৰ্যন্ত *বাসোচ্ছবাস, 


কিংবা শোওয়া, বসা ইত্যাদি কম্ন চাঁপতে থাকায় সন্ত কৰ্ম ছাঁড়য়া দিবার আগ্রহ 


ব্যর্থই হয়,_ এই জগতে কেহ ক্ষণকালের জন্যও ক'ন' ছাড়তে পারে 
॥ ৯৮, ৯৯ দেখ ৷ । 

কম্ম' ভালোই হউক বা মন্দই হউক, তাহার ফলভোগের জন্য কোন-নাকোন জন্ম, 

গ্রহণ করিয়া মন:য্যকে সব্ব“দাই প্রন্তুত থাকতে হইবে ; কর্ন অনাদি, তাহার আবাচ্ছন্ন 

হক ব্যাপারে পরমে*বরও হস্তক্ষেপ করেন না; সমস্ত কম্ম" ছাড়িয়া দেওয়া 

ভর; এবং মীমাংসকের কথা অন,সারে কোন বর্ম করলে এবং কোন কম্ম' ছাড়িয়া 

ও ক্ম‘বন্ধন হইতে ম্ক্ধথণ্ুয়া যায় না_ ইত্যাদি বিষয় সিদ্ধ হইলে পর, কম্মুক 

ন ন*্বর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া তাহার মূলে স্থিত অমৃত ও আঁবনাশা তত্তে 


না, গতার অনেক 


২৩৬ গাঁতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্য 


মিলিত হইবার জন্য মনষোর যে দ্বাভাঁবক ইচ্ছা হয়, তাহা তৃপ্ত করিবার কোন; পথ, 
এই প্রথম প্রশ্নটী পননব্বার উপাস্থিত হয়। বেদে ও স্মাতগ্রজ্থসম্‌হে যাগয প্রাদি 
পারলোঁকক কল্যাণের বহাঁদন সাধন বার্ণত হইরাছে ; চিন্ত মোক্ষণাস্তদ,ষ্টিতে সে 
সমস্ত নিয় শ্রেণীর সাধন । কারণ য]গযজ্ঞাদি পুণাকম্নের দ্বারা স্ব প্রাপ্ত হইলেও 
প্ণ্যকম্মে'র ফল শেষ হইলে, দাঁঘ'কালেই হটক না কেন__কখনো-না-কখনো নাচের 
কম্মভিমিতে পননব্বণার ফিরিয়া আসতেই হয় (মভা, বন, ২৫৯, ২১০, গাঁ. ৮, ২৫ ও 
৯,২০ )। স্পন্টই দেখা যাইতেছে যে, কম্মের কাঁইডাঁ হইতে সম্পর্ণ মক্ত হইয়া 
অমততত্বে মায়া যাইবার এবং জন্মমরণের ঝঞ্াট চিরকালের জন্য পাঁরহার কারবার 
পক্ষে ইহা প্রকৃত মার্গ নহে ; এই ঝঞ্াট দুর কারবার অথাৎ মোক্ষপ্র।তর অধ] ত্ম- 
শাদ্তানসারে জ্ঞানই একমাত্র পল্থা । 'জ্ঞান' অর্থে ব্যবহার-জ্ঞান বা নামরৃপাত্মক 
সুষ্টিণাস্রের জ্ঞান নহে ; এন্থলে বরহ্মঘ্রৈক্যন্রানই উহার অর্থ । ইহাকে “বিদ্যা'ও বলে; 
এবং “কণ্ম'ণা বধ্যতে জন্তু বিদায়া তু প্রমুচাতে"_মনৃষা কম্নের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং 
বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয়-_এই প্রকরণের আরন্ভে এই যে বচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে 
“বিদ্যা” শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ই বিবাঁক্ষিত হইগনাছে। ভগবদ-গাঁতাতে__ 
জ্ঞানাগ্রঃ সব্্বকন্মণাণ ভদ্নসাং কুরতেহচ্জুনি |, 
“জ্বানরংপ আগর দ্বারা সমন্ত কর্ম ভচ্ম হয়” ( গাঁ. ৪, ৩৭ }, ইহা ভগবান: অজ্জ,নকে 
বাঁলয়াছেন ; মহাভারতেরও দুই স্থলে উত্ত হইয়াছে যে, 
বাঁজানাগ্ুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ । 
জ্ঞানদগ্ধৈতথা ক্লেশেন তা সম্পদাতে পুনঃ ॥1 
8০ টপ টে el টা জ্ঞানের দ্বারা ( কর্মের) কেশ, দগ্ধ হইলে তাহা 
টু মভা. বন, ১৯৯, ১০৬. ১০৭, শা ২১১) ১৭)। 
উপানষদেও এইরুপ জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রাতপাদন কারবার অনেক বচন অছে-__“য এবং 
বেদাহং রক্ষাস্মীতি স ইদং সব্ব ভবাঁত” (বু. ১. ৪. ১০ )--আমিই ব্ৰহ্ম এইরূপ যে 
জানে সেই অমত নম হয় ; যেমন পন্মপত্রে জল লাগয়া থাকে না সেইরূপ যাহার ব্র্ম- 
জ্ঞান হইয়াছে তাহাকে কর্ম্ম* দিত করিতে পারে না ( ছাং, ৪. ১৪. ৩ ), বসন্জ্ানণী 
প্রকে লাভ করে (তে, ২. ১), যে সমষ্তই আত্মময় জানিয়াছে তাহাকে পাপ স্পর্শ 
করে না ( বৃ, ৪. ৪, ৎ৩ ) ; “জ্ঞাত্বা দেবং মচোতে সব্বপাশৈঃ” (শবে, ৫. ১৩. ৬. ১৩) 
প্রমেশ্বরের জ্ঞান Rt 
রি জা RS ST ও 
বনু ন হইলে পর তাহার সমস্ত কম্টের ক্ষয় 
বদায়ামতঅম্সতে (ঈশা. ১১ মৈত, ৭,৯) বিদ্যার দ্বারা অমত লাভ 
হয়; ‘তমেব বাদদি্াহাতমতামোতি নানাঃ পল্থা:বিদ্যতেহয়নার’ (শবে, ৩, ৮ ) পরমে- 
রকে জানিলে অমর হয়, ইহা ব্যতাঁত মোক্ষলাভের অন্য পন্ছা নাই। এবং মতি 
বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই দূঢ হয় ॥ কারণ, দূনা জগতে যাহা বি আছে - 
সমন্ত কর্মময় হইলেও তাহা এই জগতের ~ 
কোন বম্নহি পরবন্ধকে যে বন্ধন কাঁরতে 
₹ সনত কৰ্ম্ম কারলেও পররন্ধ অলিগ্তই থাকেন। অধ্যাত্মণান্মান 
পা বন (নাযা ) এবং হম এই দই বর্ণে বত, ইহা এই 


ক 


লাজ + 


কম্মণীবপাক ও আত্মদ্বাত 


বর্গের 


এই দুই মধ্যে কোন এক 


বলা হইয়াছে । তাই স্পন্টই বঝা যাইতেছে যে, ই 
বর্গ হইতে অর্থাৎ কর্ম হইতে মস্ত হ ইচ্ছা ক ] 
রঙ্গস্বর্‌পে প্রবেশ কাঁরতে হইবে । এই এক মার্গই তাহার নিক 
(বিষয়ের কেবল দই বর্গ' হওয়ায় কম্ম হইতে ম 
[কিছুই অবাশষ্ট থাকে না। কিন্তু রক্ষা" 
হইলে বন্দদ্বরপ কি, আগে তাহা ঠির 
আর এক হইয়া সমপ্ত বার্থ হইবে ! 
অর্থাৎ "গণেশ কাঁরতে বানর" হইবে! 
হওয়া যায় যে, বর্দ্বরূপের অথাৎ এ 
পাইয়া তাহাই বিশেষরপে মরণ পর্যন্ত দ.ঢ় ক 
মুক্ত হইথার প্রকৃত সাধন । “কর্ম্মে' আমার কোনই আলক্তি নাই ; তাই ব 
বন্ধ ঝরিতে পারে না_ এবং এই তন্তু যে জানিয়াছে সে কম্মপাশ হইতে মহত হর 
এইরূপ ভগবান গাঁতায় যাহা বলিয়াছেন (গাঁ 9. ১৪, ১৩. ২৩ ) তাহার ত ত্পর্যযও 
এই ৷ এই স্থানে ‘জ্ঞান’ অর্থে শুধু শাৰ্দিক জ্ঞান কিংবা শুধ: মানাসিক ক্রি নহে ; 
[কিনতু বেদান্তস্‌ত্রের শাঞ্করভাষোর আরগ্ভেই কথিত অনসারে ‘জ্ঞান’ অর্থে“ 
জান প্রথমে হইলে পর এবং ইয়দিগবে জয়ব'রলে পরহুক্ধ*ভ;তহইবার অবস্থা বার 
(হ্থতি"_এই অই সবল সময়ে ও সকল স্থানে বিঝাক্ষত হইয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইবেনা। 
পব্বপ্রকরণের শেষে জ্ঞান সম্বন্ধে অধ্য৷ত্মণশান্তের এই সিদ্ধাতই দেওয়া হই; 
মহাভারতেও “জ্ঞানেন কুরুতেত্বংযক্রেন প্রাপাতে মহং”-- জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক (ক্রয়ারপ৷ 
জ্ঞান হইলে পর মনুষ্য যত্ব করে এবং এই বকের দ্বারাই মহৎতত্তব (পরমেশ্বর ) প্রাপ্ত 
হয--এইরূপ জনক সমলভাকে ঝাঁলয়াছেন ( শাং, ৩২০ ৩০)॥ মোক্ষপ্রাপ্তর জনা 
কোন: পথ দিয়া কোথায় যাইতে হইবে ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্মশাস্ত কখনই বেশী বলতে 
পারে না। শাদ্দের দ্বারা এই বিষয় ব্যন্ত হইলে পর, শাম্্রোন্ত মার্গে কোন কণ্টক বা 
বাধা থাকলে তাহা অপস৷রিত করিয়া পথ পাঁরধ্বার করা এবং সেই পথে চালতে চলিতে 
শেষে |ধ্ের বদতুকে লাভ করা-__ এই স্মঞ্ত কার্ধ প্রতোককে নিজের চেষ্টায় কারতে 
হইবে। বিশু; এই প্রহত্বৎ পাত্ঞ্জজ যোগ, তধ্যত্ম'ৎচার, ভক্তি, কম্ম“ফলত্যাগ ইত্যাদি 
অনেক প্রকারে করা যাইতে পারে (গাঁ ১২. ৮. ১২), এবং সেই জন্য, অনেক সময় মনুষ্য 
গোলযোগে প্াঁড়য়া যায় । তাই গাঁতায় প্রথমে নিৎকাম বম্ম'যোগর মুখ্যমাগ বাঁয়া 
তরাসাদ্ধর জন্য ষ্ঠ অধ্যায়ে যম-নিঃম আসন-প্রাণায়াম.গ্ত্যাহারধারণা-ধান-সমাঠ্রূপ' 
অনরভুত সাধন।দরও বর্ণ'না বরা হইয়াছে ; এবং পরে স*তম আয় হইতে, কম্ম'যোগ 
আচরণ( বরই অধাতবিচাতের দ্বারা বিংবা তাহা অপক্ষা হজ উপায় ভান্তমাগে' এই 
গরমে*বরের জ্ঞান. পে উৎপন্ন হয় তাহা উক্ত হইয়াছে ( গাঁ, ১৮. ৫৬) । 
কর্্মবন্ধন হইতে মখুন্তলাভের উপায় কৰ্ম্মত্যাগ নহে; রহ্মাত্মক্যজ্ঞানের দ্বারা 
পাঁরশ্‌গ্ধ রাখিয়া পরমে*্বরের ন্যায় বা্য'য কাঁরতে থাবলেই শেষে মোক্ষলাভ 
য় ; বন্মত্যাগ বরা ভ্রম ‘কারণ বজ“ হইতে বেহই অব্যাহাঁত পায় না'_ ইত্যাঁদ বিষয় 
এক্মণে নিষ্বি'বাদ নচ্ধ হিত হইলেও এই গৎমবা পট আবার€ উপদ্থিতহয় যে, এই 
'সিাহইবার জনা; জ্ঞানলাভের যে চেণ্টা আবশ্যক সেই চেণ্টা বি মনুষোর 


২৩৮ গাঁতারহস্য অথবা কম্যোগশাস্ত 


সাধায়তত? কিংবা নামরূপ ক্মাত্ক প্রকৃত যে দিকে টানিবে সেই দিকেই যাইতে 


হইবে ? ভগবান গাঁতাতে বাঁলয়াছেন যে, “প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিযয! ত 
{গা ৩. ৩৩)-_নিগ্রহ কি করিবে ? প্রাণামাতই আপন আপন প্রকাতির পথেই চ'লয়া 
থাকে; মিথোষ বাবসায়ন্ডে প্রকৃতিষ্তবাং নিয়োক্ষ্যতি”_তোমার প্রতিজ্ঞা নিরর্থক, 
ভুমি যৌদকে যাইতে চাহিবে না, সেইদিকে প্রকৃত তোমাকে টানবে ( গাঁ, ১৮ ০৯; 
২. ৬০) বাঁলয়াছেন ; আবার মনৃও--“ধলবান: ইন্ডিয়গ্রামো দবদ্বাংসমাপ কর্ষীত”: মনু 
৯. ২১৫)__বিষ্বান:কেও ইন্দ্িযগণ আকর্ষণ করে _এইরুপ বলিয়াছেন ॥ কম্ন'বিপা 
প্রক্রিয়ার [সদ্ধান্তও তাহাই । কারণ, মনহযোর মনের সমস্ত প্রেরণা ৭. 

উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিলে, এক কর্ম হইতে অন্য কদ্েণ এইরূপে সম্বপাই 
ভব্চকের মধো থাকিতে হয়, এইরূপ অনূমান না করিলে চলে না । অধিক কি, 


হইতে মত্ত হইবার প্রেরণা ও কম ইহারা পরস্পরবিরংদ্খ এইর্‌প বললেও চলে। 


এবং ইহা যাঁদ সত্য হয় তবে জ্ঞানলাভার্থ কেহই স্বতন্ত্র নহে এইরপ আপাত আসে। 
অধ্যাত্মশান্ত এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, নামরূপাত্ুক সমন্ত দুশা-জগতের আ'! 

যে তন্তু তাহাই মনুযোর দেহের মধ্যেও আত্মর্‌পে ক্রড়া করে বাঁলয়া মন;যোর বর 
যে বিচার কাঁরতে হইবে তাহা দেহ ও ভাত্মা এই দুই দিক হইতেই করা আবশাক । 
তন্মধ্যে, আত্মচ্বরপ' রঙ্গ মূলে একমাত আদ্বতীয় হওয়া প্রধ-স্ত কখনই পরতন্ত হইতে 
পারেন না। কারণ, এক অপরের অধশীনে আসিতে হইলে এক ও অন্য এই ভেদ নিয়ত 
স্থায়ী হওয়া চাই । প্রকৃতপক্ষে ন'মরপাত্মক কৰ্ম্মই দেই অনা পদার্থ । কিন্তু 
এই কর্ম্ম অ'নত্য ও মূলে পরত্রন্মেরই লীলা হওয়ায়, পরব্রক্মের এক অংশের উপর 
“তাহার আবরণ থাকলেও তাহা পরবদ্ধকে কখনই দাস কাঁরতে পারে না, ইহা 
নাত্ববাদ। তাছাড়া, যে আত্মা বর্্মজগতের ব্যাপারাদর একীকরণ কারা 
জগৎ জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহার কম্ন'জগৎ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ রহ্মজগতেরই হওয়া চাই 
ইহা পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে । তাই পরবক্ধ ও তাহার অংশ শারীর আত্মা এই দুই-ই 
আলে স্বতন্ত্র অর্থাৎ ক্নণত্মক প্রকৃতিসন্তার বাহিরের বস্তু, এইরূপ নিপ্পন্ন হয় । তন্মধ্যে 
পরমাত্মা অনস্ত, সব্্বব্যাপা, নিত্য, শুদ্ধ ও মুত্ত, ইহার বাহিরে পরমাত্মা জম্বন্ধীয় জ্ঞান 
অনুবোর বুদ্ধিতে উৎপন্ন হইতে 'পারে না । কিন্তু এই পরমাত্মারই অংশ জীবাযা 
মলে শব্ধ মুত্তদ্বভাব, নির্গণ ও অকত্তা হইলেও দেহ ও বাদ্ধিআদি ইন্ত্য়গণের 
গণ্ডীর মধো আটকাইরা পড়ায় তাহা মন.ষ্ঃর মনে যে স্ফুরণ উৎপন্ন করে তাহার 
প্রত্যক্ষ অনুভবরপা জ্ঞান আমাদের হইতে পারে ॥ মুক্ত বাণ্পের মধ্যে কোন বলনা 
থাকলেও তাহা কোন ভাণ্ডের ভিতর আবদ্ধ হইলে পরে তাহার উপর যেরংণ সেই চাপ 
পড়ে, সেই নিয়মেই অনাদ-পূব্ব-ংম্1াঁচজত জড় দেহ ও ইীন্দ্ররাদির দ্বারা পরমাত্ারই 
অংশভতত জীব (গাঁ. ১৫. ৭ ) আবদ্ধ হইয়া পড়িলে এই গণ্ডা হইতে তাহাকে মুক্ত 
দিবার মতো অথ মোক্ষানহকুল কর্ম কারবার প্রধানত দেহোন্দরিয়দিগের 
হয় ; এবং ইহাকেই ব্যবহারিক দ্‌ণ্টিতে ‘মাত্মার স্বতন্ প্রব্যান্ত' বলে। 'ব্যবহার 
দবন্টিতে' বলবার কারণ এই যে, শন্ধ মুত্তাবচ্থায় বিংবা ‘তাত্বিক দৃণ্টিতে' আতা 
ইচ্ছারাঁহত ও অক্তণ, সমস্ত কর্্প্রক্ীতরই (গাঁ. ১৩. ২৯; বেস, শাংভা, ২. ৩, 
50) বিশ্তু এই প্রকৃতি আপনা হইতে মোক্ষানকুল বন বরে, সাংখোর ন্যয় 


Ld 


বদ্নণবপাক ও আশ্মগ্বাতন্ত্য 


বেদা্ত এইরূপ বলে না,। কারণ লে, জড়প্রকাতি 
মুক্ত করিতে পারে এইরুপ বালিতে হয় । এবং মূলে যে আত 
আখণাৎ (নিমিত্ত ব্যতীত আপনার স্বাভ 
যায় না! তাই. আত্মা মূলে অকর্ত্ত। হইলেও বন্ধত 
চক্ষুগোচর ও কদ্মপ্রবর্তক হইয়া পড়ে, এবং যে 
আগন্তুক প্রবন্তকতা তাহাতে আঁ 
হইয়া পড়ে, বেদান্্রশাস্তে আত্মদ্বাত ক সিদ্ধান্ত এইপ্রকারে 
“ক্রতন্্" অর্থে নানশীমন্তক নহে এবং আপনার 
না। কিশ্তু বারম্বার এই লম্বা চৌড়া ক্মকথা বলিতে ন 
আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি কিংবা প্রেরণা , [লবার রাত হইয়াছে। 
বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তদ্বারা ইন্দ্ুরগৃহীত স্বতন্ত্র প্রেরণা এবং বাহ র 
পরনার্থ-সমযহের সংযোগে হীন্দ্রয়ে উৎপল প্রেরণা এই দুই একেবারে ভিন্ন । খাও” 
পিয়ো মজা ল্‌টো'__ইহা হীন্দ্রিয়ের প্রেরণা ; এবং অ প্রেরণা মোক্ষান:কুল বর্ম্ম 
কারবার জনা হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধ বাহা অর্থাৎ বম্জ 
আত্মার অর্থাৎ ব্ৰহ্মজগতের ; এবং এই দুই প্রেরণা প্রায় পরস্পরাঁব। 
তাহাদের ঝগড়াহেই মন:যোর সচল্য ল [য়া হায় । ইহাদের ঝগড়ার 
মনে সন্দেহ হয় তখন কম্ম‘্জগতে” প্রেরণাকে দ্বাীঁকার না কাঁরয়া 
যাঁদ মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার স্বতন্ত্র প্রেরণা অনংসারে কাজ করে--এবং ইহাকেই প্রকৃত 
আত্মজ্ঞান কিংবা প্রকৃত আত্মানঘ্ঠা বলে_-তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই 
মোক্ষাননুকুলই হইবে ; এবং শেষে _ 

বিশ্ুদ্ধধক্্মা শুন্ধেন বাদ্ধেন চ স বংণ্ধিমান্‌ । 

'বিমলাত্মা চ ভবাঁত সমেত্য বিমলাত্সনা ॥ 

স্বতন্ত্র স্বতন্দ্েণ ্বতন্তত্বমবাস্নুতে ॥ 
“মূলে স্বতন্ত্র শারীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ নিত্ম্ল ও স্বতন্ত্র পরমাঝাতে মিলত হয় 
( মভা. শাং ৩০৮. ২৭. ৩০) জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ যাহা উপরে 
বলা হইয়াছে তাহার অথই এই । কক্তু উল্টাপক্ষে, জড় ইন্দ্িযগণের প্রাকৃত ধচ্ছের 


+ ইহাকেই 


অর্থাৎ কম্ম'জগতের প্রেরণার প্রাবল্য হইলে মনা অধোগতি প্রাস্ত হয়। বদ্ধ শারাঁর 


আত্মার হীন্দরাঁদগকে মোক্ষানকূুল কর্ম্ম বরাইতে এবং হন্মাতরেগ্যঙ্ঞানের দ্বারা 
মোক্ষ লাভের এই যে স্বতন্ত্র শক্তি তাহা মনে করিয়াই ভগবান 
উদ্ধরেদাত্মনাহহত্রানং নাআ্াননবসানয়েৎ । 
আত্ম হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্রৈর রপুরাত্মনঃ | 
“মনুয্য আপাঁনই আপনাকে উদ্ধার করিবে ; আপ্পান আপনাকে অবসন্ন করিবে না; 
কারণ (প্রতোকেই। আপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী) এবং আপাঁনই আপনার দত 


° . 


(আনিপ্টকারণী)” (গাঁ. ৬. ৫), এইর্‌প আত্মদ্বাতশ্তোর অর্থণৎ স্বাবলচ্বনের তত 


_ অঙ্তর্ুনকে উপদেশ দিয়াছেন । এবং এই হেতুই যোগবাসিণ্ঠে দৈবের নি 
নরাকরণ কয়া 
পোরষের মাহাত্ম্য সবি্তারে বার্ণ'ত হইয়াছে ( যো. ২. সগ* ৪-৮ ১0 সব্বতিতে একই 
আত্মা, এই তত্র বৃঝিয়া এই অনযুসারে যে মনুষ্য আচরণ করে ত'হারই আচরণকে 


গাঁতারহস্য অথবা কর্যোগশাস্ত 


২৪৩ 
সদাচরণ কিংবা মোক্ষানকুল আচরণ বলে; এবং এই প্রুকার আচরণের 


দেহেন্দিয়াদির প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বদ্ধ জাবাত্মারও চক্র ধৰ্ম্ম" হওয়ায় 
মনযোর অন্তঃব্ররণ সদাচারের পক্ষেই সাক্ষ্য দের এবং সেই হেতু নিজ কম্মের = 
দুরাগারী ব্যান্কর3 পশ্চান্তপ হইয়া থাকে। আধিদৈতবাদী পণ্ডিত ইং 
সদসদববেক-বৃণ্ধিরপ দেবতার স্বতন্ত »্ডুরণ বলেন। 'িষ্তু তাঁত্তবক দ: 
করিলে বৃঝা যাইবে যে, বসি জড়প্রকৃতিরই বিকার হংয়ায় উহা, হত 
হইতে কথ্নে'র বন্ধন হইতে ম.স্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা বম্ম'জগতের বাহ 
আত্মা হইতে পার ॥ এই প্রকার এই পাণ্চাতা পাঁণ্ডত দগের 'ইচ্ছাস্বাতন্ঘ্া' =ব্দ 
বেদান-দষ্টতে ঠিক্‌ নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধৰ্ম্ম । পর্বে অষ্টম প্রকরণে বা 
অন:সারে বৃদ্ধি ও বৃদ্ধির সঙ্গে মনও বক্গণত্বক জড়প্রকাতর অসম্বেদা বিবার হ 
প্রযুক্ত এই দৃই আপনা হইতে কম্নের বন্ধন হইতে ম্যান্তলাভ কাঁরতে পারে না। 
প্রকৃত দ্বাতন্ত্রা মনেরও নহে কিংবা বুদ্ধিরও নহে, তাহা আত্মারই-_-এইর্‌প বেদ মত 
'নিদ্ধারত হইয়াছে । আত্মার এই স্বাতন্তা কেহ দিতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও 
পারে না। স্বতন্ত্র পরমাত্রার অংশর্‌প জাঁবাত্মা বন্ধনের উপাধিতে আটাঁকয়া পাঁড় 
সে আপনা হইতেই স্বতন্তভাবে উপার-উত্ত অন,সারে বুদ্ধি ও মনে প্রেরণা কি 
থাকে । অস্তঃকরণের এই প্রেরণার প্রাত উপেক্ষা করিয়া যাঁদ কেহ কাজ বরে তাহা হইলে 
যে যে কোণাচে কায় বা গেলে । 
জ্যাচে ত্যানে* অনাহত কেলে’ ॥ 
“সে আপনার পায়ে আপাঁন কুঠার মারিতে প্রস্তুত’ এইরূপ তুকারামবাবার মতো ব' 
হয় ( গা 898৮)! ভগবদ:গাঁতায় 'ন (হনন্ত্যাত্মনাংত্মানং'--যে আপনাকে আপনি 
হনন বরে না তাহার উত্তম গাঁত লাভ হয়, এই তন্তেবর উল্লেখ পরে করা হইয়াছে (গা. 
১৩. ২৮ ) ; “দাসবোধে"ও ইহার স্পন্ট অনুবাদ করা হইয়াছে (দাস ১৭. ৭. ৭-১০ 
দেখ)। যাঁদও দেখা যায় যে, মন,ষা কর্ম জগতের অভেদ্য বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ, 
তথাপি মনুষ্য স্বভাবতই মনে করে যে, আম যে কোন বক্স স্বতম্ত্রভাবে কাঁরতে পারি। 
অনভেবের এই তন্তেবর উপপত্তি উপরি-উক্ত অনুসারে জড়-জগৎ হইতে ব্রক্মজগৎ ভিন্ন 
বলিয়া না মানিলে অন্য কোনরুপেই সঙ্গত হয় না। তাই, যে অধ্যাত্শাপ্ৰ মানে না 
তাহাকে এই বিষয়ে মনযোর নিত্য দাসত্ব দ্বীকার করিতে হইবে অথবা প্রকৃতিদ্বাতন্যোর 
প্রশ্ন বশ্ধির অগম্য বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে ; অন্য পচ্ছা নাই। প্রবৃত্তিদ্বাতপ্ব্যের 
কিংবা ইচ্ছাস্বাতন্তের এই উপপত্তি, - জীবাস্মা ও প্রমাত্মা মূলে একরুপ অদ্বৈতবাদের 
এই সিদ্ধান্তের অনংনরণ করিয়া দিয়াছি (বেস, শাং ভা, ২. ৩. ৪০)। বিষ্তু এই 
অদ্বৈত মত বানি মানেন না, কিংবা ভান্তর জন্য যান দ্বৈত স্বীকার করেন, তিনি 
বলেন যে, জাঁবাত্মার এই সামর্থ্য তাহার নিজের নহে, উহা পরমেশ্বর হইতে ইহা প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। তথাপি কখনও “ন খতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ” (খা. 8. ৩৩. ১১) 
শ্ৰান্ত হওয়া পর্যন্ত প্রযত্বকারা মনষ্য ছা 


[| 


| কিংবা পৰ্ব সপ্তম প্রকরণে উত্ত-অনুসারে চক্ষন্মোন 


কম্ম বিপাক ও আ 


৯০, & ও ১০) । আনু কত বাঁ 
মানে না ; কিন্তু ব্রবাজ্ঞান ও আ 
“অন্তনা ( আনা ) চোদয়হত্তানং” আপানই মাগে 
এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বলা হই! 
অত্তা (আত্মা ) হি অন্তনো নাথো অত্বা হি অত্তনো গাঁত 
তদ্মা সঞ্জয়হত্তানং অস:সং ( অণ্বং ) ভদ্দং ব বাণিজো ॥ 
“আপানিই আপনার কর্তা, আপনার আত্মা ছাড়া অন্য ন্াণকন্ভা না 
বাণক যের্‌প আপনার উত্তম অণ্বকে সংযত করে সেইরূপ আপনি: 
করিবে” (ধ্্মপদ ৩৮০) ; গাঁতার ন্যায় আত্মগ্বাতন্ত্যের আন্তত্ব ও আবশাক 
বাৰ্ণ'ত হইয়াছে ( মহাপরিনিব্বাণস:ত্ত ২. ৩৩-৩৫ দেখ) । আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত 
কোৎ-এর নিদ্ধারণও এই বর্গের মধ্যে ধারতে হইবে। কারণ কোন অধ্যাত্মবাদকেই 
তান না মানিলেও, কোন উপপত্তি বিনা কেবল প্রতাক্ষ সিদ্ধ বলয়া, প্রযের দ্বারা 
মনষ্য নিজের আচরণ ও পারিস্থিতি সংশোধন কাঁরতে পারে ইহা তিনি চ্বাঁকার 
কাঁরয়াছেন। 
কম্ম' হইতে মত্ত হইয়া সব্ব্ভ্‌তে এক আত্মা উপলব্ধি করিবার যে আধ্যাত্মিক 
পর্ণাবন্থা তাহা প্রাপ্ত হইবার ্রহ্মাত্রৈক্যপ্রানই একমাত্র মহৌষধ, এবং এই জ্ঞান লাভ 
করা আমাদের আয়ত্তাধীন, ইহা সিদ্ধ হইলেও আর একটি কথাও মনে রাখা আবশ্যক 
যে, এই স্বতন্ত্র আত্মাও আপনার বক্ষান্থত প্রকাতর বোঝাকে একেবারে অর্থাৎ ক্ষণমান্রে 
ফোলিয়া দিতে পারে না। কোন কাঁরগরের নিজের দক্ষতা থাকলেও যল্ম 
না হইলে যেমন তাহার চলে না এবং যন্ত্র খারাপ হইলে তাহা মেরামত করিতে তাহার 
সময় লাগে, জাঁবাত্মারও সেইর্‌প অবস্থা। জ্ঞানলাভের প্রেরণা কাঁরবার সময় 
জাবাত স্বতন্ত্র একথা সত্য, কিন্ত; জীবাত্া তাত্বিক দৃষ্টিতে মূলে নিগূণ ও কেবল, 
কিন্তু খঞ্জ হওয়া 
{ মৈর ৩. ২, ৩; গাঁ. ১৩. ২০ ), উত্ত প্রেরণা অনুসারে পরে? কোন a রে 
হইলে যে সামগ্রী কিংবা যে সাধন .আবণ।ক হয় (যথা কুম্ভকারের চাকা ইত্যাদি) 
4 এই আত্মার নিজের কট থাকে না__ষে সাধন উপলব্ধ হয় যথা দেহ ও বৃদ্ধি- 
আদি ইনি সেই সমস্ত মায়া প্রকাতর বিকার ॥ তাই, লিঙ্গের মার কারও 
দি (বাত্মাকে প্রারষ্থকদ্নন:সারে প্রাপ্ত দেহৌন্দিযাদি সাধন বা উপাঁধির দ্বারাই করিয়া 
লইতে হয়। এই সাধনগুনলর মধ্যে বশ্ধিইন্নিয় মুখ্য হওয়ায় কোন কার্য করিতে 
|, আতা বাদ্ধকেই সম্মত প্রেরণা করে। কিন্তু পত্বকিদ্মণনসাঁরে এবং 


৮ 


কন্মেরি ফলভোগ আ. 
মন্ত হওয়া ত যায়ই না। ও 


গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগণাস্ত 


২০২ 
্ি়দগকে নোক্ষান[কুল কদ্ম“ করিবার প্রেরণা করিবার দ্বাতদ্তা থাকলেও ? 
প্রকৃতির যোগেই সমস্ত হ্যা করাই হয় বলয়া সেই পরিমাণে ছন্তার কুমোর 
কারিগরের ন্যায় সেই আত্মা পরাবলম্ধী হইয়া যায় এবং তাহাকে দেহে 
যন্ত্র প্রথমে সাফ্‌ করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধাঁনে আনিতে হইবে (বে 
৩.৪০)।॥ এই কাৰ্য্য একেবারে হইতে পারে না ; বৈর্য; সহকারে ধারে ধাঁরে কাঁ 
হইবে , নচেৎ অশায়েষ্তা ঘোড়ার মত হীন্দিয়সকল থানার ভিতর নিশ্চয়ই 
হইবে। এইজন্য ভগবান বাজয়াছেন-__ইন্রিয়শনগ্রহাথ* বদ্থিকে ধাঁতির অ 
ধৈর্যোর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে (গাঁ, ৬. ২৫) ; এবং পরে অঞ্টাদশ অ 
বৃদ্ধির ন্যায় ধৃতির সাত্বিক রাজাসিক ও তামাঁসক এই [তিন নৈসার্গক ভেদ প্রদর'ত 
হইয়াছে (গাঁ. ১৮. ৩৩-৩৫)। তন্মধ্যে তামাক ও রাজসিক পৈঠাকে ছাড়া 
দিয়া বৃদ্ধিকে সাভিক কারবার জন্য ইন্দিয়নিগ্র কাঁরতে হয়; তাই ঘণ্ঠ 
অধ্যায়ে এই প্রকার হীন্দুয়নিগ্রহাভ্যাসরূপ যোগের উপযুক্ত গ্থান, আসন ও 
কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গাঁতায় উক্ত হইয়াছে যে, 'শনৈঃ 
শনৈঃ' (গাঁ. ৬. ২৫) অভ্যাস করিলে পর, চিত্ত স্থির হইয়া হীন্দ্রিয়গণ আয়ন্তাধীন 
হয় এবং পরে কালক্রমে (একবারে নহে) রক্ধাঝৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া, “আত্াবস্থং 
ন কৰ্ম্মণ নিবধ্যাত্ত' ধনঞ্জয়"__সেই জ্ঞানের দ্বারা কম্নের বন্ধন মোচন হয় 
(গ্ৰ. ৪. ৩৮-৪১) ৷ কিন্ত ভগবান একান্তে যোগাভ্যাস কারতে বলিতেছেন বালিয়া 
(গী-৬.১০) জগতের সমন্ত বাবহার ছাড়িয়া :যোগাভ্যাসেই সমস্ত জীবন ক্ষেপণ 
করাই গাঁতার তাপর্যয এইরূপ অর্থ ব্াঁঝতে হইবে না। কোন ব্যবসায়ী যের্‌প 
নিজের অল্পস্বল্প যাহা কিছু থাকে তাহা লইয়াই প্রথমে ব্যবসা আস্তে আন্তে নূরু 
কাঁরয়া দিয়া শেষে অপার সম্পাত্ত লাভ করে, সেইরূপই গাঁতার বদ্যোগেরও 
কথা ॥ আপনার যতটা সাধ্য ততটা ইন্দিয়নিগ্রহ করিয়া প্রথমে বদ্মযোগ সুরু 
করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই শেষে আধকাধিক হীন্দরয়নিগ্রহসামথণ লাভ করা 
যায়॥ তথাপি একেবারে হাত গুটাইয়া বঙ্িয়াও যোগাভ্যাস করিলে চলে না। 
কারণ, তাহার ফলে ব্যাম্ধর একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । তাই 
যাহাতে কদ্দ যোগ বরাবর সমান চালাইতে পারা যায় এইজন্য অঞ্পসময় নিতা-নয়াসত, 
(কিংবা মাঝে মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশ্যক হয় (গাঁ. ১৩, ১০) । তাহার জন্য 
জাগাতক, ব্যবহার ছাড়িবে এরূপ ভগবান কোথাও বলেন নাই। উল্টা, জাগতিক 
ব্যবহার নিগকামববদ্ধতে করিতে থাকিবে, তাহার জনাই হীন্দয়ানগ্রহের অভ্যাস 
এই, ইন্দিমনিগ্রহের সঙ্গেই নিৎকাম কর্ম্মযোগও যথাশানত 
ক সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রতাক্ষা করিয়া 
1 


কৰ্ম্মবিপাক ও আত্মদ্বাতন্তা 


পর্রখ্মে গোড়া হইতে আবার সংর; কারতে হইবে বলিয়া, প 

প্ঢুনব্ধার প্বে'র মতোঁই অপর্ণ থাকবে ; তাই এইর,প আশগ্কা হ 

পরবে পঢন্বসিপ্ধি কখনই লাভ করিতে পারিবে না; এই 

সম্ভব যে, কম্গযোগের আচরণ করিবার পৃব্বে পাতঞ্জলযোগের 

'নার্ধকম্প সমাধির শিক্ষা করা প্রথমে আবণ্যক। অজ্জর্যনের মনে এই 

হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মনুষোর কি করা উাঁচত এইরূপ শ্রীকৃফকে অঞ্জন গীত 
অধ্যায়ে (গাঁ. ৬. ৩৭. ৩৯ ) প্রশ্ন [জিজ্ঞাসা কারয়াছেন । ভগবান 

উত্তর দিয়াছেন যে, আত্মা অনর হওয়ার তাহার উপর লিঙ্গশরীর দ্বারা এই জ 
যে অঃ্প-বিস্তর সংদ্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই পরে দডড়ন্থায়ী হয় এবং 
“যোগন্রপ্ট ব্যান্ত অর্থাৎ কম্মযোগ সম্পূর্ণ সাধন না করিয়া তাহ। হইতে যে শ্র 
হইয়াছে সেই ব্যান্ড পরজন্মে আপন প্রযয্নে সেখান হইতেই পরে আরম্ভ করে এবং 
এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে “অনেকজন্মসধাসপ্ধান্ভতো যাতি পরাং গতিম্‌” 
= গাঁ. ৬. ৪$ )-_-অনেক জন্মের পর শেষে পূণ সিদ্ধি লাভ করিয়া সে মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয় ॥ “দ্বজ্পমপাস্য ধর্্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াং" (গাঁ. ২. ৪০) এই 
ধন্রের অর্থাৎ কদ্ন'যোগমার্গের দ্ব্প আগরণেই মহা সঙ্কট হইতে উদ্ধার হয়__ 
এইরূপ দ্বিতীর অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই 'সিম্ধান্থেরই অনুরূপ বাকা । 
সারকথা, মন,ষ্র আত্মা মূলে স্বতন্ত্র হইলেও পর্ব কদ্মানুসারে আপন প্রাপ্ত 
দেহের অশহুদ্ধ প্রকৃতি-্বভাবন্বশতঃ একজন্মেই মনুষ্যের পূর্ণ সিদ্ধ লাভ হইতে 
পারে না॥ 'ঁকল্তু তাহাতেও “নাত্মানমবমন্যেত পব্বাভরসমাদ্ধিভঃ” 
(মন্‌. ৪-১৩৭) কেহ যেন নিরাশ না হয়; একজন্মেই প্রমাঁসাদ্ধ লাভ কারবার দুরাগ্রহে 
পাঁতত হইয়া, পাতঞ্জল যোগাভ্যাসে অর্থাৎ ইন্দ্রের (নিছক: কসরৎ-কাধেই সমস্ত 
'জীবন যেন অনর্থক কাটিয়া না যায় । আত্মার কোন স্বরা নাই, আজ যাহা সাধ্য ততটা 
'যোগ্রবলই আয়ত্ত করিয়া কর্ম্মযোগের আচরণ সুর. কাঁরয়া দিবে অথাৎ তাহা দ্বারাই 
ধারে ধারে বুদ্ধি আধকাধিক সাত্বিক ও শুদ্ধ হইয়া কন্মযোগের এই স্বল্পাচরণ কেন, 
জিজ্ঞাসা পর্যন্ত, চর্কায় আপের ন্যায়, মনুষ্যকে বলপাব্বক সামনে ক্রমশঃ ঠোলতে 
ঠোলতে শেষে,_আজ নয় তো কাল, এ জন্মে নয় তো পরজন্মে, তাহার আত্মাকে 
পর্ণর-প্রাস্ত করাইয়া দেয় । সেইজন্য কম যোগমাগের অত্যন্ত স্বজ্পাচরণ কিংবা 


জিজ্ঞাসা পর্যন্তও কখনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কৰ্ম্মযোগশাস্ৰ্ৰের বিশেষ গুণ-এইরূপ 


গাঁতাতেই ভগবান: স্পণ্ট বাঁলয়াছেন (গাঁ. ৬. ১৫ সম্বন্ধে আমার টাকা দেখ)। 
কেবল এই জন্মের দিকে দষ্টি না দিয়া এবং ধৈর্যত্যাগ না করিয়া নিৎকাম কম্ম" 
বিবার উদ্যোগে দ্বাতন্বাসহকারে ও ধাঁরে ধাঁরোবথাশক্তি আমানের কর্ম্ম করা কন্তববয । 
'কারবণতঃ প্রভৃতির বন্ধন এই জন্মে আজ মোচন হইবার নহে বলিয়া মনে 

কল্তু তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবৃদ্ধনান কর্ম যোগের অভ্যাসে কাল কিংবা পরজম্মে 
পানিই 1শাথল হইয়া যায় এবং এইরূপ হইতে হইতে “বহুনাং জন্মনামন্তে 

ন্‌ মাং প্রপদ্যতে” (গাঁ. ৭. ১৯ )--কখনো না কখনো পণ" জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা 

বন্ধন কিংবা পরাধানতা হইতে মত্ত হইন্রা আন্জা অবশেষে আপন মূল পর্ণ 

থা অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । মনুষ্য কিনা পারে? “নর করণ করে 


মর গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশান্ত 


নারায়ণ হোয়” নর যদি উচিত কাজ বরে সে নর নারায়ণ হয় টা 
EE ie বেদান্তাসগ্ধান্তেই অনুরূপ বাকা ; যোগবা[স'্ঠক।র 
কারণেই মূনক্ষ-প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংসা কারয়া, উদ্যোগের দ্বারাই সং 

প্রাপ্ত হওয়া যায় এইঃপে নিঃচন্দিগধ বিধান করিয়াছেন (যে, ২. ৪. ১০-১৮)। 
যাক্‌। ভ্ঞানলাভারথ প্রযয় করিবার জন্য জাঁবাত্মা মূলে স্বতন্ত্র এবং দ্বাব 
গড দাঁঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে কখনো-না-কখনো প্রান বম্মের বন্ধনপা" 
মনত হয় ইহা সিদ্ধ হইলেও বম্ম্িয় কি, ও কথন বম্মক্ষয় হয় এবিষয়ে আর, 
ব্যাখ্যা করা আবশ্যক | বম্মক্ষয় অর্থে সমগ্ত বন্মের বন্ধন হইতে পণ 
অর্থাৎ নিঃণ্যে মান্ত হওয়া । কিদ্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাহার যতাঁদন দেহ ৫ 
ততদিন পর্যন্ত সে তৃষা, ক্ষুধা, শোয়া, বসাইত্যাঁদ কর্ম হইতে ম.ন্ত হয় না 
কম্মের গ্য়ও ভোগ ব্যতাঁত হয় না, তাই সে আগ্রহপ্বক দেহত্যাগাঁদ কা? 
না ইহা প্যন্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান হইবার প্‌ব্বে কৃতবদর্ম জ্ঞানে [নাশ 
নিঃসন্দেহে হয় ; বিপ্তু যখন জ্ঞান পুরুষের যাবজ্জীবন জ্ঞানোন্তরকালেও ন)নাধিক 
ক’ম“ করিতেই হয় তখন এইরংগ বর্ম হইতে তাহার মন্ত কি কাঁরয়া হইবে? এবং 
মনত না হইলে, পব্'কম্মপ্য় কিংবা পরে মোক্ষও হয় না, এই সংশয় উঠতে পারে 
ইহার উত্তরে বেদ” এইরূপ বলেন যে, নামরপাত্বক কর্ম জ্ঞান? ব্যন্তির নাম- 
রংপাড্ধক দেহ হইতে মস্ত না হইতে পারলেও, আত্মার সেই বম আপনাতে গ্রহণ বরা 
বা না করা বিষয়ে জ্বাধীনতা থাকায়, ইন্দিয়াদগকে জয় করিয়া, কর্ে প্রাণীমাব্রের থে 
আসন্ত থাকে তাহাকে যাঁদ ক্ষয় করা যায় তাহা হইলে কদ্ম করিলেও তাহার আকু 
বিনষ্ট প্রায় হয়। বর্ম দ্বভাবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংবা মৃত । বমর্ম আপনা হইতে 
কাহাকে ধরে না এবং ছাড়েও না; উহা স্বত ভালোও নহে, মন্দও নহে । মনা 
El এই ব্্মে' আব রাখিরা [নিজ আসান্তির দ্বারা উহাকে ভালো কিংবা 
টি Tne Se তাই, এই মমত্বযুন্ত আসান্তি হইতে মু 
ESTEE ৭ যায় এইরূপ বলা যায় ₹__তারপর সেই কর্ম 
EG UR ts গানে স্থানে এর উপদেশই দেওয়াহ ইয়াছে_ 
অধিকার, ফল লাভ কয, বা দা বরা তোম পর দে তোমার 
নি দা, আঁধবারের বিষয় নহে (গাঁ. ২. 5৭); 
মযোগমসত, (গা, ৩. ৭ )--ফলের আশা না রাখিয়া কণ্মোনির- 


Kk কাঁরলেও কর্মের দ্বারা বন্ধ হয় না, 
পা ১২. ১১)-_ সমস্ত কৰ্ম্মফল ত্যাগ কর ; “কার্যা- 
এতে (গাঁ, ১৪. ৯ )-কেবল কর্তব্য বায়া যে বাণ 
সস সংন্যস্য” (গাঁ. ৯৮. ৭) সমন্ত 


ব্মাবপাক ও আত্মস্বাতল্লরা ২৪৬ 


ভঙ্ম 


খাইবে ॥ এখন কেবল, ইহাই দেখতে হইবে যে, জ্ঞাণে 
হইয়া যায় ইহার প্রকৃত অর্থ কি; এবং উপরি-প্র 
গাঁতার কি অভিপ্রায় তাহা বান হয়। 
উদাহরণ যথা-_অন্ঞাতসারে কোন ব্যাস্ত যাঁদ কাহাকে ধাক 
সেই ব্যান্তকে গ:"ডা বাঁল না; এবং ফোক্রদারী আইনেও 


বন্নের দিকে দৃষ্টিপাত 
ধকংরা মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে,“ সধ্বারদ্ভা 
(শী. ১৮. ৪৮ )। কিন্তু গীতা যে দোবকে ছাড়িত 1 
কোন কল্ম'কে আমরা যে শুভাশ;ভ বলি ভালমন্দত্ব কর্মে থাকে না, তাহা ৮ J 
কর্তার বৃদ্ধিতে থাকে। ইহা মনে রাখিয়া গাঁতায় দ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কর্মের 
মন্দ ঘুচাইতে হইলে কন্তণার আপন বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, ( গাঁ. ২- 
5৯-৫১); এবং উপানবদেও__ 
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং ব 
বন্ধায় বিষয়াসাঙ্গ মোক্ষে নাব: 
“মনাবোর (কর্মের) বন্ধন কিংবা বোক্ষ প্রাপির 
1বষয়াসন্ত হইলে, বন্ধন এবং নিৎ্ছান কিংবা াব্ব? 
এইর্‌পে বন্মকিন্তা মনুষ্যর 
'অমৃতাঁবন্দ;, ২)। রক্গাংঅব্যজ্ঞান লাভ কাঁরয় ধর এই সাম্যাবস্থা 'কিরূপে 
'সপাদন কাঁরবে ইহাই ভগবদৃগীতার মুখারূপে উক্ত হইয়াছে । এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে কৰ্ম কারলে সম্পূর্ণ কন্মক্ষয় হইয়া থাকে। নিরাগ্ণ হইয়া অর্থ+ৎ সন্ন্যাস 
গ্রহণ ধাঁরয়া আঁগ্রহোন্রাদি কন্দ ত্যাগ করিলে িংবা আক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ কোন কর্ম 
না করিয়া চুপ করিয়া বাঁসয়া থাকলে কর্মের ক্ষয় হয় না (গাঁ. ৬.১)। মনুষ্যের 
ইচ্ছা থাক: বা না থাক্‌, প্রকাতির চক্র সর্বদা ঘ্যারতে থাকায় মনুষ্যকেও সেই সঙ্গে 
চাঁলতে হয় (গাঁ. ৩. ৩৩; ১৮. ৬০)। কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা এইরূপ অবস্থায় 
প্রকৃতির অধাঁনে থাকিয়া যেরূপ নাচিতে থাকে সের্‌প না করিয়া ইন্দিয়ানগ্রহের দ্বারা 
'বাদ্ধিকে স্থির ও শুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি নাষ্করমানংসারে প্রাপ্ত কর্ম কেবল কর্তব্য 
বাঁলরা অনাসন্ত ব্যাদ্ধতে ও শান্তভাবে করে সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ও 
বরহ্ষপদপ্রাপ্ত পরদষ (গাঁ. ৩. ৭; ৪ ২১ ৫. ৭-৯; ১৮. ১৯) যদি কোন জ্ঞানী 
পদুরয কোনও ব্যবহারিক বর্ম না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ব্রিন্না বনে গনন করেন, তাহা 
ইলে এই প্রকার বাবহারিক কর্ম ত্যাগ করার]তাঁহার কর্মের ক্ষয় হইল এরংপ মনে 
কর। বড় ভূন (গাঁ. ৩ ৪) । সে কর্ম করুক বা না করুক, তাহার কর্ম্মের যে ক্ষয় 
যন, তাহা তাহার বদ্ধ সাম্যাবস্থায় পেশীছয়াছে বিয়াই হয়, কম্ম" ছাঁড়বার দরুন 
কংখা না কারবার দরুন নহে, এই তন্তবাট সব্ব'দা মনে রাখা উচিত। আঁগ্বর দ্বারা 
প কাণ্ঠ দগ্ধ হয় সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা কর্ণ দগ্ধ হর ; এই দাস্টান্ত অপেক্ষা, 
রর উপর জল থাকলেও উত্ত পত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না সেইরূপ জ্ঞানী 


AY 
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ক্ষয়োঃ ৷ 
ং স্মৃতম্‌ ॥ 

মনই (এব) কারণ; 
অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইলে 
হইয়াছে ( মৈত;. ৬. ৩৪ ; 


২৪৬ গণতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


প্রুষকে- অর্থনৎ রক্ষার্ণ করিয়া অথবা আসান ছাঁড়ুয়া যে বাতি কর্ম করে ত 
কর্ম জোপিয়া ধরে না, উপানিষদের ও গাঁতার এই দ্টান্ত ( ছাং. ৪. ১৪ 
6. ১০) কম্মক্ষয়ের প্রকৃত স্বরুপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী । কর্ম 
কখনই দণ্ধ হয় না; এবং উহাকে দগ্ধ কারবার কোন আবশাকতাও হয় না। 
নামরূপ এবং নামরুপ দশা জগৎ ইহা যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমন্ত দশা জগৎ &ঁ: 
হইবে ক করিয়া? এবং কাঁচ কখনো দগ্ধ হইলেও সংকার্ধাবাদ অন:সারে ব ও 
তাহার নামর্‌পই পরিবর্তিত হইবে ৷ নামরূপাদ্ধক কম্/ কিংবা মায়া নিত 
বালিয়া নামরুপকে আপন রুচি অনুসারে মনুষ্য যাঁদ বদজাইয়া লয়, তাহা হই 
মনষা যতই আত্মজ্ঞানগ হউক না কেন, এই নামরপাত্মক কন্মের সমূলে নাণ ক 
পারে না; তাহা কেবল পরমে*্বরই করিতে পারেন, এ কথা যেন আমরা 
হই ( বেস. 8. ৪. ১৭ দেখ )। কিন্তু মূলে এই জড় কর্মের মধো ভালমত 
সি ০৪ নাই এবং মন্‌যা আপন হমত্ববুপ্ধির দ্বারা তাহার মধো যা 
ক ৮ তাহার নাশ করা মন্‌ষোর সাধ্যায়ন্ত, এবং তাহার দ্বার 
সপ দে তাহা ইহাই । সমস্য ভূতে মমন্বযাধ স্থাপন করিয়া আপ 
মনত বলের এই মমতববৃদ্ধি যান দা কাঁরয়াছেন [তিনিই ধন্য কৃতকৃতা ও 
রি কম্ম পি থাকা সত্তেও তাঁহার কম জ্ঞানাগ্রির দ্বারা €গ্ধ হইয়াছে, এ 
রা, , ৪৮১৯ ২১৮, ৫৬) এই প্রকারে কর্ম দগ্ধ হওয়া সম্পূণ'র 
মনের নিরিতার উপর এবং বক্াকৈকাজ্ঞানের অনভতির উপর নিভ'র করে বলয়া, 
তর ie নু ভর করে বাঁলয়া, 
কখনও উৎপন্ন হইলেই যেরুপ .তাহার দহন করিবার ধর্ম্ম 
সেটা ধৰ্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না, 
ৰহ্মাজ্মৈকাযন্ঞান যখনই হটক না কেন, তাহার উৎপাত্তর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
বনম্ষয়র্পে পরিণাম সংঘটিত হইতে কালের ন 
ও করস ভৱা অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। জ্ঞান 
মৃতাজর এই থাকে। তথাপি অন্য সমন্ত কাল অপেক্ষা 
বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্র বলিয়া ধরা 
দানি যায়। কারণ, মৃত্যুই আর়ুর চরম 
হইলেও পরার নষ্ট হয় না। তাই ১. নাতে 
স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে পরার কনার বর সমানভাবে 
সে সমস্ত সকাম হইবে এবং সারে মরণ পর্যন্ত ভালমন্দ কলম“ যাহা ঘটবে 
হইবে। যে সম্পূর্ণ জীব: ৫ চর গ করিবার জন্য পুনঙ্জন্ম গ্রহণ কারিতেই 
কিন্তু এই বিষয়ের রানার সাকার করি। 
ঘন্ধজ্ঞান কখরও বা শেষ পর্যণৃন্ত 1 কাঁরতে হয় তখন মৃতার পূবে উৎপন 
নিশ্চয় কয়া না-ও থাকিতে পারে এ বিষয়ের 
আবশ্যক। তাই মৃত পন্যের এ বিষয়ের বিচার করা 
কাল অপেক্ষা শাস্ত্কার মূত্যুকারুকেই 


গুরুতর কাল বালয়া bh 
নি ০ এবং তখন অথণাৎ মৃত্যুকালে রক্ষা তেকা- 
িশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, এইরংপ 


জ্ঞানের অনভূতি সংঘটিত 


কর্ম্মাবপাক ও আত্মদ্বাতন্তা ২৪৭ 


অসঙ্গত কিছুই 
তাহার কেবল 
র ন্যার মনকে 


AY 


হওয়া যক্জাসদ্ধ নহে। কিন্ত; একটু বিচার করিয়া দোঁখলে, 
নাই, এইর:প প্রতীতি হইবে ৷ যাহার সমগ্ত জাবন দৃরাচারে ক 
ন সংবাদ্ধিও র্গজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্য 
্ানিষ্ঠ কারবার অভ্যাস করা চাই; এবং সমস্ত জশবনের মধ্যে একবারও যাহার 
ৰৰহ্মাত্মিকোর অনুভূতি হয় নাই তাহার কেবল অন্তকালেই তাহা একবারে পাওরা পরম 
দুর্ঘট, এমন দক, অসম্ভব ॥ তাই, এই সদ্বন্ধে শ্ীতার আর একটা বড় কথা আছে _ 
প্রত্যেকেই *মনকে বিষয়-বাসনা-গহন্য কারবার অভ্যাস নিত্যন্কাল রাখবে, যাহার ফলে 
আন্তকালেও সেই অবস্থাটীই বজায় রাখবার পক্ষে কোন বাধা ঘটিবে ন 
শেষে মত্ত হইবে ( গাঁ, ৮. ৬. ৭ ও ২ ৭২)। কন শাস্ত্র ছঠাকর 
জনা স্বীকার করা যাউক যে, পর্্বসংদকারাঁদ কারণবগতঃ কাহারও কেবল মৃতাকালে 
সহসা পরমে*্রের জ্ঞানলাভ হইল। লক্ষ লক্ষ এমন ক কোটি কোটি মনহষোর মধ্যে 
এই প্রকারের এক-আধটী উদাহরণ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই ৷ কিন্তু; তাহা কত 
দু্ল‘ভ বা দূর্ঘট তাহার বিচার একপাশে রাখিয়া দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাণ্ত হইলে 
দিক হুইবে, এক্ষণে আমানের ইহাই আলোচা ॥ মৃত্যুকালেই জ্ঞান হোক; না কেন, 
তাহা দ্বারা মনুষোর অনারব্ধ-সাঁণতের ক্ষয় হইবেই ; এবং আরব্বকার্ষা-সাঁতের ক্ষয় 
এই জন্মের ভোগের দ্বারা মৃত্যুকালে হয় । তাই, তাহার কোন কর্ম্ম ভোগ করাই 
অবশিণ্ট থাকে না ; এবং এইরূপ অগত্যা সিন্ধান্ত কাঁরতে হয় যে, সমন্ত বর্ণ হইতে 
অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে সে মনত হয় ॥ এই সিন্ধান্ত “আঁপ চেৎ সুদুরাচারো ভজতে 
মামননাভাক:” ইত্যাদি (গী. ৯. ৩০ )-খহব দুরাচারী মনুষ্যও পরমে*্বরকে অননা- 
ভাবে ভজনা কাঁরলে মকর হয়ই হয়_-এই গাতাবাক্যে উত্ত হইয়াছে : এবং এই সিদ্ধান্ত 
জগতের অনা ধর্ম্মেও গ্রাহ্য হইয়াছে ৷ ‘অনন্যভাব’ অর্থে পরনেশ্বরে মানুষের চিন্ত 
বার পর্ণরূপে লীন হওয়া ; শচত্তবৃত্তি অন্যাদকে রাঁয়া মুখে “রাম রাম” বিড় বিড় 
করা নয়, এইটুকু মার এই স্থানে মনে রাখা চাই ॥ মোট কথা, ব্্গজ্ঞানের মাহনাই 
এইরূপ যে, জ্ঞান হইলেই সমত অনারব্ধসাঁ্চতের একেবারেই ক্ষয় হয়। এই অবস্থা 
বখনই প্রাপ্ত হই না কেন, সম্দা ইণ্ট তো বটেই । কিদ্তু সেই অবস্থাকে মৃত্যুকালে 
থর রাখা, 1কংবা পার্থর প্রাপ্ত না হইলেও অন্তত অন্তকালে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই 
আবশ্যক ; নতুবা মৃত্যুকালে কিছ; 'বাসনা অবাঁশষ্ট থাঁকলে পুনর্জন্ম এড়ানো 
যাইবে না, এবং পনর্জনস এড়াইতে না পারলে মোক্ষও পছাইয়া পাড়বে এইক্প 
আমাদের শাস্লরকারেরা হ্থর কাঁরয়াছেন। 
বরর্মবন্ধন কি, বন্মক্ষর কাহাকে বলে এবং তাহা ক প্রকারে ও কখন হয়, ইহা 
বায়াঁছ ৷ এখন উপা্িতপ্রসঙ্গে, বাহাদের বম্মফল নণ্ট হইয়াছে তাহারা এবং যাহারা 
কম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাই তাহারা মৃত্যুর পর বৌদক ধন্্মান্‌সারে কোন: গতি 
প্রাপ্ত হয় ইহার একটু বিচার কারয়া এই প্রকরণ শেষ করিব। এই সম্বন্ধে উপনিষদে 
অনেক আলোচনা হইয়াছে (ছাং. ৪, ১৫; ৫. ১০; বৃ. ৬. ২: ২-১৬, কৌ. ৯. 
২.৩) তাহাদের একবাক্যতা বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে করা 
হইয়াছে ॥ কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা বিবৃত কারবার এখানে কোন প্রয়োজনই নাই । 


ঘ. 


সত্যা 


# কেবল ভগগবদগীতায় যে দুই মার্গ ( গাঁ. ৮. ২৩-২৭) প্রদপ্ত হইয়াছে সেই সম্বন্েই 


% 
f°) 


কিন গীতারহস্য অথবা বর্ম যোগশাস্ত 


এক্ষণে আমাদের বিচার বর্ত'বা। বৈদিক ধন্মের বম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাস্ড এই 
প্রসিদ্ধ ভেদ আছে। তন্মধ্যে, কদ্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সর্যয, আগ, 

রুদ্ধ ইত্যাঁদ বৈদিক দেবতাদিগকে যজ্ঞের ছারা পুজা করিয়া, তাঁহাদের প্রসাদে ই 
প্রপোতাদি সম্ভৃতে এবং গো-অন্ব-ধনধান্যাঁদি সমপাত্ত লাভ করিয়া শেষে মূ 
সদ্‌গতি লাভ করা৷ বর্তমানকালে এই যাগযজ্ঞাদি শ্রোত ধন প্রায় হও 
উত্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দেবতান্তি ও দানহঘ্্মাঁদি শাল্ত্রোন্ত পৃণাবন্মণ লে 
করিয়া থাকে। খগ্‌বেদ হইতে স্পন্ট দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে লোক শুধু স্ব; 
জন্য নহে, সমস্ত সমাজের কল্যাণার্থও যজ্ঞের দ্বারাই দেবতাদের আরাধনা ক 

উত্ত কার্েরর জনয যে দেবতার আনুকুল্য সম্পাদন কাঁরতে হয় সেই ইন্দরাদি দেব 
শবন্তবাতর দ্বারাই খগবেদের সত্তগ্ল পূর্ণ; এবং তাহারও স্থানে স্থানে “হে 
আমাদিগকে সন্ততি দেও, সমৃদ্ধি দেও” “আমাদিগকে শতায়্‌ বর ;” “আমা 
আমাদের সন্তান-সন্তাতিকে, আমাদের বারপত্রুষাদগকে এবং আমাদের গরুবাছ: 
মারিও না" এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে ।* এই যাগযজ্ঞ ভিন বেদেরই বিধান হওয়া 
এই মাগে'র পুরাতন লাম-__-তয়া্মণ ; এই যজ্ঞ কিরূপে করিতে হইবে রাহ্মণগ্রন্থে 
হন্রের বিভিন্ন বিধি বাত থাকায় কোনটি গ্রাহ্য তৎসকবন্ধ [সন্দেহ উপস্থিত 


২২ শব্দই পরে প্রচলিত 
প্রাচনিকাল চলিয়া আসিয়াছে, ইহা মনে 
মিনি কারণ গাঁতায় 'মমাংসা শব্দ কোথাও আসে নাই ; চার বলে 

“i কিংবা 'য়া বিদ্যা’ নাম আসিয়াছে। যাগহজ্ঞাদি 


তথাপি, বিভিন্ন 
সমন্বয় বরা আবশ্যক। এই 


প্রভীত যাগ-যজ্ঞাদি 
বিন সে সমন্ত না দিয়া এই বহুল প্রচলিত এই স্থান 


এই দ্য অনেক নে রদ হইয়াছে? 
নন্তোকে তনয়ে মান আয 


শা আয়ো মা নো গোষ্য মা 
Y সদামি্বা হবমাহে ॥ (0279৮ রাীরিবঃ | বাঁরান্মা 


কম্মণবপাক ও আত্মস্বাতন্তা 


কমই প্রধান ; এবং তাহা যে ব্যন্তি কাঁরবে, সে-ই বেদের আদেশ অনুসাহে 
করে । এই যাগযজ্ঞাঁদ কঁ্ল্ম* কেহই ছাড়তে পারিবে না। 

হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইল এইরুপ বুঝিতে হইবে । কারণ, 

শন্রের উংপাঁন্ত হইয়াছে ; এবং মন_্যা যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগ 


অবস্থা [ভিন হওয়ায় ভগবদ:গীতাতেও ( গ 

উত্ত-অনুলারেই বার্ণত হইয়াছে । তথাপি 
সময়েও উপাঁনষদের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষনগ্ঠতে যন্জ্ঞকদ1াদর গোণত্বথ উপল 
হইয়াছিল (গণ. ২. ৪১-৪৬)। এই গোণতই আহংসাধণ্মের বিভারের পর ক্রমেই 
বাড়িয়া গিয়াছিল। যাগযক্ঞ বেদাঁবহিত হইলেও তাহার জন্য পশনবধ প্রশস্ত নহে, 
ধানের দ্বারাই যক্ঞ কাঁরবে, এইরূপ ভাগবতধল্ন স্পষ্ট প্রতিপাদন করা হইয়াছে 
( মভা; শাং. ৩০৬. ১০ ও ৩৩৭ দেখ )॥ সেই জনা (এবং কিয়দংশে পরে জৈনেরাও 
এইরপ কথাই উথাপন করায়) এখনকার কালে শ্রোতধজ্ঞমার্গের এইরুপ অবস্থা 
হইরাছে যে. নিতা শ্রোতা পালনকারী আগগ্ন হোত্রী কাশীর ন্যায় বড় বড়ধ 

খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং দশ কুঁড়ি বৎসরের মধ্যে 

পণুযজ্ঞ হইয়াছে বালয়া কদাচিৎ শুনতে পাওয়া যায় । ন 
বৈদিক ধন্নে'র মূল হওয়ায় তংসম্বন্ধে আদরবুঁদ্ধ অদ্যাপি বজায় আছে এবং জৈমিনায় 
সর অথানগায়ক শাস্তের তৌলের উপর প্রমাণ গণ্য হয়। শ্রোত যাগবজ্ঞাঁদ যর্্ন' 
এইরূপ গাঁথল হইলেও মন্বাদ স্নাতগ্রম্থে বার্ণত অন্য ঘক্ঞ _বাহাকে পঞ্চম হাষজ্ঞ 
রলে__অন্যাঁপ প্রচালত আছে এবং এই সম্বন্ধেও শ্রোতযাগযজ্ঞচক্রাদিরই উক্ত নিয়ম 
প্রযুক্ত হয় । উদাহরণ যথা, নন্বাঁদ স্মৃতকারেরা বেদাধ্যয়নরূপ ব্র্গবন্ত, তর্পণরূপ 
পিত্যজ্ঞ। হোমরুপ নেবষজ্জ, বাঁলরূপ ভ্‌তবজ্ঞ এাং আতাথসন্তপ্পণরূপ মনৃব্যযজ, 
এইরূপ পাঁচ আঁহংসাত্মঃ ও নিত্য গুহ্যজ্ঞের :কথা বালয়াছেন ; এই পাঁচ যজ্ঞেই 
অন্ভ্রুমে ঝাঁধগণ, পিতৃণণ, বেবতাগণ, ভূতগণ ও মনুষাগণকে প্রথমে তৃপ্ত করিয়া 
তাহার পর গৃহস্থ নিত্রে অন্ন গ্রহণ কাঁরবে এইরূপ গাহস্থাধন্নের বাঁধ প্রদত্ত হইয়াছে 
(অন ৩. ৬7-১২৩ ) । এই যজ্ঞ কাওয়া যে অন্ন অবাশষ্ট থাকে তাহার নাম ‘অমত! ; 
এবং সমত্ত লোকের আহার হইয়া যে অন্ন উন্বৃত্ত হয় তাহাকে “বিঘস’ বলে ( মনু. ৩. 
২৮৫) | এই ‘অমত’ ও বঘদ' অনই গৃহচ্ছের পক্ষে বাঁহত ও শ্রেরস্কর,। এইরূপ 
লা কাঁরন্রা যে কেহ কেবল আপনার উনরের জন্য অন্ন পাক করিয়া খায় সে অঘ অর্থাৎ 
পাপ ভক্ষণ করে, এবং তাহাকে মনঢস্ম্‌ঁত খগ্‌বেদ ও গীতা প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই 
'অঘাশী' বলা হইয়াছে (খা ১১. ১১৭. ৬; মনু. ৩. ১১৮ ; গাঁ. ৩. ১৩) । এই 
“কমা পণ্ুমহাযন্ঞ ছাড়া দান, সত্য, দয়া, আহংসা প্রভাতি স্বভূতাহিতপ্রদ অন্য ধর্ম 
 উপানযদে ও স্নবাতগরন্থে গৃহন্থের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্ধণাঁরত হইয়াছে (তৈ. ১. 
৯১) এবং তাহাতেই, পাঁরবারের বৃদ্ধি করিয়া বংশ বজায় রাখিবে_-প্রজাতন্তুং মা 
বাবচ্ছেংসীঃ- এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমত কম্মকে একপ্রকার যজ্ঞ 


২৪০ গীতারহসা অথবা বম্ম যোগশাস্্ 


বাঁলয়াই মানা যায় এবং তাহা কারবার কারণ তৈত্তিরাঁয় সংহিতায় এইরংপ উক্ত হইয়াছে 
যে, ব্ৰাহ্মণ জন্মতই আপনার পণ্ঠের উপর তিন প্রকার খণ লইঞ্লা আসে- এক খাঁষদের, 
দ্বিতয় দেবতাঁদগের ও তৃতগয় গ্তৃগণের। তক্ষধ্োে খাষদের ঝণ বেদাভ্যাসে, 
দেবতাদের খণ হজ্ঞের দ্বারা এবং 'পিতৃগণের ঝণ পৃত্রেৎপাণ্ধির দ্বারা শোধ করা 
আবশ্যক, নচেৎ তাহার সদগ/ত হইবে না (তৈ, জং. ৬.৩ ১০. ৫)*1 জরৎকার্‌ 
যখন এই প্রকার না করিয়া বিবাহ বরিবার পুদ্বেই কঠোর তপশ্চর্য্যয় প্রবৃত্ত 
হইজেন তখন সঞ্জানক্ষয় যুক্ত তাঁহার যাযাবর নামক পিতৃপ;র,ষ আকাশে ঝয়া 
আছেন তাঁহার দ:ণ্টিগোচর হইল এবং তাহার আদেক্রমে পরে তিনি বিবাহ করিতেন, 
এইর,প মহাভারতের আদ পশ্য এক বথা আছে ( মভা. আ ১৩)। এই সমস্ত 
কৰ্ম্ম অথবা যন্ঞ কেবল ব্রগ্ধণাদগেরই কাঁরতে হইবে এরুপ নহে । বৈদিক যাগ 
বাতত অন্য সমপ্ত বস যথাধবার গত ও শদ্রের পক্ষেও বিহিত হওয়ায় স্ম/তি- 
কারদিগের বত চাতুবণা-বাবচ্ছা অনুসারে অন্যাঠিত সমস্ত কম্মাই যজ্ঞ; 
উদাহরণ যথা, ক্ষান্রয়দিগের য.দ্ধও এক যজ্ঞ ; এবং হজ্জ শব্দের এই ব্যাপক অথ'ই 
এই প্রকরণে বিবক্ষিত হইয়াছে । যাহার পক্ষে যাহা বিহিত তাহাই তাহার তপঃ (১১ 
২৩৬ ) এইরূপ মন: বািয়াছেন । মহাভারতেও-_ 
আরম্ভযজ্ঞাঃ কষন্াশ্চ হ'রির্য'জ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ । 
পারচারধজ্ঞাঃ শ:দ্রা্ড অপযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ 

আরম্ভ ( টদ্যোগ ), হবি, সেবা ও ভপ ওই চার হজ, শ্ষৱিয়, বৈশ্য, শে ও ব্রদ্দণ এই 
চার বণে'র পক্ষে যথানত্রমে ঝিহত এইর,প উত্ত হইয়াছে ( মভা. শাং. ২৩৭ . ১২)। 
সার বথা, এই জগতের সমস্ত মনহাকে হজ্ঞাথ'ই হহ্মদেব সগ্টি করিয়াছেন ( মভা. 
অন:. ৪৮.৩ ;ও গাঁ. ৩. ১০ ও ৪. ৩২ দেখ )। ফলত চাতুর'যাঁদ সমগ্ত শাস্দোনত 
কম্ম'ই এবপ্রকার যজ্ঞ ; এবং প্রতোকের নিজ নিজ অধিকারানুুসারে এই যজ্ঞ অর্থাৎ 
শাচ্ৰোন্ত বর ধন্ধা, ব্যবসায় বা কর্তবাব্যবহার- যদি তাহারা প্রচলিত লা রাখে 
তাহা হইলে' সমন্ত সমাজর ক্ষত হইয়া অবশেষ তাহার ধ্বংস ইইবারও ওজ্ভাবনা 
হইয়া থাকে। তাই এই ব্যাপক তে‘ সিদ্ধ হইতেছে যে, লোবসংগ্রহার্থ" যজের 
আবশাকতা সৰ্বদাই হইয়া থাকে। 

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে যে, যাদ বেদ-অন:সারে এবং চাতুর্বর্ণ্যাদি স্মান্' 
বাবদ্থাননসারে গৃহচ্ছের পক্ষে সেই বেবল বন্ম'নয়, যজ্ঞপ্তধান ব্‌ত্তি্বহিত বাঁধিয়া স্বীকৃত 
হইল, তবে কি এই সাংসারিক বদ্ধ £ন্মশান্যানসারে যথা বিধি (অর্থৎ নাতি ও 
ধ্ম্মার আদেশ অন:সুরে ) করিলে তাহার দ্বারাই মন,ষ্য জন্গ'মরণের ফের হইতে ম:্ত 
হয়? আর যদি বলা যায় যে সে মন্ত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের মাতব্বরী ও 
যোগ্যতা কি রহিল? হদ্ধা'ত্মবযজ্জান হইয়া বম্মে“'ব্রস্ত না হইলে নামরপ৷ত্মক মায়া 
হইতে কিংবা জন্মরণের ফের হইতে মুক্তি নাই, এইর্‌প জানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ: 
স্পষ্ট বলেন ; এবং শ্রোতদ্মার্্' ধর্ম্ম যাঁদ দেখ, তবে প্রতোকের সমষ্ট জীবন 
কদমপ্রিধাম কিংবা ব্যাপকার্থে' যজ্ঞময়, এইরূপ দেখা যায়। তাছাড়া যজ্ঞার্থে 
_* তত্তিরীয় সংহিতার বচনটি এই-_“জায়মানো বৈ , 
য জোন দেখেডা। প্রজয়া (পিতৃত) এব বা অনৃগো ঘঃ হা, ১৮১১৭ EEE NT 


আআ ০০ 


০৭ 


কর্মীবপাক ও আত্মস্বাতন্ত্া ২৫১ 


অনযষ্ঠিত বর্ধ্ম বন্ধক হয় না এবং যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গপ্রাশ্তি হয় এইরূপ বেদও 
চ্গঞ্ট বালয়াছেন। স্বর্গের কথা একপাশে সরাইয়া রাখলেও ন 
জনতুণ্ট না হইলে ব্‌ণ্টি পড়ে না যজ্ঞ না করিলে দে 
এইরূপ নিয়ম তক্মদেবই স্থাপন কারিয়াছেন। তবে যজ্ঞ 
কাজ চলিবে কি করিয়া ? 

অগ্নো প্রান্তাহুতেঃ সম্যগাদিতাম:' 

আদিত্যাচ্জায়তে ব.ণ্টি ব:ণ্টেরন 
ধ্যন্তেে হৃত দ্রবযাদি আঁগ দ্বারা সৃ্যেণর নিকট পে”ছায় 
পজনা হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন 
মহাভারত, উপানিষদ ও গাঁতাতে এইর্‌প ক্রম দেওয়া হইয়াছে ( মন্‌. ৩, 
মভা. শাং ২৬২. ১১; মৈত; ৬. ৩৭; ও গাঁ. ৩. ১৪ দেখ )। এবং এই যজ্ঞ 
যাঁদ কম্ের দ্বারাই সাধ্য হয় তবে কর্ম্ম' ছাড়লে কাজ চলিবে কি করিয়া? যজ্ঞময় 
কৰ্ম্ম ছাড়লে সংসারচন্র বন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ খাইতেও পাইবে না। ইহার 
উত্তরে ভাগবত ধৰ্ম্ম ও গীতাশাদ্ত্ বলেন যে, যাগযন্ঞাদ বৈদিক কিংবা অন্য কোন 
গ্মার্ত“বা ব্যবহ্যারক যজ্ঞময় কর্ম ছাড়ো--আমরা এ বথা বাল না; অধিক ক, 
পর্ধাপর চালিয়া আসিতেছে এই যে যজ্ঞের চক্র ইহা বন্ধ হইয়া গেলে জগৎ উৎসন্ন 
হইবে, তোমাদের এই কথা আমাদেরও মান্য । তাই, কম্মময় যজ্ঞ কখনই ত্যাগ 
করা উচিত নহে ইহাই আমাদের [সিষ্ধান্্ ( মভা. শাং ৩5০; গাঁ. ৩. ১৬) । বন্ধু 
জ্ঞান ও বৈরাগোর দ্বারা কম্নক্ষয় না হইলে মোক্ষ নাই এইরূপ জ্ঞানবা.ন্ড অর্থাৎ 
উপানযদে স্পণ্ট উক্ত হইয়াছে । তাই, এই দুই পিম্ধাস্ত |িলাইয়া সমস্ত বদ্ধ 
জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ ফলাশা ছাড়িয়া নিৎ্কাম কিংবা বিরন্ত বুদ্ধিতে 
হইবে ইহাই আমাদের শেষ কথা (গাঁ. ৩. ১৭-১৯ দেখ) । স্বগ ফলের কাম্য হি 
মনে দ্থাপন করিয়া জ্যোতণ্টোমাদ যাগহজ্ঞ করিলে, বেদের বথা অনুসারে তুম 
ক্বগ'ফল পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ, বৈদভ্ কখনই মিথ হইতে পারে 
না । কিন স্ব্গফল নিত্য অর্থাৎ ন্থায় হয় না বলিয়া উত্ত ₹ইহাছে যে, 

প্রাপান্তং বম্মিগ্তস্য যংকিণ্েহ বরোতায়ম, ॥ 

তস্মাল্লোকাৎ পনরেত্যাস্নৈ লোকায় কম্মণণে ॥* 
“ইহলোকে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি পুণাকম্মে'র ফল ফ্বর্গভোগের দ্বারা শেষ হইলে, 
যজ্ঞকারাঁ বম্াকাস্ডী মনুষাকে স্র্গজোক হইতে এই বম্মলোক অথণৎ ভুলোকে 
পঃনব্বণার আসিতে হয়” (বৃ. ৪. ৪. ৬; বেস. ৩. ১. ৮ ; মভয়, বন. ২৬০. ৫৯91 
চর্গ হইতে নীচে আসবার কোন: পথ তাহাও ছান্দোগ্য-উপনিষদে উত্ত হইয়াছে ( ছাং. 
৫" ১৯,৩-৯)। “কামায্মানঃ স্বগপরাঃ” কিংবা “প্ৈগ্‌ণ্যবিষয়া বেদাঃ” ( গাঁ. ২. ৪৩. 
8৫) এইরূপ কিছ; গৌণৎসডক যে বর্ণনা ভগবদগাঁতায় আছে তাহা এই বর্ম্ম'কাণ্ডা 

: লোকাদগবেই হ,্ষ্য কারয়া বলা হইয়াছে ; এবং নবম অধ্যায়ে আরও স্পণ্ট উ্ধ হইয়াছে 
যে: “গতাগতং কামকামা লভন্তে” ( গাঁ. ৯. ২১১__তাহাদগকে দ্বর্গজোকে ও ইহলোকে 

 *এই মন্যের ঠরতাঁয় চরণ পাঁড়বার/সময় 'পয়োতি' এবং ‘তমা ওইযপে +দাজদ কিয়া প 
এই চরণে অক্ষরের করা পড়িবে না। বৈদিক গুহ পড়বার সময় এইরপ করা আবশাক হয়। = 


2 
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২৫২ গাঁতারহস্য অথবা ব্ম'যোগশাপ্ত্ 


বারবার যাতায়াত কাঁরতে হয়। এই যাতায়াত না ঘৃচিলে আত্মার প্রকৃত শান্তি, 
পঢর্ণাবস্থা কিংবা মোক্ষলাভ হয় না। তাই, গাঁতার সন্ত উপদেশের সার এই যে, 
শ্দধ, যাগযজ্ঞাদি কেন, চাতুবর্বর্ণেযর সমন্ত কম্ম'ই তুমি ্রক্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা ও 
সাম্যবযাম্ধর দ্বারা আসান্ত ছাড়িয়া কর, এই প্র্কারে কর্ম্ম'চক্র বঙ্রায় রাখিয়াও তুমি 
মস্ত হইবে (গাঁ, ১৬. ৫. ৬)। দে উদ্দেশে, তিল ত'ডুল কিংবা পণ “ইদং 
অমদকদেবতায়ে ন মম” বাঁলিয়া আগ্তে হবন কাঁরলেই যন্ঞ হয় এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ 
পশবধ করা অপেক্ষা প্রতোকের শরীরে কাম-ক্রোধাদি যে পশডবত্ডি আছে, সাম্যবৃদ্ধি- 
রুপ সংষম-আগ্রতে তাহাদের হোম করাই আধক শ্রেয়ৎকর যজ্ঞ (গাঁ. ৪. ৩৩) । এই 
অভিপ্রায়েই “যজ্ঞসম্‌হের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ গাঁতায় ও 
নারায়ণায় ধ্ম্নে' ভগবান বলিয়াছেন (গণ. ১০. ২৫; মভা, শাং. ৩. ৩৭.)। মন্‌- 
পের দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিপ্ধিলাভ করিতে পারে--তারপর আর যাহা করুক 
বা না করুক,-_এইর্‌প উক্ত হইয়াছে ( মনু. ২. ৮৭ )। আগ্মিতে আহত দিবার সময় 
‘ন মম' ইহা আমার নয়--এইরূপ বলিয়া উত্ত দ্রব্যের উপর নিজের মমত্ববৃদ্ধি ত্যাগ 
করাই যজ্ঞের মুখ্য তত্তৰ; এবং দানাদি কম্মে'রও ইহাই বীগ্র, তাই এই কম্মের 
যোগ্যতাও যজ্ঞের সহিত সমান ॥ আঁধক কি, যাহাতে নিজের কিছুমান স্বার্থ নাই 
এইরুপ কর্ম শুদ্ধ বাদ্ধিতে করিলে তাহাকে বজ্ঞ বাঁললেও চলে। যজ্ঞের এই ব্যাখ্যা 
স্বাকার কারলে, বুদ্ধিকে নিম্ন'ম কিংবা নিক্কাম রাখিয়া অননুষ্ঠত সমস্ত বদ্মকেই 
ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বলা যায় ; এবং দ্রবাময় যজ্ঞের পক্ষপাতী মামাংসকের 'যজ্ঞার্থে 
অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধনকারণ হয় না’ এই নিয়নসুত্র এ সমস্ত নিচ্কাম ক্্নেও প্রযুক্ত 
হয়। এই কদম কারবার সময় ফলাশাও ত্যাগ করা প্রযুস্ত স্বর্গের যাতায়াতও ঘটে 
না এবং এই কর্ম কাঁরলেও ণেবে মোক্ষর্‌প সদ:গতি লাভ হয় (গাঁ.৩.৯)। সার 
কথা, সংসার যজ্ঞময় কিংবা বন্মর হইলেও বদ্্ম-অনুষ্ঠানকারীদিগকে দুই বর্গে 
[বিত্ত করা হইয়া থাকে ॥ এক, শাস্টোক্তরীতিতে বিস্ত; ফলাশা রাখিয়া যাহারা 
সংসারযাত্রা নিব্বণহ করে ( কর্ম্ম'কাণ্ডা লোক ) ; আর এক, নিক্কাম বৃদ্ধিতে কেবল 
কর্ত'বা বলিয়া যাহারা জীবনযাত্রা নিদ্বণহ করে (জ্ঞানী লোক )। তন্মধ্যে প্রথম 
অর্থাৎ নিছক বর্মকাণ্ডী লোকাদিগের দ্ধ প্রাপ্তিরপ অনিত্য ফল, এবং দ্বিতীয় 
অথাৎ ঞশানের দ্বারা কিংবা নিদ্জামবুদ্ধিতে বর্্নকারা জ্ঞানী ব্যান্তদিগের নিত্য 
মোক্ষফল লাভ হর, এইরূপ গাঁতার 'সি্ান্ত। ঘোক্ষের জন্য বদ্ ছাড়িতে গাঁতা 
কোথাও বলেন নাই । উন্টা, অণ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভ স্পণ্টরুপে ভন্ত হইয়াছে যে, 
“ত্যাগ =ছাড়া! শব গঁতাতে কম্নত্যাগের পারবর্তে 'ফলত্যাগই সর্বত্র বিবাক্ষিত। 
বন্মকাণ্ডী ও বম্ম'যোগগাদিগের প্রাপা ফল এইপ্রকারে বাভন্ন হওয়ায়, প্রত্যেককে 
মার পর ভিন ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে যাইতে হয়। এই মার্গের নাম 
অনঢুরুমে 'পিতৃযান’ ও 'দেবধান" ( শাং. ১৭, ১৫. ১৬ )। এবং উপনষদের ভিত্তিতে 
এই দুই মাগই গীতার অণ্টন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে 
সেই বজির-_এবং এই জঞ। অন্ততঃ আগ্ঘমকালে তো অবণাই হইয়া গাছে (গাঁ. 
২৭২) পরীর ন,হার পর ঠিতার দগ্ধ হইলে, সেই আঁগ্ন হইতে জোযঁত (জলা), 
“দিবা, শপক্ষ, এবং উততরায়ণের ছয় মাসে--প্রয়াণ করিতে কারতে সেই ব্যান্তি রগ্মপদে 


কম্্মীবপাক ও আত্দ্বাতন্ত্রা 


গিয়া পে”ছায় এবং সেখানে তাহার মোক্ষলাভ হওয়ায় সে পু 
ম;তালোকে ফাঁরয়া আপে না; 

হয় নাই , সে সেই আগ হইতে 

ব্লমান;সারে চলিয়া চণ্দ্লোকে পেশা! 

পূনেন্বার ইহলোকে জংমগ্রহণ বরে ; এই 

“জ্যোতি' (জবালা ) শব্দের স্থানে উপ 

প্রথম মার্গে'র “আঁচ রাদি' এবং 1 


রানি, এই পারভাষার প্রতি লক্ষ্য কারলে, এই দুই 
( জ্যোতিরাদি ) কিংবা প্রথম মার্গ আরম্ভ হইতে শ্যে পর্যন্ত প্রকাশময় এবং 
অর্থাৎ ধূম্রাদি মাগ অন্ধকারময়, ইহা স্পন্টই দেখা যায়। জ্ঞান প্রকাশময় 
পরব্দ্ধ 'জ্যোতিবাং জেযোতিঠ' ( গাঁ. ১৩. ১৭) জ্যোতির জ্যোতি--হওয়া প্রযুক্ত 
মত্যুর পর জ্ঞানী ব্যক্তির মার্গ প্রকাশময় হওয়াই সঙ্গত ; গাঁতায় এই দুই মার্গের_ 
“শর ও ‘কৃষ্ণ’ এই যে দুই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, প্রকাশময় ও অন্ধকারময়ই তাহার 
অর্থ গাঁতায় উত্তরায়ণের পরবত্তা* পৈঠার উল্লেখ নাই। কিম্তু ষাস্কের নি 
উদগয়নের পর দেংলোক, সূর্য্য, বৈদ্যত, ও মানস পুরুষের বর্ণনা আছে ( 
১৪. ৯) ; এবং উ পনিহদে দেবযানের যে বর্ণনা আছে তাহার সমন্বয় কাঁরয়া বেদান্ত- 
সৱে উত্তরায়ণের পরে সম্ধসর, বায়ূলোক, স্যা, চন্দ্র, িদহাৎ, বরংণলোক, ইন্দ্রলোক, 
প্রজাপাঁতলোক ও পারশ্ষে ব্র্দলোক এইরূপ পরব্তঁ সমন্ত পৈঠা প্রদত্ত হইয়াছে 
( বৃহ. 6. ১৯; ৬. ২. ১৫ ; ছাং. ৫- ১১, কৌষাী, ১. ৩; বেস, ৪. ৩. ২-৬)। 
দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের পৈঠা বা আন্ডার বর্ণনা করা হইল । কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে দিবস, শুরু পক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতির যে বর্ণনা আছে তাহার সাধারণ অর্থ 
'কালবাচক হওয়ায় দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের সাঁহত কালের কোন সম্বন্ধ 
আছে 1কংবা প্রথমে কখন ছিল না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। দিন, রানি, 
শুক্লপক্ষ প্রভাত শব্দের অর্থ কালবাচক হইলেও আমি, জ্যোতি, বায়বলোক, বিদ্যুৎ 
প্রভাত অন্য যে সকল গৈঠা বাঁ্ণত হইয়াছে তাহাদের অর্থ কালবাচক হইতে পারে না 
এবং জ্ঞানী ব্যাস্ত দন কিংবা রাত্রে মরিলে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় এইরূপ 
মানিলে জ্ঞানেরও কোন মাহাত্য থাকে না। তাই, আঁ, দিন, উত্তরায়ণ প্রভাতি সমন্ত 
শব্দই কালবাচক দ্বীকার না কায়া বেদাস্তসূত্রে এ সবল শব্দের দ্বারা তন্তদাভমানশ 
দেবতা কজ্পনা কাঁরয়া এই সকল দেবতা, জ্ঞানী ও বর্্মকাণ্ড ব্যঞ্রর আমাকে বিভন্ন 
মা্গ দিয়া বর্মলোকে ও চন্দুলোকে হইয়া যান, এইরূপ সদ্ধান্ত করা হইয়াছে (বেস, 


8:২, ১৯০২১৯; ৪. ৩.৪)। কিন্তু এই মত ভগবদশীতার আঁভমত কি না সে 


বিষয়ে সন্দেহ হয়। কারণ, উত্তরণের পরব পৈঠা যাহা কালবাচক নহে, গীতায় 

গিত হয় নাই। তাহাই নহে, এই মাগ‘ বলবার পৃষ্বেই--“যে সময়ে মারলে 
বন্মযোগী ফারিয়া আসে কিংবা আসে না, সেই কালের কথা এক্ষণে তোমাকে বালব" 
(শী, ৮. ২৩) এইরুপ ভগবান্‌ কালের বিষয় স্পথ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং 


_ মহাভারতেও ভীন্ম শরশহ্ায় পাঁড়লে দেহত্যাগ কারবার জন্য উন্তরায়ণ কালের অথণৎ 


২০৪ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগশাস্ত 


স্ঘোর উত্তরাঁদকে গমনের প্রতাঁক্ষা কারতেছিলেন ( ভা. ১২০; অনব' ৯৬৭)। ইহা 
হইতে স্পণ্ট প্রকাশ পায় যে, দিন, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ কালই কোন-না-কোন সময়ে 
মরণের প্রশন্ত কাল বায়া মানা হইত; খগ্‌বেদেও দেবযান ও িতৃধান এই নই 
মার্গের যেখানে বর্ণনা আছে ( খ. ১০. ৮৮. ১৫. ও বর. ৬. ২. ১৪), সেখানে কালবাচক 
অথই 'ববাঁক্ষত। এই এবং অন্য অনেক প্রমাণ হইতে আম স্থির কারয়াছি যে, উত্তর 
গোলার্দ্ধে'র যে স্থানে সূর্য্য 'ক্ষাতজের উপর বরাবর ছয় মাস দ:শ্য হইয়া থাকে সেই 
স্থানে অর্থাৎ উত্তর বের নিকট অথবা মেরডদ্থানে বৈদিক খা্ষাদিগের যখন বসতি ছিল 
তখন হইতেই ছয় মাস উত্তরায়ণের প্রকাশকালকেই মাতার প্রশস্ত কাল বাঁিয়া মানবার 
প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে । ইহার সাঁবন্তর বিচার আমি আমার অন্য গ্রশ্হে করিয়াছি 
কারণ যাহাই হউক না কেন, এই ধারণাটি যে খ.বই প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই; 
এবং এই ধারণাই দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের মধ্যে সপন্ট পাঁরস্ফুট না 
থাকলেও পর্যযায়ক্লমে উহাদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে । আঁধক কি, এই দুই মার্গেরই 
খল এই প্রাচীন ধারণার ভিতরেই আছে, এইরূপ আমার মনে হয়। নচেং 
ভগবদ-গীতায় দেবযান ও পিতৃধান লক্ষ্য কাঁরয়া একবার যে ‘কাল’ (গাঁ. ৮. ২৩) 
এবং অপর একবার ‘গাঁত’ বা 'সৃতি' অর্থাৎ মাগ ( গাঁ. ৮. ২৬ ও ২৭ ) বলা হইয়াছে, 
অর্থাৎ এই দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের শব যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপপাঁত্ত ঠিক 
লাগানো যায় না । বেদাস্তপন্ত্ের গাঞ্ফরভাষ্যে দেবঘান ও পিতৃযানের 'কালবাচক অর্থ 
স্মার্ত, যাহা কর্ম যোগের পক্ষেই খাটে ; এবং প্রকৃত র্মজ্ঞান উপনিষদে বার্ণত শ্রোত 
অর্থাৎ দেবতাপ্রদাশত প্রকাশময় মার্গের দ্বারা বদ্ধালোকে গমন করেন এইরূপ ভেদ 
কাঁরয়া 'কালবাচক" ও 'দেবতাবাচক' অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (বেস, শাং. ভা, ৪. 
২. ১৮-২১) | িশ্তু মল সতে দেখা যায়, যেন কালের অপেক্ষা না রাখিয়া 
উত্তরারণাঁদ শব্দের দ্বারা দেবতা বজ্পনা করিয়া দেবযানের যে দেবতাবাচক অর্থ 
বাদরায়ণাচার্যা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার মতে সব্ব্র আভপ্রেত হইয়া 
প্রাঁকবে ; এবং গাতায় বর্ণিত মা উপানষদের এই দেবযান গাঁতকে ছাড়িয়া স্বতন্ত 
হইতে পারে এরূপ মনে করাও সঙ্গত নহে। কিণ্তু এ চ্থলে এত গভীর জলে প্রবেশ 
কারবার আবশাকত। নাই ॥ কারণ দেবযান ও পিতৃযানের দিন, রাত্রি, উত্তরায়ণ প্রভাতি 
শব্দ প্রীতহাসকদৃণ্টিতে ম্‌লারম্ভে কালবাচক ছিল কি না এই সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকলেও এই কালবাচক অথ" পরে ছাড়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহা নিব্বিবাদ। কালের 
অপেক্ষা না রাখয়া গনুষ্য যে সময়েই মরুক না কেন, জ্ঞানী বান্তি নিজের ক্ম্মানুসারে 
প্রকাশময় মার্গ দিয়া এবং নিছক করর্মকাণ্ডা ব্যাস্ত অন্থকারময় মার্গ দিয়া পরলোকে 
যাত্রা করে, দেবযান এই দুই শব্দের এই অর্থই শেষে নির্ধারিত ও রূঢ় হইয়া গিয়াছে । 
তাহার পর, দিন ও উত্তরায়ণ প্রভাত শব্দে বাদরায়ণাচােণর কথা অন:সারে দেবতাই 
মনে করে কিংবা উহার লক্ষণ হইতে প্রকাশময় মার্গের ক্রমবজ্ধনশশল পৈঠাই মনে কর, 
দেবযান ও পতৃঘান ইহাদের রড় অর্থ যে মার্গবাচক এই সিদ্ধান্তে কোন প্রকার 
ভেদ হয় না। 
ee দেবযান, কি পত্যান। _শান্যোন্ত পণাবম্কারাই এ দই মার্গ প্রাপ্ত 
থাকে। কারণ পিতৃযানমার্গ দেবযান অপেক্ষা নিয় পৈঠার হইলেও, তাহাও 


বম্মীবপাক ও আত্মস্বা 

চন্ত্র'লাকে অর্থাৎ একপ্রকার দ্বগ? কেই উপনীত হ! 
শরগ্যোক্ কেনপ্র চার পণা কারনেই সেখানকার 
ক্মাটই নেখা যার (গাঁ. ৯.২২১)। 
কাঁরয়। সংসারে যাবহ্জীন পাপভরণ নিগ্ন 
দিয়াই যাইতে পারে না৷ তাহারা ম্‌ 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং পুনঃ প্‌নঃ যন 
উপানষদে সপণ্ট বর্শ'ত হইয়াছে । ইহাকেই তি মার্গ বলে (ছাং, ৫. ১০. 
কঠ. ২. ৬, ৭); এবং ভগবদ্গীতাতেও নিছক: পাপী অর্থাৎ আস্যুরী প্‌রষেরা এই 
নিরর়গাতই প্রাপ্ত হয, এইরূপ উদ হইরাছে (গাঁ ১৬ ১১:২৯, ৯. ১২; বেস; ৩. ৯ 
২২, ১৩; নিরান্ত- ১৪. ৯)। 

বৈদিক ধর্মের প্রাচান পরম্পরাকূমে মনুষ্য গ্বায় কম্মথনুরূপ মরণান্তর তিনপ্রকার 
গতি ক ক্লম-অনুসারে প্রাপ্ত হর তাহা উপর উত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবযান মাগের 
দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়; তথাপি ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ ;আ্চ্চ'রাদি সোপানে পর-পর 
আরোহণ: কাঁরন্না পারশেষে এই মোক্ষ লাভ হর; তাই এই মার্গের আর এক নাম 
প্রমনান্ত', এবং মরশাঞর রদ্ধ:লাকে গিয়া সেখানে ণেবে মাক্তলাভ হর বলিন্লা ইহার 
শবদেহমান্ত' এই নামও হইরাছে। কিন্তু খাঁটি অধ্যাত্মশাস্ত্ ইহার পরে আরও এই 
কথা বলেন যে, ব্রদ্ধ ও নিজের আত্মা এক _এই পূর্ণ সাক্ষাৎকার যাহার মনে নিত্য 
জাগ্রত আছে সেই বাতি ব্ৰহ্মক লাভ কারবার জনা অনা কোন স্থানে কেন যাইবে £ 
{কিংবা মরণেরও পথই বা সে কেন দৌখবে? উপাসনার জনা স্বীকৃত সর্]াঁদ 
প্রতীকের অর্ধাৎ সগুণ ব্রদ্ধে উপাসনার দ্বারা বে ব্হ্মদ্রান হয় তাহা প্রথমে এটু 
অপর থাকে সত্য, কারণ, তাহার দরূণ পূর্থ।সোক কিংবা ব্রদ্ধলাক ইত্যাদির 
কল্পনা মনে উাদত হয়া তাহাই মরণ স ন্যনাধক প’রনাণে মনে স্থায়ী হইর্রা 
থাকে ॥ তাই, এই ত্রুটি পাঁরহ৷র কাঁরয়া মোক্ষনভার্থ এই সকল লোককে দেবযান 
মাৰ্গ দিয়াই যাইতে হয়,__( বেস. ৪. ৩. ১৪ )। কারণ, মরণ সময়ে যাহার ষের্‌প 
ভাবনা 1কংবা ক্রতু হয় তাহার সেইরূপ গাঁত হয় ইহা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের স্থির সিপ্ধান্ত 
(ছা, ৩, ১৪. ১)। কিন্তু সগৃণোপাসনা, কিংবা অনা কোন কারণে রহ্ম ও নিজের 
আত্মার মধ্যে কোন দ্বৈতী অন্তরাল ( তৈ. ২.৭) যাহার মনে একটুও অবাশম্ট থাকে 
না, সেই ঝান্ত সব্বনাই ব্রদ্ধরপে থাকায় তাহাকে ব্ৰহ্ম াভের জন্য অনা কোথাও যাইতে 
হয় না, ইহা সপন্টই রাঁরাছে। এইজন। শহ্ধ ব্র্গজ্ঞানের দ্বারা যে বাকি পূর্ণ 
নিৎকাম হইয়াছে, “ন তস্য প্রাণা উৎকানাপ্ত শরদ্ধেব সন; ব্রক্ধাপ্যোত"-_-তাহার প্রাণ 
আর কোথাও যায় না, সে নিত্য প্রভূত হইয়া ৱন্দেতেই লয় প্রান্ত হয়-_এইরংপ 
ব্‌হদারণ্যকে ( বৃ. ৪. ৪. ৬ ) যাজ্ঞবজ্কা জনককে বাঁলয়াছেন ; এই প্রকার বান্তি ‘'অব্র 
ব্রহ্মা সমশ্রতে, ( কঠ. ৬. ১৪) এইখানেই ব্রদ্ধ লাভ করেন, এইর্‌প ব্‌হদারণ্যক ও 
কঠোপাঁনযদে বাণত হইয়াছে। এই শ্রহতর ভিত্তিতে, নোক্ষা্থে দ্থানান্তরে যাইবার 
প্রয়োজন নাই এইরুপ ?বগাীতাতেও উত্ত হইয়াছে । ব্রক্ধ এরূপ কোন বস্তু নহে যে, 
তাহা অমদুক স্থানে আছে ও অমুক দ্থানে নাই (ছাং. ৭. ২৪; মৃত, ২. ২. ১১)। 


[1 তবে, কোনসময়ে পর্ণ ত্র প্রাগ্তর জন্য পর্গজ্ঞানী প.র্ষকে উওরায়ণ, 


২৫৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্মযোগশাদ্ত 


ম্যালোক আদি মার্গ দিয়া ক্রমে ক্রমে যাইতে হইবে বেন? "দ্ধ বেদ 
ভবাঁতি” (মধ, ৩. ২. ৯) যে ৱহ্মকে জানে সে এখানেই এই লোকেই বর্গ হইয়া গয় 
একজনের অপরের কাছে যাইতে হইলে, ‘এক’ ও ‘অন্য’ এই চ্ছলকৃত কিংবা 

ভেদ থাকে ; এবং এই ভেদ, শেষের ও শ্রৈ'্ঠ ব্রত্মোপলব্ধির মধ্যে থা? 
পারে না। তাই, “যস্য সম্বমাতৈবোইভুধ' ( ব্‌. ২. ৪.১৪), বিংবা “'অর্্বং খাঁল্বদ 
রক্ষা" (ছাং. ৩. ১৪. ১), অথবা আমিই হক্ষ--“অহং ঙ্গাহস্মা” (বৃ. ৪. ১০) 
এইরূপ যাহার মনের নিত্য অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সে রক্ষ-প্রাপ্তির জন্য অন্যন্থানে কেন 
যাইবে ?--সে সৰ্ব্বদাই বৰহ্মভূতই হইয়া থাকে। পর্র্বপ্রকরণের শেষে যাহা বলা 
হইয়াছে গীতাতে সেই ভাবেই পরম জ্ঞানীপৃরুষের এই প্রকার বর্ণন করা হই: 
যে, “অভিতো ব্ক্ষানব্ববণং বর্ততে বিদিতাত্বনাম্‌” (গণ. ৫. ২৬)- যাহারা দ্বৈতভ 
ত্যাগ করিয়া আত্মদ্বরপ উপলব্ধ করিয়াছেন তাহাদিগকে প্রারহ্ধবণ্ম'ক্ষয়ার্থ মৃতুার 
পথ দেখিতে হইলেও মোক্ষলাভের জন্য কোথাও যাইতে হয় না, কারণ 
ৰৰহ্মানৰ্ব“ণর্‌প মোক্ষ তো সব্বদাই তাঁহাদের সম্মুখে হাত জোড় কাটিয়া দণ্ডায়মান ; 
কিংবা “ইহৈব তোর্জতঃ স্বর্গো বেষাং সাম্যে শ্থিতং মনঃ” ( গাঁ. ৫. ১৯)-যাঁহাদিগের 
মনে সব্বভতান্র্গত ৱহ্মাত্মৈক্যর্‌'প সাম্য প্রাতভাত হয় তাঁহারা (দেবযান মাগে'র 
তপেক্ষা না রাখিয়া) এখানেই জল্মমরণকে জয় বরিয়া(ছন; অথবা“ভ্‌তপ্‌থগৃভাবমেকদ্- 
মনহপশ্যাত"__সমন্ত ভূতের লানাত্ব ন্ট হইয়া সেই সমস্ত এবস্_অথণৎ ব্্গারূপ বালিয়া 
যাহার মনে হয়, সে-ই ‘ব্রহ্ম সম্পদাতে"-_ ত্রদ্মে মিলিত হয় ( গাঁ. ১৩. ৩০)॥ সেইরূপ 
আবার, দেবযান ও পপতৃষান এই দই মার্গ ততৃতঃ যাহারা জানে সেই কম্মষোগীরা 
মোহ প্রাপ্ত হয় না” (গা. ৮. ২৭), এইরূপ গীতার যে বচন উপরে প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহার মধ্যেও “তত্বৃতঃ যাহারা জানে” এই পদের অর্থ “পরম ব্হ্মদ্বরূপ 
যাহারা জানে" ইহাই বিবাক্ষিত ( ভাগ. ৭. ১৫. ৫৬ দেখ )। ইহাই পর্ণ ব্রঙ্ধীভূত 
কিংবা পরাকাণ্ঠা ব্রদ্ধান্থাত ; এবং শ্রীমত শঞ্ষরাচাষয আপন শারগীরক ভাষ্য 
(বেস ৪. ৩. ১৪) ইহাই অধ্যাআজ্ঞানের অত্যন্ত পরাকাণ্ঠা কিংবা পূ্ণাবন্থা এইরূপ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । অধিক কি, এই অবস্থা লাভ বরিতে হইলে একপ্রকার 
পরমেশ্বরই হইতে হর, এইরূপ বলাতেও কোন আতিশয়োন্ত হইবে না। এবং 
এই প্রকারে ব্রহ্মীভুত ব্যড়ি কম্নজগতের সমস্ত বাঁধানষেধের অতাঁত অবস্থায় উপনাত 
হন, ইহাও আর বাঁলতে হইবে না) কারণ তাঁহার ব্রজ্ঞান সর্বদাই জাগ্রত থাকা 
প্রযুস্ত তাঁহারা যাহা কিছ করেন তাহা সর্বদাই নিচ্কাম বৃদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয় 
বাঁদয়া পাপপ্ুণার দ্বারা নির্লিপ্ত থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, রহ্মাপ্রাগ্ত্র 
জন্য অন্য কোথাও যাইবার কিংবা মরণেরও কোন আবশ্যকতা না থাকায় এইরূপ 
সথিতপর্র ব্ানষ্ঠ পুরুবকে 'জাঁবন্ত বলে (যো. ৩. ৯ দেখ )। বৌদ্ধেরা আত্মা 
িংবাব্রদ্ধ না মানিলেও জাবন্মুন্তের এই নিচ্কাম অবস্থাই মনুযোর পরম সাধ্য 
এই কথা তাঁহারা দ্বাঁকার ঝরেন। অঙ্প শব্দভেদে এই মতকে তাঁহারা আপন 
ধর্টে গ্রহণ করিয়াছেন ( পারাশিষ্ট প্রকরণ দেখ)। পরাকাণ্ঠার নিষ্কামত্বের এই 
অবস্থা এবং সাংসারিক কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে স্বভাবতই পরস্পর 

বে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে নে কর্ম হইতে দ্বতই মন 


রং 


যায়, এইরূপ অনেকে বুলেন। কিন্তু 


কদ্মণবপাক ও আত্মস্বাতন্ত্য 


এ মত গাঁতার মানা 


যেরূপ কর্ম্ম করেন সেইরূপ জীবন্মংন্তে ও নি 
সমস্ত ব্যবহার করাই আঁধক শ্রেরস্কর' কারণ, নিৎককামত্ব ও 


রোব নাই, এইরংপ গাঁতার সিদ্ধান্ত । 


দেখা যাইবে । 
উ. ১৯৯) ৷ 


ইহা পরবর্তী প্রকরণের নিরূপ 
গাঁতার এই তত্ব যোগবাসিষ্ঠেও স্বীকৃত 


ইতি দশম প্রকরণ সমা 


একাদশ প্রকরণ 


সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ 
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবনূভৌ । 
তয়োগ্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্্মযোগো বািশষাতে ॥* 
গীতা- 6. ২। 

পর্ন্প্রকরণে সবিস্তর বিচার করিয়াছি যে, সব্ববভুতে একতে অবান্থত পরমেন্বরের 
অন[ভবাত্মক জ্ঞান হওয়াই অনাদি কর্মের ফের হইতে মাস্তলাভের একমাত্র মাগ' ; 
এবং এই অমৃত ব্রন্ধের জ্ঞানলাভে মনুষোর স্বাতন্ত্ আছে কি না এবং এই জ্ঞান লাভ 
কারবার জনা, মায়াজগতের অনিত্য ব্যবহার কিংবা কর্ণ মনুষ্য কেন করিবে । শেষে 
এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে যে, বন্ধন কর্চ্মের ধর্ম্ম বা গুণ নহে, উহা মনের ধর্ম; 
তাই ব্যবহারিক কর্মের ফলে আমাদের যে আসান্তি হইয়া থাকে তাহা ইীন্দিয়নগ্রহের 
দ্বারা ক্রমশঃ হাস করিয়া উত্তকর্ম শুদ্ধ অথণাৎ নিৎ্কামব্দাদ্ধতে করিয়া গেলে, কিছুকাল 
পরে সাম্যব্দ্ধিরপ আত্মজ্ঞান দেহোঁন্ুয়াদি মধ্যে প্রাবষ্ট হয় ও পরিশেষে পর্ণ সিদ্ধি 
লাভ হয়। মোক্ষরূপ পরম সাধ্য কিংবা আধ্যাত্মিক পূ্ণাবস্থা লাভ করিতে হইলে 
তাহার জন্য কিরূপ সাধন কারতে হয়, ইহার নিষ্পত্তি এইরূপ হইয়াছে ॥ এক্ষণে, 
এই প্রকার আচ রণের দ্বারা অর্থাৎ হথাশান্ত ও যথাধকার নিৎ্কামবর্ম্ম করতে থাকলে, 
কর্ম্মবন্ধন মোচন হইয়া চিত্তশুদ্ধির দ্বারা শেষে পূর্ণ রক্গাজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পর, 
'সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যান্ত কম্ম'ই করিতে থাকিবে, কিংবা যাহা কিছ. 
পাইবার তাহা পাইয়া কৃতকৃত্য হওয়ায় মায়া-জগতের সমন্ত ব্যবহার নিরর্থক ও জ্ঞানের 
বিরুদ্ধ বুঝিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে এই গুরুতর প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হয়। কারণ, 
সমস্ত কর্ত্ম ত্যাগ করা ( কম্মপন্্যাস) বা তাহাই আমরণ নিচ্কামবুম্ধিতে করা 
( কৰ্ম্মযোগে ), এই দুই পক্ষ তর্ক দৃষ্টিতে এই গুলে সম্ভব । এবং ইহার মধ্যে যে পক্ষ 
শ্রেষ্ঠ স্থির হইবে, তাহারই দিকে দণ্টি রাখিয়া প্রথম হইতে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতেই আচরণ 
সুবিধাজনক বাঁলয়া এই উভয়ের তারতগোর বিচার ব্যতীত কর্ম্মাক্্সে'র কোন আধ্যাত্মক 
বিচারই সম্পর্ণ হয় না। পর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, বর্চ্ম করা আর না করা 
দুই'ই জমান, (গাঁ-৩. ১৮ ), কারণ সমস্ত ব্যবহারে কম্ম তপেক্ষা বগি শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 
জ্ঞানের দ্বারা সব্বভূতে যাহার সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহার উপর কোন কর্মে রই 
শ-ভাশুভত্বের ‘লেপ লাগে না। ( গাঁ. ৪. ২০, ২১)-_অক্জ্নকে কেবল এইটুকু 


«সন্ন্যাস ও ক্ম্ম যোগ উভয়ই নিচশ্রেয়গ্কর অর্থাৎ মোক্ষদায়ক ; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে করম্ম'সন্নযাস 


অপেক্ষা কম্মযোগই অধিক শ্রেষ্ঠ ।” দ্বিতীয় চরণের “কম্ম'স্ব্যাস” পদ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম 
চরণের “সন্ন্যাস” শব্দের কি অর্থ করিতে হইবে । গণেশগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের আরচ্তে গতার এই 
প্রপ্নোন্তরই লওয়া হইয়াছে । সেখানে এই শ্লোক অল্প শব্দভেদে এই প্রকার আসিয়াছে 
“ক্রিয়াযোগো বিয়োগম্চোপ্ওভৌ মোক্ষস্য সাধনে । 
তয়োম'ধো ক্রিয়াযোগন্তযাগ্ান্সা বিশিষাতে ॥” 


সন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ ২৫৯ 


বাঁললে কার্ধানিব্বর্ণহ হটুত না। তাঁহার প্রতি ভগবানের 
যে তুমি যুদ্ধে কর__হষ্ধ্যস্ব ! (গা. ২. ১৮) ; এবং এই ব্রন পদেশের 

সমর্থ নে “যুদ্ধ করিলেও ভাল এবং না করিলেও ভাল’ এইর্‌প ধরা ছাড়া উত্তর অপেক্ষা 

অনা কোন বলবন্তর কারণ দেখান আবশ্যক হল । অধিক কি, কোন কর্মের ভয়গকর 

পরিণাম চক্ষের সম্মুখে দেখা গেলেও, বুদ্ধিমান ব্যান্ত তাহা কেন করবে, ইহা বালবার 

জন্যই গাতা-শাস্তের সৃষ্টি ; ইহাই গাঁতার বৈশিষ্ট্য ॥ কর্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় 
এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, ইহা সত্য হইলে, জ্ঞান" ব্ান্তির কর্ম্ম করাই দরকার কেন 2 
কন্ম'ক্ষয় অর্থে কর্ম্মত্যাগ নহে ; কেবল ফলাশা ছাড়িলেই কম্মের ক্ষয় হয়, সমস্ত 
কদম ত্যাগ করা যায় না; ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও, ইহা হইতে প্‌রাপ্যার 
'সিণ্ধ হয় না যে, যতটুকু কম্ম* ত্যাগ করা যায় তাহাও ত্যাগ কাঁরবে না । এবং ন্যায়তঃ 
দোঁখলেও এই অথ'ই নিষ্পন্ন হয় ॥ কারণ, চতুদ্দ'ক জলময় হইলে যেরবপ জলের জন্য 
কুপের দিকে কেহ ছংটিয়া যায় না, সেইরূপ কর্ম্মে'র দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান 
হইলে জ্ঞানী পুরুষকে কন্মের কোন অপেক্ষা রাখিতে হয় না, এইরূপ গাঁতাতেই উক্ত 
হইয়াছে ।গাঁ. ২. ৪৬)। এইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ের আরণ্ভে অঞ্জন শ্রীকৃষ্ককে 
প্রথমে ইহাই জিজ্ঞাসা কাঁরলেন বে, তোমার মতে কম্াপেক্ষা নিৎকাম কিংবা সামাবৃদ্ধি 
যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে স্থিতপ্রন্জের ন্যায় আমারও বাদ্ধকে শুদ্ধ রাখলেই হইল ; এই 
ঘোর যুন্ধকম্দে কেন আমাকে স্থাগন করিলে 2 ( গাঁ. ৩. ১. ) এই প্রপ্নের উত্তর দিবার 
সময় ভগবান: কমন ত্যাগ করিতে কেহ পারে না,’ ইত্যাদি কারণ বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে 
কম্মের সমর্থন করিয়াছেন | কিন্তু সাংখ্য ( সন্যাস ) ও বদ্মযোগ এই দুই মাগণই যাঁদ 
শাস্ত্ৰে বলা হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানলাভের পরে ইহাদের মধ্যে যাহার যে মার্গ ভাল 
লাগবে সে-ই সে মার্গ স্বীকার করুক, এইরূপ বলিতে হয়। তাই পঞ্চম অধ্যায়ের 
'আরম্ভে অঞ্জন আবার এই প্রশ্ন করিলেন যে, দুই মার্গ মিশা-মিশি করিয়া আমাকে না 
বাঁলয়া, এই দুয়ের মধ্যে ভালো যোঁট তাহাই আমাকে ঠিক কাঁরয়া বলো (গণ. ৫.১)। 
জ্ঞানোত্তর কম করা কিংবা না করা যাঁদ সমানই হয় তবে আমার ইচ্ছামত তাহা 
আম কাঁরব কিংবা করিব না। কর্ম্ম করাই উত্তম পক্ষ হইলে, আমাকে তাহার কারণ 
বলো, তাহা হইলে আমি তোমার কথা অনুসারে চঁলিব। অঞ্জনের এই প্রশ্ন কিছুই 
আপত্ব'নহে। যোগবাসিষ্ঠে রাম বাঁসণ্ঠকে (যো. ৫. ৫৬. ৬) এবং গণেশ-গাঁতায় 
(8, ১) বরেণ্য নামক রাজা গণেশকে এই প্রশ্নই করিয়াছেন । কেবল আমাদের দেশে 
গহে, য়রোগ-খণ্ডের যেখানে ততুজ্ঞানের [বিচার সব্বপ্রথম সুর; হয় সেই গ্রাস দেশেও 
প্রাচীন কালে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা আযারিষ্টটলের গ্রল্হ দেখ যায়। এই 
প্রসি্ধ প্রাক জ্ঞানাঁপুরুষ দ্বাঁয় নীতণাস্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থের, শেষে (১০. ৭ ও ৮ ) এই 
প্রশ্নই পাত কাঁরয়া, নিজের এই মত প্রথমে বলিয়াছেন যে, সংসারের কিংবা রাজ- 
কার্যেযর বাস্ততায় আয়্‌ক্ষেপ করা অপেক্ষা জ্ঞানীপুর্যের শান্তভাবে তন্বীবচারে 
সায়ঃক্ষেপ কারলেই প্রকৃত ও পুর্ণ আনন্দ হয়, তথাপ, ইহার, পর লাখত সবার 
রাজধন্্মসম্বন্ধীর গ্রন্থে (৭. ২ ও ৩) আ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে, “ব্যান্ধমান ব্যান্তদের 
মধ্যে কেহ কেহ তন্াবচারে এবং কেহ কেহ রাষ্ট্র-কার্যে্ ব্যাপ্ত দেখা বায়; এবং এই 
“ই মার্গের মধো কোন ভাল, জিজ্ঞাসা কারলে বালিতে হয় যে, প্রত্যেক মাগ অংশতঃ 


এ হর ১৮৮০ বক্টেক্দে 
স্পেলর, দিল, পুতি রোজ তরুপাস্রজ্ের নত কোিপরই নাত, ইহা বলা ব 
চত; ই হালিগকেক ভা শিরা দান আহক আ্শিভোঁতিক জনন পভ 
গলে স্মরন গালে সবলে বল্িাছেন যে, “মবোশক্লোনার্শ' অপেক্ষা সোনাতর নান 
রস্মপির়ালানিঙ্ের পঠিত পরত্রোগ করা যাইতে পারে না ৪৮ 
ররোপগণ্ে গ্যারি হইতে এখন পর এই দিযে বেরুপে দুই পক্ষ অছে 
চর প্রান হইতে একদন পরি হিন্দস্থানের টৈদিকবন্মে এই স্বপদে 
শা পরার ঢলিয়া আ্নিলেছে ( নচা শা ০০৯৭ ) 1 তন্মধ্যে এক মার্গের =: 
সলযালরার্গ, পাগলি কারা শু সাখ্য ( অথবা জ্তানেতেই নিত্য দিল থাক 
ভ্োাননিঠা৫ ) কলা হয় ; প্রারর আগেরি নাম কদ্নবোগ, কারা সংক্ষেপে শুব যোগ 
রা কপ্মনাগা বলা তত ৷ পয ও যোগ এই দুই শব্দে জনমে কাপিলনান্্য 
ও পারঞ্জল যোগ প্র বিরক্ত নহে ইহা প্রক্ ভুত করগেট আনি বাল্য 
কির; সয়ল শঙ্দ€ এব পম্পিধ হারে তাহার তার্ধ একটু রেশ ব্যাথ্যা করা 
শানে ভাপ ৷ লাস পন্দে পরযাত, নয রা পারা দাহ করিলে, "প্রাপ্ত 
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বাম্মযোগণী; তারপর সে বিবাহ করুক বা না করুক অথবা 
না পরে ভাহাতে কিছুই আসে যার না॥ একথা বল 

কাঁরতে হইলে বিবাহ না করা কিংবা গেরুয়া বসন পরা কিংবা সহরের বাহিরে * 
হইয়া থাকাই অনেক সময় বিশেষ সুবিধাজনক হয়। কারণ, তাহা হইলে নিজের 
পশ্চাতে পরিবার-পোষণের কঞ্চাট না থাকায় আমানের সমস্ত সময় ও পারশ্রম লোক- 
কাৰ্যযার্থে' বায় কারবার পক্ষে কোন বাধাই থাকে না। এইরূপ পুরুষের সন্যাস 
বেশ থাকলেও, সে তত দৃষ্টিতে কর্ম্মযোগনই । কিন্তু উল্টাপক্ষে অর্থাৎ জাগতিক 
সমন ব্যাবহারকে অসার ভাবিয়া ও ত্যাগ করিল্া যাহারা চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া থাকে 


গকাবা করে না এই এক বিষয়ের উপরেই নজর রাখয়া 
হই মাসের ভেন করা হইয়াছে । বারণ বহয় গ্াভাধন্ছে গূরুহুস্ডক নহে ॥ 
বিহা চতুর্থ শব্দ অপেক্ষা কর্ম্ম স্হ্যযাস কিংবা কম্মজ্যাশ্য শব্দই এরস্ছলে 
শুল্ক 45 নিহনাশ্দিন্হ | ঢন্তু এই দুই অপেক্ষা শষ সয্যাস শব্দ প্রয়োগ ক: 
ক চন্যন থাকার তাহার পার্রিভাযিক আর্থ এইখানে বুলিছা বাঁজযাছি । যাহারা 
স্রতিকদ্নুলারে চতুর শ্যয গ্রহণ করে ব্াল্না তম্ব তাশোর এই নার্শকে স্য্যস বলে? 
কিস্ু তাহার প্রধান আশ কর্ম তালে, গোর_য়া বসন লহে 1 
পাপো্জজান হইবার পর বক্র করবে € কদ্যোশ্ ) চারা কন্ব ভাগে করবে 
{ বস্তৰ্ললযাস }, এইর-্প নুই পক্ষ প্রচলিত গ্যাতিজেও, শেবে মোক্ষলাতের ছুই হাথ 
স্তন আর্নিং সন্যনযপেই সমৰ্থ : দিদা কল্যা যোগ্য পূৰ্বে অৰ্থাৎ পথম প্ঠোনত 
এরা লৈবে নোক্ষল্যলাঙ' কম্মা তলা কারা সলযাসই গ্রহ করতে হইবে, এই পরশ 
টির সারার কারের ওই কানেণউপ্িত কাররাছেন। গভীর শ্বিতাঁর ও 
তা জাতের রি হইতে এই দুই নামকে স্বতগ্ত বালা জানা বার! কল 
নত হউক না কেন, প্রাসাদ অন্ন্ত্ন করিয়া সাদোরিক হ্ ভাল না করিলে 


২৬২ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাদ্ত্ 


সন্নযাসই চরম অর্থাৎ মুখ্য নিষ্ঠা ৷" কিন্ত এই অথ স্বীকার করিলে ‘সাংখ্য 
(সন্ন্যাস) ও যোগ ( বম্্মযোগ) জগতে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে’ (গাঁ. ৩. ৩), 
এইরূপ ভগবান: যাহা বলিয়াছেন, সেই বিবিধ পদের সার্থকতা আদো থা ॥ 
কন্দ'যোগ শব্দের তিন অর্থ হইতে পারে_(১) জ্ঞান হউক বা না হউক, যাগজ্াদ 
চাতুব্বণোর 1কংবা শ্রৌতস্মার্ত' বন্্ম করিয়াও মোক্ষলাভ হয়_ইহাই প্রথম অথণ। 
(কিন্তু মীমাংসবাদগের এই পক্ষ গীতার মানা নহে ( গাঁ. ২. 8০) । (২) চিত্র 
জন্য বদ্ম' করা ( বম্ম'যোগ ) আবশ্যক বলিয়া কেবল চিত্তশহুষ্ধির জন্যই কমন ব 
ইহাই (দ্বিতীয় অর্থ। এই অর্থে কৰ্ম্মযোগ সন্সযাসমার্গের পব্বীঙ্গ কি 
পত্রবায়োভন । | কিন্তু গঁতার বত কর্্মযোগ ইহা নহে ৷ (৩) 1নজের আত 
কল্যাণ বসে হয় তাহা যিনি জানেন সেই জ্ঞানী পুরুষ যুদ্ধাঁদি স্বধম্মেন্ত সাংসা 
কৰ্ম্ম আমরণ কাঁরবেন কি করিবেন)না ইহাই গণতার মুখা প্রশ্ন ; এবং ইহার 
যে, জানী পুর;ষকেও চাতুব্বণেণর সমন্ত কর্ম নিচ্কাম বুদ্ধিতে কারতে হইবে 
( গাঁ. ৩. ২৫ )- ইহাই বৰ্ম'যোগ শব্দের তৃতীয় অর্থ ; এবং এই বম্মযোগই গীতাতে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহা সন্ন্যাসমার্গের পূর্্বাঙ্গ কখনই হইতে পারে না 
এই মার্গে বর্ম হইতে বখনই মুক্ত নাই । এখন প্রশ্ন হইতেছে মোক্ষলাভে 
এই বিষয়ে গাতায় স্পট উত্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানলাভ হইলে, নিৎকাম কর্ম বন্ধন না 
হইয়া, সম্্যাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ করিবার কথা, সেই মোক্ষ বন্মযোগের দ্বারাও 
প্রাপ্ত হওয়া যায় (গাঁ. ৫.৫)। তাই গাঁতার কন্ম'যোগ, সন্ন্যাসমার্গের পর্্বাঙ্গ 
নহে; কিষ্তু জ্ঞানোত্তর এই দুই মাগই মোক্ষদুভ্টিতে স্বতন্ত্র অথ তুল্যবল (গাঁ 
& ২); 'লোকেহাস্মিন দ্বাবধা নিষ্ঠা” (গাঁ. ৩. ৩.) এই গাঁতাবাকোর এই অথই 
গ্রহণ করিতে হইবে। এবং এই কারণেই, ভগবান: পরবন্ত চরণে 'জ্ঞানযোগেন 
সাংখ্যানাং কম্মযোগেন যোগনাং' এই দুই মা্গকে পৃথক: রুপে স্পট করিয়া 
দেখাইয়াছেন । পরে ১৩শ অধ্যায়ে ‘অনো সাংখোন যোগেন কম্্মযোগেন চাপরে' 
(গাঁ. ১৩. ২৪) এই গ্লোকের “অনে)' (এক) ও ‘অপর’ (দ্বিতীয় ) এই দুই পদ উত্ত 
দুই মার্চকে স্বতন্ত বলিয়া না মানিলে অন্বর্থ'ক হয় না॥ তাছাড়া, যে নারার়ণীর 
ধন্সের প্রবৃতভিমার্গ (যোগ ) গাঁতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার হীতহাস 
দেখিলেও এই সিদ্ধানই দৃঢ় হয়। জগতের আরম্ভে ভগবান হিরণ্যগর্ভ'কে অর্থাৎ 
রক্ষদেবকে জগৎ সুষ্টি করিতে বলিলে, তাহা হইতে রাচ আদি সাত মানসপুত উৎপন্ন 
হয়। তাঁহারা সৃণ্টিকম ঠিক, সুর করিবার জন্য যোগ অর্থাৎ বন্ময় প্রবৃতিসার্গ 
অবজচ্বন কারলেন। বদ্ধার সনংকুমার, কপিল প্রভাতি অন্য সাতপত্রে জাপ্সিলেই 
নিববসাগ' অথাৎ সংখ্য অবহদ্বন করিলেন ॥ এইর্‌প দই মার্গের উৎপণ বলিয়া, 
_ এই দুই মার মোক্্টতেতুলযবল অথাৎ বাসুদেবদ্বরূপ একই পরমেশ্বর প্রাণির 
₹ ভিন্ন ভিন্ন ও দ্বতন্ মা, এইরুপ পরে ল্পন্ট উন্ত হইয়াছে ( মভা. শাং, ৩6৮. ৭৪; 
399৯ ৬০:৭৩) । সেইরূপ আবার, যোগের অর্থণং প্রবৃত্তিমারগের প্রবর্তক হিঃগগরভ 
|... পবা সাংখামাগোর মপ্রবনকি কাপল এইরংপ ভেদও করা হইয়াছে ; বিল্তু হিরণাগর্ 
রি পির জা ডগ কঠিাছেস এর কোথাও উত্ত হয় নাই। উল্টা, জগতের ব্যবহার 
"২ nls চলে হানা ভগবান, বম্মার যর উৎপল করিয়া তাহা সতত 
ye a 


লিং 


সন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ ২৬৩ 


চলমান রাখিবার জন্য তাঁহাকে এবং অন্য দেবতাকে বাঁলয় 
( নভা. শাং. ৩৪০- 88-4৫ ও ৩৩৯. ৬৬. ৬৭ দেখ ) টা 
দুই মাৰ্গ প্রথম হইতেই যে স্বতগ্, তাহা নি্ব'বাদে সিদ্ধ হয়। ইহা হইতে আরও 
দেখা যায় যে, গাঁতার সাম্প্রদায়িক টাকাকারেরা কদ্নযোগকে যে গৌণত্ব দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহা নিছক সাম্প্রদায়িক আগ্রহের পাঁরণাম ; এবং কমন যোগ জ্ঞানলাভের 
কিংবা সন্নযাসের কেবল সাধন মান বাঁলয়া এই টাকাকারেরা গ্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা 
কাঁরয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের নিজের কথা, গীতার প্রকৃত ভাবাথ সের্‌প নহে। 
আমার মতে, সন্্যাসগাগাঁয গাঁতার টাকাসমহের ইহাই মুখ্য দোষ । এবং টাঁকাকার 
দিগের এই সাম্প্রদায়িক আগ্রহ হইতে মুক্তি না হইলে গাঁতার প্রকৃত রহস্যের জ্ঞান হওয়া 
কখনই সম্ভব নহে । 

কদ্নসন্ন্যাস ও কল্মযোগ এই দুই-ই স্বতল্ত্রভাবে সমান মোকষপ্রদ, এক অন্যটির 
পৃব্বাঙ্গ নহে এইরূপ নির্ধারিত হইলেও সব কথার মীমাংসা হয় না। কারণ, যদি দুই 
মার্গই সমান মোক্ষপ্রদ হয় তবে উহাদের মধ্যে আমাদের যেটি ভাল লাগে আমরা 
তাহাই অবলঘ্বন কারব, এইর্‌প বলতে হয়। এবং তাহা হইলে, অঞ্জর্নের যুদ্ধ 
করা কর্তব্য এইরূপ সিদ্ধ না হইয়া, ভগবানের উপদেণে পরমেশ্বরভ্ঞান হইলেও 
অঞ্জন আপন আঁভর[ুচি অনুসারে যুদ্ধ কাঁরবে িংবা যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ 
কারবে, এইরূপ দুই পক্ষই সম্ভব হয় । তাই “এই দুই মার্গের মধ্যে আঁধক প্রশস্ত 
যোট সেই এক মার্গের কথাই আমাকে ঠিক কারিয়া বল” (গ্ী. ৫.) অর্থাৎ যে 
আচরণ কাঁরলে গোলযোগ হইবে না, অঞ্জন সহজভাবে ও সরলভাবে সেই প্রশ্ন 
কারয়াছেন। গাঁতার পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অঙ্জন এই প্রশ্ন কারলে পরবন্তী” শ্লোকে 
ভগবান তাহার এই স্পণ্ট উত্তর দিয়াছেন থে “সন্যাস ও কদ্ম'যোগে এই দুই মার্গ 
নিঃশ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ কিংবা মোক্ষদুষ্টিতে সমতুলা হইলেও এই দ:য়ের 
মধ্যে কদ্মযোগের মাতন্বরী 1কংবা যোগ্যতা [বিশেবভাবে আছে (1বাঁশষাতে )” 
(গাঁ. ৬ ২); এবং এই শ্লোক আমি এই প্রকরণের আরছ্ভেই দিয়াছি। 
বদ্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এই একটি মাত্র বচন যে গাঁতায় আছে তাহা 
নহে ; অনেক বচন আছে; যথা “তপ্মাদ্যোগায় যৃজাযস্ব” ( গাঁ. ২. ৫০)--অতএব 
তুমি বর্ম যোগই স্বীকার কর ; “মা তে সঙ্গোহদ্ৰকম্মণীণ” (গাঁ. ২. ৪৭)-ব্ না 
কারবার আগ্রহ রাখিও না ঃ 

যাম্তান্দয়াণ মনসা নিয়ম্যারভতেহক্জুন । 
কৰ্ম্মেন্দরয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসন্তঃ সবাঁশষাতে |. , 

কম একেবারে ছাড়িবার ঝগড়ায় না পড়িয়া “ীন্দিয়াদগকে মনের দ্বারা নিয়ামত 
করিয়া অনাসন্তব্দ্ধতে কম্মোন্দ্য়াদির* দ্বারা কর্ম করিবার যোগ্যতা শবাশিষ্যতে” 
অর্থাৎ বিশেষ” (গাঁ. ৩. ৭); কারণ যখন যাহাই হউক না কেন, “কম্ম জ্যায়ো 
হাকম্ম‘ণঃ (গাঁ. ৩. ৮) অবর্ম অপেক্ষা বম্ম শ্রে্ঠ ; “অতএব তুমি কদ্ম'ই কর" 
(গাঁ. 8. ১৫) ; কিংবা “যোগমাতিস্ঠোভিষ্ঠ” ( গাঁ. ৪. ৪২)- বম্'যোগ স্বীকার 
করিয়া যু্ধার্থে' দণ্ডায়মান হও ; “( যোগ) জ্ঞানিভ্যোহাঁপ মতোহধিবঃ” জ্ঞানমাঁ 
(সম্যাসী) অপেক্ষা বল্ম'যোগাঁর যোগ্যতা অধিক; “তচ্মাদুযোগণ ভবাঞ্জর্কন”” 


২৬৪ গাঁতারহসা অথবা কম্মযোগশাদ্ত 


(গাঁ.৬. £৬ )--অতএব হে অদ্জ্ন! তুমি (কর্ম্ম) যোগী হও; কিংবা 
“'মামনডস্মর যুদ্ধ্য চ” (গী. ৮. ৭ )-- আমাকে স্মরণ বরিয়া য.'ধ কর; এই প্রকার 
অনেক বচনে গাঁতায় অঞ্জ:নকে স্থানে দ্ছানে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও 
সন্যাস বা অবন্ম অপেক্ষা কন্ম'যোগ আঁধক যোগ্য এইর্‌প দেখাইবার জনা ‘যায়ঃ' 
‘আঁধবঃ’, “বিশ্য্যিতে’ এইর্‌প সপণ্ট পদ আছে। ১৮শ অধ্যায়ের উপসংহারেও 
“নিয়ত ব্মম্যাস বরা উচিত নহে; আসান্তবিরহিত হইয়া সমন্ত বণ্ম সব্্বদা 
করিতে হইবে, ইহাই আমার নিণ্চিত ও উত্তম মত”, এইরূপ ভগবান পহন্থ্বার 
বলিয়াছেন ( গাঁ. ১৮. ৬. ৭)। ইহা হইতে নিম্বিবাদ [সিদ্ধ হয় যে, সন্বযাসমাগণ 

অপেক্ষা বন্ম'যোগই গাঁতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে। 
কিন্তু সন্ন্যাস কিংবা ভান্তই চরম ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য; বদ্ধ চিন্তশবগ্ধির কেবল 
সাধনমাত, মুখ্য সাধ্য বা কর্তব্য নহে, এইরূপ যাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মত, এই সিদ্ধান্ত 
তাঁহাদের রুখবে কি প্রকারে? সম্্যাসমাগ অপেক্ষা গাঁতায় বম্ম'যোগের আঁধক 
গুরন্ধ স্পঞ্টরংপে প্রদত্ত হইয়াছে, এই কথা তাঁহাদের যে মনে হয় নাই এইর্‌প নহে। 
কিন্তু ইহা মানিলে, নিজের সাম্প্রদায়িক যোগ্যতা কমিয়া যাইবে, স্পণ্ট দেখা যায়। 
তাই, গ্ঞম অধ্যায়ের আরণ্ভে অঞ্জ-ন-কৃত প্রশ্ন এবং ভগবং-প্রদত্ত উত্তর, দুই-ই 
সরল, সহত্তক ও স্পণ্টার্থক হইলেও, ইহার কোন্‌ অর্থ ক প্রকারে করা যাইবে, 
এই সম্বন্ধে সাম্প্রদ/য়িক টাঁকাকারগণ বড়ই ম.দ্ষিলে পড়িয়াছেন। প্রথম ম্াকল 
এই ছিল যে, ‘সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ এই দুই মার্গের মধ্যে বোন, মার্গ শ্রেষ্ঠ 2 
এই প্রশ্নই উপাশ্থত হয়ই না, যদি না এই দুই মার্গকে স্বতন্্ বলিয়া মানা যায়। 
কারণ, টীকাকারদিগ্ের বা অনুসারে ক'ম'যোগ যাঁদ জ্ঞানের কেবল পূৃহ্বাঙ্গ হয়, 
তবে প্‌ন্বাঙ্গ গৌণ এবং জ্ঞান কিংবা সঙ্গা।সই শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বতই সিদ্ধ হয়। এবং 
তাহার পর, প্রশ্ন বারবার কোন অবসর থাকে না। ভাল; এই প্রশ্নকে উচিত 
প্রশ্ন বলিলেও এই দুই মা'কে স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হয়; এবং এইরূপ 
স্বাকার কারলে, নিজের সম্প্রদায় একমাত্র মোক্ষমার্থ এই কথার সাঁহত বিরোধ 
উপস্থিত হয়! এই জনা, এই টাঁকাকারগণ অঙ্জর্থনের প্রশ্নই ঠিক্‌ নহে এইরূপ 
ব্যাখ্যা প্রথমে করিয়াছেন? এবং ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবানের 
উত্তরের তাংপর্যাও এইরূপই ৷ কিন্তু এক চেষ্টা করিয়াও তাহারা “'কর্ম্মযোগের 
সান কিংবা প্রামাণ্য অধিক” (গাঁ. ৫. ২) ভগবানের এই স্পণ্ট উত্তরের 
'এপন্দুদ ০৭ চন ডি সি 
অর্থ'বাদাত্ক্য ও TE 
ট ভগবানেরও মতে সন্ন্যাসমাগই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ, (গণ, শাং. ভা. ৫. 


স্যাম ও কন্ম যোগ 


মগন হইতে টাছাঢারাদগে। সম্প্রদায় ভিন্ন ; কিন্ত টাকাকা 
মলত্রন্য বাণ'ত হইরটহ এই দড় ধারণার দেই ্রশ্থের্র টাকা 
এই হেতু মলগ্রন্থের কিরংপ টানা-বুনা ব্যাখ্যা হয় তাহা পাঠক দে 
তোমার প্রশ্নই ঠিক্‌ নযে” এইরূপ কৃষ্ণের কিংবা ব্যাসের সং্ক 
বলা আসে নাই কিঃ কিন্ত; তাহা না করিয়া যখন “ক 
যোগ” এইরূপ অনেক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন তখন সাম্প্রদ 
উত্ত অর্থ সরল নহে, এ কথা বাঁলতেই হয়; এবং পূর্বাপর 
এই অনুমান দঢ় হয় ॥ কারণ গাতাতেই, জ্ঞানী পুরুষ কন্নের সন্যাস না 
করিয়া, জনোন্তরেও অনাসন্ত বাশ্ধিতে নিন সমগ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
এইরূপ অনেক স্থানে বর্ণনা আছে (গাঁ. ২. ৬৪; ৩. ১৯; ৩. ২৫ ১৮. ৯ দেখ )। 
ইহার উপর শ্রীগঞ্করাচার্যয আপন ভাষো প্রথমে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, 
জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিংবা জ্ঞান ও কর্মের সন্‌চ্চরে মোক্ষলাভ হয়; 
এবং পানরায় এই গাঁতার্থ স্থির করিয়াছেন যে, কেবল জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম দগ্ধ 
হইয়া গিরা মোক্ষলাভ হর, নোক্ষলাভের জনা কম্নেি আবশ্যকতা নাই ।॥ ইহা 
হইতে পরে এই .আবুনান করা হইয়াছে যে, যখন গাঁতার দণ্টিতেও মোক্ষের জন্য 
কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই, তখন চিন্তণৃদ্ধি হইলে সমন্ত কর্ম নিরর্থ'কই হইয়া 
থাকে ; এবং তাহা স্বভাবতই বন্ধক অর্থাৎ জ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায়, জ্ঞানোন্তর 
জ্ঞানী প্‌রযকেও কর্ম্ম ত্যাগ কাঁরতে হয়’_এই মতই গাতায় ভগবানেরও গ্রাহ্য 
হইয়াছে। 'জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকে কম্ম* করতে হয়'_এই মতের নাম 
“জ্ঞান-কর্্মসম য় পক্ষ” ; এবং শ্রীণৎকরাচাযের উপাঁর-উন্ত ষ্বান্তবাদই তদ্বিরদ্ধে 
মুখ্য আপান্ত। এইরূপ য্যান্তবাদই মধাচার্যও স্বীকার কাঁরয়াছেন (গাঁ. মা. ভা. 
৩. ৩১. দেখ)। িদ্হু এই য্যীন্তবাদ আমার মতে সপ্তোষজনক কিংবা নিরুত্তরও 
নহে। কারণ, (১) কামা কর্ম্ম বন্ধক হইয়া জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলেও এই য্যান্ত 
নিগ্কাম কর্মের সববনেপ্রধত্ত হয় না; এবং (২) জ্ঞানোত্তর মোক্ষের জন্য কর্ম 
অনাবণ্যক হইলেও “অনা কোন বলবং কারণের জন্য জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম করা আবণাক, এইরূপ [সিত্ধ হইবায় পক্ষে উহা দ্বারা কোন 
বাধা হয় না। মুমক্ষুর চিন্ত শব্ধ করাই জগতে কম্মের উপযোগ 
নহে, কিংবা ইছারই জন্য কর্ম *উংপন্নও হয় নাই; তাই মোক্ষ 
বাতীত অন্য কারপবগতঃ দ্বধধ্্মানংসারে প্রাপ্ত কর্মজগতের সমস্ত ব্যবহার 
জ্ঞানী পুরুষেরও নিগ্কাম বাঁদ্ধতে করা আবশ্যক, এইরূপ বলা যাইতে পারে। 
এই কারগগ্দাল কি, তাহার সাবন্তর বিচার এই প্রকরণে পরে করা হইরাছে। এক্ষণে 
এইটুকুই বালতোছ যে, সমাস গ্রহণের জন্য প্রকৃত অগ্্র€্নকে এই সমন্ত কারণ বাঁলধার 
জন্যই গাতাগাস্বেরপ্রবা্ত হইপ্রাছে ; এবং এইরূপ অনুমান কারতে পারা যায় না যে. 
| চিন্তণৃশ্ধির পর মোক্ষেত জন্য ক্ম্মে'র অনাবণ্যকতা বুঝাইরা গাঁতায় সন্্যাসমার্গই 
j প্রাতপাদত হইয়াছে। জ্ঞানোন্তর সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কর্মত্যাগ কাঁরতেই হইবে 
Pe কান মত সত্য) কিন্তু তাহা হইতে ইহা সন্ধ হয় না যে গীতার 
de [হাই হইবে, কিংবা শাঙ্কর অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়কে খির্ম্ম* 


২৬৬ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগ্রশাস্ত্ 


মনে করিয়া তাহারই অনুকূলে গ্রীতার কোনরংপ অথ* কারতেই হইবে । জ্ঞান প্রাপ্তির 
পরেও সম্যাসমাগ অবলদ্বন অপেক্ষা বম্মযোগ দ্বীকার করাই উত্তম পক্ষ, ইহাই তো 
গাঁতার স্থির সিদ্ধান্ত ॥ তাহার পর, তাহাকে তুমি পৃথক সম্পরদায়ই বল, কিংবা তাহার 
আর কোন নাম দেও, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু গ্রীতা কম্ম'যোগকেই 
শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, সম্ন্যাসমার্গ সব্বথা পরিত্যাজ্য বাঁিয়া মনে করিতে হইবে, অন্য 
পরমতাসহিফুু সম্প্রদায়ের ন্যায় গীতার এরূপ আগ্রহ নাই ইহা মনে রাখা 
আবশাক! সন্ন্যাসমার্গসম্বণ্ধে গীতার কোথাও অনাদরবাদ্ প্রদর্শিত হয় নাই। 
পক্ষান্তরে, সন্যাস ও বন্ম'যোগ এই দুই মার্গ একই প্রকার নিঃশ্রেয়সকর অথ 
মোক্ষপ্রদ কিংবা মোক্ষদ্‌ষ্টিতে সমান মুল্যবান, এইরূপ ভগবান স্পদ্ট বলিয়াছেন । 
এবং পরে “একং সাখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি” স পশ্যতি ( গাঁ. ৫. ৫) এই দুই মার্গ 
এবই অর্থাৎ তুল্যবল ইহা যে জানে সেই প্রকৃত তত্ব জানে ; কিংবা 'কম্ম'যোগ” হইলেও 
তাহাতে ফলাশার 'সন্নযাস' করাই আবশ্যক হয়_-“ন হাসম্যসংকঞ্পো যোগী ভবতি 
কশ্চন” (গাঁ. ৬, ২), এইরূপ হবান্তদ্বারা এই দুই ভিন্ন মার্গের একরংপতা কাঁরয়াও 
দেখানো হইয়াছে । জ্ঞানোত্তর ( প্রথমেই নহে) কর্ম ত্যাগ করা বা কদ্মযোগ স্বাকার 
করা, দুই মার্গ মোক্ষদর্ু্টতৈ একই যোগ্যতার হইলেও লোকব্যবহারদুষ্টিতে বিচার 
করিলে বযাঁষ্ধিতে সন্ন্যাস রাখিয়া অর্থাৎ বাঁদ্ধকে নিষ্কাম কারয়া দেহোন্দ্য়াদিযোগে 
আমরণ লোবসংগ্ুহকারী বম্- করিতে থাকা_-এই মাগ'ই সব্ব?পেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। 
কারণ, সন্ন্যাস ও বর্ম এই দুই-ই তাহাতে বজায় থাকে, এইরূপ ভগবানের নিশ্চিত 
উপদেশ ; এবং তদনুসারে অঞ্জন পরে যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলেন । জ্ঞানী ও অজ্ঞনী 
ইহাদের মধ্যে ইহাই যাহা কিছু ভেদ ॥ কেবল শারাঁর কর্ম্ম' অর্থাৎ হীশ্ডরয়াদর দ্বারা 
সংঘটিত বন্্ম দেখিলে, উভয়েই এবই হইবেই ; কিন্তু অজ্ঞান মনুষ্য তাহা আসন্ত 
বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানী মনুষ্য অনাসন্ত বৃদ্ধিতে করিয়া থাকে (গাঁ. ৩. ২৫)। গাঁতার 

এই সিদ্ধান্তই ভাস কবি দ্বাঁয় নাটকে বাঁলয়াছেন_ 

“প্রাজদ্য মুর্খস্য চ কার্য্যযোগে । 
সমত্বমভ্যোত তনুর্ন বুদ্ধিঃ | 
“জ্ঞানী ও মুর্খ ইহাদের কম্ম কারবার পক্ষে দেহ একরকমই, কেবল বাদ্ধিই ভিন্ন 
হইয়া থাকে” ( অবিমার ৫. ৫ )। 

কতবগনুলি সন্যাসমা্গে'র ক্ষ:দ্রবাদ্ধ লোক এই সম্বন্ধে আরও এই কথা বলে যে 
“গীতার অজ্জনকে কম্ম কারবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সত্য ; কিন্তু অঞ্জন 
জ্ঞান বলিয়ু fচিত্তদ্ধকর বন কারবারই তাহার আঁধকার ছিল-_ এই কথা মনে 
রাখিয়াই ভগবান এই উপদেশ কারয়াছেন । সিদ্ধাবস্থায় ভগবানের মতেও বম্মত্যাগই 
ভে ॥ এই য্য্তিবাদের সরল ভাবাথ' ইহাই দেখা যায় যে, ভগবান অঞ্জএুনকে যাঁদ 
“তুমি অজ্ঞান" এইরংপ বলতেন, অবে কঠোপনিষদে নচিকেতা যেরপ 'পূগজ্ঞান 
লাভের জন্য জেদ করিয়াছিলেন, অঞ্জন সেইর:প জেদ কাঁরতেন ; এবং তাঁহাকে পর্ণ 
জানের কথন বলিতেই হইত ; এবং সেইরংপ পণ'জ্ঞানের উপদেশ তাঁহাকে দিলে তানি 


|... আধ ছাড়িয়া সন্যাস গ্রহণ করিতেন এবং তাহা হইলে তো ভগবানের ভারতীয় যু 


ধায় সমন উ বিফল হইয়া যাইত এই ভয়ে আপনার অত্যন্ত প্রন ভন্তকে 


সম্নাস ও কৰ্ম্ম যোগ ২৬৭ 


ঠকাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ কাঁরয়াছিলেন। কেবল নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থনার্থ 
ভগবানেরও উপর যাহায়া এই প্রতারণার্‌প গাহ‘ত কার্যা আরোপ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে তাহাদের সাঁহত কোন প্রকার বাদানবাদ না করাই শ্রেয়দ্কর। [কিন্তু সাধারণ 
[লাক এই ভ্রান্ত য:ক্তিবাদের দ্বারা-পাছে প্রতারিত হয় সেইজন্যই এইট; 
‘তুমি অজ্ঞান’, সেইজন্য কৰ্ম্ম কর” অচ্জ:‘নকে এইরুপ স্পণ্টাক্ষরে বাঁ 
ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না; এবং ইহার পরেও যাঁদ অঞ্জ 
কাঁরতেন, তাহা হইলে অক্জর্“নকে অজ্ঞানী রাখিয়াই তাহা দ্বারা প্রকা 
যুদ্ধ করাইবার সামথণ শ্রীকফের ছিল (১৮. ৫৯ ও ৬১ দেখ)। কিন্তু 
করিয়া ‘জ্ঞান’ ও 'বিজ্ঞান'ই পুনঃ পুনঃ বৃঝাইয়া ( গাঁ. ৭. 
১৩. ২১ ১৪. ১), ৯৫শ অধ্যায়ের শেষে এই শান্তর বুঝিয়া ল 
জ্ঞাতা ও কৃতাৰ্থ হয়” (গাঁ. ১৫. ২০), এইরূপ ভগবান অঞ্জর্নকে বলিয়াছেন ॥ 
এইরুপে তাঁহাকে পূর্ণ জ্ঞানী করিয়া তাহা ছারা তাঁহার স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধ করাইয়াছেন 
( গাঁ. ১৮. ৬৩ দেখুন) । ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞাতা পুরুষকে জ্ঞানলাভের 
পরে নিৎ্কাম কর্ম্ম করিতেই থাকিবে_-এই মতই সহ্বোতম, এবং ইহাই ভগবানের 
অভিত্রায়। তাহা ছাড়া, অঙ্জ্কন অজ্ঞান’ ছিলেন ইহা একবার মানিয়া লইলেও, তাঁহাকে 
যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার সমথ'নাথণ জনকাদি প্রাচীন বম্মযোগাঁদগের 
এবং ভগবান নিজেরওযে দণ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অজ্ঞান" ছিলেন এইর:প৷ 
কখনো বলা যাইতে পারে না। তাই, সাম্প্রদায়িক আগ্রহের এই শহদ্ক তর্ক সর্্বথা। 
অনদাচত ও ত্যাজা, এবং গীতায় জ্ঞানযুন্ত কম্ম'যোগের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে, 
এইকথা বলতেই হয়। E 

যাক্‌॥ (স্ধাবন্থাতেও কম্ম'ত্যাগ ( সাংখ্য ) ও বম্মযোগ (যোগ ), এই দই 
মার্গ শু; আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশেও পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। 
অনন্তর এই বিষয়ে গাঁতাশাস্তের দই মুখ্য সিন্ধান্ত বলা হইয়াছে_(১) এই দুই 
মাগ’ স্বতদ্ত অর্থাৎ মে।ক্ষ দষ্টিতে পরদ্পরানিরপেক্ষ ও তুলাবল, একটি অপরটির অঙ্গ 


* নহে; এবং (২) ইহাদের মধ্যে বন্'যোগই অধিক প্রশন্ভ । এই দুই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত 


স্পষ্ট হইলেও টীকাকারেরা কেন ও ক প্রকারে তাহাদের বিপর্যায় কাঁরয়াছে তাহাই 
ব্যক্ত কারবার জন্য এই সমস্ত প্রন্তাবনা লিখতে হইয়াছে । এইক্ষণে, [সিপ্ধাবন্থাতে 
কম্মত্যাগ অপেক্ষা নিদ্বামবদ্ধিতে আমরণ বন কারবার মাগ‘ অর্থাৎ বর্ম যোগই 
অধিক শ্রেয়স্কর, এই যে উপস্থিত প্রকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সিম্ধ কারবার জন্য 
গাঁতায় যে সকল কারণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই নিরূপণ কারব । তন্মধ্যে দ্‌ই এক 
বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্বে সুখ-দ:তখ-বিবেচন-প্রকরণে করা হইয়াছে শী কিন্তু এই বিচার 
বেল সখ-দ,ঃখ সম্বশ্ধেই হওয়ায় সেখানে এই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা কাঁরতে পারা 


যায় নাই । তাই, তাহারই জন্য এই স্বত্ব প্রকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে । বোঁদক 


মর বঙ্্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই ভাগ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা 
পত্র প্রকরণে বালয়াছি। বন্কাণ্ডে অর্থাৎ ব্রান্দণাদি শ্রৌতগ্রন্থে এবং অংশতঃ 
উপানযদেও এইরূপ পপ বচন আছে যে, প্রত্যেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণই হউক বা ক্ষাঁৱয়ই 
হ আগ্রহোতর পালন করয়া ল্যোতিস্টেণমাদি যাগযজ্ঞ অধকারানসারে কাঁরবে এবং 


২৬৮ গাঁতারহস্য অথবা কম্্মযোগণাস্র 


বিবাহ করিয়া বংশ বাঁদ্ধ করিবে। উদাহরণ যথা-“এতদ্ধৈ জরামর্যাং সনা 
অদাগ্সহোন্রম"।_আঁগহোরর্প এই সন্ত মরণ পর্যন্ত বজায় রাখিতে হইবে (শ. ৱা. ১২, 
৪.৯. ১); “প্রজাতন্তুং মা বাবচ্ছেখসী"_-বংণের ধারা ভঙ্গ কারবে না (তৈ. উ. 
৯. ১৯, ১,); কিংবা “ঈশাবাসামদং ৪ষ্ব'২”--জগতে যাহা কিছু আছে তাহা 
পরমে*্বরের দ্বারা অধিণ্ঠিত অর্থাৎ আমার নহে তাঁহার, এইরূপ বুঝবে, এবং এই 
ধনৎকাম বৃদ্ধিতে 
কুব্বনেবেহ কম্মণাণ জিজাবিষেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং ত্বায় নান্যথেতোহন্তি ন বর্ম লিপ্যতে নরে ॥ 
“কর্ম কাঁরতে থাকিয়াই শত বৎসর অর্থাৎ পুরুষের পরমায়ূর শেষ সীমা পর্যন্ত 
বাঁচিবার ইচ্ছা কাঁরবে, এবং এইরূপ ঈশাবাস্য বৃদ্ধিতে কর্্/ করিলে সেই কৰ্ম্ম তোমার 
€ অর্থাৎ পুরুষের ) বন্ধন হইবে না ; ইহা ব্যতাঁত (উত্ত বদ্ধন পাঁরহার কারবার জন্য ) 
অন্য মার্গ নাই, (ঈশ. ১ও ২)”; ইত্যাদি বচন দেখ। কিন্তু ক্ম্মকাণ্ড হইতে 
জ্ঞানকাণ্ডে উঠিবার পথে "রক্মবিদ্যাপ্লোতি মোক্ষম ( তৈ. ২. ১. ১) ব্রহ্মজ্ঞানের দারা 
মোক্ষলাভ হয় ; “নানাঃ পন্থাঃ বদ্যতেহয়নায়" (শ্বে, ৩. ৮)--(জ্ঞান ব্যতীত) 
মোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই ; “পূব্রে 'বশ্বাসঃ প্রজাং ন কাময়স্তে । কং প্রজা 
কারষ্যামো যেষাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোক ইতি তে হ স্ম প্‌ত্রেষণায়াশ্চ বিত্ৈণায়ান্চ 
লোকৈষণয়োশ্চ বাহখায়াথ ভিক্ষাচর্যযং চরান্ত” (বৃ. ৪. ৪. ২২ ও ৩. ৫. ১)__পর্্বকালের 
জ্ঞানী পুরুষেরা পৃত্রাদি ভালব।সতেন না, এবং সমস্ত লোকই যখন আমার আত্মা 
হইল, তখন আমার (অন্য ) সন্তানের 'ক প্রয়োজন, এইরুপ বালিয়া তাঁহারা সন্ততি, 
সমপাত্ত ও স্বর্গাদর মধো কোন বিছুরই এণা* অর্থাৎ ইচ্ছা না করিয়া তাহা 
হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল ভিক্ষা কারয়াই ঘ.রিয়া বেড়াইতেন ; কিংবা “এই প্রকারে 
বিরাগী পরযদিগের মোক্ষলাভ হয়" (মু. ১. ২. ১১)$ অথবা পারশেষে “বদহরেব 
বিরজেং তদহরেব প্ররজেৎ" (জাবা, ৪)_যে দিন বুদ্ধি বিরক্ত হইবে সেই 
দন সন্ন্যাস লইবে; __এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষীয় বচনাদিও বৈদিক গ্রম্থেই পাওয়া 
যায়। এই প্রকার বেদাজ্ঞা দ্বিবিধ হওয়ায় ( মভা. শাং. ২৪০. ৬) প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি কিংবা কম্মযোগ ও সাংখ্য, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন:টি তাহা নির্ণয় 
কারবার জন্য কোন সাধন আছে কি নাই, ইহা দেখা আবশ্যক ॥ আচার অর্থাৎ শিষ্ট 
লোকাঁদগের আচরণ, রীতি কিংবা চাল কিরুপ, তাহা দেখিয়া এই প্রশ্নের নিণর 
হইতে পারে। কিম্তু এই বিষয়ে শিষ্টাচারও উভয়বিধ। শুক, যাজ্ঞবককয প্রভাত 
সল্লযাসমার্গ',- এবং জনক, শ্রীকৃষ্ণ, জৈগাঁধব্য প্রভাত জ্ঞানীপ্রুষ কম্ম'মার্গই অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস হইতে প্রকাশ পায়। এই অভিপ্রায়েই “তুল্যং তু দর্শনং” 
(বেস ৩. ৪. ৯) অর্থাৎ আগারদদ্টিতে এই দই পন্থা তুলাবল, ইহা 'সিন্ধান্তপক্ষে 
াদয়ায়াণাচার্যয ব্‌লয়াছেন। 
বিবেক সব্দা মক্তঃ কুব্ব'তো নাস্তি কর্ত্ততা। 
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকৃ্ণজনবো যথা ৷ 

পরজ্ানী পুরুষ সমস্ত কম্নণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের ন্যায় অকণ, অলিগ্ত 


সহঢাস ও বৰ্দ্মযোগ ২ 


ও সধ্বদা মুন্তই থাকেন” এইর্‌প দম 
ভগবদ্‌গ'ঁতাতেও কণ্'যোগাঁদিগের পরম্পরা 
বলিয়া উত্ত হইয়াছে_-“এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কণ্ন' 
ইহা জানিয়া পূৰ্বে জনকাদি জ্ঞানী পুরুষ কণদ্ম 
প্রকার আরও অনেক উদাহরণ যোগবাসিষ্ঠে ও ভাগবতে 
ভাগ ২, ৮. ৪৩-৪৫ )। জনকাদির পূর্ণ ৪ক্ষজ্ঞান হয় নাই 
হইতে পারে । তাই বাঁলতেছি যে, ইহারা সকলে জীবল্মুক্ত 
বাসিণ্ঠে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে । শুধয যোগবাসিষ্ঠে নহে, আহা 
আপন পাত্র শুককে মোক্ষধণ্মের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জনা শেষে জনকের নিকট 
পাঠাইলেন এইর;প কথা বিবৃত হইয়াছে ( মভ্য. শাং. ৩২৫ ও যো. ৩. ১ দেখুন )। 
সেইরূপ উপনিষদেও অন্বপাতি কৈকেয় রাজা উদ্দালক ঝাঁধকে ( ছাং. ৫. ১১-২৪ ), 
এবং কাঁশিরাজ অজাতশন্র; গার্গয বালাকণকে (বু. ২. ১) রক্ষজ্ঞানের উপদেশ 
করিয়াছেন এইরূপ কথা আছে। তথাপি অশ্বপতি কিংবা জনক রাজকাষণ ছাড়িয়া 
দিয়া ক্ম্মত্যাগর্‌প সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও বর্ণনা নাই। উল্টা, 
জনকস,লভা-সংবাৰে জনক “আমি মুস্তসঙ্গ হইয়া আসক্তি না রাখিয়া রাজ্য করিতেছি 
এবং আমার এক হাতে চন্দন মাখলেও এবং অন্য হস্ত কাটিয়া ফেললেও আমার 
পক্ষে দুই-ই সমান” ইত্যাদি আপন অবস্থার বর্ণনা প্রথমে কাঁরয়া ( মভা. শাং 
৩২০-৩৬) পরেঞ্জলভাকে বলিতেছেন 

“মোক্ষে হি তরাবধা নিষ্ঠা দুষ্টাহন্যৈৰ্মেক্ষবিত্তমৈঃ | 

জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সব্বত্যাগশ্ কম্মণাম: ॥ 

জ্ঞাননিষ্ঠাং বদস্তেকে মোক্ষশাস্তরবিদো জনাঃ । 

কম্নষ্ঠাং তথৈবান্যে যতয়ঃ স.ক্ষ্মদাশনঃ ॥ 

প্রহায়োভয়মগ্যেবং জ্ঞানং কর্ম চ কেবলম্‌ ॥ 

তৃতীয়েয়ং সমাখ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা | 
অথণৎ মোক্ষপ্রাপ্তি জন্য তিন প্রকার নিষ্ঠা মোক্ষশাস্বেত্তারা বলিয়া থাকেন 
(৯ 'জান' লাভ করিয়া সমস্ত বম্ম' ত্যাগ করা ; ইহাকেই কোন কোন মোক্ষশাস্ত 
জানানিষ্ঠা বলেন ; (২) সেইরূপ আবার, অন্য সংক্ষমদশণ লোকে কম্মীলষ্ঠা বলেন ; 


মাকে ) সেই মহাত্মা 
নিষ্ঠা শব্দের সাধারণ অর্ধ 


১৯) শাজ্করভাষে।র টাকায় 
|| 


২৭০ গাঁতাপ্হস্য অথবা কদ্ম'যোগশাস্ত 


মিনি প্রভৃতি অমীমাংসকেরা জ্ঞানের গৃরুত্ব না দিয়া কেবল যাগযন্রোদি বম করিলেই 
মোক্ষলাভ হয় বাঁলয়াছেন-- 

ঈজানা ধহৃতঃ যজ্যৈঃ রাগাণা বেদপারগাঃ | 

শাচ্ত্রাণ চেৎ প্রমাণং সাও প্রাy্তান্তে পরমাং গাঁতিম্‌ ॥ 
কারণ, এরূপ না মানিলে শাঙ্মের অর্থাং বেদের আজ্ঞা বার্থ হইবে, ( জৈসু, ৫.২. ২৩ 
শাঞঙ্করভাষা দেখ )। এবং উপানিষৎকার বাদরায়খাচাষা সমন্ত যাগযজ্ঞাঁদ গৌণ স্থির 
ঝারয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানবাতীত আর কিছুরই বারা বর্মলাভ 
হইতে পারে না, এইর্‌প সিপ্ধান্জ কারয়াছেন (বেস, ৩. ৪, ১. ২)। কিন্তু এই 
দুই নিষ্ঠাকে ছাড়া দিয়া আসাস্তিবিরাহত কম্ কারবার এক তৃতীয় নি'ঠাই 
পঞ্চাণখ (নিজে সাংখামার্গী হইলেও ) আমাকেও বলিয়াছেন, এইরূপ জনক 
বলেন ৷ “দুই নিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া" এই শব্দগল হইতে স্পণ্ট প্রকাশ পায় যে, 


স্যাস ও কদ্ন'ফোগ ২৭১ 


তাহার এই প্রকার 
৩. ৩, ০২) 
হইতে 


করিবার এই প্রবূঞ্িনার্গ কেন প্বাঁকার করিলেন? 
উপপাঁৱ কথিত হইয়াছে-“যাবদণিকারমবান্থিতিরাধিক 
স্যাহার ঈশ্বরগ্রদক্ক যে অধিকার, তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 
অবন্তি লাভ হয় না। এই উপপত্তির বিচার পরে করা যাইবে । উপপ' 
লা কেন, প্রবূতি ও নিবৃত্তি এই দুই পন্হা জগতের আরম্ভ হইতে ব্ক্ষজ্ঞানীী 
পুরংযাদিগের মধো প্রচলিত আছে_-এ কথাও নিব্বিবাদ ॥ ইহা হইতে স্পণ্ট প্রকাশ 
পাইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহার নির্ণয় কেবল আচার দেখিয়াই 
করা যাইতে পারে না। 
পঞ্রণচার এইরূপ দ্বাবিধ হওয়ায় কেবল আচার দেখিয়াই নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ 
কিংবা প্রবৃত্তি শ্রেষ্ঠ ইহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলেও, সন্ন্যাসমাগা লোকদিগের আর 
একটা যক্জিরম এই যে, কর্ল্মবন্ধন হইতে মস্তিলাভ ব্যতাঁত মোক্ষ হয় না ইহা 
যদি নিব্ি'বাদ হয়, তবে জ্ঞানলাভ হইলে পর তৃষণমূলক কম্মের ঝঞ্জাট- যত শাল 
হয় দুর করিয়া দেওয়াই শ্রেয়গ্কর | মহাভারতের  শ্বকাননুণাসনে-_ইহারেই 
“শি্‌কানংপ্রশ্ন'ও বলে-_সন্্যাসমাগেরিই প্রতিপাদন আছে ৷ সেই স্থানে শুক ব্যাসকে 
প্রশ্ন করতেছেন 
যাঁদদং বেদবচনং কুরু কর্ম তাজেতি চ। 
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাং চ গচ্ছান্ত কৰ্ম্মণা ॥ 
“বেদ কৰ্ম্মত্যাগ কারিতেও বলেন আবার কর্ম্ম করিতেও বলেন ; এরংপ স্থলে, বিদ্যার 
দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মরহিত জ্ঞানের দ্বারা এবং নিছক্‌ কম্মের দ্বারা কোন: গাঁত 
লাভ হয়, তাহা আমাকে বল” ( শাং. ২৪০. ১) তাহার উত্তরে ব্যাস বাঁললেন-_: 
কৰ্ম্মণা (বিদ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমচ্যতে । 
রি তদ্মাৎ কদ্ম ন কুব্বশীস্ত যতয়ঃ পারদার্শনঃ ॥ 
কন্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয় ; তাই পারদশণ যতি কিংবা 
সন্ন্যাসী কর্ম্ম করে না” (শাং, ২৪০. ৭)। এই শ্লোকের প্রথম চরণের বিচার 
পর্প্রকরণে আমি করিয়াছি। “কদ্্মণা বধাতে জন্তুরবিদায়া তু প্রম্চ্াতে” এই 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই ॥ কিন্তু মনে থাকে যেন, সেখানে ইহাই দেখানো 
হইয়াছে যে, “কম্মণণা বধাতে” এই কথার বিচারে সিদ্ধ হয় যে, কম্মে'র দ্বারা জড় 
কিংবা চেতন, কেহ বন্ধও হয় না, মু্ত হয় না; মনুষ্য ফলাশায় কিংবা নিজের 
আসার্জানবদ্ধন কর্ণ বন্ধ হয় ; এই আসান্তর মোচন হইলে কেবল বাহান্দ্রিয়ের দ্বারা 
. বর্ম কারলেও সে মুক্ত। এই অর্থই মনে করিয়া অধ্যাত্মরা্্ায়ণে (২ 
 বলামচন্দু লক্ষ্মণকে বালতেছেন যে Helio le") 
tb প্রবাহপাঁততঃ কাষা" কুৰ্ব'ন্নপি ন লিপ্যতে । 
বাহ্য সৰ্বত্ৰ কর্ত্ত্বমাবহন্নপ রাঘব ॥ 
ম ময় সংসারের প্রবাহে পতিত মনুষ্য বাহাতঃ সমন্ত ক 
! অধ্যাত্মণাস্তের এই সিদ্ধান্তের 
বলিয়া তাহা ছাঁড়বার আবশ্যকতা নাই ; 
ই সমন্ত কাজ হয়। তাৎপর্য] এই যে, 


হাই হউক 


২৭২ গীতারহস্য অথবা কম্মষোগশাস্ত্ 


হইলেও নিক্কাম বর্ম“ ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ্‌ হইতে পারে না। তাই 
অনুগণিতার “তদ্মাৎ কৰ্ম্ম ন কুবণন্ত”_-অতএব ক্ম* করে না--এই বাক্যের বদলে 
তঙ্মাং কৰ্ম্মসু নিঃক্লেহা যে কেচিৎ পারদার্শিনঃ | 
“অতএব পারদ পুরুষ করম্মতে আসান্তি রাখে না” ( অশ্ব, ৫৯. ৩৩.) এইর,প বাক) 
আসিয়াছে । তৎপর্ে_ 
কুর্বতে যে তু কমা শ্রন্দধানা বিপাঁশ্চতঃ । 
অনাশীর্ষেণগসংঘযান্তান্তে ধারাঃ সাধদাশনঃ || 
পষে সকল জ্ঞান’ পুরুষ শ্রদ্ধাপ.হ্বক ফলাশা না রাখিয়া ( বন) যোগমাঞ্গ অবল্বন 
কাঁরয়া কর্ম্ম করে তাহারাই সাধ্‌দরশ?” (অশ্ব. ৫০. ৬. ৭ ),--এইরূুপ বর্মযোগ স্পট 
প্রীতপাদিত হইয়াছে । সেইরূপ-_ 
যাঁদদং বেদবচনং কুর্‌ কম্্ম ত্যজোত চ। 
এই পব্বাদ্ধে জ:ড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বনপব্বে যধাণ্ঠিরের প্রতি শৌনবের এই 
উপদেশ 
তস্মার্ধর্মীনিমান: সর্বান্নভমানাৎং সমাচরেং | 
“ক্স কর এবং কর্ম্ম ছাড়ো বেদ, উভয়ই বলেন; তাই ( বন্তুত্বের) আভমান না 
রাঁখয়া আমাঁদগের সমন্ত কর্ম কাঁরতে হইবে” (বন! ২! ৭৩)। শুকান:প্রহেও 
ব্যাসদেব শুককে দুইবার স্পঞ্ট বালয়াছেন__ 
এষা পূুবতিরা বৃত্তিবণঙ্গণস্য বিধীয়তে। 
জ্ঞানবানের কম্ণাণ কুর্বন: সব্বন্ত সিধ্যাতি ॥ 
“জ্ঞানবান্‌ হইয়া সমন্ত কণ্ম কারয়াই সিদ্ধিলাভ করা, ইহাই ব্রাহ্মণের পব্কালের 
( প্বতন ) পঢুরাতন বৃত্তি" ( মভা. শাং. ২৩৭, ১) ২৩৪. ২৯)। “জ্ঞানবানের” এই 
পদের দ্বারা জ্ঞানোত্তর ও জ্ঞানযুস্ত কম্মই এইস্ছানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা স্পণ্টই 
দেখা যাইতেছে। যাক, ; দুই পক্ষের এই বচনগ্‌ল নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে শান্তভাবে, 
বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, “বর্্মণা বধাতে জন্তুঃ” এই যুন্তিরমে “তদ্মাৎ হম ন 
কুর্বন্ত”_অতএব কর্ম্ম করে না--কর্ম্ম'ত্যাগম্‌লক এই এবই তন:মান নি*গন্ন না হইয়া, 
তজ্মাতদম্মসহ নিঃদ্নেহাঃ”-_অতএব বম্নে আসান্তি রাখে না- এই নি্কাম বদ্ধিতে 
বধ কারবার অন্য অনুমানও ততটাই যোগ্য এইরূপ সিদ্ধ হয়। কেবল আঁমই 
এইরূপ দুই অনুমান কাঁরতোছি এরুপ নহে, স্বয়ং ব্যাসও এই অথই শডকান:প্রহনের 
নিয়ো শ্লোকে স্পন্টরংপে দেখাইয়াছেন _ 
দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যাঁস্মন: বেদাঃ প্রতিণ্ঠিতাঃ। 
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধৰ্ম্মঃ নিবত্তিন্চ বিভাষিতঃ ॥ 
“এই দুই মার্গের উপর বেদ (একই রূপ ) প্রাতথ্ঠিত_-একটি গ্রবাতিমজক ধর্ম, অন্যটি 
নিবত্তিমলেক অর্থাৎ সম্যাসগ্রহণের ধন্ম? ( মভা. শাং ২৪০৬) সেইরূপ আবার 
_* এই চরণের 'নবৃত্তিশ্চ সুভাষিত' শীনবাত্তিশ্চ ভাহি হার পাঠানতর€ জছে। থে 


কোন পাঠই গ্রহণ কর না কেন, প্রথমে “ া এইরং ছু ্ 
বিলি রসাল টা! এইর,প উক্ত হইয়াছে ; ইহা হইতে দুই গন্হা গৈ, 


সন্যাস ও কম্ম'যোগ ২৭৩ 


নারায়ণীয় ধর্ম্মেতেও এই দুই পন্থাই পূথক্‌ পৃথক্‌ ও দ্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টির আরম্ভ 
হইতে প্রচালত থাকার ঝরনা আছে ইহা পঢব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রেখো 
মহাভারতে প্রসঙ্গানুসারে এই দুই পন্থা বর্ণিত হওয়ায় প্রবৃত্তিমার্গে'রই ন্যায় নিবৃত্তি- 
|] মার্গে'র সমর্থক বচনাদিও মহাভারতেই পাওয়া যায় । গাঁতার সন্ন্যাসমাগাঁ“য় টাকায় 
| 'নিব[ুত্তমা্গের এই বচনকেই মুখ্য মনে কাঁরয়া, তাহা ছাড়া যেন আর কোন পন্থাই নাই 
কিংবা যাঁদ থাকে তো সে গৌণ অর্থাত সন্যাসমার্গের অঙ্গ, এইরুপ প্রাতপাদনের চেষ্টা 
করা হইয়া থাকে। কিন্ত; এই প্রাতপাদন সাপ্প্রদায়ক আগ্রহমূলক » এবং সেইজন্য 
গাঁতার্থ সরল ও *পণ্ট হইলেও আঁজকার কালে তাহা অনেকের দনব্বোধ হইয়া 
পাঁড়য়াছে । “লোকেহাপ্মন দ্বাবধা নিষ্ঠা” ( গাঁ. ৩. ৩) গণতার এই গ্লোকের জুড়ী 
“দ্বাবিমাবথ পন্থানো” এই শ্লোক ; এই স্থানে দুই তুল্যবল মার্গ বুঝাইবার হেতু আছে, 
এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায় ॥ কিন্ত; এই সুস্পষ্ট অর্থের প্রতি কিংবা পর্বণপর সন্দর্ভের 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই শ্লোকেই দুয়ের বদলে এক মাগঠই প্রতিপাদ্য এইর্‌প কেহ কেহ 
দেখাইবার চেষ্টা কাঁরয়া থাকেন ! 
এই প্রকারে সংস্পণ্ট হইলে যে, কম্মাসম্যাস ( সাংখ্য ) ও নিক্কাম কম্ম (যোগ ) 
বৈদিক ধর্মের দুই স্বতন্ত্র মার্গ এবং সে বিষয়ে গাঁতার এই 'সদ্ধান্ত যে উহারা 
. িকলপাত্মক নহে, কিন্তু "সন্ন্যাস অপেক্ষা কম্মযোগের যোগ্যতা বিশেষ রকমের” । 
এক্ষণে কদর্ম যোগ সম্বন্ধে গাঁতা পরে বলেন যে, যে জগতে আমরা থাঁক সেই জগৎ এবং 
তাহাতে ক্ষণকাল জাবিত থাকার যদ কম্ম' হর, তবে কর্ম্ম ছাড়িয়া কোথায় যাইব 2 
এবং এই জগতে অর্থাৎ কম্ম্মভামতেই যাঁদ থাকিতেই হয় তবে কর্ম“ হইতে মস্ত হইবই 
বা কি প্রকারে ? যতদিন দেহ থাকে সে পর্যান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভাত বিকার আমাদিগকে 
যেমন ছাড়ে না প্রত্যক্ষ দৌখ, (গাঁ. ৫. ৮, ৯), এবং তান্নবারণাথ' ভিক্ষা মাগিবার 
লঙ্জাজনক কম করাও যাঁদ সন্ন্যাসধন্নাননসারে বৈধ হয় তবে অনাসক্তবুদ্ধিতে অন্য 
বাবহারক শাস্যোন্ত কর্ম কারতেই ক প্রকারে প্রত্যবায় হয়? কম্ম* কারলে কম্মপাশে 
বদ্ধ হইয়া ব্ৰহ্মানন্দ হারাইবে কিংবা বরহ্ধাক্মৈিকারপ অদ্বৈত বুদ্ধি বিচালত হইবে 
এই ভয়ে অন্য কর্ম যাঁদ কেহ ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার মনোনিগ্রহ অদ্যাপি দঢ় হয় 
নাই বাঁলতে হয়; এবং মনোনিগ্রহ অদ্‌ঢ় থাকিতে যে কর্্মত্যাগ, তাহা গাঁতানুসারে 
মোহাযক অর্থাৎ তামস কিংবা মিথ্যাচার ( গাঁ. ১৮. ৭; ৩. ৬)। এই অবস্থায় এই 
অর্থ স্বতই প্রকাশ পায় যে, এইর্‌প অদঢ় মনোনিগ্রহকে চিত্তণাদ্ধর 
কাঁরতে হইলে, নিষ্কামবনদ্ধপরিবন্ধক তার 
নাক্ধপ! যজ্ঞদানাদি গৃহহ্থাশ্রমের শ্রোত [কিংবা স্মান্ 
কম্মই মনদষ্ের করিতে হইবে । ফলকথা, এইপ্রকার বম্্মত্যাগ কখনই শ্রেয়স্কর 
না। ভাল , যাঁদ বলো, মন নিব্বযিয় এবং তাহা উহার অধান, "তবে উহার রি 
ভাই কেন, কতা কম“ না করিবার ব্যথ* বল? বৰ 
S না কারবার ব্যথ' আগ্রহই বা সে করে কেন? বর্ষার জন্য যে 
. ছত্ৰ তাহার পরাঁক্ষা যেরুপ বর্ষাকালেই হইয়া থাকে, সেইপ্রকার কিবা 
[2 বিকারহেতো সতি বাকুয়ন্তে 
৷ Te EA Eee বা, 
ছা টী 
সে ছানি বা শব 
| eh হয় না, 
ভাবি, 


চোখের সামনে 
সেই সকল পররদষকেই 
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ধৈর্যাশালী বলা যায়” (কুমার ১. ৫৯ )__কাঁলিদাসের এই ব্যাপক নীতিসত্র অন 
মনোলিগ্রহকে কর্মের কণ্টিপাথয়েই পরখ করিয়া, তাহা পর্ণে হইয়াছে বিনা 
সাক্ষ্য শুধু অন্যের নিকট নহে, আপনার নিকটেও পাওয়া যায় । এই দুষ্ট া 
প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রবাহপাতিত কদম” করাই কর্তব্য এইরূপ সিদ্ধ হয় (গাঁ. ১৮. ও 
ভাল ; যাঁদ বল, “মন বশে থাকায় শান্যোসন্ত বন করিলে চিতা বিগড়াইয়া যাইবার 
কোন ভয় নাই; কিন্তু মোক্ষলাভের পক্ষে অনাবশ্যক বার্থ কম্ম' করিয়া দেহকে 
কষ্ট দিতে চাঁহ না”, তবে কায়ক্রেশভয়ে অর্থাৎ কেবল দেহের কদ্ট হইবে 
ভয়ে কৃত এই কৰ্ম্মত্যাগ রাজসিক ; ত্যাগের ফল এইরূপ রাজস ক 
পাওয়া যায় না (গা. ১৮. ৮)। তবে বর্্মত্যাগই করিব কেন? সমন্ত 


1 
মায়াজগতের অতএব আনত্য হওয়া প্রযুক্ত রহ্ম-জগতের নিত্য আত্মার উহার 
i 


মধ্যে পতিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা যাঁদ কেহ বলেন”_তাহাও ঠিক 
কারণ পরৱন্ধ যাঁদ নিজেই মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন তবে এইর্‌প মায়ার = 
মনুষোরও কাজ করিতে বাধা কি? ব্রহ্মদগৎ ও মায়াজগৎ, সমন্ত জগতের যেও 
দুই ভাগ আছে, সেইরূপ মনুষ্যেরও আত্মা ও দেহোন্দিয়াদি এইরূপ দুই আ 
তন্মধ্যে আত্মা ও ব্রহ্মের যোগ করিয়া দিয়া বরহ্মেতে আত্মার লয় কর এবং এই ব্রহ্ম 
জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল মায়িক দেহোন্দ্িয়ের দ্বারা মায়া-জগ; 
বাবহার কর। এইরূপ করিলে, মোক্ষের কোন প্রাতবন্ধক আসিবে না ; এবং উত্ 
ভাগের যোগ আপোষে ।নবদ্ধ হইলে জগতের কোন ভাগের উপেক্ষা বা বিচ্ছেদ কারবার 
দোষও লাগবে না; এবং ব্দ্মজগ ও মায়াজগং--পরলোক ও ইহলোক- এই দুই 
লোকেরই কর্ত্ত'ব্য করাতে তোমার শ্রেয় লাভ হইবে। ঈশোপানষদে এই ততই 
প্রাতপাদিত হইয়াছে (ঈশ. ৯১)। এই শ্রহীতচনের সাঁহস্তার বিচার পরে করা 
যাইবে। এক্ষণে এইটুকু বালতোছি যে, ব্ৰহ্মাত্মক্যের অনংভবকারা জ্ঞানী পুরুষ 
মায়াজগতের ব্যবহার কেবল শরারের দ্বারা অথবা কেবল হীপ্িয়দর দ্বারাই করিয়া 
থাকে, এইরূপ গাঁতাতে যাহা বাঁণত হইয়াছে (গাঁ. ৪. ২১; ৫. ১২) তাহার 
তাংপ্য)ও ইহাই ; এই হেতু, ১৮শ অধ্যায়ে নিঃসঙ্গবৃদ্থিতে ফলাখা ছাড়িয়া কেবল 
কর্তা বিয়া কর্ম বরাই প্রকৃত ‘সাত্বিক! কন্মত্যাগ’--কর্ম্ম না করা প্রকৃত কম 
তাগ নহে, এইরুপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (গাঁ. ১৮. ৯)॥ কর্ম মায়াজগতের হইলেও 
তাহা পরমেন্বরই কোন অজ্ঞে্ কারণে উৎপন্ন করিয়াছেন ; তাহা বন্ধ করা মন.ঘোর 
সাধায়ত নহে, তাহা পরমেশ্ববেরই অধীন, অতএব বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল 
শারাঁর কর্ম করিলে মোক্ষের বাধা হয় না, ইহা ননাবাদ। তবে, চিভেতে বৈরাগ্য 
শাস্রপ্রাপ্ত কম্ম' করিতে বাধাই বা কি? "নাহি কশ্চিং 
পাপ জাত তউতকনা" (গা, ৩. ৩,; ১৮. ১১ এ জগতে ক্ষণকালও বর্ন 
নথ পারা যায় না, এইকূপ গাঁতায় উত্ত হইয়াছে ॥ আবার অনঃগাঁতায 
jb ১ লভাতে” ( অশ্ব, ২০. ৭ )--এই লোকে 

নহে এইরূপ বলা হইয়াছে । শ:ধ মনষঃ 
সবলে নিরন্তর কণ্মই কাঁরতেছে। আঁধক কি, কম্নই জগৎ 
$ তাই জগতের ভাঙ্গাগড়ার কিংবা কম্সে'র ক্ষণমাত 
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দবরাম নাই, ইহা আমতা প্রত্যক্ষ দৌখতে পাই । দেখ, একদিকে ভগবান গাঁতাতে 
লতেছেন “কর্ম ছাড়িলে খাওয়া পর্যন্ত হইবে না” ( ) অপরাদকে 
বনপন্বে দ্রোপনী যৃধিণ্ঠিরকে বালতেছেন_“অকদ্মণা ট সান্ন হি 
ক্কাগন” (বন. ৩২. ৮), কর্ন বাতীত প্রাণীমান্রের জীবনধাত্রা নির্বাহ হয় না; সেইরূপ 
দাসবোধেও প্রথমে ব্রন্গ্ান বাঁলয়া তাহার পর “প্রপণ্ সাঁহুন পরমার্থ কেলা। তরী 
অন [নিলে না খায়ালা।” অথণৎ _'প্রপণ ছাড়িগ্না পরনার্থ কাঁরল, তবু খাইতে অন্ন 
ধনালল না” (দা. ১২. ১. ৩) এইং্‌প শ্রীবথ রানৰাস স্বামীও বালয়াছেন। ভাল; 
জবনং ভগবানের চাঁরত্র আলোচনা করুন ; দেখিবেন যে, ভগবান যগগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন 
অবতার হইয়া, এই মায়িক জগতে সাধুর পারত্রাণ ও দুষ্টের বিনাশসাধন রূপ কর্ম 
কাঁরয়াই আসিতেছেন ( গাঁ. ৪. ৮ ও মভা. শাং.:৩৩৯. ১০৩ দেখ)। এই কর্ম যদি 
আমি না কার তবে জগং ধংস হইয়া নাগ প্রান্ত হর, ইহাতানই গীতাতে বালয়াছেন 
(গাঁ. ৩. ২৪) । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, যখন স্বয়ং ভগবান জগতের ধারণার্থ 
কর্ম করিতেছেন, তখন জ্ঞনোত্তর কর্ম্ম নিরর্থক, এই কথার কোন ফল নাই । তাই, 
“যঃ ক্িযাবান: স পাঁণ্ডতঃ” ( মভা. বন. ৩১২. ১০৮) যে ক্রিয়াবান্‌ সে-ই পণ্ডিত 
এই নাতপ্ত অনুসারে অঞ্জরনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান: সকলকেই এই উপদেশ 
কাঁরতেছেন যে, এই জগতে কর্ম্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না; কর্মের বাধা 
হইতে বাঁচবার জন্য মনহষোর সৰ্ব্বদা নিক্গ ধন্মশান_সারে প্রাপ্ত কর্তা, ফলাশা ছাড়িয়া, 
{বরন্ত বাঁদ্ধতে করা--এ'ই একমা্গ ( যোগ ) মনুষোর আয়ন্তাধশীন এবং ইহাই উত্তম 
বটে । প্রীত তো নিঞ্জের কাজ সব্ব্দা কারতেই থাকবে ; কিন্তু উহাতে কঙ্তুহের 
আভবান-বদ্ধি ছাড়িয়া দিলেই তুম মতই (গী-১. ২৭; ১৩. ২৯.; ১৪. ১৯১ 
১৮. ১৬)। মনা্তর জন্য কর্ম্ম'ত্যাগ কিংবা সাংখোর অনুসারে কর্ম্মসসন্যাসরপ 
বৈরাগোর আবগাকতা নাই ; কারণ এই কদ্ভামিতে সম্পূর্ণ কর্ম্ম'ত্যাগ করা সম্ভবই 
নহে। 
এই সম্বন্ধে কেহ এইরূপ ফ'যাকড়া বাহির করেন যে, মানিলাম যে, কম্ম'বন্ধন 
চাঁন কারবার জন্য কল্ন' ছাড়িবার আবণাকতা নাই, কেবল কন্ম'ফলাশা ভাগ 
কাঁরলেই সমন্ত নির্বাহ হয়; কিন্তু যখন জ্ঞানের দ্বারা আমার ব্‌দ্ধি নিচ্কাম হয় 
তিখন সমন্ত বাসনা ক্ষয় হয় এবং কম্ে প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণই অবাঁশণ্ট থাকে 
না ; এবং এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কায়ক্রেণভয়ে নহে--বাসনাক্ষয় প্রযুক্ত সমস্ত কর্ম 
আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায় । এই জগতে মোক্ষই মনুষোর পরম পুরষাথ। যে 
সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার প্রজা, সম্পাঁত্ত কিংবা দ'লোকাঁতর সংখ 
এই সমন্তের কোনও 'এবণা' (ইচ্ছা) থাকেনা (ব্‌. ৩. ৫. ১3 ৪. ৪. ২২) বলিয়া 
কম না ছাড়িলেও শেষে সেই জানের স্বাভাঁবক পাঁরণাম ইহাই হয় যে, কর্ম্ম আপনিই 
হাটা যায়। এই আভপ্রায়ে_ 
4 পি Fe এ যোগিনঃ। 
নং নত 
“নামতে পান করি যে কত হইসে তেই রর 
খাকে না ; এবং যাদি বরষের পরে কোন কন্তব্যই অবাশছ্ট 
$ এবং যাঁদ থাকে তো সে তন্তব্রান' নহে: এইর,প উ্তরগাঁতায় (১. ২৩) 
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হইয়াছে * ইহা জ্ঞানী পরযের দে বাঁজয়া যাঁদ কাহারও সন্দেহ ₹ 
হে কারণ ইহাই হগ জ্ঞানী পুরুষের এক অলঃকার-* অজগর 
নদৰ সত্যাং চব্ববত্ত'বযতাহানিঃ'” ( বস্‌, শাং, ভা. 
ও J 
ধ্বরাচার্ষ্য বণ্য়াছৈন । দে ইরপ গ’ঁতাতেও “তস্য বাধ)ং ন f ( 
আর পরে আর বিছুই করিবার থাকে না; তাহার সমগ্ত বৈদিক ব 
প্রয়োজন নাই (গাঁ. ২. ৪৬); অথবা “যোগারঢ়স্য তস্যৈব শমঃ ক 
| শমই কারণ এইরূপ বচন আছে। 


(গী, ৬. ৩) যে যোগার তাহার ই 
এসহ্বণর্ভপারিত্যাগী? (গাঁ, ১২, ১৬) অথ৭ৎ সমস্ত উদ্যোগ যে ত্যাগ 


ধআনিকেতঃ” (গাঁ. ১২. ১৯) অর্থাৎ যাহার গৃহ নাই ইত্যাঁদ বিশ্ষণও জ্ঞান’ 
বর্ণনায় গাঁতাতে সংযোজিত হইয়াছে ইহা হইতে_ জ্ঞানলাভের পর ক" 
আপনা-আপনিই মোচন হয়_ এই কথা ভগ্গবদ:গণীতার মান্য এইরূপ কাহা। 

মত। 'কি*্তু আমার মতে, গাঁতা-বাকাগ:লির এই অর্থ এবং উপা; 


1র-উত্ত টু 
ঠিক: নহে। তাই তাঁ্বরুণ্ধে আমার যাহা বন্তব্য তাহা এইখানে সংক্ষেপে বলিতোছ। 
মনুষ্য জ্ঞান হইলে তাহার সবল প্রকার ইচ্ছা কিংবা বাসনা 'বিল।*ত হওয়া 

এই কথা গীতার আদৌ মান্য নহে, ইহা সঃখদঃখাববেক পুবরণে আমি দেখা 
শধ বাসনা বা ইচ্ছা থাকতে কোন দুঃখ নাই, আসান্তই দুঃখের প্রকৃত মূল। 
মন্প্রকার বামনা বিনষ্ট না করিয়া জ্ঞানী কেংল আসান ছাড়িয়া সমগ্ত কন্ম" 
ইহাই গণতার [সদান্ত। আসান্ত চালয়া যাইবার সঙ্গেই সমস্ত কর্মও যে ছা 
যাইবে তাহা নহে। আঁধক কি, বাসনা হইতে মস্ত হইলেও সমস্ত কম হইতে সন্ত 
হওয়া যায় না। বাসনা থাক বা না থাক, *বাসোচ্ছনাসাঁদি কম্ম নিত্য সমান চলতে 
থাকে, এইরূপ আমরা দৌঁখতে পাই ॥ বেশী দুরে যাইতে হইবে বেন? দ্গদাত 
জীবিত থাকাও তো বম্ম'ই ; পূর্ণজ্ঞান হইলেও আপনার বাসনা দ্বারা বিংবা 
বাসনাক্ষয়ের দ্বারা উহা হইতে মত্ত হওয়া যায় না! বাসনা হইতে মস্ত বলিয়া কোনও 
জ্ঞানী পুরুষ প্রাণ বিসচ্জ'ন করে না, এ কথা প্রত্যক্ষাসচ্ধ ; এবং সেইজনাই “নাহ 
কন্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্তবদ্ম'কং” ( গাঁ. ৩. ৫) যেই হউক লা বেন, সে কর্ণ না 
করিয়া থাকিতে পারে না-_এই বচন গাঁতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কম ভূমিতে 
কম্ম* তো নিসর্গ প্রাপ্ত প্রবাহপাতিত ও অপরিহার্য, তাহা ঈনুষ্ের বাসনার উপর 
ঝ.লিয়া নাই, ইহা গাঁতাশাস্তের কর্ম্মযোগের প্রথম সিদ্ধান্ত । কর্ম ও বাসনার 
গরল্পর নিতাসদ্বন্ধ নাই এইর্‌পে ইহা সিণ্ধ হইলে পর বাসনাঞ্ষয়ের সঙ্গেই বণ্মে'রও 
য় দ্বারা হীন হইয়া পড়ে। তাহার পর, বাসনাক্ষয়ের পরেও প্রাপ্ত বন 
জানীপ্রুষের কি প্রকারে কারতে হইবে এই প্রশ্ন সহজেই উদিত হয় ॥ এই প্রশ্নের 
সা] গীতার তৃতাঁয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে (গাঁ. ৩. ১৭-১৯ ও তাহার উপর আমার 
হত যা ভানীপরষের জ্ঞানোত্তর নিজের বালিয়া কোন বর্ত'বা থাকে না, এ 
ধারণা ঠিক ন। [ঝট নাই! 
সা তালে আহ সহ ভে 


॥ গো ৬ 
এপ বাদি সা নে » বন্মযোগের নহে নিঃসন্দেহ | বৌদ্ধ ধাম চলে 
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কথা গীতার মান্য । হু ইহার পর গাঁতা ইহাও বাঁল কেহই হউক না 
কেন, কম্ম“বন্ধন হইতে কেহই মস্ত হয় না। জ্ঞানশপ;রুষের কর্তবা থাকে না এবং কর্ম্ম 
মোচন হয় না, এই দুই সিদ্ধান্ত কেহ কেহ পরস্পরাবরোধা বাঁলয়া মনে করেন ; কিন্তু 
গ্রীতার কথা সেরুপ নহে। গীতা উহাদের এই মিন কাঁরয়া যে, যখন কর্ম 
জপারহার্যা, তখন জ্ঞানী প:র,বকে জ্ঞানলাভের পরেও তাহা কারতেই হইবে । কিন্তু 
তাহার নিজের জনা কোন কত্তবা থাকে ব তাহার আপনার সমন্ত 

গাম ব্যাম্ধতে করাই কর্তব্য। সার কথা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের 
কাৰ্য্যং ন বিদাতে" এই বাক্যে 'কার্যং ন বি এই শব্দগলি অপেক্ষা ‘তসা’ 
(অথণৎ সেই জ্ঞানী পুরধের ) এই শব্দ অধিক গর;ত্বস-চক ; এবং তাহার ভাবার্থ 


C 


[এই যে, ‘তাহার নিদ্দের' জনা প্রাপ্ত কোন কমন থাকে না, এই কারণেই, এক্ষণে অথাৎ 


জ্ঞানোন্তর তাহার আপন কর্তব্য তাহাকে নিরপেক্ষ ব্াদ্ধতে কাঁরতে হইবে । পরে ১৯শ 
গ্লোকে “তদ্মাং' এই কারণবোধক পদ প্রয়োগ করিয়া অঞ্জীনকে এই অর্থের উপদেশ 
কারয়াছেন, “তদ্মাদসন্তঃ সততং কার্যাং কদম" সমাচার" ( গাঁ. ৩. ১৯ )-_তাই শাস্্রতঃ 
প্রাপ্ত নিজে কন্ত'ব্য তুমি আসাক্ত না রাখিয়া করিয়া যাও, কর্ম ছাঁড়ও না। তৃতীয় 
অধ্যায়ের ১৭-১৯ এই তিন শ্লোকে পাঁরব্যন্ত কার্যাকারণভাৰে এবং অধায়াস্তর্তি সমস্ত 
প্রকরণের সন্দভে'র প্রত লক্ষ্য কাঁরলে, সন্ন্যাসমাগী'র কথা অনুসারে “তসা কার্ধাং ন 
দ্য" এই স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত মানা যুক্তিসিন্ধ নহে এইরূপ উপলাষ্ধ হইবে ॥ নিয়- 
প্রদত্ত দ্‌ণ্টান্তই তাহার উত্তম প্রমাণ । জ্ঞানলাভের পর কোন কর্তবা অবাঁশন্ট না 
থাকলেও, শাস্্তঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম করিতে হর, এই সিন্ধান্তের পাাস্টিসাধনার্থ 
ভগবান: বালতেছেন__ 
ন মে পার্থাহান্তি কর্তবাং তিষু লোকেষু কণ্ডন । 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মীণ ॥ 

“হে পার্থ! “আমার' বাঁলয়া ভ্রিভুবনে কোন কর্তব্য ( অবাশষ্ট ) নাই, অথবা অপ্রাপ্ত 
কোন বক্তু পাইবার ( বাসনা ) নাই ; তথাপি আঁম কম্স+ কাঁরতেছি” (গাঁ. ৩. ২২) ॥ 
‘ন মে কর্ত'বামাস্ত'_আমার কর্তব্য নাই_-এই শব্দ পাব্বোজ্ত প্লোকের “তস্য কার্যাং 
ন 1বদাতে”__-তাহার কোন কর্ততবা থাকে না__এঈ শব্দগুলির প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়া বলা 
হইয়াছে । ইহা হইতে ‘জ্ঞানের দ্বারা কর্ত'বা অবাঁশম্ট থাকলেও, আঁধক কি, এই 
কারণে, শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ণ অনাসক্ত বৃদ্ধিতে করিতেই হইবে’ এই অথ“ এই 
চার পাঁচ গ্লোকের প্রাতপাদ্য এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। নতুবা, ‘তস্য কার্য্যং ন 
'বিদ্যতে' ইত্যাঁদ গ্লোকে উত্ত সিদ্ধান্তের দ্‌ঢ়ীকরণার্থ ভগবান: নিজের "যে দষ্টান্ত 

তাহা একেবারেই অসংবদ্ধ হইবে, এবং সিদ্ধান্ত এক, আর তাহার উদাহরণ 
একেবারেই 'বিরুদ্ধ_এইরূপ অনবন্থা দোষ ঘাঁটবে॥ এই অনবস্থা পাঁরহারার্থ 
সপ টাঁকাকার, "তস্মাদসন্তঃ সততং কার্য কর্ম্ম সমাচর' ইহার মধ্যে ‘তদ্মাৎ’ 
ই শব্দেরও অর্থ ভিন্ন প্রকার করিয়া থাকেন । তাঁহার কথন এই যে; জ্ঞানীপ্‌র্ষ 


দির 


কার্মত্যাগ কাঁরবেন ইহাই গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ; ফিল অঞ্জন সেইরূপ জ্ঞানশ 


ছিলেন না বালয়া--“ত্মাৎ'__তাহাকে ভগবান কল্ম“ কাঁরতে বলিয়াছেন । “গীতা- 


উপদেশের পরেও অঞ্জন অজ্ঞানীই ছিলেন’ এই যান্ত ঠিক: নহে আম উপরে 


সি 


২৭৮ গীতারহসা অথবা কন্ম'যোগশাস্ত 


দেখাইয়াছি। তাছাড়া “তপ্মাং এই শব্দের এইরূপ টানিয়া বণিয়া অর্থ কারনে 
“ন মে পাথণান্ত কন্ত'বাং” ইত্যাদি গ্লোকে ভগবান: “আমার কোন কর্তব্য না থাকলেও 


আমি কৰ্ম্ম কারয়া থাকি" এই মুখ্য সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ আপনার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 


তাহার সঙ্গ তিও এই পক্ষে সচারুরূপে হয় না। তাই “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যচ 
এই বাক্যে ‘কাৰ্য্যং ন বিদ্াতে' এই শব্দগীলকে মুখা বলিয়া না মানিয়া, ‘তস্য 
শব্দকেই প্রধান বাঁরা মালিতে হইবে ; এবং তাহা কারলে “তস্নাদসন্তঃ সততং কায; 
কৰ্ম্ম সমাচর” ইহার অর্থ “তুমি জ্ঞানগ।ঝিয়াই তোমার দ্বার্থে'র জন্য তোমার কম" 
নাই এ কথা সত্য ; কিন্তু তোমার নিজের বর্ম“ নাই বলিয়াই, এক্ষণে শাস্তৃতঃ প্রাপ্ত 
কম্ম 'আমার নহে" এই বুদ্ধিতে অর্থাৎ নিগকামবাদ্ঘিতে কর” এইরূপ কাঁরতে হয় । 
সংক্ষেপে এই অন্মান হয় যে, ‘আমার অনাবশাক' ইহা কর্ম ছাড়িবার কারণ হইতে 
পারে না। বিল্তু কর্ম অপরিহার্য অতএব শাদ্বতঃগ্রাস্ত অগারিহার্যা কদম দ্বাথ 
ত্যাগবুদ্ধিতে করাই উচিত । ইহাই গ্রীতা বলেন; এবং প্রকরণের সমতার দিকে 
দেখিলেও, এই অথই £হণ করিতে হয় ॥ কম্ম“সম্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুয়ের মধ্যে 
যে বড়রকম ভেদ আছে তাহা ইহাই । “তোমার কোন কর্তব্য অবাঁশণ্ট নাই : 
অতএব তুমি কোন বর্ম কারও না,” এইরূপ সম্নযাস-পক্ষাঁয় লোকেরা বলেন ; এবং 
“তোমার কোন কর্তব্য অবাশঘ্ট নাই বাঁজয়াই, এখন তোমার যে কর্ম করিতে হইবে 
তাহা স্বার্থপর বাসনা ছাড়িয়া অনাসন্ত বাদ্ধতে কর" এইরূপ গীতা বলেন । একই 
হেতুবাক্য হইতে এই প্রকার দই ভিন্ন ভিন্ন অনুমান কেন বাহির হয়? ইহার উ 
এই যে, গাঁতা বর্ম অপারহার্যা মানেন বিয়া, ‘কৰ্ম্ম ছাড়ো’ এই অন;মান, গীতার 
তত্বুবিচারানৃসারে বাহির হইতেই পারে না। তাই, তোমার অনাবশ্যক ; এই 
হেতুবাকা হইতেই স্বার্থবুদ্ধি ছাড়িয়া কৰ্ম্ম কর, গীতার এই অনুমান বাহির বরা 
হইয়াছে । রামচম্কে মন্ত ব্্ঘজ্ঞান বলিবার পর, নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য 
যোগবাপিষ্ঠে বসিণ্ঠ যে যয্তি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রকার । যোগবাসিণ্ঠ গ্রন্থের 
শেষে ভগবদ:গণতার উক্ত সিপ্ধাহই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে ( যো. ৬ উ. ১১৯ ও ২১৬. 
১৪; এবং গাঁ, ৩. ১৯.এর অনুবাদের উপর আমার টি*পনণ দেখুন )। যোগবাসিণ্ঠেরই 
ন্যায় বৌদ্ধধন্মেরি মহাযানপন্থার গ্রন্থেও এই বিষয়ে গাঁতার অন:সরণ বরা হইয়াছে । 
কিন্তু বিষয়ানর হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা এখানে না করিয়া তৎসম্ব্ধীয় বিচার 
আমি পরে পার্ট প্রকরণে কারয়াছ । 
আত্মজ্ঞান হইলে পর ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই অহঞ্কারের ভাষাই থাকে না 
(গাঁ, ১৮. 3৬ ও ২৬), এবং সেই জন্য জ্ঞানীপর্চষকে “ীনর্-সম' বলে । নির্মম 
অর্থে 'যে আমার-আমার বলে না'। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা 
করিবার সময় এই অর্থই এই আবাঁ-ঞ্লোকে ব্যন্ত করিয়াছেন 
আণি মী হে ভায নে'ণে। মাঝে" কাহ'চ ন ক্ষণে । = 
সখ দুঃখ জাণণে' ॥ নাহি জয়া ৷ 
অর্থং--আমি' এই বাকা জানি না, ‘আমার’ বলিয়া বিছুই নাই__ সংখ দ:$খ জ্ঞান 
নাই। কি*তুরক্ষজঞাদের দ্বারা ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই বৃগ্ধি চাঁলয়া গেলেও এই 
শব্দের বদলে ‘জগং’ ও 'জগতের'-_বিংবা ভাঁদণ্টিতে “পরচছেন্খরা ও “প্রচেশ্বরের' 


f 


সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ ২৭৯ 


এই শব্দ আসে, ইহা ,বিপ্মত হইবে না। জগতের প্রতোক সাধারণ মন[ষা নিজের 
সমগ্ত কণ্্ম ‘আমার’ {কবা ‘আমার জন্য বাঁলয়া করিরা থাকে । 'কদ্তু {ধান জ্ঞান 
হইয়াছেন তাঁহার মমত্ববুগ্ধি চাঁলয়া যাওয়ায় তান ঈশ্বরসণ্ট জগ সমস্ত কম্ম 

পরমে*্বরের এবং তাহা কারবার জন্যই পরমেশ্বর আমাদিগকে সণ্ট কাঁরয়াছেন 

এইর্‌প বুদ্ধিতে ( অর্থাৎ নির্মম বাঁধতে ) সেই কৰ্ম্ম কাঁরতে থাকেন । জ্ঞানী ও 
জ্ঞানীর মধ্যে ইহাই ভেদ ( গাঁ. ৩. ২০. ২৮)। গাঁতার এই [সিদ্ধান্তের প্রাত লক্ষ্য 
কাঁরলে জানা যায় যে, “যোগার প্রুষের জন্য শমই কারণ হর" (গণ. ৬. ৩ ও তাহার 
উপর আমার টীকা দেখুন ) এই গ্লোকের সরল অর্থ কি। গীতার টীকাকার বলেন যে, 
এই গ্লোকে যোগার ব্যান্ত পরে (জ্ঞান হইলে পর) শম অর্থাৎ শান অবলম্বন 
কাঁরবে, সে আর [কছ; কাঁরবে না, এইরংপে উত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ ঠিক্‌ 
নহে ৷ শম মনের শান ; তাহাকে চরম “কার্য না বালয়া শম কংবা শান্তি অন্য 
বছর কারণ-_“ণনঃ কারণমভাতে'__ইহাই এই গ্লোকে ডন্ত হইয়াছে । এখন শমকে 
কারণ বলিয়া মানিয়া পরে তাহার 'কার্য7' কি, দেখিতে হইবে ॥ পত্্বাপর সন্দভে'র 
[বিচার কাঁরলে “বদ্মই সেই কার্য এইরূপ নিষ্পন্ন হয় । এবং তখন যোগার বান্তি 
{চৱকে শান্ত কাঁরয়া সেই শান্তির বা শমের দ্বারাই পরে নিজের সমন্ত কৰ্ম্ম কারবেক 
এইরুপ এই শ্লোকের অর্থ“ হয় ; টণকাকারাদিগের কজ্পনান:সারে “যোগার বান্তি কম্ম 
ত্যাগ কাঁরবে” এই অর্থ করা যাইতে পারে না। সেইরূপ আবার, “‘সব্ব'রম্ভ 


গাঁরত্যাগী” ও “আঁনকেত” প্রভৃতি শব্দের অর্থও কর্্মত্যাগমলক নহে, ফলাশা-ত্যাগ- 


মূলকই করা উচিত ; গাঁতার অন[বাদে যে সকলন্থলে এই পদ আসিয়াছে, সেইস্থলে 
সংযোজিত টিপ্পনতে আম এই ব্যয় খুলিয়া দেখাইয়াঁছ । ফলাশা ছাড়িয়া জ্ঞানী 
পুরুযেরও চাতুর্র্ণযাঁদ সমস্ত কর্ম যথাশাস্ত্র করা উাঁচত, ইহা গিদ্ঘ কারবার জন্য 
আপনার নিজের দ'্টাস্ত ছাড়া ভগবান আর একটা দষ্টান্ত জনকের [দিয়াছেন । 


জনক একজন বড় কৰ্ম্ম যোগাঁ ছিলেন । তাঁহার দ্যার্থবাদ্ধ কতটা চাঁলয়া গিয়াছল 


মার রাজধানী দণ্ধ হইলেও তাহাতে আমার কিছনই দণ্থ হয় নাই'_-মাথলায়াং 
প্রদাঁ’্তায়াং ন মে দহাতি বিগন' ( শাং. ২৭৫. ৪ ও ২১৯. ৫০) তাঁহার মুখের এই 
হইতেই তাহার পাঁরচয় পাওয়া যায়। এইরূপ নিজের স্বার্থ [কংবা লাভালাভ 
ই না থাকিলেও রাজ্যের সমপ্ত কম্ করিবার কারণ বাঁলবার সময় জনক [নিজেই 
বালতেছেন__ 
3 দেবেভাণ্চ 1পতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোহাঁতাঁথাভঃ সহ । 
ইত্যথণ সব এবৈতে সমারম্ভা ভৰান্ত বৈ ৷ 
তা, পিতৃগণ, সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণী ও আঁতাঁথ ইহাদের জনা এই সমস্ত কলম" 
তেছে, আমার জন্য নহে” ( মভা. অণ্ব. ৩২. ২৪) । জের কোন বর্ন্ড ব্য অবশিষ্ট 
না থাকলেও কিংবা নিজের কোন বদ্তু লাভ কারবার বাসনা না থাকলেও জনক ও 
ফের ন্যায় পূরুয জগতের কল্যাণ করিতে যাঁদ প্রবস্ত না হয়েন, তাহা হইলে এই 
তৎসম হইবে--উৎসাদেয়রিমে লোকা৪-( গাঁ. ৩. ২৪) । 
কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, 'ফলাশা ত্যাগ করিবে, সব্ব'প্রকার ইচ্ছা ত্যাগ 
আবশ্যকতা নাই,’ গাঁতার এই সিদ্ধান্ত এবং বাসনাক্ষয়ের সিদ্ধান্তে আঁধক 


ee গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত 


তফাৎ করা যায় না । কারণ, বাসনাই ছাড়া হউক ক ফলাশাই ছাড়া হউক, উভয়পক্ষে 
কম্মে'র প্রবৃত্তি হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না; তাই কোন এক পক্ষকে স্বণকার 
কাঁরলেও শেষে তাহার পাঁরণাম ক্ম্ম'ত্যাগই ঘটে । কিন্তু এই আপত্তি অজ্ঞানমূলক, 
কারণ 'ফলাশা” শব্দের প্রকৃত অর্থ না ব:ঝিবার কারণেই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে । 
ফলাশা ত্যাগের সব্বপ্রকার ইচ্ছা ত্যাগ কিংবা আমার কর্মের ফল কেহ কখনই পাইবে 
না, কিংবা পাইলেই কেহ গ্রহণ কারবে না-_-এই বাঁন্ধ হওয়া অথ নহে ; প্রত্যুত পথম 
প্রবরণে প্রথমেই আমি বলিয়াছি যে,__অমুক ফল পাইবার জন্যই আমি এই বম" 
কাঁরতোঁছ এই প্রকার ফলবিষয়ক মমত্বয;ক্ত আগাক্তকংবা বৃদ্ধি আগ্রহকে,-গণতা নাম 
দিয়াছেন 'ফলাশা", 'সঙ্গ' [কিংবা ‘কাম’ । কিন্তু, ফললাভের আগ্রহ বিংবা ব্থা 
আসান্ত না রাখলেও, প্রাপ্ত বম“ কেবল কর্ত'ব। বলিয়া করিবার বুদ্ধি ও উৎসাহকেও 
উক্ত আগ্রহের সহিত আমাদের মন হইতে বিদিত করিতে হইবে এইরূপ নহে। নিজের 
লাভ ছাড়া এই জগতে যে আর কিছুই দেখে না, এবং যে কেবল ফলাশার আগ্রহে 
কৰ্মে ব্যাপৃত থাকে, সে ফলাশা ছাড়িয়া বর্ম করা সম্ভব বালয়া মনে করে না; 
কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যাহার বুদ্ধি সম ও বিরন্ত হইয়াছে তাঁহার পক্ষে কিছ; কঠিন 
নহে। আমি কোন কম্মে'র যে ফল প্রাপ্ত হই তাহা কেবল আমার কম্মে'র ফল. 
এই ধারণাই প্রথমত ভ্রান্থিমূলক। জলের দ্রবত্ব কিংবা আগ্সির উষ্ণতার সাহাযা না 
পাইলে, মনুষ্য যতই মাথা ঘামাক না কেন, তাহার চেষ্টায় পাক-কার্য্য কখনও 
সম্পন্ন হইতে পারে না; এবং আগ্রপ্রভীততে এই গৃণধ্ণ্ম থাকা বা না থাকা 
মনুযোর আয়ত্তাধীন বিংবা প্রযন্াধান নহে ॥ তাই, বল্ম'জগতের এই স্বতঃসিদ্ধ 
বিবিধ ব্যাপারের কিংবা ধণ্মের প্রথমে যথাশস্তি জ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে উহা 
আমাদের প্রযয়ের অনুকুল হয় সেই ভাবেই মন্ষ্যকে নিজের কর্চ্মে প্রবৃত্ত হইতে 
হয়। সুতরাং মন;ব্য দ্বাঁয় প্রযয়ের দ্বারা যে ফল লাভ করে তাহা কেবল তাহারই 
প্রযয্নের ফল নহে বরং উহার কম্ম ও কম্মজগতের তদন[কুল অনেক স্বতঃসিগ্ধ ধর্ম 
এই দুয়ের সংযোগজাত ফল, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু মনুষোর প্রযত্ সফল হইবার 
পক্ষে এইরূপ যে সমস্ত জগদ-ব্যাপারের অনুকুলতা আবশ্যক হয়, সেই সমস্তের 
যথার্থ জ্ঞান অনেক সময় মন:ষে। থাকে না, এবং কোন কোন স্থলে, হওয়া সম্ভবও 
নহে। ইহাকেই ‘দৈব’ বলে। আমাদের আয়তের বাহিভূতি এবং আমাদের 
অজ্ঞাত জগদব্যাপারে সাহায্য ফলাসদ্ধির জন্য যদি নিতান্তই আবশ্যক হয় 
তবে “কেবল নিজের প্রযয়ের দ্বারাই আমি অমুক কর্ম্ম করিব” এইরূপ অভিমান 
পোষণ করা*যে ূর্খতামার' তাহা বলতেই হইবে না (গাঁ. ১৮. ২৪-১৬ দেখ )। 
কারণ, কাদ্ম'জগতের জ্ঞাত অজ্ঞাত ব্যাপারের মানবাঁয় প্রযত্ে সংযোগ সাধিত হইলে 
পর যে ফল হয়, তাহা কেবল কর্মের নিয়মেই ফলাশায় 
রাখি বা না রাখি, ফলসিদ্ধিসদ্বন্ধে কোন সপ nl = 


সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ 


ও বেক বান্ত সাধারণ লে 


একটু প্রবরের চাপ দিতে হয়। তাই জ্ঞানী 
ন্যায় ফলের আসীন্ডি |কংবা আগ্রহ না রাখিয়া জগ! নর 
কর্মের (অর্থাৎ কর্মের অনাদি প্রবাহের মধ্যে শাস্তঠগ্রা ও ঘাড়ে 
ছোট বড় অংশ শান্তভাবে কেবল কর্তবা বালিয়া কাঁ || টস হা 
ফলপ্রাপ্তর জন্য কর্ম্ম-সংযোগের উপর 1কংবা ভাঁস্তদ/ণ্টতে পরমেশ্বরের ই 


উপর নিভ'র কাঁরয়া নিশ্চিন্ত থাকেন । “তোমার কেবল কৰ্ম্ম বারই 
নহে” (গী. ২. ৪৭) ইত্যাঁদ যে 


হো 
ইহাই ৷ এইরূপে ফলাশা না 
কদাচিৎ কর্ম্ম ‘নিষ্ফল 


করিবারই অধিকার 


আছে, ফললাভ তোমার আয়ন্তাধীন 
অঞ্জর্নকে দেওয়া হইয়াছে তাহার বাজ র 
বর্ম কাঁরতে থাকলে, পরে কোন কা ডি উঃ 
মাদের নি। আঁধকারের কর্ম্ম করায়, নি্ফলতা হইতে নখ 
চিৰ সপ টপ রি উদাহরণ যথা পরমায়ূর বদ্ধনরজ্জ, as 
শরীরপোষক ধাতুসমূহের নৈসার্গক শক্তি) দঢ় না থাকলে শুধ উষধে রোগ ৰ 
কখনই উপকার হয় না, এইরপে বৈদ্যণাগ্ত স্পন্ট বলে ; এবং এই বন্ধনরধ্জুর 
দঢ়তা অনেক প্রান্তন িংবা বংশানুক্রামক সংগ্কারের ফল। এই বিষয় মা 
দ্বারা ধৃসপ্ধ হইবার নহে, এবং ত' ত 


ৎসম্বন্ধে বৈদোর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও হু 
পারে না। তথাপি রোগীকে বধ দেওয়া নিজের কর্তব্য মনে কারয়া কেবল 
পরোপকার-বাণ্ধিতে হাজার হাজার রোগীকে বৈদ্য যথাজ্ঞান উষধ য়া থাকেন, এইর-গ 
আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই ॥ এইরপ কর্ম নিৎ্কামবনদ্খতে কাঁরলে পর, কোন রোগী 
ভাল না হইলে তাহার দরুণ সেই বৈদ্য উীদ্বিগ্র হন না শুধু নহে, কি অমুক 
রোগে অমুক ওউধধের দ্বারা শতকরা লোকের উপকার হইয়া থাকে পপ 
শাল্রীয় নিরমই ‘তান অতাঁব শান্তাচন্তে খারা বাঁহর করেন॥ কিন্ত; এই বৈন্যের 
পত্র পাঁড়িত হইলে তাহাকে উধধ দিবার সমর তান পরমায়র বন্ধনরগ্জনর [বধ 
ভুলিয়া গিয়া “আমার ছেলেকে আরাম কাঁরতেই হইবে” এই মম্বযুক্ত ফনাণাবগতঃ 
উৎকাঁঠতাঁচত্ত হওয়ায় অন্য বৈদ্যকে ভাকিতে হয় ; কিংবা অন্য বৈদ্যের পরামর্শ 
লত্তয়া আৱশ্যক হয়। কৰ্মফল ননন্বরূপ আপীন্ত কাহাকে বলে এবং ফলাণা না 
থাকলেও কেবল কর্ত'ব্যবুদ্ধিতে কোনও কর্ম্ম ?করংপে কারতে পারা যায়, এই ক্ষুদ্র 
উদাহরণ হইতে তাহা উপলান্ধ হইবে। এইরূপ ফলাশা বিলোপের জন্য জ্ঞানের 
বার! মনে বৈরাগ্য অটল হইতে হইলেও কোন কাপড়ের রং (রাগ) উঠাইয়া ফৌলতে 
বললে যেমন সেই কাপড়কে নষ্ট কাঁরতে বলা হয় না, সেইরূপ “কর্মে বাসনা, 
'আসান্ত কিংবা অনুরাগ রাখিবে না” এইর.প বাঁললে, সেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে 
হইবে এমন নহে॥ বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে বর্ম করাই যাঁদ অসম্ভব হয় তো সে কথা 
| কিন্তু বৈরাগ্যব্যার্ঘতে কর্ম কাঁরতে পারা যায় শুধু নহে, কর্ম্ম 
কেহই মস্ত হইতে পারে না, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ দোখতে পাই। তাই 
লোক যে বর্ম ফলের আশায় কাঁরয়া থাকে, তাহাই জ্ঞানী পুরুষ, 
পরেও, লাভালাভ ও সংখদঃখ সমান মনে করিয়া (গাঁ. ২. ৩) 
ও উৎসাহ-সহকারে, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ঘতে অর্থাৎ ফলসম্বন্ধে বিরত কিংবা 
থাকিয়া ( গাঁ. ১৮. ২৬), কেবল কর্তব্য বলয়া আপন আপন আঁধকারানসারে 


২৮২ গীঁতারহসা অথবা কম্ম/যাগশাস্ম 


শাত্তচিত্তে করিতে থাবেন (গণ, ৬. ৩)। ইহাই নাতদৃণ্টিতে ও মোক্ষদষ্টতে উত্তম 
জখবনযাপনের প্রকৃত তন্ত্র | অনেক '্মিতপ্রজ্ঞ, মহাভগবদতক্ত ও পরমজ্ঞানী 
পুরুষেরা, এমন ক স্হঃং ভগবানও এই মগ'ই স্বীকার বরিয্াছেন। ইহা কস্।- 
যোগমাগ্রেই পরুষাথে'র পরাকাণ্ঠা বা পরমা এই “যোগে'র দ্বারাই পরমেশ্বরের 
ভজন-পৃজন হয় এবং পাঁরশ্ষে 'সিদখলাভও হয় (গাঁ. ২৮. ৪৬), ভগবদগতা 
ইহা উচ্চস্বরে বাতেছেন । তাহার পরেও যাঁদ আপনা হইতে বেহ তুল বৃবেন 
তবে তাহা দভণগা বলিতে হইবে । অ ড্দণ্ট ঢপ; সর সাহেবের অভমত ছল না, 
তথাপি তিনিও বগুণসত “সমাজশাস্রে তভ্যাস' €ন্হের শেষে গাঁতার ন্যাঃই 'সাধান্ধ 
বরিয়।ছন ; «ই বিষয় আ'ধভোতিক পদ্ধাত অন,সারেও (সন্ধ যে, এই জগতে বোন 
বিছ.ই এবেবারে সংঘটিত করা >*ভব নহে, তাহার কারণঃভ্‌ত ও জবশ/ভাব- 
অন্য হাজার ব্ষয় পৃব্বে যের্‌পে ঘটিয়াছে তদনংসারে হনুযোর গ্যদ্ধ জফল, নিত্ঘল 
বিংবা ন্যনাধক পরিমাণে সফল হইয়া থাকে; এই বারণে সাধারণ জোক ফলাশায় 
বোন বদের প্রবৃত্ত হইজেও, বদ্ধিমান বক্কর ফলের আশা না রাখয়া শক্তভাবে ও 
উৎসাহসহকারে কর্তব্য করাই উচিত ।» 
ফলাশা ছাড়িয়া নিৎকামবৃণ্িতে =ংসারে প্রাপ্ত ক'ম জ্ঞানীপুর,ষকে অবশ্য 
আজবন বরিতে হইবে ইহা সিদ্ধ হইলেও এই কদম" জরে দরুদ ও বেন 
প্রাপ্ত হয় ইহা না ঝুললে ক'্ম'ষোগের হিচার পুরাপুরি হয়লা। তাই, 
“জোবসংগ্রহমেবাহাপ সংপ*)ন বন্ত,হ'সি” । গাঁ. ৩. ২০ )- লোকসংগুহের হিসাবে 
দেখিলেও তোমার বম্/ করাই উচ্িত-_-বণ্ম'যোগের সমর্থনে অজ্জএ্নকে ভগবান শ্যে 
ও গুরুপূর্ণ এই বথাটি বিয়াছেল। লোকসংগহের অথ ইহা নহে যে 
“মন;য্যদিগকে মধ্য জমা করিবে? বি ংবা “নিজের কম্ম'ত্যাগ করিবার আধকার হইলেও, 
ক্ম'ত্যাগ বরা অজ্ঞানী লোবদের উচিত নহে এবং তাহাদের লিভের (জ্ঞানগ 
পরের ) বঃমতিংপরতা ভাল লাগবে এই কারণে জ্ঞান পুরুষ কাজ করিবার 
ভাণ বরুন'। কারণ, লোবেরা তজ্ঞানণ থাবিবে বিংবা ছাহাঁদিগকে তজ্ঞানস 
রাখিবর জন্য জ্ঞানীপুরুষ বন্দ" করিবার ভাণ করিবে, গাঁতার ই 
শিখাইবার কোন হেতু নাই। ভাণ বরা দুরে থাক : 1 Fe ক 
না [ : কিতু ‘লোকে তোনার 
অপকণান্ত গাহিবে’ (গাঁ. ২. ৩৪) ইত্যাদি সাধারণ লোবকে *ঝুঝাইবার মতো 


যুন্তিবাদেও যখন অঞ্জনের সহ্জোষ হইল না তথ্ন তাহা অগেক্গা গুরুতর ও 
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ঘর এর বগলে “পকুতির গুণের দ্বারা বিষ (গণ. ৩. ২১) বি অক 
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সন্ন্যাস ও বর্মযোগ 


তত্ুজ্ঞানদৃষ্টিতে বলবত্র কারণ ভগবান এক্ষণে বাঁজতেছেন 
জমা করা, রাখা, পালন করা, নিয়ন্তিত বরা প্রভৃতি যে স 
হইয়াছে, সেই সমন্ত অর্থ যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে হ 
করা অর্থাং “তাহাদগকে এবন্র সম্বন্ধ কাঁরয়া তাহ 
যে সামর্থ্য উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের মধ্যে যাহাতে 
পালন পোষণ কিংবা নিয়মন করা, এবং তদ্ছারা তাহাদের স" 
তাহাদিগকে শেয়োলাভের পথে গবর্তি'ত বরা”, এইর,গ ইহার জ 
সংগ্রহ’ শব্দ এই অর্থে মন,স্মাতিতে প্রদত্ত হইয়াছে (মনন: ৭. ১৪ ), এবং 
ভাযো__ণলোবস্গংগ্রহ = লোবস্যো*মাগ’প্রবত্তনিবারৎম:” এইরূপ এই শব্দের 
বরা হইয়াছে ॥ ইহা হইতে উপলদ্ধি হইবে যে, সংগ্রহ *ন্দের আম যে অথ 
কাঁরতেছি তাহা অপূহ্থ1িংবা [ভিন্বিহীন নহে । সংহহ শন্দের অর্থ ত এই হইল 
বিজ “লোবসংগ্রহ' শব্দে ‘লোক’ শব্দ কেবল মন.য্যবাচী নহে, ইহাও এখানে বলা 
আবশ্যক ৷ জগতের ইতরপ্রাণী অপেক্ষা মন,ষ্য শ্রেঠি হওয়ায়, “লোকসংগ্রহ' শব্দে 
মুখ্যরূপে মানবজাতিরই কল্যাণের সমাবেশ হয়, এবথা সত্য» তথাপি ভুলোক, সত্য 
লোক, গি,তৃলোক, দেবলেক ভূতি যে অনেক লোক অর্থাৎ জগৎ ভগবান স. 
কাঁরয়াছেন, তাহাদেরও উত্তমরূপে ধারণ পোষণ হইয়া স্ই সমন্ত সুচার্র 
চাঁলবে এইরূপ ভগবানের ইচ্ছা ; তাই মনুবালোবের ন্যায়ই এই সমস্ত লোবের 
বাবহারও সুব্যরচছতরূপে চাঁলবে (লোকানাং সংচহঃ ) এই ব্যাপক অর্থ 'লোকসংগ্রহ' 
পদের দ্বারা এই স্থানে বিবত হইয়াছে, «ইরুপ বলতে হয় জনক-কৃত আপন 
রর্তবোর যে বণ'না উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেবতা ও পিতৃগণেরও উল্লেখ 
আছে, এবং ভগবদগীতার তৃত৯য় অধ্যায়ে এবং মহাভারতের নারায়ণীর-উপাখ্যানে 
যে যজ্চত্রের বর্ণনা আছে তাহাতেও দেবলোক ও মন,যাংলাক এই দুয়েকই ধারণপোষণ 
হইবে বিয়া বর্ধদেব যজ্ঞ উৎপন্ন বরেন এইরূপ উত্ত হইয়াছে ( গাঁ, ৩. ১৩-১২) ॥ 
ইহা হইতে হপ'্ট উপলব্ধ হয় যে, শুধু মনুালোবের নহে, দেবা!দ সমণ্ত লোকের 
 ধারণপোষণ হইয়া পরপর পরচপরের শ্রেয়ংস*পাদন করিবে, এই অই লোকঃ ংগ্রহপদে 
ভগবদ:গগতায় ববাক্ষত হইয়াছে । সমন্ত জগতের পালন-পোষণ করিয়া জোকসংগহ 
বারবার ভগবানের এই যে অগংকার, তাহাই জ্ঞান পূরূষ নিজের জ্ঞানপ্রযুন্তই প্রাপ্ত 
হয়েন। জানীপ:রুফেরা যাহা প্রমাণ বাঁয়া মনে বরেন, তাহাই অনা লোবেরাও পুমাণ 
মনে করিয়া সেইরূপ আচরণ কারয়া থাকে (গ৯. ৩. ২১)। কারণ, সমন্ত জগতের 
ধারণ-পে।যণ কিসে হইবে, শঙ্'চত্তি ও »মব:দ্ধতে তাহার বিচার করিয়া তদনংসারে 
 হামবজ্তন স্থাপন করা জ্ঞানীপংরুবাদগের কাজ, ইহা সাধারণ লোবের ধারণা । এই 
ধারণা ভ্রাহিমলবও নহে। অধিক ক, সাধারণ ক্রোবের বৃদ্ধিতে এই বিষয় 
1 আসে না ঝাঁজয়া জ্ঞান+র,ষাঁদগের উপর তাহারা ভরসা রাখে, এর্‌প বাঁললেও 
| এই কথা মনে কারয়াই শা'স্তপব্বর ভীম যুধাষ্ঠরকে বলিয়াছেন 
লোকসংগ্রহসংযস্তং বিধাতা বাহতং পুরা 
ta স.ক্ষ্যন্মার্থ নিয়তং সতাং চারতম,স্তমম্‌ ৷৷ 


সংস্কৃতে লোক শব্দের দ্বারা সানয ও ভুবন দুই কুকায় । *লোব্তু ভুলা 


২৮৪ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগণাস্ত্ 


“লোকনংগ্রহকারক সক্ষ/ধর্মনথণনরত সাধুদিগের উত্তম চারত্র ধাতারই বিধান” 
(মভা. শাং. ২৫৮. ২৫ )। লোকদংগ্রহ অর্থে, নিরর্ধক কোন প্রকার মনগড়া মিথ্যা 
কিংবা লোকাদগকে অন্তানে রাখবার কৌণল নহে; জ্ঞানযূক্ত কর্ম জগৎ হইতে 
বিলুপ্ত হইলে জগতের বিনাণ সম্ভাবনা হয় বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিধাতাঁবাহত 
সাধপুবযাঁদগের কন্তবাসমহের মধ্যে ইহা এক মা কর্তব্য । এবং “আমি এই কর্ম 
না করলে সমন্ত জগৎ ধবংস হইবে” (গাঁ. ৩. ২3) এই ভগবদবসনের ভাবাথ' ও এই । 
জ্ঞানীপূরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু ; ই'হারা যাদ নিন্দের কদ্ ত্যাগ করেন তাহা হইলে 
অণ্থকারসমাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ ধংস না হইবা যায় না। লোকাঁদগকে জ্ঞানী করিয়া 
উন্নাতর পথে আনয়ন করা জ্ঞানীপ:রুবাঁদ:গনই কর্তবা। কিন্ত এই কার্যা কেবল 
মুখভারতীতে অর্থাৎ শ্‌গ্ক উপদেণের দ্বারাই কখনও সিধ্ধ হয় না । কারণ যাহাদের 
সদাচরণের অভ্যাস নাই, যাহানের ব:শ্ধি সম্পর্ণরংপে শব্ধ হয় নাই, তাহাদগকে শংধ্‌ 
শক ব্রবজ্ঞান শৃনাইলে, “তুমি সে আমি, আন সে তুম” এই প্রকারে তাহাদিগকে 
জানের অপধাধহার কারতে সবাই দেখা যার ॥ তাহাহাড়া, ফোন উপদেণের সতাতার 
পরীক্ষাও লোকেরা তাহার আচরণ নোখয়াই কাঁররা থাকে। তাই, জ্ঞানী মনযষ্য 
নিজে কাঞ্জ যাঁদ না করেন, তাহা হই লে তাঁন সাধারণ লোককে অনন কারবার এক বড় 
কারণ হইবেন। ইহাকেই 'ব্যাধভে?' বলে । এবং এই বান্ধভেন না হইয়া লোকেরা 
সতাসতাই নচ্ক্কাম হইয়া নিঙ্জেদের কন্তবাসব্বন্ধে জাগ্রত হইবে বালিত সংসারে থাঁকয়াই 
নিজ কণ্মের দ্বারা লোকাদগ£চ সবাচরণের অধাৎ নিচ্কাম বদ্ধতে কদম“ কারবার 
প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেওয়াই জ্ঞানীপুরহষের কর্তবা ( ভড়ং নহে ) হইয়া পড়ে ॥ তাই 
কম্নত্যাগের আঁধকার তান ( জ্ঞানীপ;রুষ ) কখনই প্রাপ্ত হন না; নিজের জন্য না 
হইলেও লো ₹সগ্রহার্থ চাতু র্ণে।র সন্ত কদ্ যথাধিকার তাঁহার কারতে হইবে এইরপ 
গীতার উপদেণ। কি জ্ঞানীপ রবের চাতুব পেণর কদম নিগ্কামবাদ্ধতে করাও 
আবশ্যক নহে, এমন কি করা উঠত নহে, এটরপ সবাসনাগণণিদগের মত হওয়ায় 
এজ্ঞানীপুরূষ লোকসংগ্রহাথ কর্ণ কাঁরবেন” এই গাঁতাসিম্ধান্তের সব্যাসনাগণ'য় 
টাঁকাকারেরা কতকগুলো গোলনেলে অর্থ কারয়।, প্রতাক্ষভাবে নহে পরন্থর পধণায়ক্রমে 
এইরূপ কথা বাঁলতেও তাঁহারা প্র্তুত যে, স্বয়ং ভগরানও ভড়ং কারবার উপদেশ 
কারতেছেন। কিন্জ; গীতার লোকসংগ্রহ শব্দের এই তৈলান্ত রকমের অর্থ ঠিক নহে 
ইহা প্বপর সন্দভ' হইতে পপ প্রকাণ পায় । জ্ঞানী পুরুষ কম্ম'ত্যাগের অধিকার 
প্রাপ্ত হন এই মতুই গাঁত্বার আবৌ মান্য নহে ; এবং তাহার সমর্থনে গাঁতায় যে সকল 
কারণ দেওয়া হইয়াহে তণ্নধো নোকসংগ্রহ এ গর মখা কারণ। তাই, জ্ঞানীপুরঃবের 
কর্ম থাকে না ইহা প্রথমে মানিয়া লইয়া লোকগংগ্রহ পদের ভড়ং-মলক অর্থ 
করা দব্ধ্থাই অন্যাঝ।। মনংযা এই জগতে কেবল নিজের জনাই জন্মে নাই । 
অদ্রা তাবশতঃ সাধারণ লোক নিজ স্বার্থের মধ্যেই নিমাচ্জত থাকে ইহা সতা। কিন্তু 
“দ্ধ ছতসমান্মানং সব্বছুতান চাত্ান” (গা. ৬. ২৯)_আনি সম ভূতে 
এবং সং্ঞ ভুত আমাতে এই প্রকার সমন্ত জগংই যাঁহ'র আত্মছুত হইয়াছে তিনি 
“আমার মোক্ষ লাভ হট্রাহে, এফ লোকেরা দুঃখী হইলেও আমার তাহাতে 
কিসের ভাবনা” এইরপে কথা বাঁললে, তাঁহার নিজনুখেই জ্ঞানের হানতা স্বাকার 


সন্ন্যাসী ও কৰ্ম্মযোগ 


তত্ৰ বান্তি আছে 1 
করা হয়। জ্ঞানীপরযের তাত্মা বিয়া কোন ফ্বতাত্র ব্যাস্ত আছৈ 'ক 


“আআ 


আত্মার উপর যে পইণস্ত অজাদের আহরণ ছিল সে পর্যন্ত 
ভেদ বজায় (ছল। [কিক জানপ্রাহির পর সমন্ত লোবের আও 
তাই যোগবাসিণ্ঠে বাঁসষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন__ 

যাবল্লোকপরামশেণ নির্‌ট়ো নান্তি যোগনঃ । 

তাবদর:ঢ়সমাধিত্বং ন ভবেত্যেব নি্ম‘লম্‌ ॥ 2 
“যে পহযন্ত লোকের পরামর্খ লইবার (অর্থাৎ লোবসংগ্রহের ) কাজ একট: নি 
থাকে, সমাপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত যোগার:ঢ় পুরুষের অংদ্থা নি য, একংপে কখনই 
বলা যাইতে পারে না” (যো.৬ প্‌. ১২ ,৯৪)॥ কেবল পাপৰ সমাধিস:খেই 
[নিমগ্র থাকা এক প্রকার নিজের স্বার্থ সাংনা মনে হয়। ঈল্নযমাগণয়ি লোবেরা ইহার 
প্রাত জক্ষ্য বরে না, ইহাই তাহাদের হ]ুন্তবাদের মুখা দোষ। ভগবান অপেক্ষা 
কেহই অধিক জ্ঞানগ, আঁধক নি'্কাম কিংবা অধিক যোগার:ঢ় হইতে পারে না। কি 
ভগবানও "সাধৃদিগের ভংরগ্মণ, দুণ্টদিগের নাশ ও ঘম্মসস্থাগন” এইঠুকার 
লোবসংগ্রহের কাজ করিবার জন্যই হাঁদ সময়ে সময়ে তঃতার হন (গাঁ. ৪. ৮ ) তৰে 
জ্ঞানী পুরুষের লোকসংগ্রহের কাজ ছাড়িয়া দিয়া “যে পরামন্বর এই সমন্ড জগৎ 
সাণ্টি কাঁরয়াছেন, তান তাঁহার ইচ্ছামতো ভরণ-গোহণ কাঁরবেন, সে দিক দেখা 
আমাদের কাজ লহ" এইরূপ বলা সন্থাই অনুচিত। কারণ জ্ঞান্প্রাহির 
পর, ‘পরমেশ্বর’, ‘আমি’ ও ‘জগৎ’ এই ভেদই থাকে না; এবং যাঁদ থাকে, তবে 
[তান জ্ঞানী নহেন, [তান জানা বাঁয়া ভড়ং করেন বাজতে হইবে । জ্ঞানের 
দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ যাঁদ পরমে*বররুপী হন, তবে পরমেশ্বর যে কাজ করেন তাহা 
পরমে*্বরের ন্যায় অর্থাৎ নিঃজবহাদ্ধতে কারবার জাবশাবতা হইতে জ্ঞানী পুরুষ 
ক করিয়া অব্যাহতি পাইবেন ( গাঁ. ৩.২২ ও ৪. ১৪ ও ১৫)? তাহাছাড়া, 
গরমের যাহা িছন বরেন তাহাও ভ্ঞান*পুর;যের রুপে কিংবা জ্ঞানীপুরুষের 


দ্বারাই কাঁরয়া থাবেন। তাই, “সবল ভূতে এক আত্মা” পরমে*বরের স্বরুপের 
এইরূপ অপরোক্ষ জান যাহার হইয়াছে তাঁহার চনে সম্থভূতের প্রতি অনুবম্পাদি 


উচ্চব্াত্ত পূর্ণ জাগুত থাবয়া »বভাবতই জোকবল]ানের দিকে তাহার হন্র পবূভি 
হইবে! এই অভপ্রায়ে তুবারাম হাব! সাং.পুরুধের হ ক্ষণ ই গুবার বুভয়াছন-__ 
জে ব1র'জলে গাঁজলে । ত্যাঁস ভণে জো আছুলে। 
তো সাধু গড়ুখাবা। দেব তেথে চি জাগাবা ॥ (গা. ৯৬০. ১-২ ) 
1৫ “'সবছের সুতদ:ঃখাক যে তগনার হলে তহাবেই'জাধু বাঁয়া জানবে 
তা সেইখানেই জানিবে »” কিংবা 
পরষ্টপকারণ বেশচয়েলা মস্শা। তেণে আত্মহিতাী ভাগ*তশী (গা, £6২২ ) 
এগয়োপকারে যিনি দিজশন্ত বায় করিয়াছেন তিনিই আত্মাচ্ছীত ভাদেন;” 
শেষে জাধুদগের (ত্ণং ভাৱর ছারা প্রমেশ্ছরের পৃঞজান যাহারা জ)ভ 
রয়াছেন ডেই সবল মহ'ত্মাদের ) কাষেণর বণনা এই প্রকার বরিয়াছেন_- 
জগাচ্যা কল্যাণা সন্তাণ্ডা (ভূত । 
দহে বণ্টাবতো উপকারে ॥ 


২৮৬ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগণাগ্ত 


অর্থাৎ “জগতের কল্যাণই সাধাগের, বিহা, উহাঁরা কন্টগকারয়াও দশের 
উপকার করেন” ( গা. ৯২৯), “দ্বাবেণ যন পরাথ এব স পমানেকঃ সভামগ্রণী? 
পরার্থই যাহার স্বার্থ হইরাছে সেই ব্যক্তিই সাধাঁদগের মধ্যে শ্রেন্ঠ _এইরপ ভর্তৃহার 
বাঁলয়াছেন ॥ মন: প্রস্থাত শাপ্রকার কি জ্ঞানী ছিলেন না? কিন্ত তৃষ্কাননঃখর্‌প রঙ্জ:র 
একটা মন্ত জজ; তৈয়ার কাররা তৃার সঙ্গে সঙ্গেই পরোপ চারবযগ্ধি প্রহীত সমন্ত 
উচ্চ বান্তকে দলিত না করিয়া তাঁহারা লোকসংগ্রহকারক চাতু্র্ণযাদি শাগ্বীয় সীমা 
স্থাপনের কার্য্য কাঁররাছেন। ব্রাহ্মণের জ্ঞ ন, ক্ষা্য়ের যুদ্ধ, বৈশোর কৃষ, 
গোরক্ষণ ও বাণিজ্যবযবসায় কিংবা শ:দ্রের সেবা, এই যে গণকদ্না্বভাবানরূপ ভিন 
ভিন্ন কর্ম শাদ্রে বার্শত হইবাছে তাহা কেবল প্রতোক বার হিতেরই জনা 
এরূপ নহে; প্রভাত নাম্মাততে অছে (মন ১ ৮৭ ) যে, চাতুব্বরর্ণোর 
বাবসয়াবভাগ লোকসংগ্রহাথই প্রবৃত্ত হইয়াছে ; সমন্ত সমাজের রক্ষণার্থে কতকগ্‌লি 
বান্তির যুদ্ধকলা নিত্য অগ্যাস করি্না প্রদ্তৃত থাকা আবণাক এং কাহারও 
কাহারও কৃঁষকর্ম্ম, বাণিজা, জ্ঞানাঙ্জ'ন প্রীত কা্যেযর দ্বারা সমাজের অন্য 
অভাব পর্ণ করা আবণাক গীতার আভিপ্রারও এরূপ ( গাঁ. ৪. ১৩3 ১%. ৪১ 
দেখ }। এই চাতুধর্ণণধন্মের মধ্যে কোন এচ ধর্ম বিলপ্ত হইলে সাজ ততটকু 
পঞ্গু হইয়া যাইবে এবং ণেবে তাহার নাণ হইবারও সম্ভাবনা থাকে ইহা পূৰ্বেই 
বলা হইরাছে। কর্্ণীবভাগের এই বাবস্থা একই প্রকার থাকে না, যেন স্মরণ 
খাকে। প্রাচীন গ্রীক ততজ্ঞ প্লেটো এই বিধক অংপন গ্রন্থে এবং 
আধুনিক ফরাসী শাস্মক্র কোং আপন “আধিভোৌতক তন্ু্ঞানে” সমাঙ্গবারণার্থ 
“যে বাবস্থা স:চিত কাঁরয়াছেন। তাহা চাতুর্বর্পের সাদ্‌শ্য হইলেও বোদক 
খম্নেরি চাতুর্বর্ণয বাবস্থা হইতে উহা অঃসাধিক্ক অংশে যে ভিন্ন, ইহা উক্ত 
গ্রন্থ পাঠ কাঁরলেই উপবাঁধ্ব হইবে। ইহর মধ্যে কোন: সমাক্বাবস্থা উত্তম, 
অথবা এই উন্তমতা আপোরঁকক, এবং বুগফালান্‌সারে ইহাতে কোন ফেরফার হইতে 
পারে ক না, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন এইস্থানে উঠে ; এবং 'লোকনংগ্রহ এখনকার কালে 
পাশ্চাতাদেশে একটা বড় রকনের শান্ত হইরা দাঁড়াইবাছে। কিন্তু গাঁতার তাংসর্বণ- 
ননণ'রই অমাদের উপাদ্থত বিষয় হওয়ার এখানে এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার 
কারণ নাই । গাতাকালে চাতুরর্ণাধ্যবন্থা জারী ছিল এং উহা গোড়ার লোকসংগ্রহ 
কারবার জন্যই প্রবৃত্ত হয, ইহা নিব্বি'বাদ । তাই চাতুবণণবাবস্থা অনংসারে নিক্গানজ 
প্রাপ্ত কর্ম নিক্কামবাদ্ধিতে যেরূপ কারতে হইবে তাহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা নিন্দেশ 
করাই গাঁতার এং লোক্সগ্রথ পনের অধ। ইহাই এখানে মুখ বক্তা ॥ জ্ঞানী 
প্‌র্য সমান্ের শুধ, চক, নহে, সবাের গরুও বটে ॥ তাই ইহা দ্বতই পিব হর যে. 
উদ প্রকার লোকদংগ্রহ কারবার জা তান অ.ল কালের সমা্রব্যবছ্থায় যা? কোন ঘটি 
দেখেন, তবে তান তাহা ব্বেতুকেতুর নার দেখকালান,রপ পারমাক্ষ'ত করিবেন এবং 
সমাপ্দের ধারগ-পোষণ শক্তিকে হাস হইতে না দিরা, তাহা যাহাতে বন্ধত হইতে পারে 
এরূপ উদ্যোগ ক'রবেন। এই প্রচার গোকনং্রহের জনাই জক সন্।স গ্রহণ না 
কারয়া আমরণ রাজন কারতে থাকলেন এাং মন, প্রথম রাজা হইবেন বাঁয়া প্বীকার 
কাঁরলেন ; এাং এই কারণেই “স্বিন্নিনাপ চারেক ন বিজন হাসি (গাঁ. ২. ৩১) 


সন্ন্যাস ও কম্মযোগ ২৮৭ 


জগাধম্নণনসারে প্রাপ্ত কর্ন সংবন্ধে কাঁদতে বসা তোমার 
এক্রভাবনিননতং কর্ণ কুবাপ্লেত কিজ্বষন্‌” ( গাঁ. ১৮. ৪৭) 
নিক্ধণারত চাতুর্বণবাবন্থা অনুসারে [নীর্দ্ট কণ্ম সাধন 
হুইবে না, ইত্যাদি প্রকার চাতুর্ণযকণ্মণন সারে প্রাপ্ত য 
বারবার উপনেণ করা হইয়াছে । পরমে“ববের জ্ঞ ন যথা 
কেহই বলেনা । আঁপক-ক, এই জ্ঞান অঙ্জ্ন করাই এ ন 
চহা গাঁতারও "সিন্ধান্ত । কিন্তু পরে গাঁতার বিশেষ উত্ভ এই যে নিঙ্জেন আত্মার 
কল্যাণেই সমাষ্টরূপ আত্মার কল্যাণার্থ' যথাশান্ত ঢেণ্টারও সমাধেগ হয় বালা 
[লোকদংগ্রহ করাই ব্রন্ধাঝতৈ স্াজ্ঞানের প্রকৃত পরণবসান। তথাপি, কোন ব্যান্ত রহ্মগ্ঞানী 
হইলেই সমপ্ত ব্যবহারিক কৰ্ম্ম স্বহন্তে কারবার যোগ্য হয় এরূপ নহে ॥ ভীগ্ন ও 


২ ব্যাস দুইজনেই মহাজ্ঞানী ও পরম ভগবন্ভন্ত ছিলেন । কিন্তু ব্যাসও ভী্মের ন্যায় 


যত্ধের কাজই করিয়াছেন, এপ কেহ বলে না। দেবতাদের দিকে দেখিলে, সেখানেও 
জগতের সংহার কারবার কাজ শঙ্করের বদলে বিষ্ণুর উপর সমার্পত হইয়াছে এরূপ 
দেখা যায় না। জীবন্মন্তাবস্থা_মনের নার্বষরতার, সম ও শাদ্ধবৃদ্ধিৰর এবং 
আধ্যাত্মিক উব্বাতর গেষ পৈঠা ; উহা আধভৌতক কম্নব্দান্ধর পরীক্ষা নহে । তাই, 
ঈ্বভাব ও গুণান রূপ প্রবৃত্ত চাতৃরণযাঁদ ব্যবস্থা অনুসারে যে কর্ন আমরা চিরজন্ন 
কারয়া আসূতোছ, স্বভাব অন:সাবে সেই কর্ম বা ব্যবসায় জ্ঞানীপ.রূষকে জ্ঞাননাভেত্ 

রেও লোকসংগ্রহার্থ চালত রাখিতে হইবে, কারন তাহ।র ভিতরেই বশেধন্র হইবার 
স*ভাবনা থকে, অন! ফাল্‌তো বাবসায় কাঁরলে তাহাতে সমাজের ক্ষাত হইবে, গীতার 
এই বিশেষ উপদেশ পানব্বণর এই প্রচর্ণেই বিচার করা হইগাছে ( গাঁ. ৩. ৩% ; ১৮- 
8৭) প্রত্যেক মনংঝে ঈন্বরসন্ট প্রচাত, দ্বভৰ ও গণের অনুরূপ ভিন ভিন্ন 
যোগ্যতাকেই আধকার বলা হয়; এবং “পরেষ ব্রদ্ধ প্রানী হইলেও এই আধার 
অনুসারে নান্দণ্ট কর্ম, লো চসংগ্রহার্থ আমরণ কার যাইঠা, ক-ন'ত]াণ করব না” 
যাবদধিকারমিবাশ্থািতিরাধকারিণাম” (বেস. ৩.৩. ৩২) এইরূপ বেনান্তণাস্ৰে উক্ত 
হইয়াছে ॥ বেনান্তসং্কারের এই উপপান্ত কেবল বড়-আধকারের বান্তিনর সম্বন্ধেই 


খাটে, কেহ কেহ এইবংপ বলেন ; এবং এই সংবের ভাষো, তংসবর্ধনার্থ যে উন্নাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখ। যার বে, সন্ত উনাহরণই বাস-স।দি বড় বড় আধকারী 


যাঁদগেরই দেওয়া আছে। ক" ম.লনত্রে আঞকারের ছোট-বঢ়ত সন্বন্ধে কোন 
লেখ নাই, তাই ““আঁধকার" শব্দে ছোট-বড় সমস্ত আঁধকার ধরতে হয়,; এবং এই 
[ধিছ়ার কে ক প্রকারে প্রাপ্ত হয় ইহার সংক্ষ][ ও স্বতন্ত্র বিচার কারে বেখা যায় যে, 
মানঃযোর সঙ্গেই সমাঙ্গ ও সমাদ্ধের সঙ্গেই মন ব্য পরমে্ধর উংপত্ব করার, যাহার যতটা 
(বল, প্রাণবল, দ্রব/বল কিংবা শরীরবল দ্বভবতঃ হইতে পারে কিংবা স্বধন্নের 
অন্ন করা যাইতে পারে, সেই [হসবেই বথশান্ত জাতের ধারনপোন্বন কারবার 
ক আধকার ( চাতুর্বরণ“াঁদ কিংবা অন্য গুণকর্ণবভাগরূপ সামাজচ ব্যবস্থা 
) প্রত্যেকেই জন্নতঃ প্রাপ্ত হইয়া থকে ॥ কল ভাল চালাইবার জন্য বড় চাকার 
ঠা খুব ছোট ঢাকারও থেমন দরকার হয়; দেইরংপেই সনন্ত জগতের এই বৃ বিরাট 
মারের কাছ অথবা চকু সুব্যবাস্থতরুপে চলমান রাখবার জন্য ব্যাস আদর বড় 


২৮৮ গীঁতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাদ্দর 


বড় আঁংবারের সমানই অন্য মনংষোর ছোট ছোট অধকারও পর্ণ ও যোগ্যরীতিতে 
কাঁরয়া আমলে আনা কর্তব্য। কুমার ঘট এবং তাঁত বনৰ তৈয়ার না করলে, রাজা 
দ্বারা যথোচিত রাজারক্ষণ হইলেও লোকসংগ্রহের কাজ পুরোগ্যার হইতে পারে না; 
{কিংবা আগ-গাড়ণতে সামান্য 'নিশান-ওয়ালা কিংবা পয়েশ্ট্মেন (রেল'জাঁড়বার 
{নপাই ) যাঁদ নিজের কর্তব্য না করে, তবে এখন যেমন আগ্গাড়ী বায়ুবেগে ন 
ছুটয়া চলে, সেরপ আর চাঁলতে পারিবে না। তাই বেদান্তস্রকারেরই উপ! 
হযুপ্তবাদের দ্বারা এক্ষণে নিপল হইল যে, ব্যাগ-আ'দ বড় বড় আঁধকারী শুধু নহে 
অন্য লৌবেরও--তা [তানি রাজাই হউন বা প্রভাই হউ -লোবসংগৃহার্থ যথা নাদ্দন্ট 
ছোটবড় আঁধকারের কর্ম্ম জ্ঞানজাভের পরেও ত্যাগ না কাঁরয়া নিৎ্কামবদ্ধিতে বর্ত-ব্য 
, জানিয়া যথাশা্, যথামাঁত ও যথাসদভব করিয়া যাওয়া উচিত । আম না কার, অনা 
কেহ এই কাজ কাঁরবে এরুপ বলা উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র কম্মেণ 
আবশ্যক ব্যান্তির মধ্যে একজন বম হইয়া যায় এবং সংঘগান্ত কিয়া যায় শুধু নহে বিন্তু 
জ্ঞানীপুর:ষ সেই কর্ম্ম যতটা বিশদ্ধভাবে কাঁরবেন সেইরূপ অন্যের সাধ্যায়ন্ত নহে : 
ফলতঃ এই হিসাবে লো সংগ্রহও খোঁড়াই থাকিয়া যাইবে । তাছাড়া জ্ঞানী পুরুষের 
কল্মত্যাগরুপ উদাহরণ হইতে লোকের বুদ্ধিও িগড়াইয়া যায় ইহা পূব্বেই বলা 
হইয়াছে । কর্মের ছারা চিত্শৃদ্ধি হইবার পর নিজের আত্মার মোক্ষলাভ হইলেই 
সন্তুষ্ট হইয়া জগতের উচ্ছেদ হইলেও তাহার পরোয়া না রাখিয়া 'লোকসংগ্রহধদ্'ং চ 
নৈব কুৰ্য্যান্ন কারয়েৎ”-_লোকসংগ্রহ কাঁরবে না, করাইবেও না ( সভা- অশ্ব. অনুুগাঁতা, 
৪৬. ৩৯) এইরুপ সন্ন্যাসমাগাঁ'য় লোক কখনো কখনো বাঁলরা থাকেন সত্য । 'বিণ্তু 
ব্যাসাঁদর আচরণের তাঁহারা যে উপপান্ত দেন তাহা হইতে, এবং বাশষ্ঠ ও পণ্চাশখ 
প্রভাত রাম-জনকাঁদকে আপনাপন আঁধিকার অনংসারে সমাজের ধারণ-পোষণাঁদ কম্মই 
আমরণ করিতে যে বাঁলয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হয়, যে সন্ন্যাসমাগাঁর 
কন্ম'ত্যাগের উপদেশ একদেশদশা“, সব্ব্থা-সদ্ধ শাস্ত্রীয় সত্য নহে ॥ তাই বালিতে 
হয় যে, এই প্রকার একপক্ষাঁয় উপদেশের প্রাত লক্ষ্য না কাঁরয়া, ভগবানের নিজেরই 
উদাহরণ অন:সারে জ্ঞানলাভের পরেও আপন অধিকার বুঝিয়া তদনংসারে লোকসংগ্রহ- 
কারণী বর্ছ্ম আমরণ করিতে থাকাই শাল্্রোন্ত ও উত্তম মার্গ; তথাপি এই লোকসংগ্রহ 
ফলাশা রাখিয়া করিতে নাই। কারণ, লোকসংগ্রহই হউক না কেন, ফলের আশা 
রাখিলে বর্ম নিষ্ফল হইলে দুঃখ না হইয়া বায় না। তাই আমি “লোকসংগ্রহ কাঁরব’ 
এই অভিমান বা ফলাশার বুণ্ধি মনে না রাখিয়া লোব সংগ্রহও বেল কর্তব্য বাদ্ধিতেই 
করিতে হয় ।  সেই-কারণে ।“লোকসংগ্রহাথ? অর্থাং লোকসংগ্রহরুপ ফললাভের জন্য 
ব্্ম করিতে হইবে, গাঁতা এইরূপ না বলিয়া “লোকসংগ্রহমেবা!প সংপশ্যন' লোক- 
সংগ্রহের প্রাত দট্টি রাখিয়াও (সংপশান:) তোমাকে বন্্ম করিতে হইবে এইর্‌প 
বালয়াছেন ( গাঁ. ৩. ২০) এই প্রকার গাতায় যে একট, লগ্বাচৌড়া শব্দযোজনা করা 


 হইয়াছে__ ইহাই তাহার বাঁজ। লোকসংগ্রহ মহৎ কর্তব্য সত্য ; কিন্তু এই গ্লোকের 


পুত শ্লোকে ( গাঁ. ৩. ১৯) অনাসন্তব্দাপ্ধতে সমস্ত কম বারবার ভগবান্‌ অঞ্জ্নকে 
Ene ot EE DS 
না। 


সমগাস ও কম্ম' যোগ ২৮৯ 


জ্ঞান ও কম্মের মধ্যে যে বিরোধ তাহা জ্ঞান ও কাম্য কর্ম্মেরই বিরোধ ; জ্ঞান ও 
[নিকাম কম্মে অধ্যাত্মদ:ৎ্টতে কোন বিরোধ নাই ৷ কর্ম অপাঁরহার্য এবং লোক- 
সংগ্রহ-দ;ম্টিতেও উহার আবশাকতাও যথেষ্ট হওয়ায়, যাবজ্জীবন যথাধকার নিঃসঙ্গ- 
বাদ্ধিতে চাতুর্বণ্যেরি কর্ম্ম জ্ঞানগীপ:র:ষের কাঁরতেই হইবে। যাঁদ এই বিষয়ই শাস্লীয় 


চিন্তণুষ্ধি হওয়া চাই এবং শেষে সমন্ত কর্ম“ স্বরূপতঃ ত্যাগ কাঁরবে ও সন্ন্যাস লইয়া 


মোক্ষ অঞ্জন কাঁরবে এইরূপ উন্ত হইয়াছে (মনন ৬. ১ ও ৩৩:৩৭ দেখ )।, ইহা 
হইতে *পষ্ট উপলব্ধি হয় যে. যাগযজ্ঞ ও দানাদি কৰ্ম্ম গহস্থাশ্রমে বিহিত হইলেও 
তাহা চিত্রণ:দ্ধর জনা অর্থাৎ সেগুলির ইহাই উদ্দেশ্য যে, বিষয়াসান্তি বা স্বার্থপর- 
বদ্ধ চলিয়া গিয়া পরোপকারব্যাদ্ধ বাড়িয়া বাড়িয়া সব্বভূতে একই আত্মা রাহয়াছে 
এই উপলাঁব্ধর শান্ত পাওয়া যাইবে ; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর মোক্ষপ্রাপ্তর 
জন্য শেষে সমন্ত ক্ম্ম স্বরপতঃ ত্যাগ কারয়া সন্নাসাশ্রমই গ্রহণ কারবে, ইহাই সমস্ত 
স্মতকারদিগের আঁভপ্রায় ॥ গ্রীণগ্করাচার্যয কালযুগে যে সন্নযাসধর্দ্মের স্থাপনা 
কারয়াছেন সেই মার্গ ইহাই ; এবং স্মারন্তমাগাঁয় কালিনাপও রঘ.বংণের আরম্ডে__ 

শৈশবেহভান্তাবদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৌষণাম্‌ । 

বার্ধকে ম্যীনবৃত্তীনাং যোগেনাস্তে তনুত্যজাম্‌ ॥ 
“বাল্যকালে 'বদ্যা-অভ্যাস (বর্ষা) কারী, যৌবনে বিষয়োপভোগর্‌প সংসার (গৃহস্থা- 
শ্রম) কারী, শেষ বয়সে মৃনিবাত্ত কিংবা বানপ্রন্থ ধর্ম্ম অবলম্বনকারী এবং শেষে 
(পাতঞ্জল ) যোগের দ্বারা সন্যাসধদদ্মানসারে ব্রন্দাণ্ডের মধ্যে আত্মাকে লইয়া গিয়া 
প্রাণত্যাগকারী”' এইরূপ পরাক্রান্ত সম্ধযবংশীয় রাজাদের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে ( রঘু. 


৯.৮) । সেইরূপ আবার মহাভারতে শুকানপ্রশ্নে_ 

চতুষ্পদ 'হ 1নঃশ্রেণণ ৱৰহ্মণ্যেষা প্ৰতিষ্ঠিতা । 

এতামারূহা নিঃশ্রেণীং ৱহ্ষলোকে মহ'য়তে ॥ 

৪ “চার আশ্রমর্প চারি পৈ'ঠার এই সোপান শেষে ব্রদ্ধপদে আসিয়া পেশীছয়াছে ; এই 
+ 


he 


ঠা দ্বারা অর্থাৎ এক আশ্রম হইতে অন্য উপরের আশ্রমে আরোহণ কাঁরতে থাকলে 
মন[ষ্য শেষে ৱহ্মলোগে মহত লাভ করে ( শাং. ২৪১. ১৫ ) এই কথা বালিয়া, পরে 
এই ক্রমপর্পরার বর্ণনা করিয়াছেন 
কষায়ং পাচাঁয়ত্বাশ, শ্রেণিস্থানেষু চ তিষ্‌। 
প্ররজেচ্চ পরং স্থানং পাঁরল্রাঞ্জামন্যত্তমম্‌ ॥ 
সোগানের তন পৈ'ঠায় মনুষা আপন কিহিবষের (পাপের ) অর্থাৎ স্বার্থপর 
কিংবা বিষয়াসান্তর্‌প দোষের শীন্রই ক্ষয় কারয়া আবার সন্যাস গ্রহণ 


 কারিবে, পারিৱাজ্য অর্থাৎ সম্যাসই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান” ( শাং. ২৪৪. 
এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাইবার এই ক্রমপরষ্পরাই মনুস্মূতিতেও ১০ 
১৯ 


২৯০ শীতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাল্ত 


(মন ৬. ৩৪) । কিন্তু ইহার মধ্যে আস্তম অর্থাৎ সন্যাস আশ্রমের দিকে লোকের 
আত প্রবত্ত হইলে সংসারের কর্তদ্ নষ্ট হইয়া সমাজও পঙ্গ হইবে এই কথা মন:র 
খুব উপলাব্ধ হইয়াছিল ॥ তাই, পর্ব্বাশ্রমে গৃহকম্ম' অনংসারে পরাক্রমের ও লোব- 
সংগ্রহের সমন্ত কার্য অবশ্য কর্তব্য, মনু এই কথা বাঁলয়া, পরে 
গ্হন্দ্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ। 
অপত্যেস্যেব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়ে ॥ 

“শরীরে বাল পড়িতে আরম্ভ হইলে ও পৌ্মদুখ দোখতে পাইলে গৃহস্থ বানপ্রন্থ হইয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণ ঝাঁরবে”-__এইরংপে মন: স্পষ্ট সীমা নিদ্দেশি করিয়াছেন (মনন ৬. ২)। 
এই সামা পালন কাঁরতে হইবে, কারণ মন্্‌স্মংতিতেই উত্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মন.যা 
জন্মতই আপন পৃচ্ঠের উপর খাঁষগণ, পিতৃগণ ও দেবগণের [তিন খণভার (কর্ত'ব ) 
লইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে । তাই, বেদাধায়নের দ্বারা খাঁধখণ, পঢত্রোংপাদনের দ্বারা 
পিতৃষণ এবং যজ্ঞক্ম্মের দ্বারা দেবখণ এইরুপ তিন ঝণই প্রথমে পরিশোধ না করিয়া 
মনুষ্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কারতে পারে না। সেরুপ কারলে ( অথাৎ 
সন্যাস লইলে) জন্মতঃপ্রাপ্ত এই ঝণ শোধ না কারবার দরুণ সে অধোগাঁত প্রা্ত 
হইবে (মন, ৬. ৩৫-৩৭ ও পর্ব প্রকরণে প্রদত্ত তৈ. সং. মন্ত্র দেখুন )। প্রাচীন হিন্দ- 
ধন্মশাস্যানৃদারে পিতার খণের পাঁরশোধের কালদীমা নিদ্দেশ করা নাই, তাহা 
পত্রের ও পৌত্রেরও শোধ করিতে হইবে ; এবং কাহারও খণ প্লাখিয়া মরা অত্যন্ত 
দুর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, এই কথা মনে কাঁরলে জন্মতঃ প্রাপ্ত উত্ত বড় 
রকমের সামাজিক কর্তব্যকে “খণ' বলায় আমাদের শাস্কারদিগের ক হেতু ছিল, তাহা 
পাঠকের সহজেই উপলব্ধি হইবে । স্মৃতিকারদিগের নিদ্দিঘ্টি এই সামা অনুসারে 
সূ্ধবংশায় রাজারা কাজ কাঁরতেন, এবং পত্র রাজ্য চালাইতে সমর্থ হইলে তাহাকে 
সিংহাসনে বসাইয়া (প্রথম হইতেই নহে ) নিজে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতেন 
এইরূপ কাঁলদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন ( রঘু. ৭. ৬৮)। এই নিয়ম পালন না 
করিয়া দক্ষপ্রজাপতির হর্যযশ্ব নামক প.তরদিগকে প্রথমে এবং তাহার পর শবলা*ব নামক 
অন্য পুত্রদগকেও, তাহাদের বিবাহের পৃব্বেছি, নারদ নিব্‌ত্তিমার্গের উপদেশ কাঁরয়া 
ভিক্ষু করিয়া তুলয়াছিলেন বলিয়া এই অণাস্ত্র ও গাহত আচরণ সম্বন্ধে নারদকে 
ভর্ধসনা করিয়া দক্ষপ্রজাপতি তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন, ভাগবতে এইরূপ বাণত 
হইয়াছে (ভাগ, ৬. ৫. ৩৫৪২) । ইহা হইতে উপলব্ধি হর যে, আমরা গাহ'দ্থা জাঁবন 
যথাশাস্ত সম্পূর্ণ করিয়া আমাদের ছেলেরা সন্তক কর্ণ হইলে, বাচ্ক্যের অনর্থক 
আশার কারণে তাহাদের ক্ত-ত্বের বাধা না আনিয়া নিছক মোক্ষপরায়ণ হইয়া আপনা 
হইতেই আনন্দের সাঁহত সংসার হইতে নিবৃত্ত হইব, ইহাই এই আশ্রমব্যবন্থার 
হল এই হেতুই বিদৱেনগ্ততে কির গে এনা হের 

ভংপাদ্য পঢতানন্‌ণাংশ্চ কৃত্বা বৃত্তিং চ তেভ্যোহন[বিধায় কাণিৎ। 

স্থানে কুমার'ঃ প্রতিপাদ্য সব্ববা অরণ্যসংস্থোহয়ং মনির্ক ভূষেং ॥ 
“গহস্থাশ্রমে পঢত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অধণা করিয়া, তাহাদের জীবিকার 
EE দিয়া, এবং কন্যাদিগকে যোগ্য পারে নাত করিয়া, পরে বানপন্থা 

নন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিবে” ( মভা. উ. ৩৬. ৯৩)। আমাদিগের মধ্যে সাধারণ 


সন্ন্যাস ও কৰ্ম্ম যোগ ২৯১ 


লোকের সংসারসদ্বন্ধে ক্ঢু“মান ধারণাও প্রায় {বদরের কথারই মতো । তথাপি কখন- 
না-কখনো সংসার ছাড়া সন্যাস গ্রহণই মন:ষ্যমানের পরমসাধা বাঁলয়া স্বীকৃত হওয়ায়, 
জাগাঁতক কম্নে'র সংাসাদ্ধর জন্য স্মৃতিকারাঁদগের নিদি প্রথম তিন আশ্রমের 
শ্রেয়স্কর দীমা আন্তে আন্তে দপছাইয়া পাঁড়তে পাঁড়তে, কেহ জন্ম হইতেই, কিংবা 
তাঃপবয়সেই জ্ঞানলাভ করিলে, তাহার এই তিন পৈঠায় ক্রমে ক্রমে আরোহণ কারবার 
আবশ্যকতা নাই একবারেই সন্ন্যাসগ্রহণে তাহার কোন বাধা নাই-_ব্রঙ্ছচর্যযাদেব 
প্ররজেদ্গৃহাদূবা বনাদ্‌বা’ (জাবা. ৪) এই শেষের পৈঠায় আসিয়া থাঁময়াছে! এই 
আভপ্রায়েই মহাভারতে গোকাপিল'য় সংবাদে কাঁপল স্যমরাঁপ্মকে বাঁলয়াছেন__ 
শরারপান্তঃ কর্ম্মাণ জ্ঞানং তু পরমা গাঁতঃ । 
কষায়ে কর্ম্মাভিঃ পকে রসজ্ঞানে চ বতিষ্ঠাঁত ॥* 
“সকল কৰ্ম্ম, শরীরিক ( বিষয়াসীন্তরুপ ) রোগ বহিষ্কৃত করিবার জন্য আছে, জ্ঞানই 
সব্বেণত্বম এবং চরম গাঁত ; কর্মের দ্বারা শরীরের কথায় কিংবা অজ্ঞানরূপ রোগ 
{বিনষ্ট হইলে পর, রসঙ্ঞানের আকাচক্ষা উৎপন্ন হয়” (শাং ২৬৯. ৩৮)। সেইরূপ 
এই প্রকার নোক্ষধর্রে পিঙ্গলগীঁতাতেও “নৈরাশাং পরমং স:খং”-_কিংবা “যোহসৌ 
প্রাণান্তকো রোগন্তাং তৃষ্ণাং তাজতঃ সহখম.”_তৃক্কারংপ প্রাণান্তক রোগ না গেলে 
সুখ নাই (শাং ৯৭৪. ৬৫ ও &৮) এইরূপ উক্ত হইরাছে। জাবাল ও বৃহদারণাক 
উপানযদের বচন ব্যতীত কৈবল্য ও নারায়পোপনিষদেও বার্ণত হইয়াছে যে, “ন কর্ম্মণা 
ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগনৈকে অমতত্বমানশহঃ” কর্মের দ্বারা, অথবা ধনের দ্বারা 
নহে__ত্যাগের দ্বারাই (1কংবা ন্যাসের দ্বারা ) কোন কোন ব্যান্ড মোক্ষ অঞ্জন করে__ 
(তৈ. ১. ২. নারা, উ. ১২. ৩ ও ৭৮ দেখুন )। জ্ঞানী প;রনষকেও শেষ পর্যন্ত কম্মই 
করিতে হইবে ইহাই যাঁদ গাঁতার সিদ্ধান্ত হয় তবে এই বচনগ্থালর কি প্রকার প্রয়োগ 
{ক ভাবে লাগাইতে হইবে তাহা বলা আবশ্যক ॥ অঞ্জর্থনের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত 
হওয়াতেই অঞ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ডে “তাহা হইলে আমাকে সন্ন্যাস কি, ও ত্যাগ কি, 
তাহা পৃথক্‌ করিয়া বলো” (১৬-১) এইরূপ ভগবানকে অক্র্যুন [জিজ্ঞাসা 
কাঁরয়াছেন। কিন্তু ভগবান: এই প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন তাহা দেখিবার প্র 
স্মাতগ্রচ্হে প্রাতিপাঁদিত আশ্রমমার্গ বাতখত অন্য এক তুল্যবল বৈদিক মার্গেরও 
বিচার এখানে কিছ করা আবশাক। 
রক্ষচা্যণ, গাহস্থ, বানপ্রন্থ ও শেষে সন্ন্যাস এইরূপ আশ্রমের পর-পর-উচ্চ চার 

পৈঠার এই যে সোপান তাহাকেই 'স্মা” অর্থাৎ “স্মৃতকারগ্রণের- প্রাতপাদিত 
আর্গ” বলে। কর্ম্ম কর ও কর্ম ছাড়ো-এইরূপ উভয় প্রকারের পরস্পরাবরুদ্ধ 
বেদের যে আজ্ঞা তাহার সমন্বয়ার্থ' স্মাতকারেরা বয়োভেদানর্‌প আশ্রমের এই 
ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন ; এবং স্বরপতঃ বঞ্সন্ব্যাসকেই যদ চরম ধোয় বলিয়া মানা যায় 

| পর জনয স্ম্ঁতকারগণের আৎকত জীবনের চার পৈঠার এই মার্গে 
কি শসা শক লক ন পল 
ক্ষার জানু পরমা গতিঃ। কারে কঃ পে ততো জানং প্র, রও 
এইরংপ্সাছে। আনি এই শ্লোক, মহাভারতে বেমনাট পাইয়াঁহ তাহাই নিয়াঁছি। ৫1, 


₹ নিষ্কাম কৰ্ম্ম" নিজেও কাঁরতেন ( মভা. উ. ৪৮. ২১) এবং সেইজনাই “'প্রবনত্তিলক্ষণশ্চৈব 


গাঁতারহসা অথবা কম্মযোগণাপ্র 


প্রকার ব্রমোচ্চ পৈঠার ব্যবদ্থা দ্বারা জাগাঁতক ব্যবহারের লোপ না ঘঁটয়া, যাঁদও 


বৈদিক কৰ্ম্ম ও ওপননিযাঁদক জ্ঞানকে এবত্র সংযুক্ত কারতে পারা যায় সত্য ; তথাঁপ 
গৃহসথাশ্রমই অন্য তিন ভাশ্রমের পরিপোষক হওয়ায় (মন: ৬. ৬৯) মনংস্মাত ও 
মহাভারতেও শেষে গ্‌হস্থাহ্রমেরই মাহাত্মা স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে 
যথা মাত্রমাশ্রিত্য সব্বে” জাঁবাস্ত জন্তবং । 
এবং গাহস্ছামা শ্রত্য বতন্ত ইতরাশ্রমাঃ ॥ 

"মায়ের ( পাঁথবাঁর ) আশ্রয়ে সমন্ত জন্তু যের,প জীবত থাকে, সেইপন্নপ গৃহ্থা- 
শ্রমেরই আশ্রয়ে সকল রহিয়াছে” ( শাং. ২৬৮. ৬; ও মনন ৩. ৭৭ দেখ)। মন; তো 
অন্য আশ্রমগুলিকে নদী এবং গহস্থাশ্রমকে সাগর বলিয়াছেন ( মন?" ৬. ৯০, ম 
২৯৫, ৩৯)। গহহ্াশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব এইরপে যদি [নাব্ধ'বাদ হইল তবে গৃহস্থ 
ছাড়িয়া ‘ক্ম্ম সন্ন্যাস বর' এইরংপ উপদেশ করায় লাভ ক? জ্ঞানলাভের 
গৃসথাশ্রমের কণ্ম করা কি অসম্ভব? অসম্ভব না হইলে জ্ঞান? পুরুষ সংসার হইতে 
[নিবত্ত হইবেক এইরূপ বলার অর্থ কি? নযানাধিক স্বার্থ বুদ্ধিতে যাহারা কাজ বরে 
সেই সাধারণ লোকাঁদগের অপেক্ষা পণ নিচ্কাম-বৃদ্ধিতে যাহারা কাজ করেন 
ভ্রানগপরুষেরা কাজেকাজেই জোকসংগ্রহে আধক সমর্থ ও যোগ্য হইয়া থাকেন । তাই, 
জ্ঞানের দ্বারা যখন জ্ঞানগপুরুষের এই সামর্থা পর্ণবন্থায় উপনীত হয় তখনও সমাজ 
ছাড়িয়া যাইবার স্বাধীনতা জ্ঞানী পুরুষের জন্য রাখলে, চাতুর্ব্ণব্যবস্থা যাহার 
{হতের জন্য করা হইয়াছে সেই সমাজেরই তাহাতে অত্যান্ত ক্ষাত করা হয়। শরাঁরের 
সামর্থ্য না থাকিলে কেহ যাঁদ সমাজ ছাঁড়য়া বনে যায়, তো সে আলাদা কথা; 
তাহা দ্বারা সমাজের কোন [বিশেষ হান হইবে না। অনুমান হয় যে, সন্যাসাশ্রমের 
সামা বৃদ্ধকালে নিদ্দেশ করায় মনর বোধ হয় এই আভিপ্রায়ই ছিল। কিন্তু এই 
শ্রেয়স্কর সীমা পরে ব্যবহারে বজায় থাকে নাই ইহা উপরে বাঁলয়াছি। তাই, বম্ম' 
ছাড়ো এই উভয়াবধ বেদবচনের মল কারবার জন্যই স্মাঁতকারগণ আশ্রমের তমোগ্ 
শ্রেণপর্পরা স্থাপন ঝরিলেও এই বাভিন্ন বেদবাক্যসকলের সমন্বয় করিবার নিথ্বি'বাদ 
আঁধকার স্মৃতিকার'দিগেরই ন্যায়”_এমন কি তাঁহাদের আধক-_যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
আছে, তিনিই ভাগবত ধর্মের নামে জনকাদির প্রাচীন জ্ঞানকম্ম'সম-য়াত্মক মার্গের 
পুনরদ্জীবন ও পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন ॥ ভাগবতধর্চ্মে' শন অধ্যাত্মাবচারের 
উপরেই নির্ভর না কাঁরয়া বাসুদেবভান্তর সুলভ সাধনারও উপর ভর দেওয়া 
হইয়াছে । এই বিষয় পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে সীবন্তার বিচার করা যাইবে। 
ভাগবতধনর্ম _ ভন্তিলক হইলেও, তাহাতেও পরমে*বরের জ্ঞানলাভ হইলে পর কর্ম্ম- 
ত্যাগরূপ সন্যাস না লইয়া, কেবল ফলাশা ছাড়িয়া জ্ঞানী পুরুষাদিগকেও লোক" 
সংগ্রহার্থ সমস্ত কৰ্ম্ম নিক্কামব্দাদ্ধতে আচরণ কাঁরতে হইবে, জনকমার্গের এই মহৎ 
তত্তাট বজায় আছে ; তাই বর্ম্ম দ্‌ণ্টতে এই দুই মার্গ একই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানবরর্ম- 
সমক্েয়াত্ুক কিংবা প্রবৃতিমূলক। প্ররন্েরই সাক্ষাৎ অবতার নর ও নারায়ণ ঝি 
এই প্রব্তিসূলক ধর্মের প্রথম প্রবর্তক এবং সেইজনাই এই ধর্মের = 
নারায়ণ ধর্ম । এই দুই বায পরম জ্ঞানী EE 

র্‌ ও নিষ্কাম কম্মে'র উপদেষ্টা ছিলেন এবং 


চা. 
] 
] 


চে... 


সন্ন্যাস ও ক্ম্ম যোগ ২৯৩ 


ধৃ্চ্মো নারায়াণত্মকঃ, (.মভা- শাং. ৩৪৭. ৮১ ), কিংবা “প্রবত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং খাষি- 
নণারায়ণোহত্রবাঁৎ”--নারায়ণ খাষিপ্রবার্ত্'ত ধৰ্ম্ম আমরণপ্রবযত্তমলক (মভা-শাং-২১৭.২) 
মহাভারতে এই ধর্মের এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে । ভাগবতে স্পণ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 
ইহাই সাত্ৃত কিবা ভাগবতধধর্ম ; এবং এই সান্তৃত কিংবা মূল ভাগবত ধর্মের স্বরূপ 
এনৈক্ষম্মণলক্ষণ+_অর্থাৎ নিক্কাম প্রবৃত্তিমলক ( ভাগ. ৯. ৩.৯ ও ১৯ ৪৬. দেখ )। 
এই প্রাবতগার্গেরই আর এক নাম ছিল “যোগ তাহা :প্রবধন্তলক্ষণো যোগ জ্ঞানং 
পযাসলক্ষণম:” অন-গাঁতার এই গ্লোক হইতে স্পণ্ট দেখা যায় ( মভা, অণ্ব. ৪৩. ২ )। 
'এইজনাই নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নরের অবতার অঞ্জর্বনকে গাতায় যে ফ্ম উপদেশ 
করিয়াছেন, গাঁতাতেই তাহার নাম 'যোগ' উত্ত হইয়াছে । ভাগবত ও স্মার্ত, দুই পথ 
উপাস্া-ভেদঃযা্ত প্রথমে উৎপন্ন হয়, অধবন। কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা । কিন্তু 
আমাদের মতে এই ধারণা ভ্রান্তমূলক ॥ কারণ এই দুই মার্গের উপাস্য ভিন্ন হইলেও 
উহাদের অন্তত অধ্যাত্মদ্ঞান একই ৷ এবং অধ্যাঅন্ঞানের ভিত্তি একই হইলে এই 
উচ্চাঙ্গ জ্ঞানে পারদণপী জ্ঞান পুরুষ কেবল উপাস্যভেদের জন্য বিবাদ করিতে বাঁসবেন 
ইহা সম্ভব নহে॥ এই কারণেই, যাহাকেই ভান্ত কর না কেন, সেই ভক্তি একমান্ 
পরমেন্বরেই গিয়া পেশছায়, ভগবদ্‌গাঁতা (৯. ১৪) ও শিবগীতা (১২. ৪) এই দুই 
গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে । নারায়ণ ও রুদ্র একই, যাহারা রুদ্রের ভক্ত তাহারা 
নারায়ণেরও ভন্ত এবং যাহারা রুদ্রের দ্বেষী তাহারা নারায়ণেরও দ্বেধী,_এইরপে 
মহাভারতের নারায়ণাঁয় ধর্চ্মে' তো এই দুই দেবতার অভেদ বার্ণত হইয়াছে (মভা- 
শাং ৩৪১. ২০-২৬ ও ৩3২ ১২৯ দেখ )। তব ও বৈষ্ণব এই ভেদ প্রাচীনকালে ছল 
না একথা আম বাল না। কিন্তু স্নার্ত ও ভাগবত এই দৃই 'ভন্ন পন্থা হইবার 
পক্ষে, শব [কংবা বিষ্ণু এই উপাস্যভেদ কারণ নহে ; জ্ঞানোত্তর ব্যাস্ত কিংবা প্রবযাত্ত, 
কৰ্ম্ম ত্যাগ কারবে কি করিবে না, কেবল ইহারই মহত্তেৰর সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় 
এই দুই পন্থা প্রথমে উৎপন্ন হয়, ইহাই আমার বাঁলবার তাৎপর্য্য । পরে, কালক্রমে 
যখন মূল ভাগবতধন্নের প্রবৃত্তিমার্গ কিংবা কর্্মযোগ ল:্ত হইয়া তাহাও কেবল 
'বিষমৃভান্তমূলক অর্থাৎ বহ:-অংশে নিবাত্তিমলক আধ.নিক দ্বরূপ প্রাপ্ত হইল এবং 
ততপ্রয-স্ত তোমার দেবতা শব" আমার দেবতা 'বিষ্ণু' এই রকম বৃথাভিমানে মনুষ্যেরা 
যখন ঝগড়া করিতে লাগল, তখন 'স্মান্ত" ও ‘ভগবত’ শব্দ অন-ক্রমে ‘শৈব’ ও ‘বৈষ্ণব’ 
বং শেব' ও ‘বৈষ্ণব’ 
শব্দের সাহত সমানার্থক হইয়া পাঁরশেষে এই আধুনিক ভাগবতধ্্মা“্দগের বেদান্ত 
(দ্বৈত কিংবা বাশ্টাদ্বেত ) ভিন্ন হইল এবং বেদান্তেরই ন্যায় জ্যোঁতষের রাতিও 
শা একাদশী কারবার ও কপালে ফোঁটা কাঁটবার রীতিও স্মার্তমাগ* হইতে ভিন্ন 
1 কিন্ত এইভেদ প্রকৃত ভেদ নহে অর্থাৎ মূলগত প্রাচীন ভেদ নহে__ইহা “স্মান্ত? 
শব্দ হইতেই ব্যক্ত হইতেছে । ভাগবতধ্্ম ভগবানই প্রবার্তত করায়, তাহার উপাস্য 
দেবতাও যে শ্রীকৃষ্ণ {কিংবা 'বিষু তাহা কিছ: আশ্চর্য হ সমত’ 
বাত “ Hl নহে । কিন্তু 'স্মার্ড? শব্দের 
ধাতব 'মমৃত্যু্ত__কেবল এইটুকু হওয়ায় স্মার্তধর্মের উপাস্য দেবতা বই হইবেন 
এইরূপ বলা যায় না। কারণ, মন্বাঁদ প্রাচীন ধম্ম্রন্হে একমাত্র ?শবেরই উপাসনা 
কাঁরতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম প্রদত্ত 
হয় নাই। উল্টা, বিষ্ণুই অধিক বর্ণ“ 
কোন কোন দ্থানে গণপাঁত প্রভৃত উপাস্য দেবতা: Ee 
র কথাও উত্ত হইয়াছে । তাহা ছাড়া 


| 
ৃ ২১৪ গাঁতারহসা অথবা কম্মযোগনাস্ত 
শিব ও বিষ; এই দুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ বেদেতেই বর্ণ'ত হওয়ায় ইহাদের মধে 
| একটিকেই দ্মার্' বলা যযক্তসিদ্ধ নহে। শ্রীণধ্যরাচার্যযকে দ্মা্ত'মতের i 
বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞ শান্করমঠে উপাসা দেবতা-শারদা এবং শাগ্বরভাবে। 
গ্রতমাপংজার যেখানে যেখানে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানেই শিবলিঙ্গের নিন্দে 
না করিয়া শালগ্রামের অর্থাৎ বিষুপ্ুতিমারই উল্লেখ আচার্য্য কাঁরয়াছেন (বেস 
৯২.৭; ১৩. ১৪৩৪. ১.৩; ছাং শাংভা, ৮. ১.৯) । সেইরূপ পারত 
পূজাও প্রথমে শঞ্ঘরাচা্ণই প্রবাত করেন, এইর্‌প কথা প্রচালত আছে। be 
হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রথম প্রথম দ্মার্ড' ও ভাগবত পন্ছার মধ্যে “শিবভগ্ত 
শবফুভত্ত' এই সব উপাস্যভেদের কোন ঝগড়া ছিল না, কি, যাঁহার 
স্মতিগচ্হে স্পন্টরপে বাণত আশ্রম-ব্যবস্থানসারে যৌবনকালে যথাশাস্্ 
করিবার পর, বাণ্ধ'ক্য সমন্ত বম্ম ত্যাগ কারয়া চতুর্ণাশ্রম কিংবা সন্যাস গ্রহণ চরম 
সাধ্য ছিল তিনিই দ্মাত্ত', এবং ভগবানের উপদেশ অনংসারে জ্ঞান ও উজ্জ্বল টু 
ভন্জির সঙ্গে সঙ্গেই আমরণ গৃহসথাশ্রমের কণ্ন' নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে হইবে এইর 
খিনি বৃঝিতেন তিনিই ভাগবত বালয়া উত্ত হইতেন। ইহাই এই দুই শব্দের ৪ 
অথ) এবং এই হেতু এই দুই শব্দ, সাংখ্য ও যোগ কিংবা সন্যাস ও রি যোগের 
সহিত অনক্কমে সমানার্থক। ভগবানের অবতার-কার্যেণর কথা ধাঁরয়াই বলো, কিংবা 
জ্ঞানযুক্ত গাহ'দ্াধ্দ্মের মহতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বল;ন, সম্ন্যাসাশ্রম ল.্তপরার 
হইয়াছিল ; এবং কল-বঁচ্জ'তের প্রকরণে অর্থাৎ কলিযুগে যে সকল বিষয় শান্দে 
নিষিদ্ধ বলয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্যাস পরিগাঁণত 
আবার জৈন ও বোগ্ধর্চ্মে'র প্রবর্ত'কেরা EL: ' 
Le কাপিল সাংখ্যের মত স্বীকার করিয়া, সংসার 
বাহির হইয়া সন্যাস গ্রহণ বাতীত মোক্ষ নাই এই মত বিট ত 
করেন। স্বয়ং বৃদ্ধতো যৌবনেই রাজ্য ২০ 
ডি সর ত্যাগ কারয়া সন্নযাস-দাঁক্ষা গ্রহণ 
৮ পি কো আছে। জৈন ও বৌদ্ধ মত শ্রীশৎকরাচায? 
ও বৌদ্ধরা যে সন্্যাসধর্ন বিশেষরূপে প্রচালত কা? 
উন SEE ; 'লত করিয়াছিলেন 
হি আচার্য বজায় রাখিয়াছেন এবং গাঁতায় সেই 


ইহা স্বয়ং মহাভারতকারের বচন এব 
ং প্রথম প্রকরণেই 
০৭৬৭ হওয়ায় সম্থাংশে না হউক বহুলাংশে 
প্রাতপাদ্য ছে এইর্‌প সমন্বয় করা এক কথা ; এবং 
বাদ কোথাও মোক্ষপ্রদ বলা 
: | ন সরান মা! উহাতে ''আঁগহোৱং গৱালম্ডং সন্ন্যাসং 
i পণ বিব্জ য়ে ॥ এবং “'সন্ন্যাসশ্চ ন কর্তব্য রান্ণেন 
নে ইহার অথ“,_আগিহোত, গোবধ, সদযাস, শর প্রস্গ 
জনমধোসন্নযাসের নিিষ্ধতাও ্শক্রাচায। পরের হইতে 
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সন্ন্যাস ও কম্ম'যোগ ২৯% 


থাকে তো সে শুধ; অর্থবাদ {কিংবা ফাঁকা প্তুঁতিমান, এইর্‌প বলা আর এক 
কথা । রাচবোচত্যপ্রয:প্ত ভাগবত ধ্ম্মাপেক্ষা স্মার্ত্ত ধর্মই কাহার বেশী মণ্ট লাগিবে 
না কিংবা কৰ্ম্ম সন্যাস পক্ষে সাধারণতঃ যে সকল কারণ বলা হইয়া থাকে, তাহাই যে 
কেহ অধিক বলবন্তর মনে কাঁরবে না তাহা কে বাঁলতে পারে? উদাহরণ যথা 
পসার্ত কিংবা সন্যাসধন্্মই যে শ্রীশত্করাচার্যোর মান্য ছিল, অন্য সমন্ত মার্গ তান 
অক্ঞানমূলক বাঁলয়া মনে করিতেন, এ 1বষর়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বিশ্ব সেই জন্যই 
যে গণঁতার ভাবার্থ ও তাহাই হইবে তাহা বাঁলতে পারা যায় না। গাঁতার 
{সিদ্ধান্ত আপন মানা না হয়, আপাঁন তাহা স্কীকার করিবেন না । কিন্তু নিজের জেদ 
বজায় রাখবার জন্য “এই জগতে জীবনের দুই প্রকার স্বতন্ত্র মোক্ষপ্রদ মার্গ 
1কংবা নিষ্ঠা আছে" এইরূপ যাহা গীতার আরছ্ভে উত্ত হইয়াছে তাহার অর্থ 
“সন্যাসনিষ্ঠাই একমান প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ মাগ” এরুপ করা সঙ্গত নহে! গাঁতায় বার্ণত 
এই দুই মার্গ বৈদিক ধৰ্ম্মে জনক-যাজ্ঞবল্কোর পর্ত্ব হইতেই স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া 
আসিয়াছে ৷ তণ্মধো জনকের ন্যায় সমাজের ধারণপোষণ কারবার আঁধকার ক্ষার 
ধৰ্ম্মান্‌সারে, বংশপরদ্পরারমে কিংবা নি সামথ্যে যান প্রাপ্ত হইতেন তান জ্ঞানলাভে 
পরেও আপন বর্ম্ম নিষ্কাম বাধতে থাকিয়া জগতের কল্যাণসাধনেই নিজের সমস্ত 
জরগীবতকাল ক্ষেপণ করিতেন, এইরূপ পাওয়া যায়। সমাজের এই আঁধকারের 
প্রত দ্টি কারয়াই “সুখং জীবাস্ত মুনয়ো ভৈক্ষ্যবানতং সমাশ্রুতাঃ” (শাং ৯৭৮. ৯১) 
__অরণাবাসী মন আনন্দে ভিক্ষাবধীত্ত স্বীকার কাঁরয়া থাকেন-__আবার, “দণ্ড এব হি 
রাজেন্দ্র ক্ষতধরদ্মো ন মডনম" ( শাং ২৩. ৪৬)- দণ্ডের "বারা লোকের 
ধারণপোষণ করাই ক্ষাতয়ের ধর? মুণ্ডন বরাইয়া লওয়া নহে-এইরংপ মহাভারতে 
আঁধকারভেদে দ:য়েরই বর্ণনা আছে। কিন্ত; ইহা ইহতে এমনও বঁঝতে হইবে 
না যে, কেবল প্রজাপালনের অধিকার ক্ষাঁতয়েরই নিজের আঁধকার হেতুই কদ্মযোগ 
বাহিত ছল ৷ যে, যে কদম" কারবার আঁধকারা, জ্ঞানলাভের পরেও তাহাকে সেই 
বর্ম করতে হইবে ইহাই কর্্মযোগের উত্ত বচনের প্রকৃত ভাবাথ; এবং এই কারণেই 
«এষা পর্বত বৃত্তি ৱাহ্মণস্য বিধিয়তে” (শান্তি. ২৩৭ )_ জ্ঞানলাভের পর 
ব্ৰা্মণও আপন আঁধিকারান:সারে যাগযজ্ঞাদ কর্ম প্রাচীনকালে বজায় রাখিতেন_ 
এইরূপ মহাভারতে উন্ত হইয়াছে । মনদ্মীতিতেও সন্যাসাশ্রমের বদলে সমন্ত বরণের 
পক্ষে বৌদক বর্ম যোগই বিকল্পে বিহিত বলিয়া ধৃত হইয়াছে ( মনহ. ৬. ৮৯৯৬ )। 
ভাগবত ধৰ্ম্ম কেবল ক্ষা্রয়ের জন্যই, এরপে কোথাও উত্ত নাই; উল্টা, স্াশ্ংনাঁদ 
সমস্ত লোকের উহা সুলভ এইরুপে তাহার মাহাত্ম্য বঙগীর্ত'ত হইয়াছে ( গাঁ. ৯. ৩২)। 
মহাভারতে তুলাধার ( বৈশ্য ) ও ব্যাধ ( বহোলিয়া ) এই ধর্মেই আচরন কারত, এবং 
তাহারা বরাহ্মণাদগকেও এরম উপদেশ দিয়াছে এইরংপ আখ্যারিকা আছে ( শাং- ২৬১; 
বন. ২১৫ )। 'নচ্কাম, ক্ম্মযোগের আচরণ কাঁরতে অগ্রসর প.রুষাঁদগের যে সকল 
উদাহরণ ভাগবত ধর্ম্ম'গ্রশ্থে প্রদত্ত হয় তাহা কেবল জনক-ত্রীকৃষ্ণণাদি ক্ষাঁতয়দেরই নহে__ 
তাহাতে বাঁসণ্ঠ, জৈগণীষব্য ও ব্যাস প্রভূত জ্ঞান’ৱাহ্মণাঁদগেরও সমাবেশ করা হইয়া থাকে। 

গাীতায় কর্ম্ম'মারগ'ই প্রতিপাদ্য হইলেও শুধু অর্থাৎ জ্ঞানবাঁজ্জ'ত কর্ম কারবার 
মার্গকে মোক্প্রদ বলিয়া গাঁতা স্বীকার করেন না এ বথা যেন আমরা বিস্মৃত 


গাঁতারহস্য অথবা কথ্নযোগশাস্ত্ 


নাহই। জ্ঞানবাঞ্জত ক্ম্ম কারবারও দুই প্রকারভেদ আছে। এক, দম্ভের 
সহিত কিংবা আসবার বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা এবং অন্যটি শ্রদ্ধার সহিত। তন্মধ্যে 
দচ্ভের মার্গ কিংবা আসর মার্গকে গাঁতা ( গাঁ. ১৬. ১৬ ও ১৭. ২৮), এবং 
মাঁমাংসকেরাও গাহতি ও নরকপ্রদ বালিয়া স্বাঁকার করেন ; ঝগ্‌বেদেও অনেক স্থানে 
শ্রচ্ছার মাহাত্য বার্ণত হইয়াছে (খা. ১০. ১৫৯৯, ১১৩ ২ ও ২. ১২.৫)। কিন্তু 
দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত অথচ শাস্তের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া কদ্ কারবার 
মার্গসম্বন্ধে মীমাংসকেরা বলেন যে, পরমেশবর-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হইলেও 
শাদ্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কেবল শ্রদ্ধার সাঁহত যাগষজ্ঞাদি বদ্ম আমরণ 
কাঁরতে থাকিলে শেষে মোক্ষলাভই হয় ॥ মাঁমাংসকাদগের এই মার্গ যে কণ্মকাণ্ডর;পে 
বহু প্রাচীনকাল হইতে চাঁলয়া আসিয়াছে তাহা পূর্ত প্রকরণে বলিয়াছি। 
বেদসংহতা ও ব্রাহ্মণসমূহে সম্যাসাশ্রম অবশাকর্তব্য বালিয়া কোথাও উক্ত হয় 
নাই। বরঞ্চ, গহস্থাশ্রমে থাকিয়াই যে মোক্ষলাভ হয় এইর;প বেদের স্পষ্ট বিধান 
থাকার কথা জোমান বলিয়াছেন (বেস. ৩. ৪. ১৭-২০ দেখ ) ; তাঁহার এই উদ্তি 
কিছ ভিত্তিহীনও নহে। কারণ কর্ম্ম'কাণ্ডের এই প্রাচীন মার্গকে গৌণ বাঁলয়া 
দ্বীকার করা উপনিষদেই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে দেখা যায়। উপনিষদূ বৈদিক 
লইলেও যে সংাহতা ও ৱৰাহ্মণের পরবন্তী তাহা উপনিষদের বিষয়-প্রীতপাদন হইতেই 
প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ এইরুপ নহে যে পরমেক্বরের জ্ঞান তংপচুন্বে হয়ই নাই। 
হা; মোক্ষলাভের জন্য, জ্ঞানোত্তর বৈরাগ্োর দ্বারা কম্ম'সম্যাস করা বিধের, এই মত 
উপানষতকালেই অবশ্য প্রথমে আমলে আসে ; এবং তদনম্বর সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বাণত 


কর্মকাণ্ডের গোঁণত্ব আসিয়াছে । তংপথব্বে বন্মকেই প্রধান বলিয়া মানা হইত। 
উপনিষদের কালে বৈরাগাযুন্ত জ্ঞানের অথাৎ সম্্যাসমাগের এইরূপ প্রাধান্য হইতে 
থাকিলে, যাগ্যন্ঞাদি বর্দ্মের প্রতি কিংবা চাতুরবণণধ্মেরও প্রাত জ্ঞানগপুরুষ 


উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং সেই অবাধিই লোকসংগ্রহ করা আমাদের 

ধারণা মদত হইল । সমতকারেরা বব গ্থে গহসথাশ্রমে যাগহভাদ কোন ই 
চাতুব'ণেণর স্মার্্ত'কর্দ্ম করাই কর্তব্য, এইরূপ বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু; প্মৃতিকারদিগের মতেও শেষে বৈরাগ্য বা সম্যাসাশ্রঃই শ্রেণ্ঠ 
হওয়ায়, উপনিষদের জ্ঞানপ্রভাবে কম্ম'কাণ্ডের যে গোণত্ব আসিয়াছল, স্ম-তিকারাদগের 
আশ্রমব্যস্থায় সেই গোণত্ব হাস হইতে পারে নাই। এই ব্যথায় জ্ঞানকাণ্ড ও 

মধ কাহাকেই গোঁগত্ব না দিয়া, ভান্তর সহিত এই দুয়েরই 
সমন্বয় করিবার জন্য গাঁতা প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্ঞানব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না এবং 
যাগযজ্ঞাদি কর্চ্মে'র দ্বারা বড়জোর স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত গাঁতার 
মানা (মণ্ড. ১.২.১০; গাঁ. ২. ৪১-৪৫ ) 
সণ্টিক্ম চলিত রাখিতে হইলে যন্ত্র 
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সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ তঞি 


উপরেণ। জৰ নকা’ড ও কমন কাণ্ডের (সন্যাস ও কর্মের ) সমন্বয় কারবার গার 
এই নৈপণ্যে প্ম্ীতকারাদগের অপেক্ষা যে অধিক সরস তাহা আর বাঁলতে হইবে 
না। কারণ, বাণ্টিরপ আত্মার কল্যাণ একটুও কম না কার bs 
জগতের সরান্টরূপ আত্মার কল্যাণও গীতামার্গের দ্বারা সংসাধ এ 
ভানাঁদ ও বেদপ্রাতপাদিত হওয়ায় তোমার জ্ঞান হইলেও শ্রদ্ধার তামা 
করাই আবশ্যক, এইরূপ মাঁমাংসক বলেন। অনেকগ্যাল উপনিষৎ বর ( সকলে 
নহে) কৰ্ম্মকে গৌণ শ্থির করিয়া বলেন যে, বৈরাগ্যের দ্বারা কর্ম্ম ত্যাগ করা 
কর্তব্য ; নিদানপক্ষে তাঁহাদের সেই দিকে যে ঝোঁক তাহা শপ বাধা খপ ্ 
ং বয়োভেদ অর্থাৎ আশ্রমবাবস্থা দ্বারা উত্ত দুই মতের একর, 
পা পর্ত্বে আশ্রমে এই সকল কর্ম কাঁরতে থাঁকয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে 
পর বার্ধক্যে বৈরাগ্যের দ্বারা সমন্ত কর্ম ছাড়িয়া সন্যাস লইবে। কিল্তু গাঁতার 
পন্থা এই তন পন্থা হইতে ভিন্ন। জ্ঞান কান্যকর্মের মধ্যে বিরোধ থাকলেও, 
জ্ঞান ও নিগ্কাম কর্মের নধ্যে কোনই বিরোধ নাই ; তাই, নিচ্কামব্বাপ্ধতে সমস্ত 
কম্ম সৰ্ব্বনা কাঁরয়া যাও, তাহা কখনও ছাঁড়ও না, গীতা এইরূপ বলেন। এখন 
এই চার মতের তুলনা করিলে দেখা যার যে, জ্ঞান হইবার পর্বে কর্মের 
আবশ্যকতা আছে ইহা সকলেরই মান্য । ফিল্তু এইরূপ অবস্থায় শ্রদ্ধার 
সাঁহত অন্যাষ্ঠত কম্মে'র ফল স্বর্গ ছাড়া আর কিছ; নহে, এইরূপ উপানষদে ও গাঁতায় 
উন্ধ হইয়াছে । ইহার পরে অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ হইলে পর কর্ম্ম কাঁরবে কি 
কাঁরবে না এই সম্বন্ধে উপানিষৎকারাদগের মধোও মতভেদ আছে। জ্ঞানের 
ক্বারা সমস্ত কাম্যবাঁম্ধর হাস হইলে পর যে ব্যাস্ত মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন 
তাঁহার কেবল স্বর্গপ্র।*তকর কামা কর্ম্ম কারবার কোন প্রয়োজনই থাকে না 
এইরূপ কোন কোন উপানষংকার বলেন; কম্তু ঈশাবাস্যাদ অন্য কতকগ্ীল 
উপানযৎ, মৃত্যুলোকের ব্যবহার বজায় রাখবার জন্য কর্ম করাই আবশ্যক, 
এইর,প প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন ॥ উপানিষদে বার্ণ'ত এই দ.ই মার্গের মধ্যে দ্বিতীয় 
মাগই গাতা প্রাতপাদা, ইহা স্পষ্ট দেখা যায় (গাঁ. ৫. ২)।॥ কিন্তু মোক্ষের 
অধিকার জ্ঞানী পুরূষ লোকপংগ্রহীর্থ নিগ্কামবযী দ্ধতে সমন্ত কর্ম কারবেক এইরূপ 
বাঁললেও, যে যাগযজ্ঞাদ কম্মে'র দ্বরপ্রাপ্ত ছাড়া অন্য কোন ফল নাই সেই কর্ম্ম 
তান কেনই বা কাঁরবেন এই প্রশ্ন এই দ্ছানে স্বভাবতই উপাঁন্থত হয়। তাই 
১৬শ অধ্যায়ের আরম্ভে এ প্রশ্নই উপাস্থত কাঁররা, ভগবান: স্পষ্ট নির্ণয় করিয়া 
দিয়াছেন যে, “যজ্ঞ, দান, তপ” প্রভাত কর্ম্ম সর্বদাই চিহ্গাদ্ধুকারক অর্থাৎ 
নিচ্কামবহুঁদ্ধ উৎপাদক ও বর্ধক হওয়া প্রযন্ত “এই সকল কৰ্ম্ম'ও ( এতান্যাপ ) 
জন্য নিচ্কাম কম্মে'রই ন্যায় লোকসগগ্রহার্থ, ফলাশা ও আসান্ত ত্যাগ কারয়া 
জ্ঞানীপ্‌রুষের, [নয়ত করা কত্ত ব্য (গাঁ. ১৮. ৬) । পরমেশ্বরে সমর্পণ কাঁরয়া 
সমন্ত কম এইরংপ িচ্কাম বযাঁন্ঘতে কাঁরতে থাকলে, ব্যাপকার্থে' ইহাই এক বড়- 
রকমের যজ্ঞ হইয়া যায়; এবং তাহার পর, এই যজ্ঞজনা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম 
বন্ধনস্বরূপ হয় না ( গাঁ. ৪. ২৩) ; কিন্তু সমন্ত করম্মই নচকাম বাত্ধিতে অনযাষ্ঠিত 
হওয়ায়, যজ্ঞ হইতে ক্বর্গপ্রাপ্তরূপ যে বন্ধনাত্মক ফল পাইবার কথা ছিল তাহাও 


২৯৮ গীঁতারহসা অথবা কম্ম'যোগশাস্র 


পাওয়া যায় না, এবং এই সকল কম্মণ মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। মোদ্দা 
কথা, মাঁমাংসকাঁদগের কর্ম্মকাণ্ড গাঁতায় বজায় রাখা হইলেও এইরূপ কৌশলে 
বজায় রাখা হইয়াছে যে তাহার দরুন স্বর্গে গমনাগমন না ঘটিয়া সমস্ত কদ্ঘই 
নিক্ষাম বুদ্ধিতে অন:ষ্ঠিত হওয়ায় শেষে মোক্ষলাভ না হইয়া যায় না। মীমাংসক- 
দিগের কম্্মমা্গ এবং গাঁতার কর্্মযোগের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ-_দ,ই এক 
নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে । 


ভগবদ্‌গাঁতায় প্রবামূলক ভাগবতধনর্ম কিংবা কম্ম'যোগেই যে প্রতিপাদ্য, এবং 
এই কম্ম'যোগে ও মমাংসকাঁদগের কম্কাশ্ডে যে কি প্রভেদ তাহা এখানে বাঁলয়াছি। 
এক্ষণে গাঁতার কর্ম্মযোগে এবং জ্ঞানকাণ্ডকে ধারিয়া দ্মতকারাদগের বাঁণত 
আশ্রমব্যবন্থার মধ্যে প্রভেদ কি, তাত্বিক দণ্টিতে তাহার একট; বিচার করিব । এই 
ভেদ অতাঁব সক্ষম এবং বান্তবিক বাঁলতে হইলে এই সম্বন্ধে বাদবিতণ্ডা করিবার 
কোন কারণও নাই । জ্ঞানলাভ হওয়া পয্য-্থ চিন্তশু-গ্ধির জন্য প্রথম দুই ( ব্রহ্মচারী 
ও গৃহচ্ছ ) আশ্রমের কার্যা সকলেরই করা কর্তব্য ইহা উভয় পক্ষেরই মান্য । পূর্ণ 
জান হইলে পর কর্ম কাঁরবেক কিংবা সন্নাস লইবেক এইট;কুই যা মতভেদ । বিলষ্তু 
এইরুপ জ্ঞানী পুরুষ যে কোন সমাজে অল্পই দেখা যায়; তাই, এই অল্পসংখক 
জ্ঞানী লোকের কর্ম্ম করা বানা করা একই, সে সম্বন্ধে বিশেষ দাপাদাপি কারবার 
আবশ্যকতা নাই, এইরূপ বেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু এ বথা 
বলা ঠিক নহে। কারণ জ্ঞানী পুরুষের আচরণ অন্য সমস্ত লোক প্রমাণ 
বলিয়া মানে এবং নিজের চরম সাধ্য অনুসারে মনুষ্য প্রথম হইতেই আপন 
আচরণের গতিপথ নির্ধারণ করায় 'জ্ঞানী পুরুষের কি বরা কর্তব) এই 
প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্টিতে একটা বড় প্রশ্ন হইয়া পড়ে। জ্ঞানীপুরূষ শেষে সন্যাস 
গ্রহণ করিবেক স্মৃতিগ্রন্থে ইহা বলা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু স্মান্তমার্গের অন;দারেই 
এই নিয়মের ব্যারমও আছে তাহা উপরে বলা হইয়াছে। উদাহরণ 
যথা-_বুহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্রবকা জনককে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ 
করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জনককে কোথাও বলেন নাই যে, “তুমি এখন 
রাজা ছায়া সন্ন্যাস গ্রহণ কর" । বরং, যে জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানোত্তর সংসার ত্যাগ 
করেন, সংসার তাঁর ভাল লাগে না ( ন কাময়্জে ) বাঁয়াই তিনি ত্যাগ করেন-_এইরংপ 
বলিয়াছেন (বু. ৪.৪. ২২); ইহা বলিতে বৃহদারণ্যকের এই অভিপ্রায় প্রকাশ 
পায় যে, জ্ঞানোত্তর সম্যাস গ্রহণ করা বানা করা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ 
বৈকল্পিক বিষয়, ব্ৰহ্মজ্ঞান ও সন্যাসের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই ; এবং বেদান্তসত্রে 
বৃহুদারণ্যক-উপনিষদের এই বচনের অর্থ এরুপই করা হইয়াছে (বেস. ৩. ৪. ১৫)। 
জ্ঞানোত্তর বম্ম সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না, ইহা শঞ্করাচায়েণর স্থির 
সিদ্ধান্ত; এই জন্য আপন ভাষ্যে তিনি সমন্ভ উপাঁনযদ এই সিদ্ধান্তের অনুকুল 
দেখাইবার জন্য চেণ্টা কাঁরয়াছেন। তথাপি জনকাদির ন্যায় জ্ঞানোন্তরও যথাধকার 
আমরণ বর্ম করিবার কোন বাধা নাই ইহা গ্রীশঞ্করাচার্য)ও স্বীকার করিয়াছেন 


কক 


সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ ২৯৯ 


; এবং গাঁ, শাংভা. ২. ১১৯ ও ৩. ২০ দেখ )1 
ee লন কংবা স্মার্ত্তমার্গেও জ্ঞানোত্তর কর্ম সংগে জ্য 
বলা যায় না; কোন কোন জ্ঞানী পুরুষকে ব্যাতকমন্থল মানিয়া রি Ee blaine 
বর্ম করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে । এই ব্যাতিক্রমের টি be 
বলেন থে, চাতুর্বা্বাহত কর্ম্ম' জ্ঞানলাভ হইবার পরেও বাত পথ ব Ee: 
দনচ্কামবুঁদ্ধতে প্রত্যেক জ্ঞানী পুরুষের কর্তব্য। ইহা it k হ 
গ্রীতাধদর্ম ব্যাপক হইলেও তাহার তত্ব সন্ন্যাসমাগাঁ দিগের ৭ 
এবং বেদান্তস্‌ত্র স্বতল্লভাবে পাঠ কাঁরলে বুঝা যাইবে যে উহাতেও হি 
ক্ম্মযোগসম্যাসের বিকজ্প বাঁলয়া গৃহীত হইয়াছে (বেস, ৩. ৪ Pe 
৩২-৩৫ ) ।* 'নষ্কামবডণ্ধিতেই হউক যদি আমরণ কম্মই কাঁরতে হয় তবে গ্ম্‌ তে 
কথিত কর্ম্মত্যাগরুপ চতুর্থ“শ্রম কিংবা সম্ন্যাসাশ্রমের কি অবস্থা হইবে FDOT বল 
আবশ্যক । অঞ্জন মনে ভাবিরাছিলেন যে, ভগবান কখনো-না-কখনো কর্ম বি 
সন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষলাভ হর না বাঁলবেনই ; এবং তখন ভগবানের মখখে' 
যুদ্ধ ছাড়িয়া দিবার পক্ষে আম স্বাধীনতা পাইব ৷ কিন্তু যখন অগ্্জ «ন দৌখলেন 
যে, ১৭শ অধ্যায়ের শেষ পর্যান্ত ভগবান কম্মত্যাগরুপ সন্যাসাশ্রমের একাট ফা 
বাঁললেন না, সর্বক্ষণ এই উপদেশই কাঁরলেন যে, ফলের আশা ত্যাগ কর, তখন 
১৮শ অধ্যায়ের আরছ্ভে অঞ্জর্তন ভগবানকে প্রশ্ন কাঁরলেন_-“তবে সন্নাস ও তানে 
ভেদ ক তাহা আমাকে আবার বলো । অঞ্জনকে এই প্রশ্নের k ভগবান 
বাঁলতেছেন, “অঞ্জন, এতক্ষণ তোমাকে যে কর্্মযোগের কথা বাঁলয়াছ তাহার 
মধ্যে সন্যাস নাই এইরূপ যাঁদ তোমার ধারণা হয় তবে তাহা ভূল । কদ্ম যোগাঁ 
পুরুষ সমস্ত কম্মের “কাম্য অর্থাৎ আসন্তবুদ্ধতে কৃত বন্দ এবং শীনদকাম 
অর্থাৎ আমান্ত ছাড়িয়া কৃত কৰ্ম্ম এই দুই ভেদ করেন। (ইহাকেই মন্মীত 
২৩. ৮৯-এ অমক্রুমে ‘প্রবৃত্ত ও “নিব্‌ত্ত' নাম দিয়াছেন )। তন্মধ্যে 'কাম। বর্গের 
সমন বন্মমযোগী একেবারেই ত্যাগ করেন, অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্মের 'নন্যাস' করেন ॥ 
বাকী রাহল 'নিচকাম, কিংবা “বৃত্ত বদ ; এই কাম কর্ম্ম' বদ্মযোগী করেনই 
তো, কিন্তু সেই সমন্তের মধ্যে তান ফলাশা সর্বথাই ত্যাগ কারয়া থাকেন ॥ সারকথা, 
ক্ম্মযোগমার্গে'ও ‘সন্যাস ও ত্যাগ’ হইতে অব্যাহত হইল কৈ? দ্নান্তমাগাঁ 
দ্বরূপতঃ করম্ম'সন্্যাস করিয়া থাকেন, আর কর্ম্মমার্গে'র যোগী অহা ন্বা কাযা কর্মের 
ফলাশা সন্যাস করেন ৷ সন্যাস দুই পক্ষেই বজায় আছে ( গাঁ. ১৮. ১৬ এর উপর 
আমার টীকা দেখ) । সমস্ত কর্ম যান পরমেশ্বরে অপণপুব্ব'ক নিৎকামবদ্ধিতে করেন, 
গৃহস্থাশ্রমী হইলেও তাঁহাকে “নিত্যসম্ন্যাসীই’ বাঁলতে হইবে (গাঁ. 6-৩ ), ইহাই! 
: * বেদাস্তসূত্রের এই আঁধকরণের অর্থ শাঙ্করভাষ্যে একটা ভন্নরূপে করা হইয়াছে । ীকল্তু 
ণবাহতত্বাচ্চাশ্রমক্্ম পি’ (৩. ৪. ৩২ ) ইহার অর্থ আমাদের মতো “জ্ঞানীপুরুষ আশ্রমকম্ম' করলেও 
উত্তম। কারণ উহা বাহিত" । মোদ্দাকথা, জ্ঞানীপতরষ কর্ম করুন বা না করন, দুই পক্ষই আমার 
মতে বেদান্তসতে দবাকৃত হইয়াছে । 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


ভাগবত ধর্মের মুখ্য তত্ত্ব; এবং ভাগবত পঢুরাণেও সম, আশ্রমধর্দ্মের কথা 
প্রথমে বলিয়া, শেষে নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই তন্তরই উপদেশ করিয়াছেন । বামন 
পণ্ডিত গ'ঁতাসন্বন্ধীয় স্বালাঁখত টাকা যথার্থদণীপকায় (১৮. ২) যাহা বলিয়াছেন 
তদনসারে “শিখা বোডুনণী তোডিলা দোরা”--মঃণ্ডিতমন্তক সন্যাস । কিংবা হস্তে 
দন্ড গ্রহণ কাঁরয়া ভিক্ষা মাঁগতে লাগল, অথবা সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে 
‘গিয়া বাস কাঁরল, এইরূপ কাঁরয়াই যে সন্ন্যাস হয় তাহা নহে । সম্যাস ও বৈরাগ্য 
বুণ্ধির ফর্ম“) দণ্ড, শিখা বা পৈতার নহে। ব্যুদ্ধর অর্থাৎ জ্ঞানের ধৰ্ম্ম নহে, দণ্ড 
আদিরই ধর্ম্ম যদি বলো, তবে যে ব্যাক্তি রাজচ্ছন্র কিংবা ছত্রদণ্ড হন্তে ধারণ করেন 
তাঁহাদেরও সন্ন্যাসাীর মোক্ষ লাভ কাঁরতে হয় ; জনক-সৃলভ-সংবাদে এইর্‌পই উক্ত 
হইয়াছে 
ন্িদ'ডাঁদিব; যদ্যান্ত মোক্ষো জ্ঞানে ন কস্যচিৎ । 
ছত্রাদিযু কথং ন স্যাৎ তুলাহেতো পরিগ্রহে ॥ ( শাং, ৩২০, ২) 
_কারণ, হস্তে দণ্ডপারগ্রহে এই মোক্ষের হেতু উভয় স্থানে একই । 
তাৎপযণ,__কায়ক, বাচিক ও মানাঁসক সংঘমই প্রকৃত িন"্ড ( মন" ১২. ২০ ) ; এবং 
কামব্যাদ্ধর সম্ন্যাসই প্রকৃত সন্যাস (গী. ১৮. ২) এবং ভাগবতধন্মে উহা হইতে 
যের্‌প নিচ্কাঁত পাওয়া যায় না (গা. ৬. ২) সেইরূপই বদ্ধ স্থির রাখিবার ক্ম্ম" 
কিংবা ভোজনাঁদ কৰ্ম্ম হইতেও সাংখা মার্গে শেষ পর্যান্ত নিক্ষীত পাওয়া যায় না। 
আবার রিদণ্ডী কিংবা বন্্মত্যাগরুপ সন্যাস বর্ম্মযোগমার্গে নাই বলিয়া এ মার্গ 
স্মাতীবরদ্ধ কিংবা ত্যাজ্য, এইরুপ বৃথা সন্দেহ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র কিংবা সাদা 
বস্রের জনা ঝগড়া কারতে বসায় লাভ কি? 
ভগবান: খুব নিরভিমান বুদ্ধিতে ইহাই বাঁলয়াছেন__ 
“একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশাতি।” 
সাংখা ও ( কৰ্ম্ম ) যোগ মোক্ষদৃষ্টিতে দুই নহে, একই, ইহা যান জানিয়াছেন [তিনিই 
পণ্ডিত ( গাঁ. ৫. ৫ ) | এবং মহাভারতেও, একান্তিক অর্থাৎ ভাগবত ধ্ম্ম সাংখ্যধর্দ্মের 
সমানই, “সাংখাযোগেন তুলে হি ধৰ্ম্ম একান্ত-সেবিতঃ” ( শাং. ৩৪৮. ৭৪)--এইরূপ 
উন্ধ হইয়াছে । মোদ্দা কথা, পরার্থে সমস্ত স্বার্থের লয় করিয়া আপন আপন 
যোগ্যতান:র্‌প ব্যবহারে প্রাপ্ত সমন্ত কম্ম'ই সব্ব'ভূতহিতার্থ আমরণ [নদ্কামব্দাদ্ধতে 
কেবল কর্তব্য বাঁলয়া করিতে থাকাই প্রকৃত বৈরাগ্য কিংবা “নিত্য সন্ন্যাস’ (৫.৩), 
এই কারণেই কম্ম+যোগনার্গে স্বরূপতঃ কণ্মে'র সন্ন্যাস কারয়া কখনই ভিক্ষা মাগে লা । 
কিন্তু বাহ্যাচরণ দ্বারা দেখলে এইর্‌প ভেদ প্রতায়মান হইলেও সন্যাস ও ত্যাগের 
প্র্কত তন্ত্ৰ কদ্ম“যোগমাগে'ও বজায় থাকে ॥ তাই, স্মতিগ্রচ্ছের আশ্রমব্যবস্থা ও নিৎকাম 
কম্মযোগের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহাই গীতার খেষ সিদ্বা্। 
_ উপরি-উ্ত বিচার-আলোচনা হইতে কাহারও কাহারও এইরংপ ধারণা হইতে পারে 
যে, সন্যাসধম্মের সাহত করম্মযোগের সমন্বয় করিবার জন্য গাঁতার মধ্যে যে এতটা 
ধন্তা্ধন্তি করা হইয়াছে, চ্নর্ত কিংবা সম্যাসফর্ম প্রাচীন হওয়া এবং বন্ম'যোগমার্গ 
[ তাহার পরে নিঃসৃত হওয়াই তাহার লক্ষণ । কিন্তু ইতিহামদ:ণ্টিতে বিচার কাঁরলে 
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bl , প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে । বোঁদক ধৰ্ছ্মে'র অতান্ত প্রাচীন 
nine পু তাহা পা্বে বলয়া আঁসয়াঁছ । পরে উপনিধাঁদক 
কানের দ্বারা কন্্মকাণ্ডের গৌণতা প্রচালত হইতে থাকে এবং কর্ম্ম'ত্যাগর্‌প সম্যাস 
আঙ্গে আন্তে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় । বৈদিক ধণ্মবক্ষের বাঁদ্ধর কিল্তৃ এই 
এই সময়েও ওঁপাঁনযঁদিক জ্ঞানে 
স্পট চাহি, আপন কৰ্ম্ম আমরণ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কাঁরয়া আসিয়াছেন 
সুতরাং বাঁলতে হয় যে, বৈদিক ধৰ্ম্মব্‌ক্ষের এই দ্বিতীয় সোপান দংং র ছিল 
জনকাদির, এবং দিতীর়টি যাজ্ঞব*্ক্যাদির । দ্নার্ত আশ্রম-বাবদ্থা ইহার পরব 
সোপান ৷ কিন্ত; দ্বিতীর সোপানের ন্যায় তৃতীয়াটরও দুই ভেদ 
স্মাতগ্রন্থে বন্্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রমের মাহাত্ম্য কণর্তত হইয়াছে সত্য ; কিন্ত; তাহ 
রে দর্মযোগেরও- সন্বযাসাশ্রমের বিকল্প সত্র_ স্মৃতিকারে 
বর্ণনা কারয়াছেন। উদাহরণ যথা_সমগ্ত স্মৃতিগ্রন্থে মূলীভূত মন:স্মতিই ধরুন না 
কেন। এই স্মৃতির ষণ্ঠ অধ্যায়ে মন, র্ষগ্যা, গাহ'দ্থা, ও বানপ্রচ্ছ আশ্রম সমুহে 
উঠতে উঠিতে, শেষে কম্ম'ত্যাগরপ চতুর্থ শ্রম গ্রহণ কাঁরবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে । কিন্তু 
সননযসাশ্রম অর্থাৎ যাঁতধ্ম্মের নিরুপণ শেষ করিবার পর “যাঁতাঁদগের অর্থাৎ সন্ব্যাসী- 
দগের এই ধৰ্ম্ম বাললাম, এক্ষণে বেদসন্ঘ্যাঁসকাঁদগের কন্মযোগ বাঁলতেছি'” এইরপ 
প্রস্তাবনা করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রম অন্য আশ্রম হইতে কেন শ্রেষ্ঠ তাহা বাঁলয়া, মনু 
সন্নযাসাশ্রম কিংবা যাঁতধ্মকে বৈকল্পিক মানিয়া নিষ্কাম গাহ্থ্বাত্তর কর্মযোগ 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন (মন. ৬. ৮৬-৯৬) ; এবং পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহারই “বৈদিক কর্ম 
যোগ” নাম দিয়া, এই মার্গও চতুর্াশ্রমেরই ন্যায় নিঃশ্রেয়কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রাদ এইরূপ 
বাঁলয়াছেন ( মনু. ১২. ৮৬-৯০) । মনুর এই সিদ্ধান্ত যাজ্ঞব্ক্যস্ম্বঁততেও প্রদত্ত 
হইয়াছে ৷ এই স্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে যাঁতধন্মে'র নিরংপণ শেষ হইলে পর, ‘অথবা’ পদ 
প্রয়োগ করিয়া [লিখিত হইয়াছে যে, পরে জ্ঞাননিণ্ঠ ও সত্যবাদী গৃহস্থও (সন্যাস গ্রহণ না 
কারয়া) মস্ত লাভ করে ( যাজ্ঞ. ৩. ২০৪ ও ২০৫ )। সেইরূপ, যাদ্কও স্বীয় নিরুক্তে 
ধূলাঁখয়াছেন যে, বম্ম'ত্যাগী তপস্বী ও জ্ঞানযু্ত কন্ম'কারী কর্্মযোগী একই দেবযান 
গত প্রাপ্ত হন (নি. ১৪. ৯) ॥ এতদ ব্যাতীত এই বিষয়ে অন্য প্রমাণ হন্ম্তকারদিগের । 
এই ধর্মসত্র গদ্যাত্মক হওয়ায় শ্লোকে {খত স্নাতগ্রস্থের পর্্ব্তাঁ হইবে, এইরপ 
দিদ্বানদিগের মত। এই মত ঠিক: কি ভুল, তাহা এক্ষণে আমাদের দ্রণ্টব্য নহে । তাহা, 
ঠিকই হউক বা ভুলই হউক, এই প্রসঙ্গের মুখ্য বিষয় এই যে, উপরে প্রদত্ত মনু" 
বাজ্জববক্যাদ প্মতর বচন প্রদার্শত গ্‌হান্থাশ্রমের কিংবা কর্ম যোনরগর মহত্ব অপেক্ষাও 
ধন্মসূরে আধক মহত্ব বাৰ্ণ'ত হইয়াছে ॥ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বন্্ম যোগকে চতুর্ণাশ্রমের 
শ্বকঃপ বাঁলয়াছেন। কিন্তু বৌধায়ন ও আপন্তদ্ব সেরুপ না বাঁদয়া গৃহস্থাশ্রমই মুখ 
ও তাহার দ্বারাই অমূতত্ব লাভ হয় এইর:প স্পথ্ট বিধান কাঁরয়াছেন। বৌধায়ন ধর্ম 
সাতে “জায়মানে বৈ বরাঘণদ্রীভখনৈবা জায়তে” প্রত্যেক ভরাঘাণ জন্মতই তিন খণ আপন 
গ্রহণ কাঁরয়াছে-_ইত্যাদি তৌত্তরীর সধাহতার বচন প্রথমে দিয়া তাহার পর এই 
খ্রণ শোধ কারবার জন্য যাগযজ্ঞাদপর্ত্বক গহস্থাশ্রমের আশ্রয়কারী মনুষ্য 
নাকে উপনীত হয়, এবং ব্্দচর্ধয কিংবা সম্যাসের যাহারা প্রশংসা করে সেই সব 
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ইতর লোক ধূলিতে মিলিত হয়, এইর:প উত্ত হইয়াছে (বৌ, ২. ৬. ১১, ৩৩ ও ৩৪); 
এবং আপস্তম্বস্‌ত্রেও এরূপ বিধানই আছে ( আপ. ২. ৯, ২৪. ৫ । এই দুই ধ্ম্মসত্রে 
সঙযাসাশ্রম বা্ণত হয় নাই এরূপ নহে ; বিজ্ঞ উহার বর্ণনা বাঁরয়াও গ্‌হস্থাশ্রমেরই 
মহত অধিক স্বণকৃত হইয়াছে । ইহা হইতে, এবং বিশেষতঃ মন.্মূতির কম্মযোগকে 
“বৈদিক’ বিশেষণে বিশিষ্ট করাতে স্পণ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মনয্মৃতির সময়েও 
কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস-আশ্রম অপেক্ষা নিচ্কাম বদ্মযোগর;প গহস্থাশ্রম প্রাচীন বলিয়া 
ধারণা (ছল এবং নোক্ষদপ্টিতে তাহার যোগ্যতা চতুথণশ্রমেরই ন্যায় পারগিত হইত। 
গণতার টাঁকাকারাঁদগের ঝোঁক সন্ন্যাস কিংবা কম্মমত্যাগযু্ত ভীন্তর উপরেই থাকা প্রয্ক্ত 
তাঁহাদের টাকায় উপরোস্ত স্ম:তিবচনসমূহের উল্লেখ দোঁখতে পাওয়া যায় না। কিন্ত; 
তাঁহারা ইহার প্রা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেও বর্ম যোগের প্রাচীনত্ব তাহাতে কমে না। 
কর্মযোগমার্গ এইরংপ প্রাচীন হওয়াতেই উহাকে তিধম্মের বিকল্প বালিয়া স্মঁতকার- 
'দিগের মানিতে হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বাধা নাই । ইহা হইল বৈদিক কর্ম্মযোগের 
কথা । শ্রীকৃষ্ণের পূর্বে জনকাদি-এই পন্থা অনুসারেই আচরণ করিতেন । কিন্তু পরে 
ভগবান তাহাতে ভন্তিকেও মিলাইয়া দিয়া তাহার প্রচার আঁধক বিষ্তুত করায়, তাহাই 
“ভাগবতধম্মণ নাম পাইয়াছে । ভগবদ-গীঁতা এই প্রকারে সন্ন্যাসাপেক্ষাও বন্মযোগকে 
আঁধক মান্য বিয়া স্থির কারলেও তাহাতে পরে গোণত্ব আসিয়া সশ্যাসমার্গেরই প্রাধান্য 
কেন হইল, এঁতিহাসক দূণ্টিতে ইহার বিচার পরে করা যাইবে । কর্ম্মযোগ স্মার্তমার্গের 
প্রবত্তা নহে, পুরাতন বৈদিক কাল হইতে চালয়া আসিয়াছে, ইহাই এখানে বন্তব্য। 
ভগবদগীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে “ই তিশ্রীমদভগবদ্গীতাস; উপানিষৎসহ ব্হ্গাবদ্যায়াং 
যোগশাস্দ্ে” এই যে সংকল্প থাকে, তাহার মন্ম এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হইবে । এই 
সংকল্পের অর্থ এই যে, ভগবান কর্তক গাঁত উপানিষদে অন্য উপানিষদের ন্যায় রহ্মাবদ্যা 
তো আছেই, কিন্ত; শুধু বরদ্মাবদ্যাই নহে ; প্রত্যত রক্ষাবিদ্যার মধ্যে ‘সাংখ্য’ ও ‘যোগ’ 
(বেদান্ত সন্যাসী ও বেদান্তী কর্মযোগা ) এই যে দুই পন্থা উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে 
যোগের অর্থাৎ কম্্মযোগের প্রতিপাদনই ভগবদগীতার মুখ্য বিষয়॥ আঁধিক-ঁক 
ভগবন্গীতোপনিষংই কন্যোগের মুখ গ্রন্থ, ইহা বলিতেও কোনই বাধা নাই ॥ কারণ 
কৰ্ম্মযোগ বৈদিক কাল হইতেই চলিয়া আসিলেও “কুব্্বনেবেহ কৰ্ম্মাণি” (ঈশ ২) 
কিংবা “আরভ্য ক্মাণি গুণাদ্বিতাদি' ( শ্বে. ৬. ৪), অথবা “বদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই 
স্বাধ্যায় আদি কর্ম কারবে” (তৈ. ১. ৯. ), এই প্রকার কতকগৃলি সপ্ত উল্লেখ 
ব্যতাঁত উপনিষদে এই বম্ম'যোগের সাবস্তর বিচার কোথাও করা হয় নাই। এ বিষয়ে 
ভগবদগাঁতাই মদখ্য প্রামাণিক গ্রন্থ ; এবং কাব্যদষ্টিতেও ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে, 
ভারতভূমির কন্তপতর-যাদিগের চারত্র যে মহাভারতে বার্ণত হইয়াছে তাহাতেই অধ্যাত্ম“ 
শাদ্তকে ধারা কম্'যোগেরও উপপত্তি ব্যাখ্যাত হইবে । প্রদ্থান্য়ের মধ্যে ভগবপ্ণীতার 
সমাবেশ কেন করা হইয়াছে তাহারও উপপাত্ এক্ষণে ঠিক্‌ ব:ঝা যাইতেছে উপানযদ 
মলীভূত হইলেও উহা বহ: খাঁধকল্তর্কক কাঁথত হওয়ায় উহার বিচার সংকীণ* ও কোন 
কোন গ্ছানে পরস্প্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই, উপানষদের সঙ্গে সঙ্গেই 
উহাদের সমন্বয়কারী বেদান্তসুত্রও প্রস্থান্রয়ের মধ্যে গণনা করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু 
উপনিষদ ও বেদান্তসূর এই দুয়ের অপেক্ষা গাঁতায় বেশী কিছ; না থাকিলে প্রস্থানতয়ের 
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মধ্যে গাতাকে ধাঁরবার কোনই কারণ ছিল না ৷ কিন্তু উপনিষদের টান প্রায়ই সন্ন্যাস 
মার্গের দিকে, এবং তাহাতে বিশেষ করিয়া জ্ঞানমার্গই প্রতিপাদত হইয়াছে ; এবং 
ভগবদাগাতায় এই জ্ঞানকে ধাঁরয়া ভাজযান্ত কর্ম যোগের সমর্থন আছে” ব্যাস, এইটুকু 
বাঁললে, গাঁতাগ্রন্থের অপর্্ধতা সিদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রদ্থানরয়ের তিন ভাগের 
সার্থকতাও পরিবান্ত হয় ॥ কারণ বাদক ধন্নের প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞান ও কর্ম্ম ( সাংখ্য 
ও যোগ ) এই দ.ই বৈদিক মার্গের বিচার না থাকিলে প্রশ্থানত্য় ততটা অপ্ণই রাহিয়া 
যাইত ॥ কাহারো কাহারো এইরূপ ধারণা আছে যে, উপনিষদ যখন সাধারণতঃ নিবৃত্তি- 
মূলক, তখন গাঁতার প্রব্যান্মলক অর্থ ধরিলে প্রন্থানদ্বয়ের তিন ভাগের মধ্যে বিরোধ 
উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্যও কমিয়া যাইবে । সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসই যদি একমাত্র 
বোদিক মোক্ষমাৰ্গ হয় তবেই এই সন্দেহ ঠিক্‌ হইবে ॥ কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে, নিদানপক্ষে ঈশাবাস্যাঁদ কোন কোন উপনিষদে কম্ম'যোগের স্পন্ট উল্লেখ আছে। 
তাই, বৈদিক ধ্ম্মপঢরযকে কেবল এক-হস্তাবাশিক্ট অর্থাৎ সন্যাসপ্রধান না বুঝিয়া, তাহার 
্হ্ধাবদ্যারূপে একই মণ্তক এবং মোক্ষদৃণ্টিতে তুল্যবল সাংখ্য ও কম্নযোগ তাহার দক্ষিণ 
ও বাম দুই হন্ত, এইর্‌প গাঁতার ন্যায় সিদ্ধাস্ত কারলে, উপনিষদ্‌ ও গীতার মধ্যে কোনই 
শবরোধ থাকে না । উপপানষদে এক মার্গের এবং গাঁতায় অন্য মার্গে'র সমর্থন আছে ; 
তাই প্রন্থানন্রয়ীর এই দুই ভাগও দুই হন্ডের ন্যায় পরস্পরাবরদদ্ধ না হইয়া সাহায্যকারী 
বাঁলয়াই উপলাব্ধ হইবে ॥ এইরুপই গাঁতায় কেবল উপানষদই প্রাতপাদিত হইয়াছে 
মানিলে, চাঁব্বতিচর্্বণের যে ব্যর্থতা গাতায় প্রযুক্ত হইত, তাহাও হয় না। যাক: । 
গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা এই বিষয় উপেক্ষা করায় সাংখ্য ও যোগ এই দুই স্বতন্ত্র 
মার্গের প্রবর্তক স্ব গ্ব গ্রম্থের সমর্থনার্থ যে সকল মূখ্য কারণ বলেন, তাহাদের সাম্য ও 
বৈষম্য শীন্র নজরে পড়িবে বলিয়া, নিয়লিখিত যুগল তাঁলকায় উত্ত কারণসকল 
পরস্পরের পাশাপাশি সংক্ষেপে প্রদশিতি হইয়াছে । স্মৃতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত স্মা্ত 
আশ্রমব্যবস্থা ও মুল ভারতধর্ম্মের মুখ্য প্রভেদগুলি কি তাহাও উহা হইতে দুষ্ট 
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৯ মোক্ষ আতমজ্ঞানের দ্বারাই লাভ ১ আত্ন্ঞামের স্বারাই মোক্ষ 
হয়, কম্মে'র দ্বারা নহে। জ্ঞানবিরাহত লাভ হয়, কর্মের দ্বারা নহে । জ্ঞান- 
কিনতু শ্রদ্ধার সাঁহত অননাঘ্ঠত যাগযজ্ঞাঁদ বিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সাহত অনুষ্ঠিত 
কম্মের দ্বারা যে স্বর্গ সুখ লাভ হয় তাহা যাগজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা যে স্বর্গ সুখ 
আঁনত্য । লাভ হয় তাহা অনিত্য । 
. ই॥ আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, ইন্বিয়- ২॥ আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, 
নিগ্রহের বারা বাধধকে স্থির, নিভ্কাম, ইন্দিয়ানগ্রহের দ্বারা বাপ্ধকে শ্থির, নিৎ্কাম 
বরস্ত ও সম করা চাই । 'বিরন্ত ও সম করা আবশ্যক । 


৩০৪ গীতারহসা অথবা কদ্মযোগশাদ্র 


৩। তাই, ইন্দ্িয়ের বিয়পাশ হইতে 
ম.ক্ত (স্বতন্ত্ৰ ) হও । 


৪1 তৃষ্কামূলক কৰ্ম্ম দুঃখময় ও 
বন্ধনদ্বরূপ । 


৫ । তাই, চিন্তশৃদ্ধি হওয়া পৰ্যন্ত 
বমম্ম কাঁরলেও শেষ ত্যাগ করতে হইবে। 


৬1 যজ্জার্থ অনুণ্ঠত কৰ্ম্ম, বন্ধন না 
হওয়ায় গৃহস্থাশ্রমে উহা বাঁরতে বাধা নাই। 


৭ । দেহের ধর্ম দেহ ছাড়ে না বলিয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর উদরের জনা ভিক্ষা 
করা অসঙ্গত নহে। 


৮। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর নিজের কর্তব্য 
অবাশণ্ট থাকে না এবং লোকসংগ্রহ কাঁর- 
বারও আবশ্যকতা নাই । 

শক 


৯ কিন্তু বাতিক্রমস্থলরগে আঁধ- 
কারী বোন প:র,যের জানলাভের পরেও 
নিজের ব্যবহারিক অধিকার জনবাঁদর 


৩ তাই, টন্দরিয়ের বিষয় ত্যাগ না 
করিয়া তাহাতেই বৈরাগ্য অর্থাৎ নি্কাম 
ব্াদধতে কৰ্ম্ম কাঁরয়া, ইঁন্দরয়নিগ্রহরপ 
কণ্টিপাথর প্রয়োগ কর। নিচ্কামের অর্থ 
নায় নহে । 

৪। দুঃখ ও বন্ধন কেন হয় ইনার 
ঠিক বিচার করিলে এর্‌প দেখা 
যে, অচেতন কৰ্ম্ম কাহাকেও বন্ধন করে 
না, কিংবা ছাড়ে না, তাহার প্রত কর্তার 
মনে যে কামনা কিংবা ফলাশা হয় তাহাই 
বন্ধন ও দুঃখের ম্‌ল। 

& | তাই চিত্তণ্বদ্ধি হইবার পরেও 
ফলাশা ছাড়িয়া সমঞ্ত কর্ম্ম ধৈর্য্য ও 
উৎসাহের সাঁহত কর। কর্ম ছাড়ব 
বাঁললেও বর্ম কাহাকে ছাড়ে না। সৃষ্টির 
অর্থই বর্ম, তাহার বিরাম নাই । 

৬ নিদ্কামবূদ্ধিতে কিংবা ত্রদ্ধা- 
পর্ণাবাঁধর দ্বারা অননাঘ্ঠত সমন্ত কদ্মহি 
এক বৃহ যজ্ঞ’ । ইহার জন্য স্বধ্ম- 
বিহিত সমন্ত কৰ্ম্ম" নিৎকামবদদ্ঘতে কেবল 

কর্তব্য বলিয়া সব্ব'দা ঝাঁরতে হইবে। 

৭। উদরের জন্য ভিক্ষা করাও 
কৰ্ম্ম এবং তাহা ‘লজ্জাজনক’ । এই সব 
কর্ম যাঁদ করিতেই হয় তবে অন্য বন্্ম 
'নিৎকামবদ্ধিতে কেন না করিবে ? তাছাড়া 
গহসথাশ্রমী ব্যতাঁত ভিক্ষা আর কে দিবে? 

৮। জ্ঞানলাভের পর, আপনার জন্য 
কিছু অঞ্জন করিবার না থাকিলেও, কম্ম” 
ছাড়ে না। এই জন্য যাহা কিছ? শাস্ৃতঃ 
প্রাপ্ত হইবে, তাহা “আমার নহে’ এইরংপ 
নিম্মমবুদ্ধিতে লোকসংগ্রহের প্রাত দৃষ্টি 
রাখিয়া কাঁরয়া যাও। লোকসংগ্রহ 


কাহাকেও ছাড়ে না। উদাহরণ যথা 
ভগবানের চারত দেখ ॥ 

৯। গুণাবভাগরূপ চাতুর্বণা- 
ব্যহস্থান,সারে ছোট বড় আকার দবলেই 
জণ্মতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দ্ব-ধ্মান:সারে 
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ন্যায় আমরণ বজায় রাখিতে বাধা নাই । 


৯০ বিনভু যাহাই কর না কেন, 
কম্মত্যাগ্রপ সন্নযাসই শ্রেষ্ঠ । অনয 
আনা আশ্রমের কম্ম' চিন্তশনাদ্ধর সাধনমাতত 
কিংব। পর্্বায়োজন, জ্ঞান ও কম্মেরি 
মধো [তো স্বভাবতই বিরোধআছে । তাই 
পর্ত্বাশ্রমে যতশীগ্র পারা যায় চিত্তশুশ্ধি 
সম্পাদন করিয়া শেষে কন্মত্যাগরূপ 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে ॥ চিত্তশদ্ধিজন্মতই 
কিংবা প.ব্ববয়সে হইয়া থাকিলে গৃহস্থা 
শ্রমের কর্ম্ম করা আবশাক নহে। 
স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ করাই প্রকৃত 
সন্যাসাশ্রম । 


১১। কর্ম সন্যান গ্রহণের পরও 
শমদমাঁদ ধর্ম পালন করিতে হইবে । 


১২ এই মাৰ্গ অনাদি ও শ্রযীতস্মৃতি- 


* প্রাতপাঁদিত । 


১৩। শকে-যাতবক্যাদ এই মার্গ 


অনহসরণ কাঁরাছেন। 


|| 


প্রাপ্ত এই অধিকার, লোকসংগ্রহার্থ সকল- 
কেই অনাসন্তবুদ্ধতে আমরণ অব্যাতক্রমে 
চালাইতে হইবে । কারণ, এই চক্র জগতের 
ধারণার্থ পরমেশবরই সৃষ্টি করিয়াছেন। 

১০। সাংসারিক বর্ম শাস্বরোক্ 
রশীততে কারলে চিত্তগাঁদধি হয় সত্য ॥ কিন্ত 
চিত্তণৃদ্ধিই কদ্মের একমাত্র উপযোগ 
নহে । জাগাঁতিক কৰ্ম্ম চালাইবার জনাও 
কৰ্ম্ম আবশ্যক। সেইরূপ আবার, কাম্য 
কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ থাকলেও 
নিষ্কাম কদম ও জ্ঞানের মধ্যে আদৌ 
বিরোধ নাই । তাই, চিন্তশৃদ্ধির পরেও 
ফলাশা ত্যাগ করিয়া চাতুবর্ণোর সমন্ত 
কদ্ম' আমরণ নিদ্কামবুদ্ধিতে জগতের 
সংগ্রহার্থ কাঁরতে থাকো । ইহাই প্রকৃত 
সন্যাস । স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ করা 
কখনও ট্রাচত নহে, আর সাধ্যায়ত্তও নহে । 

১১।  জ্ঞানপ্রাপ্তর পর ফলাশা 
ত্যাগর্প সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরয়া শমদমাঁদ 
ধৰ্ম্ম ব্যতীত ,আত্মোপমাদণ্টতে প্রাপ্ত 
সমস্ত ধর্ম পালন কর; এবং এই শমের 
দ্বারা অর্থাৎ শান্দব:ঠদ্ধ হইতেই শাস্ত্রতঃ- 
প্রাপ্ত সমস্ত কৰ্ম্ম লোক-সংগ্রহার্থ আমরণ 
করিয়া যাও ॥ নিৎকাম কম্ম” ছাড়িও না। 

১২। এই ধৰ্ম্ম অনাঁদ ও শ্রুতিস্মীত 
প্রাতপাদিত। 

৯৩। ব্যাস-বসিচ্টজৈগাধব্যাদ এবং 
জনক-শ্রীকৃষ্ণাদ এই মাগ অনুসরণ 
কারয়াছেন। 

বিত | 


৬1৯7৪ 


শেষে মোক্ষ 
এই দুই মার্গ কিংবা নিষ্ঠা ব্ৰহ্মবিদ্যাম্‌লক ; দুয়েরই প্রত মনের 'ন্কাম 
/ [লক ; দু অবস্থা 
৮ ১ দ্বারাই শেষে একই মোক্ষ লাভ re 
- € ) | জ্ঞানলাভের“পর কর্ম্মত্যাগ এবং কাম্যকর্্ম S 
নিত্য কাঁরতে থাকা, এই দুয়ের মধ্যে ইহাই মুখ্য ভেদ । মারি 
কর্ম ত্যাগ করা ও কর্ম করা, উপরি উন্ত দই মার্গ জ্ঞানমলক অর্থাৎ জ্ঞানলাভের 


২০ 


গাতারহসা অথবা কম্মযোগণান্ত 


৩৩৬ 
I নযাস ও কদম ৮: 
| পর জানীপুরষ কনক স্বীকৃত ও আচারত হয়। {কিন্ত কম ত্যাগ করা ও কম্ম করা 9৮988 ০ 
| এই দুই বিষয় জ্ঞান না হইলেও হইতে পারে। তাই অজ্ঞানমূলক কম্মের এবং কদ্/- হইয়াছে ; এবং এইর;প/ করায়, “নিবৃত্ত' এই বিশেষণের অর্থ ক্স” হইতে পরাবৃত্ত' না 
ত্যাগেরও এখানে কিছহ্‌ বিচার করা আবশ্যক। গীতার অণ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগের যে, হইয়া নিব 'কম্ম =নিচ্কাম কম", এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় । কিনতু যাহাই বল না কেন, 
জ্ঞান না হইলেও কোন কোন ॥ শীনবৃন্ত' এই শব্দ যে পর্যন্ত উহাতে আছে সে পর্যন্ত কম্্মত্যাগের কল্পনা মনে না i 


| [তিন প্রকায় ভেদ বলা হইয়াছে ইহাই তাহার বাঁজ। | 
লোক কেবল কায়ক্লেণভয়ে কৰ্ম্ম ত্যাগ কারয়া থাকে। ইহাকে গাঁতায় রাজাঁসক ত্যাগ | 


বলা হইয়াছে (গাঁ. ১৮. ৮) সেইরূপ আবার, জ্ঞান লা হইলেও শুধ; শ্রদ্ধার সাঁহত l 

ক'ঁতক্কগুলে লোক মাগ্যজ্ঞাঁদ কৰ্ম্ম" কাঁরয়া থাকে। কিন্ত; বর্ কারবার এই মা যোগ শব্দ যক্ত থাকলে স্বভাবতই তাহার 'মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া কর্ম্ম* কারবার | 
নোক্ষপ্রদ নহে, শুধু স্বর্গ এইরূপ গাঁতায় উত্ত হইয়াছে ( গাঁ. ৯. ২০)। যাগযতঞাদ কৌশল" এই অর্থ হয় ; এবং অজ্ঞানধক্ত কর্মের নিরাসও আপনা-আপনি হয় । তথাপি li 
| শ্রৌতধর্ম অধুনা প্রচলিত না থাকায়, মীমাংসকাদগের এই নিছক্‌ বঙ্্মমাগসচ্বন্ধ ইহা [বদ্নৃত হইবে না যে, গাঁতার কম্ন'যোগ জ্ঞানমলক এবং ইহাকেই কৰ্ম্মমার্গ কিংবা 

] গীতার সিন্ধান্ত এক্ষণে তেমন উপযোগা নহে, এইরংপ কাহারও কাহারও ধারণা । (বন্ধ, প্রবাত্রমাগ' বলা কেহ যাঁদ ইন্ট মনে করেন তাহাতে বাধা] নাই। কোন কোন স্থলে ) 
| তাহা ঠিক নহে। কারণ শ্রৌত যাগযজ্ঞ লুপ্ত হইলেও স্মার্ভ যজ্ঞ অর্থাৎ চাতুব্বর্ণেণর আমিও ভাষাবোচিত্র্ের জন্য এই শব্দ গীতার কম্্মযোগের বর্ণনায় প্রয়োগ করিয়াছি । ] 
| কর্ম অদ্যাপি চলতেছে । তাই, অজ্ঞানবশতঃ কিন্তু; শ্রদ্ধার সাহত যাগযজ্ঞাদি কাম্যকম্ন' যাক: । কৰ্ম্ম করা কিংবা কন্্ম ত্যাগ করা, ইহাদের এইর্‌প জ্ঞানমূলক ও অঞ্ঞানমূলক 


] 
] 

| যাহারা করে তাহাদের সম্বন্ধে গীতার যে সিদ্ধান্ত, তাহা জ্ঞান-বিরহিত কিন্ত; শ্রদ্ধার যে ভেদ আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকের সম্বন্ধে গাঁতাশাস্তের অভিপ্রায় এইরূপ__ | 
| 


আসিয়া ক্ষান্ত হয় না । এইজন্য জ্ঞানযুত্ত নিৎকাম কর্ম্ম করিবার মার্গকে নিবান্ত কিংবা 
শনবৃত কণ্ না বাঁলয়া ‘কর্ম্মযোগ’ নাম দেওয়া আমার মতে উত্তম। কারণ, কর্ম্মে'র পরে 


ও শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠান করা হেতু তাহা নির্ভুল ( শুদ্ধ, ) হইয়া পুণাপ্রদ অথাং __আসুরণকংবা রাক্ষস মার্গ । 
১। সব্ব্ভুতে এক আত্মা এইরূপ পর- 


সহিত চাতুর্বের কর্ম কন্তদগেরও সম্বন্ধে বর্তমান অবন্থায সম্পর্শরূপে খাটে। মন 1 সি: 
Il জগতের ঝাবহারের প্রাত দ:ষ্ট কালে জানা যাইবে যে সমাজে এই প্রকার শাস্তের উপর b 944 এ শ্রেণী গতি 
| শ্রদ্ধা রাখিয়া যাহারা নিযমপতর্বক নিজ নিজ কর্ম্ম করে তাহাদেরই বিশেষে আদর হইয়া. 1 ১ কামোপভোগকেই পারবার্থ মনে অধম সে ! 
[ থাকে, কিন্তু তাহারা পরমেশ্ররের ক্ক্প পূররুপে অবগত নহে। তাই, গাঁণতশাচ্ডের * কারয়া অহঙ্কারবশতঃ আসর! ব.স্ধিতে ্ 1] 
সম্পূর্ণ উপপান্ত না বাঁঝয়া কেবল মুখের হিসাবের উপর যাহারা গণনা করে তাহাদের | দম্ভ িংবা লোভ বণে কেবল আত্ম- | 
| ন্যায় এই শরদ্ধাল্‌ ও কর্মঠ লোকাঁদগের অবস্থা । সমন্ত কর্ম শাস্তোস্ত বিধি অনুসারে | সুখের জন কর্ম্ম করা, (গণ. ১৬. ১৬) এ 
| স্বগপ্রদ হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ৷ “কিন্তু জ্ঞান ব্যতাঁত মোক্ষলাভ হইতে পারে না 
1]) এইরুপ শাস্দের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, স্বর লাভ অপেক্ষা মহন্তর ফললাভ এই বম্মঠি লোক" মের স্বরূপে যথার্থ জ্ঞান না হইলে এম স্বৰ্গ 
| দদগের সাধ্যায়ত্ত নহে । এইজন্য দ্বর্গসখেরও অতাঁত অমতত্ব যিনি অক্্জন কাঁরবেন_ ও বেদাজ্ঞাকে কিংবা শাস্রাজ্ঞাকে অন্য | Oe (মীমাংসকমতে | 
| এবং ইহাই এক পরম পুরাযার্থ__তাঁহার উহাকে প্রথম সাধন বালয়া এবং পরে সিদ্ধা- সরণ কারা শ্রদ্ধার সাহত ও নাঁতি ! মতে উত্তম) মোক্ষ) | 
| ... বন্থায় লোকসংগ্রহার্থক অথ৭ত আমরণ “স্ব'ভূতে একই আত্মা এই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে. 1 অনুসারে নিজ নিজ কাম্য কর্ম করা / 
| নি্ষাম বর্ম করিবার মার্গকেই দ্বাঁকার কাঁরতে হইবে ॥ জাঁবনের সমন্ত মার্গ অপেক্ষা (গাঁ. ২. ৪১:৪3 ও ৯-২০ )-_কেবল 
| এই মাৰ্গ উত্তম । গাঁতাকে অন:সরণ করিয়া উপাঁর-উন্ত তালিকায় এই মার্গকে বন্দ" কর্ম তয় বর্ম কিংবা মাঁমাংসকুমার্গ'। চু 
| “যোগ বলা হইয়াছে ; এবং ইহাকেই কেহ কেহ কর্্মমার্গ [কিংবা প্রবুত্বমার্গও বলেন। ৯। শাস্যোস্ত নিৎকাম কম্মের দ্বারা | Bb 
কিছু করার বা প্রব্ারগ, এই দই শব্দের দ্বারা জ্ঞানবিরাহিত বু শ্রদ্ধার সাহত পরমেনরের জ্ঞান হইলে, শেষে বৈরা-; উত্তম ন < 
| কর্ম কারবার স্বর্গ মার্গই সাধারণতঃ ব.ঝায়_এই এক দোষ । তাই জ্ঞানাবরহিত কি ৯ uy ১৯ | 5 
তত র্ধাযন্ত বর্ম এবং জ্ঞানযযুন্ত নিৎকাম বন্্ এই দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য দ.ই ন, সাংখ্য কং টা ন E ০ 
| ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। এবং এই কারণেই মনস্মতিতে এবং TEE | is ক 
| ভাগবতেও প্রথম প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানাবরহিত কম্মকে রত কন্ম” এবং দ্বিতীয় যারা পরমেশ্রের জ্ঞান টা 1 
] প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানযযুন্ত নিষ্কাম কর্ম্মকে “নিবৃত্তি কর্ম” নাম দেওয়া হইয়াছে (মন: লিটল বহার ডি staf RS n 
] ৮১) ভাগ, ৭. ১৬. ৪৭ ) । কি এই দই শব্দও আমার মতে যতটা হওয়া উিও * বমি করতে] সবো টি ॥ 
ছা | 
| “নিবৃত্ত শব্দের পরে ‘কম্ম” এই বিশেষণ যুক্ত কন্ম'যোগ কিংবা ভাগবত মাৰ্গ । | | 


গণতারহস্য অথবা কন্্ম যোগশাস্ত 


সার কথা,_মোক্ষলাভে জনয কর্মের আবশ্যকতা না থাকিবেও উহার সঙ্গে সঙ্গে 
অতপহার্ধয বালয়া এবং তাছাড়া জগতের ধারণপোষণাৎ 
আবশ্যক বাঁয়া-_নিচকাম বাম্ধিে সৰ্বদাই সমস্ত কৰ্ম্ম করিতে থাকা-ইহাই গাতায 
সর্বোত্তম বালয়া নৰদ্ঘারত হইয়াছে । অথবা “কৃতব্বুগ্ধিযু কর্তারঃ কত্ত. ব্রক্মবাদিন 
(মল ১. ৯৭) এই মনবচনানহদারে কন্ত্ব ও ব্রন্গজ্ঞানের সংযোগই সব্ব্বাপেক্ষা 
উত্তম, এবং শুধু করত কিংবা শু প্রহ্মজ্ঞান ইহাদের প্রতোকাঁটই একদেশদশণ+, এইরংপ 
গীতার শেষ সিদ্ধান্ত । 
বান্তবিক বার্লিতে গেলে, এই প্রকরণ এইখানেই শেষ হইল । কিন্ত; গাঁতার সিদ্ধান 
যে শ্রুৃতিদ্মাত প্রতিপাদিত তাহাই দেখাইবার জন্য উপরে দ্থানে স্থানে যে সকল বচন 
উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসদ্বন্ধে দই একটি কথা বলা আবশ্যক ॥ কারণ, উপানষদের সা" 
দায়িক ভাষ্য হইতে সমন্ত উপনিষদ সম্যাসমূলক কিংবা নিবাঁত্তমলক, অনেকের এইর.প 
ধারণা হইয়াছে উপনিষদে সন্যাসমার্গ আদৌ নাই সে কথা আমি বাল না। 
বৃহদারণাক উপানষদে উত্ত হইয়াছে__পররন্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সত্য নহে এইর্‌প 
অনুভ্ত হইলে পর “কোন কোন জ্ঞানী পরুষ পতৈষণা, িত্তৈষণা এবং লৌকিশ। 
পরোয়া না করিয়া 'সন্তানসন্তীততে আমার কি প্রয়োজন ? সংসারই আমার, 
আত্মা" এইরূপ বাঁলয়া ভিক্ষা মাগিয়া আনন্দে ইতগ্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়” (ব ৪ 
৪. ২২)। কিন সমন্ত ৱহ্জ্ঞানীকে এই পক্ষই স্বীকার কারতে হইবে এইরূপ 
নিয়ম বৃহদারণ্যকে কোথাও হয় নাই। আঁধক ক, যাঁহাকে এই উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে সেই জনক রাজা ব্জ্ঞানের শিখরে পেশীছিয়া অমৃত হইরাছিলেন 
এই রূপ তাঁহার বর্ণনা এই উপানষদে করা হইয়াছে । কিন; তান যাজ্ঞবল্কোর 
ন্যায় জগং ত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা কোথাও বলা নাই। 
ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, জনকের নিক্কামকর্ম্মমার্গ এবং যাজ্ঞবচ্কো, 
কর্মস্্যাসমার্গ এই দুই মার সম্বস্থে বৃহদারণ্যকের 'বিকল্পে সম্মতি আছে এবং বেদান্ত 
স্রকারও এই অনমানই করিয়াছেন (বেস, ৩. ৪. ১৫) ৷ কঠোপাঁনষ ইহা অপেক্ষাও 
অগ্রসর হইয়াছেন। আমার মতে কঠোপনিষদে যে নিদ্কামকর্্মযোগই প্রতিপাদ্য 
হইয়াছে ইহা পব্বে পঞ্চম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। ছান্দোগ্য উপানষদে (৮. ১৫, 
১) এই অথথ প্রাতপাদা, এবা শেষে “গুরুর নিকট অধ্যয়ন কাঁরয়া পরে পাঁরবারের মধো 
থাকিয়া ধন্মণচরণকারণ জ্ঞান" পুরুষ ররহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, গুনর্বার ফিরিয়া আসে না, 
এইরপ স্পট উত্ত হইয়াছে। তৈত্রিণয় ও শ্ৰেতাণ্বতর এই দুই উপনিষদের এই অর্থেরই 
বসতি সি (তৈ. ১. ৯ ও শ্ৰে. ৬.৪)। তাছাড়া ইহাও ভাববার 
দে অপরকে ব্রদ্ষজ্ঞানের 
তাঁহাদের রানী ৯৯৬৯ ৭০০ ছি নমো ই 
সব দেখা যায় না। বরং তাঁহারা গৃহসথাশ্রমীই [ছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা 
কপার তাই সমন্ত উপানষদই সন্যাসমলক নহে এইরংপ 
৫ ৯৬ কোন উপানিষদে সম্যাস ও'বম্মযোগের বিকল্প ৮৯৮ 
সাম্প্রদায়িক প্রাতপাদত হইয়াছে । বিস্তু উপনিষদের 
ভাষ্য এই ভেদ না দেখাইয়া, সম উপানিষদ কেবল একই অর্থ--বিশেষত 


সন্যাস ও কর্ম্মযোগ ৩০৯ 
সন্ন্যাস-প্রাতপাদক এইরূপ উত্ত হইয়া থাকে । সারকথা, সাম্প্রদায়িক টাঁকাকারাঁদগের 
হাতে গাঁতা ও উপ্ান্িদেরও একই অবস্থা হইয়াছে ; অর্থাৎ গাঁতার কতকগুলি শ্লোকের 
ন্যায় উপানষদের কতবগহাল মন্বেরও এই ভাষ্যকারেরা টানাবুনা অর্থ করিয়াছেন ॥ 
উদাহরণ যথা__ঈশাবাস্য উপানষৎ ধরুন না কেন। এই উপানিষং ছোট অর্থাৎ শুধ 
অন্টাদশ শ্লোকের হইলেও ইহার যোগ্যতা অন্য উপনিষদ অপেক্ষা আঁধক বাঁলয়া সকলে 
বুঁঝয়া থাকে । কারণ, এই উপানষৎ স্বয়ং বাজসনেয়ী সংাহতাতেই কাঁথত হইয়াছে ; 
এবং অন্যান্য উপাঁনষদ ও আরণ্যক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সংাহতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ এবং 
ৰাহ্মণ অপেক্ষা আরণ্যক গ্রস্থ উত্তরোত্তর কম প্রামাণ্য, এ কথা সব্বমান্য । এই সমব্দয় 
ঈশাবাস্যোপানযৎ অথ হইতে হাত পর্যন্ত জ্ঞানম্সম-চয়াত্মক । ইহার প্রথম মন্ত্রে 
(খেলাকে) “জগতে যাহা কিছ; আছে তাহা ঈগাবাস্য অথাৎ পরমে*বরাধাম্ঠত বাঁলয়া 
বুঝবে" এইরুপ ঝাঁলয়া দ্বিতীয় মল্রে “ম্াবজীবন শত বংসর নিৎ্কাম কর্ম্ম করিতে 
খাকিল্াই বাঁচার বাসনা মনে পোষণ করিবে” এইরূপ স্পষ্ট (বিধান আছে । বেদাস্তসূত্রে 
বন্মযোগের বিচার কারবার সময় এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ঈখাবাস্যের এই বচনই জ্ঞানকর্ম্/- 
সমচ্চর় পক্ষের সমর্থক বলয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু ঈগাবাস্যোপনিবৎ ইহাতেই 
গযণাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় মন্তে উক্ত বিধানের সমর্থনা্থ পরে “অবিদ্যা" ( কৰ্ম্ম ) ও 
পবদাা" (জ্ঞান) ইহাদের ‘বিচার আরম্ভ করিয়া, নবম মন্তে “শুধু আঁবদ্যা-( কৰ্ম্ম ) সেবক 
পুরুষ অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং শুধ: বিদ্যা অর্থনৎ ব্ৰহ্ধন্ানে নমাঞ্জত পুরুষ আরও 
আঁধক অন্ধকারে পাঁতত হয়”' এইরংপ উত্ত হইয়াছে । শহধ? অবিদ্যা ( কর্ম্ম ) এবং শুধু 
বিদ্যা (জ্ঞান) ইহাদের প্রত্যেকের পৃথকভাবে এইরংপ নহনতা দেখাইয়া, একাদশ মন্ত্রে 
নিয়ালীখত অনহসারে “বিদ্যা” ও ‘অবিদ্যা’ এই দ:রের সনচচ্চয়ের আবশ্যকতা এই 
উপানষদে বার্ণত হইয়াছে__ 

বিদ্যাং চাহাবদ্যাং চ যষ্তদ্বেদোভয়ং সহ। 
আঁবদ্যয়া মৃত্যুং তাঁত্বণ বিদায়াহমৃতমশ্সৃতে ॥। 


" “খ্বদ্যা (জ্ঞান) ও আঁবদ্যা (কৰ্ম্ম ) উভয়কে পরস্পরের সাঁহত যে ব্যন্তি জানে, সে 


আঁবদ্যার ( কর্ম্মের ) দ্বারা মুত্যু অর্থাৎ নশ্বর মায়াজগতের প্রপণ্ণ (উত্তমরূপে ) পার 
হইয়া, বিদ্যার ( বরহ্মজ্ঞানের ) দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে” । এই মন্তের ইহাই স্পণ্ট ও 
সরল অর্থ । এবং এই অর্থই বিদ্যার ‘সংভাঁত’ অর্থাৎ জগতের আদিকারণ এবং তাহা 
হইতে ভিন্ন আবদ্যার 'অসংভীত' কিংবা শীবনাশ' এইরূপ অনা নাম দয়া ইহার পরবন্তাঁ 
{তন মন্ত্রে পুনব্বণর বার্ণত হইয়াছে (ঈন. ১২-১৪)। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, 
'সমন্ত ঈণাবাস্যোপানষং বিদ্যা ও আঁবদ্যার এককালীন ( উভয়ং সহ ) সমডচ্চয় প্রাতপাদন 
কাঁরয়াছে। উপার-উন্ত মন্দে বিব্া ও আঁবদযা এই দুই শব্দেরই ন্যায় মৃত ও অমৃত 
এই দুই শব্দ পরস্পর-প্রাতযোগী । তন্মধ্যে অমৃত শব্দে আবনাশী ব্ৰহ্ম অর্থ স্পচ্ট, 
এবং তাঁদ্বরুদ্ধ মৃত্যু শব্দে নশ্বর মৃতঠুলোক অথ্বা এঁহক সংসার এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় । 
এই অথে'ই এই দুই শব্দ খাঞ্বেদের নাসদীয় সেও প্রদত্ত হইয়াছে (ঝ. ১০. ১২৯. ২)। 
যাপন এই সরল অর্থ গ্রহণ কাঁরয়া, ( অর্থাৎ বিদ্যা -জ্ঞান, আবিদ্যা__কম্ম, 

[ত = ব্দ্ধ এবং মৃত্যু -মূত্যুলোক এইরূপ বুঝিয়া ) ঈশাবাস্যের উপারপ্রদত্ত একাদশ 
অন্দের অর্থ কাঁরলে, প্রথমে দৌখতে পাওয়া যায় যে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণে বিদ্যা ও 


৩১০ গীঁতারহসা অথবা বম্ম যোগশাগ্ত 


আবদ্যার এককালীন সময় বাঁণত হইয়াছে ; এ বিষয়ই দ:ঢ় করিবার জন্য দ্বিতীয় 
চরণে এই দুয়ের মধ্যে প্রতোবের ফল কি তাহা পৃথক করিয়া কাথত হইয়াছে ৷ 
ঈশাবাসা-উপনিহদের এই দ.ই ফল ইণ্ট এবং সেই জনাই জ্ঞান ও কর্ম এই দ;য়েরই 
এককালীন সমূচ্চয় এই উপনিষদে প্রাতপাদত হইয়াল্ছ। মৃত্যুলোকের প্রপণ ঠিক 
চালানো কিংবা তাহা হইতে উত্তমরূপে পার হওয়াকেই গাঁতায় 'লোকসংগ্রহ' নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে । মোক্ষলাভ মন:যোয় কর্তবা সত্য, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লোক- 
সংগ্রহও আবশ্যক । এই হেতু জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রাহক কদম ত্যাগ কাঁরবেক না 
এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত : এবং এই 'সষ্ধান্তই শব্দভেদে “আঁবদায়া মৃতযুং তত্ব 
দবদ্যায়হমূতমন্ুতে” এই উপারউ্ত মনে প্রদত্ত হইয়াছে । সারকথা--গাঁতা উপপানষদকে 
অবলম্বন করিয়া আছে শুধু নহে, ঈশাবাস্যোপনিষদে স্পষ্টরূপে বার্ণত অথ'ই গীতায় 
সাঁবঙ্কর প্রাতপাদিত হইয়াছে, এইরূপ ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে ঈশাবাস্যোপানিষং 
যে বাজসনেয়ণ সংাহতায় আছে তাহাই বাজসনেয়ী সংহতার শতপথ ত্রাঙ্মাণভাগ । এই 
শতপথ্রাহ্ষণের আরণাকে বৃহদারপাকোপনিষৎ প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহাতে “ধন বিদ্যায় 
অথণৎ রহ্গঞানে নিমগ্ন পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে" 'ঈশাবাসোয় এই 
নবম মন্ত অক্ষরশঃ গৃহীত হইয়াছে ( ব্‌. ৪. ৪. ১০)। এই বৃহাদারণাকোপনিষদেই 
জনকের কথা আছে ; এবং সেই জনকের*দষ্টাস্থ কম্ণ'যোগসমর্থনার্থ ভগবান কতক 
গাঁতায় গৃহীত হইয়াছে (গাঁ. ৩. ২০)। ইহা হইতে-ঈশাবাসোর ও ভগবদগীতার 
কন্্মযোগের যে সম্বন্ধ আমি উপরে দেখাইয়াছি তাহাই আঁধক দঢ় ও নিঃসংশয়রংপে 
সিদ্ধ হয়। 
কিন; সমন্ত উপাঁন্যদেই মোক্ষপ্রাপ্তর একই মা প্রতিপাদ্য হইয়াছে। এবং তাহাই 
বৈরাগোর কংবা সম্ন্যাসেরই মা, উপনিষদে দুই দুই মগ প্রতিপাদিত হইতে পারে না, 
এইর্‌প যাঁহাঁদগের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাঁহাদিগকে ঈশাবাস্যোপানযদের স্পণ্টার্থক 
মন্দ্রগুলিকেও টানিয়াব:নিয়া কোন প্রকারে পৃথক: অথ' লাগাইয়া দিতে হয়, নচেৎ এই 
সকল মম্ম তাঁহাদের সম্প্রদায়ের পুতিবলে যায় ; এবং সেরূপ হওয়া তাঁহাদের ইণ্ট নহে ॥ 
এই জনা“একাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় শাঙ্করভাষো “বদ্যা' এই শব্দের অর্থ 
‘জ্ঞান’ এইরপে না করিয়া উপাসনা করা হইষাছে। বিদ্যা শব্দের অর্থ যে উপাসনা হয় 
না এমন নহে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রীত স্থানে তাহার উপাসনা অথই [ববক্ষিত হইয়াছে; 
কিন্তু তাহা মুখ্য অর্থ নহে । শ্রীশঙ্করাচার্যেযর মনে একথা যে উদয় হয় নাই তাহাও 
নহে ; অধিক কি, উদয় না হওয়া অসম্ভব ছিল। “বিদায়া বিদ্দতেহমৃতং (কেন ২. 
১২), কিবা “প্রাদসযাধ্যাং বিদ্ঞায়ামতনগ্্ুতে” (প্রশ্ন. ৩. ১২., এইরূপ বচন অন্যান্য 
উপনিষদেও আছে? মৈত্রযপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে “বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ” ইত্যাদি 
উপরিপ্রদত্ত ঈশাবাসে)র একাদশ।মন্তই অক্ষরশঃ গৃহণীত হইয়াছে; তাহারই সংলগ্ন তাহার 
পা কঠ. ২.৪. ও পরে কঠ. ২. ৫.__এই মন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এই তিন মন্তরই 
এক স্থানে পর পর প্রদত্ত হইয়াছে ; মধোর মন্ত্রাট ঈগাবাসোর মন্ত্র । তিনটণতেই “বিদ্যা 
শহ্দ আছে। তাই কঠোপনিষদে বিদ্যা শব্দের যে অর্থ, সেই ( জ্ঞান) অথ'ই ঈণাবাস্যেও 
গ্রহণ করিতে হইবে মৈত্যেপানষদের ইহাই অভিপ্রায়, স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্ত; 
ঈশাবাসোর শাণকরভাষোযে উক্ত হইয়াছে যৈ "বিদ্যা = আত্মজ্ঞান ও অমৃত = মোক্ষ এই 
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সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ ’ 


অথই যাঁদ ঈণাবাসোর একাদশ মন্রে গ্রহণ করা যায় তবে জ্ঞান (ক্যা) ES 

( অবিদ্যা ) ইহাদের সম'চৈয এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে এইর্‌প বাঁলতে হয় ; কিন্ত 
যখন এই সম:চ্চয় ন্যায়াসন্ধ নহে, তখন বিদ্যা =দেব তার উপাসনা এবং অমু 

এই গৌণ অর্থই এই স্থানে গ্রহণ কাঁরতে হইবে" । সার-কথা, ইহা সুপ 

হইলে পর, সম্নগাস লইবে, কর্ম কাঁরবে না ; কারণ, জ্ঞান ও কর্মের সনহচ্চ কোথাও 
নাব্য নহে”-_শাশ্করসম্প্রদায়ের এই মুখা সিন্ধান্তের ধিরংস্ধ ঈশাবাস্যের 

না হয় তাহার জন্য বিদ্যা শব্দের গোণার্থ স্বীকার কাঁরয়া সমস্ত শ্রবতিবচনে 
সম্প্রদায়ানব:প সমন্বয় করিবার জনা শাঞ্ষরভাষ্যে ঈগাবাস্যের একাদশ 0 
উপ'রালাঁখতানুসারে অর্থ করা হইয়াছে ৷ সাম্প্রদায়ক দৃষ্টিতে দেখিলে, এই অথ 
গর ত্বক না হইলেও আবশ্যক বটে ॥ কিন্ত; সমন উপাঁনযদে এক অথহই প্রতিপাদিত 
হওয়া উঁচত,_-দুই মার্গ শ্রুতিপ্রাতপাদিত হইতে পারে না,_এই মুলাসম্ধান্ঞই 
যাঁহাদের মান্য নহে, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত মন্ত্রে বিদ্যা ও অমত শব্দদ্বারের অর্থ 
উগ্টাইবার কোনই কারণই থাকে না । পররন্ধ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই তত মানিলেও 
তাঁহার জ্ঞান হইবার উপায় একাধিক হইবে না, এইরুপ সিদ্ধান্ত হয় না। একই ছাদের 
উপর যাইবার দুই িশীড় কিংবা একই শহরে যাইবার দই রান্তা যের.প থাকতে পারে, 
সেইরূপ মোক্ষলাভের উপায় কিংবা নিষ্ঠার কথা ; এবং এই আঁভপ্রায়েই এলোকে২স্মিন্‌ 
দ্বিধা নিষ্ঠা” এইরূপ ভগবনগাঁতায় স্পষ্ট উত্ত হইয়াছে ॥ নিষ্ঠা দুই প্রকার হওয়া 
সম্ভব কাঁহলে পর কোন কোন উপানষদে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠার, আবার কতকগযাল 
উপানষদে জ্ঞানকম্মসংমচ্চয়ানঘ্ঠার বর্ণন আসা কছযমান্ত অসম্ভব নহে। অর্থাৎ 
জ্ঞানানষ্ঠার বিরোধ আসে বালয়া ঈশাবাস্যোপাঁনযদের শব্দের সরল, সহজ ও স্পষ্ট 
অর্থ ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ থাকে না। গ্রীমৎ শ*করাচার্থেযর দাপ্ট সরল অর্থাপেক্ষা 
সম্গাসানিষ্ঠামলক সমন্বয়ের দিকে বিশেষভাবে ছিল, ইহা বলবার আরও এক কারণ 
আছে ॥ তৈত্তিরীর-উপাঁনষদের শা*করভাষো ( তৈ. ২. ৯১) “আঁবদ্যয়া মৃত্যুং তাঁদ্বা 
বদায়াহমতমশ্রুতে” ঈশাবাস্যের এইটুকু অংশই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহারই সাঁহত 
“তপসা কজ্মষং হাক্স বিদায়াহমৃতমঞ্তে” এই মনুবচনও (মনন; ১২. ১০9) দেওয়া 
হইয়াছে ; এবং এই দুই বচনে “শীবদ্যা” শব্দের একই মৃখ্যার্থ ( অর্থাৎ রক্ষজ্ঞান ) 
আচাষা স্বাকার কারিয়াছেন । কিন্তু আচার্য্য এইস্থানে এইর্‌প বলেন যে, “তাঁত্বা= 
তারয়া যাওয়া" এই পদ হইতে প্রথমে মুতু/লোক পার হইবার ক্রিয়া সম্পূণ' হইলে 
তাহার পরে (একই সময়ে নহে ) বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ কাঁরবার ক্রিয়া সংঘটিত হয় । 
কিন্ত; এই অর্থ পর্ত্বাদ্ধের “উভয়ং সহ” শব্দগীঁলর বিরুদ্ধ হয়; ইহ্য বলা বাহুল্য ; 
এবং প্রায় এই কারণেই ঈগাবাস্যের শাঙ্করভাঘে এই অর্থ পারতান্ত হইয়া থাকবে । 
স্বাহাই হউফ, ঈণাবাস্যের একাদশ মন্দের শাঞকরভাষ্যে পৃথক ব্যাখ্যা কারবার কারণ ক, 
তাহা ইহা হইতে বান্ত হয়। এই কারণ সাম্প্রদারক ; এবং ভাষ্যকারের সাম্প্রদায়িক 
দ:ণ্টিকে যাঁহারা স্বীকার না করেন তাঁহাদের [নিকট প্রন্তঃত ভাষোর এই ব্যাখ্যা মান্য 
হইবে না। শ্রীমতণকরাচাবেণর নায় অলোঁকক-জ্ঞানী-পুরুয-প্রাতপাঁদত অর্থ ছাড়িয়া 
দিবার প্রসঙ্গ যতই পারহার করা যায় ততই ভাল, এ বথা আমিও স্বাঁকার কার। কিন্তু 
সাম্প্রদায়িক দষ্ট ছাড়লে, এই প্রসঙ্গ তো আসবেই : এবং এই জন্যই আমার পাব্বেও 


৩১২ গঠতারহসা অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


ঈগাবাস্য মন্দের অর্থ শাণ্কর ভাষা হইতে ভিন্ন প্রকারে ( আমি ঘেরংপ বাঁতোঁছ 
সেইরূপই) অন্য ভাষাকারেরাও প্রয়োগ কারয়াছেন। উদাহরণ ষথা-_বাজসনেয়শ 
সংাহতার সুতরাং ঈশাবাস্যোপানষদের উপরও উবটাচার্ধোর যে ভাষ্য আছে তাহাতে 
“শবদ্যাং চাবদ্যাং চ” এই মন্যের ব্যাখ্যা কারবার সময় “বিদ্যা-_আবজ্ঞান ও আবদ্যা__ 
কর্ম এই দুয়ের সমন্বয়ের দ্বারাই অমৃত অর্থাৎ গোক্ষ লাভ হয়’, এইর্‌প অথথ প্রদত্ত 
হইয়াছে। অনন্তার্যা এই উপাঁনযদের নিজ ভাষো এই জ্ঞানকর্দ্ম' সমুচ্চয়াত্রক অথ'ই 
ক্বীকার করিয়া শেষে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, “এই মল্ের সিদ্ধান্ত এবং 'যৎসাংখোঃ' 
প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরাঁপ গম্যতে’ (গাঁ. ৫ ৫) এই গীতাবচনের অর্থ একই ; এবং 
গীতার এই গ্লোকের 'সাংখ্য' ও ‘যোগ’ শব্দ অনুরুমে 'জ্ঞান' ও ‘কর্চ্মের' বাচক"। 
সেইরূপ আবার, যাল্রবঃকাস্মীতর উপর (যা ৩. ৫৭ ও ২০৫) আপন টাকায় 
অপরাকদেবও ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্র দিয়া অনন্তাচার্যে রই ন্যায় তাহার জ্ঞানকন্্ম- 
সমন্য়া্ক অর্থ কাঁরয়াছেন। ইহা হইতে পাঠকের উপলাঁব্ধ হইবে যে, আমি আজ 
নূতন করিয়া ঈশাবাস্যোপাঁনযদের মন্ত্রের শাঞ্করভাষ্য হইতে [ভিন্ন অর্থ কার নাই । 

স্বয়ং ঈগাবাস্যোপনিবদের মন্ত্র সম্বন্ধে এই বিচার হইল ! এক্ষণে শঙকরভাযো 
“তপসা কজ্মষং হন্ত বিদ্যয়াংম;তমগ্র-তে'” এই যে মনুবচন প্রদত্ত হইয়াছে তাহার একটু 
বিচার কারব। মনুস্সৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোকে ১০৪ সংখ্যার, এবং মন, ১২ 
৮৬ হইতে উপলাঁধ্ধ হইবে যে, ওঁ প্রকরণ বৈদিক কম্মযোগের ৷ কর্ম্মযোগের এই বিচার 
আলোচনায়_ - 

তপো দিব্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্‌ । 
তপসা কল্মযং হাঁন্ত বিদ্যয়াহমতমগ্নুতে ॥" 

প্রথম চরণে “তপ্‌ ও (চ) বিদ্যা (অর্থাৎ দুই-ই) ব্রাহ্মণের উত্তম মোক্ষপ্রদ' এইরূপ বাঁলয়া 
আবার প্রত্যেকের উপযোগাঁ দেখাইবার জন্য “তপস্যার দ্বারা দোষ নষ্ট হইয়া বিদ্যার 
দ্বারা অমৃত লাভ হয়” এইর্‌প দ্বিতাঁর চরণে উত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা 
যার যে, এই স্থানে জ্ঞানকম্ন'দম্ই মনুর আভিপ্রেত, এবং ঈশাবাসোর একাদশ 
মন্ত্রের অর্থই সনদ এই গ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ হারাঁতদ্মৃতির বচন হইতেও এই 
অথই আঁধক দু হয়। এই হারাতদ্মৃতি দ্বতন্্তো উপলাঁন্ধ হয়ই এবং তাহাছাড়া 
নসংহপুলাণে (ন্‌. পু অ. ৫৭. ৬১) প্রদত্ত হইয়াছে ॥ এই নহাসংহপন্রাণে (৬৯. 
৯১৯) এবং হারা তপ্নতিতে (৭. ৯-১১) জ্ঞানবদ্ম'সময় সম্বন্ধে এই এক শ্লোক 


রি “যথাণ্বা রখহানাচ্চ রথাশ্চা্বো্বনা যথা । 
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ উভাবাঁপ তপন্িনঃ॥ 


+? ঈশ্াবাস্যোপানিষদের এই সব ভাষ্য পংণার আনন্দাশ্রমে মুত ঈশাবাস্যোপনিষদের সংগ্করণে 
দত্ত হইয়াছে ; যাজ্ঞব্কাস্মৃতির অপরাকের টাকাও আনন্দাশ্রমেই আলাদা ছাপা হইয়াছে। প্রো, 
১ দে যার দর তাহ তে টার লোর 

করিরা করা হয় নাই । 

Fast Series Vol. 1. a Fst th শেষে দিয়াছেন Sacred Books of th 
“ক্করভাষে পথক: অর্থ' কেন করা হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না? 


সন্ন্যাস ও কম্ম যোগ 


ষথান্নং মধৃসংযুস্তং মধ, চান্নেন সংযৃতম্‌ । 

এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্ত ভেষজং মহৎ ॥ 

দ্বাভ্যামের [হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পাক্ষণাং গতিঃ । 

তখৈব জ্ঞানকদ্সভ্যাং প্রাপ্যতে ব্ৰহ্ম শাম্বতম, ॥ 
“যেরূপ রথ ব্যতীত অশ্ব ও অশ্ব ব্যতীত রথ (চলে না) তপদ্বীর তপস্যা ও 
[িদ্যারও সেই অবস্থা । যেরূপ অন্ন মধ্ুুসংযডক্ত এবং মধ, অনসংযনত, সেইরূপ 
তপস্যা ও বিদ্যা সংযুক্ত হইলে এক মহা গুঁষধ প্রস্তুত হয় । যের্‌প পক্ষীর গাঁত 
দুই পক্ষযোগেই হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞান ও কৰ্ম্ম (এই দুয়ের) দ্বারা 
শান্ত ব্ৰহ্ম লাভ হয়”। হারাতস্মৃতির এই বচন বা্ধারেয়স্মাতর দ্বিতীয় 
অধ্যায়েও পাওয়া যায়। এই নকল বচন হইতে, এবং বিশেষতঃ তংপ্রদত্ত দণ্চান্ত 
হইতে মনুস্নবতর বচনের কি অর্থ করা উাঁচত, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পার। তপঃ 
শব্দের মধ্যেই মন: চাতুষ্বর্ণোর কম্মের সমাবেশ করিয়াছেন ইহা পৃব্বেই *বলা 
হইয়াছে ( মনু. ১১. ২৩৬ ) ; এবং এক্ষণে উপলব্ধি হইবে যে, তৈত্তিরায় উপনিষদে 
“তপঃ ও স্বাধ্যার়প্রবচন” ইত্যাঁদ যে সকল আচরণ কাঁরতে বলা হইয়াছে (তৈ- ১৯৯) 
তাহাও জ্ঞানবম্ন সময় পক্ষ স্বীকার কাঁরয়াই বলা হইয়াছে । সমগ্রযোগবাসিষ্ঠ গ্রশ্হের 
তাৎপযণই এই ॥ কারণ, এই গ্রন্হের আরম্ভে সুতীক্ষ [জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন যে, শুধ 
জ্ঞানের দ্বারা, কেবল কন্মের দ্বারা কিংবা দুয়ের সম.চ্চয়ের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় তাহা 
আমাকে বলো ॥ এবং তাহার উত্তর দিবার সময়, হারীতস্নাতর পক্ষাদস্টান্ত গ্রহণ 
করিয়া “আকাশে পক্ষীদের গাঁত যেরুপ দুই পক্ষযোগেই হইয়া থাকে সেইরূপ এন ও 
ক্ম্ম এই দুয়ের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, কেবল একটির দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ হয় না” 
এইরূপ বাঁলয়া, পরে সেই অর্থ'কেই সবিন্তর সপ্রমাণ কারবার জনা সমস্ত যোগবাসিষ্ঠ 
গ্রন্থ উন্ত হইয়াছে (যো. ১. ১. ৬-৯)। সেইরুপ" মুখ্য কথার মধ্যে বসিষ্ঠ রামকে 


: “জীবন্মু্তের ন্যায় বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিয়া তুমি সমন্ত কর্্ম্কর” (যো. &- ১৯. ২৭-২৬) 


কিংবা “বর্ম ত্যাগ করা আমরণ যাযাক্তাসদ্ধ না হওয়ায় (যো. উ. ২. ৪২ ), 
ক্ব্ধ্্মানুসারে 'নাদ্দ্ট রাজা পালনের কাজ কর” (যো. 6. 68 ও ৬. উ. ২১৩. ৫০) 
এইরুপ স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ উপদেশ কাঁরয়াছেন। এই গ্রন্থের উপসংহার এবং পরে 
রামচন্দ্র অনুষ্ঠিত কাধ'যও এই উপদেশের অনুরুপ । কন্তু যোগবাঁসষ্ঠের টীকাকার 
সন্ন্যাসমাগাঁয় ছিলেন, তাই পক্ষাঁর দুই পক্ষের উপমা স্পণ্ট হইলেও, তানি জ্ঞান ও 
কৰ্ম্ম এই দুই যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে বাহত নহে, এইরূপ নিজের আঁভপ্রেত মত 
লাগাইয়া 'দিয়াছেন। [কিন্ত এই অর্থ যে টানাবুনা, 'ক্লিণ্ট ও সাম্প্রদায়িক, তাহা টীকা 
ছাড়য়া দিয়া মুলগ্রন্ছ পাঠ করলেই যে-কোনো বাঁন্তরই সহজে উপলব্ধি হইবে। যোগ- 
বাসষ্ঠেরই ন্যায় মাদ্রাজ প্রান্তে গুরজ্ঞানবাসষ্ট-তত্তবসারায়ণ নামক এক গ্রচ্হ প্রসিদ্ধ 
লাগান, এই তিন ভান আছে। এই 
পুরাতন বলা হয় তত পুরাতন মনে কাঁর না, ইহা আম 
বালয়াছি। কিন্ত প্রাচীন না হইলেও জ্ঞানকর্ম্ম'সমডচ্চয় পক্ষই তাহাতে 
হওয়ায়, এই স্থানে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক । ইহাতে অদ্বৈত বেদান্ত আছে ; এবং 


৩১৪ গাঁতারহসা অথবা কম্মযোগশাস্ত্র 


নিষ্কাম কম্মের উপর ইহা বিশেষ ঝোঁক দেওয়ায় ইহার সম্প্রদায় গ্রীণঙকরাচাযে'র 
সম্প্রদায় হইতে যে ভিন্ন ও স্বতন্ত, ইহা বাঁলতে বাধা নাই। মাদ্রাজ তণ্চলে এই 
সম্প্রদায়ের নাম '"অনূভবাদ্বৈত' ; এবং বস্তুত দেখিতে গেলে, ইহা গাঁতার 
বন্ম'যোগেরই এই নকল মার, এইরূপ উপলশ্ধি হইবে । কিন্তু; কেবল ভগবদ'গীঁতারই 
ভিত্তিতে এই সম্প্রদায় সিদ্ধ না করিয়া, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সমষ্ট ১০৮ 
উপনিষদ: হইতে & অথই সিদ্ধ হয়। এইরূপ রামগীতা ও স্যাগীতা এই দুই নতুন 
গাঁতাও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । অদ্বৈত মত স্বীকার করা অর্থে কর্/কল্ন্যাসপক্ষবেই 
স্বীকার করা এইরূপ যে কাহারও কাহারও ধারণা, তাহা এই গ্রচ্ছ হইতে দুর হইবে। 
উপরিপ্রদতত প্রমাণে এক্ষণে স্পদ্ট বুঝা যাইবে যে, যে নিষ্কাম .কর্ম্মযোগ, সংহিতা, 
ৰাহ্মণ. উপনিষদ:, ধন্মণসত্র, মনযযাজ্ঞবজকা-স্মতি, মহাভারত, ভগবদ্‌গণঁঁতা, যোগ- 
বাসিঘ্ঠ ও পারশেষে তত্ত্বসারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্হেও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকে শ্রত- 
স্মৃতি-প্রাতিপাঁদিত না মানিয়া কেবল সম্পযাসমার্গবেই শ্রুৃতিস্ম[ঁত-প্রতিপাঁদত বলা 
সৰ্বথা ভাত্তিহীন। 

এই ম্‌ত্লোকের ব্যবহার চালাইবার জন্য কিংবা লোকসংগ্রহার্থ' হথাধিকার নিৎকাম 
কম্্ম” এক মোক্ষলাভার্থ জ্ঞান, এই দুয়ের এককালীন সমডচ্চয়ই অথবা মহারাষ্ট্র কাব 
শিবাঁদন-কেসরার বর্ণনা অনুসারে 

প্রপঞ্চ সাধুনি পরমার্থাচা লাহো জ্যানে* কেলা । 
তো নর ভলা ভলা রে ভলা ভলা ৷ 
শান প্রপণ্চ সাধন করিয়া (সংসারের সমস্ত কর্তব্য যথোচিত পালন করিয়া ) পরমাথ 
লাভ করিয়াছেন তিনিই ভালো, ভালো, ভালো ভালো”-_-এই অথই গাঁতারপ্রতিপাদিত 
হইয়াছে । কর্ম্মযোগের এই মার্গ প্রাচীনকাল হইতে প্রচার হইয়া আসিতেছে ; জনক 
প্রভৃতি ইহাই আচরণ বরায় এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা উহার প্রসার ও পদুনরুজ্জীবন 
হওয়া প্রযু্ত, ইহাকেই ভাগব্তধন্ন বলা হয় । এই সকল বিষয় ভালর্‌পে সিদ্ধ হইল । 
এই মার্গের জ্ঞানীপুরুষ পরমারথমক্ত দ্বকাঁয় প্রপণ্-__জাগাঁতক ব্যবহার--করুপভাবে 
চালান, লোবসংগ্রহদ্াষ্টতে ইহা দেখাও আবশ্যক । কিন্ত; উপস্থিত প্রকরণ অত্যন্ত দাঘ' 
হওয়া প্রযুক্ত পরব্তঁপ্রকরণে তাহার স্পপ্টকরণ করিব ॥ 
ইতি একাদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 


দ্বাদশ প্রকরণ 
সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার 


সব্বেষাং যঃ সৃগ্বান্নতাং সব্বেবাং চ হতে রতঃ ৷ 
কদ্মণা মনসা বাচা স ধর্্মং বেদ জাজলে ৪৮ 
মহাভারত, শান্ত । ২৬১. ৯ 
যে মা্গের এই মত যে, রক্মজ্ঞান হইলে ব্ধি যখন অভ্যস্ত সম ও নিৎকাম হর তখন 
মন্‌যোর কোন কর্ন্ত'ব্যাই অবশিষ্ট থাকে না ; এবং সেই জনা এই ক্ষণভর সংসারের 
দ:ঃখময় ও শুষ্ক ব্যবহার, বিরক্ত বৃদ্ধিতে জ্ঞানীপুর;ষদের সমস্ত ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য, 
সেই মতাবলদ্বী পাণ্ডিতেরা কর্ম্মযোগ কিংবা গ্হস্থাশ্রমের আচরণও বিচার কারবার 
যোগ্য এক শাস্ত্র আছে এ কথা কখনো মনেই করিতে পারেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে 
প্রথমে চিত্রশৃদ্ধি হইয়া জ্ঞানলাভ হওয়া চাই, তাই তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যে 
খন্মে'র দ্বারা চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হয় অর্থাৎ সাত্তিকভা আসে, সেই ধর্ম্ম অনুসারেই 
সংসারের কার্য্য করাই উাঁচত। সেই কার মনে করেন যে, সংসারেই নিত্য 
অবাস্থীতি করা বাতুলতা, প্রত্যেক মন:ষ্যের যত শা ব সন্যাসগ্রহণ্ই এই জগতে 
এইরংপে মানলে কম্ম'যোগের স্বতন্তা মহন্বন কিছুই থাকে না; এবং 
সেই জনা, সন্গ্যাসমাগাঁয় পণ্ডিত সাংসারিক কর্ত'বাবিষয়ে সামান্য প্রাসাঁঙ্গক বিচার 
কারয়া মন; প্রভৃতি শাস্কারাদিগের বর্ণিত চার আশ্রমরূপ সোপানে উঠিতে উঠিতে 
সম্যাস-আশ্রমরূপ শ্যে ধাপে শীঘ্র পৌছানো অপেক্ষা গাহপ্ছা ধর্চ্মের কম্মণবর্্ম 
বিবেচনা আর বেশী কিছু বরেন না। সেইজন্য কাঁলফুগে সন্বাসমাগের প্রত 
শ্রীশঞ্ষরাচার্যা স্বীয় গীঁতাভাষো. গণতার বন্ম'গৃলক রচনাগ:লি উপেক্ষা করিয়া অথবা 
উচা কেবল প্রশংসাম[লক ( অর্থবাদমলক ) এইরংপে বজ্পনা করিয়া, শেষ কম্মসম্ল্যাস- 
ধৰ্মই সমস্ত গাঁতার প্রাতপাদা এইর্‌প গাঁতার ফাঁলভার্থ বাঁহর করিয়াছেন ॥ অন্যান্য 
টাঁকাকারগণ স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারে গীতার এই যে রহস্য বিবৃত করিয়াছেন যে, 
ভগবান রণভূমির উপরে অষ্জু“নকে িব:ত্তিমনলক নিছক: বা পাতজ্জল যোগ অথবা 
মোক্ষমার্গেরেই উপদেশ কারিয়াছেন তাহার কারণও এই । সন্যাসমার্গে'র অধ্যাঅজ্ঞান 
যে নিক্দোষ এবং তদ্বার্ প্রাপ্ত সাম্যবাদ কিংবা নি্কাম অবস্থাও যে গাঁতার গ্রাহা ও 
সম্মত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তাপ মোক্ষলাভের জন্য শেষে সমা কল্ম* ত্যাগ 
কারতে হইবে, সন্নযাসমার্গের এই কম্ম'সদ্বন্ধায় মত গাঁতার গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের 
“বারা প্রাপ্ত বৈরাগ্য ও সমতার দ্বারাই জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানীপুরুষের সমন্ত ব্যবহার 
হইবে, গাঁতার এই বিশেষ সিদ্ধান্ত পৃ প্রকরণে আমি সাঁবন্তর দেখাইয়াছি। 
জগতের জ্ঞানয্ত বম্কে বহি'কৃত করিয়া দিলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছ্' হইয়া জগতের 


নাশ হয়; এবং এই প্রকারে জগতের নাশ না হইয়া সচারুরুপে চাঁলবে, ইহাই যখন 


+ « বানি রত এবং যানি নিত্য 
“কম্মে মনে ও বাক্যে সকলের (হতসাধনে রত এবং সকলের যান নিত্য সৃহৃদ-হে 
জাজলে, তিনিই ধৰ্ম্ম কে জানেন_।” 


৩৯৬ গীতারহসা অথবা বন্্ম'যোগশাস্ত 


ভগবানের ইচ্ছা, তখন জঞানীপুরুষকেও সমস্ত প্রাপাণ্ডক কর্ম, নিকামবনাদ্ধিতে কারয়া 
সাধারণ মনয্যাদগকে সদবের্তনের প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিতে হইবে। এই মার্গকে অধিক 
শ্রেয়5্কর ও গ্রাহ্য বাঁললে এই প্রকার জ্রানীপঃরুষ জাগাঁতক কর্ম্ম রূপে করিয়া 
থাকেন তাহা দেখা আবশ্যক হয় ॥ কারণ, এই প্রকার জ্ঞানী পঢরবষদের আচরণই 
লোকের আদর্শ হয় ; তাঁহার আচরণপ্রণালী পরীক্ষা করলে ধৰ্ম্মাধম্ম কার্যযাকায। 
বা কর্তব্যাকর্তব্যের নির্ণয়কারক সাধন উপায়_াহা আমরা অন্বেষণ কাঁরতোঁছলাম 
তাহা-_স্বতই আমরা প্রাপ্ত হই । সন্নাসমার্গ* হইতে ক্ম্মযোগমার্গে' যা কিছ; 
গবশেষত্ব তাহা এই । যে ব্যাক্তির ব্যবসায়াত্ম বাঁধ ইন যাণগ্রহের দ্বারা স্থির হইয়াছে, 
“সব্বভূতে এক আত্মা" এই সাম্য উপলান্ধ কাঁরবার সামথ্য হইয়াছে, তাহার বাসনাও 
অবশ্য শদ্ধই হয় ; এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি এরুপ শব্ধ, সম, নির্মম ও পাঁবন হইলে 
পর, তাহার পক্ষে কোনও পাপ 'কংবা মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্ম করাই সম্ভব নহে। 
কারণ, প্রথমে বাসনা ও পরে তদনুকুল কর্ম্ম ; এইর্‌পই যখন ক্রম তখন শঞ্ধ বাসনা- 
জনিত বন্ম শুদ্ধই হইবে এবং যাহা শুদ্ধ তাহাই মোক্ষাননকুল । সংতরাং পারলোৌকক 
কল্যাণের অন্তরায় না হইয়া এই সংসারে মন.যামান্ুই কিরুপ আচরণ কাঁরবে-_আমাদের 
সম্মুখে বম্মণাকর্মশীবাচাকংসা" (কিংবা 'কার্ষযাকার্যব্বাস্থাত'র এই যে বিকট প্রশ্ন 
উপ্থিত হইয়াছিল, {নিজের আচরণের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ উত্তর দিবার গর এক্ষণে 
আমাদের লাভ হইল (তে. ১. ১৯. 8৪; গাঁ. ৩. ২১)। অক্জর্কনের সম্মুখে 
এইরপ গর শ্রীকৃষ্ণরনপে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান ছিলেন । এবং যুদ্ধাদি কর্ম“ বন্ধন 
বলিয়া জ্ঞানীপরুষের ক তাহা ছাড়তে হইবে অষ্জবনের যখন সন্দেহ হইয়াছিল, 
তখন এই গুরু তাহা দূর করিয়া, জাগাঁতক ব্যবহার কিরূপ ভাবে কাঁরলে পাপ হয় 
না, অধ্যাত্বণাস্ন অবলদ্বনে তাহা অঞ্জর্নকে ঠিক বুঝাইয়া দিলেন ; তাহার পর 
{তান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে বঝাইখার গর, প্রত্যেকে সব্্বদা 
লাভ করিতে পারে না ; এবং তৃতীয় প্রকরণের শেষে “মহাজনো যেন গতঃ স পল্থাঃ” 
এই বচনের বিচার কারবার সময় আমি বায়াছি যে, এই মহাপুরববাঁদগের শুধং বাহা 
আচরণ অবলক্বন করিয়াই সমস্ত থাকিতে পারে না। তাই, জগতকে নিজের দণ্টান্ত 
ন্বারা শিক্ষাদাতা এই জ্ঞানী পুরুষদের আচরণ সংক্ষমভাবে আলোচনা করিয়া তদন্ত” 
নিহিত প্রকৃত বাঁ কিংবা মূলতন্তৰ্ট তাহা বিচার করা আবগ্যক। ইহাকেই 
কর্মযোগশাল্ত্র বলে; এবং উপরে যে জ্ঞানী পুরুষের কথা ঝালয়াছি, তাঁহার 
অবস্থা ও কার্যাই এই শান্তের ভিত্তি । এই জগতের সমন্ত লোকই যাঁদ এইরূপ 
আত্মজ্ঞানী ও বর্্যোগী হয় তাহা হইলে কণ্ম'যোগশাচ্জের দরকারই হয় না। 
নারায়ণণয় ধম” একন্থানে উত্ত হইয়াছে যে_ 
একাঞ্জনো হি পুরুষা দুর্ল'ভা বহবো নূপ। 
যদোকান্তভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাং কুরুনন্দন ॥ 
আহংসকৈরাতমাবাদ্তঃ সর্'ভূতাঁহতে রতৈঃ । 
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাথিঃ আশণঃবদর্মীববার্জতা ॥ 
“একান্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তিম্ূলক ভাগবতধর্মের সম্পূর্ণ আচরণকারা ব্যান্ত অধিক 
দৌঁখতে পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান" আঁহংসক, সৰ্বভূতাঁহতে রত ও একান্তধণ্ম'র 
জ্ঞানীপরুষের দ্বারা যাঁদ এই জগৎ ভারয়া যায় তাহা হইলে আশাঃকর্ম্ম অর্থাৎ ফাম্য 


এ 


সপ্ধাবস্থা ও ব্যবহার ৩১৭ 


অধবা ক্বার্থ বুদ্ধিতে কৃত্‌ সমন্ত বস্ম' এই জগতে লংপ্ত হইয়া গিয়া পুলদ্বার সত্য- 
যুগের আবির্ভাব হয়! (শাং ৩৪৮. ৬২. ৬৩)। কারণ এই অবস্থায় সকল 
ব্যক্তিই জ্ঞানী হওয়ায়, কেহ কাহারও ক্ষতি করিবে না শুধু নহে; প্রতো 
সবলের কল্যাণ 1কসে হয়, তাহাই মনে করিয়া তদনহসারেই শদ্ধান্তকরণে ও ? 
বর্দ্িতে আচরণ করিবে । পব্বে আঁত প্রাচীনকালে এক সময়ে সমাজের এইর্‌পহ 
অবস্থা ছিল এবং পঢ়নব্বার তাহা কোন-না'কোন এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এইর্‌প 
আমাদের শাস্কারাদগের মত, ( মভা. শাং. ৫৯. ১৪) ; কিন্ত পাশ্চাত্য পাঁণ্ডত প্রথম, 
কথা স্বীকার করেন না_আধানক ইতিহাসের প্রমাণ দশণইয়া তাঁহারা বলে 4 
পাবে কখনও এইরূপ অবস্থা ছিল না; কিন্ত; পরে মানবজাতির উন্নাত হইলে, 
কোন এক সময়ে এই অবস্থা আসতে পারে। সে যাহাই হউক; এক্ষণে এন্ছলে 
ইতিহাসের বিচার করা উচিত নহে ॥ কিন্ত ইহা বাঁলতে কোন বাধা নাই যে, সমাজের 
এই অতুযুৎকৃষ্ট অবস্থা কিংবা পূর্ণ বস্থাতে প্রত্যেক মনুষ্য পরম জ্ঞান রহিবেন এবং 
তাঁহার আচরণই শুদ্ধ, পৃণ্যজনক, ধন্য, পরম কর্তব্য বলিয়া মানতে হইবে ॥ এই মত 
উভয়েরই গ্রাহ্য ৷ প্রাঁসদ্ধ ইংরেজ সদ্টিশাস্ত্জ্ঞ স্পেন্সর এই মতই স্বর লাঁতিশাস্ত- 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে প্রাতপাদন কারয়াছেন ; এবং বায়াছেন যে, প্রাচীনকালে 
গ্রীসদেশের তত্বজ্ঞানী পুরুষেরা এই সিদ্ধান্তই কাঁরয়াছলেন!* উদাহরণ যথা, 
গ্রীকতত্বেত্া প্লেটো স্বকীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন-_তব্বজ্ঞানী পুরুষের নিকট 
যে কম প্রশন্ত বাঁলয়া মনে হইবে তাহাই শুভজনক ও ন্যায্য ; সাধারণ মনুষ্য এই ধর্ম? 
অবগত নহে, এই কারণেই উহাদের ততুজ্ঞ পুরুষেরই নির্ণয়কে প্রমাণ বলিয়া মানা 
উাঁচত । আরিণ্টটল্‌ নামক আর এক গ্রীক তত্তভ স্বকীয় নীতিশাস্তেরগ্রন্হে (৩. ৪) 
বলেন যে, জ্ঞানীপ্র;বাঁদগের সিদ্ধান্ত প্রায়ই নির্ভুল হইয়া থাকে, কারণ প্রকৃত 
সত্য তাঁহারা জানেন ; এবং জ্ঞানীপরুষেরা এই সিদ্ধান্ত কিংবা আচরণই অন্য 
লোকের প্রমাণস্বরূপ হইয়া থাকে। এপক্যুরস নামক আর এক গ্রীক ততৃশান্ত্জ্ঞ 
এই প্রকার প্রামাণিক পরম এানী পুরুষের বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি 
“শা, সমববাদ্ধাবশিঘ্ট, এবং পরমেশ্বরই ন্যায় সদা আনন্দময় ; তাহা হইতে লোকের 
কিংবা লোকের নিকট হইতে তাঁহার একট,ও কণ্ট হয় না” ।** ভগবদ-গীতার স্থিতপ্রজঞ, 
গুণাতীত কিংবা পরম ভন্ত বা ব্রক্মভত পুরুষের বর্ণনার সাঁহত এই বর্ণনার কতটা 
সাম্য আছে তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে ॥ যস্মান্নোদীবজতে লোকো লোকান্নো- 
দবিজতে * চ যঃ” (গাঁ. ১২. ১৫)-_যাঁহা হইতে লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়, না কিংবা 
লোকের দ্বারা যান বরাত বোধ করেন না, যান হর্য ও খেদ, ভয় ও বিষাদ, সুখ ও 
দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দৰ হইতে মন্ত, সদা আপনাতেই আপান সন্ত-ণ্ট (আতন্যেবাত্না 
* 5B] 1 Data of Ethics Chap, XV. 1 
slete Bos, 4 ১8 ইহার নাম দিরাছেন-- 
০ চি the নি ০ *‘a tranquil, undisturbed, iunocuous 
800৩০] ion, which approached most near: ॥ ৬ 
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যে, 


৩১৮ গাঁতারহস্য অথবা বম্ম'যোগশাস্ত 


তুষ্টঃ গাঁ. ২. ৫৫ ), ত্ৰিগুণের দ্বারা যাঁহার নিকটে অগ্রঃকরণ চণ্চর হয় না ( গৃণৈর্যো ন 
ধঁবচাল্যতে ১৪.২৩), শ্যীতি ও নিন্দা কিংবা মানাপমান যাহার নিকটে সমান এবং সর্ব 
ভতোন্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া (১৮. ৫৪), সাম্যব্যাদ্ধর দ্বারা আসন্ত ছাড়য়া 
ধৈর্য্য ও উৎসাহের সাঁহত নিজের কর্তব্য কর্ম্ম যানি করেন কিংবা যাঁহার নিক) লোন্ট 
প্রস্তর কাণ্ডন সবই সমান ( ১৪. ২৪),_ইত্যাঁদ প্রকারে তগবদ্গীতাতেও 'স্থিতপ্রজ্ঞের 
লক্ষণ তিন চারি বার সীবন্তর বিবৃত হইয়াছে । এই অবস্থাকেই সিদ্ধাবদ্থা কিংবা 
ৰৰাহ্মী তি বলে৷ এবং যোগবাসিষ্ঠ প্রভাতি প্রণেতা এই অবস্থাকে জীবদ্ন্তাবস্থা 
বলেন! এই অবস্থা লাভ বরা অত্যন্ত দুর্ঘট হওয়া প্রযুন্ত জন্মন তত্তববেত্তা কাণ্ট 
বাঁলয়াছেন যে, গ্রীক পাঁণ্ডতেরা এই অবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোন এক 
বান্তাবক ব্যক্তির বর্ণনা নহে, শদ্ধ নীতর তত লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সমন্ত 
নীতির মূল যে “শব্ধ বাসনা" তাহাকেই মানবমূ্তি প্রদান করিয়া তাঁহার জ্ঞানী ও 
নগীতমান প্‌রুষের এই চিত্র দ্বকীয় কল্পনার ক্বারা রচনা কাঁরয়াছেন। কিন্ত, 
আমাদের শাস্মকারাঁদগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবস্থা, কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণ সত্য 5 
মনোনিগ্রহের দ্বারা ও প্রধয়ের দ্বারা ইহলোকেই প্রাগ্ত হওয়া যায় ; এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ 
অনহভবও আমাদের দেশবাসীর হইয়াছে । তথাপি এই বিষয়টা সাধারণ নহে, 
হাজারের মধ্যে এক আধ জন ইহার জন্য প্রযত্ণ কারয়া থাকে এবং এই হাজার প্রযত্ন- 
কারীদের মধ্যে কোন বাঁন্ত বহু জন্মান্তরে এই পরম অবস্থা শেষে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ 
গাঁতাতেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে ( গাঁ. ৭. ৩)। 
্তপ্রজ্ঞাব্থা কিংবা জীবন্মন্তাবন্থা যতই দুর্বল হউক কেন, তথাপি যে বাকি 
এই পরম অবস্থা একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন ভাহাকে কার্য যাকার্ধয1কংবা নীতিশাস্তের নিয়ম 
শিক্ষা দিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। উপরে ইহার যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহা হইতেই এই বিষয় স্বতই দন্পন্ন হয়। কারণ, পরমাবস্থার শুদ্ধ, সম ও পাবি 
ব্হাঁদ্ধই নীতির সব্ব্ব হওয়ায়, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে নশীতনিয়ম দেখানো স্বয়ং 
প্রকাশ সূযেটর নিকট অন্ধকারের কঞ্পনা করিয়া, সু্ধযকে মশালের আলো দেখাইবার 
ন্যায় অসঙ্গত হয়। এক-আধ জনের এই পব্্ববস্থায় উপনীত হওয়া বা না হওয়া 
সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্ত; যে কোন প্রণালীতে যখন একবার [নিশ্চয় হয় 
যে কোন ব্যান্ত এই পর্ণ অবস্থা লাভ কাঁরয়াছেন, তখন তাহার পাপপণ্য সম্বন্ধে 
অধ্যাত্মশান্নের উপারি-উ্ সিদ্ধান্ত ব্যতাঁত অন্য কোন কর্পনাই করিতে পারা যার না। 
কতবগ্ুল পাশ্চাত্য রাজধর্্মশাম্ব্রীর মত অনুসারে রাজশক্তি যেরূপ এক স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিতে কিংবা বাক্সিনমহ অধিষ্ঠিত থাকে এবং প্রজাগণ রাজনিয়মে বন্ধ থাকিলেও 
রাজা সেই সকল নিয়মে বদ্ধ হন না, ঠিক এইরূপ নগীত-রাজ্যে ্থতপ্রদ্ধ ব্যান্তর 
অধিকার থাকে ॥ তাঁহার মনে কোনও কাম্য বুদ্ধি থাকে না, তাই কেবল শাস্মানান্দ্ট 
কর্তব্য ব্যতীত অন্য কেমন কারণে [তানি বন্দ” করিতে প্রব্ত্ত হন না; সেইজন্য পাপ 
কিংবা পুণ্য, নাতি (কিংবা অনীতি, এই সকল শব্দ, অত্যন্ত নির্মূল ও শুদ্ধ বাসনা- 
ববাঁশষ্ট এই পুর:যদিগের আচরণ সম্বন্ধে কদাি প্রয়োগ বরা যাইতে পারে না; পাপ 
ও পণ্যে এই দুয়ের অতাঁত স্থানে তাঁহারা পেশ ছিয়াছেন। শ্রীশৎকরাচার্য বালয়াছেন_ 
নিদ্গ্ণ্যে পাঁথ [বিচরতাং কো বিধিঃ কো 'নিষেধঃ। 


লা 


সিন্ধাবদ্থা ও ব্যবহার ৩১৯ 


“যে ব্যক্তি ্িগণাতাঁত হইয়াছেন, বিধিনিষেধর্‌প নিয়ম তাঁহাকে বাঁধতে পারে না,” 
আবার, “উত্তম হাঁরাকে যেরূপ ঘাঁসতে হয় না, সেইর্‌প যে ব্যন্তি নব্বনণপদের 
আঁধিকারা হইয়াছে তাহার কর্দ্মে বাধানয়মের আটক দ্থাপন করিতে হয় না” এইরূপ 
বোগ্ধগ্রচ্থকারেরাও 'লিখিরাছেন ( মালন্দ প্রশ্ন, ৪. ৫. ৭)। কোষাতক্যুপনিষদে 
আত্মজ্ঞান পুরুষকে “মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা কিংবা ভ্রণহত্যা ইত্যাদি পাপও স্পর্শ" 
করে না” এইরূপ যাহা প্রতন্দ‘নকে ইন্দ্র বলিয়াছেন ( কৌষী. ৩. ১), কিংবা *যাঁহার 
অহঃকারব্দাদ্খি একেবারেই গিয়াছে, তান লোকদিগকে হত্যা করিলেও পাপপুণ্যে 
অলি’তই থাকেন (গাঁ ১৮. ১৭ ), এইর্‌প গাঁতায় যে বর্ণনা আছে,_এই সকলের 
তাৎপর্য7ও ইহাই । (পঞ্চদশ ১৪. ১৬ ও ১৭ দেখুন )। 'যম্মপদ’ নামক বোন্ধগ্রন্থে 
এই তত্ত্বের অনুরুপ বাক্য দেওয়া হইয়াছে (ধণ্মপদ, গ্রোক ২৯৪ ও ২৯৫ দেখুন ) । 
বাইবেলের নবাবধানে “আমার নিকট সমন্ই ( সমানই ). ধ্্ময এইরুপ যাহা খাষ্টের 
[শিষা পল বলিয়াছেন (১ কাঁরং- ৬. ১২, রোপ ৮. ২) এই বাক্যের অভিপ্রায় 
কিংবা জনের “যান ভগবানের পংত্র (পূর্ণ ভক্ত) হইয়া গিয়াছেন তাঁহার দ্বারা 
পাল কখনই ঘাঁটতে পারে না” এই বাক্যের অভিপ্রায় আমার মতে এইরুপই (জন: 
১.৩.৯) শুদ্ধ বৃদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়া, কেবল বাহাকম্মের দ্বারাই নাঁতিমন্তা 
নির্ণয় কাঁরতে যাঁহারা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত অদ্ভুত বাঁলয়া মনে 
হইবে ; এবং শবাঁধানয়মের অতাঁত মনে কারয়া ভালমন্দকারা’ এইরূপ নিজেরই মনের 
মতন কুতক্পূর্ণ অর্থ কারয়া, কেহ কেহ “স্থিতপ্রজ্ঞের সমস্ত মন্দ কর্ম্ম কারবারও 
অধিকার আছে" এইরূপ উপারি-উন্ত সিদ্ধান্তের অর্থীবপর্যায় কাঁরয়া থাকেন। “কিন্ত 
অন্ধ প্তল্ভ দেখিতে না পাইলে যেরুপ গ্তম্ভের দোষ হয় না, সেইরূপ পক্ষাভিমানে 
অন্ধীভূত এই আপাত্তকারী উত্ত সিদ্ধান্ত ঠিক না ব্াঝতে পারলে তাহার জন্য 
সিদ্ধান্ত দোষী হইতে পারে না। কোন ব্যাস্ত শদদ্ধবাদ্ধর পরীক্ষা প্রথমতঃ তাহার 
বাহ্া আচরণ দ্বারাই কারতে হয়, এই কথা গাঁতারও মান্য; এবং কণ্টিপ্রস্তরে 
যিনি সৰ্বথা সিদ্ধ হইতে এখনও পারেন নাই, সেই অপ্‌ণণং 
পণবন্থায় অবাস্থিত 
লোকের প্রাত উত্ত {সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে অধ্যাত্ববাদণও ইচ্ছা করেন না। কিন্তয 
কোন বান্তর বৃদ্ধি পূর্ণ ব্ানিষ্ঠ ও নিঃসাম নিষ্কাম হওয়া সম্বন্ধে 
*  কৌষাঁতকুুপনিবদের বাকা এই - যো মাং দিজানীয়ান্নসা কেনচিং কম্মণা লোকো মাঁয়তে ন 
মাতৃবখেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রুণহতায়া 1" ধৰ্ম্মপদের শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল-_ 
মাতরং পিতরং হন্তবা রাজানো দ্বে চ খন্তিয়ে। 
রঠ্‌ঠং সানচরং হন্তৰা অনীঘো যাত ব্রা্মেণো | 
মাতরং পিতরং হন্ত্ৰা রাজানো চ্বে চ সোখিয়ে। 
বেধ্যগ:ঘপণ্চমং হন্তৰা অনীঘো যাতি প্ৰাহ্ধণো || 
খন্মপদের এই কজ্পনা কৌধীতকুাপানষৎ ইইতে গৃহীত, ইহা ্পণ্টই দেখা যায়। কিন্তু বোষ্ধ 
প্রতাক্ষ মাতৃবধ, কিংবা পতৃবধ অথ" গ্রহণ না করিয়া “মাতা পিতা’ অরে 
'পতৃবধ অর্থ’ গ্রহণ না করিয়া 'মাতা'র তৃষ্ণা ও "পতা'র অভিমান অর্থ কাঁরয়া 
থাকেন। (কিন্তু আমার মতে, এই গ্লোকের নাীতিতত্তৰ বোদ্ধগ্ৰচ্থকার দিগের' ঠিক জানা না 
থাকায়, 
রক অর্থ প্রয়োগ কারয়াছেন। কৌষাতক্যুপানষদে '*মাতবধেন পিতৃবধেন"' 
চান বর অর্থাৎ ্রাহ্ধণকে বধ কাঁরলেও আমার তাহাতে পাপ হয়না" ইন্দ্র এইর্‌প 
5 হইতে প্রত্যক্ষ বধই এই্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ধম্মপদের 


ভাষান্তরে (8, B. E. Vol. X, PP. 10, দত 
রি ৰ 8:79, 75) ঘলাক্ষমুলর সাহেব এই শ্লোকের বে টীকা 


৩২০ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত্ 


মাও সন্দেহ থাকে না, সেপ্থলে এই পর্্ণাবস্থায় উপনীত সংপুরুষের কথা আলাদা 
হইয়া পড়ে। তাঁহার কোন কার্য্য লৌকিকদ্টিতে বিপরীত দেখতে হইলেও তত্তৃতঃ 
ইহাই বাঁলতে হয় যে, তাঁহার বুদ্ধির পূর্ণতা শদ্ধতা ও সমতা প্রথম হইতেই 
স্থির থাকায় সেই কার্যোর বাঁজ নিন্দো'ই হইবে কিংবা তাহা শাঙ্রদঘ্টিতেও 
কোন যোগ্য কারণ প্রযুত্তই ঘটিয়াছে, কিংবা সাধারণ লোবাদিগের কার্যে যর নায় 
তাহা ভ্রোভমূলক কিংবা অনীতিমূলক হইতে পারে না! বাইবেলে লাখত আছে 
যে, আব্রাহাম নিজের পন্্রকে বাল দিতে চাহলেও পত্রহত্যাচেণ্টার পাপ তাঁহাকে 
সপ করে নাই ; কিংবা বুদ্ধের শাপে বুদ্ধের শ্বশুর মাঁরলেও মনহযাহত্যার পাপ 
তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই ; অথবা মাতৃবধ কাঁরলেও পরশংরামের মাতৃহত্যা ঘটে নাই 
উপরোস্ ততুই ইহার কারণ । “তোমার বান্ধ যাঁদ পাবন ও নির্মল হয় তবে ফালাশা 
না রাখিয়া কেবল ক্ষাত্রধর্্মান:সারে যুদ্ধে ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বধ কাঁরলেও, পিতামহ- 
হত্যা কিংবা গুরুহত্যার পাপ তোমার হইবে না ; কারণ এইসময়ে, ঈশ্বরীয় সঞ্কেত 
{সদ্ধ কারবার পক্ষে তুমি কেবল নামত মাত্র হইয়াছ” (গাঁ. ১১. ৩৩) ইত্যাদি 
গীতায় যে উপদেশ অক্জ্যনকে দেওয়া হইয়াছে তাহারও তত্ব ইহাই। ব্যবহারেও 
আমরা ইহা দোঁখ যে কোন লক্ষপাঁত কোন ভিখারীর নিকট হইতে দুই পয়সা কাড়িয়া 
জইলে লক্ষপাঁতকে চোর না বলিয়া, ভিখারীই কোন অপরাধ রাতেই লক্ষপাত 
তাহাকে শাসন করিয়াছেন, এইরুপ কল্পনা করা হয়। এই নীতই আরও নিশ্চিত- 
রুপে ও সম্পর্ণরূপে স্থিতগ্রজ্ঞ, অহং ও ভগবদ্ভন্তদিগের আচরণসম্বপ্ধে প্রয,ত 
হইতে পারে । কারণ লক্ষপাঁতর বৃশ্ধিও কোন সময়ে বিচলিত হইতে পারে; বিণ্তু 
ইহা জানা কথা যে, প্থিতপ্রজ্ঞের বাদ্ধকে এই বিকার কখনই স্পর্শও করিতে পারে 
না। সৃষ্টিকর্তা পরমেন্বর সমন্ত বন্ কারয়াও যেরুপ পাপপপ্য হইতে আলিগু 
থাকেন, সেইরূপই এই রহ্মভূত সাধৃপুরুষের অবস্থা সর্বদাই পাব ও নিষ্পাপ 
থাকে । অধিক কি, সময়ে সময়ে এইরুপ ব্যান্তরা গ্বেচছান্রমে যে আচরণ করেন 
তাহা হইতেই পরে বাধানয়গের নির্বন্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে ; এবং সেই জনা 
বালিতেছি যে, এই সংপুরুষেরা এই 'বাঁধনির়মের জনক ( উৎপাদক )-_ তাঁহারা 
ইহার গোলাম কখনই হইতে পারেন না ৷ শুধ বৈদিক ধন্মে নহে, বৌদ্ধ ও খত্ট- 
ধৰ্ম্মে'ও এই সিম্ধাম্তই দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রাচীন গ্রীক তত্তবজ্ঞান! প্চুরুযাঁদগেরও 


(vis laws of geod), but could not be conceived as obliged thereby to act lawfully 
because of itself from ils subjective constitution it can only be determined by the 
conception of good, Therfore no imperatives hold for the Divine will, or in general 
or a holy will ; ought is here out of place, becanse the volition is already of itself 
necessarily in unison with the law.” Kant's metaphysic of morals p. 31 ( Abbot's 
trans, in Kant's Theory of Ethics. 6th Ed. ) নিংসে কোন আশধ্যাত্ধক উপপাত্তিই স্বীকার 
করেন নাই, তথাপি [তিনি দ্বকাঁয় প্রন্ছে উত্তম পুরুষের ০০ ) যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে, 
উত্ত পররুষ ভাল ও মন্দের অতীত এইর:প তিনি বলিয়াছেন। তাঁর এক গ্রন্হের নামও Beyond good 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার ৩২১ 


ইহাই উপপত্তি সহকারে, সিদ্ধ কারয়া দেখাইয়াছেন। এই প্রকার নশতিনিয়মসম.হের 
চির-নিম্গল মূল উৎস কিংবা নিদ্দোষ নিয়ম সকল দ্র হইলে পর স্বতই সিদ্ধ 
হয় যে, নশীতশাগ্তের কিংবা কর্ম্মযোগণাপ্তের ম্‌লতন্তৰ যাঁহারা আলোচনা করিতে 
চাহেন, এই মহানহভব ও নিত্কলৎ্ক [সিপ্ধপরুষাঁদগের চাঁরতই তাঁহাদের সংক্ষমভাবে 
আলোচনা করা নিতান্ত আবণাক । এই অভিপ্রায়েই অক্জর্কন শ্রীকৃফকে ভগবদ-গাঁতায় 
প্রশ্ন কারিয়াছেন যে,-_“স্থিতধাঁঃ কিং প্রভায়েত কিমাসাঁত ব্রজেত কিম. (গণ, ২. 
68 )_দ্থিতপ্রজ্ঞের বলা, বসা ও চলা কিরূপ ; অথবা “কোলিনগস্তান্‌ গ্‌ণান: এতান: 
অতাতো ভবতি প্রভে। কিমাচারঃ” (গাঁ. ১৪. ২১ )-প্রুরুষ ভ্রিগপাতীত কিপ্রকারে 
হয়, তাহার আচার কি, এবং তাহাকে কিরংপে চেনা যায়। পোদ্দারের নিকট কেহ 
কোন সোনার গহনা পরখ কারবার জন্য লইয়া আসলে, সে নিজের দোকানে 
রক্ষিত একশত ঢঙ্গের সোনার গহনার সাঁহত তাহার তুলনা করিয়া যেরূপ তাহার 
'িশম্ধতার পরিমাণ স্থির করে, সেইরুপ কার্যাকার্ষোর কিংবা ধর্মমাধম্মের নিণয় 
কারবার পক্ষে স্থিতপ্রন্ঞের আচরণই কণ্টিপাথর হওয়ায়, আমাকে সেই কণ্টিপাথরের 
পরিচয় করাইয়া দাও, গীতার উক্ত প্রশ্নের ইহাই ভিতরকার অর্থ । অজ্জ্নের এই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান্‌ 'স্থিতপ্রজ্ঞ িংবা “ী্রগ্ণাতীতের অবস্থার 
যে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহা সন্নযাসমাগাঁয় জ্ঞানীপদ্রষের বর্ণনা, কম্ম যোগার 
বর্ণনা নহে, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কারণ বলা হয় এই যে, সন্ন্যাসী 
পুরুষকে উদ্দেশ করিয়াই শনরাশ্রয়ঠ (৪. ২০) এই বিশেষণ গাতায় প্রয্ত 
হইয়াছে; এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে স্ছিতপ্রজ্ঞ ভগবদভন্তের বর্ণনা কারবার সময় 
£সব্ব্বারন্ভপিত্যাগী' (১২. ১৬) এবং ‘আনকেতঃ' (১২. ৯৯) এইরূপ স্পষ্ট 
পদ ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু নিরাশ্রয় কিংবা আনকেত পদের অর্থ গৃহে না 
থাকিয়া বনে বনে ভ্রমণকারশ* অর্থ বিবাঁক্ষত নহে ; কিন্তু ইহার অর্থ “অনাশ্রতঃ 
ক্দ্মফলং” (৬. ১) ইহারই সমানার্থক ধারতে হইবে অর্থাৎ ‘যাহারা কর্ম ফলের 
আশ্রয় গ্রহণ করে না” অথবা “সেই ফলে যাঁহাদের মনের আস্থা নাই” এইরূপ 
অর্থ‘ কাঁরতে হইবে । গাঁতার ভাষান্তরে এই গ্লোকসমূহের নীচে সে সব 
িস্পনশ 1দয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্প্ট উপলব্ধি হইবে ৷ তা ছাড়া স্থিতপ্রজ্ঞের 
বর্ণনাতেই উত্ত হইয়াছে যে, “শতাঁন হীন্দ্য়াদগকে নিজের অধীনে রাখিয়া, (বিষয়ের 
মধ্যে বিচরণ করেন” অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম কাঁরয়া থাকেন ( গাঁ. ২. ৬৪), এবং 
শনরশ্রয় পদ যে শ্লোকে আঁসয়াছে সেইখানেই “কম্মণ্যাভপ্রবাত্তোহীপ নৈব 
কিগিৎ করোতি সঃ” অর্থাৎ সমন্ত কর্ম্ম কারয়াও তান আপ , থুকেন, এইরূপ 
বর্ণনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে আনকেতাঁদ পদ সম্বন্ধে এই" নিয়মই প্রয়োগ 
কাঁরতে হইবে। কারণ, এই অধ্যায়ে প্রথমে বম্ম'ফলত্যাগের ( কম্ত্যাগের নহে) 
প্রশংসা করিবার পর ( গাঁ. ১২. ১২) ফলাশা ত্যাগ কাঁরয়া বর্ম“ করিলে যে শান্তি 
পাওয়া যায় তাহাই দেখাইবার জন্য পরে ভগবদভন্তের লক্ষণসকল কথিত হইয়াছে ; 
এবং সেইর্‌পই অষ্টাদশ অধ্যায়েও আসান্তাঁবরহিত কর্ম্ম করিলে ?ির্‌পে শান্ত 
পাওয়া বায় তাহ দেখাইবার জন্য ব্দ্মভূত প্রুষের বর্ণনা পুনরায় আসিয়াছে 
(গা. ১৮.৫০) তাই, এই সমন্ত বর্ণনা শুধু সম্্যাসমাগাঁর দিগের বর্ণনা 
২১ 


৩২২ শীতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগান্ত 


নহে, ইহা কৰ্ম্ম যোগাঁাঁদগেরই বর্ণনা, এইরূপ স্বীকার করতে হয়। বদ্মযোগা 
স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সন্ন্যাসী 'দ্থতপ্রজ্ঞ, এই উভয়ের রঙ্গজ্ঞান' শান্ত, আত্মোপম্য ও 
ইনকাম বাধ, অথবা নর্ীততততৰ ভিন্ন ভিন্ন নহে। উই পণ জ্ঞানী হওয়ায় 
উভয়েরই মানাসক অবস্থা ও শান্তি একই প্রকার কিন্ত: তন্মধ্যে একজন শুধ 
এক শ্যান্ততেই নিমগ্ন থাঁকয়া আর কিছুরই চিন্তা করেন না, এবং আর একজন 
বাবহারক্ষেত্রে নিজের শান্তর ও আত্মৌপম্য বৃদ্ধির যথাসম্ভব নিত্য উপযোগ 
কাঁরয়া থাকেন, কর্্দৃণ্টিতে এই দুয়ের মহত্তসম্বন্ধে এই পার্থকা। তাই এই 
ন্যায় হইতে 'সাঁম্ধ হইতেছে যে, ব্যবহারিক ধর্ম্মাফ্ম বিবেচনার কাজে যাহার 

প্রত্যক্ষ আচরণকে প্রমাণ বাঁলয়া মানিতে হইবে, সেই ্থিতপ্রজ্ঞের কৰ্ম্ম 
সাধু কিংবা ভিক্ষ; এইদ্থানে বিবাক্ষত হওয়া সম্ভব নহে। কৰ্ম্ম ত্যাগের 
আবশ্যকতা নাই এবং কর্ম্ম মানুষকে ছাড়েও না; বরহ্মা্মৈক্যজ্ঞান অঞ্জন করিয়া 
কম্ম'যোগণীর ন্যায় বাবসায়াত্ধক ব্যাদ্ধকে সাম্যবস্থায় রাখবে, তাহা হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই বামনাত্মক বুদ্ধিও সব্থ'দা শুদ্ধ, নির্মল ও পবিভ্র থাকবে, এবং বন্ন- 
ব্ধনও ঘাটবে না,_গাঁতায় অঞ্জ-নকে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হ:য়াছে ইহাই 
তাহার সার । এই কারণেই এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত গ্লোকে, “শুধু বাকা ও 
মনেরই দ্বারা নহে, সমন্ত প্রত্যক্ষ কর্মের দ্বারা যে বাস্ত সৃহৃং ও িতকারা 
হইন্রাছেন তাঁহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ বলতে হইবে" এই ধণ্সতত্তৰ বলা হইয়াছে । জাজলা কে 
এই বর্্মতত্ত বাবার সময় তুলারূপে বাকা ও মনের সঙ্গেই, কিন্তু তৎপব্বেও 

উহাতে কর্মেরও প্রাধান্য নির্দেশ করা হইয়াছে । 

কৰ্ম্মযোগ শ্থিতপ্রজ্জের অথবা জীবস্মুক্তের বুদ্ধির ন্যায় সর্বভুতে যাঁহার সামা- 
বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যাহার সমন্ত স্বার্থ পরার্থে লয় পাইয়াছে, তাঁহাকে নীতিখস্ত 
সাব্তর শৃনাইবার আবশ্যকতা নাই, তান তো দ্বতই স্বপ্রকাশ কিংবা ‘বুদ্ধ’ হইয়া 
‘গরাছেন। অঞ্জনের এই প্রকার অধিকার থাকা প্রযুস্ত “তুমি নিজের বাদ্ধকে সম 
ও স্থির কর” এবং “কর্মত্যাগ কারব এইরূপ ব্যর্থ ভ্রমে পাঁতত লা হইয়া, স্থিতপ্রজের 
ন্যায় বৃদ্ধি ধরিয়া, স্বধম্না'নহসারে নিদ্দিষ্ট সমন্ত সংসারবম্্ম কাঁরতে থাক” হহা 
বাতাঁত তাঁহাকে অধিক উপদেশ দিবার আবশ্যকতা হয় নাই । তথাপি এই সাগ্যবয্ধ- 
রূপ যোগ সকলে একই জন্মে প্রাপ্ত হইতে পারে না বাঁলরা সাধারণ লোকের জন্য 
্ুতগ্রজের আচরণসম্বন্ধে আরো কছহ আলোচনা করা আবশ্যক ॥ কিন্তু এই বিচার" 
আলোচনা কারিবার সময় ইহাও লক্ষ্য কাঁরতে হইবে যে স্িতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিচার কারতে 
যাইতোঁছ, তান সত্যযৃগের পূ্ণ।বন্থায় উপনীত সমাজের আঁধবাসী নহেন ; বিশ্তু যে 
সমাজে বহসংখাক লোক স্বার্থের মধ্যেই ভবিয়া আছে, সেই কাঁলযুগের সম|জেই 
তাঁহার কাজ কাঁরতে হইবে ৷ কারণ, মন:ষোর জ্ঞান যতই পূর্ণ বা তাহার বৃন্ধি 
যতই সাম্যাবস্থায় পেশীছাক না কেন, তাঁহাকে কামক্রোধাদির চক্রে আবদ্ধ অশুদ্ধবুদ্ধি 
পি কারবার কারতে হয়। অতএব এই লোকাদগের সাহিত ব্যবহার 
সময় আঁহংসা, দয়া, শা, ক্ষমা ইত্যাদি নিত্য ও পরমোতকণ্ট সদ্গণসমহকেই 


sO 


সিদ্ধাবস্থা ও বাবহার ৩২৩ 


সহ্বপ্রকারে সব্বদা ক্বীকার কাঁরলে তাহাতে সম্পূর্ণ {সিদ্ধিলাভ করা যায় না *॥ অর্থাৎ 
সেখানে সকলেই দ্থিতপ্রদ্ছ সেই সমাজের উন্নাতশীল নীতি ও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম হইতে যে 
সমাজে লোভীপুরূষেরই বিশেষ আধিক্য সেই সমাজের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, কিছ--না-ঁকছু 
্ভন্ন হইবেই ; নচেৎ সাধূপুরূষকে এই জগৎ ত্যাগ কাঁরতে হইবে এবং সব্বন্ত 
নষ্টাদগেরই সাম্রাজ্য হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সাধ্পুর্ষকে আপন 
সমতা ত্যাগ কাঁরতে হইবে ; আবার সমতা-সমতাতেও ভেদ আছে। “ক্ষণে 
গর্ব হন্ভিনি” ত্রাণ, গো ও হস্তীতে পাঁণ্ডতাঁদগের বাধ সম হইয়া থ 
(গী.&. ১৮), গাঁতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে বালয়া, গরুর জনা আনীত তৃণ 
্রাঙ্গণকে এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রত্ততত অন্ন গরকে যাঁদ কেহ দেয়, তবে তাহাকে কি 
আমরা পাণ্ডত বাল ? সম্ন্যাসমার্গের লোক এই প্রশ্নের গ্রহ না মানিলেও কম্ম'যোগ- 
শাদ্দোর কথা সেরূপ নহে ॥ দ্বিতীয় প্রকরণের বিচার-আলোচনা হইতে পাঠকের অবশ্য 
উপলাঁশ্ধ হইয়া থাকবে যে, সত্যযুগের সমাল্জের পর্পাবস্থাপ্রা্ত ধন্মণাধন্মের স্বরূপ 
কি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, দেশকালান_সারে তাহার মধ্যে কোন. কোন, বিষয় তফাৎ 
করা আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া, স্বার্থপরায়ণ জোকদিগ্রের সমাজে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যাক্ত 
বাবহারান কাঁরয়া থাবেন ; এবং কম্মাযোগণাস্তের ইহাই তো বিকট প্রশ্ন । স্বার্থ 
পরারণ লোকের উপর না রাগিয়া, কিংবা তাহাদের লোভবৃদ্ধি দোখয়া আপন মনের 
সমতাকে বিচালত হইতে না 'দিয়া। বরং এইরূপ লোকের কল্যাণার্থই কেবল কর্তব্য বালয়া 
বৈরাগ্যের সাহত সাধৃপুরুষেরা নিজের উদ্যোগকে বজায় রাখেন ৷ এই তর্তট মনে 
রাখিয়া শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী দাসবোধের পর্্বার্থে প্রথমে ৱন্ধজ্ঞান বালয়া, তাহার 
পর, স্থিতপ্রন্ঞ ?কংবা উত্তমপুরুষ সাধারণ লোকাঁদগকে জ্ঞানী কারয়া তুলিবার জনা, 
বৈরাগ্য সহকারে অর্থাৎ নঃস্পৃহতাকে লোকসংগ্রহার্থ যে কাজ বা উদ্যোগ করিয়া থাকেন 
তাহার বর্ণনা (দাস. ৯১. ১০১ ১২. ৮-১০ ; ১৫. ২) সুর: কাঁরয়াছেন, এবং তাহার 
পর অষ্টাদশ দশকে বাঁলয়াছেন যে, সকলকেই জ্ঞানীপ.র,ষাঁদগের এই সকল গ্ণ-_কথা, 
গল্প, সাধন, 'ফাকরফাঁ্দ, প্রসঙ্গ, প্রযত্ন, তক‘, ধূভ্তাণম, গড় অভিসন্ধি, সহিফুতা, 
তীক্ষমতা, উদার্ঘয, অধ্যাত্মজ্ঞান, ভান্ধি, আলি”ততা, বৈরাগ্য, ধৈর্য্য, দ্‌ঢ়তা, উৎসাহ, 
প্রাতজ্ঞাপালন, নিগ্রহ, সমতা, এবং বিবেক ইত্যাদ-_-শিক্ষা করিতে হইবে ( দাস. ১৮. 
২) 'কল্তু এই নিঃস্পৃহ সাধুকে লোভ মনুষ্যদগের মধোই চলিতে হইবে বলিয়া 
শেষে শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর এই উপদেশ _ 

* “In the second place, ideal conduct such as ethical theory is coucerned with, is 
not possible for the ideal man in the midst of men otherwiosamstitutod. he 
absolutely just or porfcctly sympathetic parson, could uot live and act according to 
hia nature in a tribe of cannibals. Among peoplo who are treacherous and utterly 
ssithout scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin” Spencer's Data 
of Ethics ; bap. XV. 0 250. স্পেনসার সাহেব ইহার নাম দিয়াছেন Relative Ethics ; এবং 
{তান বলেন যে, ‘On the evolutionhypothesis, the two ( Absolute aud Relative Ethics ) 
presuppose one another ; and only when they co-exist, can there exist that 11571 
conduct uct which Absolute Ethics has to formulate and which Relative Ethics bas to 
take as the standard by which to estimate divergencies from right or degrees ct 
wrong.” 


গীভারহস্য অথবা কর্ম্মযোগণাল্ত 


ঘটান” আগাবা ঘট ॥ উদ্ধাটাসাঁ গাহিজে উদ্ধট । 
খটনটাসণ খটনাট । অগত্য করাঁ। 

অর্থনাৎ__“ঘটের সহিত ঘট আনিবে ; উদ্ধতের সহিত উদ্ধত ব্যবহার, ভাল-মন্দ লোকের 
সহিত ভাল মন্দ ব্যবহার অগত্যা কারতে হইবে” (দাস, ৯৯. ৯. ৩০)। তাৎপর্য; 
পূর্ণাবস্থা হইতে ব্যবহার উপনীত হইলে, অত্যু্চ পৈঠার ধম্ম্ণাধমেম'র মধ্যে অ্প-বতর 
তারতম্য করা আবশ্যক হয় ইছা নিব্বিবাদ। 

আরধিভোতিকবাদীদগের এই সম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে যে, পর্ণাবন্থার সমাজ 
হইতে নাচে নামলে পর, অনেক বিবয়ের সারাসার বিচার করিয়া, যাঁদ পরাকাণ্ঠা নীত- 
ধম্মের মধ্যে অজ্প-বিশ্ুর ফেরফার কাঁরতেই হয় তবে নীতধন্মের নিত্যতা কোথায় 
রহিল, এবং “ধর্দ্মে নিত্যঃ” বালিয়া ব্যাস, ভারতসাবিত্রর মাধ্যমে যে তত্ত্ব বিবৃত করিয়া- 
ছেন তাহার দশা কি হইবে? তাঁহারা বলেন যে, ধর্মের অধ্যাত্বদষ্টতে সিদ্ধ [িতাহ 
কাল্পানক মাত ; প্রত্যেক সমাজের অবস্থা অনুসারে সেই সেই কালে “আঁধক লোকের 
অধিক সংখ” এই তত্ব হইতে যে নশীতিধন্্ম পাওয়া যায় তাহাই উৎকৃষ্ট নগীতনিয়ন। 
কিন্তু এই যুক্তিকম ঠিক নহে ৷ ভূমিতিশাস্তের নিয়ম অনুসারে বিস্তৃতিহীন সরল 
রেখা, কিংবা সবংশে নিদ্দোষ বর্তনল পাঁরাধ কেহ বাহির করিতে না পারিলেও, সরল 
রেখার কিংবা শ্ধ বর্ত?ুলের শাস্তীয় ব্যাখ্যা যেরূপ ভ্রান্িমলক কিংবা নিরর্থক হয় 
না, সেইরূপ সরল ও শুদ্ধ নশীতাঁনয়মের কথা । কোন বিষয়ের পরাকাচ্ঠাশৃপ্ধ-স্বরুপা্ট 
ক, প্রথমে তাহা নির্ধারণ না করা পর্য্যন্ত ব্যবহার-ক্ষেত্রে সেই সব বিষয়ের যে সকল 
বহুল রুপ নজরে পড়ে, তাহার সংশোধন করা, কিংবা সারাসার বিচারাচ্ভে তদস্তভত 
তারতমাও উপলম্ধি করা সম্ভব হয় না ; এবং এই জন্যই, বাহান্নকোশশী সোনা কোন-ট, 
পোদ্দার প্রথমেই তাহার নির্ণয় করিয়া থাকে । দিগদর্শন পরুবমৎস যন্ত্র কিংবা ৫ুব- 
তারার প্রতি উপেক্ষা করিয়া অপার সমুদ্রের তরঙ্গ ও বায়; এই দ:রেরই তারতম্য দেখিয়া 
জাহাজের খালাস সব সময়ে জাহাজের হাল ধাঁরয়া থাকিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হর, 
সেইরুপ নাঁতিনিয়মের পরাকাণ্ঠা-্বরূপ লক্ষ্যের মধো না আনিয়া কেবল দেশকালান.- 
সারে যে বান্তি চলে তাহারও সেই অবস্থা হয়। তাই নিছক: আধিভোতিক দৃষ্টিতে বিচার 
করিলে ৫বতারারন্যার অটল ও নিত্য নীতি কি, তাহা প্রথমে স্থির করিতেই হয়, 
এবং একবার এই আবশ্যকতা দ্বাঁকার করিলেই সমগ্র আধিভোতিক পক্ষ খোঁড়া হইয়া 
পড়ে। কারণ, স্ুখদ-ঃখাঁদি সমন্ত বিষয়োপভোগই নামর-পাত্মক সুতরাং অনিত্য ও 
বিনশ্বর মায়া-গ'ড়াঁরুই মধ্যে পড়ে ; তাই কেবল এই সকল বাহ্য প্রমাণের আধারে সিদ্ধ 
কোন নীতানয়নই নিত্য হইতে পারে না। আধিভোঁতিক 


এড়াইতে হইলে, মায়াজগতের বিষয়োপভোগ ছাড়িয়া, 
এক আত্ম” এই অথধ্যাত্মজ্ঞানের দূ ভিত্তির উপরেই 
বাতীত জগতে কোন বন্তুই নিত্য নহে ইহা 

িতাঃ সুখদ:খে ভ্বানত্যে”__নাতি কিংবা 


1সদ্ধাবস্থা ও বাবহার ৩২৫ 


, এই ব্যাস ইহাই তাৎপর্যয। দুষ্ট ও লোভ? লোকাঁদগের সমাজে আঁহংসা 
তা এই যান তব পেপে পালন করা যার না ইহা সত্য ; কিন্তু 
তাহার দোষ এই নিত্য নাীতি-ধন্মের উপর আরোপ করা উচিত নহে। সূ্যোর 
ফিরণের দ্বারা কোন পদার্থের ছায়া সমতল প্রদেশের উপর সমতল এবং উচুনীচু স্থানের 
উপর উপ্চুনীচুভাবে পাঁড়য়া থাকে, তাই বলিয়া এ ছায়া আসলেই উচ্চুনীচু এই অনুমান 
যেরূপ করা যায় না, সেইরূপ দৃণ্টলোকাঁদগের সমাজে নাঁতিধদ্র্দর পরাকাষ্ঠা-শুদ্ধ- 
হ্বরূপে উপলব্ধি করা যায় না বাঁলরা ইহা বলিতে পারা যায় না যে, অপুরণ“বস্থা সমাজে 
পাঁরলক্ষিত নাতিধর্চ্মের অপর্পণ্বরূপই মুখ্য কিংবা মূলগত । এই দোষ সমাজের, 
নাতির নহে ॥ তাই, জ্ঞানী ব্যান্ত শুদ্ধ ও নিত্য নগীতিধরন্মের সাঁহত ঝগড়া কারিতে 
না বাঁসয়া, সমাজ যাহাতে উত্তরোত্তর উচ্চ পৈঠায় উঠিয়া শেষে পর্্ণাবস্থায় পেশীছিতে 
পারে সেইর্‌প প্রবন্ণ করিয়া থাকেন । লোভ গন[যাদিগের সমাজে এইরূপ ভাবে 
চাঁলবার কালেই নিত্য নগতিধম্মের কোন ব্যাতিক্রম স্থল অপরিহার্য বলিয়া আমাদের 
শাষ্তকারেরা মানিলেও তাহার জন্য তাঁহারা প্রারশ্চিন্তেরও ব্যাবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু 
পাশ্চাতা আধিভৌতিক নশীতশাস্ত্ এই ব্যাতরুম নিদ্ধা'রণ কারবার সময়, তদৃপযোগী 
বাহ্য ফলের তারতম্যততুকেই ভ্রমক্রমে নাতির ম্‌লতত্ব বলিয়া মনে করেন । এইরূপ 
ভেদ পত্ব প্রকরণে আম কেন দেখাইয়াছ তাহারও মন্ম* এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি 
হইবে ॥ 

স্থিতপ্রজ্ঞ জঞানীপঃরুষের বৃদ্ধি ও আচরণই নগীতশাপ্রের ভিত্তি ; এবং তাহা 
হইতে নিঃসৃত নীতির নিয়ম__নিত্য হইলেও-_সমাজের অপূ্ণণাবন্থায় অকপাঁবন্তর বদল 
কাঁরতে হয় ; এবং এইর্‌পে বদলাইলেও তাহার দ্বারা নশীতাঁনরমের নিত্যত্বের কোনই 
বাধা হয় না, ইহা বালয়া আসিয়াঁছ ॥ এক্ষণে, শ্মিতপ্রজ্ঞ জঞানীপরষ অপূ্রণাবচ্ছা 
সমাজে যে আচরণ করেন তাহার বীজ কিংবা মৃলতত্ব কি, এই প্রথম প্রশ্নের বিচার 
কাঁরব ॥ এই বিচার দুইপ্রকারে করা যাইতে পারে, ইহা প্‌হ্বে চতুর্থ প্রকরণে বাঁয়াছ ; 
এক- কর্তার বুগ্ধিকে প্রধান মনে কাঁরয়া, এবং শ্বিতীয়_তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান 
ধরিয়া ॥ তন্মধ্যে, কেবল ন্বিতীয়োস্ত দুষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
প্থতপ্রজ্ঞ ব্যান্তি যে যে বাবহার করেন তাহা প্রায় সমস্ত লোকের হিতকরই হইয়া থাকে । 
পরমজ্ঞানী সংপুরহষ “ সব্্বভুতাঁহতে রত” অর্থাৎ প্রাণীমান্রের কল্যাণে নিরত, এইরূপ 
গাঁতায় দুইবার উত্ত হইয়াছে ( গাঁ. &. ২৫ ; ১২. 9) ; এবং এই অর্থই মহাভারতেও 
আরো অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে । স্থতপ্রজ্ঞ [সপ্ধপুরুষ আহংসাঁদ যে নিয়মসমহ 
পালন কাঁরয়া থাকেন তাহাই ধর্ম কিংবা সদাচারের আদর্শ তাহা আম উপরে বলিয়াছ। 
এই আহংদাদ নিয়মের প্রয়োজন অথবা এই ধর্মের লক্ষণ বাঁলবার সময় * আঁহংসা 
সত্যবচনং সব্বভ(তাঁহতং পরম” ( বন ২০৬. ৭৩ )-__আঁহংসা ও সতাভাষণ এই 
নাীতিধৰম্ম সৰ্ম্বভ্‌তের হিভার্থ হইয়াছে , “ধারণাশ্ধর্ম্মামত্যাহ:ঃ” (শা. ১০৯, ৯২) 
জগৎকে ধারণ করে বাঁলয়া ধর্ম ; ধর্ম্মং হি শ্রেয় ইত]াহ্‌ত” (অনু. ১০৬. ১৪)-_কল্যাণই 
ধৰ্ম্ম" ; *প্রভবার্থায় ভৃতানাং ফ্ম'প্রবচনং কৃতম” (শাং- ১০৯, ১০)-_লোকাদগের 
অদ্াদয়ের জন্যই ধ্ম্মাধ্মশান্য বাঁহর হইয়াছে ; কিংবা 'লোকযাতরার্থমেবেহ ধর্্মস্য 
নিয়ম কৃতঃ ; উভঃত্র সখোদক$” ( শাং ২৫%.৪)__লোকবাবহার চালাইরা উভয়- 


৩২৬ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাদ্ঃ 


লোকে কল্যাণ হইবে এই জন্যই ধর্াধম্মের নিয়ম করা হইয়াছে :--এইরংপ ধম্মে'র 
বাহা উপযোগ-প্রদর্শক অনেক বচন মহাভারতে আছে ॥ সেইর্‌প আবার, ধম্ম4- 
ধৰি সংশয়চ্ছলে জ্ঞানী পৃরুষও- 
লোকষাতা চ প্রষ্টবযা হম্ম্চাত্ধাহতানি চ। 
“লোকবাবহার, নগীতিধম্ম' ও নিজের কল্যাণ --এই বাহা বিষয়ের তারতম্যের দ্বারা বিচার 
করিয়া” (অন ৩৭. ১৬; বন ২০৬ ৯০ ) তাহার পর ক করিতে হইবে তাহা স্থির 
কাঁরবে, এইরুপ উক্ত হইয়াছে ; এবং বনপব্বে শাবরাজা ধদ্মীধম্মীনণ'য়াথথ এই 
য্বাস্তরই উপযোগ করিয়াছেন (বন. ১৩১. ১৯ ও ১২ দেখ ॥ এই বচন হইতে স্প'টই 
দেখা যায় যে, সমাজের উৎকষন স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণের 'বাহানণীত' ; এবং ইহা যাঁদ 
সতা হয় তবে 'আঁধিক লোকের আঁধক সুখ" কিংবা (সুখশব্দকে ব্যাপক করিয়া ) “হত” 
বা কল্যাণ এইরূপ আধিভৌতিকবাদীদিগের যে নাঁতিতত্ব তাহা অধ্যাত্তবাদাঁও কেন 
স্বীকার করেন না, এইরূপ প্রশ্ন পরে সহজই হয়। চতুর প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি 
যে, ‘অধিক লোকের অধিক সুখ" সূত্রে বৃদ্ধির আত্মপ্রসাদজনিত সুখের কিংবা 
উন্নাতর এবং পারলোকিক কল্যাণের অন্তর্ভাব হয় না__এই উহার এক বড় দোষ । 
কিন্তু 'সৃখ' শব্দের অর্থকে আরও অধিক ব্যাপক করিয়া এই দোষ অনেকাংশে দূর 
করা বায় ; এবং নীতধন্মের নিত্যহসম্বন্ধে উপরে যে আধ্যাত্মক উপপাত প্রদত্ত 
হইয়াছে, কেহ কেহ তাহারও গর্ব আছে বাঁজয়া মনে করেন না। তাই নীতিশাস্তের 
আধ্যান্িক ও আঁধিভৌিতক মা্গের মধ্যে গুরুত্বের ভেদটি ক, এইখানে তাহার আরও 
কিছু ব্যখ্যা করা আবশ্যক । 
কোন কর্ম্ম- নীতিনূষ্টিতে উচিত কি অনুচিত, আহার বিচার দুই প্রকারে করা 
উপল কম্মেরি নিছক বাহা ফল অর্থাৎ জগতের উপর তাহার দশ্য 
রিণাম কি ঘটিয়াছে কিংবা ঘটবে তাহা দখা , (২) উক্ত কম্মে'র অন্ষ্ঠাতার 
ব্যাধ অর্থাৎ বাসনা কির্‌প তাহা দোখয়া। প্রথমটিকে আধিভৌতিক মাগ’ বলে। 
শ্ৰিতাঁয়টিতে আবার দুই পক্ষের উদ্ভব হয়, এবং এই দুই পক্ষের দুই ভিন্ন ভিন্ন নাম 
আছে। এই সিদ্ধান্ত প্্ব প্রবরণসম্‌ূহে উক্ত হইয়াছে যে, শ্‌ন্ধ বর্ম্ম করিতে 
হইলে বাসনাক বৃন্ধিকে শৃন্ধ রাখা চাই এবং বাসনাত্মক বৃদ্থিকে শুদ্ধ রাখিতে 
গেলে ব্যবসায়াত্মক ব্যান্ধ অর্থাৎ কার্যযাকার্যোর নিণ‘য় করিবার কৃষ্ধিও স্থির, সম ও 
শৃন্ধ হওয়া চাই । এই সিদ্ধান্ত অনসারে কাহারও কম্ম* শুদ্ধ কনা দেখিবার জন্য 
bi সপ শব্ধ আছে কি না তাহা দেখা আবশাক, এবং বাসনাতুক 
3 শব্ধ আছে কিনা দেখিতে হইলে শেষে ব্যবসায়াত্রক বাঁষ্ধ শুদ্ধ আছে 
enon আবশ্যক । সারকথা, কর্তার বৃদ্ধি অর্থাৎ বাসনা শখ 
(গাঁ, ns ঠা টন শেষে বাবসা. বর শুদ্ধতা দ্বারাই করিতে হয় 
চাল জে 
নয দৰত য়া যায়। কিন্তু এই বৃদ্ধি 
নহে, আমাদের আত্মার এক অণ্তারান্দিয়মাত ; সেই জন্য বৃণ্ধিকে প্রধান 


সদ্ধাবন্থা ও ব্যবহার ৩২৭ 
সমস্ত মাগের মধো আধনত্মিক মাগ’ শ্ৰেষ্ঠ ; এবং প্রসিদ্ধ জণ্ন তন্তববেন্তা কাট ব্রদ্ধা- 
বৈক্যর সিদ্ধান্ত স্পন্টরূপে না বললেও তানি স্বীয় নশীতশাস্তের বিচার- আলোচনা, 
শহৰ বুদ্ধি হইতে অর্থাৎ এ (প্রকার অধ্যআদ-ম্টি হইতেই সুরহ করিয়াছেন, এবং এই পে 
কেন কাঁরতে হইয়াছে তাহার সম্পূণ উপপান্তও [তিনি দিয়াছেন ।* গ্রানে 
আিপ্রায়ও এইরপই। কিন্তু এই {বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে করা সম্ভব নয় ॥ 
নখীতসন্তার সমাক্‌ দীনর্ণয় কারবার জনা কম্মের বাহা ফল অপেক্ষা কর্তার শে 
বুদ্ধির গ্রাত কেন বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়, তাহা দৃই একাঁট উদাহরণ দিয়া পে 
চতুর্থ প্রকরণে আম স্পন্টর্‌পে দেখাইয়াছি ; এবং এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে 
১৪শ প্রকরণে পান্চাত্য ও প্রাচ্য নশীতমাগে'র তুলনা করিবার সময় করা যাইবে । 
আপাততঃ এইটুকু বলিতোঁছ যে, যে-কোন কদম কারবার সময় সেই কম্স কারবার 
বন্ধ প্রথমে আবণাক হয় বিয়া কম্মে'র উঁচতানৌিতোর বিচারও সব্বীংশে বৃদ্ধির 
শহ্ধাণ্মম্পতার বিচারেরই উপর নির্ভর করে॥ বৃদ্ধি খারাপ হইলে কর্ম্মও খারাপ 
হইবে ; কিন্তু কেবলমাত বাহা কৰ্ম্ম খারাপ হইলে তাহা হইতেই বুদ্ধিও খারাপ 
হইবেই হইবে এইরূপ অনুমান করা যায় না॥ কারণ শ্রমে ভুল বৃঝিবার দরুণ 
[িংবা অজ্ঞানবণতও এরুপ কর্ম্ম* হইতে পারে এবং তখন সেই কৰ্ম্মকে নীতদ:স্টিতে 
খারাপ বলিতে পারা ধায় না॥ ‘অধিক লোকের আঁধক সখ" এই নশীততত্তঃ কেবল 
বাহা পাঁরমাণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে ; এবং এই সুখদঃখাত্ক বাহ্য পাঁরণাম 
{নাশ্চিতরুপে গণনা কারবার বাহ্য সাধন যখন অদাাঁপ বাহর হয় নাই, তখন নশীত- 
মন্তার এই কাঁ্টপাথরের দ্বারা সব্বদাই যথার্থ নর্ণয় হইবার ভরসাও বরা যায় না। 
সেইর্প মনুষা যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাহার বুদ্ধি যাঁদ শুদ্ধ না হয় তবে 
সে প্রতোক অবসরে ধন্মাচরণই কাঁরবে তাহা বলা যায় না। {বিশেষতঃ তাহার যেখানে 
বার্থ আছে সেখানে ত কথাই নাই-্বার্থে সব্বে বিমবহান্তি যেহপি ধৰ্ম্ম বিদো 
জনাঃ (সভা, বি. 6১. ৪)। সারকথা, মানুষ যতই জ্ঞানী, ধর্ম্মবেত্তা বা বুদ্ধিমান 
হউক না, তাহার ব্যুদ্ধি যাঁদ সব্বণভ্‌তে সম না হইয়া থাকে তবে তাহার কর্ম 
সব্বনাই শৃক্ধ কিংবা নশীতদষ্টিতে নির্দোষ হইবে এরূপ কোন কথা নাই ৷ তাই 
আমাদের শাস্রকাবেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নীতির বিচার করিবার সময়, 
বর্ষের বাহা ফল অপেক্ষা কর্তার বযাম্ধকেই প্রাধান্য দিয়া বিচার করিতে হইবে; 
সামাবুষ্ধিই সনাচরণের প্রকৃত বাঁজ । এবং ভগবদগীতায় অজ্জ.নকে যে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে 


দুরেণ হাবারং কর্ম্ম বাশ্থযোগাষ্ধনঞয় । * 7 

বৃদ্ধ শরণমান্বচ্ছ কৃপণঃ ফলহেতবঃ ॥ 
তাহারও মন্দ এই ॥ কেহ কেহ এই গ্লোকে ( গাঁ. ২. ৪৯) বুদ্ধির অর্থে জ্ঞান 
বুঝিয়া বলেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে এখানে জ্ঞানেরই, শ্রেণ্ঠহ দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্ত; আমার মতে এই অর্থ নির্ভুল নহে। এই থলের শাৎ্করভাষোও 


See Kant's Theory of Ethics, trans, by Abbot. Oth Ed, especially Metaphysics 
of Morals therein. 


৩২৮ গাঁতারহস্য অথবা কন্্ম যোগশাস্ত 


কৃণ্ধিযোগের অর্থ 'সমত্বু্ধিযোগ" করা হইয়াছে ; এবং এই শ্লোক কদ্মযোগের 
প্রকরণে আসিয়াছে । তাই বস্তুতঃ উহার অর্থ কর্ম্মম্‌লকই করিতে হয়; এক 
সোজাসুজি এ অর্থই খাটে । কৰ্ম্ম কারবার লোক দুই প্রকারের হইয়া থাকে ; এবং 
ফলের দিকে_ উদাহরণ যথা, তাহা হইতে কত লোকের কত সুখ হইবে, সেই দিকে__ 
নজর দিয়া যে কাজ করে; এবং দ্বিতীয়, বৃণ্ধিকে সম ও নিষ্কাম রাখিয়া যে কাজ 
করে, পরে কম্ম র্মসংযোগে যে পরিণামই হইবার তাহা সংঘটিত হউক। তন্মধ্যে 
'ফলহেতবঃ' অর্থাৎ “ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম কারবার” লোককে নৈতিক 
দৃষ্টিতে কৃপণ অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্থির করিয়া সমত্ববৃদ্ধিতে কর্ম্ম কারবার লোকদিগকে 
এই শ্লোকে শ্রেণ্ঠ বালয়া স্থির করা হইয়াছে। এই শ্লোকে প্রথম দই চরণে 
এই যাহা বলা হইয়াছে যে, “দ্‌রেণ হাবরং বম্ম বুদ্ধিযোগবনঞ্য়_হে ধনপ্রয় । 
সমত্ববৃদ্ধিধোগ অপেক্ষা কেবলমাত্র বন অত্যন্ত নিকৃষ্ট- তাহার তাৎপযণা ইহাই 
এবং অক্জর্যন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভাগক্মদ্রোপদগকে আম কেমন কারয়া ব্ধ 
করিব ? তাহারও ইহাই উত্তর। ইহার ভাবার্থ এই যে, মরা কিংবা মারা--শুধ; এই 
কিয়ার দিকে লক্ষ্য না করিয়া “মনয্য কোন: ব্যাম্ধতে এ কাজ করে’ তাহার প্রাতই 
দৃষ্টি করা আবশ্যক ; সেই জন্য এই শ্লোকের তৃতীয় চরণে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে 
যে, “তুমি ব্যাগ্ধর অর্থাৎ সমবুদ্ধির আশ্রয় লও” এবং পরে উপসংহারাত্মক অষ্টাদশ 
“বযদ্ধিযোগের আশ্রয় করিয়া তুমি আপন 
এক শ্লোকেও বান্ত হয় যে, গাঁতা নিছক 


এক 


“ফলাশা ছাড়িয়া 
তাহাই সাত্বিক কিংবা উত্তম” (গণ. ১৮. 


কম্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্তার 


নিজের সমান, রর রত 

॥ ছোট ও সাধারণ লোকের সাঁহত ব্যবহার 

bs সেই সামাবুণ্ধিই তাঁহার আচরণের প্রকৃত বাঁ; এবং এই আচরণের 
সন্বভিতের যে হত হয়, তাহা সেই সামাবপ্ধির শুধ; বাহা ও আনুষাঙ্গিক 
রন রে ব্যদ্ধি, পুণ' সামাবস্থায় ছে. ল 
আ'ধভোতিক সুখ লাভ করাইবার জন] 
তিনি অন্যের ক্ষতি করিবেন না, ২৪ 


) ব্াম্ধর যোগাপেক্ষা ( শুধু ) কল্ম' 
ফলের দিকে নজর রাখিয়া যে কর্ম করে 


[সিদ্ধাবন্থা ও ব।বহার 


প্রত কারয়া থাকেন ৷ মন;যষ্যের কর্তব্ের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ও সাত্বিক কর্তব্য ॥ 
কেবলমাত্র আগিভোঁ্তিক সুখব্যদ্ধির প্রযয্নকে আম গৌণ কিংবা রাজাঁসক বলিয়া 
মনে করি । 

গীতার 1সম্ধাপ্ত এই যে, কম্মণকম্মণনপ্ার্থ কর্মের বাহ্য ফলের প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া, কর্তার শুদ্ধ বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে । ইহার উপর কতকগুলি লোকের 
এইরূপ তকর্পরর্ণ মিথ্যা আপাত আছে যে, যাঁদ কণ্ম'ফলের প্রতি দৃণ্টি না বারি 
কেবল শুদ্ধ বডণ্ধিরই এইর;প বিচার কাঁর তবে মানতে হইবে যে, শৃদ্ধবযদ্বিবিশিষ্ট 
মনা কোন-না-কোন দ গম কাঁরতে পারেন, এবং তখন তো তানি is দচগ্বল্মহি 
করিবার আঁধার পাইবেন ! এই আপত্তি আম কেবল আমারই কল্পনা হইতে বাহির 
করিয়াছি এইরংপ নহে :_কোন কোন পাদ্রী বাহাদুর গাঁতাধর্ম্মের উপর এই আগাত্ত 
করিয়াছেন, তাহা আমার নঞ্জরে আসিয়াছে ।* কিন্তু এই আরোপ কিংবা আপাতত 
নিতাষ্তই মর তাসডক কিংবা দরগ্রহবাঞক এইরূপ বলিতে আমার কোন দ্বিধা হয় 
না। অধিক, ইহা বাঁলতেও কোন বাধা নাই যে, আফ্রিকার কোন কালোকুচকুচে 
আসভা মন;ষ! সুসভ্য রাষ্ট্রের নীতিতত্ের ধারণা করিবার যেরূপ অযোগ্য ও 
অপমর্থ সেইরূপই এই পাদ্রী ভদ্রুলোকাঁদগের বৃদ্ধি, বৈদিক ধর্োন্ত স্থিতপ্রজ্ঞের 
আধ্যাত্মিক পূর্ণাবন্ছা শুধু ধারণা কাঁরতেও স্বধম্মের ব্যর্থ দুরাগ্রহবশতঃ [কিংবা অন্য 
কোন খারাপ ও দুষ্ট মনোবিকারবশতঃ অসমর্থ হইয়া গিয়াছে । উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রসিষ্ধ জন্্মন ততুজ্ঞানী কাণ্ট স্বকীয় নীতশাস্ত-সংক্রা্ত গ্রন্থের 
অনেক স্থানে িখিরাছেন যে, কর্মের বাহ্য ফলের প্রাত লক্ষ্য না কাঁরয়া 
নতানপ'য়ার্থ কন্তারা বুদ্ধরই বচার করিতে হইবে । কিন্তু ক্যাপ্ট সম্বন্ধে কেহ 
এইরূপ আপান্ত উথাপন করিয়াছেন বাঁলয়া দোঁখ নাই । তবে উহা গীতার নীতততৃ- 
সদ্বন্ধেই [রুপ উপযুক্ত হইবে? বৃণ্ধি সব্বভ্‌তে সম হইলেই পরোপকার করা 
দেহদ্বভাবই হইয়া পড়ে ; এবং তাহার পর, অমৃত হইতে মৃত্যু আসা যেরূপ অসম্ভব, 
সেইর্‌প পরমজ্ঞানী ও পরমশহদ্ধবুদ্ধি পুরুষের দ্বারা কুকর্ম“ ঘটা অসম্ভব হয় । 
কম্মে'র বাহাফলে বিচার না কারতে যখন গীতা বলেন, তখন তাহার অর্থ ইহা নহে 
যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; প্রতাত গণতা বলেন যে, যখন বাহাতঃ দম্ভ কিংবা 
[লোভবশতঃ কেহ পরোপকার কারবার ভাণ কাঁরতেও পারে, কিন্তু সব্বভূতে এক 

* কলিকাতায় এক 'মশনাঁর ; এইর্‌প বিধান করায়' মঃ কস তাহার যে উত্তর দিয়াছেন-ভাহা 
তাহার Kurukshetra ( কুরুক্ষেত্র) নামক মিত প্রবন্ধের শেষে জুাঁড়য়া দিয়াছেন--তাহা দেখুন 
{ Kurukshetra Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52. ) 

{ “The second proposition is : ‘That an action done from daty derives its moral 
Worth, not from the purpose which is to be attained by it, but from the maxim by 
Which it is determined."'-..The moral worth of an action ‘‘canuot lie anywhere but 
fn the Principle of the will, without regard to the ends which can be attained by 
80190, Kant's Metaphysic of Morals (trans, by Abbott, in Kants Theory of 
Ethics, p. 16, ‘The italics are author's and not ourown ). And again ‘‘When the 
question is of moral worth, it is not with the actions which we see that we are con- 
cerned, but with those inward principles of them which we do not see, p. 24, Toid. 


৩৩০ গাঁতারহসা অথবা কম্্মযোগশাদ্ত 


আ্ভার উপলব্ধির ষ্বারা বৃদ্ধিতে যে গ্বৈষণ ও সমতা আসে, তাহার ভাণ কেহ কাঁরতে 
পারে না ; তখন কোনও কায়েযর উচিতা-অনৌচিতোর বিচার বারবার সময, 
বাহা পাঁরপাম অপেক্ষা কর্ণার বুদ্ধির প্রতিই সমুচিত লক্ষা রাখা আবশাক । সংক্ষেপে 
বলিতে পারা যার মে, নাতিমন্তা শুধু জড় কণ্মের নধোই অবাচ্িত নে, উৎ 
ল্পুপরূপে কর্তার বুদ্রিকে অঞচচ্হন করিয়া পাকে, এইরংপ গাঁতার সিদ্ধ । 
গঁতাতেই পরে বলা হইয়াছে যে, এই আধ্যাত্ধিচ সিম্ধান্থের অন্তর্গত প্রকৃত ৫ 
উপল!। না করিয়া কেহ মদ যাহা ইচ্ছা তাহাই করে তবে সেই ব্যান্তকে রা" 
কিংৰা তানাদিক পককাতির লোক বলিতে হইবে ( গাঁ, ৯৪, ২৫ }| একবার ব্‌ 
লন হইলে পর সেই ব্যাঞ্তকে পরে বন্তাব্যাকর্ভকোর বেশী কিছু উপদেশ কাঁগতে ত 
না; এট ততুটির প্রাতই লক্ষ্য রাগিয়া তুকারাম বাবা পিবাজাঁ মহারাজকে এই ০ 
উগদেন দিয়াছিপেন 


কল্যাপকারক অর্থ’ মাচা এক । 

লিভ তাঁ দেখ এক al 1 
অ৪'11-81র একই কলা/পবর ৪, সন্বাড়তে এক আমাকে বেগ (ভু, গা. 5০১/ 
Rh); 8259 SHAHN ait PHONG এরই তরু বাত হট । eu, 
MATa ধলা UAVS বে, ARISE সনের রাজ হইলেও, Bel CELE 255 
SAMA করা উচিত AAA, পর ified না CCT! পর্ন) PHILS +s 
hts) ৪পগাপ Aral গাণিঠে হইবে । পিরওপ্রজের ATE 4 rig 
AME MA i 5 1%%, গতর wget এই উপদেগ HG £টরাকে A, OF van 
(171 Mf Lot লিগ Con) re প্রতীক্ষা ALBIN! ধর) পার গায় Sl 
নিগার Adige BUGS HAAS (4 ou Hon HEA; তাহাতেই ৮.৭ 
গাগা পর! 88১) শেনে গত পির্ছি সা গান হইলে বা কাৰঁরিৰ লা এর প 
182 fen ৪৪1 Sins He না ( গাঁ, 8, 99 )1 


পপ 9 গর Aeris গাছে গছ গা আসে, সে পোপ 


॥ 14 #1058 1 'গনে গে গজ তাহাই গ্রামার তেরে 
%4র জেরে উপর জা" এট ধ্যানত 


সিদ্ধাবন্থা ও ব্যবহার 


হইতে পরোপবন্রের নিতাদ্ সিদ্ধ হইতে পারে না শুধ, নহে 
ও পরার্ের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে এই দুই ঘোড়ার উপর সওয়ার 
প্রাণী" ব্যন্তিও আপন মতলব সম্মুখে ঠেলিয়া লইরার এই 
এই কথা আমি পান্বে চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছি ॥ কিচ্তু এই 
বলেন যে, পরোপকার-বুদ্ধির নিতাত্ব (দ্ধ করিয়া লাভই বা 1 
এৰ আগা জাছে নানিয়া প্রত্যেক বাতি বাঁদ সদাসন্বদা সন্ব ভ ন পরব; 
হয় তাহা হইলে তাহার নিজের কাজ গিরুপে চলিবে ? এরা, এইরংপে পায়ো 
রোগকে না চালাইতে পারলে সে অপর গোকের ফ্ল্যাগ কি প্রকারে ক 
কিন্তু এই জাশাঞকা অকাট্য কির! নতনও নহে। ভগবান গাঁতাতেই এই প্রহের 
এরূপ উত্তর দিয়াছেন যে--“তেষাং নিতযাভিবক্ানাং যোগ! 
(গাঁ ৯,২২); এবং আন্যাত্পাপ্তের যি গ্বারাও এ হন নি্প হয 
কল্যাণ করিবার বগ্পি বাহার হইয়াছে সে বান্তি গাওয়া দাঞয়া ছাড়িয়া দিবে 
নহে /কিস্ঠু জানি লোকের উপকারের জনাই দেহ বারণ ক 
তাহার রুপি! হওয়া চাই৷ জনক বার্গরাছেন যে, এটরংপ ব্রি হইলেই ইপ্দিহগল 
আপনার জান হয় এবং লোককগ্যাণ লাধিত হর ( নন্ভা জব ০ 
দদিগের এই পিগ্রাল্তের জাগি বাঁজও এট বে, জের অর্নাশণ্ট তা যে 
ভাতে ‘exit duce হইরে ( গাঁ, ৪ ০৯11 কারণ তু 
জগতের ভযপপোরপের ভারত পা, আতর গোকবজ টাপকর বন 
221 প্রয়াত নিজের জাঁিকানিষ্ধাত্র পরা 
আিযাঞ্জেন তে, চিজের PUT জলা বারের উচ্ছেদ করা ভাল 
চস রাগগাপপ্রাঞণিও বগলা করিচাঞ্ন লে 
তো পয্জোপডার করিত 7 গেলা । 
পারহিক্গে তো জ্যাা তাজা ॥ 
মগ কব উপে'ত খালা ৷ 
ভাপ? ॥ 
ভাগ? পরোপকারই কাঁপা থাকে, তাহার ঠরোজনের জন্য সকলেই প্রক্ুত 
পিবাতে তাহার অভাব কি (১৯. ৪. ১০)? ব্যবহারদপ্টিতে দোঁিলেও নিজের 
আঁতক্ঠান জানা খায় যে, এই উপদেশ সনগ্ঞই ব্যার্থ । লারক্থা। জগতে দেখ্য 
যায় বে, লোককল্যাপা্থ যে চেষ্টা করে তাহার যেগক্ষেম কখন/০স্আটকাইয়া থাকে 


ক্ষেনং বহামাহন, 
লোক- 


; এরা অশিম়াংসক- 


 আ। কেবল পরার্থ কাঁয়তে হইলে তাহাকে নিদ্কানধৃশ্ধিতে প্রন্ত-ত থাকা চাই ॥ 


লোক আনার নিজের মধ্যে এবং আন নিজে সমস্ত লোকের মধো, এই 
একবার ঢ় হইলে পর, পরার্থ হইতে স্বার্থ ভিন্ন কিনা এই প্রশ্টই 
) হইতে পারে না। “আমি ভিন্ন ও 'লোকেরা' ভিন, এই আধভোতিক 
ট্তব-ণ্ধিতে 'আধিক লোকের আঁধক সুখ' সম্পাদন কাঁরতে যে প্রবৃত্ত হয় তাহার 
মানে উপরি-্ঠত নিথ্যা সন্দেহ: উৎপল হইয়া থাকে ॥ কিন্তু ‘সব্ব'ং খাঁল্বনং তক 
শি আস্ধে পরোপকার কারিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার এই সন্দেহ 


৩৩২ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত্র 


থাকে না। সর্্বভতান্তৈকাবুদ্ধিতে নিষ্পন্ন সব্বভৃতোহতের এই আধ্যাত্িক তত 
এবং স্বার্থ ও পরার্থরূপণী দ্বৈতের অর্থাৎ অধিক লোকের সুখের তারতম্য হইতে 
নিঃসৃত লোককল্যাণের আধিভৌক তত্র মধ্যে এইট;কুই ভেদ, তাহা মনে রাখা 
আবশাক। লোককল্যাণের হেতুটি মনে পোষণ করিয়া সাধ্বপরষ লোককলাণ 
করেন না। আলো দেওয়া যেরূপ স্যেণর স্বভাব, চ্ইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মনে 
সব্বভিতান্মৈিকের পূণ উপলব্ধ হইলে, লোককল্যাণ করা এই সাধৃপুর,দগের 
সহজ স্বভাব হইয়া যায় ; এবং এইর্‌প গ্বভাব হইয়া গেলে, সূধণ যেরূপ অনাকে 
আলো দিবার সময় আপনাকে আপনি প্রকাশ বরেন, সৈইরূপই সাধ্‌প;রুষের পরাথণ 
উদ্যোগের দ্বারাই তাঁহার যোগক্ষেমও স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে । পরোপকার 
কারবার এই দেহদ্বভাব এবং অনাসন্ত-বৃগ্ধির একত্র মিলন হইলে পর যতই 
স্কট আসুক না কেন, তাহার প্রাত ভক্ষেপ না করিয়া, কিংবা সঙ্কট সহা 
করা ভাল অথবা যে লোককল্যাণের পরিবর্তে এই সংকট আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ 
করা ভাল ইহার বিচারমাত্ না করিয়া, ব্রহ্মাত্মৈক্যবৃগ্ধিবিশিষ্ট সাধূপুরুষ নিজের কাধণ 
সমানই করিতে থাকেন ; এবং প্রসঙ্গ উপাস্থিত হইলে দেহপাত হইলেও তাহার জন্য 
চিন্তা করেন না। কিন্তু স্বার্থ ও পরাথ' ভিন্ন মনে করিয়া দাঁড়পাল্লার কাঁটা কোন্‌- 
দিকে ঝ:কতেছে তাহা দৌঁখয়া ধঞ্মণাধন্ন নির্ণয় কারতে যাহারা 'শাঁখয়াছে তাহাদের 
লোককল্যাণের ইচ্ছা এতটা তাঁর কখনই হইতে পারে না। তাই সব্বভ্‌তহিতের 
তত ভগবদ্‌গাঁতার সম্মত হইলেও, তাহার উপপান্তি আধক লোকের অধিক বাহ্য সুখের 
রি "বারা লাগাইয়া লোকসংখ্যা অথবা তাহাদের সুখের ন্যানাধিকতার 

কে আগন্তক সুতরাং হান শ্থির করিয়া, শব্ধ ব্যবহারের বাঁজভৃত সাম্যবদ্ধির 
উপপাত্তি অধ্যাত্মশাস্তের নিত্য ব্রদজ্ঞানের আধারে বিবৃত হইয়াছে । 

আধ্যাত্মিক দৃণ্টতে সম্ব'ভুতহিতার্থে চেষ্ট। করা কিংবা লোককল্যাণ বা পরোপকার 
করিবার যজাসদ্ধ উপপত্তি কি, তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। এক্ষণে, সমাজে 


শান্রে যে মূল নিয়ম বিবৃত হইয়াছে তাহার বিচার র 
ই ডু করিব । '“যন্র বা অসা 


ব্যতীত ঈশাবাস্য (ঈশা, ৬) এবং বৈকল্য (কৈ. উপনিষদে এবং 
মন5সংহিতাতেও (মনন, ১২. ৯৯ ও ১২৫), এ এবং রিল 
মাতানং সব্ব'ভুতান চাত্ছনি" এইরূপ গাঁতার ফণ্ঠ অধ্যায়ে ই তত্বেরই অক্ষরশঃ 
উল্লেখ আছে। সব্বভৃতাঝেকোর কিংবা সামাবুদ্ধির এই যে তত, আতোপমাদৃণ্টি 
তাহারই এক রূপান্তর ॥ পা এই সহজ সিদ্ধান্তই বাহির হয় যে, 
ও আমাতে যখন সমন্ত 
‘জাপার সহিত যেরুপ ব্যবহার কার সেইহপই অন্যের পাহিত যাম আম 
হর তাই, এই “আসোপছাদাষ্টতে অর্থাৎ সমানভাবে যে সকলের 
মাবহার করে: সে-ই উত্তম কথমযোগা ্তপ্রজ+ এইরূপ বালরা তাহার 


িন্ধাবস্থা ও ব্যবহার ০ 


(গাঁ. ৬. ৩০-৩২) ॥, অন্জর্কন অধিকারী হওয়ার গাঁতায় এই তত্র বেশী 
খোলসা করা আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সাধারণ লোককে নীতি ও ধণর্ম বুঝাইবার 
জনা রাঁচত মহাভারতে অনেক স্থানে এই তত্ব বিবৃত করিয়া ( মভা. শাং. ২৩৮. ২৯: 
২৬১, ৩৩), ব্যাসদেব তাহার গভাঁর ও ব্যাপক অর্থ স্পণ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। 
উদাহরণ যথা-_উপানিষং ও গাঁতায় সংক্ষেপে কথিত আত্মৌপমোর এই ততুই প্রথমে 
এইরূপ বঝাইয়াছেন__ 
আতআ্মোপমন্ত; ভূতেষ; যো বৈ ভবাঁত পুর্ষঃ ৷ 
নান্তদণ্ডো জিতকোধঃ স প্রেত্য সখমেধতে ॥ 
“যে ব্যাক্তি আপনার মতো পরকে মনে করে এবং যে ব্যপ্তি ক্রোধকে জয় করিয়াছে 
সে পরলোকে সখলাভ করে” ( মভা. অনু ১১৩.৬ )। এক ব্যাস্ত অনোর সাহত 
[কিরূপ বাবহার করিবে তাহার বর্ণনা এইখানেই শেষ না করিয়া পরে বলিয়াছেন__ 
ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রাতিকুলং যদাত্মনঃ ॥ 
এষ সংক্ষেপতো ধর্ম কামাদনাঃ প্রবর্ততে ॥ 
“আপনার যাহা প্রাতকুল অর্থাৎ দঃঃখকারক বলিয়া মনে হয়, সেরূপ বাবহার অন্য 
লোকের সাঁহত কাঁরবে না, ইহাই সমন্ত ধর্ম ও নীতির সার, বাকী সমন্ত ব্যবহার 
লোভম্‌লক” ( মভা. অনু, ১১৩. ৮) ॥ শেষে বৃহস্পাঁত য্দরধীষ্ঠরকে বািয়াছেন__ 
প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে । 
আত্বৌপমোন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছাত ॥ 
যথাপরঃ প্ররমতে পরেষু তথা পরে প্রক্রমন্তেহপরস্মিন্‌ ॥ 
তখৈব তেষ্পমা জীবলোকে যথা ধৰ্ম্মে নিপুণেনোপাদিষ্টঃ ॥ 
“সুখ কংবা দুঃখ, প্রিয় কিংবা আপ্রিয়, দান কিংবা নিষেধ--এই সমন্ত বিষয়ে 
প্রত্যেক মনুষ্য নিজের আত্মা কর্‌প অনুভব করে তাহা দোঁখয়া অন্যের সম্বন্ধে 
অনুমান করিবে । একজন যেরূপ অন্যের সহিত ব্যবহার করে, সেইরূপ অন্য লোক 
তাহার সাহত ব্যবহার করে ; তাই, এই উপমা লইয়াই এই জগতে আযত্মোপম্যের 
দাষ্টতে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম বাঁলতে হইবে” (অনু, ১১৩. ১. ১০) 
“ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাং-প্রাতকুলং যদ৷অমনঃ” এই শ্লোক বিদুরনীতিতেও আছে ( উদ্যো. 
৩৬-এ২) এবং পরে শাস্তিপন্বে' ( শাং. ১৬৭. ৯) পন্নব্বার বিদ:র এই তত্ত্বই 
য্নীধন্ঠিরকে বাঁলয়াছেন। কিন্তু আত্মৌপম্য নিয়মের এই এক অংশ যে, লোককে 
দুঃখ দিও না, কারণ তোমার যাহা দ-ঃখজনক তাহাই অন্য লোকেরও দুঃখজনক 
হইয়া থাকে। এখন ইহার উপর কদাচিৎ কাহারও এই সংশয়লস্থায়ী হইবে যে, 
ইহা হইতে এই নিশ্চয়াত্মক অনংমান 'কর,প বাঁহর হইতেছে যে, তৌমার যাহা 
সুখজনক বাঁলয়া মনে হয় তাহাই অন্য লোকেরও সৃখজনক, এবং এইজন্য অন্য 
লোকেরও যাহা সুখকর হইবে, সেই প্রকার ব্যবহার কর? এই শঙ্কা নিরসনার্থ 
ভীদ্ম যধাণ্ঠরকে ধর্ম্মলক্ষণ বাঁলবার সময় ইহা অপেক্ষা বেশী খোলসা কাঁরয়া এই 
নিয়মের দুই অংশের স্পষ্ট উল্লেখ কারয়াছেন__ 
যদন্যোর্বাহতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কম পুরুষঃ । 
ন তং পরেষ, কুবাঁঁত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ ৷ 


গীতারহসা অথবা কদ্মযোগশাস্ত্ 


জগবতং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেখ কথং সোহনা)ং প্রঘাতয়েৎ । 

যদ্‌যদা আনি েচ্ছেৎ তং প্রস্মি্নপ চিন্তয়েত || 
অর্থাৎ আমার সহিত অন্যলোক যেরূপ বাবহার কাঁরধে না বলিয়া আমি ইচ্ছা কাঁর 
সেইরূপ, অর্থাৎ আপনার কিসে ভাল লাগে বুঝিয়া আম অনা লোকের সাঁহতও 
সেরূপ ব্যবহার কারব না। আমি নিজে জীবত থাকিব বলিয়া যাঁদ ইচ্ছা কার 
তাহা হইলে অন্যকে বধ করব কি প্রকারে? যাহা আমি চাহ তাহ। অপরেও 
চাহে ইহা মনে রাখতে হইবে" (শাং. ২৫৮. ১৯. ২১)। এবং অন্য স্থানে এই 
{নয়মই বাঁলবার সময় এই “অনুকুলে' কিংবা 'প্রতিকুল' বিশেষণ প্রয়োগ না কা? 
যে কোন প্রকারের ব্যবহার বিষয়ে সাধারণতঃ বিদ্‌র বালয়াছেন__ 

তদ্মাদ্ধম‘প্রধানেন ভবিতব্যং যতাত্মনা ॥ 

তথা চ সৰ্বভতেষ; বর্তিতব্যং যথাত্মনি ॥1 


“হান্দুয়ানিগ্রহ করিয়া ধর্মের সাঁহত বাবহার কাঁরবে। এবং আপনারই ন্যায় সমস্ত 
ভুতের সাঁহত ব্যবহার করিবে’ (৮1. ১৬৭.৯ )। কারণ, শ্রকান/প্রম্নে ব্যাস 
বলেন 
যাবানাত্মান বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মান । 
য এবং সততং বেদ সোহমূতত্বায় কল্পতে ॥ 
“আমার শরাঁরের মধ্যে যতখানি আও্মা। অন্যের শরীরেও ততখানি আছে, ইহা যে 
‘সন্ব্দা জানে সেই অমূতন্থ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।”' (মভা. শাং. 
২৩৮. ২২)। বষ্খ আত্মার আঁন্তত্ব মানিতেন না ; নযানকঞ্ে, আত্মবিচারের ব্যর্থ 
গোলযোগের মধো পাঁড়ও না, এইর্‌প তিনি স্পঞ্ট বাঁলয়াছেন। তথাপি বৌদ্ধ 
ভিক্ষ; অন্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ইহা বলিবার সময় বুদ্ধও আত্বৌপমা- 
“দৃষ্টির এই উপদেশ দিয়াছেন - 
যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং। 
অন্তানং ( আত্মানং ) উপমং ( কৃত্বা ) ন হনেয।ং ন ঘাতয়ে ॥ 
“যেমন আমি তেমীন ইহারা, (এইরপে) নিজের সমান বিয়া (কাহাকেও) বধ 
করিবে না এবং বধ বরাইবে না” (সুস্তানপাত, নালকসত্ত ২৭ দেখ )। ধন্মপদ 
শামক আর এক পালা বোন্ধগ্রন্থেও (ধন্মপদ, ১২৯ ও ১৩০) উত্ত শ্লোকেরই 
দ্বিতীয় চরণ দুইবার অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহার পর, তখনই মনদ্মুত (৫- 


9৬-) ও মহাভারত ( অনু. ১১৩. 6. ) এই দুই গ্রম্থে {লিখিত শ্লোকের নিয়লিখিত 
“অনুবাদ পালিভাষায় করা হইয়াছে__ 


সিদ্ধাবস্হা ও ব্যবহার 


সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডেন বিহিংসাঁত । 
অত্তমো স:খমেসানো ( ইচ্ছন;) পেচা সো ন লভতে সং 
«আপনারই ন্যায়) সুখের ইচ্ছাকারী অনা প্রাণশীদগের যে ব আপনার 


( জন্নো ) সুখের জনা দণ্ডের দ্বারা হিংসা করে, মূতুার পর তাহার সুখ হয় না” 
{ ধৰ্ম্মপদ ১৩১। আত্মার আন্তিত্ব না মানিলেও আত্বৌপমোর এই ভাষা যখন 
বৌন্দগ্রন্থে পাওয়া যায়, তখন বৌধ্ গ্রন্থকারেরা এই বিচার যে বৈদিক ধর্মগ্রন্থ হইতে 
গ্রহণ কারয়াছেন তাহা স্পষ্ট দেখা যার । থাক্‌, ইহার বিস্তৃত বিচার পরে করা 
যাইবে ॥ উপারি-উক্ত বিচার হইতে স্পণ্ট উপলাব্ধ হইবে যে, ““সম্বভ্‌তগ্থমা 
সৰ্্বভৃতানি চাত্মান” এইরূপ যাহার অবস্হা হইয়াছে সে ব্যক্তি অন্যের স'হত ব্যবহার 
করিবার সময় আআমপমা-বহুদ্ধিতেই সৰ্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন ; এবং এইরূপ 
ব্যবহারের ইহাই এক মূখ্য নৈতিক তত্ব_এইরুপ আমরা প্রাচীনকাল হইতে বুঝিয়া 
আসিয়াছি। সমাজে এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সাঁহত কিরুপ ব্যবহার করিবে, তাহার 
নণ'য়ে, আত্মৌপম্যবুদ্ধির এই সূত্র, “আধক লোকের অধিক হিত” এই আধিভৌতিক 
তত অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নির্দোষ, নিঃসান্দগ্ধ, ব্যাপক, স্বল্প ও অজ্ঞান মনষ্য- 
দিগেরও সহজে বোধগমা হইবার যোগা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে । * ধর্ম্মাধর্দ্ম- 
শাদ্বের এই রহস্য ( এষ সংক্ষেপতো ধন্ম'ঃ) কিংবা মূলতত্বের অধ্যাআদষ্টতে যেরূপ 
উপপা্ত হয় কম্মের বাহ্য পরিণামের প্রতি দ্‌ষ্টিশীল আধিভৌতিকবাদে সেরূপ হয় 
না| এবং সেইজন্যই ধণ্নণধম্মশাদ্ব্ের এই প্রধান নিয়মকে, কর্ম যোগের আধিভৌতিক 
দুঘ্টিতে যাঁহারা বিচার করেন সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে প্রধান স্থান দেওয়া 
হর নাই । আঁধক ক, আত্মৌপম্যদৃষ্টর সত্র একপাশে সরাইয়া রাশিয়া, তাঁহারা 
সমাজবন্থনের উপপাঁন্ত "'আঁধকাংশের অধিক সুখ” ইত্যা,দ দৃশাতত্ৃপ্রয়োগেই লাগাইবার 
চেষ্টা কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু উপানবদে, মন.স্মৃতিতে, গাতায় মহাভারতে 
অন্যান্য প্রকরণে এবং কেবল বৌদ্ধধচ্নেই নহে, প্রত্যুত অন্যান্য দেশে ও ধন্মের 
আআ্মৌপমোর এই সহজ নশীততত্বকেই সব্ব'ত্র অগ্রন্থান প্রদত্ত হইয়াছে, দেখা যায় । 
ইহুদী ও খ্টীয় ধর্মপন্তকে “তুমি আপন প্রতিবে-ঁকে আপনারই মত প্রণীত 
কর” (লোভ, ১৯. ১৫; মাথা, ২২. ৩৯) এই যে অনংজ্ঞা আছে তাহা এই 
নিয়মেরই রুপান্তর খ্‌ণ্টানেরা ইহাকে সোনার নিয়ম অর্থাৎ সোনার ন্যায় 
মজ্যবান নিয়ম বলেন, কিন্তু আত্ৈকোর উপপাঁন্ত উহাদের ধর্ম্মে নাই । ণ্তুম 
* সুতা শব্দের ব্যাখ্যা ‘অৎপাক্ষরমসনণ্দিগ্ধং সারবদ:বশ্বতোম্‌খম:। অস্তোভমনবদ্যং চ 
লত্রং স্‌ত্রাবদো বিদঃ ৷৷ এইর;প করা হইয়া থাকে। গানের সুবিধার জনয কোন মন্ত্রে যে 


সঞচল অনথ'ক অক্ষর বসানো হয় তাহাকে স্তোভাক্ষর বলে । সংতরে এইর্‌প অনর্থক অক্ষর থাকে না । 
তাই, এই লক্ষণে 'অন্তোভম এই পদ আ'সয়াছে। 


নি উরি 


অথবা কমন যোগশাঙ্ত 
এ গাঁতারহসা 


নিজের সহিত অন্য লোবের যেরুপ ব্যবহার ইচ্ছা কর, তাহাদের সহিত তোর 


নযানাধক প্রায় 
(ইংরেজী অপন্রংশ কন.ছ্াশিয়স্‌ জন্মগ্রহণ 
উপারিউন্ত নিয়ম চিনীর ভাষার রাঁত অনুসারে এক শব্দেই বালয়াছেন! (বন্ড 
আমাদের এখানে এই তত্ব কনফুশিয়সেরও বহপ্‌হ্র উপানষদে (ঈশ. ৬; কো 
১৩) এবং পরে মহাভারতে, গাঁতায় এবং “আত্ম পরাবে তে'। মানীত জাবে' ॥" 
আত্মবং পরকে মনে করিবে"__এই ভাবে (দাস, ১২. ১০. ২২) সাধম্ডলীর 
নে প্রদত্ত হইয়াছে ; আপনারই ন্যায় জগৎকে জানিবে” এইরূপ প্রচলিত কথাও 
আছে । শুধু ইহাই নহে। আমাদের প্রাচীন শাস্বকারেরা ইহার আধাতিক 
উপপত্তিও দিয়াছেন ॥ বৌঁদকেতর ধৰ্ম্মে নীতিধন্মের এই সর্ব্বমান্য সৃতটি প্রন 
হইলেও উহার উপপান্ত বিবৃত হয় নাই, এবং ব্রদ্ধাত্মৈিকযরপ অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যতাঁত 
আর কিছুতেই এই সূত্রের উপপাঁন্ভ ঠিক্‌ লাগ-সই হয় না, এই কথার প্রি লক্ষ 
করিলে গীঁতোন্ত আধ্যাত্মিক নতিশাস্রের বিংবা কম্নযোগের মহত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়া 
পড়ে। 

সমাজে মনুষোরা পরস্পরের সহিত কির,প ব্যবহার করিবে এই সম্বন্ধে আগ্সোপনা 
ব্দণ্ধির নিয়ম এত সুলভ, ব্যাপক সুবোধ ও বিশ্বতোমুখ বে, সমস্ত ভূতে এইরপ 
আত্মোপমা উপলব্ধি করিয়া “আত্মবৎ সমবৃদ্ধিতে অন্যের সহিত ব্যবহার কর” এইরূপ 
একবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থাপন করিলে পর, লোকের উপর দরা কর, তাহাদিগকে 
যথাশন্তি সাহাধা কর, তাহাদিগের কল্যাণ কর, তাহ।দিগের উন্নতিসাধন বর, 
তাহাদিগকে প্রীত কর, তাহাদিগের বিরক্তি উৎপাদন কারও না, তাহাদিগকে কণ্ট 
দিও না, তাহন্দদর সাঁহত ন্যায় ও সমতার সাঁহত ব্যবহার কর, কাহাকেও 
ঠকাইও না, কাহারও দ্রব্য হরণ কিংবা হিংসা করিও না, কাহারও নিকট নিথা 
কথা বলিও না, অধিকাংশের আধক কল্যাণ করিবার বুদ্ধি মনে নিত্য পোষণ 
কর, অথবা সকলকেই এক পিতার সন্তান মনে করিয়া তাহাদিগের সাঁহত ভাইয়ের 
নত বাবহার কর ইত্যাদি পথক; পৃথক্‌ উপদেশ করা আর আবশাকই হয় না। 
না কেন তাহার নিজের স:খদুঃখ বা কল্যাণ কিসে হয় তাহা সে দ্বভাবও 
5 এবং সংসারে বাবহার কারবার সময় “আত্মা বৈ পত্রনামানি 


পে... 


'সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার ৩৩৭ 


অথবা “ভর্্ঘং ভাষ্য শরীরস/” এইরুপ ভাবিয়া, আপনার ন্যায়ই আপন স্তীপৃতর- 
'দিগেরও প্রতি প্রীতি করা উচিত, এই বিষয়ের অনুভবও পারব।রক ব্যবস্থার দ্বারা 
তাহার হইয়া থাকে । কিন্তু পারবারের প্রতি প্রীত করা আত্মৌপম্যবৃদ্ধি শিক্ষার প্রথম 
পাঠ ; ইহাতেই সৰ্ব্বদা মুণ্ধ হইয়া না থাকিয়া, পরে মিত্র, আগ্ত, গোত্রজ, গ্রামবাসী, 
জ্ঞাতিবন্ধ এবং শেষে সমস্ত মন:য্য, সমন্ত প্রাণীর প্রাত, আত্বৌপম্যবুদ্ধির উপযোগ করা 
কর্তবা, এই প্রকারে প্রত্যেক মনুযষ্যের নিজের আত্মৌপম্যবুদ্ধি আধিকাধিক ব্যাপক 
করিয়া, আমার মধ্যে যে আত্ম আছে তাহাই সমন্ত ভূতে আছে ইহা উপলব্ধি করা এবং 
শেষে সেইরূপ ব্যাবহার করা কর্তব্য-ইহই জ্ঞানের ও আশ্রমব্যবদ্থার পরাকষ্ঠা 
মনুষামাত্রের সাধ্যসীমা । ইহাই আজোপমাবদ্ধিরপ সূত্রের চরম ও 
ব্যাপক অর্থ । এবং এই পরমাবদ্থা অঙ্গন কারবার যোগ্যতা যেই যেই যজ্ঞদানাদি 
কর্মের দ্বারা ব্যপ্বপ্রাপ্ত হয় সেই সমস্ত কম্নই চিত্তণুদ্ধিকর, ধৰ্ম্ম, সুতরাং 
গহেস্থাশ্রমে কর্তবা, ইহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। চিন্তণুশ্ধির প্রকৃত অর্থ 
গ্বার্থ বৃদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া বরকধাত্মৈক্য উপলব্ধি করা, এবং ইহারই জন্য গৃহস্থাশ্রমের 
কৰ্ম্মকে স্মূতিকারেরা বাহিত বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পাব্বেই বলা 
হইযাছে। “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি যাজ্ঞবল্কা মৈত্রেযীকে যে উপদেশ 
“দিয়াছেন তাহারও মৰ্ম্ম ইহাই । অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্্মষোগশাম্ত্ 
সকলকে বলিতেছেন যে, “আত্মা বৈ পূত্রনামাসি” ইহাতেই আত্মার ব্যাঁপ্তর সণ্কোচ 
না করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি উপলব্ধি কর যে, “লোকো বৈ অরমাত্মা” 3 
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নহে 
নিতারুপে সংশয় 
অপর্ণ সস ই তে দ্বারা যে কাজ হয় তাহা ক্রোধের 
২০৯ আন সয়ে, Ee ও) 
কোন্‌ হ্‌ 
নায় রি তাঁহার নজরে পাঁড়তেই, দুযেধিনের দ্টতার প্রাতিকারাথ' 
শখ কর্ম নহে, প্রত অর্থও যাহারা আসন্ত হইয়া গিয়াছেন, সেই গণ্রুজনাদগকে 
গন দ্বারা বধ করিবার দুক্ষর কম্মও আমাকে করিতে হইবে (গাঁ ২. ৫) এই কথা 
তিনি বযঝৈলেন ; এবং “ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ” এই চলার 


প্রতি ুক্ষেপ না কাঁরয়া ) সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সন্যাস গ্রহণ করে তাহার 
বাবহার এবং ( ব:শ্ধি অনাসন্ত ও নিণ্বের হইলেও নেই অনাসন্ত ও নিব্ব'র বাম্ধতে ) 
যে ক্ম্মযোগা ব্যবহার করে তাহার ব্যবহার সব্বর্ধশে যে একই প্রকার হইতে পারে 
না, সে কথা বোদ্ধ ও খুষ্টান ধন্গ্রন্থে স্পষ্ট কারা কোথাও বলা হয় নাই । বরং, 
খ্‌ণ্প্রদ্ত উপরি-উত্ত নিধ্বৈরত্বের উপদেশ এবং সাংসারিক নীতি ইহাদের উচিত সমন্বর 
ডিরুপে করা যাইতে পরে সেই বিষয়ে পাশ্চাত্য নাতিশাস্রজ্ঞেরা ববাঝয়া উাঠিতে 
পারেন নাই ; * এবং নিংশ নামক আধ্ানক জম্মন পাণ্ডিত এই মত নিজ গ্রন্থ 
টি*পনাসহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিশ্বৈরত্বের এই ধর্ম্মতন্ব দাসত্বের ধন্মতর ও 
ঘতড় ধষ্মতির, এবং খ্‌ণ্ধর্্ম সেই ধন্মতি্ককে শ্রেষ্ঠ মনে কাঁরয়া সমস্ত রোগকে 
নবাঁযা্ করিয়া তবে ছ,ড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের ধৰ্ম্মগ্রন্থ দোখলে, সন্যান ও 
ক্মযেগ এই দুই ধর্মনার্গের মধ্যে এই বরে ভেদ করা আবশ্যক, এই কথা শুধ, 
গাঁতার নহে মননর৪ অবগত ও সমত হিল; দোখতে পাওয়া যায়। কারণ, 

ধান ন প্রাতিকধ্যেং”_-কুধ ব্যা্তির উপর উঠা ক্রেধ কাঁরবে না ( ননদ. ৬ ৪% 
| এই নিয়ন, মন; গাহস্থা কিংবা রাজবন্দ্নের মধ্যে না বারা কেবল যাতধনেএ 
'বালিয়ছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন: বচনাট কোন মার্গের, কিংবা তাহার 
উপরেগ কাঁরবে, ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সন্ন্যাস ও কর্ম যেগ এই i 
পরুলরবিরোধাঁ সিন্ধান্ত নিলাইরা ফেলিয়া একত্র বাঁলবার যে পদ্ধাত এখন" 
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সিম্ধাবদ্থা ও ব্যবহার ৩৩৯ 


গ্থাপন কায়াছেন তাহার দরুন অনেক সময় কর্ম যোগের প্রকৃত সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা পদে পঞ্চম প্রকরণে দেখাইয়াছি । 
গাঁতার ট৭কাকারাদগের এই গোলমেলে পদ্ধতি ছাড়িয়া দিলে ভাগবতথন্মর্ঁ কৰ্ম্ম যোগী 
“নিদ্বের' শব্দের কিরূপ অর্থ করেন তাহা সহজেই জানা যায় । কারণ, কর্্মযোগী 


(আভা, বন. ২৮. ৮)-এই জন্যই বাপু ! বুদ্ধিমান ব্যন্তিরা সর্্বদা ক্ষমার অপবাদ 
কাঁরয়াছেন। আমার যাহা দুঃখজনক হইবে এইরুপ কর্ম্ম করিয়া অন্যকে দুখ দেওয়া 
উচিত নহে, ইহা আত্যোপম্যদৃাষ্টর সাধারণ ধৰ্ম্ম_সত্য বটে ; কিন্তু মহাভারতে 
নিষ্ধারত হইয়াছে যে, আমাকে দুঃখ দেওয়া অন্যেরও উচিত নহে, এইরূপ এই 


শব্দই দুই ব্যক্তির সম্বন্ধসাপেক্ষ ॥ তাই, আতৃতায়ী পুরদ্ষকে মারিয়া ফেলিলে 
যেমন আঁহংসার লাঘব হয় না, সেইর্‌প দুষ্টের উচিত শাসনকারী সাধু পুরুযাদিগের 
আতেমীপম্যরুদ্ধিতে কিংবা নিন্বোরতাতেও কোন লাঘব ঘটে না। বরং দদ্টাদগের 
অন্যায়াচরণের প্রাতকার করিয়া অন্যকে বাঁচাইবার শ্রেয় তাঁহারা লাভ করেন। যে 
পরমেশ্বর অপেক্ষা কাহারও বৃদ্ধি অধিক সম নহে সেই পরমেশ্বর পর্য্যন্ত 
সাধ্দাদগের সংরক্ষণার্থ ও দম্টাঁদগের বিনাশার্থ যাঁদ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ 
হইয়া লোকসংগ্রহ কাঁরয়া থাকেন ( গাঁ. ৪. ৭ ও ৮) তবে অন্য ব্যান্তির কথাই ক ? 
“বসংধৈব কুটম্বকম” এইরূপ দৃষ্টি হইলে কিংবা ফলাশা ছাড়লে, পান্রাপান্রভেদ 
কিংবা যোগ্যাযোগ্যভেদ বিলুপ্ত হইবে_এ কথা ভান্তমলক ।  ফলাশায় মমত্ব- 
বাপিই প্রধান হইয়া থাকে এবং তাহা না ছাড়লে পাপপাণ্য হইতে মান্তি নাই, 
ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত । কিন্তু নিজের দ্বার্থীসাম্ধির প্রয়োজন না থাকলেও, যাঁদ কোন 
সিদ্ধ পদরদষ কোন অযোগ্য ব্যান্তকে এমন কোন বন্তু লইতে দেন যাহা তাহার যোগ্য 
নহে, তাহা হইলে সেই সিদ্ধ পঢ়রনষের দুষ্ট কিংবা অযোগ্য লোকাদিগের সাহায্য 
কাঁরবার, এবং যোগ্য সাধ্দলোকাঁদিগেরও্ষাঁত কারবার পাপ না হইয়া যায় না। কুবেরের 
ন্যায় কোটিপাঁত মহাজন বাজারে শাকসবাঁজি খাঁরদ কাঁরতে গেলে, এক বজ্ভা ধানের 
‘চালের জন্য যেরূপ তান লাখ টাকা দেন না, সেইরূপ পর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত 
ব্ান্জ কোনও কায্যে'র যোগ্য তারতম্যের কথা বিদ্মৃত হন না। তাঁহার বুদ্ধি সম তো 
থাকেই ; কিন্তু গরুর ঘাস মন;ষাকে এবং মনুষ্যের অন্ন গরুকে দিবে-_সমতা শব্দের 
এরূপ অর্থ নহে ; এবং ভগবান গাঁতাতেও বাঁলয়াছেন যে, ‘দাতব্য’ বালিয়া যে সাক 
দান তাহাও ' দেশে কালে চ পাত্রে ৮” অর্থাৎ্থ দেশকালপান্র ?ববেচনা করিয়া কাঁরতে 
হইবে ( গাঁ.১৭. ২০)। সাধ্দপুরুযাঁদগের সাম্যবহাদ্ধর বর্ণনা কারবার সময় 
জ্ঞান্শ্বর মহারাজ তাহার সাঁহত পরাথবাঁর উপমা ?দিরাছেন । এই গ্রৃথবীর আর এক 
‘নাম 'সব্বধনহা'; কিন্তু এই 'সব্বংসহা” দেবাঁও, তাঁহাকে কেহ পদাঘাত কাঁরলে, যে পা 
লাথি মারে সেই পায়ের তলায় ততটা জোরে প্রাতিঘাত কাঁরয়া নিজের সমতাবুশ্ি বান্ত 
করিয়া থাকেন ! মনে বৈর না থাকিলেও ( অর্থাৎ নিরবের ) প্রাতকার িরুপে করা 
যাইতে পার, ইহার দ্বার সমনদর ব্যক্ত হ়। কল্মণাবপাক প্রক্রিয়ায় বলিয়া অ'সিয়াছি 
যে, এই কারণেই ভগবানও “যে যথা মাং প্রপদাল্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” (গাঁ. ৪. 
পর ক ডাহা ফল প্রদান কার 

"দোষ আঁলপ্ধ থাকেন। এইরূপ ব্যবহারে, 
বা আইনেও খন মনদবোরপ্রাত ফাঁসর আদেশদাতা বিচারপাতির বৌরভাব আছে 


৩৪৩ গীঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


একথা কেহ বাঁলবে না ;অধ্যাতাশাগ্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বাধ নিষ্কাম হইয়া সাম্যাবস্থায় 
পোরাছিলে সেই মন স্বেছ্ছারুমে কাহারও ক্ষাঁত করেন না, উ'হার দ্বারা যাদ অন্যের 
ক্ষতিই হয় তবে সে তাহারই বর্ম্মফল বঝতে হইবে, ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞের কোনই দোষ 
নাই ; কিংবা নিষ্কাম ব:দ্ধাবাশষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ এইরুপ প্রসঙ্গে যে ক্ম্ম করেন-_-তাহা 
মাতৃবধ কিংবা গুরুবধের ন্যায় যতই নিষ্ঠুর প্রতীয়মান হউক না কেন--তাহার শএভাশ, ন্ভ 
ফলের বন্ধন অথবা স্পর্শ তাঁহাকে লাগে না, (গাঁ.৪.১৪ ; ৯* ২৮ ও ১৮. ১০ দেখ) । 
ফৌজদারী আইনে আত্যসংরক্ষণের যে নিয়ম আছে, তাহা এই তবেরই উপর প্রাতা্ঠিত। 
মনু সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা আছে যে, লোকেরা তাঁহাকে রাজা হইবার জন্য যখন 
{নাত কাঁরল তখন “অনাচারী লোকাদিগকে শাসন কারবার জন্য রাজ্য গ্রহণ করিয়া 
আনি পাপে পাঁতত হইতে ইচ্ছা কার না” তিনি প্রথমে এই উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্ডু 
যখন লোকেরা তাঁহাকে বালল--“তমরুবন প্রজাঃ মা ভাঁঃ কতৃ নেনো গাঁমষ/তি” (মভা. 
শাং. ৬৭.২৩ )--ভয় কারও না, যাহার পাপ তাহাকেই লাগিবে, তুমি কেবল রক্ষা 
করিবার পুণাই লাভ করিবে ; এবং “প্রজারক্ষণার্থ' যে বায় হইবে তাহা নিব্বহি কারবার 
জন্য আমরা কর দিব” এইর্‌প প্রতিজ্ঞা করল, তখন মন; প্রথম রাজা হইতে স্বীকার 
করিলেন। সার-কথা, অচেতন জগতের যেইর্‌প অপারবর্তনীয় এই নিয়ম আছে যে, 
“যতটা আঘাত ততটাই প্রত্যাঘাত', সেইরুপই সচেতন জগতে এঁ নিয়মের রুপান্তর 
এই যে, ‘যেমন কর্্ম তেমনি ফল'। যাহাদের বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পেশছে নাই এইরূপ 
সাধারণ লোক, এই কম্ম্মীবপাকের নিয়মের মধ্যে নিজের মমত্বব্াদ্ধ স্থাপন করে এবং 
ক্রোধে বা িংসায় আঘাত অপেক্ষা অধিক প্রত্যাঘাত কাঁরয়া আঘাতের সুদ লইয়া থাকে ; 
কিম্বা আপনার অপেক্ষা কেহ দ্্ধেল হইলে তাহার সামান্য অথবা কঙ্পানিক দোষের 
জন্য প্রাতকারবুষ্ধিতে তাহার দ্রব্য লুট কারয়া আপনার লাভ কাঁরয়া সৰ্ব্বদা 
প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় সনদগ্রহণবতুদ্ধি, বৈরবদধ, আঁভমানবদ্ধ, 
ক্রোধ লোভ 'কংবা দ্বেষবশতঃ দ্্ধলের দ্রব্য হরণ কারবার বুদ্ধি অথবা জেদ্‌বশতঃ 
নিজের পরাক্রমবুদ্ধি, বড়াই কারবার বৃদ্ধি, শব্তিসামর্থয দেখাইবার বাদ্ধি যাহার মনে 
থাকে না সেই ব্যন্তির গায়ের উপর পড়া খেলিবার গোলা শুধু ফিরাইয়া দিবার বৃদ্ধির 
ন্যায় শান্ত নির্বের ও সমবুদ্ধি বিচলিত হয় না; বরং দুষ্ট লোকের প্রাবল্য জগতে 
বৃদ্ধি পাইয়া গরাঁবলোকের যাহাতে কষ্ট না হয় সে জন্য এই প্রকার প্রত্যাঘাতরূপ 
কৰ্ম্ম করাই লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে তাঁহার ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্তব্য ( গাঁ. ৩. ২৫ )। এইরূপ 
প্রসঙ্গে সমব্যদ্ধিতে কৃত ঘোর যুদ্ধও ধন্ম ও শ্রেয়স্কর, ইহাই গাঁতার সমস্ত উপদেশের 
সার । সকলের সহিত নির্বৈ'রভাবে ব্যবহার করিবে, দুষ্টের সাত দুষ্ট ব্যবহার করিবে 
না, ক্রুদ্ধ লোকের প্রতি রুদ্ধ হইবে না, ইত্যাদি ধর্ম্মতত্ব শ্থিতপ্রন্ঞর কর্ম্মযোগার মান্য 
নহে এরুপ নহে ; কিন্তু নিরবের শব্দের অর্থে লিক্ষিয় কিংবা প্রাতকারশনন্য, নিছক: 
সন্ন্যাসমার্গে'র এই মত তাঁহার মান্য নহে ; বৈর অর্থাৎ মনের দুণ্ট বৃদ্ধি ত্যাগ কাঁরবে, 
নিন্বরপদের এই-অর্থই কেহই যখন কর্ম্ম হইতে মস্ত হইবেই না, 


 ব্ঝাইয়াছেন_- 


মরণান্তানি বৈরাণি নিব্ত্তং নঃ প্রয়োজনম্‌ । 

ক্রিয়াতামদ্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ 
«বর ( রাবণের সনের ) মরণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে । আমার (দুষ্ট নাশ 
কারবার) কাজ শেষ হইয়াছে । এক্ষণে এ যেমন তোমার ( ভাই ) তেমন আমারও । 
এই জন্য ইহার আঁদ্নসং্কার কর” ( বাজ্নীকরা- ৬. ১০৯- ২৫) | রামায়ণের 
এই তত্ব ভাগবতেও এক স্থানে ( ভাগ. ৮. ১৯. ১৩) উত্ত হই: ; এবং ভগবান যে 
দন্টের সংহার কাঁরয়াছেন, পরে দয়ালু হইয়া তাহারই সদগাঁত, করিয়াছেন এইরূপ 
অন্যান্য পরাণেও যে কথা আছে, তাহার অন্তর্গত বাঁজও ইহাই । এই সকল 
শরবচার কারয়াই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী বলিয়াছেন “উদ্ধতের সাঁহত উদ্ধত ব্যবহার 
কাঁরবে” ; এবং মহাভারতে ভীব্ম পরশুরামকে বালিয়াছেন__ 

যো যথা বর্ততে যস্মিন: তস্মিন্নেবং প্রবর্তয়ন: । 
নাধন্মং সমবাস্নোতি ন চাশ্ৰেয়শ্চ বিন্দাত ॥ 

‘আমার সাঁহত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সাঁহত আম সেইরুপ ব্যবহার কাঁরলে 

অধৰ্ম্ম (অনীতি ) ঘটে না এবং অকল্যাণও হয় না” ( মভা. উদ্যো. ১৭৯. ৩০ )। 
এবং পরে শান্তিপন্বে'র সত্যানতাধ্যায়ে এ উপদেশই পুনব্বরি ষুধাম্ঠরকে দেওয়া 


যাঁস্মন্‌ যথা বর্ততে যো মনুষাঃ তা্নংস্তথা বার্ততব্যং স ধৰ্ম্মঃ । 

A মায়াচারো মায়য়া বাধিতবাঃ সাধৰাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ ॥ 

'আমার সাঁহত যে যেইর্প ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরুপ ব্যবহার করাই 

খন্মানীতি ; মায়াবী পুরুষের সাহত মায়াবীভাবে এবং সাধু পুরুষের সাঁহত সাধ 

ভাবেই ব্যবহার করা উচিত ( মভা. শাং ১০৯. ২৯ এবং উদ্যো. ৩৬, ৭)। 

সেইরংপ আবার, খগ্‌বেদে ইন্দ্রকে মায়াবী দে না দিয়া তাহার স্তৃতিগানই করা 

হইয়াছে “তং মায়াভিরনবদ্য মাঁয়নং *-* বন্রম্‌ অর্দয়ঃ ৮ ( ঝ. ১০, ১৪৭. ২; ৯. 

০. ৭ )_হে 'নষ্পাপ ইন্দ্র, মায়াবী বৃত্রকে তুমি মায়ার দ্বারাই বধ ' করিয়াছ । 

ভারা কাঁবি দ্বকীয় 'কিরাতাঙ্জননীয় কাব্যেও খগ্‌বেদতব্বেরই অনুবাদ এইরূপে 
অন া়ারিডবে ন নাক 

া যেন 3 1 

“মায়াবীর সাঁহত যাহারা মায়াবী হয় না তাহারা বিনাশ পায়” (করা, ১. ৩০)। 

'কিশ্তু এই স্থানে আর একটি কথাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, দুষ্ট পুরুষের প্রতিকার 

সাধদ্তা দ্বারা সাধ্য হইলে প্রথমে তাহা সাধুতার দ্বারাই কাঁরবে । কারণ, অন্য 
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আমারও দুষ্ট হওয়া উচিত নঙ্হ--এক। 
আঁধক-ীক, ইহা 


এই নীঁতিতবই ধৃতরাষ্টুকে বলিয়াছেন। 

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম অসাধ্‌ং সাধদনা জয়েৎ। 

জয়েৎ কদর্যাং দানেন জয়েৎ সত্যেন চান্‌তম, ॥ 
“{ অন্যের ) ক্রোধ (নিজের ) শাণ্তির দ্বারা জয় কাঁরবে, দ্টকে সাধুতা দ্বারা জয় 
কাঁরবে, কদাচারীকে দানের দ্বারা জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা অনতিকে জয় করিবে” 
( মভা. উদ্যো. ৩৮. ৭৩, ৭৪) । পালীভাষায় বোশ্ধধন্মা'য় ধন্মপদ নামক নীতিগ্রন্থে 
( ধন্মপদ. ২৩৩ দেখ ) এই শ্নোকেরই অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে” 

অকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে । 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার ৩৪৩ 


বারহার বিষয়ে নিশ্চিত, বিচার যে ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা হয়, সেই ধর্্মজ্ঞানও অত্যন্ত 
ক্ষমা; তাই আমরা যাহা কারতে ইচ্ছা কাঁর তাহা যোগ্য ক ধন্য কি 
, এই সম্বন্ধে বড় বড় লোকাঁদগেরও প্রসঙ্গীবশেষে ধোঁকা 

িমকর্মমোত কবয়ে পাত মোহিতাঃ ( গাঁ. ৪. ১৬) ॥ 
'িগবানাদগের কিম্বা নিয়ত গ্ার্থবুদ্ধির দ্বারা ন্যনাধক 
পাশ্ডিতোর উপর, কিংবা কেবলমাত্র আপনার সার, র-বিচা 
করিয়া, পর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত শ্রেষ্ঠ সধ্‌পুরুষের শুদ্ধ বি 
সেই গরুর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বালয়া মানবে । কারণ, শুধু তক 
অধিক হইবে, সেই পরিমাণে যুক্তিও অধিকাধিক বাহর হ 
ব্যতীত শুধু পাশ্ডিত্যের দ্বারা এইরূপ কট প্রশ্নের কখনই প্রকৃত ও সে 
আীমাংসা হয় না ; সে মীমাংসা শুদ্ধ ও নিষ্কাম বদাম্ধির গঢরুকেই কাঁরতে হ' 
যে শাস্লকার অত্যন্ত সর্ম্থমান্য হইয়াছেন তাঁহারই বুদ্ধি এইপ্রকার শুদ্ধ ব্‌ 
সেইজন্য “তদ্মাচ্ছস্্ং প্রমাণং তে কায্যকাৰ্য্ব্যবাদ্থতো” ( গাঁ. ১৬. ২৪) 
কাষ্যকার্যের নির্ণয়করণে তোমার শাল্মকে প্রমাণ মানিতে হইবে, এইরূপ ভগবান 
জর্চ্জুনকে বালিয়াছেন। তথাপি কালনানানুসারে শ্বেতকেতুর ন্যায় পর ত্তা 
সাধ্‌পন্রুষেরা এই শান্তেতেও পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন, ইহা 
বিস্মৃত হইলে চলিবে না । 

ধনব্বৈর ও শান্ত সাধু পুরুষদিগের অ:চরণসন্বগ্ধে লোকদিগের এক্ষণে যে ভূল 
ধারণা দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, কন্মযোগমার্গ লুপপ্লায় হইয়াছে এবং সমস্ত 
সংসারই ত্যাজ্য এই মতাবলম্বা সন্ন্যাসমার্গের এক্ষণে চতুদ্দিকে বিস্তারবৃদ্ধি হইয়াছে। 
নিরবের হইলে পর নিপপ্রুতিকারও হওয়া চাই, গাঁতার ইহা উপদেশ কিংবা উদ্দেশ্যও 
লহে। লোকসংগ্রহের প্রতি যে ব্যন্তি জুক্ষেপ করে না, তাহার পক্ষে জগতে দুষ্টের 
প্রাবল্য হইল ক হইল না, অথবা নিজের প্রাণ থাকিল বা গেল উভয়ই সমান । 'কিম্তু 


কম্মপ্রযুক্ত কর্তীর সাম্যবুদ্ধিরও লাঘব হয় না, 
অন্তভ্ত কর্্মযোগের এই তত্ব দ্বীকার কাঁরলে, কুলাভিমান দেশাভিনান 
ইত্যাদি কর্ত্তব্যধ্ম্মেরও  কম্মমযোগশান্তানসারে সমুচিত উপপত্তি হইতে পারে। 
সমগ্র মানবজাতির, এমন কি প্রার্ণীমাত্রেই যহাতে হিত হয় তাহাই ধর্ম” 
ইহা চরম সিদ্ধান্ত হইলেও এই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কুলাভিমান, 
, দৈশাভমান প্রভৃতি আরোহণের উপর্যুপরি পৈঠার আবশ্যকতা 
কখনই বিনষ্ট হয় না। নির্গণ রক্ষলাভের জন্য যেরুপ সগুণোপাসনা আবশ্যক 
বসুধৈব কটহ্বকমত এই বুদ্ধি হইবার পক্ষে কুলাভিমান, জাত্যাভমান, 
, দেশভিমান প্রভৃতির ধাপ আবশ্যক ; এবং সমাজের প্রত্যেক 
এই সিশড় দিয়া আরোহণ করে বলিল্লা এই 1সশাড়কে নিয়ত বজায় রাখিতে 
॥ এইরূপই আমাদের ৮৮৭ রি ৯ অপর রষ্ট্র যখন নীচের 
, তখন কোন বা চাহে যে, তাহারাই কেবল 

উপরের পৈঠায় থাকবে, তাহা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না । 
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হইতে হইতে প্রাণানাত কোন না কোন সময়ে সন্বভতাতৈক্য উপলব্ধি পর্যান্ত-পৈঠায় 
আ্স্তা পেশছিবে তাহাতে সন্দেহ নাই ; অন্ততঃ এর অবস্থা মনুব্যমাতই 
অৰ্জন করিতে পারে এরূপ আশা করা অসঙ্গতও নহে। কিন্তু 

এই চড়ান্ত অবস্থা যে পর্য্যন্ত সকলে প্রাপ্ত না হয় সে পয? 

আন্ত কিম্বা সমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধৃপুরুষেরা দেশ 


কোদালের, থাকিলেও অগ্নির আবশাকতা যেরূপ নণ্ট 

হর না, সেইরপ সব্্ভতহিতের চরম পৈঠার পেখছিলেও শুধু দেশাভিমানের নহে, 
Ll আবশণ্যকতা বজায় থাকে । কারণ, স্াজলংক্কারের দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে কুলাভিনান যে বিশিষ্ট কাজ করে তাহা কেবল দেশ৷ভিমানের দ্বারা 
হয় না, এবং দেশভিমানের কাজ নিছক: সব্খভ্‌ভাতৈচকা-দৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধ হয় 
না॥ অর্থ সনাজের পূ্ণবিস্থাতেও সাম্যবৃদ্ধিরই ন্যায় দেশাভিমান ও কুলাভিমান 
ইত্যাদি ধৰ্ম্মেরও সব্বদাই আবশাকতা থাকে । কিম্তু কেবল আপনারই দেশের 
অভিমানকে পরম সধ্য মনে করিলে যেমন এক রাষ্ট্র নিজের লাভের জন্য অন্য রাষ্ট্র 
যতটা পারে ক্ষতি করিতে প্রদ্তুত হয়, সর্ম্ঘভূভহিতকে পরমসধ্য মনে করিলে 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার 


এই অর্থ গ্রহণ কাঁরতে হইবে এবং কোবকারেরাও এই 
পরতা ও আত্মসংরক্ষীণের মধ্যে অনেক প্রচ 
'লোভবশতঃ আপনার লাভের জন্য জগতের 
মনুয্যোচিত ও গাঁহ্ত । . একজনের ॥ 
আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাই 

তথাপি সব্ঘভ্‌তে একই আত্মা থাকা 

অধিকার আছে ; এবং এই সর্ত্মমান্য 


1. করিয়া, জগতের কোনও এক ব্যক্তির বা সমাজের ক্ষতি কারবার আঁধব। 


ব্যান্ত বা সমাজ নগীতিদৃষ্টিতে প্রাপ্চ হয় না-_সেই সমাজ শাক্জিতে কিংবা স! 

বড় হউক না কেন, কিংবা তাহার নিকট পর ভব কারবার সধন অন্যের 

তধিক থাকুক না কেন! একজন অপেক্ষা অথবা অল্প লোক অপেক্ষা বহধলোকের 

হত অধিক যোগ্য, এইরূপ হ্যান্িবাদের দ্বারা সংখ্যায় অধিক বৃশ্ধিপ্রাপ্ত সমাজের 
আচরণ যাঁদ কেহ সমর্থন করে তবে সেই যযান্তবাদকে রাক্ষস! বুকিতে 


| হুইবে । এইরূপ অন্য লোক যদি অন্যায় ব্যবহার করে, তবে বহুলোকের কেন, 


সমন্ত পৃথিরাঁর হিত অপেক্ষাও আত্যসংরক্ষণের অর্থাৎ আপনাকে বাচাইবার 
নৈতিক অধিকার আরও বলবত্তর হয় ; ইহাই উক্ত চতুর্থ চরণের ভাবার্থ ; এবং 
প্রথম তিন চরণে বার্ণত অর্থেরই জন্য মহরপূর্ণ আপবাদস/তেই উহাদেরই সঙ্গে ইহা 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাছাড়া, আর একটা দেখাও আবশ্যক, আনরা নিজে বাঁচলে 
তবে তো লোকের কল্যাণ করিব । তাই, লোকাহিতদৃষ্টিতে বিচার কাঁরলেও 
শদ্ব/মিত্রের কথা অনুসারে বাঁলতে হয়, “জীবন ধর্ম মবাপ্নবরাং"আপান বাঁচলে 
তবে ধর্ম্ম ; কিংবা কালিদাসের কথা অনুসারে বাঁলতে হয়, “শরারমাদ্যং খল- 
ধৰ্ম্ম সাধনম্‌” ( কুমা. ৫, ৩৩) শরারই সমস্ত ধর্মের মূলসাধন, অথবা মনংর কথা 
অননুসারে বলিতে হয়, “আত্মানং সততং রক্ষেৎ”_আপনাকে সতত রক্ষা কাঁরবেক । 
আত্মসংরক্ষণের অধিকার সমস্ত জগতের হিতাপেক্ষা এই প্রকার গ্রেম্ঠ হইলেও কোন 
কোন প্রসঙ্গে কুলের জন্য, দেশের জনা, ধর্মের জন্য কিংবা পরোপকারার্থ সাধুব্যান্ত 
দ্বে্ারুমেই নিজের প্রাণ দান করেন ইহা পর্ব্র দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হইয়াছে 

তা বাপু হইয়াছে । 


নৈতিক যোগ্যতাও সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বালয়া বিবেচিত হয় । 

কখন্‌ উপস্থিত হয়, তাহা অন্রান্তর্পে স্থির কারবার পক্ষে শুধু পাণ্ডিত্য কিংবা 
তকবিহদ্ধ যথেষ্ট নহে ; এইজন্য যে ব্যক্তি বিচার কাঁরবে তাহ।র অন্তঃকরণ প্রথম 
হইতেই শুদ্ধ ও সম হওয়া আবশ্যক, ইহা ধৃতরাণ্ট্রের উল্লিখিত কথা হইতেই স্পন্ট 
উপলব্ধি হয়। বিদুরপ্রদন্ত উপদেশ বুঝতে না পাঁরবার মত ধৃতরাষ্ট্রের বৃদ্ধি 
অল্প ছিল এরূপ নহে, কিন্তু পুরস্নেহবশতঃ তাঁহার বৃদ্ধি সম হইত না, এইরুপ 
মহাভারতে উত্ত হইয়াছে । কুরেরের যেরুপ লাখটাকার কখনই অভাব হয় না, 
সেইরূপ যাহার বুদ্ধি একবার সম হইয়/ছে তাহার কুলাত্যৈক্য, দেশ'তৈরৈক্য কিংবা 


 স্ম্মতিক্য প্রভাত নিম্ন পৈঠার একাগদুলিও কখনও ভাগ্গিয়া যায় না। ব্রদ্ধাতৈমক্যের 


মধ্যে এই সমস্ত অন্তর্ভত হইয়া থাকে ; আবার দেশধধ্ম, কুলধর্ম্ম ইত্যাদি সংকীর্ণ 


 খন্নেরি কিংবা সব্্বভ(তাহতরুপ ব্যাপক ধর্মের-_অ্থাৎ ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের 


হাল লব কে বন্দে রই উস বাক 
জগতের ধারণপোষণের সাধু পুরুষ নিব্বহি থাকেন । সন্দেহ 
“যে, মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় দেশ।ভিমানই মুখ্য সদ্‌গুণ ; এবং সুসভ্য রাল্টুও 


৩৪৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশ স্ম 


পা্ববন্তা' শতুরাষ্টরের অনেক মান্যকে প্রসঙ্গ অ'সিলে অঞপ্কালের মধ্যে কিরপে 
বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে তাহার বিচারে এবং তহার জন্য প্রস্তুত হইবার বিষয়ে 
নিজের জ্ঞান, কৌশল ও ধনের উপযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু স্পেন্সর, কোঁৎ 
প্রভৃতি পশ্ডিতেরা দ্বকাঁয় গ্রন্থে স্পষ্ট প্রাতপ দন করিয়াছেন যে, কেবল এই একই 
কারণে দেশাভিমানকেই নাভিতে মানবের পরম সাধ্য বলিয়া মানিতে পারা 
যায় না ; এবং তাঁহাদের প্রাতপাদিত তব্বের উপর যে আপাত্তি উাপিত হইতে পারে 
না তাহাই অধ্যতাদাষ্টিত প্রাপ্ধ সব্ধভতোত্ৈকার;প তত্বের উপরেই কেন থাটিবে, 
তাহা আমরা বাঝিতে পার না। ছেলে যখন ছেট থাকে তখন তাহার কাপড় 
তাহার শরীরের 'মাপে_বড় জোর, তাহার বাড়ের জন্য কিছ; বাড়াইয়া রা 
যেরপ ছাঁটিতে হয়, সেইরপেই সবভ্‌তাত্যৈক্য বহদ্ধরও কথা । বা 
ব্যক্তিই হউক, জব্ধআকাবুদ্ধিতে তাহার সন্মুখে যে সাধ্য স্থাপিত হয়, তাহা 
তাহার অধিকারের অন:র্‌পে, কিংবা তাহা অপেক্ষা অল্প অগ্রবর্তা* হইলেই তাহার 
পক্ষ প্রেয্কর হয় ; তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী ভাল বিষয় তাহাকে একেবারেই 
করিতে বলিলে তাহার তাহাতে কখনই কল্যাণ হইতে পারে না । পরর্দ্ধের কোন সীমা 
না থাকিলেও উপনিষদে তাঁহার উপাসনার উত্তরেত্তর উচ্চতর পৈঠা নিৰ্দ্দেশ কারবার 
কারণই এই ; যে সমাজে সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ, সেখান ক্ষাত্ধর্ম্মের আবশ্যকতা না 
থাঁকলেও জগতের অন্যান্য সমাজের তৎকালখন অবস্থা মনে করিয়া, “আত্মানং সততং 
রক্ষেখ এই তত্বের উপরে আমাদের ধর্শাস্তের চাতুর্বর্ণাব্যবগ্থায় ক্ষাতধ্নেরি 
সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীকতবজ্ঞ প্লেটো স্বকীয় গ্রন্থে যে সমাজব্যবদ্থাকে 
সব্বেতিন বাঁলয়াছেন, তাহার মধ্যেও, নভানিয়ামত অভ্যাসের দ্বারা যুদ্ধকলায় প্রবীণ 
শ্রেণীকে সমাজরক্ষকের হিসাবে প্রমুখত্ব দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি 
হইবে যে, তকজ্ঞানী লোক পরম শুদ্ধ ও উচ্চ অবস্থার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেও তৎ- 
তৎকালীন অপূর্ণ দনাজব্যবস্থার বিচার কাঁরতেও তাঁহারা ভুলেন না। 
উপারি-উন্ত সকল বিষয়ের এইরূপ বিচার কারিয়া দৌখলে জ্ঞানী প্র 

সম্বন্ধে ইহা সিদ্ধ হয় যে, তিনি রক্ষ ততকান্ঞানের দ্বারা নিজের বাদ্ধিকে নির্বযয় 
শান্ত, সব্ঘভতে নিম্বৈর সম রাখেন; এই অবস্থা লাভ হইলে সাধারণ অজ্ঞানী 
লোকের বিষয়ে বিরন্ত হন না; জের সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ কাঁরয়া 
অর্থাৎ বম্মনসন্যাসাশ্রন স্বীকার কারয়া এই লোকদিগের বুদ্ধি বিগড়ান না? 
দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে যাহার যের্‌প- ষেগা তাহাকে তাহারই উপদেশ দেন ; 
নিজের নিষ্কাম কর্তব্যাচরণ দ্বারা সন্ব্যবহারের যথাধিকার প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া 
সকলকে আস্তে আস্তে যথাসম্ভব শান্তভাবে অথচ উৎসাহসহকারে উন্নাতর পথে 
আসেন ; ইহাই জ্ঞানাীপুংবযদিগের প্রকৃত ধৰ্ম্ম । সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করিয়া 
ভগবানও এই ক/জই করিয়া থাকেন ; এবং জ্ঞানীপুরুষেরও এই আদর্শ ধাঁরয়াই 
ফলের প্রতি লক্ষ্য ন্ম কারিয়া এই জগতে আপন কর্তব্য শুদ্ধ অথাৎ নিক্কামবুদ্ধিতে 
যথাশক্তি করিতে থাকা উচিত। সমস্ত গাঁতাশাস্তের তাংপ্যয এই যে, এই 
কর্তব্যপালনে মৃত্যু ঘাটলেও তাহা অতি আনন্দের সাঁহত স্বীকার 

(গাঁ. ৩. ৩৫), আপন কর্তব্য অথতি ধৰ্ম্ম ছাড়বে না। ইহাকেই লোকস। 
কিংবা বলে। শুধু বেদান্ত নহে, তাহার ভিত্তি 

|... সা পশু er 

প্রদ্তুত পরে অনুসারে ঘোর 

শধ ভগবান বাঁলয়াছেন বলিয়া নহে, প্রতাত ৯ 


EE 


সিদ্ধাবদ্থা ও ব্যবহার ০০ 


স্বর মূল, ভিত্তি । তাই ইহাকেই প্রমাণ মানিয়া ইহার আধারে 
গরাকাঙ্ঠানীতিম্তার' উপপত্তি কিরূপে লাগ-সই হয় তাহা বলিয়। - 
দৃষ্টিতে সমাজে পরস্পর পরদ্পরের সহিত কিরপে ব্য 
তাহাকে তেমন’ এই নীতিসূত্র অনুসারে কিংবা পান্রাপান্র 
(কিরূপ প্রভেদ হয়, অথবা অপনণবিদ্থায় সমাজে 
জপবাদাতাক নাঁতিধ্দ্মকে কেন স্বীকার করিতে হর 
মুখ্য মুখ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নিরূপণ আমি এই 
ন্যায়, পরোপকার, দান, দয়া, আঁহংসা, 


ধন্মসমূহের মধ্যে প্র-তাক ধর্মের উপর স্বতন্ত্র ৮ ই 
শেষ হইবার নহে ; এবং ভগবদ্‌গঁতার মুখ্য উদ্দেশ্যও তাহা নহে । হিং 
সতা, সত্য ও আত্ঃসংরক্ষণ, আত্যসংরক্ষণ ও শান্তি ইত্যাদির মধ্যে পরম্পরবিরোধ 


ঘটিয়া কর্তব্যাকর্তবোর সংশয় প্রসষ্গাবশেষে উৎপন্ন হয়, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
প্রকরণেই তাহার আভাস দিয়াছি। 


এইরূপ প্রসঙ্গে সাধ্‌পুরুষ “নাাতধৰ্ম্ম, 
ত” প্রভৃতি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া 


টন ইহা নির্্বাদ 


আপন নীতিশাস্সংক্রান্ত গন্থে এ 
বিবৃত কাঁরয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কোন 
করেন যে, দ্বার্থ ও পরার্থের সারাসার 
কিন্তু তাহা আমাদের শান্ত্কারদিগের কখন য় 
আমাদের শ'ল্রকারেরা বলেন যে, এই সারাসারবিচার অনেক 
সক্ষম ও অনৈকাশ্তিক অর্থাৎ অনেকগ্ীল অনুমান নিষ্পন্ন করে, যে, “যেমন 
আমি অন্যলোকও তেমনি" এই সামাবৃপ্ধি প্রথম হইতেই, মনে যোল আনা 
মুদ্িত না হইলে শুধু তা্কিক সার.সার-ীবচারের দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্যের স্ব্বদা 
নির্ণয় হইতে পারে না; এবং তাহার পর, “ময়ুর নাচিতেছে বালিরা 
মুগর্ণও নাচিতেছে,” এইরূপ হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ “দেখাদেখি সাধ যোগ, 
নাশে দেহ বাড়ে রোগ” এই প্রবাদ অনুসারে ঢং বিস্তৃত হইবে এবং. সমাজের 
হানি হইবে ৷ মিল প্রভৃতি উপয্ুন্ততাবাদী পাশ্চাত্য নীতিশাস্তজ্ঞাদগের উপপাদনে 
ইহাই তো মুখ্য অপর্ণতা আছে। গরুড় ছেশ মারিয়া আপন থাবায় ভেড়াকে 
ধরিয়া উচ্চ আকাশে উঠাইয়া লইলে কাকও যদ সেইরূপ কাঁরতে যায়, তবে 
তাহাকে বিড়ম্বিত হইতেই হয়। এই জন্য গীতা বলিয়াছেন যে, সাধ্পুরুষ- 


৩৪৮ গণতারহস্য অথবা বন্মমযোগশজ্ত 


ব্যাপারী ক্রিয়ার মধ্যে সদাচরণের প্রকৃত বাঁজ নাই ; সামাবুরষ্ধরপ পিরসাছই 
নাতির মূলাভীত্ত, এইরূপ আমাদের শাস্কারেরা স্থির কারিয়াছেন | মনুষ্যের 
যার পর্ণ অবস্থার উচিত বিচার কারিলেও এই সিদ্ধণ্তই কাঁরতে 

লোভবশতঃ কাহারও দ্রবাহরণ করিতে অনেক মানন্ই খুব বনদ্ধের পরিচয় দেয়; বন্ড 

এই বুদ্ধিমত্তা কিংবা আঁধক লোকের অধিক হিত কিসে হয়, ইহার সম্যক্‌ জ্ঞানলাভের 
যোগ্য নিছক বহ্মজ্ানকেই এই জগতে প্রত্যেকের পরম সাধ্য কেহই বলে না | যাহার মন 
কিংবা অন্তঃকরণ শন্ধ তাহাকেই উত্তম বান্ধি বলিতে হয়। এমন কি, যাহার 
অন্তাকরণ নিষ্নল, নির্বের ও শুদ্ধ নহে সে যাঁদ কেবল বাহ্য কম্মের লোবদেখানো 
আচরণে নিমণ্ন হইয়া তদনহসারই চলে তবে সেই বাতির ভণ্ড হইয়া যাওয়াই সম্ভব 
এইরূপও বলতে পারা যায় (গাঁ. ৩. ৬. দেখ )| বর্ম যোগশাদ্তে সাম্যব্দাম্ধকে 
প্রমাণ বাঁলনা নানিলে এই দোষ থাকে না । সামাবুদ্ধকে প্রমাণ মানলে বলতে হয় 
যে, বিশেষ কঠিন সমস্যার স্থলে ধন্মধি্মনির্ণয়ার্থ সাধপররুযাঁদগেরই শরণাপম 
হইতে হয়॥ কোন উৎকট রোগ হইলে বৈদোর সাহায্য ব্যতীত তাহার নিদানও 
চিকিতসা হওয়া যেনন সম্ভব হয় না, সেইরূপ যন্মধি্ম-সংশয়ের উৎকট প্রসঙ্গে যদ 
কেহ সংপুরূযের সাহায্য না লয়, এবং এই অভিমান রাখে যে আমি “আঁধক লোকের 
অধিক হিত” এই একই সাধনের দ্বারা নিজেই ধন্মধিম্মর অভ্রান্ত নির্ণয় কারয়া 
'লইব, তবে উহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে ৷ সামাবনদ্ধ বাড়াইবার অভ্যাস প্রত্যেকের 
করা উচিত ; এবং এইর্‌পে জগতের সমস্ত মনদষ্যের বৃদ্ধি যখন পর্ণ সাম্যাবস্থায় 
আসিয়া পেশাছবে তখনই সত্যযৃগ আঁবর্ভৃত হইয়া মানবজাতির পরম সাধ্য লাভ 
হইবে কিংবা সকলেই পর্বিল্থা প্রাপ্ত হইবে । কার্যাকার্যশাম্ত এইজন্যইপ্রবার্তু তও 
হইয়াছে ; এবং সেইজন্য তাহার ইমারৎও সাম্যবনদ্ধর ভিত্তির উপরেই খাড়া, করিতে 


হইবে ৷ কিন্তু এতটা তলাইয়া না দেখিয়া নাঁতিমত্তার শুধু লোকক কাঁণ্টপাথরের 
দদ্টিতেই বিচার কারিলেও গাঁতার সাম্যবণ্ধির পক্ষই পাশ্চাত্য অ'ধভৌতিক কিংবা 
আধিদৈবত পন্থা অপেক্ষা আঁধক যোগ্য ও মাঁ্মক বলিয়া সিদ্ধ হয়। এই বিষয় 
পরে ১৫শ প্রবরণে কৃত তুলনাত্মক আলোচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। কিন্তু 
গাঁতার তাৎপর্যানিরূপণের একটা যে গুরুতর অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাই 
ংপনন্বে শেষ করিয়া ফোঁলব । 


ইতি দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 


ত্রয়োদশ প্রকরণ 
ভান্তমার্গ' 


সব্বধ্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মানেকং শরণং ত্র । 
অহং ত্বাং লব্ব্পপাপেভ্যো মোক্ষমিষ্যামি মা শুচঃ ৷৷ * গণীতা ১৮. ৬৬ 


এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার কাঁরয়াছি যে, সম্বভিন্তা 
বন্ধই বর্ল্মযোগের ও মোক্ষেরও মল; এই শুদ্ধ বদ্ধ বর্ষা 
ক্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এই শুদ্ধ বশাদ্ধরই দ্বারা প্রত্যেক 
স্বধন্মাননসারে প্রাপ্ত আপন কর্তব্য কর্দ্ম আজন্ম করিতে হইবে । তু 
ভগবদর্গাঁতার প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতেই সম্পূর্ণ হয় না, কারণ, যদিও ইহা 
নিঃসন্দেহ যে, বরদ্ধাত্রৈক্যজ্ঞানই কেবল সত্য ও চরম সাধ্য, এবং “তাহার সমান পবিত্র _ 
বচ্তু জগতে আর কিছুই নাই” (গা. ৪ ৩৮ ); তথাপি এখন পর্যন্ত তাহার সম্বন্ধে 
যে বিচার কারয়াছি এবং তদদৰারা সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন কারবার যে বিধি অর্থাৎ মার্গ 
নির্দেশ করিয়াছি, সে সকলই ব:দ্ধিগম্য । তাই সাধারণ ব্যক্তির আশহ্কা হয় যে 
তাহার পূর্ণ ধারণা করিবার মত তীব্র বৃস্ধি প্রত্যেক মনুষ্য কোথায় পাইবে ; এবং 
যদি কাহারও বৃদ্ধি তাঁর না হয়, তবে সেই ব্যাস্ত কি ব্ৰহ্মাত্যক্যজ্ঞান হাত হইতে 
বাড়িয়া বসবে ? সত্য বলিতে কি, এই সংশয় অসঙ্গতও মনে হয় না। যাঁদ কেহ 
বলে--“বড় বড় জ্ঞানীপুরুষও যখন নশ্বর নামরুপাতমক মায়ায় আচ্ছন্ন তোমার সেই, 
অমৃতদ্বরংপ পরবরন্মের বর্ণনা কারবার সময় ‘নোঁত নোত' বাঁলয়া ঢোক্‌ গিলতে 
থাকেন তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক ক প্রকারে পরব্রগ্ধকে জানবে ? এইজন্য, 
তোমার এই গহন ব্রহ্ষজ্ঞন আমাদের দ্বজ্প ধারণাশান্তর গণ্ডীর মধ্যে যাহাতে আসতে 
পারে এরূপ কোন সুলভ বাধ কিংবা মার্গ যদ থাকে ত বলো” ;_-তাহাতে তাহার 
দোষ কিঃ আশ্চর্য্য হইয়া আত্মার ( অর্থাৎ বন্ধের ) বস্তা ও শ্রোতা অনেক থাকিলেও 
তাঁহার জ্ঞান কাহারও হয় না, ইহা গীতায় এবং কঠোপ্পাঁনষদে উত্ত হইয়াছে (গী. ২. 
২৯ ; কঠ. ২. ৭) । এই সম্বন্ধে শ্রদতিগ্রন্থে এক বোধপ্রদ কথাও প্রদত্ত হইয়াছে । 
এই কথার মধ্যে এইর্‌প বর্ণনা আছে যে, যখন ব।্কালি বাহনকে বললেন যে, “ভগ্বন্‌ 
ব্রহ্ম কি, আমাকে কৃপা কাঁরয়া বলুন”, তখন বাহ কিছুই. বাললেন না। বাচ্ষাল 
আবার তাঁহাকে প্র্ন কাঁরলেন । তবুও বাহ নীরব ! এইরূপ চার পাঁচবার হইলে 
পর শেষে বাহ বাচ্কলিকে বললেন “বাপ! তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি সেই 
অবধিই দিয়া আসিতেছি, তুমি কিন্তু তাহা বাঁঝতে পার নাই_আমি কি কাঁরব ? 
ব্ৰগ্মদ্বরূপ কোন প্রকারেই বলা যায় না ; অতএব শান্তভাবে থাকা অর্থাৎ চুপ করিয়া 
থাকাই প্রকৃত ব্রদ্ধলক্ষণ ! বাঁঝলে” ? (বেস, শাং ভা. ৩.২. ১৭)। সারকথা, 
দুখ বাদাজয়া থাকলেও যাহার বিবয়ে বলা যায়, চক্ষুর প্রত্যক্ষ না করাইলেও 
যাঁহাকে দেখা যায়, এবং জ্ঞানগম্য না হইলেও যাঁহাকে জানা যায় ( কেন. ২. ১১), 
এইরূপ এই দশ্যজগৎ হইতে ভিন্ন আনব্বাচ্য ও আঁচন্ত্য যে পরব্রন্ধের বর্ণনা আছে, 
তাঁহাকে সাধারণ বৃদ্ধির মনুষ্য উপলান্ধি কাঁরবে কি প্রকারে, এবং তাহা দ্বারা সাম্যাবস্থা 

* "সর্বপ্রকার ধর্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর-প্রাপ্তর সাধন ছাড়িয়া একান্তভাবে আমার শরণ 


গ্রহণ কর, আম তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত " এই প্লোকের 
ব্যাখ্যা এই প্রকরণের শেষে করা হইয়াছে_তাহা দেখুন । ডিন সন 


গাঁতারহসা অথবা কর্্মযোগশাস্য 


সচরাচর জগতের একই আত্মা, এইরূপ 

ভান হইলেই যর পশে, ভাত হইবে ; 
তাঁর বদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন মাগ হ না থাকে, 
চুপ করিয়া বাঁসয়া 

রা বাদ্ধমান পুরুয 


তবে এই গহন জ্ঞান দে 
শৃবদ্বাস কিংবা শ্রদ্ধা রাখা'ও বুদ্ধির আর্তাঁরন্ত অন্য কোন মার্গ এই কথা উহা 


কাঁরলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের 
হইতে আপনিই সিদ্ধ হইতেছে ৷ সা সা চি খর দ্বারাই 


তাহা 

মনে রাখা আবশ্যক । তাহা মিষ্ট 
লাগিবে, এই যে নিশ্চয় আমরা করিয়া থাকি, তাহাও আসলে এই ধরণের ; কারণ, 
যখন কেহ বলে যে, চিনি আমার মিষ্ট লাগিতেছে, তখন এই জ্ঞানের অনুভব তাহার 
বঢশ্ধির প্রত্যক্ষ হয় সত্য, কিন্তু তাহারও বাহিরে গিয়া সমন্ভ মানুষেরই চিনি মিষ্ট 
লাগে এইর্‌প যখন আমরা বলি, তখন বঢণ্ধির সঙ্গে শ্রদ্ধার যোগ না হইলে কাজ চলে 
না। রেখাগণিত বা ভাঁমতিশাদ্দের সিদ্ধান্ত এই যে, এমন দুই রেখা হইতে পারে, 
বহ্'দিগকে যতই বাড়াও না কেন তব: তাহারা পরুপরের সাঁহত মিলিত হইবে না। 
এই তন্বকে নিজের ধ্যানে আনিবার জন্য অ'মাকে কেবল শ্রদ্ধার দ্বারাই 

প্রতাক্ষ অনুভবক্ও যে ছাড়াইয়া যাইতে হয় তাহা বলিতে হইবে না। তাছাড়া, 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে,জগতের সমস্ত ব্যবহার শ্রচ্ধাপ্রেমাদি নৈসার্গক মনোবাত্তির 
দ্বারাই চলিয়া থাকে ; এই বৃত্তনকলকে আটকানো ছড়া ব:দ্ধি আর কোন কাজ করে 
না, এবং বদ্ধ কোন বিষয়ের ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত কারলে পর, তাহা কার্যে 
পরিণত করিবার কাজ মনের দ্বারা অর্থাৎ মনোব্ৃততির দ্বার ই হইয়া থাকে, ইহা পর্বে 
কেরে বিচারেই বলা হইয়াছে। দু নে বৃদ্ধিগম্য জ্ঞানের পর্ণতা 
সম্পদনের জন্য এবং পরে আচরণে ও তাহার ফলদ্রপতা সম্পাদনের জন্য 
এই জ্ঞানকে নিয়ত শ্রদ্ধা-দয়া-বাংসলা-কর্ততব্য-প্রেম ইত্যাদি 'নৈসী্গক মনোব্ত্তি 


ভক্তিমার্গ ৩৫১ 


কার রে 

শ্লীয়রা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন । উদ্দাহরণার্থ ছান্দযো 

কথা ধর (ছাং ৬, ১২) £__অব্যন্ত ও সক্ষম পররদ্ধই সমন্ত দৃশ্য 

ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য একদিন শ্বেতকেতুর পিতা 

বটগাছের এক ফল আন এবং তাহাতে কি আছে দেখ । শ্বেত 

দেখিয়া “ভিতরে ক্ষনদ্র অনেক বাজ বা দনা আছে’ বললেন । 

মধ্য হইতে একটা বাঁজ লও এবং তহা ভাঙ্গিয়া দেখিয়া বল যে উহাতে কি অ 

এইরূপ আবার বলিলেন । শ্বেতকেতু এক বাঁজ ভঃঙ্গিয়া ‘এখন কিছুই দেখিতোছি না", 

এই উত্তর দিলেন। তাহাতে পিতা বালিলেন_-“বাপু ! এই যে তুমি “কিছুই 

দৌখতেছি না’ বালতেছ, তাহা হইতেই এই প্রকাণ্ড বটগাছ হইয়াছে”; এবং শেষে এই 

‘উপদেশ দিলেন যে, 'শ্রদ্ধৎস্ব'_ইহার উপর বিশ্ব স রাখো-_অথ কোন কল্পনা শুধ; 

বৃদ্ধিতে রাখিয়া কেবল মুখে ‘হাঁ’ না বলিয়া তাহার বাহিরেও চল অথাৎ এই তত্বকে 

শনজের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া অচরণে বা কা পাঁরণত কর। সরকথা, সূর্য্য কল 

সকালে উদয় হইবে এই নিশ্চয়/তক জ্ঞান হইবার জন্যও যদ শেখে 

তবে ইহাও নার্ববাদরুপে সিদ্ধ যে, সমন্ত জগতের মূলীভূত - 

সৰ্ব্বকর্ত্তা , সব্ব'জ্ঞ, স্বতন্ত্র ও চৈতন্যরুপ, ইহা পর্পরঘপে. উপলব্ধি ক 

প্রথমে আমাদিগের যতটা সম্ভব বুম্ধিকূপ বটকে অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু পরে 

তাহার অনুরোধক্রমে কতকদুর তো অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রেমের পথ দিয়া তাহাকে চালতে 

হইবে। দেখ, আমি যাহাকে মা বাঁলয়া৷ দেবতার ন্যায় বন্দনীর ও পুজনীয় মনে কার 

তাহাকেই অন্য লোকে একজন সাধারণ জ্বীলোক, কিংবা নৈয়ায়িকঁদগের শাস্ত্রীয় 
বাচ্ছিনব্যস্তিবশেষঃ” মনে 


এই কারণেই কম্নযোগীদিগের মধ্যেও 
শরদ্ধাবানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গাঁতায় উক্ত হইয়াছে (গাঁ. ৬:৪৭) ; এবং “অচিন্তাঃ খল যে 
'ভাবাঃ ন তাং্তকেণ চিন্তয়েং”-_ীন্দ্রয়তীত হওয়া প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা করা 
যায় না তাহার স্বরুপের নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা কাঁরতে বাঁস:ব না-__এইর্‌প 
পরর্বকথিত সিদ্ধান্ত অধ্যামশাস্যেও কর৷ হইয়াছে । 
যাঁদ ইহাই এক বাধা হয় যে, নির্গুণ পরৱন্ধক জানা সধরণ মন্ষোর পক্ষে 
» তবে বাদ্ধমান্‌ ব্যান্তদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে পরও হদ্ধা বা বিদ্বাসের 
দ্বারা এই বাধা দুর করা যাইতে পারে। কারণ, এই বাজি? মধ্যে যে 
বিশ্বমনাঁয় হইবে তাহারই বচনর উপর উষ্ধা রাখলেই আমার কাজ চাঁলবে 
(গাঁ, ১৩, ২৫ ) ৷ তকশ্যস্ত্ৰে এই মাগকে “অংঞ্মচনপ্রমাণ', বলে। "আগ" অর্থ 
বিশ্বসনায় পুরুষ জাগাঁতক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি কারল, দোখতে পাওয়া যায় 
যে, হাজার হাজার লোক আগবাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন কাঁরয়াই আপন ব্যবহার 
'চালাইয়া থাকে। দুই পাঁচে দশের বদলে সাত কেন হয় না, কিংবা একের পর 
আর একটা একের _ অঙ্ক বস্মাইলে দুই না হইয়া এগারো কেন হয়, ইহার উপপাত 
বকংরা কারণ বলিতে পারেএরুপ বত খুবই কম। তথাপি এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার 


; শাস্তেও প্রথমে অনুভব তাহার পর 
দিতে পারে নাই সত্য ; কিন্তু আধিভোতিক ন 


সত্য ; 
কিন্তু সমাগ্রুপে যোগ্য উপপত্তি না মিলিলেই শ্রদ্ধার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান কেবল 


ভাক্তিমাগ" ৩৫৩ 


চিন্তা প:রাপাঁর হয় না। 'চত্তণুশ্ধি সম্পূর্ণ না হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও 
মোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষেও যে বাধা আসবে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না । অধ্যাত্মশাস্তের 
পূর্ণ িৎকামতের তত্ব ভীন্তমার্গেও এইরূপ বজায় থাকে বালয়া গাতায় ভগবদৃভন্তের 
চার বর্গ কাঁরয়া বলা হইয়াছে যে, 'অর্থর্থাঁ” অর্থাৎ কোন হেতুর জন্য পরমে*্বরকে 
যেভীন্ত করে এইর্‌প ভক্ত নশচের পৈঠার ; এবং পরমেশ্ৰরের জ্ঞান হওয়াতে যে 
ধজ্রানী’পুরুষ স্বয়ং নিজের জন্য কিছ; অঞ্জন কারবার ইচ্ছা না রাখিয়া (গাঁ. ৩. ১৮) 
নারদাদির ন্যায় কেবল বর্তব্যবাদ্ধতেই পরমেশ্বরকে ভান্তি করে, সেই ব্যস্তিই ভন্তের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ (গাঁ. ৭. ১৬১৮) ৷ এই ভাক্ত ভাগবত পরাণ অনুসারে নয় প্রকার ( ভাগবত ) 
এ, 6, ২৩ ), যথা 
শ্রবণং কীর্তনং ববিষোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌ । 
অচনিং বন্দনং দাস্যং:সখাযং আত্মানবেদনম্‌ ॥ 
নারদের ভাগ্তস্‌ত্রে ভান্তরই একাদশ ভেদ করা হইয়াছে (না. স্‌ ৮২)। কিন্তু 
ভাক্তর এই সমস্ত প্রকার-ভেদ মারাঠণ দাসবোধ প্রভাতি অনেক ভাষাগ্রশ্থে বিস্তুতরংপে 
নিরাঁপত হওয়ায় আম তংসম্বন্ধে এখানে বিশেষরপে আলোচনা কাঁরব না। ভক্তি যে 
প্রকারেরই হউক না কেন, পরমেশ্বরের উপর নিরাঁতশয় ও অহেতুক প্রেম গ্থাপন করিয়া 
স্বীয় বৃত্তিকে তদাকারে পারণত করা, ভীন্তর এই যে সাধারণ কাজ, তাহা প্রত্যেক 
মনষকে নিজের মনের দ্বারাই কারতে হইবে, ইহা সংষ্পম্ট । ষ্ঠ প্রকরণে কাঁথত 
হইয়াছে যে, বাম্ধটুনামকঃঅস্তারাশ্দ্িয় কেবল ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিংবা কার্যযাকার্যয 
িণ'য় করা ব্যতীত আর কছু করে না ; বাকী সমস্ত মানীসক কাজ ননকেই কারতে 
হয়॥ অর্থাৎ এক্ষণে মনেরই দুই ভেদ হইতেছে__এক, যে মন ভান্তি করে এবং দ্বিতীয় 
তাহার উপাস্য অর্থাৎ যাহার উপর প্রেম স্থাপন কাঁরতে হইবে সেই বস্তু ॥ উপাঁনষদে 
যে শ্রেষ্ঠ বর্ষা্বরুপ প্রাতপাদত হইয়াছে তাহা ইীন্দর়াতীত, অবান্ত, অনন্ত, নির্গূণ ও 
একমেবাদ্বিতীয়ং' হওয়ায়, সেই স্বরূপ হইতে উপাসনা সুরু হইতে পারে না 
কারণ, যখন শ্রেষ্ঠ রক্গস্বরূপের অনুভব হয় তখ- ঘন স্বতন্ত্র পাক না 
1কম্তু উপাস্য ও উপাসক িংবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দুই-ই একরূপ হইয়া 
যায়। িগ.ণ ব্রদ্ধ চরম সাধ্য বন্ত;, সাধন নহে; এবং কোন কোন প্রকারে সাধনের 
দ্বারা যে পর্যন্ত নিগরণ বঙ্গের সাহত একাকার হইবার যোগ্যতা মনের মধ্যে উৎপন্ন 
না হয়, সে পর্যযন্র এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব সাধন 
হিসাবে যে উপাসনা করতে হয় তাহার জন্য যে ব্রহ্মগ্ররুপ স্বাকাল্প কাঁরতে 
হইবে তাহা অন্য শ্রেণীর, অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক এই ভেদের দ্বারা মনের 
গোচর হয়, অর্থাৎ সগ.ণই হয় ; এবং সেই জন্য উপাঁনযদে যেখানে যেখানে ব্রন্দের 
উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, সেখানে সেখানে উপাসা ব্রহ্ম অবান্ত হইলেও সগুণরুপেই 
বার্ণত হইয়াছেন । উদাহরণ যথা,_শা1দ্রলাবদ্যায় যে ব্রচ্গের উপাসনা কাঁরতে বলা 
হইয়াছে সেই রগ অবান্ত অর্থাৎ নিরাকার হইলেও ছান্দোগ্যউপাঁনষনে উক্ত হইয়াছে ( ছা, 
৩. ১৪) যে, তা প্রাণশরার, সভাসগ্কজ্প, সব্গন্ধ, সঙ্বরঈ, সব্বকর্ম্ম, অর্থাৎ মনের 
গোচর সমগ্তর গুণের ধ্বারাই যযন্ত॥ মনে থাকে যেন, উপাস্য ব্রহ্ম এই স্থানে সগুণ 
হইলেও অব্যন্ত অর্থাৎ নিরাকার । 'ঁকদ্তু মানব-মনের স্বাভাবিক গঠন এরূপ যে, 
৯৩ 


গণতারহস্য অথবা বম্ম যোগশাস্ত্ 


নত অব্যন্ত অর্থাৎ কোন প্রকার ববাশৃষ্ট আকার প্রভাত না 
সা বত নর অগোচর তাহার উপর প্রেম স্থাপন করা অথবা তাহার 
নিত্য চিন্তনের দ্বারা মনকে তাহাতে শির রাখিয়া বাঁন্তকে তদাকার Fe মননুষ্যের 
পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এমন কি দুঃসাধ্য । কারণ, মন স্বভাবতই চণ্চল লে ্রয়গোচর 
কোন চির বদ্তু আবারর;পে মনের সম্মুখে না থাকলে কাহাতে স্থির রা রা তাহাই 
মন পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া যায়। চিতন্থৈৰ্যের এই মানিক কৰ্ম্ম বড় বড় না ব্যন্তিরও 
দঙকর মনে হয়, সাধারণ মনুষ্ের কথা দুরে থাক্‌। তাই, ভূমিতিশাস্দ ! খাইবার 
সময় যেরুপ অনাদি, অনন্ত ও বিস্তাঁতহাঁন ( অবস্ত ) কিন্ত যাহা দৈর্ঘ্য গুণ থাকায় 
সগুণ, এইরূপ রেখার কহ্পনা মনে আনিতে হইলে সেই রেখার একটি ছোট টুকরা 
নমুনাস্বর:প শ্লেটের উপর কিংবা কাম্ঠফলকের উপর আঁকিয়া দেখাইতে হয়, সেইর্‌গ 
সন্ব'কর্তণ, সব্ব“শান্তিমান, সব্বজ্ঞ ( স:তরাং গুণ) কিন্তু নিরাকার অর্থাৎ অব্য 
পরমেশ্বরের উপর প্রেম দ্থাপন করিয়া তাঁহাতে নিজের বৃত্তি লীন করিবার জন্য মনের 
সম্মুখে কোনপ্রকার ‘প্রত্যক্ষ’ নামর্‌পাত্মক বলত; না থাকিলে সাধারণ লোকাঁদগের কাজ 
চাঁলতে পারে না।* এমন ক, প্রথমে কোন প্রকার বান্ত বন্ত; না দৌঁখলে অবাকের 
কঞ্পনাই মনহুষোঃর মনে জাগ্রত হইতে পারে না। উদাহরণ যথা__লাল, সবুজ ইত্যাদি 
ব্ন্ত রং প্রথমে চোখে দেখিলে পর, তবেই রংয়ের সাধারণ ও অব্যন্ত কল্পনা মনুষ্যের মনে 
জাগ্রত হয় ; নতুবা রঙের এই অব্যন্ত কল্পনা হইতেই পারে না। এখন কেহ তাহাকে 
মানব-মনের স্বভাবই বলুন কিংবা দোষই বলুন; যাহাই বলুন না কেন, মনের এই 
স্বভাব যে পর্যন্ত দেহধারী মনুষ্য বাহির কারয়া ফেলিতে না পারে সে পর্যান্ত 
উপাসনার জন্য অর্থাৎ ভান্তর জন্য গুণ হইতে সগ্হণে- এবং তাহাতেও অবাক 
সগ.শাপেক্ষা ব্যক্ত সগণেই আসা ব্যতীত অন্য মার্গ নাই। তাই ব্যন্কোপসনার মাগ" 
অনাদি কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে , রামতাপনীয়াদ উপনিষদে মন.যারপ- 
ধারী বান্ত ব্রহ্স্বরপের উপাসনা বাণ'ত হইয়াছে ; এবং ভগবদংগীতাতেও উত্ত 
হইয়াছে _ 
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ক্লেশোহধিকতরন্তেষাং অব্যস্তাসন্তচেতসাম্‌। 
অব্স্তা হি গাতদ:খং দেহবদভিরবাপ্যতে ॥ 
“অব্যন্তের উপর চিত্তের ( মনের ) একাগ্রতা যে করে তাহার অনেক কণ্ট হয়; কারণ, 
দেহোঁশ্সধারী মনুষ্যের এই অবান্তগাত লাভ করা স্বভাবতই কণ্টকর” ( গাঁ. ১২. 
৪) এই ‘প্রত্যক্ষ’ মার্গকেই 'ভন্তিমার্গ' বলে। . ইহাতৈ সন্দেহ নাই যে, কোন 
বৃশ্ধিমান পুরুষ নিজের ববুদ্ধর দ্বারা পররদ্ষের স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া পররদ্দের 
অবান্তদ্বর্্‌পে কেবল নিজের বিচারের বলে নিজের মনকে শ্থির করিতে পারে । কিন্তু 
* এই বিষয়ে যোগবাসিষ্ঠের বলিয়া প্রসিষ্ধ এক গ্লোকে বলা হইয়া থাকে,_. 
অক্ষরাবগমলব্ধয়ে যথা বন্ত লদৃষৎপারগ্রুহঃ। 
শন্ব্ধপরিলা্খয়ে তথা দান্যম্‌সনয়শিলায়াঙ্চানম্‌ ॥ 
“অক্ষর পাঁরচয়ের জন্য ছোট ছেলেদের সম্মৃখে যের্‌প স্থল কাণ্ঠবন্তল সাজাইয়া অক্ষরের আকার 
দেখান হয় সেইরংপ (নিত্য) শখ বুদ্ধ পররম্মের জান সম্পাদনের জনা, মাটি কিংবা কাণ্ঠ বা 
প্রেত স্বীকার করা হইয়া থাকে” । কিন্তু এই শ্লোক বৃহৎ যোগবাসিণ্ডে পাওয়া যায় না। 


ভক্তিমার্গ ৫৫৫ 


এই প্রণালীতে অব্যন্তের উপর 'মন'কে আসন্ত করিবার কাজও তো শেষে শ্রদ্ধা ও 
প্রেমের দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হয়, তাই এই মার্গেও শ্রদ্ধা ও প্রেমের আবশ্যকতা চলিয়া 
যায় না। সত্য বিলে, তাত্বিক দ্‌ষ্টতে প্রেমমূলক ভাক্কমার্গের মধোই সাঁচ্চদানন্দ 
ৰন্মোপাসনারও সমাবেশ কারিতে হয় । িপ্তু ধ্যানের জন্য এই মার্গে স্বীকৃত ব্রদ্ধদ্বরূপ 
কেবল অব্যন্ত ও বৃগ্ধিগম্য অর্থাৎ জ্ঞানগম্য এবং উহাকেই প্রাধানা দেওয়া হয় বলিয়া 
এই ক্রিয়ার 'ভান্তিমার্গ' নাম না দিয়া ইহাকে অধ্যাত্মীবচার, অব্যন্ডোপাসনা কিংবা শুধু 
উপাসনা, অথবা ভ্ঞানমার্গ বলবার “রীতি আছে । এবং উপাস্য রহ্ম সগুণ হইলেও 
তাঁহার অব্যন্তের বদলে বান্ত-_-এবং 1বণেষ ভাবে মন.ষা-দেহধারী _রুপ প্বীকার কাঁরলে 


* তাহাকে ভাক্তমার্গ বলা হয়। এই প্রকারে মার্গ দুই হইলেও এ দুইয়েতে একই 


পরমেশ্বরের প্রাপ্ত হয়'এবং শেষে একই সামাব্যদ্ধি মনে উৎপন্ন হয় ; তাই স্পষ্ট 
দেখা যায় যে, ছাদে উঠিবার সি'ড়ির ন্যায় প্রতোকের অধিকার অনুসারে এই দুই 
( জ্ঞানমার্গ . ও ভান্তমাগ“) অনাদিসিদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন মাৰ্গ রহিয়াছে ; এই মার্গের 
ভিন্নতার কারণে চরম সাধ্য" অথবা ধোয় বিষয়ে কোনই ভিন্নতা হয় না। তন্মধ্যে 
একাঁট সোপানের প্রথম ধাপ বুদ্ধি, দ্বিতীয়াটির প্রথম ধাপ শ্রদ্ধা ও প্রেম ; এবং যে 
সোপান দিয়াই উঠ না কেন, শেষে একই পরমে*বরের একই প্রকার জ্ঞান হয় এবং 
একই প্রকার মোক্ষও লাভ হয় । তাই, “অন ভাবাত্মক জ্ঞান বাতীত মোক্ষ নাই” এই 
শসষ্ধান্তই দুই মার্গে সমানই বজায় থাকে। তার পর জ্ঞানমাগ শ্রেণ্ঠ বা ভাক্তমার্গ 
শ্রেষ্ঠ, এই বৃথা বিবাদ কারয়া লাভ কিঃ এই দুই সাধন প্রথম অবস্থায় আঁধকার বা 
যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন হইলেও শেষে বা পাঁরণামরূপে একই যোগ্যতাবাশষ্ট ; 
এবং গাঁতায় উভয়েরই ‘অধ্যাত্ম' এই নাম দেওয়া হইয়াছে ( গাঁ. ১১. ১,)। এখন 
সাধন হিসাবে জ্ঞান ও ভন্তি দুই-ই যাঁদও একই যোগ্যতার হয়, তব; এই দুয়ের মধ্যে 
গুরুতর ভেদ এই যে, ভক্তি কখনও নিষ্ঠা হয় না, কিন্তু জ্ঞানকে নিষ্ঠা অথাৎ 
'সিদ্ধাবদ্থার চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে৷ অধ্যাত্মাবচার িংবা অব্যন্তোপাসন। দ্বারা 
পরমেশ্বরের যে জ্ঞান হয় তাহাই ভান্র দ্বারাও হইতে পারে ( গাঁ. ১৮.৫%. ) ইহা 
সত্য ; কিন্তু এই জ্ঞান হইলে পর যাঁদ কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের মধ্যেই নিমগ্ন 
থাকে, তবে গাঁতা অন-সারে তাহাকে 'জ্ঞাননিষ্ঠ' বলিতে হইবে, “ভক্তিনিষ্ঠ' নহে ॥ 
কারণ, যে পর্যন্ত ভক্তির রিয়া বজায় থাকে সে পর্যন্ত উপাসা-উপাসক এই দ্বৈতভাবও 
থাকে ; এবং চরম বৱন্মাত্মৈক্য অবস্থায় তো শুধু ভান্ত কেন, অন্য কোন প্রকারের 
উপাসনাই অবাশহ্ট থাকিতে পারে না। ভক্তির পর্যাবসান বা ফল জ্ঞান ; ভক্তি উহার 
সাধন মান,_উহা কিছ; চরম সাধ্য বস্তু নহে । সার কথা, অবান্ধোপাসনার দৃদ্টিতে 
জ্ঞান একবার সাধন হইতে পারে, আবার ব্রগ্ুত্মকোর অপরোক্ষানভবের দৃষ্টিতে 
এই জ্ঞানকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ 'সিদ্ধাবচ্থার চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে । এই ভেদ 
সপন্টরূপে দেখানো যখন আবশ্যক হয়, তখন 'জ্ঞানমার্গ” ও 'জ্ঞানানষ্ঠা' এই দুই শব্দ 
সমানার্থে, ব্যবহার না করিয়া অব্যন্তোপাসনার সাধনাবস্থার দ্থাত দেখাইবার জন্য 
'জ্ঞানমার্গণ শব্দের এবং জ্ঞানলাভের পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ কারয়া জ্ঞানেতেই নিমগ্ন 
খাঁকবার সিম্ধাবসথায় দ্থাত দেখাইবার জন্য 'জ্ঞানানষ্ঠা' শব্দের উপযোগ করা হইয়া 
থাকে। অর্থাৎ অবান্তোপাসনা কিংবা অধ্যাত্মীবচার অর্থে জ্ঞানকে একবার সাধন 


গাঁতারহ্য অথবা কসম বোগণাপে 


রে 

আমরণ নিষ্কাম কৰ্ম্ম কাঁরতে থাকলে 

নষ্ঠা বলা যাইতে পারে৷ গাঁ 

যায় না; কারণ ভান্তি শুধ এক মার্গ বা উপায় 
তাই, গীতার আরম্তে জ্ঞান ( সাংখ্য 


বাঁধ কিংবা মার্গে'র বিচার কারবার সময় 

ব্যন্তোপাসনার (ভীনতিমার্গ)__অর্থাৎ যে 

বর্ণনা কাঁরয়া গাঁতায় কেবল এইটুক 

এই দুরের মধ্যে অব্যন্তোপাসনা অনেক ক্েশময় এবং ব্যন্ডোপাসনা 

বা তাত অধিক সলভ, সকলের সাধ্যায়ন্ত-কিংবা “ভুজহবাবা আছে 
হেবা তাঁর হা সুলভ উপায়” 

প্রাচীন উপানিধদে 
ভাসতিমার্গেরই মাহাত্ম্য 
যোগ্যতানসারে ভেদ দেখাইয়া, শেষে দ:য়েরই নিৎকাম 
গণতার ন্যায় সমবহদ্ধি সহকারে অন্য কোন প্রাচীন 


ঈশ্বরদ্বরূপের এই যথার্থ ও অনুভবাত্মক জ্ঞান পাইতে 
ক করা আবশ্যক? উপার-উত্ত অনুসারে এই প্রশ্নের 

বিচার' কারয়া দখলে বুঝা যার যে, পরমেণ্বরের শ্রেষ্ঠ দ্বরংপ অনাদি অনন্ত অচিন্ত 
ও ‘নেতি নোত' হইলেও উহা নিগ্ণ। অভ্র ও অব্য্তও বটে; এবং যখন উহার 
অনুভব হয় তখন উপাস্য ও উপাসক এই দুই ভেদ অবশিষ্ট না থাকায়, উহা হইতে 
উপাসনা সুরু হইতে পারে না । উহা তো কেবল চরম সাধ্য--সাধন নহে ; এবং তদাকার 
হইবার যে অদ্বৈত অবস্থা তাহা লাভ করিবার কেবল এক সাধন বা উপায় উপাসনা । 
তাই এই উপাসনার জন্য যে বন্ত; দ্বাকার কাঁরতে হয় তাহার সগুণই হওয়া আবশ্যক ৷ 
অর্থ, সন্বশান্তমান, সর্ব্যাপী ও নিরাকার ব্রদস্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ সগুণ । কিন্তু 
উহা কেবল ব্প্ষগম্য ও অৰ্যন্ত অর্থাৎ হীন্দ্রয়ের অগোচর হওয়া প্রযুক্ত উহার উপাসনা 
ক্রেশময় হইয়া থাকে ॥ এইজন্য পরমেন্বরের এই দুই স্বরূপ অপেক্ষা যে পরমেশ্বর 
আঁচন্ত্য, সম্সাক্ষী, সব্ববব্যাপী ও সব্বশান্তমান জগদাত্মা হইয়াও আমাদের নায় 
আমাদের সাঁহত কথা কাঁহবেন, আমাদের উপর মমতা করিবেন, আমাদিগকে সং মার্গে 
আনিয়া সদগতি দিবেন, যাহাকে আমরা “আপনার বালিতে পার, আমাদের স:খদ:ঃখের 
সাঁহত যাহার সহান্াঁত হইবে কিংবা যানি জামার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, থাঁহার 
টে 'আি তোমার এবং তুমি আমার’ এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ উংপন 
যান, আমাকে পিতার ন্যায় লক্ষ্য করবেন এবং মাতার ন্যায় ভালবাপিবেন : 


ভক্তিমাগ' চা 


ভাথবা “যান পতিত প্রভু, আমার সাক্ষী, আমার শরণ ও সহহদ:১এবং এইরংপ 
যা সন্তানের ন্যায় আমি খাঁহাকে প্রেমের সহিত ও আদরের সাঁহত গ্রহণ কারতে 
পাররিব, এইরূপ সত্যসগকল্প স্বৈধ্বর্যযসম্পন, দয়ার সাগর, ভন্তবৎসল, পরম পাব 
পরমোদার, পরমকারহীণক, পরমপজা, সব্বসন্দর, সকলগগ্ণানধন, কিংবা সংক্ষেপে 
বাঁলতে হইলে প্রাণপ্রিয় সগুণ প্রেমগম্য ও ব্যস্ত অর্থাৎ ্রতযাক্ষরূপধারী সুলভ 
পরমেনবরকেই 'ভান্তর জন্য’ সকল মনষ্য স্বভাবতঃ গ্বীকার করে, ইহা প্রত্যেক ধ্ম্সেই 
দেখা যায়। যে পরবদ্ধ মূলে আঁচন্তয ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তাঁহার উন্ প্রকার আত্ম 
দুই দ্বরূপকেই (অর্থাৎ প্রেমশ্রদ্ধাদ মনোময় নেন্রের দ্বারা মনুষোর গোচর দ্বরুপকেই) 
বেদান্তরণান্যের পারিভাষার “ঈশ্বর বলা হয় ॥ পরমেশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও বা 
হইলেন কেন? এই প্রশ্নের উতর প্রসিন্ধ মহারাষ্টীয় সাধ: তুকারাম এক কাঁবতায় 
দিয়াছেন _ 

হরি তুকা ক্ষণে অবঘা একলা । 

পরি হা ধাকুলা ভন্তী সাঠী" ॥ 

অর্থাৎ তুকা বলে, হার স্বর এক, কিন্ত: ভন্তের জন্যই ছোট হন (গা. ৩৮ ৭) 

বেদাস্তনত্রেও এই সিদ্ধান্তই প্রদন্ত হইয়াছে (১. ২.৭) ॥ উপানিষদেও যেখানে যেখানে 
ব্রহ্মোর উপাসনার বর্ণনা আছে সেই সেইখানে প্রাণ, মন ইত্যাঁদ সগুণ ও কেবল অবান্ত 
বন্তুসম্‌হেরই নিদ্দেশ না করিয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্য (আদিত্য ), অন্ন ইত্যাঁদ 
সগুণ ও ব্যক্ত পদার্থে রও উপাসনা কাঁথত হইয়াছে ( তৈ. ৩, ৩-৬; ছাং ৭) | শ্বেতা" 
এবতর উপানষদে আবার “মায়াং তু প্রকাতিং বিদ্যা মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌” (শ্বে. ৪. ১০) 
_ প্রকীতরই নাম মায়া এবং এই মায়ার যে আঁধপাঁত তাঁনই মহেনবর__ঈি*বরের' 
এইরুপ লক্ষণ বলয়া তাহার পর “জ্ঞাত্বা দেবং মন্চ্যুতে সব্্বপাশৈঃ__এই দেবতাকে 
জানিলে সমন্ত পাশ হইতে মূত্ত হওয়া যায় (৪. ১৬, এইরুপ গাঁতারই ন্যায় ( গাঁ. ৯০. 
৩) সগুণ ঈশ্বরের মাঁহমা বাঁণ'ত হইয়াছে । এই যে নামরুপাত্মক বন্ত; উপাস্য পরণন্দের 
চহ, পাঁরচয় অবতার, অংশ িংবা প্রাতানাধরূপে উপাসনার জন্য আবশ্যক হয়, 
'উহাকেই বেদান্তশান্তে প্রতীক’ বলে। প্রতীক (শ্রাত7ইক ) শব্দের ধাতর্থ এই-প্রতি 
আপনার দিকে, ইক =ঝোঁকা ; কোন বন্তুর যে পার্ট প্রথমে আমাদের গোচর হয় 
এবং পরে সেই বজ্র জ্ঞানলাভ হয় সেই পার্কে কিংবা সেই ভাগটাকে প্রতীক বলে । 
এই হিসাবে অব্্বব্যাপী পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভের জন্য তাহার কোন প্রত্যক্ষ চহ, ভাগ, 
বা অংশরপ বিভূতি প্রতীক হইতে পারে ॥ উদাহরণ যথা-_মহাভারতে ব্রাহ্মণ-ব্যাধ- 
সংবাদে, ব্যাধ ব্রাহ্মণকে প্রথমে অনেক অধ্যাত্মজ্ঞান বলবার পর, শেষে “প্রতাক্ষং মম যো 
ফভ্তং চ পশ্য দ্বিজোত্তম” ( বন. ২১৩. ৩ )-_এই কথা বালয়া উত্ত ব্রাহ্মণকে ব্যাধ 
আপন বৃদ্ধ মা-বাপের নিকট লইয়া গয়া বাঁললেন-__ই'হারই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা” 
এবং এইরুপ মনে করিয়া ঈশ্বরের ন্যায় ইহাদের সেবা করাই আমার 'প্রত্যক্ষ' ধর্ম । 
এই আভপ্রায়কেই মনে রাখিয়া, নিজের ব্যস্ত স্বর্‌পের উপাসনার কথা বাঁলবার পূর্বে 
ভগবান গাঁতাতে বাঁলয়াছেন_ 

রাজাবিদ্যা রাজগত্যং পাঁবতমিদমুত্তমম্‌ । 

প্রত্যক্ষাবগমং ধন্সযং সংসুখং কতু'মব্যয়ম: ॥ 


৩৫৮ গীতারহসা অথবা বন্ম'যোগশাস্্ 


অর্থাৎ এই মার “সমন্ত বিদ্যার মধ ও গৃহোর মধো শ্রেষ্ঠ (রাজ বিদ্যা ও রাজগ্হ্য) , 
ইহা উত্তম, পাত, প্রতাক্ষগম্য, ধর্্মান:কুল, সুখসাধয ও*জক্ষযা (গাঁ. ৯,২)। এই 
শ্লোকে রাজবিদ্যা ও রাজগ:হা এই দুইটি সামাসিক শব্দ আছে; ইহাদের বিগ্রহ এই 
শবদ্যানাং রাজা” ও 'গৃহানাং রাজা’ ( বিদ্যাদিগের রাজা ও গৃহ্যাদগের রাজা) ; এবং 
যখন সমাস হইল তখন সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মানুসারে ‘রাজ’ শব্দ প্রথমে আসল। 
কিন্ত; ইহার বদলে 'রাজ্ঞাং বিদ্যা ( রাজাদিগের বিদ্যা ) এইরূপ বিগ্রহ করিয়া কেহ কেহ 
এইরূপ বলেন যে, যোগবা'সিষ্ঠের বর্ণনা অনুসারে ( যো. ২. ১১, ১৬-১৮ ) প্রাচীনকালে 
হারা রাজাঁদগকে যখন ব্রহ্মাবদ্যার উপদেশ 'দিয়াছিলেন সেই সময় অবধি ব্রহ্মাবিদযা 
কিংবা অধ্যাত্মজ্ঞানকেই রাজাঁবদ!া ও রাজগৃহা বলা হইত, তাই এই দুই শব্দের দবারা 
গাঁতাতেও ওঁ অথই অধ্যাত্বজ্ঞান-_ভাক্কি নহে-_বিবাক্ষত হইয়াছে স্বীকার কাঁরতে 
হইবে ৷ গণতার উপাঁদষ্ট মার্গও মন;, ইক্ষবাকু প্রভৃতি রাজপরম্পরারুমেই প্রবার্তত 
হইয়াছে ( গাঁ. ৪. ১) ; তাই, রাজবিদ্যা" ও 'রাজগ:হা, এই দূই শব্দ 'রাজাঁদগের 
বিদ্যা’ ও 'রাজাদিগের গ্‌হ্য' অর্থাৎ রাজমান্য বিদ্যা ও গুহ এই অর্থে গাঁতায় প্রযুক 
হয় নাই এর্‌প বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই অর্থ স্বীকার কাঁরলেও এই দ্থলে এই 
শব্দ জ্ঞানমার্গে'র বর্ণনায় প্রযাস্ত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশাক। কারণ, গাঁতার যে 
অধ্যায়ে এই গ্লোকাঁট আসিয়াছে উহাতে ভীক্তমাগহি বিশেষভাবে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে 
(গাঁ. ৯. ২২-৩১ দেখ ) ; এবং চরম সাধ্য বর্ম একই হইলেও গীতাতেই অধ্যাতাবদার 
সাধনাত্মক জ্ঞানমার্গ কেবল 'বুদ্ধিগমা" অতএব “অব্ন্ত' ও “দুখঃকারক' বলিয়া কথিত 
হইয়াছে (গাঁ. ১২. ৫) ; এই অবস্থায় ইহা অসম্ভব মনে হয় যে, ভগবান: এক্ষণে এ জ্ঞান- 
মার্গকেই “প্রত্যক্ষাবগমং অর্থাৎ বানত, ও “কর্তৎ সুসৃখং' অর্থাৎ সুখসাধা বলবেন ॥ 
তই প্রকরণ-সাম্যার্থ এবং কেবল ভক্তিমার্গে'রই সব্বতোক্ভাবে উপযুক্ত “প্রতাক্ষাবগমং’ ও 
কর্তৃৎ সসখং এই পদগ্বয়ের উপযোগিতার কারণে- অর্থাৎ এই দুই কারণে _ রাজ- 
বিদ্যা শব্দে ভান্তিমা্গই এই গ্লোকে বিবাক্ষিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয় । পদ্য? শব্দ 
কেবল বরাঙ্গঙ্জানবাচক নহে : কিন্ত; পর্রন্দের জ্ঞান অঞ্জন করিবার যে সাধন বা মাগণ 
তাহারও উপনিষদে “বদ্যা' নামই দেওয়া ইইয়াছে । উদাহত্ণ বথা-_শাশ্ডিল্যাবিদ্যা, 
প্রাণীবিদ্যা, হার্দাবদ্যা ইতাদি। বেদান্সস্‌তের তৃতাঁয় অধ্যারের তৃতীয় পাদে উপানিষদে 
বার্ণত এই প্রকার অনেক বিদ্যার ার্থাৎ সাধনের বিচার করা হইয়াছে । উপনিষদপাঠে 
ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল বিদ্যাকে গ:প্র রাখিয়া কেবল [শিষ্য বাতীত 
অন্য কাহাকেও প্রাচীনকালে এ সকল উপদেশ দেওয়া হইত না। তাই যে কোন বিদ্যাই 
ঞ্ধর না কেন, তাহা গৃহা হইবেই ৷ কিন্ত রহ্মলাভের সাধনশভূত এই যে গৃহা বিদ্যা বা 
মার্গ অনেক হইলেও সেই সমস্ভই সমন্তের মধ্যে গাঁতোন্ত ভক্তিমার্গরূপে বিদ্যা অর্থাৎ 
সাধন শ্রেষ্ঠ (গহ্যানাং বিদ্যানাং চ রাজা); কারণ, আমার মতে উক্ত গ্লোকের ভাবার্থ 
এই যে, জ্ঞানমাগাঁয় বিদ্যার ন্যায় উহা (ভক্ষিমার্গরপ সাধন ) 'অব্ন্ত, নহে, উহা 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর এবং সেইজন্য উহা সুখসাধ্য। গাঁতায় যাঁদ কেবল বুগ্ধিগম্য- 
জানমাগহি প্রতিপাদ্য হইত তাহা হইলে বৈদিক ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ 
একশো বংসর ধরিয়া এই গ্রন্থের প্রতি যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে সের্‌প আগ্রহ 
থাকিত কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । যে মাধূর্যা ও প্রেম বা রসে গাঁতা পাঁরপৃণ” 


ভান্তমাগ ৩৫৯ 


তাহা ততপ্রাতপাদত ভাস্তমার্গেরই পাঁরণাম॥ প্রথমে তো পরমে*্বরের প্রত্যক্ষ অবতার 
গং শ্রীকষ্চ এই গাঁতাঁ বাঁলয়াছেন ; এবং তাহার [ভিতরেও আর একাঁট কথা এই যে, 
ভগবান অজ্ঞেয় পরবরন্ষের শুক জ্ঞানের কথা লা বাঁলয়া স্থানে স্থানে প্রথম পুরুষের 
প্রয়োগ কারয়া নিজ্জের সগুণ ও বাস্ত স্বরপকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, “আমাতে 
এই সমন্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে” (৭. ৭), “এই সমস্ত আমারই মায়া” (৬. ১৪), “আমা 
হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই” (৭.৭) “আমার নিকট শত্রু মিত্র উভয়ই সমান” (৯ 
২১), “আমই এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছি” (৯. ৪), “আমিই রঙ্গের ও মোক্ষের 
মূল” (গাঁ, ১৪. ২৭) কিংবা “আমাকে ‘পুরৃযোত্রম' বলে” (গাঁ. ১৪. ১৮), 
এবং শেষে অচ্জনকে এই উপদেশ 'দিয়াছেন যে, “সকল ধর্ম্ম" ছাঁড়য়া তুমি এক 
আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মন্ত কাঁরব, ভীত হইও 
না” (১৮. ৬৬) ইহাতে শ্রোতার মনে এই ধারণা হয় যে, আমি সমদৃণ্টি, পরমপূজা 
ও প্রেমময় এইর্‌প সাক্ষাৎ পুর,যো্তমের সম্মুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছিঃ এবং তখন 
আত্মন্জানে তাহার নিষ্ঠা খুব দঢ় হয় ॥ শুধু তাহাই নহে; কিন্তু একবার জ্ঞান ও 
একবার ভীন্ত এইরূপ গাঁতার অধ্যারসমহের পৃথক পৃথক বিভাগ না করিয়া, জ্ঞানের 
সাঁহত ভীন্তকে এবং ভন্তির সহিত জ্ঞানকে গর্ীথয়া দেওয়ার ফল হইয়াছে এই যে, জ্ঞান ও 
ভান্তির মধ্যে কিংবা বৃদ্ধি ও প্রেমের মধ্যে পরদ্পর বিরোধ না থাঁকয়া পরমে*বরের জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমরসেরও অনুভব হয়?এবং সবর্বভূতে আলৌপম্যব্যা্ধ জাগ্রত হইয়া শেষে 
(চত্ত লক্ষণ পাঁন্তসমাধান ও সন্মোষস:খ লাভ করে । দুখে চিনির মতো ইহাতে বর্ম 
যোগও আয়া মিলিয়া গেল। তাহার পর, গাঁতোন্ত জ্ঞান ঈশাবাস্যোপানযদের উজ 
অনঃসারে মৃত্যু ও অমৃত অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক উভয় শ্রেয়দ্কর, আমাদের 
পশ্ডিতেরা এই যে সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন তাহা কিছুই আশ্চর্যের {বিষয় নহে। 

উপাঁর উত্ত আলোচনা হইতে ভান্তমার্গ ক, জ্ঞানমার্গ ও ভান্ত-মার্গের মধ্যে সাম্য ও 
বৈষম্য কোথায়, ভা্তনার্গকে রাজমার্গ ( রাজাবদ্যা ) অথবা সরল সোপান কেন বলা হয়, 
এবং গাঁতায় ভাঁক্তকে স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বালয়া কেন স্বাকার করা হয় নাই তাহা পাঠকের 
উপলব্ধ হইবে। কিন্তু জ্ঞানলাভের এই সুলভ অনাদি ও প্রত্যক্ষমার্গেও ধোঁকার যে 
এক জায়গা আছে তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক, নতুবা এই পথের পথিকের অসাবধানতা 
বশতঃ খানায় পাঁড়বার সম্ভাবনা আছে । ভগবদগাঁতায় এই খানার স্পণ্ট বর্ণনা আছে: 
এবং বৈদিক ভান্তমার্গ' অন্য ভান্তমার্গ অপেক্ষা যাহা ?কছ; বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই ॥ 
পরব্র্ধে মনকে আসক্ত করিয়া 'চন্তণবান্ধর-দ্ারা সাম্যবহাদ্ধ লাভ কারবার জন্য পরব্রন্মের 
প্রতীক" সদ্‌শ কোনীকছু সগুণ ও বান্ত বস্তু সাধারণ মানুষের সম্মুখে থাকা 
আবশ্যক, নতুবা চিত্ত ্থর হইতে পারে না ; এই কথা সকলে স্বাঁকার করিলেও ইতিহাসে 
দোখতে পাওয়া যায় যে, এই প্রতীকের দ্বরূপ স্বচ্ধে অনেক সময় বিবাদ-বসংবাদ 
উপস্থিত হয় । অধ্যাতশাদ্তদস্টিতে দেখা যায় যে, এই জগতে এমন স্থান নাই যেখানে 
পরমেন্বর নাই। ভগবদগীতাতেও অঞ্জন “তোমার কোন্‌ কোন: বিভীতর রুপ 
অবলম্বনে তোমাকে ভজনা করিতে হইবে তাহা আমাকে বল” ( গাঁ. ১০. ১৮ ), এইরূপ 
শ্রীৃষকে প্রশ্ন করলে পর ১০ম অধ্যায়ে ভগবান এই স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত 
আপনার অনেক 'বভুঁতির বর্ণনা কাঁরয়া বাললেন যে, “আমি হীন্দুয়ের মধ্যে মন, দ্থাবরের 


রে 


গাঁতারহস্য অথবা কন্ম'যোগশাস্ত 


মধ্যে হিমালয়, যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ, সর্পের মধ্যে বাস্যাঁক,, দৈত্যের মধ প্রহলাদ, 
পিতৃগণের মধ্যে অয্যা গম্ধব্ষে'র মধ্যে চিতরেথ, ব্‌ক্ষের মধ্যে অশ্ব, পক্ষ মধ্যে গরুড়, 
মহ্যিদের মধ্যে ভূগ:, অক্ষরের মধ্যে অকার, এবং আদিত্যের মধ্যে বিষ” ; এবং শেষে 
বলিলেন 
যদযদ, বিভ্যাতমৎ সত্বং শ্রীমদু্জি'তিমেব বা. 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মন তেজোহংশসদ্ভবম্‌ 10 
“হে অচ্জুন, যাহা কিছ? বৈভব, লক্ষ্মী ও প্রভাবের দ্বারা যুক্ত তাহা আমারই তেজের 
অংশ্‌ হইতে উৎপন্ন জানিবে” (১০. ৪৯); আর বেশী কি বালব ? আমার এক অংশের 
দ্বারা আমি এই সমন্ত ব্যাপিয়া আছি”! এইটুকু বায় পরব্তা অধ্যায়ে বিশ্বর্‌প 
প্রদর্শনের দ্বারা অন্জ:নিকে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ও জন্মাইয়া দিলেন । জগতে 
দুষ্টিগোচর সমস্ত বল্তু কিংবা গুণই যদি পরমেশ্বরের রুপ অর্থাৎ প্রতীক হইল, তৰে 
তন্মধ্যে কোন এক বন্তুর মধ্যেই পরমেশ্বর আছেন অন্যের মধ্যে নাই এ বথা কে 
বলিবে, আর কেমন করিয়া বলবে? ন্যায়ত ইহাই বাঁলতে হয় যে, [তানি দরেও 
আছেন নিকটেও আছেন, তিনি সং ও অসং হইলেও এ উভয়ের অতাঁত অথবা (তান 
গর:ড় ও সর্প, মৃত্যু ও মৃত্যুদাতা, বিরকন্তা ও বিঘ্নহতণ ভয়দাতা ও ভয়নাশন, ঘোর ও 
অঘোর, শব ও আঁশব, বুক্িদাতা ও ব(ষ্টরোধক__এই সকলই (গাঁ, ৯.১৯৩ 
১০.৩২) তাঁনই । তাই ভাগবদভন্ত তুকারাম বাবাও এই অর্থেই বালয়াছেন_ 
তুকা ক্ষণে যে" যে" বোলা । 
তে" তে" সাজে যা বিঠ্‌ঠলা ৷৷ 

“তুকা বলে, যাহা যাহা আছে, এই বিঠোলা দেব সেই-সেই রুপে সাঁচ্জত” (তু. গা. 
৩০৬৫. ৪) । এই প্রকার বিচার কাঁরলে বুঝা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক বন্তু অংশত 
পরমেশ্বরেরই দ্বরপ ; তবে আবার পরমেশ্বরের এই সর্বব্যাপী স্বরূপ একেবারেই 
যিনি মনে আনিতে পারেন না, তিনি যাঁদ এই অব্যন্ত ও শুদ্ধ রূপ উপলব্ধি 
করিবার জন্য এই অনেক বস্তুর মধ্যে কোন একটি বস্তুকে সাধন কিংবা প্রতীক 
বকিয়া তাহার উপাসনা করেন তাহাতে হানি কিঃ কেহ মনের উপাসনা করিবে, 
কেহ বা দ্রব্যযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ করিবে । কেহ গরড়কে ভক্তি কারবে, কেহ বা ও*কার 
এই মষ্যাক্ষরেরই জপ করিতে বাঁসবে। কেহ বিষ্ণুর, কেহ বা শিবের, কেহ বা 
গণপতির এবং কেহ বা ভবানীর ভজনা কারবে। কেহ নিঞ্জের পিতামাতার 
চরণে পরমেন্র-বৃপ্ধি রাখিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে, এবং কেহ তাহা হইতেও 
ব্যাপক সব্বভৃতাত্ক বিকাটপুরুষের উপাসনা পছন্দ কারবে। কেহ বলবে সংর্যাকে 
পুজা কর এবং কেহ বাবে স্যযাপেক্ষা বৃষ কিংবা রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যখন অজ্ঞান 
বা মোহবশতঃ এই দ:ণ্টি চলিয়া যায় যে, “সমস্ত বিভঁতর মূলে একই পররহ্ম” কিংবা 
যখন কোন ধর্মের মূল স্ধান্তই এই ব্যাপক দাাষ্ট না থাকে, তখন অনেক প্রকার 
উপাস্যাঁব্যয়ে বৃথা আঁভমান ও অন্যায় আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া কখন কখন মারামারি কাটা- 
কাটিতে পর্যবসিত হয় ॥ বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, থনন্টান ও মুসলমান’ ধণ্মের পরস্পর- 
বিরোধ একপাশে সরাইয়া রাখিয়া কেবল থনণ্টধদ্মই আলোচনা কালে ধরোপখণ্ডের 


ভান্তমাগ' ৩৬৯ 


ইতিহাস হইতে দেখা যাইবে যে, একই সগুণ ও ব্যস্ত খুষ্টের উপাসকাদিগেরও মধ্যে 
(বাধভেদের কারণে মারীমার কাটাকাটি পর্য্যন্ত একসময়ে হইয়াছিল । এই ণ 
উপাসকদিগের মধ্যেও এখন পর্যন্ত এই বিরোধ দেখা যায় যে, এক জানের দেব 
হওয়ায় অপরের সাকার দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ! ভান্তিমার্গে উৎপন্ন এই বিবাদ নিষ্পত্তি 
কারবার কোন উপায় আছে ক নাই? যাঁদ থাকে তবে সে উপায়টি কি? ইহার ঠিক 
{ঠক বিচার না হইলে ভাক্তমার্গ কে খটকাণনলা বা ধোঁকারাহত বলা যায় না। তাই, 
গতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া হইয়াছে এক্ষণে তাহার বিচার কারব। (হন্দ:স্থানের 
বর্তমান অবস্থাতে এই প্রশ্নের সমচিত বিচার করা খুবই দরকার ইহা বলা বাহ-লয । 
সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন কারবার জন্য মনকে দ্থির কাঁরয়া পরমে*্বরের অনেক সগুণ 

'বিভূতির মধ্যে কোন এক িভ্যাতির স্বরূপ প্রথমতঃ চিন্তা করা, অথবা উহাকে প্রতীক 
বাঁঝরা চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখা-ইত্যাঁদ সাধন প্রাচীন উপনিষদেও বার্ণত হইয়াছে ; 
শেষে রামতাপনণর ন্যায় উত্তরকালের উপানষদে কিংবা গীঁতাতেও মানবরুপধারী সগুণ 
পরমেশ্বরের প্রত অসম ও একাস্তিক ভান্তিকেই পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন বলিয়া 
খরা হইয়াছে । কিন্তু সাধন হিসাবে গাঁতা বাস;দেব্ভান্র প্রাধান্য দিলেও আধ্যাত্মদুস্টিতে 
ধবচার কাঁরলে বেদাস্তসাত্রের ন্যায় ( বে. স্‌. ৪. ১.9.) গীতাতেও স্পষ্ট কাঁথত হইয়াছে 
বে, প্রতীক’ একপ্রকার সাধন_উহা সতা, সৰ্বব্যাপী ও নিতা পরমেশ্বর হইতে পারে 
না। আঁধক ক বালব 2 নামরুপাত্মক ও বান্ত অর্থাৎ সগুণ বস্তুসমবহের মধ্যে যে 
কোনও এক বদ্তু গ্রহণ কর, তাহা মায়া মাত্র ; সত্য পরমে*বরকে যে ব্যান্ত দোঁখতে চাহে 
তাহার স্বায় দাণ্টকে সগুণ রূপের অতীত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে । ভগবানের যে 
অনেক বত আছে তন্মধ্যে অঙ্জর্যনকে প্রদার্শত 1বদ্বরূপ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অপর 
কোনও বিভযঁতই হইতে পারে না। (িল্তু যখন এই 'বিশ্বরপই ভগবান নারদকে 
দেখাইলেন, তখন তান বাঁলয়াছেন “তুমি আমার এই যে রূপ দৌখতেছ ইহা সত্য 
নহে, ইহা মায়ামাত ; আমার প্রকৃত স্বরূপ দোঁখতে হইলে ইহার ও বাঁহয়ে তোমায় যাইতে 
হইবে” (শা. ৩৩৯, 9৪); গাঁতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অক্জ:নকে স্পণ্টর্‌পে বুঝাইয়াছেন__ 

অবাস্তং ব্যান্তমাপন্নং মন্যন্তে মামবদ্ধয়ঃ । 

পরং ভাবমজানান্তো মমাব্য়মন[্তমম্‌ ৷ 
আম অবান্ত হইলেও আমাকে মূ্থ লোকেরা বাস্ত ( গাঁ. ৭. ২৪ ) অর্থাৎ মন:ষাদেহধারণী 
মনে করে (গাঁ. ৯. ১৯); কিন্তু ইহা সত্য নহে ; আমার অবান্ত স্বরূপই সত্য ॥ 
সেইরূপ আবার, উপানযদেও_মন, বাক্য, সূর্য্য আকাশ ইত্যাদি অনেক বাস্তু ও অব্যন্ত 
বুদপ্রতক উপাসনার জন্য কথিত হইলেও, শেষে বলা হইয়াছে যে, যাহা বাকা চক্ষু 
কিংবা বর্ণের গোচর হয় তাহা রঙ্গ নহে__ 

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহহহযর্মনো মতম্‌। 

তদেব ব্ৰহ্ম ত্বং বাণ্ধ নেদং যাঁদদমহপাসতে ৷ 
“মনের পারা তাহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু মনই যাহার মননান্ততে উৎংপন হর 
তাঁহাকেই প্রকৃত ব্ৰহ্ম বালয়া জান ; লোকে যাহার ( প্রতকরংপে ) উপাসনা করে তাহা 
(প্রকৃত) ৱন্ম নহে” (কেন. ১. ৫-৮)। “নেতি নোঁত” স্‌ত্ৰেরও ইহাই অর্থ । মন ও 


৩৬২ গাঁতারহস্য অথবা বন্'যোগশাদ্র 


আকাশ ধর; কিংবা ব্যন্তোপাসনামার্গ' অন.সারে শালগ্রাম, কিংবা ,শ্রীরাম কৃ প্রভাত 
অবতারাদগের অথবা সাধ্‌প্রুবদিগের ব্যস্ত মুর্তি চষ্জা কর ; মাশ্দিরসমূহে শিলাময় 
বা ধাতুময় দেবমা্ত দেখ ; কিংবা সংরভিহন মন্দির বা ঘসজিদই ধর ১ এই সম ছু 
শিশুদের খেলা গাড়ীর ন্যায় মনকে স্থির কারবার অথণৎ চিন্তবাঁতকে পরমেন্বরের দিকে 
ধাবিত কারবার সাধনমান্র । প্রতোক মনযা লিঙ্গ নিজ ইচ্ছা ও অধিকার অনুসারে 
উপাসনার জন্য কোন এক প্রতাবকে গ্রহণ করে : এই প্রতীক যতই চিত্তাপ্রয় হউক না 
কেন, সত্যদ্বরূপ পরমেশ্বর এই সকল “প্রতীক নাই"-_-“ন প্রতীকে নহি সঃ” (বে, স্‌. 
5. ১.৪)-1তুনিই ইহার অতাত, ইহা ভুলিলে চাঁলবে না । এই জন্য “আমার মায়া 
যাহারা অবগত নহে সেই মড় লোকেরা আমাকে জানে না” ভগবদ্‌গীতাতেও এই 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ( গাঁ. ৭. ১৩--১% দেখ )। ভা্ষিগার্গে মন.্ষাকে ত্রাণ করিবার 
যে শান্ত আছে তাহা কোন সজাব বা নিব মুক্তিতে কিংবা পাথরের ইমারতে নাই ; 
উক্ত প্রতীকের উপর উপাসক আপনার সুবিধার জন্য যে ঈশ্বর-ভাবনা রাখে তাহাই প্রকৃত 
তারক হয়। প্রতাঁক কাঠের, ধাতুর কিংবা অনা যে কোন পদার্থে'রই হউক না কেন; 
প্রতীক অপেক্ষা তাহার যোগ্যতা কখনই অধিক হইতে পারে না॥ এই প্রতাঁবের উপর 
তোমার যেরূপ ভাব হইবে ঠিক সেই অনুসারে তোমার ভান্তর ফল পরমেশ্বর- প্রতীক 
নহে-তোমাকে দিয়া থাকেন। তাহার পর, তোমার প্রতীক ভাল, [ক আমার প্রতীক 
ভাল এইং্‌প ঝগড়া কাঁরয়া লাভ ক ? তোমার মনের ভাব যাঁদ শুদ্ধ না হয় তবে 
প্রতিক যতই ভাল হউক না কেন, তাহাতে লাভ কি হইবে? সমগ্ত দিন লোক'দিগকে 
ঠকাইয়া তাহাদের সর্নাশসাধনের কার্যে ব্যাপ্ত থাঁকয়া প্রাতে বা সন্ধ্যায় কিংবা 
কোন রাববারে দেবালয়ে দেবদর্শনের জন্য কিংবা কোন নিরাকার দেবতার মাঁন্দরে 
উপাসনার জন্য গমন করিলে পরমেম্বরকে লাভ করা যায় না। পুরাণ শহীনবার জন্য 
যাহারা দেবালয়ে যায়, রামদাস স্বামণী তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন 
বিষয়ী লোক শ্রবণা যেত । 
তে বায়ে? কতেচ পহাতাঁ ৷ 
চোরটে লোক চোরুণ জাতাঁ। 
পাদরক্ষা ৷ 
“কোন কোন বিষয়ী লোক পুরাণ শুনিবার সময় স্রীলোকদিগেরই কাছে ঘ্বারয়া 
বেড়ায় ; চোরেরা পাদণ্রাণ (জুতা ) চার করে” (দাস. ১৮. ১০. ই৬)। শুধু 
দেবালয়ে কিংবা দেবের মযর্ততেই যাঁদ তারকত্ব থাকে, তাহা হইলে এই সকল 
লোকাদগেরও মুক হওয়া উচিত ॥ কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে, কেবল মোক্ষেরই 
জন্য পরমে*্বরের প্রতি ভাক্ত করিতে হয়, কিন্তু যাহারা ব্যবহাঁরক কিংবা স্বার্থ সম্বন্ধ 
বন্তু প্রার্থনা করে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা করিতে হয়। এইরূপ 
স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা কতক লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পুজা করিয়া থাকে, ইহা চরে 
উল্লিখিত আছে ( গাঁ. ৭. ২০)। কিন্তু গীতাও পরে এইরূপ বাঁলয়াছেন যে, ইহা 
ব্রঝিয়া তাত্বিক দৃণ্টিতে জ্বাঁকার করা যায় না যে, এই দেবতাদিগের আরাধনা করিলে 
তাঁহারা ্বয়ং কোন ফল প্রদান করেন ( গাঁ. ৭. ২১)। অধাত্বশাস্তের ইহা স্থির 
ধান (বেস ৩. ৫৮-৪৯ ) এবং এই সিদ্ধান্তই গাঁতারও মান্য (গণ. ৭. ২২) যে, 
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যে-কোন বাসনা মনে প্লোষণ কাঁরয়া তুমি যে-কোন দেবতাকেই আরাধনা কর না কেন, 
উত্ত আরাধনার ফল প্রদান করেন সৰ্বব্যাপী পরমেশবর-_-দেবতা নহে । ফলদাতা 
পরমেশ্বর এই প্রকার একই হইলেও প্রতোকের ভালমন্দ ভাব অনুসারে তান 
প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করেন ( বেসন, ২. ৯, ৩৪-০৭ ), তাই ঁভন্ন 
দেবতার কিংবা প্রতীকের উপাসনার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এইরপ 
দেখিতে পাই । এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই ভগবান বলিয়াছেন 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুযো যো যচ্ছ-গ্ধঃ স এব সঃ । 
“মনুষ্য শ্রচ্ধাময় ; প্রতাঁক যাহাই হউক না কেন, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরপই 
হয় (গণ, ১৭. ৩; মৈত, ৪. ৬); কিংবা 
যান্তি দেবরতা দেবান্‌ পিতৃন যান্তি পতৃরতাঃ | 
ভুতানি যান্তি ভতেজ্যা যান্ত মদযাজিনোহাঁপ নাম্‌ ॥ 
‘দেবভন্ত দেবলোকে, পিতৃগণভন্ত পিতৃলোকে, ভ্‌তভন্ত ভ্‌তগণের মধ্যে এবং আমার ভক্ত 
আমার নিকট উপনণত হয়” ( গাঁ. ৯. ২৫); অথবা 
যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্‌ ॥ 
“আমাকে যে যেরুপ ভঙ্গনা করে, সেইরূপ ভা তাহাদিগকে ভজনা বার" ( গাঁ. ৪. 
১১) । সকলেই জানে যে শালগ্রান একটা পাথর মাব্র। তাহাতে বিষ্ণুর ভাব রাখলে 
বিষ্ুলোক পাইবে; এবং সেই প্রতীকের উপর বক্ষরক্ষা্দ ভূতগণের ভাবনা স্থাপন 
করলে, তুমি ভ্েলোকই প্রাপ্ত হইবে । ফল তোমার ভাবনার, প্রতীকের নহে_এই 
(সম্ধান্ত আমাদের সমন্ত শাস্রকারাদগেরই সম্মত। লৌকিক ব্যবহারে কোন ম্বার্তর 
পুজা কারবার পূব্বে উহার প্রাণপ্রাতঞ্ঠা কারবার যে রীতি আছে, তাহারও মৰ্ম্ম 
ইহাই ॥ ‘যে দেবতার ভাবনা দ্বারা এ ম্‌র্ত্তির প্‌ৃজা কাঁরতে হইবে সেই দেবতার 
প্রাণপ্রাতিষ্ঠা ও মুার্ততে করা হইয়া থাকে । কোন ম্বার্ততে প্রমেশ্বরের ভাবনা না 
রাখিয়া, এই মার কোন বিশেষ আকারের মাটাঁ, কাঠ বা ধাতু ভাঁবয়া কেহ তাহার 
পনুজা করে না । এবং কারলেও গাঁতার উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে নিঃসন্দেহ মাটা কিংবা 
কাঠের কিংবা ধাতুর গাঁতই প্রাপ্ত হইবে ॥ প্রতীক এবং প্রতীকে হ্থাপত বা আরোপিত 
মনোভাব-_এই প্রকার ভেদ কাঁরলে প্রতীক যাহাই হউক না কেন তৎসম্বষ্ধে বিবাদ 
করিবার কারণ থাকে না ; কারণ, এখন তো প্রতাঁকই দেবতা, এই ভাব থাকে না& 
সমন্ত কম্মে'র ফলদাতা ও সব্ব“সাক্ষী পরমেশ্বরের দ.ণ্টি ভক্তের ভাবের উপরেই থাকে । 
তাই, “দেব ভাবাচা ভূকেলা” অর্থাৎ দেবতা ভাবেরই জন্য ক্ষত, প্রতীকের জন্য নহে__ 
এইরূপ তৃকারাম বাবা বাঁলয়াছেন ॥ ভান্তমার্গের এই তত্ত্ব যাহার 'বাদিত আছে তাহার 
মনে “আম যে ঈশবরস্বর;পের বা প্রতীকের উপাসনা কারতোছ তাহাই সত্য এবং অন্য 
সকলই মিথ্যা’ এই দুরাগ্রহ না থাকিয়া “যাহার প্রতীক যাহাই হউক না কেন, তদঘদ্ধারা। 
পরমেন্বরকে যে ভজনা করে সে পরমেন্বরেতেই উপনীত হয়” এইরুপ উদার বান্ধ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ এবং তখন ভগবানের এই উত্তি তাহার উপলাব্ধ হইতে থাকে__ 
যেহপন্যানেবতাভন্তাঃ যজনেত শ্রদ্থয়ান্বিতাঃ । 
তেহাঁপ মামেব কৌম্তেয় যজন্ত্যাবাধপূ্বকম্‌ ৷ 
অর্থাৎ বাঁধ অর্থাৎ বাহ্যোপচার বা সাধন শাপ্তানযায়ী না হইলেও, যাহারা অন্য 
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দেবতাদিগকে শ্রথ্ধার সাঁহত (অর্থাৎ তাহাদের উপর শু পরমেশ্বরের ভাব রাখিয়া ) 
যজন করে তাহারা (পর্যায়্মে) আমারই যজন করিয়া থাকে” (গা. ৯. ২৩)। 
ভাগবতেও এই অর্থই অপ শব্ভেদে বাঁ্ণত হইয়াছে (ভাগ. ১০ পঢ় ৪0. ৮-১০); 
'শিবগাঁতার তো উত্ত শ্লোক অক্ষরশং প্রদত্ত হইয়াছে (শিব. ১২. ৪); এবং “একং 
সদবিপ্রা বহুধা বদান্ত” (খা. ১৬৪. ৪৬) এই বেদ-বচনের তাংপর্যাও ইহাই । ইহা 
হইতে সিদ্ধ হয় যে, এই তত্র বৈদিক ধৰ্ম্মে আঁত প্রাচীনকাল হইতে চাঁলয়া আসিয়াছে ; 
এবং এই তত্র এই ফলে, আধধনিককালে শ্রীশবাজী মহারাজের ন্যায় বোদকধদ্মাঁর 
বারপুরুষের স্বভাবে, তাঁহার পরম উৎকর্ষে'র সময়েও, পরধন্ম'সাহফুতা দোষ দৌখতে 
পাওয়া যায় নাই । ইহা মন:ষ্যের শোচনীয় মুখতার লক্ষণ যে, ঈশ্বর সব্্বব্যাপী, 
সব্ব'সাক্ষী, সব, সব্বশস্তিমান, এমন কি তাহারও অভ্তীত অর্থাৎ আচন্ত্য, এই প্রকৃত 
তন্তু উপলব্ধি না করিয়া অমুক সময়ে, কিংবা অমুক দেশে, অমুক মারের পেটে 
অমুক বর্ণের নামের বা আকৃতির তিনি যে বাস্ত রূপ ধারণ কাঁরয়াছিলেন তাহাই কেবল 
সভা, এইরূপ নামরপাত্বক মিথ্যা আঁভমান পোষণ করে, এবং আঁভমানে পাঁড়য়া 
তলোয়ারের দ্বারা পরম্পরের প্রাণ পর্যন্ত হরণ করিতে উদ্যত হয়। গাঁতার ভান্তিমার্গের 
সংজ্ঞা 'রাজবিদ্যা' সত্য ; কিন্ত; ইহা যাঁদ অনুসন্ধান করা যায় যে, যে প্রকার স্বয়ং 
ভগবান ‘আমার দশ্য স্বরূপ মায়াময়, আমার প্রকৃত দ্বরূপও দেখতে হইলে এই 
আয়াকে ছাড়াইয়া যাও” এই যথার্থ উপদেশ করিয়াছেন সেইপ্রকার উপদেশ আর কে 
দিয়াছেন এবং “আবিভন্তং বিভন্কেষ;” এই সান্তক জ্ঞানদ:ষ্টিতে সমন্ত ধর্মের একা 
উপলাম্ধ কারিয়া ভক্তিমার্গের মিথ্যা বাদাঁবতণ্ডার মূলই যিনি সমূলে উৎপাটন 
কাঁরয়াছেন সেই ধর্মগুর; সন্ব“প্রথম কোথায় আঁবিহুঁত হইয়াছলেন, কিংবা তাঁহার 
অতাবলদ্বী লোক কোথায় আঁধক, তাহা হইলে আমাদের ভারতভীমকেই অগ্রন্থান দিতেই 
হয়। আমাদের দেশবাসীরা রাজাঁবদযা ও রাজগ-হোর এই প্রতাক্ষ পরশপাথর 
অনায়াসেই পাইয়াছেন ; কিন্ত: যখন আম দেখ যে, আমাদেরই মধ্যে কোন কোন লোক 
অজ্ঞানের চস্‌মা নিজেদের চোখে লাগাইয়া উহাকে চকমাঁক পাথর মাত বলিতে প্রস্তুত 
তখন ইহা আমাদের দুভগগ্য বাতত আর কি বলিব! 

প্রতীক যাহাই হউক না কেন, প্রতীকের উপর আমরা যে ভাবনা স্থাপন কার, 
ভন্তিমার্গের ফল তাহাতেই হর, প্রতীকে নহে ; এবং সেইজন্য ইহা সত্য যে, প্রতীক 
সম্বন্ধে বিবাদ করায় কোন লাভ নাই । কিন্তু এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, 
প্রতীকের উপর বেদাষ্তদ্‌প্টিতে যে শংদ্ধ পরমেম্বরের ভাবনা রাখিতে হয়, সেই শুদ্ধ 
পরমেশ্বরদ্বরূপের কল্পনা অনেক লোকের পক্ষে তাহাদের প্রকৃতিদ্বভাব অনুসারে 
কিংবা অন্ঞানপ্রযুন্ত ঠিকঠিক করিতে পারা প্রায় অসম্ভব; এই অবস্থায় এই সকল লোকের 
পক্ষে প্রতীকের উপর শুদ্ধ ভাবনা স্থাপন পৃ্ধকি পরমেশ্বরকে লাভ কারবার ক উপায়? 
“ভীন্িমার্গে জ্ঞানের কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিয়া লওয়া যায়, অতএব বিশ্বাসের দ্বারা 
'কিংবা শ্রদ্ধার দ্বারা শুদ্ধ পরমেন্বরদ্বরূপের ধারণা করিয়া প্রতীকের উপর সেই ভাবনা 
স্থাপন কর--তোমার ভাবনা সফল হইবে' এই কথা বাললে চলিবে না। কারণ, কোন 
একটা ভাবনা স্থাপন করা মনের অর্থাৎ শ্রদ্ধার ধণ্ম” হইলেও, বূম্ধির নযানাধিক সাহায্য 
ব্যাতীত কখনই কাজ চলে না। অন্য সকল মনোধন্মের নযায় শডধ্‌ শ্রদ্ধা বা প্রেমও 


ই 


ভাল্তমার্গ te 


এক প্র কার অন্গই ; কোন: বিষয়ের উপর শ্র'্ধা স্থাপন করিবে এবং কোন্‌ বিষয়ের উপর 
কাঁরবে না, অথবা কাহার উপর প্রেম স্থাপন করা উচিত কিংবা অন: ইহা শুধু 
প্রেম বিংবা শ্রদ্ধা দ্বারা জানা যায় না । এই কাজ প্রত্যেবের নিজের বদ্ধ দ্বারাই 
করিতে হয় ; কারণ নির্ণয় করিবার জনা বদ্ধ ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় নাই। সার কথা, 
কাহারও বুদ্ধি অতিশয় তীব্র না হইলেও উহাতে শ্রদ্ধা, প্রেম বা {বিশ্বাস কোথায় 
স্থাপন করিতে হইবে এইটুকু জানিবারও ত সামর্থ্য থাকা চাই ; নতুবা, অন্ধ শ্রদ্ধা এবং 
সেই সঙ্গে অন্ধ প্রেমও ভুল পথে গিয়া উভয়েই গর্তের মধ্যে পাঁতত হইবে ॥ উক্টাপক্ষে 
ইহাও বলা যায় যে, শ্রদ্ধারাহত শু; বৃদ্ধিই যাঁদ কাজ করতে প্রবত্ত হয়, তাহা হইলে 
[নিছক যযান্তবাদ ও তার্ককতার মধো পাঁড়়া সে কোন্‌ দিকে ঝ্‌ঁকবে তাহার ঠিকানা 
নাই ; বদ্ধ যতই তাঁর হইবে ৷ ততই আঁধক বিভ্রান্ত হইবে ৷ তাহাছাড়া এই প্রকরণের 
আরম্ভেই বলা হইয়াছে যে, শ্রচ্ধা প্রভৃতি মনোধর্র সাহায্য ব্যতীত শৃধ্য বুদ্ধিগমা 
জ্ঞানে কর্ত-তবশান্ত উৎপন হয় না। তাই শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, কিংবা মন ও বুদ্ধি ইহাদের সধ্ব'দ 
মিলন হওয়া আবশ্যক ৷ কিন্ত মন ও বৃদ্ধি এই দুইই ত্ৰিগুণাত্মক প্রকাতিরই বিকার 
হওয়ায়, উহাদের প্রত্যেকের জন্মতঃ সাত্তবক, রাজীসক ও তামসিক এই তিন ভেদ হইতে 
পারে ; এবং উহাদের মিলন স্থায়ী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মনুয্যের মধ্যে যে পাঁরমাণে উহা 
শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইবে সেই পরিমাণে মনুষ্যের দ্বভাব, ধারণা ও ব্যবহারও [ভিন ভিন্না 
হইবে ৷ এই বঢাদ্ধই কেবল জন্মত অশুদ্ধ, রাজাসিক কিংবা তামাঁসক হইলে, উহার 
কৃত ভালমন্দের নির্ণয় ভ্রান্তিমলক হওয়া প্রযুন্ত, অন্ধ শ্রদ্ধা সাত্বিক অর্থাৎ শুদ্ধ 
হইলেও শ্রমে পাঁতত হইবে । ভাল, শ্রদ্ধাই যাঁদ জন্মত অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে বাঁদ্ধ 
সবাক হইলেও কোন 'লাভ নাই, কারণ এই অবস্থায় বুদ্ধির হকুম মানিয়া চাঁলবার 
জন্য শ্রদ্ধা প্রস্তুত(থাকেই না। কিন্তু সাধারণত এই অনুভব হয় যে, মন ও বাদি 
ইহারা পুথক্‌ পৃথক অশুদ্ধ থাকে না ; যাহার বদ্ধ জন্মত অশুদ্ধ তাহার মন অর্থাৎ 
শ্রত্াও প্রায় ন্যুনাধক অশদ্ধই হইয়া থাকে; এবং তাহার পর অশুদ্ধ ব্যাঁদ্ধ 
স্বভাবতই অশুদ্ধ শ্র্ধাকে আঁধকাধক ভ্রমে পাতত করে ॥ এই অবস্থার কোন ব্যক্তিকে 
পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের যেমন ইচ্ছা উপদেশ কারলেও উহা তাহার মনে ভাল 
কারয়া বসে না; কিংবা ইহাও দেখতে পাওয়া যায় যে, সে অনেক সময়ে 
বিশেষঃত শ্রদ্ধা ও বৃদ্ধি দুইই জন্মতঃ অপর ও স্বজ্পবল হইলে--উপদেশের 
বিপরীত অর্থ কারয়া থাকে । খষ্টান্‌ ধর্মোপদেষ্টা আঁফ্রকার কালো-কুচকুচে, 
অসভ্য হাপ্‌সীকে, যখন খণ্টধর্্মের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই হাপ্‌সী 
“স্বর্গের পিতা” কিংবা খুষ্টেরও যথার্থ কল্পনা কিছুই কারতে পারে না। তাহাকে 
যাহা বলা হয়, সে নিজের অপক বৃদ্ধে অনুসারে তাহা অযথার্থভাবে গ্রহণ করে ॥ 
এবং সেই জন্য, উন্নত ধৰ্ম্ম বুঝবার যোগ্যতা এই সব লোকের আনিতে হইলে 
তাহাঁদগের মধ্যে প্রথমে আধ্বীনক মনুয্যের:যোগ্যতা আনয়ন করা উাঁচত, এইর;প এ. 


ইংরেজ গ্রন্থকার 'লাঁখয়াছেন।* ভবভূঁতির এই টীন্তরও অর্থ ইহাই__গুরু এক হইলেও 


* And tho only way, 1 suppose,:in which beings of so low an order of development 
(0. g. an Australian savage, or a Bushman ) could be raised to a civilized level of 
feeling and thought would be by cultivation continued through several generations 


৩৬৬ গখতারহস্য অথবা বম্ম যোগ গাস্ত্ 


'শষ্যে শিষ্যে ভেদ দেখা যায়, এবং স্য্য এক হইলেও তাহার আলোকে কাচের মাঁণ 
হইতে আগুন বাঁহর হয় কিন্ত; মাটি চিঁবর উপর কোন প্রণাম ঘটে না (উ. রাম. ২. 
৪)। প্রায় এই কারনেই প্রাচীনকালে শূ্রাদ অজ্ঞজাতি দেবশ্রবণে অনাঁধকারী 
শীববোচত হইয়া থাকবে, এইরূপ মনে হয়। ! গীতাতেও (১৮শ অধ্যায়ে ) এই বিষয়ের 
উল্লেখ আছে ; ব্যুগ্ধর যেরপ স্বভাবতই সাত্বিক রাজসিক ও তামাঁসক ভেদ হয় ( ১৮. 
৩০-৩২) সেইরুপ শ্রদ্ধার? স্বভাবতই সাত্তবকাদি তিন ভেদ দেখিতে পাওয়া যার 
(১০২) । এইরূপ আরচ্ভে বলিবার পর, প্রত্যেকের দেহস্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধাও 
স্বভাবতই ভিন্ন হওয়ায় (১৭. ৩) সাঁত্ধক শ্রদ্ধাবাশপ্ট ব্যাস্ত দেবতার উপর, রাজসিক 
শ্রদধাবাশন্ট ব্যান্ত স্বভাবতই যক্ষ-রাক্ষসেয় উপর এবং তামাঁসক শ্রদ্ধাঁবাশচ্ট ব্যান্ড ভত- 
[পিশাচাদর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এইর্‌প ভগবান, বালয়াছেন যে (গা. ১৭. 
৪-৬)। মন:ষ্যের শ্রদ্ধার ভালনন্দত্ব যাঁদ এইর;প জন্মজ স্বভাবকে অবলম্বন কাঁরয়া 
থাকে, তবে এই প্রশ্ন সহজেই আসে যে, বথাশীস্ত ভক্তির দ্বাবা এই শ্রদ্ধা উন্নত 
হইতে হইতে কোনো-না কোনো সময়ে পর্ণ’ শুদ্ধ অবস্থায় পৌছাইতে পারেকি না? 
জ্ঞানাঙ্জন কার্যে মনুষ্য দ্বাধীন কি না এইরুপ কর্্মীবপাক প্রক্রিয়ার যে প্রশ্ন আছে 
তাহা এবং ভান্তমার্গের উক্ত প্রশ্নের স্বরূপ এক সমান । এবং বাঁলতে হইবে না যে এই 
দই প্রশ্নের উত্তরও একই । আমার শে স্বরুপের উপর তোমার মন দ্থাপন কর-_“মষ্যের 
মন আধংদ্ব” ( গাঁ. ১২. ৮. )-_এইর্‌প অঞ্জ.নকে প্রথমে উপদেশ করিয়া তাহার পর 
“আমার দ্বরূপের উপর যাঁদ চিত্ত স্থাপন কাঁরতে না পার তবে অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার 
প্রযত্ন কর ; অভ্যাসও যাঁদ না করিতে না পার, তবে আমার জন্য চিন্তশদ্ধিকর কর্ম্ম 
কর ; এবং তাহাও যাঁদ না পার, তবে কর্মফল ত্যাগ কর এবং তদ্দারা আমাকে লাভ 
কর” পরমেক্বরদ্বরূপকে মনে স্থির কারবার জন্য ভগবান: এইরূপ বিভন্ন মার্গের 
বর্ণনা করিয়াছেন (গণ, ১২. ৯. ১১; ভাগ, ১১.১১. ২১২৫)। মুল দেহস্বভাব 
কিংবা প্রকৃতি তামসিক হইলে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের উপর চিত্ত স্থির কারবার 
উদ্যোগ একেবারে কিংবা একজন্মেই সফল হইবার নহে। কিন্তু; কম্মযোগের ন্যায় 
ভান্তমার্গেও কিছুই ব্যর্থ হয় না। স্বয়ং ভগবান: সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন 
বহ্‌নাং জন্মনামস্তে'জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে । 
বাস্হদেবঃ সর্বামাত স মহাত্মা সুদুর্ল'ভঃ ৷ 

একবার ভাক্তমার্গে আসিয়া পাঁড়লে এ জন্মে, না হয় পরজন্মে, পত্নজন্মে না হয় তাহার 
পরের জন্মে কখনো-না-কখনো “এই সমন্ত বাসংদেবাত্মকই” এইরূপ পরমে*বস্বর;পের 
প্রকৃত জ্ঞান মনুষ্য লাভ করিয়া, সেই জ্ঞানের দ্বারা শেষে মোক্ষও লাভ করে (গাঁ. ৭- 
১৯) । যণ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম'যোগের অভ্যাসের উদ্দেশে “অনেকজন্মসংসিক্ধ্ুতো যাঁত পরাং 
গতম (৬. ৪6 ), এইরূপ উত্ত হইয়াছে ; ভানতমার্গেওও এই নাঁতিই প্রয়োগ করা যাইতে 
they would have to undergo a gradual process of humani-zation before they 


coould attain to the capacity of civilization,” Dr, Maudsley’s Body and Mind 
Ed. 1679, P, ভা, 


3 Bee Maxmuller's Three Lectures on the Vedanta Philosophy, PP, 72, 79. 
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পারে। ভক্ত চাহে যে, প্রতীকের মধ্যে যে দেবতার ভাবনা দ্থাপন করিতে হইবে, তাহার 
ক্বরূপ নিজের দেহস্বভাবান:সারে প্রথম হইতেই যতটা সম্ভব শুদ্ধ মনে কাঁরতে হইবে । 
িয়ংকাল পর্যন্ত এই ভাবনারই ফল পরমেশ্বর (প্রতীক নহে। দিয়া থাকেন (৭. ২২)। 
শকষ্তু তাহার পর চিত্তশদ্ধির জনা অনা কোন সাধনেরই আবশ্যকতা থাকে না। পর- 
'মেনবরে সেই ভ্তিই যথামাঁত সর্বদা বঙ্গায় রাখিলে তাহার দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণের 
ভাবনা আপনাআপান উন্নত হয় তাহার পর পরমেশ্বরসম্বদ্ধীয় জ্ঞান ব্ল্ধ'ত হইয়া 
শেষে “বাসংদেব্ সব্ধাম:” এইরূপ মনের অবস্থা দাঁড়াইয়া উপাস্য ও উপাসক এই ভেদও 
আর থাকে না, এবং শেষে শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে আত্মা বিলীন হইয়া যায় । মনুষ্য কেবল 
আপনার প্রযক্ের মাত্রা কম না কাঁরলেই হইল। সার কথা, ক্ম্মযোগের জিজ্ঞাসা মনে 
আসলেই মনুষা চরকার ঘুখে পাঁড়বার মত ধারে ধারে পূর্ণ সাদ্ধর দিকে স্বাভাবতই 
যেরূপ আকৃষ্ট হয় (গণ. ৬.£৪), সেইর্‌প গাঁতাধর্ম্মের এই সিন্ধান্ত যে, ভাস্তমার্গেও 
ভন্ত একবারে পরমেন্বরে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার নিষ্ঠা বাড়াইয়া বাড়াইয়া শেষে 
ভগবানই আপনার স্বরূপে পর্ণ জ্ঞানও তাহার জন্মাইয়া দেন (গাঁ. ৭. ২১, ১০. 
১০). সেই জ্ঞানের দ্বারা (শব্ধ শুচ্ক ও অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নহে ) অবশেষে ভগবদ 
ভক্তের পূর্ণ সিন্ধি লাভ হয়। ভীন্তমার্গে এই প্রকার উধের্ব উঠিতে উাঠতে 
শেষে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানমার্গের চরম অবন্থা-_এই দুই অবস্থা একই 
হওয়ায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমান পুরুষের চরম অবস্থার যে বর্ণনা আছে 
তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রন্ঞের বর্ণনার সাঁহত এক, ইহা গাঁতার পাঠকাঁদগের 
সহজেই উপলাব্ধ হইবে ॥ ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, জ্ঞানমার্গ ও ভান্তমার্গ 
এই দুই মার্গ আরচ্ভে ভিন্ন হইলেও যখন আঁধকারভেদে কেহ প্রথম, কেহ বা দ্বিতীয় 
মার্গ অনহসরণ করে, তখন এই দুই মার্গ শেষে একত্র মিলিয়া যায় এবং যে গাঁত জ্ঞান? 
প্রাপ্ত হয়, ভন্তও সেই গাঁতই প্রাপ্ত হয় ॥ জ্ঞানমার্গে প্রথমেই বুদ্ধির দ্বারা পরমে*বর- 
স্বরূপ গ্রহণ কাঁরতে হয় এবং ভান্তমার্গে' এই স্বরুপই শ্রদ্ধার দ্বারা গ্রহণ করা হইয়া 
খাকে_এই দুয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ ৷ কিন্ত প্রারম্ভের এই ভেদ পরে বিলঃপ্ত হইয়া 
যায় ; এবং ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন ৯ 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে ই তৎপরঃ সংযতোন্দ্রয়ঃ। 
জ্ঞানং লব্ধৰা পরাং শান্তম্‌ আঁচরেণাঁধ 
“শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষ হীন্দুয়ানগ্রহের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রযস্তর sins ৱহ্মাত্বৈ 
ক্যরূপ 
জ্ঞানের অপরোক্ষনৃভব ঘাটয়া সেই জ্ঞানের দ্বারা পরে তাহার শীগ্রই পূ শাস্তি লা 
হয়” ( গাঁ. ৪. ৩৯, ) ;কংবা__ টক 
ভন্ত্যা মামাঁভজানাত যাবান যণ্চাস্মি ততঃ 
ত বর Ee EC 
আমার ্বর্পের জ্ঞান হয় ; এবং এই জ্ঞান 
নহে) সেই ভন্ত আমাতে আ'সয়া মিলিত হয়” (গণ, ১৮. টুর না 
* এই শ্লোকের অন্তর্গত “আঁভ' উপনর্গের উপর জোর দিয়া ভান্ত জ্ঞানের সাধন নহে, উহা দ্বতন্ম 


সাধ্য বা নিষ্ঠা এইর্‌প দেখাইবার জন্য 
ti ৩৯৭৪১ ১০--০৯৮ কিন্তু এই অর্থ 


গণতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


প্রমেন্বরের পর্ণ জ্ঞান হইবার পক্ষে এই দুই পণ্থা ব্যতগত তৃতীয় পন্থা নাই । তাই 


যাহার নিজের বৃদ্ধি নাই এবং শ্রদ্ধাও নাই সে ব্যান্ত-_-“অঞচাশ্রদদধানন্চ লোনা 
িনশাতি" (গাঁ. 8. ৪০)-_একেবারে 'বনাশ পায় জানিবে এইরূপ গাঁতায় পরে সুস্পণ্ট- 


পূর্ণ ৱহ্মাত্মৈকাজ্ঞান হয় । এই 
ভিন্ন ও উপাসক ভন্ন_এই 
আরম্ভ হয় তবে শেষে রক্াযমৈক্যরপে অদ্বৈত জ্ঞান 
কি কাঁর়া উৎপন্ন হইবে? বিস্তু এই আপত্তি নিছক: ভ্াতিমূলক । কা জ্ঞান হইলে 
পর ভা্প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়/_ইহাই যাঁদ আপার বিষয় হয় তাহা হইলে উহাতে 
কোন আপাঁত্ত দেখি না॥ কারণ, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই তপুটার জয় হইলে 
পর, ব্যবহারে যাহাকে ভক্তি বলে সেই ভাস্তব্যাগারে বন্ধ হইয়া হায়_ ইহা তধ্যাত্া সেও 
স্বীকৃত হয়। কিন্তু দ্বৈতমূলক ভা্তমার্গের দ্বারা শেষে অগ্বৈতের জ্ঞান হইতেই পারে 
না, এইরুপ যাঁদ এই আপত্তির অর্থ হয় তবে এই আপাঁত্ত শুধু তর্ক-শাস্তের দৃষ্টিতে 
নহে, প্রসিদ্ধ ভগবদভস্তাদগের আঁভজ্ঞতা ও অনুভ্ীতর দ্বারাও মিথ্যা সিদ্ধ হয়। 
পরমেশ্বরে কোন ভক্তের চিত্ত যেরূপ আঁধকাধিক সমাহিত হইবে, সেই অনুসারে তাহার 
মন হইতে ভেদবুদ্ধিও চায়া যাইবে__তর্ক শাস্তের দষ্টতে এই বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক 
দুষ্ট হয় না। বঙ্গের সন্টিতেও আম দৌখ যে, আরচ্ভে পারার গল ভিন্ন ভন 
হইলেও পরে উহারা এক মালত হয় ; সেইরূপ অন্য পদার্েও এবীকরণের ক্রিয়ার 
আর্ত প্রাথামক ভিন্নতা হইতেই সুরু হয়; এবং ভাগ কাটের দণ্টান্ত তো সকলেরই 
এ বিষয়ে তর্কশাস্ত অপেক্ষা সাধুপ্‌রুযাঁদগের প্রত্যক্ষ আনৃভূতিবেই 
অধিক প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে । ভগবদভর্ত-শিরোমণ তুবায়াম বাবার ন্যায় বানর 
অনুভব আমার নিকট বিশেষ গুরু্পূর্ণ মনে কারি । তুকারাম বাবার অথধ্যাত্বজ্ঞান 
উপনিষদাঁদি গ্রন্থের অধ্যয়নে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা কাহাকে বছিতে হইবে না। তথাপি 
তাহার গাথার মধ্যে প্রায় £০০ অভঙ্গ অদ্ছত তংস্থার ব'নায় উত্ত হইয়াছে। ঢেই 
সমস্ত অভঙ্গের মধ্যে “বাসুদেব সব্ব'ম:” ( গাঁ. ৭. ১৯), কিংবা বহদারণাক উপাঁনষদের 
যাল্রবক্ক্যো্ত “সর্ব মাসমৈবাভূখ" এই ভাবই স্বানন্ভখৃতর দ্বারা প্রাতপাঁদত হইয়াছে ! 
উদাহরণার্থ তাঁহার এক অভঙ্গের ভাব দেখ (গা ৩৬২৭) 
গোড়পণে' জৈসা গুল । 
তৈসা দেব জালা সফল । 
আতাঁ ভজো কোণে পরী । 
দেব সবাহা অন্ত'রী ॥ 
উদকা বেগলা। 
নঠেব তরঙ্গ নিরালা । 
হেম অলংকারা নামা’ । 
তুকা ক্ষণে তৈসে আম্‌হাঁ ৷ 
ইহার মধো,গ্রথম দুই চরণ, অধ্যাত্ম-প্রকরণে দিয়া, উগাঁনষদের ব্াতবজ্ঞানের সাঁহত উহার 
অর্থের সম্পর্ণ সাম্য আম পৃব্বেছি দেখাইয়াছি। স্বয়ং তুকারাম বাবা দ্বান্ভ্বাতর 


Bh ও 


ভান্তমার্গ 


ধ্বারা ভন্তদিগের পরমাবস্থার বর্ণনা কারবার পর, কোন তাঁকক 
অদ্বৈতজ্ঞান হইতে পারৈ না' কিংবা “দেবতার উপর অন্ধ বি 
লাভ হয়, তাহাতে জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই" ইত্যাদি অসং 
পারে ইহাই আশ্চর্য্য ! 

ভীন্তমার্গের ও জ্ঞানমার্গের চরম সাধ্য একই : এবং “" 
জ্ঞানের দ্বারাই শেষে মোক্ষলাভ হয়” এই সিদ্ধান্ত দুই মার্গে বং 
বরণ অধ্যাত্মপ্রকরণে এবং কম্মণবপাকপ্রকরণে প্রথমে অনা যে 
সে সমন্তও গীতার ভান্তমার্গে বজায় রাখা হইয়াছে ৷ উদাহর 
বাসুদেবরূপ পরমেশ্বর হইতে সংকর্ষণর্‌প জাঁব উৎপন্ন হয় এবং পরে সঙ্ষর্ষণ হই 
প্রদান অতি মন এবং প্রদ্ায় হইতে আনিরুন্ধ অথতি অহঙ্কার হইয়াছে, এইর্‌প 
চতুর্বযাহরূপ জগতের উৎপান্ত কেহ কেহ প্রাতপাদন করিয়াছেন ; আবার কেহ বা এই 
চাঁর ক্যহের মধ্যে তিন, দুই কিংবা একটাঁকে মাত্র স্বীকার করেন। কিন্তু জীবের 
উৎপাত্তসদ্বন্ধায় এই মতাঁট সত্য নহে। অধ্যাত্মদৃঞ্টিতে জীব সনাতন পরব্রহ্দেরই 
সনাতন অংশ, এইরূপ উপনিষদের আধারে বেদান্তসূরে নিন্ধারিত হইয়াছে (বেস. ২ 
৩. ১৭; ও ২. ২. ৪২-৪৫ দেখুন )। তাই শুধ: ভক্তিমার্গের উক্ত চতুব্ঠহের কল্পনা 
ছাড়িয়া দিয়া জীবসম্বন্ধে বেদান্তসত্রকারাদগেরই উপযুযন্ত সিদ্ধান্ত ভগবদগাতায় প্রদত্ত 
হইয়াছে ( গাঁ. ২. ২৪২ ৮.২০; ১৩. ২২: ও ১৫. ৭ দেখুন )। ইহা হইতে স্পষ্ট 
দেখা যায় যে, বাসৃদেবভান্ত ও কর্ম্মযোগ এই দুই তন্তৰ গাঁতায় ভাগবতধর্ম্ম* হইতেই 
গৃহীত হইলেও, ক্ষের্ঞর্প জীব ও পরমেশ্বর ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যাত্বজ্ঞান 
হইতে ভিন্ন কোনও অন্ধ ও ম্‌ কজ্পনাকে গাঁতায় স্থান দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে 
গাঁতায় ভান্ত ও অধ্যাত্ম, কিংবা শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, ইহাদের মধো সম্পূর্ণ মল রাখবার 
প্রত থাঁকলেও, ইহা বিস্মৃত হইলে চাঁলবে না বে, অধ্যাতশাস্দের সিন্ধান্ত ভক্তিমার্গে 
গ্রহণ কাঁরলে ন্যনাধক শব্দভেদ করা আবশ্যক হয়ই এবং গীতাতেও তাহা করা 
হইয়াছে । জ্ঞানমার্গ' ও ভাঁক্মার্গে'র এই শব্দভেদ প্রযৃস্ত কাহারও কাহারও এই ভুল ধারণা 
দোঁখতে পাওয়া যায় জ্য, গীতার একবার ভীক্কদাষ্টতে ও একবার জ্ঞানদাষ্টতে কাঁথত 
সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রদ্পর বিরোধ আছে, অতএব সেই পরিমাণে গীতা অসম্বন্ধ । কিন্তু 
আমাদের মতে এই বিরোধ বস্তুত সত্য নহে ; অধ্যাত্ম ও ভাত, ইহাদের মধ্যে আমাদের 


হওয়ায় “যে আত্মা আমাতে তাহাই সৰ্ম্বভূতে"--সৰ্্বভূতহ্থমাত্মানং সব্বভৃতা 
(গাঁ ৬. ২৯), কিংবা “এই সকলই আত্মা”"_“ইদং ই ই 


গীতারহস্ অথবা কর্ম্মযোগশাস্থ 


পশ্যতি সর্ব সর্বং চ মাঁয় পশ্যাত"-__আমি (ভগবান্‌) সমন্ত ভূতে এবং সমণ্ত ভূত 
আমাতে আছ ( ৬. ২৯ ), কিংবা “বাস্বদেবঃ সর্বামাত'-বাহা কিছু সমন্তই 
বাসদের (৭. ১৯), কিংবা “দরবভৃতানাশেফো দক্ষস্যাত্মনযথো মি” জ্ঞান হইলে পর, 
সমন্ত ভূত তুমি আমার মধ্যে এবং তোমার আপনার মধোও দোঁখবে (গাঁ. ৪. ৩৫), । 
এই কারণেই ভাগবত পুরাণেও_ 
সর্কভূতেষ্‌ যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ । 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
“আমি ভিন্ন, ভগবান: ভিন্ন ও লোকেরা ভিন্ন এরুপ ভেদবাদধ মনে না রাখিয়া, আনি 
ও ভগবান: একই, এই ভাবনা যে ব্যাস্ত সম্ত ভূতে রাখে এবং সমস্ত ভূত ভগবানের নধো 
ও আপনার মধ্যেও আছে এইরূপ বুঝে, সেই ভাগবতাঁদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” _এইর.গ 
ভগবদূভন্তাঁদগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (ভাগ. ১১,৯ ৪৫ ও ৩. ২৪. ৪৬ ) | ইহা 
হইতে দেখা যাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্মের ‘অব্যন্ত পরমাত্মা' শব্দের স্থানে বাড 
পরমেশ্বর’ এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে_এইটুকুই যাহা কিছু প্রভেদ । অধ্যাত্মশাস্তে ইহা 
যত দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে যে, পরমাত্মা অব্যন্ত হইবার কারণে সমন্ভ জগৎ আত্মময় | 
কিন্তু ভা্তিমার্প্রত্যক্ষাবগম্য হওয়ায়, পরমে*্বরের অনেক বান্ত বিভাতির বর্ণনা কাঁরয়া 
এবং অঞ্জনকে 'দিব্যদ:ষ্ট প্রদান করিয়া প্রত্যক্ষ বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা সমন্ত জগৎ 
পরমেষ্বরময় ( আতর ) এই বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে ( গাঁ. অ. 
১০৩১১) । অধ্যাত্মশাস্ত্ে কর্মের ক্ষয় জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে এইরূপ বলা 
হইয়াছে 'কন্তু সগুণ পরমেশ্বর ব্যতীত জগতে অন্য কিছু নাই; তিনিই জ্ঞান, 
নই বর্ম, তানিই জ্ঞাতা. তানই কর্তা, কর্ম্মসম্পাদক এবং ফলদাতাও তান : 
এইরূপ ভান্তিমার্গের তন্ত্র হওয়ার সাত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ইত্যাদি কদর্মভেদের 
গোলযোগের মধ্য না পড়য় ভান্তিমার্গ অনুসারে ইহা প্রাতিপাদন করা যাইতেছে যে, 
কৰ্ম্ম কারবার বৃদ্ধি দিতে, কর্মফল বিধান কাঁরতে এবং কর্মের ক্ষয়সাধন কাঁরতে 
একমাত্র পরমেশ্বরই আছেন । উদাহরণ বথা-_তৃকারাম দেবতাকে একান্তে প্রার্থনা 
করিয়া স্পষ্টভাবে কিন্তু প্রেমের সহিত বালতেছেন__ 
এঁক্য পণ্ডুরঙ্গা এক নতে । 
কাঁহী বোলণে' আছে একান্ত: 
আয়া জরা তারাল সাঁ্চত । :.. 
তরী উচিত কায় তুঝে ॥. ( গা.৪৯৯) 
এই ভাবই ভিন্ন শব্দে অন্যস্থানে (গা. ১০২৩ ) এইরূপ বলা হইয়াছে যে_- 
প্রার*্থ ক্রিয়মাণ । ভক্তা সম্টিত নাহপ* জান । 
অবঘা দেবচাঁ জালা পাহাঁ:। ভত্রোনিয়াঁ অন্তরাহী" ॥ 
“প্র, ক্রিয়নাপ ও সান্ততের ঝগড়া.ভক্তের.জন্য নহে ; দেখ, যাহা কিছ? সকলই ঈশ্বর, 
তিনিই সৰ্ম্বব্যাপা ৷” ভগবদ্‌গাঁতাতে ভগবান ইহাই -বালয়াছেন য়ে... “ঈশ্বর 
সম্সভিভানাং হান্দেশেহজন তিষ্ঠতি” ( ১৮.৬১.) ঈশ্বরই স্মন্ত লোকের হৃদয়ে. বাস 
করিয়া তাহাদের দ্বারা যন্যের ন্যায় সমস্ত কর্ম্ করাইয়া থাকেন |. 
এটীর্‌প সিদ্ধ করা হইয়াছে যে. জ্ঞানাষ্জনের সম্পর্ণ স্বাধীনতা আত্মার আছে। কিন্তু 


ভা্তিমার্গ ৩৭১ 


তাহার বদলে ভান্তমার্গে ইহা বলা হয় যে, এই বুদ্ধিও পরমে*বরই বিধান করেন “তস্য 
ভগ্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহম € গণ, ৭. ২৭) 7 কিংবা “দদামি বাদ্ধিষোগং 
৫ যেন মামুপযান্তি তে” € গাঁ. ১০. ১০ এই প্রকার সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরেরই 
সন্তা-বলে হইতেছে, তাই ভান্তমার্গে এইরুপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তাঁহারই ভয়ে বায়ু 
কাহিতেছে, এবং তাঁহারই শান্তিতে সূ্ধাচন্দর চাঁলতেছে (কঠ. ৬.৩; বৃ. ৩. ৮.৬): 
এমন কি, তাঁহার ইচ্ছা বাতীত বৃক্ষের একট’ পর পর্যন্ত নড়ে না । সেইজনাই ভান্তমার্গে 
লজ হয় যে, মনুষ্য কেবল নিমিভতমাতর হইয়াই সম্মুখে থাকে ( গা. ১১. ৩৩) এবং তাহার 
গচ্ত ব্যবহার পরমেশ্বরই তাহার হদয়ে থাকিয়া যন্রের ন্যায় তাহার দ্বারা করাইয়া 
থাকেন | সাধ তুকারাম বাবা বলেন ( গা, ২৩১০. 9) 


‘নমিন্তালা ধনী বেলা আসে প্রাণী । 
মাঝে মাঝে ক্ষণোনী ব্যর্থ গেলা ॥ 


“এই প্রাণী কেবল নিমিত্তেই কারণে স্বাধীন ; “আমার আমার’ বলিয়া বৃথাই ইহা 
“নাজের সর্বনাশ করে ।” এই জগতের ব্যবহার ও সুব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য 
সকলেরই কম্মণ করা আবশ্যক; কিন্তু অজ্ঞান লোক হেইপ্রকার এই কর্ম্ম 'আমার' 
বলিয়া করিয়া থাকে সেইরূপ না করিয়া জ্ঞানী পুরুষ র্গার্পণ বুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত 
কর্ম্ম কাঁরবেক _এইরুপ ঈশাবাস্যোপানষদের যে তত্ত্ব তাহাই উক্ত উপদেশের সার | 
এই উপদেশেই এই শ্লোকে ভগবান অঞ্্জুনকে উপদেশ কারয়াছেন__ 
যংকরোধি যদগ্নাস ষজ্জুহোঁি দদাঁস যৎ ৷ 
যন্তপস্যাঁস কৌন্ডেয় তৎকুরুদ্ব মদর্পণম্‌ 
“তুম যাহা কিছু কারে, খাইবে, হবন কাঁরবে, দিবে কিংবা তপস্যা করিবে সে 
সমন্ভ আমাকে অর্পণ কর” ( গাঁ. ৯. ২৭)__তাহা হইলে কর্ম্ম তোমার বন্ধন হইবে 
না। ভগবদ্গীতার এই শ্লোক শ্বগীন্ভায় (১৪. 9৫ ) গৃহীত হইয়াছে ; ভাগবতের 
এই শ্লোকেও এ অথই বার্ণত হইয়াছে__ 
কায়েন বাচা মনসেন্দিয়র্বা বুন্ধ্যাত্মনা বাহনুসৃতস্বভাবাৎ ৷ 
করোত যদয সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়োত সমর্প'য়েত্তং ॥ 


“কায়, মন, বাকা, ইন্দিয়, বদ্ধ বা আত্মা ইহাদের প্রকৃতিবশতঃ কিংবা স্বভাবান্‌সারে 
যাহা কিছ আমরা কার তৎসমন্ত পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ কাঁরবে” ( ভাগ. ১১. 
৯,-৬)। সার কথা _অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় পক্ষ, ফলাশা ত্যাগ, 
'কিংবা ব্ধার্পণপূবর্ধক কর্ম বলে ( গাঁ, 9. ২৪3 ৫. ১০; ১২ ১২) তাহাই ভীক্তিমার্গে 
‘কৃষ্ণাৰ্পণ-পূন্বক কদ্ম” এই নূতন নাম প্রাপ্ত হয়। ভান্তমার্গের লোকেরা ভোজনের 
সময় গ্রাস লইবার পর্বে 'গোঁন্দ' 'গোঁবন্দ' এইরূপ যে বলে, কৃষ্ণার্প ণবুদ্ধই ঃ 
বাঁজ। আমার সমত ব্যবহার লোকোপযোগের জন্য 'নভ্কামবুশ্ধিতে নিব্বাহি হয় 


ভইরুপ জ্ঞানী জনক বলিয়াছেন।; ভগবদ্ভন্তও নি। 

য়াছেন। জের আহারপানাদ স 
কুদধার্পণবুদ্ধিতেই করিয়া থাকেন । ব্রতউ , ব্রাঙগপা ie tl ১৯ 
কৰ্ম্ম কাঁরলে শেষে “ই 3 


কুৰিয়া কেবল তোতাপাখাঁর মত তাহা আওড়ায় এবং জমান বধিরের ন্যায় জলভাগ 
করিবার কাওয়াজ করে! কিন্তু বিচার কারিলে দেখা যায় যে ইহার মুলে কম্ম ফলের 
আশা ত্যাগ কাঁিয়া কর্ম্ম কারবার তন্তর আছে; এবং ইহাকে উপহাস কাঁরলে শাচ্ছের 
কোন বৈগুণ্য হয় না, উপহাসকারাঁর অন্ঞতাই প্রকাশ পায়। জীবনের সমন্ত কর্ম্ম__ 
এমন কি জীবন-ধারণ পর্যন্ত_ এইরূপ কার্প ণবাদ্ধিতে অথবা ফলাশা ত্যাগ করিয়া 
করিলে পর, পাপবাসনা কোথায় থাকিবে এবং কুকম্মই বা রুপে ঘাঁটবে? কিংবা 
লোকোপযোগার্থ' বর্ম কর, লোকাহতার্থ আত্মসমর্পণ কর, এইর্‌প উপদেশেরও দরকার 
আর কেন হইবে ? তখন তো আমি’ ও 'লোক' এই দুয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরেতে এবং 
এই দুয়েতে পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই দৃই"ই কৃষার্পপরূপ 
পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ হইয়া যায় এবং “জগাচ্যা কল্যাণী সন্থাচ্যা বিভূতি! দেব কণ্টাবতাঁ 
উপকারে” তুকারামের এই অভঙ্গ সার্থক হয়। কৃষ্ণার্পণব:দ্ধর দ্বারা সমস্ত কর যে 
করে তাহার নিজের যোগক্ষেমে বাধা পড়ে না, ইহা যবন্তবাদের দ্বারা পর্ব প্রকরণে 
{সদ্ধ করা হইয়াছে; এবং ভান্তমার্গের পাঁথককে “তেষাং নিত্যাভবুক্তানাং যোগক্ষেমং 
বহামাহম ( গাঁ. ৯. ২২) এইরূপ স্বয়ং ভগবান গাঁতাতে আশ্বাস দিয়াছেন । বান 
প্রেন্ঠ পৈঠায় পেশীছয়াছেন সেই জ্ঞানী পুরুষের যেমন সাধারণ লোকের ব্াদ্ঘভেদ 
না কাঁরয়া তাহাঁদগকে সংমার্গে আনয়ন করাই কর্তব্য (গাঁ. ৩. ২৬ ) সেইরূপ পরমশ্রেষ্ঠ 
ভন্তেরও নিয় পৈঠায় ভন্তাদগ্ের শ্রদ্ধাকে লণ্ডভণ্ড না কাঁরয়া তাহাদের আঁধকার 
অনুসারে তাহাদিগকে উচ্চতর পৈঠায় উঠাইয়া লওয়া কর্তব্য, ইহা বলবার প্রয়োজন 
নাই ৷ সার কথা, উক্ত বিচার হইতে প্রকাশ পাইবে যে, অধ্যাত্রশাস্রে এবং কম্মাবপাকে 
যে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সে সমস্তই এই প্রকারে অঙ্গ শব্দভেদে ভান্তমার্গেও বজায় 
রাখা হইয়াছে ; এবং জ্ঞান ও ভান্তর মধ্যে মিলন স্থাপন কারবার এই পদ্ধতি আমাদের 
এখানে খুব প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে । 

কিন্তু যে স্থলে শব্দভেদের দ্বারা অর্থের অনর্থ ঘাঁটবার ভয় থাকে, সেখানে 
উপার-উত্ত শব্দভেদও করা হয় না, কারণ অর্থই প্রধান বিষয় | উদাহরণ যথা- জ্ঞান- 
প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের প্রযত্ন করিয়া আপনাকে উদ্ধার করতে হইবে, ইহা কর্ম 
বিপাকারিরার সিদ্ধান্ত । যাঁদ ইহাতে শব্দের কোন ভেদ করিয়া বলা যায় যে, এই কাজও 
পরমে*্বরই করেন, তবে মর লোকেরা অলস হইয়া যাইবে । এই জন্য “আস্ত হ্যাত্মনো 
বন্যার ?রপ:রাত্মনঃ”_নিজেই নিজের শত; এবং নিজেই নিজের বন্ধ (গাঁ ৬.৫) - 
এই তনতৰ ভীন্তিমার্গে প্রায় যেমনটি তেমান অথাৎ শব্দভেদ না কাঁরয়া বলা হয়। “যে যে 
কোণাচে কায বা গেলে । জ্যাচে ত্যানে অনাহত ফেলে” ( গা. 989৮ ), এই তুকারামের 
অভঙ্গ প্্বেই দেওয়া হইয়াছে । ইহা অপেক্ষাও বেশী স্পন্ট কাঁরয়া তিনি 


বাঁলয়াছেন_ 
নাহি* দেবা পাঁশাঁ নোক্ষাচে গাঠোলে। 
আণ্বান নিবালে দ্যাবে হাতী*। 


ভান্তমাগ" 


ইন্দ্িধাঁচা জয় সাধ নয়া ঘন । 
নিব্বি'ষয় কারণ অসে তেথে ॥ 

পার্থৎি “দেবতার কাছে মোচ্দ্রে গাঁট্‌রঁ লাই যে তিনি তাহা তোমার হাতে আনিয়া 
দিবেন । এখানে হীন্দিয় জয় করিয়া মনকে নিব্বিয় করাই মোক্ষলাভের মখা উপায় ৷” 
হঁহা দি “মন এব মনুষ্যাণাং কারণং ’ এই উপনিষদের মন্দেরই সাহত 
একার্থক নহে ? পরমে*্বরই জগতের সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার কত্ত ও কারায়তা সভা ; তথাপি 

ত্বের দোষ না আসে, এইজনা কম্্মীবপাকাক্িয়ার এই 
নীদদ্ধান্জ যে যাহার যেইর্‌প কর্ম্ম তাহাকে সেইরুপ তান ফল প্রদান ফরেন; এই কারণেই 
এই িদ্ধান্তও শব্দভেদ না করিমাই ভক্তিমার্গে গৃহীত হয় । সেইর্‌প আবার, উপাসনার 
জনা ঈশ্বরকে বাক্ত বলিয়া মানিলেও, যাহা কিছ; বান্ত সে সমস্ত মায়া এবং সত্য 
পরমেশ্বর তাহার অতাত-_শধ্যাত্াশাস্তের এই সিদ্ধান্তও আমাদের এখানকার ভন্তি- 
মার্গে কখনও পাঁরতাক্ত হয় না। পূর্বে বালয়াছি যে, এই জন্যই গাঁতায় বেদান্তসূ্র 
প্রাতপাঁদত জাবের স্বরূপকেই বঙ্জায় রাখা হইয়াছে। প্রত্যক্ষের দিকে কিংবা বন্ডের 
দিকে মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহার সাহত তত্ুজ্ঞানের গহন সিদ্ধান্তের 
সমন্বয় সাধনে বৈদিক ধৰ্ম্মের এই নিপুণতা অন্য কোন দেশের ভান্তমার্গে দেখা যায় না। 
অন্য দেশবাসীদগের এই রীতি দেখা যায় যে, তাহারা একবার পরমে*বরের কোন 
সগুণ বিভূতি স্বাঁকার কাররা ব্যক্তের পক্ষ গ্রহণ করিলে তাহাতেই আসক্ত হইয়া আবদ্ধ 
হইয়া পড়ে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহারা দোঁখতেই পায় না এবং তাহাদের অন্তরে 
নিজ নিজ সগুণ প্রতীক সম্বন্ধে বৃথ্থাভিমান উৎপন্ন হয় । এই অবস্থায় তাহারা 
তত্তবজ্ঞানের মার্গ ভিন্ন এবং শ্রদ্ধার ভন্তিমার্গ ভিন্ন, এইরূপ মিথ্যা ভেদ করিবার যত্ন 
করে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালেই তন্তবজ্ঞানের উদয় হওয়ায়, গীতাধম্সে 
শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ না আসিয়া, বোদক জ্ঞানমার্গ শ্রদ্ধাপূত এবং 
বৈদিক ভান্তমার্গ জ্ঞানপত হইয়াছে ; এবং সেইজন্য মনুষ্য যে-কোন মার্গই অনুসরণ 
করুক, শেষে সে একই সদগাঁত প্রাপ্ত হয় ॥ অবান্ত জ্ঞান ও ব্যস্ত ভন্তি, ইহাদের মিলনের 
এই মহত্তৰ, নিছক ব্যন্ত খৃণ্টেই জড়িত ধর্মের পশ্ডিতাঁদগের উপলব্ধিতে আসে না, এবং 
তাই তাঁহাঁদিগের একদেশদশর্শ ও তত্তবন্ঞানের ভাবে অপূর্ণ দৃঘ্টিতে গাঁতাধর্ম্মে উহাদের 
মধ্যে বিরোধ প্রাতভাত হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই ।, কিন্তু আশ্চর্যের কথা ইহাই যে 
বৈদিক ধন্মের এই গুণ গ্রহণ না করিয়া, আমাদেরই দেশের কতকগুলি অনুকরাঁ্রর 
লোক আজকাল ইহাকেই মন্দ বাঁলতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় ! মাঘ- 


₹ কাব্যের ( ১৯. ৪৩ । এই বচন এই বিষয়েরই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ “অথ বাহাভানিবিষ্ট- 
 ব্াম্ধি । বরাত ব্যর্থকতাং সূভাঁষতম-” মিথ্যা ধারণায় মন একবার আধিকৃত হইলে, 


ভালো কথাও বার্থ হইয়া যায় ৷ 
স্মার্তমার্গে চতুথশ্রিমের যে মহন্ত, তাহা ভীস্তমা্গে কিংবা ভাগবতধচ্মে 
বশশ্রিমধন্মের বর্ণনা ভাগবতধর্ম্মেও করা হইয়া থাকে ; শি ১ 
ভাঁস্তির উপরেই হওয়ায়, যাহার ভাঁ্ত উৎকট সে-ই সকলের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হয়__-সে গৃহস্থই 
হউক, বা বানপ্রস্থাই হউক বা টবরাগাই হউক ; এই সম্বন্ধে ভাগবতধর্মে কোন 'বাধ- 
মানা হয় না (ভাগ, ১১ ১৮. ১৩. ১৪ দেখুন )। সন্ন্যাসাশ্রম স্মার্তধন্মের এক 


৩৭9 গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 
বশ্যকীর ত ধর্মের নহে। ফিন্তু ভাগবতধমণ কখনই বিরন্ত হইবেক * 
১ ন কৰ্ম্মযোগ এই দুই-ই মোক্ষদষ্টতে একই 


কাল হইতেই কিছ ক চাঁলয়া আসয়াছে। তু তখন এই লোকদিগের প্রাধানা 
ছিল না; এবং একাদশ প্রকরণে আমি এই বিষয় স্পট দেখাইয়াছ যে, ভগবদগীতায়, 
বম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগেরই আঁধক মহত্ব দেওয়া হইয়াছে। কালান্তর হইতে কম্ম- 
যোগের এই মহত্তৰ লু’ত হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানকালে ভগবদ্‌ভন্ত ব্যান্ত সাংসারিক 


কৰ্ম্ম ছাড়িয়া বিরত হইয়া কেবল ভীন্তিতেই মগ থাকিবে ভাগবতৎম্মাঁয় লোকাঁদগেরও 
এইর্‌প ধারণা হইয়াছে । তাই এই বিষয়ে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত উপদেশ ক, 
ভাঁদাটিতে এইখানে তাহার একটু ব্যাখ্যা পারি করা আবশ্যক । ভান্তমার্গের কিংবা 
ভাগবতসার্গের ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ ভগবানই । এই ভগবান নিজেই যাঁদ সমন্ত জগতের 
কর্তা ও ধারপকর্তা হয়েন এবং সাধহদিগের রক্ষণার্থ ও দুণ্টের নিগ্রহার্থ সময়ে সময়ে 
অবতার গ্রহণ করিয়া জগতের ধারণ-পোষণ কার্ষ নির্বাহ করেন তবে ভগবদভন্তকেও 
লোকসগ্হার্থক তাঁহারই অনুকরণ করা আবশ্যক ইহা পৃথক করিয়া বলতে হইবে না। 


উচ্চ মনোবত্তি বিল:গ্ত হইতে পারে না; বরং সেগহুল আঁধকতর শুদ্ধ হইয়া উঠে 
EY R 


ভগবদ্ভন্ত বালব, যাঁহার মনে এই প্রকার অভেদভাব উৎপন্ন হয়__ 
জ্যাসি আপাঙ্গতা নাহা ৷ 1 
ত্যাসি ধরা' জে হৃদয়ী' । 
দয়া করণে জে পৃতাসী। 
ডেচি দাসা আঁ দাসী ॥ 
অর্থাৎ__“যে অনাথ, তাহাকে যে হৃদয়ে ধরে তাহার প্রতি পুৱের ন্যায় যে দয়া করে,_ 
সেই দাস ও দাসী” (গা. ৯৬০)। এই অবস্থাতেই সহজভাবেই এ লোকাঁদগের বান্ত 
লোকসংগ্রহেরই অনুকুল হইয়া উঠে ; ইহা একাদশ প্রকরণে বলিয়া আসিয়াঁছ__“দাথ- 
দিগের বিভীত জগতের কল্যাণের জন্যই হয় : তাঁহারা পরোপকারের জন্য নিজের শর'' 


কষ্ট দেন।” পরমে*্বরই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের সমন্ত ব্যবহার নির্বাহ করেন 
এইরূপ বাঁললে, সেই জগতের ব্যবহার সচারুূপে নির্বাহ করিবার জন্য চাতুর্বর্ণযাদি 
যে ব্যবন্থা আছে তাহা তাঁহারই ইচ্ছার উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। গীতাতেও 
পচাতুরপ্যংময়া স্ষটং গুণক্ম্মাবভাগশঃ” (গাঁ, ৪. ১৩) এইরপভগবান স্পন্ট বালয়াছেন ৷ 
অর্থাৎ ইহা পরমে*্বরেরই ইচ্ছা যে, প্রত্যেকে নিজ আঁধকারান;সারে সমাজের এই কাজ 


ভান্তনাগ ৩৭৫ 


লোকসগগ্রহার্থ কারে । ইহার পরে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, জগতের যে ব্যবহার পরমে*বরের 
ইচ্ছায় চলতেছে তাছার কোন 'বাঁশষ্ট অংশ কোন মনযোর "বারা সম্পূর্ণ করাইবার জন্য 
পরমেশ্বর তাহাকে জন্ম দেন ; এবং পরমেশ্বরকর্র্কক তাহার জন্য নার্্দস্ট কাজ মনুষ্য 
যদি না করে তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বরকেই অবজ্ঞা কারবার পাপ হইবে ৷ এই কর্ম্ম 
“আমার' কিংবা ‘আমি’ আপন দ্বার্থের জন্য উহা করিতেছি এইরূপ অহংকারবযাপ্ধ যদি 
তোমার মনে: থাকে, &তবে সেই কর্মের ভালমন্দ ফল তোমার অবশ্য ভোগ করিতে 
হইবে । কিন্তু 'পরমে*বরের যাহা অভিপ্রায় তাহার জন্য আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া 
আমাকে দিয়াই কায 'করাইতেছেন' ( গাঁ. ১১. ৩৩") এইরূপ ভাবনা মনে পোষণ কাররা 
পরমেশ্বরার্পণ পূর্ণক কেবল স্বধন্্ম জানিয়া এই কর্ষ্ম যাঁদ তুমি কর, তাহা হইলে 
ইহাতে অসঙ্গত বা" অযোগ্য কিছুই থাকে না; বরং এই প্রকার স্বধর্মাচরণ হইতেই সৰ্ব্ব- 
পরমেক্বরের প্রাত একপ্রকার সান্তি্ক ভান্তর উদয় হয়, এইরুপ গীতার ডা । 
“মন্ত প্রাণণর হৃদয়ে থাকিয়া পরমেশ্বরই তাহাদিগকে যন্দের ন্যায় চালাইতেছেন ; তাই 
আম অমুক বর্ম ছাঁড়িতোছি কিংবা অমুক কর্ম করিতেছি, এই দুই ভাবনাই মিথ্যা ; 
ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম কৃকার্পণবুষ্ধিতে করিতে থাক; এই কৰ্ম্ম আমি কাঁরব না 
এইরুপ তুমি জেদ কাঁরলেও প্রকৃতিধর্ম্মাননসারে তোমাকে তাহা কারিতেই হইবে, এইজন্য 
সমন্ত স্বার্থ পরমেশ্বরে বিলীন করিয়া পরমার্থবুদ্ধিতে ও বৈরাগ্যযোগে স্বধম্নানবসারে 
প্রাপ্ত ব্যবহার লোকসংগহার্থ তোমাকে কাঁরতেই হইবে : আমিও তাহাই কাঁরতোছি ; 
আমার দষ্টোন্ত দেখ এবং তদনরুপ কার্যা |কর”__আপনার সমন্ত উপদেশের এই 
তাৎপর্য ার্থ ভগবান গাঁতার শেষ অধ্যায়ে উপসংহাররুপে বাঁলয়াছেন । জ্ঞানের এবং 
দিচ্কাম কর্মের মধ্যে যেরুপ বিরোধ নাই, সেইরুপই ভান্ড ও কৃষ্ণার্পণবদ্ধতে কৃত 
কর্মের মধ্যেও বিরোধ উৎপন্ন হয় না। মহারাষ্ট্রের ভগবদৃভন্তীশরোমাঁণ তুকারাম 
বাবাও ভীক্তমূলে “অগোরপীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান” (কঠ. ২. ২০; গাঁ. ৮. ৯) 
পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং বহৎ-_হইতেও বৃহৎ এই পরমেশ্বরস্বরুপের সাঁহত নিজের 
তাদাত্ম্য বর্ণনা কাঁরয়া বলতেছেন_ 
অনুরগীষণা থোক্‌ডা ৷ তুকা আকাশা এবঢা ৷ 
গিলযান সাঁডিলে' কালবর । ভবগ্রমাচা আকার ॥ 
সাঁডলা দিপুটী । দীপ উজললা ঘটশী। 
তুকা ক্ষণে আতাঁ । উরলো উপকার পূরতা ॥ 
(গা ৩৫৮৭ ) 
“এক্ষণে আমি পরোপকারের জন্যই রাঁহয়াছি” । সন্ন্যাসমাগাঁয়াঁদগের ন্যায় আমার 
এক্ষণে কোন কাজই বাকী নাই, এরূপ বলেন নাই : বরণ তাঁন বাঁলয়াছেন_ 
'ভিক্ষাপান্র অবলদ্বণে' । 
জলো জণে' লাজর বাণে' ৷ 
এ্রীসয়াসী নারায়ণে ৷ 
উপোক্ষজে সর্বথা । ( গা, ২৫৯৫ ) * . 
শীভক্ষাপান্ত অবলম্বন লক্জাস্পদ-__ উহা নষ্ট হউক ; নারায়ণ এইপ্রকার মন-ব্যকে সৰ্ব্বথা 
উপেক্ষাই করেন ।” কিংবা 


গাতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্য 


সতাবাদাঁ করণ সংসার সকল । 

আঁলপ্ত জলগ' জৈসে' ৷ 

ঘতে জ্যা উপকার ভূণাঁচ তে দয়া । 

আত্মসাত তয়া অঙ্গ’ বসে ॥ 

( গা. ৬৭৮০. ২, ৩) 

“গতাবাদী মনুষ্য সংসারের সমন্ত কার্যা করে এবং জলে কমলপনে ন্যায় আঁলগ্ত থাকে ; 
যে উপকার করে এবং প্রাণণীদগের উপর দয়া কয়ে, তাহারই অন্তরে আত্মাস্থাতির নিবাস 
জানবে" এই অভঙ্গের মধো তুকারাম বাবার এই বিষয়ে অভিপ্রায় {ক তাহা স্পট 
বান্ধ হইতেছে । তুকারাম বাবা সংসারী হইলেও তাঁহার মনের গতি অঞ্পস্বজ্গ 
কর্তাগেরই দিকে ছিল। কিন্তু প্রবন্িমূলক ভাগবত ধর্মের লক্ষণ কিংবা গাঁতার 
লিপ্ধা্ত এই যে, উৎকট ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরণ উ*বরাপাণ পূর্বক নি্কাম কম" 
করিতেই হইবে ; তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কেহ দেখিতে চাহিলে তুকারাম বাবাই শিবাজী 
মহারাজকে যে “সদগ্ুরুর শরণ” লইতে বলিয়াছিলেন সেই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর 
দাসবোধ গ্রন্থের নিকটেই তাহাকে যাইতে হইবে।  রামদাস স্বামী অনেকবার 
বলিয়াছেন যে, ভান্তির দ্বারা কিংবা জ্ঞানের দ্বারা পরমে*ররের শুদ্ধ স্বরুপ উঠ্নুলাব্ধ 
কিয়া যে সিপ্ধপুরুষে কৃতকৃত্য হইয়াছেন তান “শহাণে করুণ সৌডাবে । বহুত জন” 
(দাস, ১৯. ১০.১৪) “সকল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য” নিস্পৃহভাবে আপনার 
কার্য) বথাধিকার কিরুপ বরাবর কাঁরয়া যান, তাহা দেখিয়া সাধারণ লোক নিজ নিজ 
ব্যবহার কাঁরতে 'শাখবে ; কারণ “কেল্যাঁরণে কাঁহাঁ'চ হোত নাহী”--“না কাঁরলে 


কিছুই হয় না"_( দাস. ১৯. ১০. ২৫ ১২. ৯, ৬; ১৮. এ. ৩); এইরূপ 


by অধিষ্ঠান পাহিজে ॥ ( দাস, ২০. ৪. ২৬ ) 

৮ম অধ্যায়ে “মামন:স্মর যুদ্ধা চ" ( গাঁ. ৮. ৭), আমাকে নিতা স্মরণ কর ও 
যুদ্ধ কর--অক্জনকে এই যে উপদেশ করা হইয়াছে তাহার তাংপর্য্য, এবং 
কর্ম্মযোগাঁদিগের মধ্যেও ভক্তিমান শ্রেণ্ঠ ( গাঁ ৬.৪৭ ) ৬৪১ অধ্যায়ের শেষে এই নাহা 
বলা হইয়াছে যে, তাহারও তাধপর্মা একই । গাঁতার ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান ইহাই 


যতঃ প্রব্ন্তভূতানাং যেন পরশীমদং ততম: । 
স্বকর্মণা তমভার্চন 'সাঁচ্ধং বিজ্দাতি মামনঃ ॥ 
সমন্ত জগৎ সৃষ্টি কাঁরয়াছেন 
শবারা ( কেবল হাফ কথা ১২৯ স্বধল্গনিরডপ নিক্কাম ক্মাচরণ 


ফর (গাঁ-১৮. ৪৬) । আধিক কি, এই শ্লোবের জজ 


ভাঁন্তনাগ' 


যে, স্বধর্মান্রূপ নিচ্কাম কল্ন কাঁরলে সক্বভিভান্তগতি 
একভাবে ভাত, পুজা কিংবা উপাসনাই হয় ৷ ধ 
তাঁহার তথি পরমেখ্বরের পৃজা কর” এইর্‌প বাঁললে, “গ্রবণং কাঁ 
নিরবিধ ভান গাতার মানা নহে এইরংপ বুঝবে না । তবে গাঁতার উাঁ ্ 
গোঁগ ভাবিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়া নবারিধ ভান্তির মধোই কেবল নিমগ্ন থাকা য্যান্তাসম্ধ 
নহে ; শাস্যতঃ প্রাপ্ত নিজের সমস্ত বর্ষ্ম যথারপাঁতি কারতেই হইবে ; উহা খনজের' 
বালিয়া না ভাবিয়া পরমে*্বরকে স্মরণ করিয়া “তাঁহার সৃষ্ট জগতের সংগ্রহার্থ ত 
এই কর্ণ” এইরূপ নির্'স-বপ্ধিতে করিবে ; তাহা হইলে কর্মের লোপ না হ 
এই কর্চ্মের দ্বারাই পরমেশবরের সেবা, ভাঁস্ত কিংবা উপাসনা সম্পন্ন হই! 
বন্মজনিত পাপগনণ্য আমাকে স্পর্শ কাঁরবে না এবং শেখে সদগাঁতও লাভ হইবে । 
গীতার এই 'সদ্ধাযন্তর প্রাত উপেক্ষা করিয়া গাঁতার ভান্তপর টীকাকার গাঁতায় ভান্তকেই 
হইয়াছে, এইরপ ভাবার্থ নিজ গ্রন্থে প্রতিপাদন 
টাকাকারাদিগের ন্যায় ভান্তিপর টাকাকারাদগের 
এই তাৎপর্যার্ঘও একদেশদশ্ । গাঁতার ভান্তমার্গ কম্মপ্রধান ; তাহার মুখ্য তন্তব 
এই যে, কেবল প:ুঞ্পের দ্বারা কিংবা পাঠের দ্বারা নহে, স্বধ্্মোন্ডি নিগকাম কর্মের 
দ্বারাও পরমে*্বরের পূজা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পুজা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য, 
এবং কর্ম্মময় ভান্র এই তন্তুৰ গাঁতার ন্যায় যখন অন্য কোথাও প্রতিপাদিত হয় নাই, 
তখন ইহাকেই গণতার ভাঁক্তমার্গের বিশেষ লক্ষণ বালিতে হইবে । 
এইপ্রকার কর্ম্ম যোগের দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভান্তনার্গের সম্পূর্ণ সমন্বয় হইলেও 
জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভীন্তিমার্গে যে এক বড়-রকম বাঁশগ্টতা আছে তাহাও এক্ষণে শেষে 
স্পন্টরূপে বলা আবশ্যক । ইহা তো পৃব্বেইি বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানমার্গ কেবল 
বম্ধিগম্য হওয়ায় অল্পবযদ্ধির সাধারণ লোকাঁদগের পক্ষে ক্লেশময় ; এবং ভান্তমার্গ 
শ্রদ্ধামূলক, প্রেনগম্য ও প্রত্যক্ষ হওয়া প্রযুন্ত তদন সারে আচরণ করা সকলের পক্ষে 
সহজ ৷ কিন্তু ক্লেশ ছাড়া জ্ঞানমার্গে আর এক বাধা আছে । জৈমিনায় মীমাংসা কিংবা 
উপানযৎ বা বেদান্তসূত দেখলে দেখা যায় যে, এ সকলে শ্োত যাগবজ্ঞাদির অথবা 
ক্ম্মসন্ল্যানপ্‌ন্ব‘ক “নোতিনেতি” স্বরূপ পরর্ন্মেরই বিচার আলোচনা পূর্ণ ; এবং শেষে 
ইহাই নির্ণর করা হইয়াছে যে, দ্বর্গ'প্রাপ্তর সাধনাঁভূত শ্রোত বাগাদি কন্. কাঁরবার 
অথবা মোঙ্গপ্রাপ্তির জনা আবশ্যক উপানিষদাঁদ বেদাধায়ন কারবার অধিকারও প্রথম 
তিন বর্ণে রই অন্তর্গত প্রুযাদিগেরই আছে ( বেনু. ৯. ৩. ৩৪-৩/)। এই তিন বর্ণের 
অন্তত দ্রণলোক কিংবা চাতুর্্ণযানহসারে সমস্ত সমাজের িতকারণ কৃষক, কিংবা অন্য 
রারসায়াবলদ্বণ সাধারণ দ্ৰীপুরুষের মোক্ষলাভ 'কির্পে হইবে এসকল গ্রন্থে তাহার 
[বিচার করা হয় নাই । ভাল, বেদ এইর্‌পে দ্বাশদ্রাদির অশ্রোতব্য হওয়ায় তাহারা 
কখনই মমৃক্তিলাভ কাঁরতে পারে না এইরুপ ঘাঁদ বল, তবে উপনিধদে এবং প্ররাপেইীতো 
বানা পাওয়া যায় মে, গাগণ প্রভৃতি স্তাঁলোক এবং বিদর প্রভৃতি শুর জ্ঞান প্রাণ্ত 
হইয়া াদ্ধলাভ করিয়াছিলেন ( বৈদ্‌, ৩. ৪. ৩৬৩১ )। এই অবস্থায় এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কেবল, প্রথম তিন বর্গের প্ররষেরাই মুক্তি 


কারনে; এবং স্রাঁ-শ্‌দ্র সকলেই চক্িলাভ কাঁরতে পারে এইর্‌প মানিলে, জাহাদের 


কলিষ্‌গের ) নাম! 
ং গণতাতেও নির্পিত হইয়াছে” ( 


৪. ২৪ )। এই মার্গে প্রাপ্ত জান এবং উপনিষদের জান এ হইলেও, এখন স্বা- 
পুরুষ কিংবা ্রা্ণক্ষিয়বৈশাশসনবন্ধীয় কোন ভেদ অবশিষ্ট থাকে না এবং এই 
মার্গের বিশেষ গুণ গাতায় বাতি হইয়াছে_ 

মাং হ পার্থ ব্যপা্রত্য ষেহাঁপ সঃ পাপযোনয়ঃ ৷ 

দ্রিয়ো বৈশ্যান্তথা শ্রান্েহাপ যান্তি পরাং গাঁতম্‌ ॥ 


দহে পার্থ! আমাকে আশ্রয় কারিলে স্ব, বৈশা ও শডদর কিংবা অন্তাজাঁদ রর 
পাপযোনি তাহারাও পরম সিদ্ধি লাভ করে” (গাঁ ৯, ৩২); এই গ্লোকই মহাভারতের 
অনুগীঁতা পৰ্ব্বেও প্রদত্ত হইয়াছে ; (মভা, অশ্ব. ১৯ ৬৯) ; এবং এইরূপ ক 
আছে যে, বনপর্তের অন্তর্গত ব্রা্মণব্যাধসংবাদে মাংসবক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাসণের 
নিকট, এবং শানিপর্ে তুলাধারী অর্থাৎ বাণক, জাজাঁল নামক ব্রাহ্মণ তপস্বীর নিকট 
স্বধম্ণনসারে নিচ্কাম বাদ্ধতে কর্ম করিয়াই মোক্ষ কিরপে লাভ করা যায় তাহ 
নিরূপণ শনাইয়াছিল ( মভা, বন. ২০৬-২১৪; শাং, ২৬০-২৬৩ 1 | ইহা হই 
পাইতেছে যে, যাহার বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইরাছে সেই শ্রেষ্ঠ ; তা সে ব্যবসায়ে 
কারই হউক, ছুতারই হউক, বেণেই হউক বা মাংসবিক্রেতাই হউক । কোন মন; 
যোগ্যতা তাহার ব্যবসায় 'কংবা জাতির উপর নির্ভর করে না __সমন্তই তাহার অঃ 
করণের শুগ্ধতার উপর নির্ভ'র করে, এবং ভগবানের অঁভিপ্রায়ও ইহাই | সমাজের সন 
লোকের নিকট এইর্‌পে মোক্ছের দ্বার খণলয়া দিলে, সমাজে যে এক বিশেষ জাগ 
উৎপন্ন হয় তাহার স্বরূপ মহারাষ্ট্ীয় ভাগবতধন্মের ইতিহাসে বিশেষভাবে দেখা যায় 
কি দা, কি চা্ডাল, কি ব্রাহ্মণ পরমেষ্ৰ রর নিকট সকলেই সমান, “দেবতা ভাবের জন্য 
এরি পলিপ ৮78 স্তীপঢ্র্ষাঁদ কিংবা 

ভেদাভেদির জন্যও নহে । তুকারাম বলেন (গা, ২৩৮২৫, ৬)_ 

রণ কিয় বৈশ শ। চাণ্ডলাঁ আছে অধিকার । 

বালে নারীনর। আঁদিকবোনি বেশ্যাহী ॥ 

তুকা ক্ষণে অনুভবে" । আন্ষা' পাঁডয়লে' ঠাবে' 

আগিকহা দৈবে। সুখ ঘেতী ভাবিকে' ॥ sl 
আর 
5 ahead সস রা 
মেখ্বর তাহাকে ত্যাগ করেন না” ( গাঁ. চর লাহ হনে 
উপার-ট্ত অঙ্গে দেখিয়া, পাবৱতার ভাগক FE: 19. ৫-৮ দেখুন) । ‘বেশ্যা’ এই শব্দ 
লাগবে বি ইসব লোক রত কক ইন হা 
শা হন্দুধর্রে নহে, জানেন না, এইরূপ বলিতে হয়! 

নহে, বৌ ধসে এই সিদ্ধান্তই স্বাঁকৃত হইয়াছে ( মাল প্র ৩ 


ভান্তমাগ ৩৭ 


এ.২)। বদ্ধ আম্রপালী নামক বেশ্যাকে এবং অগৃলীমাল নামক চোরকে দাঁক্ষা দিবা 
ধর্গ্্থে এইরূপ কথা আছে। খৃষ্টের সাঁহত এক সঙ্গে বধভাল্তে 
াহিত দুই চোরের মধ্যে এক চোর মরণকালে খুঞ্টের শরণ ট 
ছিলেন এইরূপ খস্টান ধৰ্ম্ম পণন্তকেও বর্ণনা আছে (লু 
উপর যাহার শ্রদ্ধা আছে সেই বেশ্যাও মবান্তলাভ করে, 
২১-৩১ ল্যক্‌ ৭. 6০) ; অধ্যাত্মশাস্ত- 
আমি পুৰ্বে ১০ম প্রকরণে দেখাইয়াঁছ ৷ 
ও যাহার সমন্ত জীবন দুরাচারেই 
বার বুদ্ধ হওয় 


কিছুই 
স্মরণ মনোমধ্যে স্থির রাখিয়া, 


বযপ্ধতে কাঁরয়া যাও তাহার 
হইবে, এইরূপ ভগবান সকলকে 


, আশ্রমের, জাতির কিংবা স্রীপুরষাঁদরও ভেদ না রাখিরা 
ব্রহ্গান্ৈক্যজ্ঞান আবালব্ধ সকলেরই সুলভ 
সামর্থ ও সমতার প্রাত লক্ষ্য কাঁরলে 


তোমাকে মত্ত কাঁরব, 
ভগবান গী 
ব্যবহার কাঁরতে থ 
সম্পাদন কারবার যে প্রতান্দদ 
ধর্মশব্দের এইস্থানে উপযোগ করা 
ধর্ম, সত্যধরম্ম, ব্রত ও উপবাস, জ্ঞান, যাগযন্ত দান, 

লোক প্রীতপাদন কাঁরয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রকৃত সাধন 
কোনটি তাহা আমাদিগকে বল, এইরূপ খাঁর নাকে প্রশ্ন কাঁরয়াছিলেন (অশ্ব ৪৯); 
এবং শপে (শাং ৩৫৪) উদাত্ত উপা খ্যানেও এই প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে যে, গাহ্ছা- 
ধর্ম, বানপ্রন্থধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মাতৃণপতৃসেবাধদর্ন, রণকেরে ক্ষাতিয়ের মরণ, ব্রাহ্মণের 
স্বাধ্যায় ইত্যাঁদ যে অনেক ধর্ম কিংবা স্বরগপ্রাপ্তির সাধন শাস্ত্রে কাঁথত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে গ্রাহ্য ধর্ম কোনটি । এই গভন্ন ভন্ন ধর্্মমার্গ কিংবা ধৰ্ম্ম পরস্পর- 
বিরুদ্ধ বায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু শাল্মকার এই সকল প্রত মার্গের যোগ্যতা 
একই মনে করেন ; “কারণ সব্ভূতে সামাববাদধ এই যে চরম সাধ্য তাহা উপার-উত্ত 
ধৰ্ম্মসমূহের মধ্যে কোনও এক ধর্মের উপর প্রণীত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনকে একাগ্র না 
কাঁরলে পাওয়া যায় না। তথাঁপ এই নানা মার্গের অথবা প্রভীকোপাসনার 
গোলযোগের মধ্যে পাঁড়লে মন হতবযদ্ধ হইতে পারে বাঁলয়া শুধু অর্জ্জ'নকে নহে, 


৩৮০ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 
অজ্জনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকেই ভগবান এই নিশ্চিত আধ্রাস দতেছেন 
জনেক ধর্ম্মমার্গ ছাঁড়য়া “তুমি শুধ একমাত্র আমারই শরণ লও, আন 

সৰ্্বপাপ হইতে মুঞ্ক কারব, ভীত হইও না” । তুকারাম বাবাও সব্বর্ধম 
করিয়া শেষে দেবতার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছেন 


জলো তে জীব জলো তে শাহানীব। 
বাহোনারা ভৰ বি পণ 


জেতার হল 
বাহোমন শ্থির বিঠিঠুল পায় ॥ (গা. ৩9৬5 ) 
নিশ্চরাপ্‌ৰ্ধ‘ক উপদেশ বা প্রার্থনা এই চূড়ান্ত সাঁমায় পেীছিয়াছে । 
শ্রীদ্ভগবদ্গীতান্রুপ স্যবর্ণপান্রশ্থিত উপাদেয় অন্বের মধ্যে ‘ভাক্ত রূপ এই 
অন্ন গ্রাসটি বড়ই মধুর । ইহাই প্রেমগ্রাস। এক্ষণে জলগণ্ড্‌ষ করিয়া উঠিবার জনয 
প্রন্ত,ত হওয়া যাক্‌ । 


ইতি য়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 


চতুর্দশ প্রকরণ 
গাঁভাধ্যায় সঙ্গাত 


প্রবান্তলক্ষণং ধম্মধ ঝাঁবনারায়ণোহব্রবীৎ ।* 
মহাভারত, শান্ত, ২১৭. ২ 


কৰ্ম্ম করিবার সময়েই অধ্যাত্ম বিচারের দ্বারা কিংবা ভাঁস্তর দ্বারা সর্্বাত্রেকার্প 
সাম্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করা এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা 
না করিয়া সংসারে. শাস্ততঃ প্রাপ্ত সমন্ভ কম্্ম কেবল কর্তব্য বাঁলয়া সৰ্ব্বদা কারতে 
থাকা, ইহাই এই জগতে মনুষ্যের পরম প্রুষার্থ কিংবা জাবনবাপনের উত্তম মার্গ, 
ইহাই ভগবান: কর্ত্‌ক গীতা, উপানষদ, ভগবদ্‌গাতায় প্রাতপাদিত হইয়াছে_এই পর্যন্ত 
যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা উপলব্ধ হইবে । কিন্তু যে ক্রম অনুসাব্রে আমি 
এই গ্রন্থে এই অর্থ বিবৃত করিয়াছি তাহা হইতে গাঁতাগ্রন্থের ক্রম ভিন্ন হওয়ার 
ভগবদশাতায় ইহার কিরুপ বিন্যাস করা হইয়াছে, এইখানে তাহারও একট; আলোচনা 
করা আবশ্যক | কোনও বিষয়ের নিরূপণ দুই পঞ্ধাত অনুসারে করা যাইতে পারে; 
এক শাস্ত্রীয়, আর-এক পৌরাণিক; তন্মধ্যে সমন্ত লোকের সহজবোধ্য বিষয় হই 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূলতন্তৰ কিরুপে নিষ্পন্ন হয় তক শাস্বানুসারে সাধক-বাধক প্রমাণ 
যথাক্রমে উপান্থিত করিয়া তাহা দেখানো হইল শাস্তীয় পদ্ধাত। ভূমিতিশাস্ত এই 
পদ্ধতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ : ন্যায়সূত্র কিংবা বেদান্তসৃত__ইহাদের উপপাদনও 
এই বর্গের মধ্যে আসে । তাই ভগবদগ্ীতার ব্রহ্মস্ত্রের বা বেদান্তসূত্রের যেখানে 
উল্লেখ আছে সেখানে উহার বিষয়টি হেত্য্ত ও নিশ্চয়াত্মক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ 
হইয়াছে এইরুপ বর্ণ নাও দোঁখতে পাওয়া যায় _“ হেতুমদ্ভবানশ্চিতৈঃ” 
(গাঁ ১৩.৪)। কিন্তু ভগবদ্‌গাঁতার নিরূপণ সশাস্্ হইলেও উহা এই শাস্রীয় পদ্ধাত 
অন[সারে করা হয় নাই । ভগবদ্‌গাঁতার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জনের কধোপকঘনরুপে 
সহজ ও মনোর্ক রাঁততে বাঁ্ণ'ত হইয়াছে। 
“ভিগবদৃগীতাসংপানিষৎসং বৰহ্মাবদ্যায়াং যোগশাস্রে” এইরূপ উল্লেখ করিয়া তাহার পর 
“শ্রীকৃষ্ণাচ্জ নসংবাদে” এইরূপ গ্ীতানিরূপণের স্বরূপদ্যোতক শব্দ প্রয্ত হইয়াছে । 
এই নিরুপণের প্রভেদ স্পন্টরূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাত্মক নিরপণকেই 
'পৌরাণিক' নাম দিয়াছি। সাত শত শ্লোকের এই সদ্বাদাত্মক বা পৌরাণিক 'নিরূপণে 
“ধর্ম” এই ব্যাপক শব্দের মধ্যে যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হয়, তাহাদের সকলগণলির 
সাবিন্তর বিচার আলোচনা করা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু যত সংক্ষেপেই হউক 


৫ লো খহি, + ধৰ্ম্বকে প্রবৃত্তিমূলক বলিয়াছেন,” নর ও নারারণ এই দুই ক্কবিদের মবোই এই নারায়ণ 
এবং এই ছুত্বেরই অনুক্রমে অর্জন ও আকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, ইসা পূর্বে বলা হইয়াছে 
এটি উত্স পসে বচনও পূর্বের দেওয়া 


৩৮২ গণতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


না কেন) গাঁতায় অনেক বিষয় যাহা পাওয়া যায়, তাহাদেরই সংগ্রহ আঁবরোধে কেমন 
কারিয়া হইল ইহাই আশ্চর্য্য ! ইহা দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শি ব্যক্ত হইতেছে ; 
এবং অনুগগীতার আরম্ভে যে বলা হইয়াছে যে, গাঁতার উপদেশ “অত্যন্ত যোগযন্ত 
চিত্তে কাঁথিত হইয়াছে” তাহারও সত্যতায বিশ্বাস হয় । অর্জন যাহা পু্বেইি অবগত 
ছিলেন তাহা প্নব্বরি সাঁবন্তর বাঁলবার কোন প্রয়োজন ছিল না । আমি যুগ্ধের নিণ্ঠুর 
কর্ম করিব কিনা, এবং করিলেও 'িরুপে কাঁরব ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রশ্ন ছিল। 
শরীক নিজের উত্তরে দুএকাি যতি দেখাইতে থাকলে, অঞ্জন সেই সম্বন্ধে কোন- 
না-কোন আপাত উত্থাপন কাঁরতোঁছলেন । এই প্রকার প্রশ্নোত্তরর্‌প সংবাদে গীতার 
শবচার-আলোচনা স্বভাবতই কখনো ভাঙ্গাভার্ভ কিংবা সংক্ষণ্ত আর কখনো বা পনর 
হইয়াছে। উদাহরণ যথা,-_ঠ্রগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের বর্ণনা স্বল্পভেদে দ.ইস্থানে 
গাঁ: অ. ৭ ও ১৪) করা হইয়াছে ; আবার স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদভন্ত" ্িগনণাতাীঁত ও 
বরহ্মভূত-_ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হইলেও, বিভিন্ন দ-ষ্টিতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে অনেক- 
বার করা হইয়াছে। উল্টাপ্ষে, ‘অর্থ ও কাম যাঁদ ধর্মকে না ছাড়ে তবেই তাহা গ্রাহ্য 
হয়, এই তত্তেৰর _“ধর্মশীবিরুদ্ধঃ কামোহস্মি” (৭. ১১) এই একাঁট বচনেই গাঁতা 
ইঙ্গিত করিয়াছেন । ইহার পাঁরণাম এই হয় যে, গাঁতার মধ্যে সমন্ত বিষয় সমাবেশ করা 
হইলেও শ্রোতধৰ্ম্ম, স্মাৰ্ত্তধৰ্ম্ম, ভাগবতধ্ম্ম, সাংখাশাস্ত, পর্্বমীমাংসা, বেদান্ত, 
কর্ম্মাবপাক, ইত্যাদির যে সকল প্রাচীন সদ্ধান্থসমূহের আধারের উপর গীতার জ্ঞানের 
নিৱ্‌পণ করা হইয়াছে, তাহাদের পরম্পরা যে ব্যান্ত অবগত নহে, গীতা পাঠ কারবার 
সমর তাহার মন ঘুলাইয়া যায় । এবং গাঁতার প্রতিপাদনের রশীত ঠিক: ঠিক: উপলাঁব্ধ 
কাঁরতে না পারায় এই লোকাঁদগের এইরপ ধারণা হইয়া থাকে যে, গাঁতা একপ্রকার 
ভেন্কাঁবাঁজ, অথবা শাস্তাীয় পদ্ধাত প্রচালত হইবার পডব্বে গাঁতা রচিত হইয়া থাকবে, 
সেইজন্য গাঁতার স্থানে স্থানে অপূর্ণতা ও বিরোধ দোঁখতে পাওয়া যায়, কিংবা নিদান- 
পক্ষে গাঁতোন্ত জ্ঞানই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সংশয়ানিবাঁত্তর জনা টাকা দৌঁখলেও 
বিশেষ লাভ হর না ; কারণ, তাহা অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে রচিত হওয়ায়, টীকা- 
কারাদগের নতসম্বন্ধীয় পরম্পর-বিরোধের সমন্বয় করা দ্ঘট হয় এবং পাঠকদের 
নন আধিকাধিক বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে । কোন কোন সুপ্রবৃদ্ধ পাঠকও এইরূপ শ্রান্ততে 
পতিত হইয়াছেন আমি জানি । এই বাধা যাহাতে না থাকে সেইজন্য আমার নিজের 
ধারণা অনুসারে গাঁতার প্রতিপাদ্য বিষয়সমহের শাঙ্াঁয় পদ্ধাত অনুসারে বিন্যাস 
করিয়া এ পর্যন্ত বিচার করিয়া আসিয়াছ। এখন এন্থলে আর একটু এই বালিতে চাহি 
বে, এই বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ ও অঙ্্জুনের কথোপকথনে: অঞ্জনের প্রশ্ন কিংবা সংশয়ের 
্রস্গরমে নযানাধিক পরিমাণে, কি প্রকারে আয়া পড়িয়াছে। তাহা বাঁললে এই 
[বিচার আলোচনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং পরবন্তা প্রকরণে সমন্ত বিষয়ের উপসংহার 
করা সহজ হইবে । 
আমাদের ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান, বৈভব, যশ. এ.পূঞ্বরাজ্যের ম্ভোগ 
কাঁরিতোঁছিল, তখন এক সব্ব“জ, মহাপরান্রমী যশস্বী ও ০৮1৯৮ 
মহাধনর্ধণ পরিয়কে কষা্ধদ্্ানহযায়ী স্পকর্ত'ব্ প্রবৃত্ত করাইবার জন্য গীতার 
উপদেশ কাঁরযাছিলেন, ইহার প্রাতি পাঠকের প্রথমে লক্ষ্য করা আবশ্যক । জৈন 


গীতাধ্ায় সঙ্গীত ৩৮৩ 


ও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ, এই দইজনও ক্ষরিয় ছিলেন । 
তথাপি ইহাঁরা উভয়েই বৈদিক ধর্মের কেবল সম্ল্যাসমার্গকে স্বীকার কারিয়া ক্ষাতয়াদি 
সমস্ত বর্ণের জনা সন্ন্যাসধর্ম্মে'র দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া 'দিয়াছিলেন ॥ শ্রীকৃষ্ণ সেইরুপ 
করেন নাই ; কারণ, ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ এই যে, শুধ: ক্ষত্রিয় কেন, ব্রাহ্গাণাদগকেও 
নিবযতিমার্গের শান্তির সঙ্গেসঙ্গেই নিচ্কামবুদ্ধিতে আমরণ সমন্ত কর্ম্ম কারবার প্রযত্র 
করিতে হইবে | যে কোন উপদেশই হউক না কেন, তাহার কোন-নানকোন কারণ অবশাই 
থাকে ; এবং সেই উপদেশের সফলতা চাহিলে, শিষ্ের মনে উত্ত উপদেশের জ্ঞান অর্জন 
করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকা আবশাক। তাই, এই দুই বিষয় স্পষ্ট 
কারবার জনাই ব্যাসদেব গীতার প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকুফের অঞ্্জুনকে এই উপদেশ দিবার 
‘ক কারণ হইয়াছিল, তাহা সবিষ্তার বর্ণনা কারয়াছেন। কৌরব ও পান্ডবাঁদগের সৈনা 
ব্্ধের জনা সাঁগ্জত'হইয়া কুরুক্ষেত্র দণ্ডায়মান ; এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পই 
দবলম্ব আছে ; ইতিমধ্যে অর্জনের কথা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ উভয় সৈন্যের 
মাঝখানে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলেন এবং অঞ্জুনকে বলিলেন, “যাঁহাদের সাহত 
তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই ভাজ্ম-দ্রোণাদিকে দেখ”। তখন অর্জন উভয় 
টসন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দৌখতে পাইলেন যে, আপনারই বাপ, কাকা, পিতামহ, 
মাতামহ, মামা, ভাই, পু, পৌর, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, গুরুভাই প্রভূত দুইদকে 
ভায়া আছে, এবং এই যুদ্ধে সকলেই 'বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ! যুদ্ধ করা পর্ব হইতেই 
স্থর হইয়া গিয়াছল এবং উভয় পক্ষেরই সৈনাসংগ্রহ অনেক দিন হইতেই চাঁলতেছিল। 
তথাপি পরস্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরুপ যখন সর্বপ্রথম 
অঞ্জনের দৃষ্টিতে উপাচ্ছিত হইল, তখন তাঁহার ন্যায় মহাযোম্ধারও মনে বিষাদ আসল 
এবং তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাঁহর হইল “রাজালাভের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় 
আমরা কারতে বাঁসয়াঁছ ; ইহা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেরস্কর নহে ?” এবং পরে 
অঙ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে “শুরা আমার প্রাণবধ কারলেও আমার ছুই আসে 
যায় না, কিন্তু ্রেলোকোর রাজ্যের জন্যও পিতৃহত্যা, গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা বা কুলক্ষয়ের 
ন্যায় মহাপাপ কারতে আমি ইচ্ছা করি না।” অঙ্জুনের সব্বার্গ কাঁপতে লাগিল, 
হাত-পা শিথিল হইয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, এবং বিষ বদনে হন্ত হইতে ধনৃব্বণি 
নিক্ষেপ করিয়া বেচারা রথে চুপচাপ বসিয়া পাড়লেন_এই কথা প্রথম অধ্যায়ে আছে। 
এই অধ্যায়কে “অক্রনাবষাদ-যোগ” বলে। কারণ, সমস্ত গাতায় ব্রহ্মাবিদ্যান্তর্গত 
( কর্ম) যোগশাস্ত নামক একই বিষয় প্রাতপাদ্য হইলেও, প্রত্যেক অধ্যায়ে যে (বিষয় 
মুখারূপে বিবৃত হইয়াছে তাহাকে এই কম্মযোগশাস্বেরই এক অংশ মনে কাঁরয়াই 
প্রত্যেক অধ্যায়কে তাহার বিষয়ান:সারে অঞ্জর্টনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন 
নাম দেওয়া হইয়াছে । এই সমন্ত ‘যোগ’ একত হইলে পর তাহাই “প্রকমাবদ্যার অন্তর্গত 
বম্যোগশাস্ত” হইয়া দাড়ায় : প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত কথার মহত্তর কি, তাহা আম 
এই গ্রন্থের আরম্তে বালয়াছি। কারণ, আমার সম্মুখে 'ক প্রশ্ন উপস্থিত তাহা ঠিক না 
জানিলে সেই প্রশ্নের উত্তরও সঞ্যক্‌রুপে আমার মনে আসে না। “সাংসারিক কর্ম্ম 
ইহ ]নব্‌ন্ত হইয়া ভগবদভজনেই প্রবত্তু হওয়া কিংবা স 
ফল গাঁতার তাৎপর্য ' বাঁলতে হয়, তাহা হইলে অঞ্জুন ফু 
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করিয়া ভিক্ষা মাঁগতে তখনই প্রস্তুত থাকায় তাহাকে এই উপদেশ দিবার কোন 
আবশ্যকতা ছল না। প্রথম অধ্যায়েরই শেষে “বাঃ! বড় উত্তম কথা বাঁলয়াছ , 
আনন্দ হইতে 
এই কৰ্ম্মময় সংসার ত্যাগ কারিয়া সন্্যাসাশ্রম কিংবা ভীন্তিযোগ অবলম্বন কাঁরয়া 
আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধন কার!” এইরূপ অর্থের দুই একটা শ্লোক শ্রীকৃফের 
মুখে পরুরয়া দিয়া সেইখানেই গীতা সমাপ্ত করা উঁচত ছিল। আবার এঁদকে যুদ্ধ 
হইয়া গেলে ব্যাস তাহার বর্ণনায় তিন বংসর কাল (মভা. আ. ৬২. ৫২) যাঁদ আপন 
বাণার দরর্বাহার কাঁরতেন তাহা হইলে তাহার দোষ বেচারা অঙ্ুন ও শ্রীকৃষকে স্পশ 
কারত না। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে সমবেত শত শত মহারথী অর্জুনকে ও শ্রীকৃষ্ণ 
উপহাস কাঁরতেন সত্য, কিন্তু যে আপনার আত্মার কল্যাণ সাধন করবে সে এইর্‌প 
উপহাসকে অল্পই ভয় কাঁরবে! জগতের লোক যাহাই বলক ' না ; “যদহরে 
ববরজেৎ তদহরেব প্রবরজেধ” (জা. ৪)-_যখনই উপরতি হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিবে? বিল্ব করিবে না-_উপানিষদে তো ইহাই উত্ত হইয়াছে। অঞ্জনের 
উপরাঁত জ্ঞানমূলক ছিল না, মোহমুলক ছিল, এইরূপ বাঁললেও উপরাঁতই তো 
হইয়াছল ; তাহা হইলেই অৰ্দ্ধেক কাজ হইল, এখন মোহকে বাঁড়া ফোলয়া দেই 
উপরাতকেই পূর্ণ জ্ঞানমূলক করা ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। কোন 
কারণে সংসারের উপর 'বতৃষ্ণা জান্মিলে সেই বিত্ষ্কার দরংণ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া 
পরে পূর্ণ সাধ লাভ কারবার অনেক উদাহরণ ভাঁ্তমার্গে বা সন্ন্যাসমার্গেও আছে । 
অঙর্জনেরও এই প্রকার দশা হইত ৷ সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বল গোরা কারবার জন্য 
এক মঠা গোরা মাটি কিংবা ভা্তপ্‌্ব'ক ভগবানের নাম সংকাঁন্তান কারবার জন্য তাল 
ম্গাদি সরঞ্জামও সমন্ত কুরংক্ষেত্রে না মিলিত এমন নহে। 
কিন্ছু সের কিছুই না কারয়া বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরণ্ভেই শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জ-নকে 
বাঁলতেছেন_তর্্ুন, তোমার এই দরুদ ক করিয়া আদিল ? এই ক্েব্য তোমার 
শোভা পায় না! ইহা তোমার কঁর্জনাশ করিবে! অতএব এই দৌর্্বল্য ত্যাগ 
[খে প্রবৃত্ত হও!” তথাপি অঙ্জবন ফাপতরহষের ন্যায় পনব্বার প্রথমেই 
কান্নার সর ধরিয়া অত্যন্ত দীনভাবে যাললেন--“আমি ভাঁজ্মদ্বোণাদি মহাত্মাদিগকে ক 
কারিয়া বধ করিব? মরা ভাল 1 মারা ভাল, এই সংশয়ে আমার মন বিদ্রান্ত হইতেছে; 
অতএব ইহাদের মধ্যে কোন: ধর্ম শ্রেয়্কর তাহা আমাকে বল; আমি তোমার 
শরণাপন্ন হইতোঁছ” ৷ শ্রীকৃষ্ণ দোঁখলেন, অজন মায়ার বশীভূত হইয়াছেন ; এবং 
একটু হাসিয়া “অশোচ্যানন্বশোচন্ডবং" ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ভগবান তাঁহার নিকট বলিতে 
আরম্ভ করিলেন ॥ অঞ্জন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় ভড়ং দেখাইতে গিয়াছিলেন এবং 
কর্মসন্রযাসের কথাও পাড়িয়াছলেন। তাই, জগতে “কর্ম্মত্যাগ' ও ‘কর্ম্মসাধন’_ 
যাদের এই যে দুই আচরণ-পনথা অর্থাৎ নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়,_তাহা 
হইতেই ভগৱান নিজের উপদেশ সর; কারলেন; এবং এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন 
একটি নিষ্ঠা গ্রহণ কারলেও তুমি ভুল কারতেছ ইহাই অক্্ুনের প্রতি ভগবানের 
প্রথম উাঁন্ত । তাহার পর, যে জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখানিষ্ঠার উপরে, অঞ্জন কর্ম্মসন্ন্যাসের 
কথা বাঁলতেছেন সেই সাংখ্যনিষ্ঠার ভিত্তির উপরেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে “এষা তেহাভাহতা 


গীতাধ্যায় সঙ্গীত ৩৬৬ 


বর্থঃ" (গাঁ, ২. ১১৩৯) পর্য্যন্ত উপদেশ কারলেন ; এবং আবার অধ্যায়ের শেষ 
পর্য্যন্ত, কর্ম যোগমার্গ* অবলদ্বন করিয়া যুন্ধই তোমার প্রকৃত কর্তব্য এইর্‌ নকে 
বলিয়াছেন । “এষা তেহাভাহিতা সাংখো” এইরুপ শ্লোক “অশোচ্যানন্বশোচন্তৰং এই 
প্লোকের পাকের যদ আসিত তাহা হইলে এই অর্থই আঁধকতর ; 
সম্ভাষণের প্রসঙ্গকমে সাংখামার্গের প্রতিপাদন হইলে পর উহা এই 

“ইহাতো সাংখামার্গ অনুসারে প্রাতপাদত হইল; এক্ষণে যোগমাগ অন 
প্রতিপাদন করিতোঁছি ।” যাহাই হউক না কেন, কিন্তু অর্থ একই । সাংখ্য 

এবং যোগ (বা .কম্্মযোগ ) ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ১১শ প্রব 

আমি স্পণ্টরুপে দেখাইয়াছি। অতঞব তাহার পুনরদুন্তি না করিয়া ইহাই 

যে, চিন্তশুদ্ধির জন্য স্বধদ্্মান;সারে বর্ণাশ্রমাবাহিত কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানলাত 

পর মোক্ষের জন্য,শেষে সমন্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই "সাংখ্যমঃগ 
বলে ; এবং কন্্স কদাপি ত্যাগ না কাঁরয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা নিষ্কামবৃদ্ধিতে করিতে 
থাকাকেই যোগ কিংবা কৰ্ম্মযোগ বলে ৷ 


ভগবান অঞ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিয়াছেন বে, সাংখামার্গের অধ্যাত্তজ্ঞানান সারে 
আত্মা অমর ও আঁবনাশী হওয়ায় “ভাঁম্মদ্রোণাদিকে আম বধ করিব" তোমার এই 
ধারণাটাই মিথ্যা : কারণ, আত্মা মরেও না, মারেও না ৷ মনুষ্য যেরূপ আপনার বন্ত 
বদলায় সেইরপই আত্মা এক দেহ ছাড়া দেহান্তরে যায় এইমাত্র ; কিন্তু সেইজন্য সে 
মারয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত নহে । ভাল ; “আম বধ কাঁরব” এই ভ্রম 
স্বাঁকার কাঁরলেও যুদ্ধ কেন করিব এইরুপ যাঁদ বল, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ততঃ 
প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত না হওয়াই ক্ষাতধর্্ম ; এবং যখন এই সাংখামার্গে প্রথমতঃ 
রর্ণাশ্রমাবাহত কর্ম্ম করাই শ্রেয়দকর বাঁলয়া বিবোঁচিত হয়, তখন তুমি যাঁদ তাহা না 
কর তাহা হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে ; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষানিয়ের 
ধৰ্ম্ম । অতএব কেন বৃথা শোক কাঁরতেছ? *আগ মারব, 'সে মারবে এই 
নিছক কম্সদণ্টি ছাড়িয়া দিয়া, আম কেবল আপনার স্বধন্্ম কারতোছ 
এই বহাদ্ধতে তুমি আপন প্রবাহপাঁতত কার্যা কর, তাহা হইলে কোন পাপই 
তোমাকে স্পর্শ কাঁরবে না। সাংখামার্গানুসারে এই উপদেশ হইল । কিন্তু চিন্তশুদ্ধির 
জনা প্রথমতঃ কর্ত্ম কাঁরয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমন্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ 
করাই যাঁদ এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবোঁচত হয়, তবে এই সংশয় থাঁকয়া যায় যে, 
উপরাঁত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধ ছাড়িয়া ( সম্ভব হইলে ) তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা ক 
ভাল নয়? পররাপ্নীর গৃহস্থাশ্রম কাঁরয়া তাহার পর বার্্ঘক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরবে ; 
[যৌবনে গহ্‌্থাশ্রমই কাঁরতে হইবে এইরূপ মন্বাঁদ স্মতিকারাঁদগের আদেশ, এ কথা 
বাঁললে চাঁলবে না। কারণ, যখনই হউক সন্ন্যাসগ্রহণই যাঁদ শ্রেম্ঠ হয়, তাহা হইলে 
যখনই সংসারে [তৃষ্ণা হইবে তখনই বিলম্ব না কাঁরয়া সন্ব্যাস গ্রহণ করাই উচিত ; এবং 
এই কারণেই উপানষদেও “বর্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গ্‌হাদ্‌বা বনাদবা” (জা. ৪ এইরুপ 
বচন পাওয়া যায় । সন্ন্যাস গ্রহণ কারলে যে গাঁত হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষ্িয় সেই 
গতি প্রাপ্ত হয়। 


২6 


গীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


দ্বাবমো প্রুষবযন্র স্ষমপ্ডলভোঁদনো । 
ই 

“হে প্রুষব্াঘ্র! ভেদ করিয়া ব্রসূলোকে দুইজন গমন করেন; এক 
যোগ সস, আর এক, যে বাতি রগে আঁতমুধ হইয়া মরে". এইরূপ মহাভারতে 
( উদ্যো, ৩২. ৬৫)উ্ত হইয়াছে! কোঁটিলোর অর্থাৎ চাণকোর অর্থ'শাস্রেও এই অর্থের 
এক শ্লোক আছে 

যান: যজ্ঞসংঘৈপ্তপসা চ 'বিপ্রাঃ দব্গোষণঃ পাতচয়ৈশ্চ যান্তি । 

ক্ষণেন তানপ্যাতযান্তি শরাঃ প্রাণান্‌ সংযুদ্ধেষু পারত্যজন্তঃ ॥ 
ক্বরগে্ছ ব্রাহ্মণ অনেক যন্ত্রের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা 
যে লোকে গমন করে, যে বাতি যুদ্ধে প্রাণ দেয় দে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও 
ছাড়াইয়া যায়” :_ অর্থাৎ শুধ তপস্বী বা সন্ন্যাসী এবং নানা যাগ্যন্দ্দীক্ষত্বোও 
যে গাঁত প্রাপ্ত হয়, রণক্ষেত্র নিহত ক্ষাতয়ও সেই গাঁতই লাভ করে,( কোটি ১০. ৩. ১০০- 
১৫২ এবং মভা, শাং, ৯৪-১০০ দেখুন )। যুদ্ধর্প স্বর্গের দ্বার ক্ষািয়ের নিক; 
উদ্‌ঘাটিত হয় : যুদ্ধে মারলে স্বর্গ ও জয়লাভ কাঁরলে পণৃর্থবীর রাজ্য পাওয়া যায়" 
(১.৩২. ৩৭) গাঁতার এই উপদেশের তাধপর্যাও ইহাই ৷ অতএব, ইহাও সাংখ্যমার্গ 
অনুসারে প্রাতপাদন করা যাইতে পারে যে, সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংবা যুদ্ধ কর, 
একই । কিন্তু “যাই বল না কেন, যম কারতেই হইবে' এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের 
ফ্নতবাদের দ্বারা সম্পর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাংখামার্গের এই বাধার প্রত লক্ষা 
কাঁররা পরে ভগবান, বরম্মযোগমার্গের প্রাতপানন কাঁরতে আরম্ভ করিলেন ; এবং গাঁতার 
শেষ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এই কর্ম যোগেরই-__অর্থণৎ কর্ম কাঁরতেই হইবে এবং তাহা 
নোক্ষের অন্তরায় না হইয়া বরং কল কাঁরলেই মোক্ষলাভ হয়, তাহার বাভন প্রনাণ 
দিয়া সংশয়ানবান্তিপ্বর্ষক সমর্থন করিয়াছেন । কোনও কর্ম ভাল কি মন্দ ইহা চির 
কারবার জন্য সেই কর্মের বাহ্য পারণাম অপেক্ষা কর্তার বাসনাত্মক বুদ্ধ শুদ্ধ কি 
অশুন্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে,_ ইহাই কর্ম্মযোগতন্তের প্রধান তত্ত্ব (গাঁ. ২ 
৪৯))। কিন্তু বাসনা শুদ্ধ কি জশু্ধ ইহা স্থির করাও শেষে ব্যবসায়াত্মক বহদ্ধরই কাজ 
হওয়ায়, নিব্বণচনকার? বুদ্ধিইন্ডিয়কে স্থির কবিতে না পারিল বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় 
না। এই জন্য সেই সঙ্গেই ইহাও উত্ত হইয়াছে যে, বাসনাত্মক ব্ুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে 
হইলে, সমাধির দ্বারা প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিইন্দ্িযকেও স্থির করা আবশ্যক, (গাঁ. 
২. ৪১) জগতের সাধারণ ব্যবহার দোঁখলে প্রতাঁত হয় যে, অনেক লোক ক্বর্গাঁদ 
বিভিন্ন কামা সুখ লাভ কারবার জন্যই যাগযজ্ঞাঁদ বাদক কাম্য কর্মের বৃথা উদোগে 
প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জনা তাহাদের বুষ্ধি--আজ এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার 
আর এক ফল পাওয়া যাইবে_এইরুপ চিন্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থে তেই নিমগ্ন এবং সর্বদাই 
পরিবর্তনশীল ও চণ্ল হইয়া থাকে। এই সব লোকেরা স্বর্গসূখাদি আঁনত্য ফল 
অপেক্ষা বড় অর্থাৎ মোক্ষরুপ নিত্য সুখ কখনও লাভ করিতে পারে না। ভাই, কর্ম্ম- 
যোগমার্গের রহস্য অষ্জব্নকে এই বলা হইয়াছে যে, বৈদিক কর্মের কাম্য উদ্যোগ 
ছাড়িয়া নিচ্কাম নুষ্ধিতে কর্ম কাঁরতে শিখ ; কর্ম কারবার আঁধকার তোমার আছে : 
কলের ফল পাওনা কি না: পাওরা_ইহা কখনই তোমার আয়ন্তাধীন নাহ 


গাঁভাধ্যায় সঙ্গীত ৩৮৭ 


(২.৪৭) ; ফলদাতা পরমেশ্বর করিয়া, কর্ম্মের ফল পাওয়া যাক বা নাই ষাক্‌ 
লুই সমান, এইরূপ “সমব:' বল কর্তবা বাঁলয়াই যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের 
পাপপুণ্য কন্তাকে স্পর্শ করে না : অতএব এই সমবদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর ; এই 
মবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপস্পর্শ না লাগে রর যুক্তি বা কৌশলকে। 


বলে ; এই যোগ সাধন কাঁরলে- ক ল মার মোক্ষ লাভ হইবে ; 
/ হে (২. ৪৭-৫৩ )। ভগবান যখন 

বাঁললেন যে, যে বাক্তির বযান্ধ এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ বলা 

৫৩), তখন: অঞ্জন প্রশ্ন কারলেন যে, পশ্থতপ্রজ্জের আচরণ কিরুপ হ 


আমাকে বল” । তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়া ং 
শেষে স্থিতপ্রচ্জের অবস্থাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে এইরূপ বলা হইয়াছে । সারকথা, 
অজ্জ-নকে যান্ধে প্রবৃত্ত কারবার জন্য গাঁতায় যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই 
জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য “কম্ম'ত্যাগ” ( সাংখ্য ) ও “কর্ম্মসাধন” (যোগ ) এই দুই 
নিষ্ঠা হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে ; এবং যুদ্ধ কেন করিতে হইবে তাহার উপপান্ত 
প্রথমে সাংখানিষ্ঠা অনুসারে কথিত হইয়াছে । কিন্তু এই উপপান্তি অসম্পূর্ণ হয় 
দৈখিয়া, পরে তখনই যোগ কিংবা ক্্মযোগমার্গানুসারে জ্ঞানের কথা বাঁলতে আরম্ভ 
করা হইয়াছে ; এবং এই কর্ম্মযোগের স্বজ্পাচরণও িরুপ শ্রেয়স্কর ইহা বলিয়া তাহার 
পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান স্বীর উপদেশকে এই পর্যন্ত লইয়া চাঁললেন যে, কর্ম্ম- 
যোগমার্গে বরর্মাপেক্ষা কর্মের প্রেরক বুঁষ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ বলয়া মানা হয়, তখন 
স্থিতপ্রজ্ছের ন্যায় তুমি নিজ বাঁপ্ধকে সম করিয়া কর্ম কর, তাহা হইলে কোন পাপই 
[তোমাকে স্পর্শ কারবে না ৷ এক্ষণে দেখা যাক্‌ যে, পরে আরও ক 'ঁক প্রশ্ন বাঁহর 
হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমন্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচনা কারয়াছি। 

তৃতীয় অধ্যায়ের আরচ্ভে অজ্জর্থন প্রশ্ন করিয়াছেন. যে, “কম্মযোগমার্গেও- 
কৰ্ম্মাপেক্ষা বৃণ্ধিই যাঁদ শ্রেষ্ঠ হয় তবে আম এক্ষণে আমার বৃদ্ধকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় 
সম কাঁরলেই হইল ; আমাকে যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্ম কাঁরতে কেন তবে বাঁলতেছ ?” 
ইহার কারণ এই যে, কর্ম্মাপেক্ষা ব্দাদ্বকে শ্রেষ্ঠ বললেই, “যুদ্ধ কেন করিবে ? বুদ্ধিকে 
সম রাখিয়া উদাসীন হইয়া কেন বাঁসয়া থাকিবে না,” এই প্রশ্নের নির্ণয় হয় না। বৃদ্ধকে 
সম ৱাখখিয়াওক্ম্মসন্নযাস করতে পারা যায় না এইর্‌প নহে। তারপর, সমবনম্ঘি প্রহষের 
সাংখ্যনাগণনুুসারে কম্ম/ ত্যাগ কাঁরতে বাধা কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান্‌ এইরুপ 
দিতেছেন যে, পর্বে তোমাকে সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা 'বালয়াঁছ সত্য ; 
কিন্তু ইহাও মনে রেখো যে, কোন মনযোর পক্ষে কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব ৷ 
যে পর্যন্ত মনন্যা দেহধারী হইয়া আছে সে পর্যন্ত প্রীত স্বভাবতই তাহাকে কর্ম 
কারতে প্রবৃত্ত করবেই ; এবং প্রকৃতি যখন এই কর্ম্ম* ছাঁড়তেই পারে না, তখন ইন্দিয়- 
সংযমের দ্বারা বন্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কম্েশন্দয়ের দ্বারাই আপন কর্তব্য 
কৰ্ম্ম কাঁরতে থাকা আঁধক শ্রেয়দ্কর। এইজন্য তুম বর্ম কর ; কর্ম্ম না কাঁরলে তোমার 
শাওয়া পর্য চালবে না (৩. ৩-৮ ) ৷ পরমেশ্বরই কশ্চেপ সুষ্টি কীন়াছেন ; আনৃষ্য 
নহে) প্র্মদেৰ যখন জগং ও প্রজা সৃষ্ট কাঁরলেন দেই জীলয়েই ত ই ‘যজ্ঞেরও সু 


গীতারহস্য অথবা কর্ম্ম ষোগশাস্ত্ 


মাদগকে বাঁলয়াছিলেন যে, হজ্জের দ্বারা তুমি আপনার 
কৰ্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন যজ্ঞ অর্থে কম্ম 
দুই-ই এক সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এইর-প বাঁলতে 
হয়। নত এই কর্ম' কেবল বজেরই জন্য এবং যজ্ঞ করা মনযব্যের কর্তবা, এই কারণে 
এই কম্মের ফলে মনুষ্যের বন্ধন হয় না। এখন ইহা সত্য যে, যে ব্যান্ড পূণ 
জ্ঞানী হইয়াছেন তাঁহার নিজের কোন কর্তব্য অবাশষ্ট থাকে না; এবং লোকদিগের 


কারয়াছলেন এবং শান প্রজ 
সমৃদ্ধ করিয়া লও । এই যজ্ঞ যখন 
বাঁলতে হয়। অতএব, মনুষ্য ও কম 


ভাল দ্টোন্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নাতির পথে 
অন্যতম মৃখ্য কর্তব্য । মনুষ্য যতই 
হইতে তাঁহার ম্যান্ত হয় না: অতএব কর্্মত্যাগ করা ত দুরের কথা, কন্তবি 
বাঁলয়া বধন্মনিসারে কর্ম্ম করিতে থাকা এবং আবশ্যক হইলে যদি তাহাতে মত্যুও হয় 
তাহাও শ্রেয়দ্কর (৩. ৩০-৩৫) : তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার উপদেশ কাঁরয়াছেন। 
ভগবান এইরুপ প্রকীতকে সমন্ত কর্মের কর্ত্তত্ব দিয়াছেন দৌখয়া মনুষ্যের ইচ্ছ। না 
থাকলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অ্জ্‌ন এইরপ প্রশ্ন করলেন ; তখন ভগবান এই 
উত্তর দিয়া অধ্যায় সমাপ্ত কাঁরয়াছেন যে, কাম-ক্রোধাঁদ বিকার বলপৃব্বক মনকে ০০ 
করে : অতএব ইীন্তুরসংযম করিয়া প্রত্যেক মন বোর আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে । 
সারকথা, শিহিতপ্রজ্দের ন্যায় বুদ্ধি সমতাপ্রাস্ত হইলেও কৰ্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না : 
অতএব স্বার্থের জন্য না হউক, অন্তত লোকসংগ্রহের জন্যও নিৎ্কাম ব্দাদ্খতে কমন 
কারতেই হইবে এইরুপে কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করা হইয়াছে; এবং ভান্তনা্গের 
“আমাতে সমন্ত কর্ম অর্পণ কর” (৩. ৩০-৩১ ) এইরুপ পরমেশ্বরা্পণ পর্ত্বক কর্ম্ম 
কারবার তত্তেবরও এই অধ্যায়ে প্রথম উল্লেখ হইয়াছে। 

কিন্তু এই বিচার-আলোচনা তৃতাঁর অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও 
তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছে । এখন পর্যন্ত যাহা প্রাতপাদন কর? 
হইয়াছে তাহা কেবল তক্্জনকে যুদ্ধে প্রবত্ত কারবার নিমিত্তই নূতন রচিত এইর,প 
সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হয়; এইজন্য চতুর্ঘ অধ্যায়ের আরচ্ভে এই ক্ম্মযোগের 
অর্থাৎ ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্মের ভ্রেতাঝুগবাহী পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ 
যখন অ্জানকে বাঁললেন যে, আদিতে কিংবা যুগারচ্ভে আমই এই কর্ম্মযোগনার্গ 
্বন্বান্‌কে, বিবদ্বান: মন কে এবং মন: ইকষাকুকে বালিয়াছিলেন, কিন্ত; মধ্যে ইহা ন 
হইয়া যাওয়ার এ যোগই ( কর্ম্মবোগমার্গ ) আমি এক্ষণে তোমাকে পডনব্বরি বলিলান : 
তখন অৰ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবদ্বানের আগে তুমি কি কাঁররা আসিবে ? সেই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান বাঁললেন যে, সাধ্মাদগের' সংরক্ষণ, দুণ্টাদগের নাশ 
এবং ধর্চ্নের স্থাপনা করাই আমার অনেক অবতারের প্ররোজন ; এবং এইরূপ লোকসংগ্রহ 


গাঁতাধ্যায় সঙ্গীত ৩৮৯ 


কারক কর্ম্ম আমি করিলেও আমার তাহাতে আসান্ত না থাকায় তাহার পাপপনদ্যাদি ফল 
আমাকে স্পর্শ করে না। এই প্রকারে কর্ম্মযোগের সমর্থন কাঁরয়া, এবং এই তন্ত্র 
জানিয়াই জনকাঁদও পুবে“ কম্মা্চরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিয়া তুমিও সেইর্‌পই 
বর্ম কর, ভগবান অঙ্্জুনকে পঢুনব্বার এইরূপ উপদেশ কাঁরলেন | = অধ্যায়ে 
মীমাংসকাদগের এই যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, “যজ্জের জন্য অনযাদ্ঠত কম্ বন্ধন 
হয়না” তাহাই প্‌নব্বার বাঁলয়া “হজ্জের' বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যাখ্যা এইভাবে করা 
হইয়াছে যে, কেবল তিল-তণ্ডুল দগ্ধ করা কিংবা পশু বধ করা একপ্রকার যজ্ঞ সহ্য, 
(কিন্ত: এই দ্রবাময় যজ্ঞ হাল্‌কা-রকমের এবং সংযমাগ্সিতে কাগক্রোধাঁদ ইণ্িয়বৃতপ্তিকে 
দগ্ধ করা কিংবা ‘ন মম’ বলয়া, ব্হ্গোতে সমন্ত করম্ম আহত দেওয়া উচ্চ পেঠার যজ্ঞ ৷ 
তাই সেই উচ্চদরের যল্জের জন্য ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম কর অচ্জ'বনকে এক্ষণে এইর্‌প 
উপদেশ করিলেন । “মীমাংসকাঁদিগের ন্যায়ানন্সারে যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্্ম স্বতন্তরুপে 
বন্ধন না হইলেও, যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে । তাই, বজ্ঞও নিচ্কাম 
বৃদ্ধিতে করলেও তাহার জনা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ এই দুইই বন্ধন হয় না। 
শেষে বলা হইয়াছে যে, সব্বভূত আপনাতে বা ভগবানে আছে এই জ্ঞান যে বৃদ্ধি 
হইতে হর, তাহারই নাম সামাবুদ্ধি। এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সমস্ত কর্ম ভস্ম 
হইয়া তাহাদের কোন বাধা কর্তায় অর্শে না। “সৰ্ব্বং কর্ম্মাখলং পার্থ জ্ঞানে 
পাঁরসমাপ্যতে”_ জ্ঞানে সমন্ত কম্মের লয় হয় ; কর্ম্ম স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই 
বন্ধনের উৎপাত । এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ কর এবং কর্্মযোগকে আশ্রয় কাঁরয়া যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও, অঞ্্জনকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । সারকথা, কর্্মমোগমার্গের 
'সিদ্ধির জন্যই সাম্যব:দ্ধিরপ জ্ঞান আবশ্যক, এই অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রন্তাবনা 
করা হইয়াছে । 

কমর্মযোগের আবশ্যকতা কি অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে, তাহার কারণসমৃহের 
বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইয়াছে সত্য ; কিন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখাজ্জানের 
কথা বলিয়া কর্্মযোগের বিচার-আলোচনাতেও কর্ম্ম অপেক্ষা বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বারংবার 
কলা হইয়াছে, তাই এই দুই মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোনটি তাহা বলা এক্ষণে 
আবশ্যক । কারণ, দুই মার্গের যোগ্যতা সমান বাঁললেও পারণাম হইবে এই যে, যাহার 
যে মার্গ ভাল মনে হইবে সে তাহাই স্বীকার কাঁরবে, কেবল বম্মণষোগকে স্বীকার 
করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অঞ্জনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চম 
অধ্যায়ের আরচ্ভে অঞ্জন ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, “সাংখ্য ও যোগ এই দুই 
নিষ্ঠা সম্বন্ধে 'মাশ্রতভাবে আমাকে না বালয়া এই দুয়ের মধো শ্রেষ্ঠ মার্গ কোনটো 
তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে যাঁদ বল, তাহা হইলে সেই অনডুসারে চলিবার সুবিধা 
হয়” । ইহার উত্তরে ভগবান স্পষ্টরুপে ইহা বলিয়া অন্জুনের সন্দেহ দুর করিলেন 
যে, দুই মার্গই নিঃশ্রেরদ্কর অথতি সমান মোক্ষপ্রদ হইলেও, তন্মধ্যে কম্মযোে গৈরই 
নহভ্তৰ অধিক--“কৰ্ম্মযোগে বাশবাতে”_(৫. ২)। এই সিদ্ধান্তে দঢচাঁকরণার্থ 
ভগবান, আরও বাঁললেন যে, সম্নযাস বা সাংখ্যানষ্ঠার দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই 
কর্ম্মযোগের দ্বারাও লাভ হয়ই ; শুধ্‌ তাহাই নহে; কর্ম্মযোগে যে নিক্কাম বৃদ্ধির 
কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয় না ; এবং ভাহা প্রাপ্ত হইলে 


৩৯০ গীতারহসয অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 

যোগনার্গে ও বহ্মলাভ না হইয়া যায় না। ইহার পর, এ বিবাদে লাভ 
i ১২৭? রঃ চলা, বলা, দেখা, শোনা, আত্রাণ করা ই 
শত শত কর্ম" ছাড়ব বললেও বাদ তাহা ছাড়া না যায়, তবে কর্ম্মত্যাগের সম্কলপ না 
ঢদ্ধিতে করাই বাদ্ধমানের নার্গ | তাই, তত্তবজ্ঞানী প্‌রুষ 
কান বাণধিতে কর্ম কারতে থাকিয়া শেষে উহা দ্বারাই শান্তি ও মোক্ষ লাভ করেন 
ঈশ্বর তোমাকে কর্ম কর এইরুপও বলেন না, আর কর্ম্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন 
না। এই সমন্ত পরকৃতিরই খেলা : এবং বন্ধন মনের ধর্ম ; এই কারণে সমব্যাদ্ঘ বি 
‘সৰ্্যভূতাবভুতাব্মা’ হইয়া যে ব্যাক কর্ম করে, সেই কন তাহার থা হয় না । আঁ 
দক, এই অধ্যায়ের শেষে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, গর, হ 
ইহাদের সম্বন্ধে যাহার বর্ধন হইয়াছে এবং যে সন্বভূতান্তর্গ ত আত্মেকা উ 
করিয়া আপনার ব্যবহার করিতে প্রব্তে হইয়াছে, তাহারা যেখানে বিয়া আছে সে 
ব্লক্নিবণির্‌প মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও যাহতে হয় * 
অথবা সাধন কারিতেও হয় না, সে মত হইয়াই আছে । ৰ 

হ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষ্টি আরও আগাইয়া চালয়াছে : এবং এই অধ্যায়ে কম্ম যোগে 
দার জন্য আবশ্যক সমব:ন্ধপ্রাপ্তির উপায় কাঁথত হইয়াছে । প্রথম শ্রোকেই, 
ভগবান আপনার মত স্পণ্ট করিয়া বাঁলয়াছেন যে, যে ব্যাপ্তি করম্মফলের আশা না রা'খ্রা 
কর্তব্য বাঁলয়া সংসারের প্রাগ্ত কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সন্ন্যাস 
আগিহোৱাদি কৰ্ম্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সে প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। তাহার 
পর, ভগবান আত্মদ্বাতল্ত্যের এই প্রকার বর্ণন কাররাছেন যে, ক্ম্মযোগমাগে' বঢুদ্থিকে 
থর কাঁরবার জন্য ইান্দরয়নিগ্রহরপ যে কর্ম কাঁরতে হয়; তাহা সে আপনা হইতেই 
কাঁরবে : তাহা না করিলে তাহার দোষ অন্যের উপর দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার 
পরে, এই অধ্যারে ইীনদিযনগ্রহরূপ যোগ কিরুপে সাধন কারবে, পাতঞ্জল দৃষ্টিতে 
মুখারম্পে তাহার বর্ণনা আছে। কিন্তু যম-নিয়ন-আসনপ্রাণায়ামাদি সাধনের দ্বারা 


আবশ্যকতা 
সন্বভূতানি চান্স” কিংবা “যো মাং পশ্যাত সৰ্বত্ৰ সব্বং চ ময়ি পশ্যাতি” (৬. ২৯, 5০1 
এই প্রকার সন্বভূতে সম হওয়া চাই॥ ইতিমধ্যে অঞ্জনের এই সংশর উপাচ্থিত হল 
যে, এই সাম্যবাদ্ধরপ যোগ এক জন্মে সিদ্ধ না হইলে আবার অন্য জন্মেও আরুভ 
হইতেই অভ্যাস করিতে হইবে-_এবং প্র সেই দশাই হইবে_এবং এই প্রকার খা" 
এই চর রমাগতই চাঁলতেই থাকে, তবে এই মার্গের দ্বারা মনুষ্য কখনই সদগতি লাভ 
করিতে পারবে না। এই সংশয় দূর কারবার জন্য ভগবান প্রথমে বাঁললেন হে. 
মোগনার্গে কিছুই ব্যর্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার থাকিয়া যায় এবং এ) 
সহায়তায় অন্য জগ্মে অধিক অভ্যাস হইয়া থাকে এবং ্রমে কলমে শেষে সিদ্ধ লাভ হর, 
বলনা জবান এই অধ্যায়ের শেষে অ্জনকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও পাণ 
টন বেক নারি শ্রেষ্ঠ ও ্মশঃ সসাধ্য হওয়ায়, কেবল ( অর্থং 
[না ছাড়া) কর্ম করা, তপশ্চর্য্যা করা এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্মন্্যাস করা 


নি 
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এই সমভ্ভ মাৰ্গ“: ভ্যাগ করিয়া তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিষ্কাম কম্ম'যোগমার্গের 
আচরণ কর। 

কাহারো কাহারো মত এই যে, এইস্থলে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে কম্ম যোগের 
(বিচার সম্পূর্ণ হইয়াছে ; ইহার পর জ্ঞান ও ভাক্জিকে 'স্বতন্ত নিষ্ঠা মানিয়া ভগবান 
উহার বর্ণ'ন কারিয়াছেন-_অথাৎ এই দুই নিষ্ঠা পরস্পর নিরপেক্ষ বা কম্'যোগেরই 
“ভুলামূলা ; কিন্তু উহা।হইতে পৃথক এবং উহার পরিবর্তে বিকল্পস্বরূপে আচরণীয় ; 
সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তি এবং পরে শেষ হয় অধ্যায়ে জ্ঞানে 
কথা বলিয়াছেন ; এবং এই প্রকারে আঠারো অধ্যায়ের বিভাগ কাঁরলে কম্ম 
ভন্তি ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অংশে ছয় ছয় অধ্যায় হইয়া গাঁতার সমান ভাগ 
হয় । কিন্তু এই মত. ঠিক: নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভের শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যায় 
যে, “সাংখানিষ্ঠা অনুসারে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিব কিংবা বুন্ধের ঘোরতর পরিণাম চক্ষের 
সন্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধই করিব, এবং যুদ্ধ করিতে হইলে তাহার পাপ কি করিয়া 
এড়াইব”, যখন অঞ্জনের এই মুখ্য সংশয় উপস্থিত হইরাছিল, তখন “জ্ঞানের দ্বারা 
মোক্ষল।ভ হয় এবং তাহা কর্মের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, 
তবে ভীন্তি নামে এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে” এইর্‌প 'ধরাছাড়া' ও নিষ্ফল উত্তরে সেই 
সংশয়ের সমাধান হইতেই পারিত না । তাহা ছাড়া, অক্্রুন বখন একমান্র নিশ্চয়াত্ক 
মার্গের বা জিজ্ঞাসা কারলেন, তখন সব্ব্ঞ ও চতুর শ্রীকৃষ্ণ আসল কথা ছাড়িয়া 
তাঁহাকে [তান স্বতদ্ত ও বিকল্পাত্বক মার্গ দেখাইলেন. এ কথাও অসঙ্গত। ইহাই সত্য 
যে, গাঁতায় ‘সন্নাস’ ও ‘কর্ম্মযোগ' এই দুই নিষ্ঠারই বিচার আছে (গাঁ. ৫.১); 
তন্মধ্যে কর্ম্ম যোগ যে আঁধক শ্রেরদকর তাহাও স্পদ্ট বলা হইয়াছে ( গাঁ. ৫.২) । ভক্তির 
তৃতীয় স্বতন্ত নিষ্ঠা তো কোথাও বলাই হর নাই । সুতরাং জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভান্তি এই 
তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার কল্পনা সাম্প্রদায়িক টীকাকারাদগের নিজের মনগড়া : এবং গাঁতার 
কেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার করা হইয়াছে তাঁহাঁদগের এইরূপ ধারণা থাকায় এই তিন 
নিষ্ঠার কথা কদাচিৎ ভাগবত হইতেই তাঁহাদের মনে আসিয়াছে ( ভাগ. ১১. ২০. ৬) 
কিন্তু ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্‌গাঁতার তাৎপর্ষ্য যে এক নহে, সে কথা টকাকারদিগের 
মনে হয় নাই । শুধু কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের জন্য জ্ঞান চাই, এই 
{সিদ্ধান্ত ভাগবতকারেরও মান্য । কিন্তু ইহার আঁতারক্ত, ভাগবতকার এ কথাও বলেন 
যে, জ্ঞান ও নৈচ্কণর্ময মোক্মপ্রদ হইলেও এ দুই-ই ( অর্থাৎ গীতার নিৎ্কাম কৰ্ম্মযোগ ) 
ভান্ত ব্যতীত শোভা পায় না__'নৈত্করর্মামপায্থ্যতভাববাঁজ্জতং ন শোভতে জ্ঞানমলব 
নিরঞজনম: (ভাগ. ১২. ১২. ৫২ এবং ১. ২. ১২)। এইর্‌পে স্পষ্ট (দেখা বায় যে, 
_ভাগবতকার কেবল ভান্তকেই প্রকৃত নিষ্ঠা অথাৎ চরম মোক্ষপ্রদ অবস্থা মনে করেন। 
ভগবদভন্তেরা ঈশবরার্পণ-বহদ্ধতে কর্ণ কারবেনই না, ভাগবত এরূপ বলেন না এবং 
কারতেই হইবে, এ. কথাও বলেন না। নিষ্কাম কর্ম কর বা না কর, এ সমন্ত 
ভীন্তযোগেরই 'বিভন্ন [প্রকার মাত ( ভাগ. ৩. ২৯. ৭-১৯), ভান্তি না থাকিলে 
সমন্ত কম্ম“যোগ পুনত্বরি সংসারে অর্থাৎ জন্মমরণের ফেরে আনিয়া ফেলে (ভাগ. ১. 
৫. ৩৪. ৩৫ ), ভাগবত কেবল এই কথাই বলেন। সারকথা, ভাগবতকারের সমস্ত 
কটাক্ষ ভীন্তর উপরেই থাকায়, তিনি নিগকাম কম্ম'যোগকেও ভান্তযোগেই ঠোঁজয়া দিয়া 


৩৯২ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাচ্্ 


এইরূপ প্রাতিপাদন করিয়াছেন যে, ভনতিই প্রকৃত নিষ্ঠা । কিন্তু "ভান্তই গাঁতার কিছ 
মূখ্য প্রাঁতপাদ্য বিষয় নহে ॥ তাই, ভাগবতের উপাঁর-উন্ত সদ্ধান্ত বা পাঁরভাষা গাঁতার 
মধো ঢুকাইয়া দেওয়া আতার গাছে আমের কলম লাগাইবার মত অনুচিত । পরমেশ্বাসের 
জ্ঞান বাতীত মোক্ষপ্রাপ্তি আর কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পাদনে ভান্কি এক 
সহজ মার্গ-_-এ কথা গীতার সম্পূর্ণ মান্য । কিন্ত এই মার্গের সম্বন্ধে আগ্রহ না 
রাখিয়া, মোক্ষ প্রাপ্তির জনা যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক তাহার প্রাপ্তি যাহার মার্গ সহজ 
হইবে সেই মাগে'র দ্বারা সে করিয়া লইবে, গাঁতা একথাও বাঁলয়াছেন। শেষে অত 
জানপ্রাপ্তির পর মন[্য কর্ম করিবে কি কাঁরবে না__ইহাই তো গীতার মুখ্য বিষয় । 
তাই, সংসারে কর্ম্ন করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা__জীবন্মু্ত পনরনযা্দগের জীবনে এই 
দুই মাৰ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, এ দই মাৰ্গ হইতেই গাঁতার আরম্ভ হইয়াছে । তন্মণ্য 
ভাগবতকারের মত গীতা প্রথম মার্গে'র “ভন্তিযোগ' এই নৃতন নাম না দিয়া, নারায়ণ: 
ধনে" প্রচলিত প্রাচীন ণানই অর্থাৎ ঈশ্বরাপর্ধ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'কর্্মযোগ' বা 
“কর্ম্মনিষ্ঠা’ এবং জ্ঞানোস্তর কম্্মত্যাগকে ‘সাংখ্য’ বা 'জ্ঞানানিষ্ঠা এই নামই গাঁতাতে স্থির 
রাখা হইয়াছে ৷ গাঁতার এই পাঁরভাষা স্বীকার কাঁরয়া বিচার কারলে উপলাব্ধ হইবে 
যে, জ্ঞান ও কর্মের সমান ভীন্ত নামক কোন তৃতীয় স্বতন্ম নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে 
না ৷ কারণ, “কর্ম করা' ও ‘না করা অর্থাৎ ছাড়া’ ( যোগ ও সাংখ্য) এই আঁন্ত-নান্তর,প 
নই পক্ষের জাতীরক্ত কর্ম্মসম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষই এক্ষণে অবশিষ্ট থাকে না। তাহ, 
ভীন্কিমান্‌ পুরুষের নিষ্ঠাট কি, তাহা গাঁতা অনুসারে স্থির করিতে হইলে, উক্ত বান্ত 
ভক্তিভাবে লাগয়াছে, কেবল ইহা ধারয়াই তাহার নির্ণয় না করিয়া, সেই বান্ত কর্ম 
করে কি করে না তাহারই বিচার করা আবশাক। ভান্ত পরমে*্বরপ্রাঞ্তির এক সংগন 
সাধন ; এবং সাধন অর্থে যাঁদ ভান্তকেই 'যোগ' বলা যায় (গাঁ ১৪. ২৬) তথাপি তাহা 
চরম ‘নিষ্ঠা’ হইতে পারে না ॥ ভান্ত দ্বারা পরমে*্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর কেহ 
কর্ণ করিলে তাহাকে কম্নষ্ঠ এবং না করিলে তাহাকেসাংখ্যনিষ্ঠ বলতে হয় । তন্মধো 
কৰ্ম্ম কারবার নিষ্ঠা অধিক শ্রয়স্কর, ভগবান্‌ আপনার এই আভিপ্রায় পণ্চম অধ্যায়ে 
ষ্টর্‌পে বালিয়াছেন। কিন্ত; কর্ম পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হর, 
এবং পরমে*্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয়ই না, তাই কর্ম্ম' ত্যাগ কাঁরতেই হইবে :_ 
সন্যাসমাগাঁর কর্মসম্বন্ধে এই একটা বড় আপত্তি আছে । এই আপান্ত যে সত্য নহে 
এবং সল্ল্যাস মার্গের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই কর্ম্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত 
হওয়া যায় ( গাঁ ৫, ৬), তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে । কপ 
এখানে এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোনও খোলসা ব্যাখ্যা করা হয় নাই ॥ তাই কর্ম্ম 
করিতে করিতেই শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হইয়া কিরূপে মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে 
ভগবান সেই অবশিষ্ট ও সহত্তবপূর্ণ বিষয়ের সাবিন্তার নিরূপণ কাঁরতেছেন। এই 
কারণেই সপ্তম অধ্যায়ের আরচ্ভে ভান্তি নামক এক স্বতন্ম তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে 
বাঁলতোছি এইর.প না বাঁিয়া ভগবান অজ্জর্থনকে বালতেছেন যে... 
ময্যাসন্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞন্‌ মদাশ্রয়ঃ । 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যাস জচ্ছণু ॥ 
"ছি পার্থ” জামাতে চিন্ত সংস্থাপন করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগ অর্থাৎ 


গাঁতাধ্যায় সঙ্গতি ৩৯৩ 


বচ্মমযোগ সাধন ঝারুরার সময় ‘যথা' অর্থাৎ যে প্রকারে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় পর্ণ 
জ্ঞান হইবে তাহা ( সেই প্রণালী তোমাকে বালতোঁছ ) তুমি শোন” (গাঁ ৭.৯); 
এবং ইহাকেই পরের *গ্রোকে 'জ্ঞানাবজ্ঞান' বলা হইয়াছে (গাঁ, ৭, ২) । তন্গধ্যো 
প্রথম অর্থাৎ উপাঁর প্রদত্ত “ময্যাসন্তমনাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে 'যোগংয। অর্থাৎ 
“বম্মযোগ সাধন কাঁরতে কারিতে” এই পদের খুবই গুরুত্ব আছে। র 
প্রত কোন টকাকারই ভাল কাঁরয়া মনোযোগ দেন নাই ৷ ‘যোগং 
কৰ্ম্মযোগ, যাহা প্রথম, ছর অধ্যায়ে বাণত হইয়াছে ; এবং এই কর্ম্মযোগ সাধন ক 
পাকলে যে প্রকার বাধ বা রগীততে ভগবানসম্বন্ধীয় পূর্ণ জ্ঞান হইতে 
রত বা বাঁধর কথা এক্ষণে অর্থ সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ কারতোছ, 
শ্লোকের অর্থ । অথ প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়ের সাঁহত সম্বন্ধ ক, তাহা 
দেখাইবার জন্য এই শ্লোক সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে ইচ্ছাপুর্বকই দেওয়া হইয়াছে । 
তাই এই গ্লোকের অর্থের প্রাত উপেক্ষা করিয়া ‘প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরে ভাকতনিষ্ঠা 
স্বতন্মরপে বাঁণত হইয়াছে' এ কথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত ৷ অধিক কি, এইরূপ 
বললেও চলে যে, এইরুপ বিপরীত অর্থ যাহাতে কেহ না করে এইজন্যই এই শ্লোকে 
“যোগং যুগ্ন” পদ ইচ্ছা কারয়াই দেওয়া হইয়াছে । গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে 
কর্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে ; এবং 
তাহার পরে ষণ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে ইন্দিয়ানগ্রহ কারবার জন্য যাহা আবশ্যক সেই 
পাতঞ্জল যোগের সাধন বাঁণত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতেই কর্ম যোগের বর্ণনা সম্পূর্ণ 
হয় না । ইীন্দরি়ানগ্রহ অর্থে কর্মমোন্দয়াদগের এক প্রকার কসরত করানো । এই অভ্যাসের 
দ্বারা ইীন্দয়দগকে আপনার অধীনে রাখা যায় সত্য ; কিন্ত; মনুয্যের বাসনাই যাঁদ 
মন্দ হয় তবে ইীন্দিয়গণ অধীনে থাকলেও কোনও লাভ হয় না । কারণ দেখা বায় যে, 
বাসনা দুষ্ট হইলে কোন কোন লোক জারণ-মারণরুপ দককর্মে এই হীন্দয়ানগ্রহর্প 
'সাঁ্ধরই উপযোগ কাঁরয়া থাকে। তাই ষষ্ঠ অধ্যায়েই উত্ত হইয়াছে যে, ইীন্দিয়- 
নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাও “সব্ব“ভূতমন্থমাত্মানং সব্বভূতানি চাত্মান” এইভাবে পরিশুদ্ধ 
হওয়া চাই ( গাঁ. ৬. ২৯ ) ; এবং বাসনার এই শহাদ্থ ব্রহ্মাতৈক্যরূপ পরমে*বরের শুদ্ধ 
স্বরুপ উপলান্ধ ব্যতীত হইতে পারে না । তাৎপর্য এই যে, কর্ম্ম যোগে যে ইন্দিয়নিগ্রহ 
আবশ্যক তাহা সম্পাদন করিলেও 'রস' অর্থাৎ বিষয়ের আঁভরবচ মন হইতে বিলুগ্ত 
হয়না । এই রস কিংবা বিষয়বাসনার উচ্ছেদ কাঁরতে হইলে পরমেশ্বরসম্বন্ধে পূর্ণ 
জ্ঞান হওয়া চাই । এই কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (গাঁ ২. ৫৯)। 
তাই, ক্ম্মযোগ সাধন কাঁরতে কাঁরতেই পরমে*্বরের এই জ্ঞান যে রীতি অথবা বিধির 
দ্বারা হইতে পারে এক্ষণে ভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে সেই বাঁধ বিবৃত কারিতেছেন । 
‘ক্ম“যোগ সাধন কাঁরতে কাঁরতে' এই পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কম্মযোগ যখন 
চাঁলতে থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন কাঁরতে হইবে ; ইহার জন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে 
না ; এবং সেইজন্য ভাঁন্ত ও জ্ঞানকে কর্ম্মযোগের পাঁরবর্ভে বিকল্প হিসাবে মানিয়া 
এই দই স্বতন্ত মাৰ্গ সপ্তম অধ্যায় হইতে পরে বলা হইয়াছে, এ কথাও নির্মূল হইয়া 
পড়ে । গীতার কর্ম যোগ ভাগবতধদ্্স হইলেই গৃহীত হওয়ায়, কম্মযোগে জ্ঞানলাভ 
শবাঁধর যে বর্ণনা আছে তাহা ভাগবত ধৰ্ম্ম কিংবা নারায়ণায় ধচ্ে কাঁথতাঁবাঁধরই বর্ণনা 


৩৯৪ গীতারহসা অথবা কম্মবোগশাদ্ত 


এবং এই আঁভপ্রায়েই শান্তিপন্বের শেষে বৈশষ্পারন জনমেজয়রে বাঁলরাছেন ।বে 
“প্রবৃতিমূলক নারায়নয় ধর্ম এবং তাহার বাঁধ তগবদগীতার বাঁণত হইয়াছে ( প্রথম 
প্রকরণের আরমচ্ভে প্রদত্ত শ্লোক দেখুন )। বৈশম্পায়নের উন্তি অনুসারে সন্নযাসমা্গের 
বাঁধও ইহারই অন্তভূতি । কারণ, 'কম্ম করা ও কম ত্যাগ করা'-_এই ভেদই এই দুই 
মার্গের মধ্যে থাকলেও উভয়েরই একই জ্ঞানাবিজ্ঞান আবশ্যক : সেইজন্য দুই মার্গেরই 
জ্ঞানপ্রাশ্তির বাঁধ একই হইয়া থাকে । কিন একদর্মযোগ সাধন কাঁরতে করিতে 
এইরূপ প্রত্যক্ষপদ যখন উপরি-উন্ড ম্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ইহাই স্পড্ট সিদ্ধ 
হইতেছে যে, গীতার সপ্তম ও তাহার পরবতী অধ্যায়সম্‌ূহে জ্ঞানাবজ্ঞানের নিরুপণ 
মৃখ্যতঃ কম্ম'যোগেরই পারপণীন্তর জন্য করা হইয়াছে, উহার ব্যাপকতার কারণে উহা 
সন্ন্যাসমার্গেরও বাধসমূহের সমাবেশ হয়, বম্্মযোগ ছাড়িয়া কেবল সাংখ্যানিষ্ঠা 

জমর্থনের জন্য এই জ্ঞানাজ্ঞান বলা হয় নাই । ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে, সাংখা- 
মাগ জ্ঞানের গুরু স্বীকার করিলেও কর্ম্ম বা ভান্তর কোনই গুরুত্ব দেন না; এব 
গাঁতাতে তো ভাঁক্ককে সুগম ও প্রধান বলা হইয্লাছে__ইহাই বা কেন; বরণ অধ্যাও- 
জ্ঞানও ভীন্তর বর্ণনা কারবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জনকে স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়াছেন 
যে, ‘তুমি কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধ কর? (গাঁ: ৮.৭; ১৯, ৩৩ ৯৬. ২৪ ১৮. ৬) 

কাজেই সিদ্ধান্ত কারতেই হয় যে, গীতার সপ্তম ও প্রবনতা অধ্যায়সমূহে জ্ঞানীবিজ্ঞানের 
যে নিরূপণ হইয়াছে, উহা পরবতী ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ম্মযোগেরই পাঁরপুত্তি ও 


বব্বাক্মত নহে। এইরুপ সিদ্ধান্ত কারলে পর, বম, ভান্ত ও জ্ঞান গাঁতার তন 


“তন্তৰমাীস' এই মহাকাবোর বিবৃতির বাহিরে গাঁতায় আর বেশী কিছু নাই, এই 
একদেশদশস পক্ষই এক্ষণে আর দাঁড়াইতে পারে না । 
ভগবদগাঁতায় ভ্তি ও জ্ঞানের বিচার কেন আসিল তাহার এইরূপ একবার মীমাংসা 
হইলে পর, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত একাদশ অধ্যায়ের সঙ্গত সহজে 
অবগত হইতে পারা যায়। পুব্বে ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান 
হইতে বুদ্ধি বাসনাবা্জত ও সম হয়, সেই পরমেশ্বর-স্বরূপের বিচার একবার 
কষরাক্ষর-দৃষ্টিতে এবং একবার শেরগেত্রজ্ৰদ্‌ষ্টিতে করা আবশ্যকু, এবং তাহা হইতে 
শেষে এই চরম সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে যে, যে তন্তুৰ পিচ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে । এই 
বিষয়ই গীতাতে উদ্ত হইয়াছে। কিন্ত: পরমেন্বর-জ্বরূপের এইরুপ বিচার কাঁরতে 
প্রব্ত হইলে দেখা যায় যে, পরমে*্বরের দ্বরূপ কখনও ব্যান্ড ( ইন্দিয়গোচর ) হয়, আর 
কখন ও বা অবান্ত হইয়া থাকে । এবং তাহার পর, এই দু্‌ই স্বরূপের মধ শ্রেষ্ঠ 


গাঁতাধ্যান্ন সঙ্গীত 


কোনটি, এবং এই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ হইতে কনিষ্ঠ স্বরূপ কিরুপে 

অনেক প্রশ্নেরও বিচার এই নিরূপণে করা আবশ্যক হয়। সেইর্‌প ৩ 
পূর্ণ জ্ঞান হইতে বাঁদ্ধকে শ্থির,সম ও আত্মনিষ্ঠ করিবার জন্য পরমে*বরের 
কাঁরতে হয় তাহার মধ্যে ব্যন্ডের উপাসনা ভাল {ক অব্যন্ডের উপাসনা ভা 
নর্ণয় করা আঁত আবশ্যক হয় । এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন এক 


এই সমন্ত বিষয় সৃবাবাস্থিতভাবে বুঝাইবার জন্য এগারো 
হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে । গাঁতায় ভান্ত ও জ্ঞানের বিচ 
এ কথা আমি বাঁল না । আমার শুধ; বন্তবা এই যে, কচ্ন', 
বিষয় কংবা নিষ্ঠয স্বতন্ত অর্থতি তুল্যবল বুকিয়া গীতার আঠা বৃ 
ভাগবণ্টনের মতো এই তিনের মধ্যে যে সমান ভাগবস্টন করা হইয়া থাকে আহা উচিত 
নহে; কিন্তু জ্ঞানমূলক ও ভাক্ত-প্রধান কম্মযোগ রুপে একই নিষ্ঠা গীতার প্রাতপাদা ; 
এবং সাংখ্যনিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান বা ভক্তি, ইহাদের যে নিরূপণ ভগবদ্গীতার আছে 
কেবল কম্'ষোগানষ্ঠার পর্থৃত্ত ও সমর্থনাথ” আন7্ষা্গিকভাবে প্রদন্ত হইয়াছে, স্বতন্দ 
বিষয় প্রাতপাদন কারবার জনা নহে । এক্ষণে এই 'সিদ্ধাস্থানুরে কর্্মষোগের পারপ্ার্ত 
ও সমর্থনের জন্য কথিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভাগ গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে 
কির্‌প করা হইয়াছে তাহা দেখা যাক্‌। 

সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষর জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বিচার আরম্ভ করিয়া ভগবান 
প্রথমে অবান্ত ও অন্দর পরব্রক্মের জ্ঞানের বিষয়ে বাঁলয়াছেন বে, যে এই সমন্ত স্টিতে 
পুরুষ ও প্রকীতকে_আমারই পর ও অপর স্বরুপ জানে, এবং যে এই মায়ার বাহিত 
অব্যন্ত রুপ উপলাব্ধ কারয়া আমাকে ভজনা করে, তাহার বদ্ধ সন হওয়ার 
আরাম সদগাত দিই ; এবং পুনরায় তান আপন স্বরুপের এইর্‌প বণ না করিয়াছেন 
যে, সমন্ত দেবতা, সমন্ত ভূত, সমস্ভ যজ্ঞ, সমন্ত কদ্স, এবং সমপ্ত অধ্যাত্ম আমিই, 
আমা ছাড়া এই জগতে আর কিছুই নাই । তাহার পর, অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে, 
অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূত ক, তাহার অর্থ" আমাকে বল, অর্জুন 
এইরূপ প্রশ্ন করায়, এই সকল শব্দের অর্থ বলিয়াছেন যে, এইরূপ আমার স্বরূপ বে 
বান্ত উপলাঁব্ধ কাঁরয়াছে তাহাকে আঁম কখনও বস্মৃত হই না । এইরুপ বর্ণনার পর, 
সমন্ত জগতে আঁবনাশী বা অক্ষর তন্তুৰ কি; সমস্ত জগতের সংহার কখন্‌ ও কিরুপে 
হয়; এবং পরমেণ্বর-স্বরুপের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই ব্যাড কোন গাঁত প্রাপ্ত হয় 
এবং জ্ঞান ব্যতাঁত শু; কাম্য কর্ম যে ব্যাস্ত করে তাহার কোন: গাঁত হয়, এই সকল 
[বিষয়ের সংক্ষেপে বিচার আছে। নবম অধ্যায়েও এ বিষয়ই চলিয়াছে। এই অধ্যায়ে 
ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, চাঁরাদকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত অব্যন্ত পরমেশ্বরের বান্ধ 
স্বর্‌পকে ভীন্তর দ্বারা উপলাঁৰ্থ করিয়া অনন্যভাবে তাহার শরণাপন্ন হওয়াই 
ব্র্প্রাগ্তর প্রত্যক্মগন্য ও সুলভ মার্গ বা রাজমার্গ, এবং ইহাকেই রাজবিদযা বা 
বাজগহা বলে। তথাপ এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান বা ভক্তিমান বানকে 
কমম্ম করিতেই হইবে, বর্মমার্গের এই প্রধান তত্ত্ব ভগবান বলিতে বিস্মৃত হন নাই । 
উদাহরণ যথা $-“তস্মাৎ সর্রবেষু কালেষ7 মামন্‌স্নর ্‌দ্ধ্য চ” এই জনা সব্বদা 


গীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


৩৯৬ 


দনজের অনে আমাকে স্মরণ রেখো এবং যুদ্ধ কর, এইরূপ অষ্টম অধ্যায়ে বালয়াছেন 
(৮. ৭); আবার “সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ কাঁরলে কন্ঠের শুভাশুভ ফল 
হইতে তুমি মুক্ত হইবে” এইরূপ নবম অধ্যায়ে বাঁলয়াছেন (৯. ২৭, ২৮)। সমস্ত জগৎ 
আমা হইতে উৎপন্ন এবং উহা আমারই রুপ, উপরে এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাই 
দশন অধ্যায়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ "দিয়া অঞ্জুনকে ভালরুপেই বঝাইয়া ০ 
হইয়াছে যে, ‘জগতের প্রতোক শ্রেষ্ঠ বস্তু আমারই দিভূতি'! অক্জুনের প্রার্থনা 
অনুসারে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাঁহাকে নিজের বিশ্বরুপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া 'আদিই) 
প্রমেশ্বরই চারাদকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এই কথার সতাতা জচ্জ'বনের চগ্গের সম্ম-খে 
দিন্যাসপর্বক তাহার দতাতা উপলব্ধি করাইয়া দিলেন। কিন্ত এই প্রকার ববরুপ 
দেখাইয়া এবং 'সমন্ত বর্ম্ম আমিই করাইতোঁছ' অর্জনের মনে এইরূপ বিশ্বাস 
জন্মাইয়া, ভগবান তখনই বাঁললেন যে, “প্রকৃত কর্তা তো আমিই; তুমি উপলক্ষ মাত, 
অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া যুন্ধ কর” (গাঁ, ১০৩৩ ।। জগতে একই পরমেশ্বর আছেন, 
ইহা এই প্রকারে সিদ্ধ হইলেও অনেক স্থানে পরমেন্বরের অবান্ত স্বরূপকেই মুখ্য 
নানিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, “আরম অবান্ত, মূর্খ লোকেরা আমাকে বান্ত মনে কনে” 
(৭. ২৪): “যদক্ষরং বেদাবদো বরদাস্ত” (৮. ১১) বেদবেন্তারা যাঁহাকে অক্ষর বলে; 
“অবাক্তকেই অক্ষর বলে” (৮. ২১ ) ; “আমার প্রকৃত স্বরুপ না জানিয়া আম মনুযা- 
দেহধারী এইরুপ ম্‌ লোকেরা মনে করে” ( ৯. ১৯); “বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মাবিদ্যা 
শ্রেষ্ঠ" (১০. ৩২) ; এবং অর্জনের কক্ষন অনুসারে “ত্রমক্ষরং সদসত্তংপরং যত" 
(১৯. ৩৭ )। এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অঞ্জন প্রশ্ন কাঁরয়াছেন বে, 
“পরমেশ্বরের উপাসনা কাঁরতে হইলে বান্তের অথবা অব্যন্তের উপাসনা কাঁরতে হইবে ? 
তখন ভগবান নবম অধ্যায়ে বার্ণত বান্ধ দ্বরূপের উপাসনা সংগম, এইরূপ আপন মত 
বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ্থতপ্রজ্ঞের বেইরূপ বর্ণনা আছে সেইর্‌পই পরম ভগবদ্‌ভক্তের 
অবস্থার বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন । 

কৰ্ম্ম, ভান্তি ও জ্ঞান, গীতার এই তিন স্বতন্ত্র বিভাগ না করা হইলেও, সপ্তম 
অধ্যায় হইতে ভ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভক্তি ও গান এই দুই 
পৃথক বিভাগ সহজেই হয়, এইরুপে কাহারও কাহারও মত। দ্বিতাঁয় বড়ধ্যায়ী 
ভক্তিমুলক, এইর্‌প তাঁহারা বলিয়া থাকেন । কিন্ত; এই মতও যে সত্য নহে, একটু 
বিচার কারয়া দেখিলেই তাহা উপলাব্ধি হইবে । কারণ, সপ্তম অধ্যায় ক্ষরা্র 
জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ভান্তি হইতে নহে । এবং যাঁদ বলা 
যায় যে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির বর্ণনা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তবে আনি দৌঁখ যে, পরবর্তা 
অধ্যায়গুলির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ ভাঁন্ডর বিষয়ে উপদেশ কারয়াছেন যে, যে বুদ্ধির 
দ্বারা আমার স্বরূপ অবগত হর নাই সে শ্রদ্ধাপ্‌্বক “অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া আমার ধ্যান করবে” ( গাঁ. ৯৩. ২৫ ), “যে আমাকে অব্যভিচারিগা ভান্তি করে 
দেই বহত হয়” (১৪. ২৬ ), “যে আমাকেই পরুযোন্তমরূপে জানে সে ভামাকেই 
ভক্রি করে” (গাঁ ১৫. ১৯) ; এবং শেষে তঙ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় ভান্তিরই এই প্রকার 
উপদেশ ঝাঁরয়াছেন যে, “সব্দ্ধদর্ম ছাড়িয়া তুমি আমাকে ভঙ্জনা.কর” : গাঁ. ১৮. ৬৬ )। 
তাই, শ্ৰিতায় বড়ধ্যাযীতেই ভন্তির উপদেশ আছে এরুপ বালিতে পারা বায় না। সেইরূপ 
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আবার, জ্ঞান হইতে ভক্তি ম্বতন্ম, ভগবানের যদি এইরূপ অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে 
চতুৰ্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবনা করিয়া ( ৪. ৩৪-৩৭ ), সম্তম অধ্যারের অত উপার- 
উত্ত আপান্তকারপীদগের মতে ভক্তিমূলক ষড়ধ্যায়ীর আরম্ভে ভগবান বাঁলতেন না 
সেই 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই' তোমাকে এখন বলিতেছি (৭. ২)। ইহার পরে নবম 
রাজাবদ্যা ও রাজগ্‌হ্য অর্থা প্রত্যক্ষাবগম্য ভীন্তমার্গের কথা বলিয়াছেন সত্য : কিন্তু 
অধ্যায়ের আরম্ভেই “বিজ্ঞানের সাঁহত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি” (৯. ১) এইরূপ 
বলয়া দিয়াছেন । ইহা হইতে স্পণ্ট দেখা যাইতেছে যে, গাঁতাতে জ্ঞানের * ঁ 
সমাবেশ করা হইয়াছে । দশম অধ্যায়ে ভগবান: স্বকীয় বিভাঁতর বর্ণনা করি 
কিন্তু একাদশ অধ্যায়ের আরম্ভ অঙ্্রুন উহাকেই 'অধ্যার' বাঁলয়াছেন (৯৯৯) 
প্রমেশ্বরের ব্যন্ড স্বরুপের বর্ণনা কাঁরতে করিতে মধ্যে মধ্যে বান্ত দ্বর্‌প অ' 
অব্যপ্তদ্বর্পের *শ্রেণ্ডতাও আসিয়াছে, ইহাও উপরে বলা হইয়াছে। এই সকল বিষর 
হইতেই দ্বাদশ অধ্যায়ের আরদ্ে অঞ্জন এই প্রশ্ন করিলেন বে, উপাসনা ব্যক্ত অথবা 
অব্যন্ত পরমেন্বরের করিতে হইবে ? তখন অব্যন্ত অপেক্ষা ব্যন্তের উপাসনা অর্থ ভাত 
সুগম এইরূপ উত্তর দিয়া ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্রেত্রপ্েত্রন্ত্ের ‘জ্ঞানের’ কথা বলিতে 
আরম্ভ কাঁরয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভের ন্যায়, চতুদ্দশতম অধ্যায়ের আরম্ভেও 
বাঁললেন যে, “পরং ভূরঃ প্রবক্ষ্যাম জ্ঞানানাং জ্ঞানমৃত্তমম(? ( ১৪. ৯ )-_পঢুনব্বারি 
তোমাকে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ করিয়া বালতোছি । এই জ্ঞানের কথা বাঁলবার 
সময়, ভন্তির সূত্র বা সম্বন্ধও বজায় রাখিরাছেন । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যা 
জ্ঞান ও ভান্তর কথা পৃথকভাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদা কাঁরয়া বলা ভগবানের 
ছিল না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় হইতে আরব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই দুইটীকে একর গাঁথ 
হইয়াছে। ভীন্ত ভিন্ন এবং জ্ঞান ভিন্ন, ইহা বলা সেই সেই সম্প্রদায়ের আঁভমানমন্ততার 
ভ্রান্ত উীন্ত; গীতার অভিপ্রায় সেরূপ নহে । অবান্ত-উপাসনাতে ( জ্ঞানমার্গে ) 
অধ্যাত্মাবচারের দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরুপের যে জ্ঞান অঞ্জন করিতে হয়, তাহাই ভা্ত- 
মার্গেও আবশ্যক হয় : কিন্তু ব্যন্ড_উপাসনাতে ( ভক্তিমার্গে ) আরম্ভে এ জ্ঞান অন্যের 
নিকট হইতে শ্রদ্ধার সাঁহত গ্রহণ করা যাইতে পারে ( ১৩. ২৫), তাই ভান্তমার্গ 
প্রত্যক্ষাবগমা এবং সাধারণতঃ সকল লোকেরই পক্ষে অনায়াসসাধ্য (৯. ২), এবং 
জ্ঞানমার্গ ( বা অব্যন্তোপাসনা ) কষ্টকর (১২. ৫ )--ইহা ছাড়া এই দুই সাধনের মধ্যে 
গীতা আর কোন ভেদ করেন নাই। পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া বৃদ্ধিকে 
সম করা-_বন্মযোগের এই যে সাধ্য বিষয়, তাহা এই দুই সাধনের দ্বারা সমানই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। তাই ব্যন্তোপাসনাই কর আর অব্যন্তোপাসনাই কর, দুই-ই ভগবানের 
সমান গ্রাহ্য । তথাঁপ জ্ঞানী ব্যান্তরও উপাসনার ন্যনাধিক আবশ্যকতা থাকায়, 
চতুর্রিধ ভক্তের মধ্যে ভক্তিমান জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এইর্‌প বলিয়া ( গাঁ. ৭. ১৭), ভগবান 
জ্ঞান ও ভাঁন্তর বিরোধ অপসারিত করিয়া দিয়াছেন । যাই হোক, জ্ঞানাবজ্ঞানের বর্ণনা 
যখন চাঁলতে থাকে তখন প্রসঙ্গরুমে এক-আধ অধ্যায়ে বাক্কোপাসনার আর অপর কোন 
অধ্যায়ে অব্যন্ত-উপাসনার [বিশেষ বর্ণনা অপরিহার্য । কিন্তু তাই বাঁলয়া এইরুপ 
সন্দেহ যেন না হয় যে, এই দুইটি পৃথক পথক্‌,এই কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত দ্বরপের 
বর্ণনা যখন চাঁলতেছিল সেই সময়ে ব্যপ্তস্বরপ অপেক্ষা অব্যক্তের শ্রেণ্ঠতা, এবং অব্যন্ডের 
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বর্ণনা যখন চাঁলতোঁছল সেই সময়ে ভান্তর আবশ্যকতা বাঁলতে ভগবান ভুলেন নাই। 
এখন 'বিশ্বরপের ও বিভূঁতির বর্ণনাতেই তন চার, অধ্যায় লাগিয়া যাওয়ায় এই তন চার 
অধ্যায়কে ( ফড়ধ্যায়ীকে নহে ) মোটামুটিভাবে “ভীনতমা্গ' নাম দেওয়া যাঁদ কাহারও 
ভাল লাগে, তবে সেরুপ করিতে কোন বাধা নাই । কিন্তু যাহাই বল না কেন, ইহা 
নিশ্চিত দবধীকার কারতেই হইবে বে, গাঁতায় ভাত ও জ্ঞানকে না পথক করা হইয়াছে. 
না এই দুই মার্গকে স্বতন্ত বলা হইয়াছে । সংক্ষেপে উত্ত নিরুপণের এই ভাবাথই 
মনে রাখতে হইবে যে, কর্ম্মযোগে যাহা প্রধান সেই সাম্যবুদ্ধি লাভ কারতে হইলে, 
পরবেষ্বরের সব্বব্যাপণী স্বরুপের জ্ঞান হওয়া চাই তারপর এই জ্ঞান ব্যান্ডের উপাসনা 
দ্বারাই হউক বা অবান্তের উপাসনা দ্বারাই হউক, সগমতা ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন 
ভেদ নাই : এবং গাঁতাতে সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্ান্ত, সমন্ত বিষয়েরই' 'জ্ঞান- 
দকজ্ঞান' বা ‘অধ্যাত্ম' এই একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে । a 

যাক্‌ : পরমেশ্বরই সমন বদধাণ্ডে বা ক্ষরাক্ষর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ভগবান 
তাহা বিশ্বরুপ প্রদর্শনের দ্বারা অষ্জুনের 'চম্মণক্ষুর' প্রত্যক্ষ অনুভব করাইবার 
পর, এই পরমেশ্বরই পিণ্ড অর্থাৎ মনুষোর শরীরে বা ক্ষেত্রে আত্মারূপে যে অবান্থত 
এবং এই আত্মার অর্থাৎ ক্ষেতচ্জের জ্ঞানই যে পরমে*্বরেরও ( পরমাত্রারও ) জ্ঞান, এই 
ক্ষেরক্ষেরজ্ঞবিচার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কৃত কাঁরয়াছেন। প্রথমে পরমাত্ার অর্থাৎ পর- 
ব্ৰহ্মের “অনা্দম পরং বদ্ধ” ইত্যাদি উপানষদের ভীন্ততে বর্ণনা কাঁরয়া পরে বলা 
হইয়াছে যে, এই ক্ষেৱক্ষেতঞ্জাবচারই 'প্রকাত' ও 'পুরুষ' নামক সাংখ্যাবচারে অন্তভূত 
হইরাছে ; এবং শেষে ইহা বলা হইয়াছে বে, 'প্রকৃতি' ও ‘পুরুষের! ভেদ উপলব্ধি করিয়া 
স্বগত গুণ পরমাস্থাকে যান 'জ্রানচচ্ষর দ্বারা” দেখিয়াছেন তান মুক্ত হন । কিন্ত 
তাহার মধোও কর্ম্ম যোগের এই সূত্র স্থির রাখা হইয়াছে যে, 'নমন্ত বক্স প্রকৃতি করে, 
আত্মা কর্তা নহে--ইহা জানলে ক্ম্ম বন্ধন হয় না” (১৩. ২৯ ) ; এবং “ধ্যানেনাক্সনি 
পশ্যান্তি” (১৩ ২৪) ভান্তির এই সূত্রও বজায় রহিয়াছে '. চতুদ্দশ অধ্যায়ে এই জ্ঞানেরই 
কথা সাংখ্যশাস্ম অনুসারে বর্ণন করা হইয়াছে যে, একই আত্মা বা পরমেশ্বর সর্ব 
থাকিলেও সত্তৰ, রজ ৷ ও তম প্রকৃতির গৃণসমূহের ভেদপ্রযুক্ত জগতে বৈচিত্য উৎপন 
হয়। পরে বলা হইয়াছে যে. প্রকাতির এই খেলা জানিয়া এবং নিজেকে কর্তা নহে 
উপলব্ধি করিয়া ভীস্তযোগে যে পরমে*বরের সেবা করে সেই ব্যা্তিই প্রকৃত ন্রিগূণাতীত 
কিংবা মুক্ত । শেষে অক্জর্যনের প্রশ্নের উপর '্থিতপ্রজ্ছ ও ভান্তিমান পুরুষের অবস্থার 
সমানই ব্রিগুণাতীতের অবস্থা বার্ণত হইয়াছে ৷ শ্রতিগ্রচ্থসমুহে পরমেশ্বরের কখনো 
কখনো ব্‌ক্ষযুপে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরচ্ভে তাহারই 
বর্ণনা কাঁরয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, “প্রকৃতির বিস্তার বলে, এই 
অধ্রথ বক্ষ সেই বিভ্তারকেই বুঝায় ; এবং শেষে ভগবান অঞ্জ্কনকে এই উপদেশ 
'দিজাছেন যে, ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ের অতাঁত যে পুরুযোল্ত তাঁহাকে জানিয়া তাঁহাকেই 
'ভান্ি' করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং তুমিও তাহাই কর ৷ ষোড়শ. অধ্যায়ে বলা 
হইয়াছে যে, প্রকৃ =ভেদপ্রযুত্ত জগতে যেরূপ বোচন্ত. উৎপন্ন হয় সেইর্‌পই মনূঝোর 
মধ্যেও যা সম্পন্তাবাশণ্ট ও আসনুরী সম্পান্তাবাশিষ্ট, এই. দুই ভেদ হর ; এইরূপ 
বলিয়া, তাহাদের কল্মেরি বর্ণনা এবং তাহারা কোন; গাঁত প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা 


গাতাধ্যায় সং 


করা হইয়াছে। অর্জন জিজ্ঞাসা কাঁরলে পর সপ্তদশ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে 
যে, ত্ৰিগুণাত্মক প্রক্তির গুণবেষম্য প্রযুন্ত যে বৈচিত্া হয তাহা শ্রদ্ধা, দান, যজ্ঞ 
ইত্যাদি কর্চ্মে'র মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হয় ৷ ইহার পর বলা হইয়া 

ব্রহ্মানিন্দেশের ‘তং' পদের অর্থ “নক্কামবহুদ্ধিতে কৃত কম 

অর্থ 'ভাল, কিন্তু কদমাবু কর্ম", এবং এই অ 

ব্রহ্মানিদ্দেশও কৰ্ম্ম যোগেরই 

কারয়া সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্থ এগারো 

চতুদ্্দকে একই পরমেশ্বর 

উপলব্ধি কর কিংবা ভ্ঞানচ্ষুর 


কারণেই জ্ঞান, শ্রন্ধা, তপঃ, যজ্ঞ, ধূতি, দান ইত্যাদি এবং মনুব্যের মধ্যেও অনেক ভেদ 
হইয়া থাকে ; কিন্তু এই সমন্ত ভেদের মধ্যে যে এঁকা আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া 
সেই এক ও নিতা তভেবর উপাসনার দ্বারা-_জাবার সেই উপাসনা, ব্যক্তেরই হউক বা 
অব্যন্তেরই হউক - প্রত্যেকের জাপন বঢদ্ধিকে স্থির ও সম কাঁরয়া সেই নি্কাম, সাত্তিবক 
দিংবা সাম্যবুদ্ধি হইতেই সংসারে ক্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত সমন্ত ব্যবহার জগতে কেবল 
কর্তব্য বলয়া করিতে হইবে । এই জ্ঞানাঁবজ্ঞান এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতারহস্যের পর্ব 
পূৰ্ব প্রকরণে জামি সাঁবন্তর প্রাতপাঁদিত কাঁরয়াছ বলয়া, মম হইতে সপ্তদশ 
অধ্যায়ের সংক্ষিগ্তসারই এই প্রকরণে 'দিয়াছি__আঁধক বিভ্তুতর্‌পে দিই নাই । গীতার 
অধ্যারসঙ্গতি দেখানই উপাস্থত ক্ষেত্রে -আমার উদ্দেশ্য হওয়ায়, তাহারই জন্য যেটুকু 
অবশ্যক সেইটদকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে । 

কম্“যোগমার্গে কর্ম্ম অপেক্ষা বদাদ্ধই শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এই বাদ্ধিকে শুদ্ধ ও সঙ্গ 
কারবার জন্য পরমেশ্বরের সব্্বব্যাঁপত্বের অর্থাৎ সব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্যের ৰে 
'জ্রানাবিজ্ঞান' আবশ্যক, তাহারই বিষয় বাঁলতে আরম্ভ কারয়া এ পর্যন্ত এই 
বিষয়ের নিরূপণ-করা হইল, যে আঁধকার-ভেদানুসারে ব্যন্তের কিংবা 
অব্যন্তের উপাসনা দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে পর, বুদ্ধি হ্র্য ও 
সমতা প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ণ ত্যাগ না কারলেও শেষে মোক্ষ লাভ হয়। 
ইহার সঙ্গে ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্র ও ক্ষেতজ্ঞেরও বিচার করা হইস্লাছে। কিন্তু বুদ্ধি 
এইরূপ সম হইবার পরেও কর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা ফলাশা ছাড়িয়া লোক- 
সংগ্রহার্থ আবরণ কর্ম্ম কাঁরতে থাকাই আধ শ্রেরস্কর, ইহা ভগবান; নিশ্চিত 
রূপে বলিয়াছেন ৷ গাঁ. ৫. ২)। তাই স্মাতগ্রন্থসমূহে বর্ণিত 'সন্ন্যাসাশ্রস' 
এই কর্ম্মযোগে নাই এবং সেইজন্য মন্বাঁদ স্মতিগ্রন্থ ও কর্ম্মযোগের বিরোধ 
হওয়া সম্ভব । এই সংশয় মনে উপস্থিত কাঁরয়া “সনযাস' ও “ত্যাগ'--এই দুয়ের 
রহস্য কি, অঞ্জর্থন অচ্টাদশ অধ্যায়ের আরচ্ভে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন । ভগবান 
ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মুল অর্থ “ত্যাগ করা" হওয়ায় এবং 
কল্থনোগমার্গে কর্ম ত্যাগ না কাঁরলেও ফলাশা ত্যাগ করা হইয়া থাকে বাঁলয়া 


গীতারহস্য অথবা বদ্মযোগশাস্ত 


করিয়া ভিক্ষা না কাঁরলেও 
কৰ্ম্মযোগ তন্তৰতঃ সন্নযাসই ; কারণ সন্ব্যাসীর ভেক ধারণ কাঁরয়া ক 
বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের স্মত্যুন্ত তন্তু অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিচ্কাম রাখা __করম্ম যোগেও বজায় 
থাকে। বি ফলাশা চালা গেলে সবর্গলাভেরও আশা না থাকায় আজ এক 
সংশয় এখানে উপাঁ্থত হয় যে, এই অবস্থায় যাগযজ্ঞাদি শ্রোত কৰ্ম্ম কারবার আবশা- 
কতা কি? ইহার উত্তরে ভগবান আপন নাচত মত বান্ত কাঁরয্লাছেন যে, উত্ত কন 
চিন্তণবদ্ধকারক হওয়ায় তাহাও অন্য কর্মের সঙ্গেই ধনৎ্কামবুদ্ধিতে কাঁরয়া লোক- 


সংগ্রহার্থ যজ্ঞচক্র সৰ্ব্বদা বজায় রাখা আবশ্যক । অঞ্জর্যনের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর 
এ প্রকৃত ্বভাবানর:প জ্ঞান, কম্ম কর্তা, বদ্ধ, ধৃতি ও সুখ 


ইহাদের যে সাত্তৰক, রাজাঁসক ও তামাঁসক ভেদ হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ কাঁরয়া 


800 


ধৰ্ম্ম হইতে প্রাপ্ত কর্ণ সান্তিরক অর্থাৎ নিভ্কাম বুদ্ধিতে কেবল কর্তবা 
লি এই জগতে কৃতকৃত্য হইয়া শেষে শান্তি ও মোক্ষ লাভ করে। 


তাহা ছাঁড়িব মনে কারলেও ছাড়া যায় না ; তাই, পরমে*বরই 
তকে হত ইহা বা তাঁহরই রাগ হইয়া, সমন্ত কর্ম নিচকান 
ব্যুদ্ধতে করিতে, থাক ; আমই সেই পরমেশ্বর, আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
আমাকে ভঙ্গনা কর, আঁম সমন্ভ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব । এইরুপ 
উপদেশ কাঁরয়া ভগবান গাঁতার প্রবান্তমূলক  ধর্ম্মের নিরূপণ সম্পৃদ 


ও শিষ্ট ব্যত্তির প্রচারিত 'সাংখা' ও 'কর্ম্মযোগ', এই দুই নিষ্ঠা হইতেই গীতার 
উপদেশ সুর; হইয়াছে; তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের নির্ণয় অনুসারে যে কর্ম্মযোগের 
মহত্ব অধিক, যে কর্ম্মযোগের সন্ধির নামত ষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা 
করা হইয়াছে, যে কর্ম্মযোগের আচরণাঁবধির বর্ণনা পরবন্তাঁ এগারো অধ্যায়ে (৭ম 
হইতে ১৭ তম পর্যন্ত) 'প'্ড-ব্হ্মা"্ডজ্ঞানপ্্‌ন্বর্ক সাঁবন্তর করা হইয়াছে এবং ইহা 
বলা হইয়াছে যে এ বাঁধ আচরণ কাঁরলে পর পরমেণ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হর 
এবং শেষে মোক্ষলাভ হয়, সেই কর্ম্মযোগেরই সমন” অষ্টাদশ অধ্যারে অর্থাৎ 
শেষেও আছে; এবং মোক্ষরুপ আত্মকল্যাণের বাধা না হইয়া পরমেশ্বরাপ'ণপুন্বক 
কেবল কর্তব্যবৃদ্ধিতে চ্বধর্মান;সারে লোকসংগরহার্থ সমস্ত কর্ম্ম কারবার বে এই 
যোগ বা যুক্ত, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই ভগবংপ্রণীত উপপাদন অচ্জ্ন যখন শদনলেন, 
তখনই [তান সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরয়া ভিক্ষা কারবার স্বীয় প্রথম সঙ্কর্প ত্যাগ করিয়া 
এক্ষণে__কেবল ভগবান: বাঁলতেছেন বলয়া নহে, িন্তু__কর্দ্মাককর্মশাস্তের পণ 
জ্ঞান হঞ্রায় চে্ছাকুমে বে প্রথৃতত হইলেন । অক্জর্যনকে যুশ্ধে প্রবত্ত করিবার জন্যই 
গাঁতার আরম্ভ হইয়াছিল এবং গীতার শেষও সেইরূপই হইয়াছে ( গাঁ. ১৬. ৭৩ ) 


গাঁতাধ্যায় সঙ্গতি ৪০১ 


গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে সঙ্গীত উপরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে 
যে, গাঁতা কিছ; ক্ম্ম", ভান্ত ও জ্ঞান এই তিন স্বতন্ত নিষ্ঠার খিচুড়ী নহে কিংবা 
উহা তুলা রেশম ও জাঁরর সেলাই করা কাঁথা নহে; বরং দেখা যাইবে বে, তুলা, 
রেশম ও জাঁরর 'বাঁভল্ল সূত্র যথাস্থানে যোগ্যরূপে বসাইয়া কর্্মযোগ নামক মুল্যবান 
ও মনোহর গণতারুপ বস্রখণ্ড প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ‘অত্যন্ত যোগযনস্ত দ্বারা’ 
ঠাসবুনাঁন হইয়াছে । নিরূপণের পদ্ধাত কধোপকথনমূলক হওয়ায় শাস্তীয় পদ্ধাত 
অপেক্ষা উহা একট; শিথিল হইয়াছে সত্য । কিন্তু কথোপকথনমূলক নিরুপণের 
গ্বারা শাস্তায় পদ্ধাঁতর রংক্ষ্মতার পারবর্তে গাঁতা সুলভতা ও প্রোমকতায় পূর্ণ 
হইয়াছে, তাহা মনে করিলে শাস্্রীয়পন্ধাতির হেতু-অন:মানের কেবল বঢদ্ধিগ্রাহ্য ও 
নীরস কথার অনান্তিত্ব কাহারও গতলমান্র খারাপ লাগবে না। সেইরূপ আবার, 
গ্ীতানিরূপণের পদ্ধাত পৌরাণিক কিংবা সংবাদাত্বক হইলেও মীমাংসকাঁদগের গ্রন্ছ- 
(বিচারের সমস্ত কাষ্টপাথর অনুসারে গাঁতার তাৎপর্যয নির্ধারণ করিতে কোনও বাধা 
হয় না। ইহা এই গ্রন্ছের সমন্ত বিচার আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে । গাঁতার 
প্রারম্ভ দোঁখলে, ক্ষান্রধদ্্মান্‌সারে যুদ্ধ কারবার জনা নির্গত অঙ্জর্যন যখন ধর্ম্মাধ্ম্ম- 
দবাচীকৎসার চক্রের মধ্যে পাঁড়লেন, তখন বেদান্থশাস্ত্ অনুসারে তাঁহাকে প্রবৃত্তিমূলক 
কর্মযোগ ধৰ্চ্মে'র উপদেশ দিবার জন্য গাতা প্রবৃত্ত হইয়াছেন এইরূপ স্পষ্ট দেখা 
যায় ; এবং গীতার উপসংহার ও ফল উভয়ই এই প্রকারের অথাৎ প্রবৃত্তিমূলকই 
ইহা প্রথম প্রকরণেই আমি দেখাইয়াছ । ইহার পর আম বালয়াছ যে, গীতার 
অজ্জনুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে “তুমি যুদ্ধ অথ কর্ম্মই কর” এইর্‌প 
্পজ্টরূপে দশবারোবার ও পর্যায়ক্রমে অনেকবার (অভ]াস ) বলা হইয়াছে ; এবং 
আমি ইহাও বাঁলয়াছি যে, সংস্কত-সাহত্যে কর্ম্মযোগের উপপান্ত গীতা ছাড়া 
অপর কোন গ্রন্থে না'থাকায় অভ্যাস ও অপূর্্বতা এই দুই প্রমাণের দ্বারা গাঁতায় 
কর্ম্মযোগের প্রাধান্যই আঁধিক ব্যক্ত হয়। মীমাংসকগণ গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ 
যে সকল কাঁণ্টপাথরের কথা বালয়াছেন তন্মধ্যে অর্থবাদ ও উপপান্ত এই দুই অবশিষ্ট 
থাকিয়া গিয়াছল । ইহাদের সম্বন্ধে প্রথমে পৃথক পৃথক প্রকরণে এবং এক্ষণে গীতার 
অধ্যায়ক্রম অনুসারে এই প্রকরণে যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে 'কচ্মযোগ'ই 
গীতার একমাত্র প্রাতপাদ্য বিষয়, ইহাই নিত্পন্ব হইয়াছে । এই প্রকারে মীমাংসকাঁদগের 
গ্রম্থতাৎপর্যনর্ণয়ের সমন্ত নিয়ম প্রয়োগ কাঁরলে গাতাগ্রন্থে জ্ঞানমূলক ও ভান্তপ্রধান 
কদ্মযোগই যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই নীর্ত্ধবাদে [সিদ্ধ হয়। এখন সন্দেহ 
নাই যে, ইহার আঁতারিস্ত বাকী সমস্ত গীতা-তাৎপর্যয সাম্প্রদাঁয়ক । এই সকল 
তাৎপর্য সাম্প্রদায়িক হইলেও এই প্রশ্ন করা যায় যে, গীতার এই সাম্প্রদায়িক অর্থ 
বিশেষতঃ সন্্যাসমূলক অর্থ__সন্ধান কারবার কৌশল কেমন করিয়া কতক লোক 
পাইল? এই প্রশ্নেরও বিচার না হওয়া পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক অর্থের আলোচনা 
সম্পূর্ণ হইল, বলা যায় না । তাই এই সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা গীতার 
নু করেল, এনণে তাহার একটু চার করিয়া এই প্রকরণ শেষ কাঁরব । 


স্তর 


৪০২ গাঁতারহস্য অথবা বন্্মযোগশাস্ত 


মনুষ্য বাদ্ধমান্‌ প্রাণী হওয়ায় পিণ্ডৰক্মাণ্ডের তত্তৰ উপলাঁব্ধ কর।ই তাহার 
মুখ্য কার্য] কিংবা পররুযার্থ, ইহা আমাদের শাস্বকারাদগের সিদ্ধান্ত ; এবং ধর্ম শানে 
ইহাকেই ‘মোক্ষ’ বলে। কিন্তু দশ্যজগতের ব্যবহারের দিকে দুণ্টি করিয়া শা 
ইহাই প্রাপাদিত হইয়াছে যে, পুরবার্থ চারি প্রকার- ধর্ম? অর্থ, কাম ও মোন 
এইস্থলে পন্সণ শব্দে বাবহারক সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম" বুঝতে হইবে, ইহা পূ 
বলা হইয়াছে। এখন পঢরডযার্থ এইরুপ চতুর্তিধ স্বাকার করিলে পর তাহার ঢা 
বা ভাগ পরস্পরের পোষক কংবা পোষক নহে এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়। 
জন্য যেন মনে থাকে যে, পণ্ডে ও ব্রন্ধান্ডে যে তন্তুৰ আছে তাহার জ্ঞান ব্য 
মোক্ষ হয় না ; ফের সেই জ্ঞান যে-কোন মার্গের দ্বারাই পাওয়া যাক্‌ না কেন । এই 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শাব্দিক মতভেদ থাকলেও তন্তৰত্ঃ মতভেদ নাই । অন্ততঃ গাঁতাশাস্ে 
এই সিদ্ধান্ত সবাই গ্রাহ্য । সেইরূপ আবার, অর্থ ও কাম এই দুই প্ঢরুযা্থ' 
সম্পাদন করিতে হইলে উহাও নশীতধম্মের দ্বারাই কারতে হইবে গাঁতার এই তত্তবও 
সম্পূর্ণ মান্য । এক্ষণে কেবল ধৰ্ম্ম ( অর্থাৎ ব্যবহারিক চাতুব্বর্ণা ধর্ম্ম ) ও মোহে'র 
প্রস্পর-সন্বন্ধ নির্ণয় করতে বাকী আছে। তন্মধ্যে, ধর্ম্মে'র দ্বারা চিন্তশহাদ্খ না 
হইলে মোক্ষের কথা বলাই ব্যর্থ, ধম্মীবষয়ে এই 'সদ্ধান্ত সর্্ববাদসম্মত । কিন্তু 
এই চিন্তশহীদ্ধ কারতে অনেক সময় লাগে ; তাই, মোক্ষদা্টতে বিচার কাঁরলেও 
ইহাই সিদ্ধ হয় যে, তৎপূর্ে, সর্বপ্রথম “ধর্মের দ্বারা' সংসারের কর্তব্য সম্পূণ' 
কাঁরয়া লইতে হইবে ( মন্‌. ৬. ৩6-৩৭ )। সন্ন্যাস অর্থে ত্যাগ করা’ ; এবং ধর্মের 
ন্বারা যাহার এই সংসারে কিছ্‌ই সিদ্ধ হয় নাই, সে ত্যাগ কাঁরবেই বা কি? অথবা 
যে ব্যাস্ত প্রপণ্ই (সাংসারক কর্ম) ঠিক্‌ ঠিক্‌ সাধন কারতে পারে না, সেই 
“হতভাগ্য'' পরমার্থ ক প্রকারে সাধন কাঁরবে ( দাস. ১২. ১. ১-১০ এবং ১২. ৮. ২১- 
৩৯) £ কাহারও চরম উদ্দেশ্য বা সাধ্য সাংসারিকই হউক বা পারমার্থকই হউক, 
ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহা সিদ্ধ কারবার জন্য দীর্ঘ প্রযত্ন মনোনিগ্রহ ও সামর্থা ইত্যাদি 
গণের সমানই হইতে পারে না ॥ ইহা দ্বাঁকার করিলেও কেহ কেহ হঁহা হইতে সম্মুখে 
চাঁলয়া বলেন যে, যখন দীর্ঘপ্রধত্ত ও মনোনিগ্রহের দ্বারা আত্বজ্ঞান হয়, তখন শেষে 
জগতের [িষয়োপভোগরুপ সমস্ত ব্যবহার অসার বলিয়া মনে হয় ; এবং সর্প যেরূপ 
আপন অব্যবহার্য চর্ম ফোঁলয়া দেয় সেইরুপ জ্ঞানীপূরূষও সমস্ত এরীহক বিষয় ত্যাগ 
করিয়া কেবল পরমেশ্বর-স্বরূপেই ল'ন হইয়া থাকেন (বৃ. ৪. ৪. ৭) জীবনযাত্রার 
এই মর্গে সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ কাঁযয়া শেষে কেবল জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়ায়, ইহাকে 
জ্ঞাননিষ্ঠা, সাংখানিষ্ঠা কিংবা সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসানণ্ঠাও বলা হয় । 
কিন্তু ইহার উল্টা গাঁতাশাস্ম বলেন যে, প্রথমে চি্তশ:দ্ধির জন্য “ধর্ম্ম* আবশ্যক 
তো বটেই, কিন্তু পরে চিন্তশুদ্ধি হইলে পরও--নিজের জন্য বিষয়োপভোগর্‌প 
ব্যবহার তুচ্ছ হইলেও_-এ সমস্ত ব্যবহারই কেবল স্বধর্ম্ম ও কর্তব্য বালয়া লোক- 
সং্রহার্থ নিচ্কাম বুদ্ধিতে করা আবশ্যক | জ্ঞানী পুরুষ এইরংপ না করিলে, দৃষ্টান্ত 
দেখাইবার কেহই থাকবে না এবং সংসার বিনষ্ট হইবে । এই কর্ম ভূঁমতে কর্ম 
৮ অন্য লোকের ন্যায় জগতের সমস্ত 


গীতাধ্যায়-সঙ্গতি 5০0৩ 


ব্যবহার বিরন্বাপ্ধতে * আমরণ করাই জ্রানীপুরুষেরও কর্ত'বা হইয়া পড়ে । জাঁবন- 
যাত্রার গীঁতোপাঁদষ্ট এই মার্গকেই কম্মশনষ্ঠা কমম্মযোগ বলে। কিন্তু কর্ম্ম- 
যোগ এইরুপ শ্রেষ্ঠ বালয়া বিবোচত হইলেও নি কোথাও সন্ন্যাস- 
বর্গের নিন্দা করা হয় নাই । বরং উহাও গোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে । স্পষ্টই দেখা 
যায় যে, জগতের আরম্ভে সনৎকুমারাদ এবং পরে শুকষাজ্ঞবতক্য প্রভাত ঝাঁষ যে মার্গ 
্বীকার করিয়াছে তাহাকে ভগবানও সম্বঘৈৰ কিরূপে বাঁলবেন 2 ক 
ব্যবহার কাহারও নিকট নীরস বা মিষ্ট লাগা অংশত উহার প্রারন্ধ 
ভ্রন্মদ্বভাবের উপর নির্ভর করে। এবং জ্ঞান হইলেও প্রারন্ধকল্নে র ঢ 
নিত্কতি নাই ইহা পুন্বেই বলা হইয়াছে । তাই এই প্রারব্ধকর্ম্মান,সারে প্রা” 
জ্বভাব হেতু কোন জ্রানী পুরুষের মনে সংসারে বিরান্ত উৎপন্ন হওয়ায় তান যাঁদ সংসার 
ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কোন ফল নাই ৷ আত্মজ্ঞানের দ্বারা 
যে িদ্ধপুরুযের বদ্ধ নিঃসঙ্গ ও পাঁবত্র হইয়াছে তান অন্য কিছ; করুন বা না 
করুন; কিন্তু ইহা ভুলিলে চাঁলবে না যে তিনি মানববাদ্ধির শুদ্ধতার পরম সামা, 
এবং স্বভাবতই বিষয়লযব্ধ দর্ধর মনোবৃত্তিকে আপনার অধীনে রাখবার সামর্খোর 
পরাকাষ্ঠা সকল লোকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সন্মৃখে আনিয়া দেন। তাঁহার এই কাজ 
লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও ছোট নহে । সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদরব্যা 
আছে, ইহাই তাহার প্রকৃত কারণ ; এবং মোক্ষ দ্‌ষ্টতে গীতারও ইহাই 
কিন্তু শুধু জন্মস্বভাবের প্রতি অর্থাৎ প্রারহ্খ কর্ণেরই প্রত লক্ষ্য না কারিয় 
পর্ণ আত্মদ্বাতন্্য প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞানী পুরুষ এই কম্্মভীমতে রুপ ব্যবহার 
করিবেন এই বিষয়ের শাচ্তরীয় পদ্ধাতক্রমে বিচার কাঁরলে, কম্সত্যাগ পক্ষ গৌণ এবং 
জগতের আরম্ভে মরা প্রভাত এবং পরে জনকাঁদর আচাঁরত কর্ম যোগই জ্বানী- 
পুরুষ লোকসগগ্রহার্থ স্বীকার করেন, গীতার অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই কাঁরতে হয়! 
কারণ, এক্ষণে ন্যায়ত ইহাই বাঁলতে হয় মে, পরমে*বরের সৃষ্ট জগতের পাঁরচালন 
কার্যাও জ্ঞানীপুরহষেরই করতে হইবে, এবং এই মার্গে জ্ঞানসামথেণর সঙ্গেই কর্ম 
সামর্থাও আঁবরোধে মিলিত থাঁকিবার কারণে, এই কর্ম্মযোগ শুধু সাংখামার্গ অপেক্ষা 
কোথাও আঁধক যোগ্য বালয়া বিবেচিত হয়। 

সাংখা ও কৰ্ম্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে যে মুখ্য ভেদ আছে তাহার উত্ত রীত 
অনুসারে বিচার করলে সাংখ্য + নিভ্কামকর্ম্ম = কর্ম্মযোগ, এই সমীকরণ নিজ্পল্ন হয় ; 
এবং বৈশম্পায়নের উীন্ত অনুসারে গীতার প্রবান্তমূলক কর্ম্মযোগের প্রাতপাদনে 
সাংখ্যনষ্ঠার নিরূপণেরও সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে হইয়া যায় (মভা. শাং ৩৪৮ 
€৩ ) | এবং সেইজন্যই গীতার সন্ব্যাসমাগাঁয় টীকাকারাদগের ইহা দেখাইবার বেশ 
সুবিধা হইয়াছে যে, তাঁহাদের সাংখ্য কিংবা সন্নযাসমাগই গীতার প্রাতপাদ্য । গাঁতার 
যে ক্লোকগদীলতে কর্ম্ম শ্রেয়স্কর নির্ধারণ করিয়া কর্ম্ম ক'রতে বলা হইয়াছে, সেই 
গ্রোকগালর প্রাত উপেক্ষা করলে, অথবা সে সমস্ত অর্থবাদাত্্ক অর্থাৎ আন_যাক্গক 
ও প্রশংসাত্ধক এইরূপ নিজের -ইচ্ছামত টিগ্পনী কাটলে কিংবা জনা কোন যুক্তি 
অরলম্বন কাঁরয়া উত্ত সমীকরণের “ীনচকাম কর্ম্ম'কে উৎপাত কাঁরয়া ফোললে এ 
সমীকরণের সাংখ্য =কর্ম্মযোগ এই রূপান্তর হইয়া যায় ; এবং গাঁতায় সাংখামাগই 


808 গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর 

প্রাভপাদত, এইরূপ বলিবার সুযোগ হয়। কিন্তু এই রাীততে গীতার যে অর্থ 
করা হয় তাহা গাঁতার উপকুমোপসংহারের অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; এবং আম এই গ্রন্থের 
স্থানে স্থানে স্পক্টরূপে দেখাইয়া যে, গাঁতায় কর্সযোগকে গৌণ এবং সন্ন্যাসকে 
মুখ্য মনে করা, গৃহকর্তার গৃহে গৃহকর্তাকে আঁতাথ এবং আঁতাঁথকে গৃহকর্তা 
মনে করা যেরূপ অসঙ্গত। সেইরূপ অসঙ্গত । যাহাদের মত এই যে, গাঁতাতে নিছক: 
বেদান্ত, কেবল ভক্তি কিংবা শুধু পাতঞ্জল-যোগই প্রাতপাঁদত হইয়াছে তাঁহাদের 
এই মতের খাডন আনি করিয়াই আসিয়াছ। গীতায় কোন: বিষয় নাই ? -বোদক- 
ধর্মে মোক্ষপ্রাপ্তির যতগহীল সাধন বা মার্গ আছে তন্মধ্যে প্রত্যেক মার্গের 
কোন-না-কোন অংশ গণতায় গৃহীত হইয়াছে ; এবং ইহার পরেও ভুতভৃন চ ভূত” 
(শী. ৯.৫) এই নাত অনুসারে গীতার প্রকৃত রহস্য এই সুমন্ত মার্গ হইতে 
ভিন্নই হইয়াছে । জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না সন্ন্যাসমার্গের অর্থাৎ উপানষদের 
এই তন্ত্র গাঁতার গ্রাহ্য ; কিন্তু 'নদ্কাম কম্মের সাঁহত তাহা জবীড়য়া দেওয়ায় 
গাঁতার ভাগবত ধম্মেই যাঁতধর্ম্মেরও সমাবেশ সহজেই হইয়াছে । তথাঁপ গীতায় 
সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অর্থ কর্ম্মত্যাগ না কাঁরয়া, ফলাশা ত্যাগ করাই প্রকৃত বৈরাগ্য 
বা সন্ন্যাস এইরুপ বালয়া শেষে উপগানষৎকারাদগের কর্ম্ম'সন্ন্যাস অপেক্ষা নিচ্কাম 
কর্যোগ আঁধক শ্রেয়দ্কর এইরপ 'সপ্ধান্ত করা হইয়াছে । বেদাবীহত যাগযজ্ঞাঁদ 
বনর্ম কেবল যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠান কাঁরলে বন্ধন হয় না, কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকাঁদগের 
এই মতও গীতার মান্য । কিন্তু গীতা ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থ” বিচ্তৃত কাঁরয়া উন্ত মতে 
এই এক ‘স্ধান্ত জ:ুড়ুয়া দিয়াছেন যে, ফলাশা ত্যাগ কাঁরয়া সম্পাদিত সমদ্ত কদ্মই 
এক বৃহৎ যজ্ঞ হওয়ায় বর্ণাশ্রমাবাহত সমদ্ত কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে সতত করাই 
মনযষামাত্রের কর্ন্তব্য । জগদ:ংপত্তিরমাঁববয়ে উপনিষৎকারদিগের অপেক্ষা সাংখ্যাদগের 
মতকে গাঁতা প্রাধান্য দিয়াছেন; তথাঁপ প্রকাত ও পরুরুষেতেই না থাময়া 


+ {বযয়, তাহা হইলে এই সমস্ত বিরোধ বিলুপ্ত হয় ; এবং গীত 
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ঢ় হইয়া যায়। কিন্তু 
যায় যে, রমজান ও 
শীতার মুখা প্রীতপাদা 


এবং এই 'বশ্বাস বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টাকা হইতে আরও দ. 
আমার উপার-কাঁথত আলোচনা অনুসারে যদ এই সিদ্ধান্ত ব 
ভীন্তর মিলন করাইয়া শেষে তদ্দারা কদ্্মযোগের সমর্থন করাই 


কৌশলে পূর্ণ ব্যাপক দ:ণ্টিতে তত্তবজ্ঞানের সাঁহত 


মল করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকা যায় না। অন্য 
যত নদী 'মিলুক না কেন, তথাপি গঙ্গার দ্বরপের যেরূপ বদল হয় না, সেই প্রকার 
গ্রীতারও কথা ৷ তাহাতে যাহা কিছ: সমস্ত থাক তাহার মুখ্য 

সস সঙ্গেই 


প্রতিপাদ্য বিষয় । কন্মযোগই এইরূপ মুখ্য বিষয় হইলেও 
মোক্ষধর্ম্মের মন্দুরও উহাতে সবন্দররূপে নিরাপিত হওয়ায় কাষাকার্যা নির্ণয়ার্থ 
কথিত এই গীনাধম্মই-_-স হি ধৰ্ম্মঃ সুপষণাগ্তো ব্ৰহ্মণঃ পদবেদনে' ( মভা- অশ্ব. 
১৬. ১২)-_লকপ্রা্তি করাইয়া দিতেও পূর্ণ সমর্থ ; এবং অনুগীঁতার আরম্ভে 
ভগবান: অঙ্জর্ণনকে স্পণ্ট বালয়াছেন যে, এই মার্গের অনসরণকারীর মোক্ষপ্রাপ্তির 
জন্য অন্য কোন অনুষ্ঠানেরই আবশার্কিতা নাই ॥ ব্যবহারিক সমস্ত কম্মের ত্যাগ না 
কাঁরলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ প্রাতপাদন যাহারা করে সেই সন্বযাসমাগে র 
লোকাঁদগের আমার এই উক্তি ভাল লাগবে না, তাহা আম জান; 1কন্তু তাহার 
উপায় নাই। গাঁতাগ্রন্থ সন্নযাসমার্গেরও নহে কিংবা অন্য কোন নিবান্তমূলক 
পন্থারও নহে । জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও কন্মসন্ন্যাস কেন করবে না তাহার ব্রহ্মজ্ঞান- 
দষ্টিত সবঘন্তক উত্তর দিবার জন্যই গাঁতাশাস্যের প্রবৃত্তি । তাই, সন্্যাসমার্গাবলম্বী- 
দিগের উঁচত যে, তাঁহারা গীতাকেও ‘সন্ন্যাস দিবার গোলযোগে না ফোঁলয়া 
'সন্ন্যাসপ্রীতপাদক' অন্য যে সব বৈদিক গ্রন্থ আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন । 
অথবা গীতায় সন্ন্যাসমার্গ কেও ভগবান: যে নিরাভমান বাঁদ্ধতে নিঃশ্রেরস্কর 
বালয়াছেন সেই সমব্যাধ্ধতেই সাংখামাগর্ীদগেরও ইহাই বলা ভীচত যে, “শুধু 
যাহাতে জগতের কাজ চলে এইজন্যই পরমেশ্বর ; এবং যখন তিনি সময়ে সমরে এই 
জন্যই অবতার-রূপ ধারণ করেন, তখন জ্ঞানোত্তর নিভ্কামবুদ্ধিতে ব্যবহারিক কর্ম্ম 
কাঁরতে থাঁকবার যে মার্গের উপদেশ ভগবান গীতায় কারয়াছেন সেই মার্গই কলিকালে 
বযান্ত-সঙ্গত" এবং এইর্‌প বলাই উহযাঁদগের পক্ষে সব্াপেগ্ষা উত্তম । 
হাত চতুদ্দশ প্রকরণ সমাপ্ত। 


পঞ্চদশ প্রকরণ 
উপসংহার 


“তস্মাৎ সর্বেষ কালেষু মামন:স্মর যুদ্ধ্য ৮)" * 
গী. ৮, ৭। 

গীতার অধ্যারগরীলর সঙ্গাতই দেখুন কিংবা তনদন্তর্গ ত বিষয়গালর মীমাংসকাঁদগের 
পদ্ধাঁত অনুসারে পৃথক পৃথক: বিচারই করুন । যে দিক: দিয়াই দেখুন না কেন, শেষে 
গীতার প্রকৃত তাৎপর্যা ইহাই বুঝা যাইবে যে, “জ্ঞানভক্তিযুক্ত কর্্মযোগই” গীতার 
সার; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ কর্ম যোগকে গোঁণ স্থির কাঁরয়া গীতার অনেক 

প্রকার যে সকল তাংপর্য বর্ণনা কায়াছেন দেইগুলি ষথার্থ নহে; কিন্তু পানিষদাগ 
অগ্বৈত বেদান্তকে ভক্তির সহিত জডড়িয়া দিয়া তন্দারা বড় বড় কন্্মবীর পর্রুষ- 
দিগের চরিত্রের রহসা-_বা তাঁহাদের জীবনক্রমের উপপা্ত ব্যাখ্যা করাই গীতার 
প্রকৃত তাৎপর্য । মীমাংসকাঁদগের টাঁন্ত অনুসারে শুধু শ্রৌতস্মার্ত কর্ম্ম সৰ্ব্বদা 
ব্যতীত অনুষ্ঠিত কেবল তান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা 


পায়। কোন্‌ কর্ম্ম ধর্ম্ম্য, প.ণাপ্রদ, ন্যায্য বা শ্রেয়দ্কর, এবং কোন: কর্ম্ম তাহার 
বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম্য পাপপ্রদ অন্যাধ্য বা গাত. এই বিষয়ের বিচার দুই প্রকারে 
করা যাইতে পারে ॥ প্রথম রাঁতি এই বে, কর্মের উপপত্তি, কারণ বা ম্ম্ম না বাঁলয়া, 
অমুক কাজ অমুক প্রকারে করিলে শুষ্ধ এবং অমুক প্রকারে কারলে অশুদ্ধ _ 
এইরূপ শুধু বিধান করা ৷ হিংস্য কারও না, চুরি করিও না, সত্য বল, ধর্ম্মাচরণ 
কর, এই সমস্ত বিধান এই প্রথম শ্রেণীর । মন্বাদি স্মৃতিতে ও উপানষদে এই সকল 
বাঁধ আজ্ঞা কিংবা আচার স্পচ্টরূপে নিশ্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানবান প্রাণী, 
তাই উপার-কাঁথত শ:ধু বাধবিধানের দ্বারা তাহার সন্তোষ জন্মে না : এই সকল 
নিয়ন স্থাপনের কারণ কি, তাহাও বাবার জন্য দ্বভাবত্ই তাহার ইচ্ছা হয় ; এবং এই 

বিচার করিা সে এই সকল নিয়মের নিত্য ও ম.লতন্তর কি, তাহার সন্ধান কারয়া 

কে-্যস্‌, ইহাই কম্বল ধন” পুপাপাপ প্রভ্তৃতি বিচার করিবার দ্বিত'য় 


মর্ধাকালে আমাকে স্বরণ ঝর এবং বুদ্ধ কর”। দ্ধ কর-_এই কথা প্রমঙ্গকমে গরু 
রথ, শুধুই 'ুদ্ধ কর নহে 'বখাধিকার বস কর" এই বুঝিতে হইবে। 


রঃ টি 


শি 
| =e বদ্ধ হইল না? সেই সময়ে সমস্ত জ্ঞান ব্রাকূণজাতির মধ্যেই ছিল এবং 
_ ব্দোন্তী ৱা্ণ বর্মন উদাসীন থাকায় কল্যোগসংতা গহ লিখিত হয় নাই, 
টপ কারণ যদি কেহ দেখায়, তাহাও মান্তসঙ্গত বলা যায় না । কারণ, উপানষদের 
কালে, এবং তদনন্ধর ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও জনক-ত্রীকৃষ্ণের ন্যায় জ্ঞানী পুরুষ উৎপন্ন 
হইয়াছেন ; এবং বাসের ন্যায় বডদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা বড় বড় ক্ষাত্রয়ের ইতিহাসও 


উপসংহার 


গীতি। বাবহাঁরক*ধন্মে'র অস্ত এই রাঁততে দেখিয়া উহার 
করা শাস্ত্রের কাজ ; এবং এ বিষয়ের শনুধু নিয়ম একত কারয়া 
বলে ৷ কর্ম্ম'মার্গের আচার-সংগ্রহ স্মাতগ্রন্থাঁদতে আছে ১ 
সকল আচারের মুলতন্তর কি, তাহার সংবাদাত্রক বা পৌরা 
অর্থাৎ তাত্তিৰক বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। তাই, ভ' 
(বিষয়কে শুধু কৰ্ম্মযোগ বলা অপেক্ষা কদ্মযোগশাস্তু বলাই ডা! 
এবং এই যোগশাদ্দর শব্দই ভগবদ-গাঁতার অধ্যায়-পাঁরসমাপি 
পাওয়া যায়। পারলোঁকিক দৃণ্টকে যে সকল পাশ 


শাস্লুকেই অদব্যবহারশাস্, সদাচারশাস্ত, 

মৃলতন্তব, কর্ভ/বাশাল্ত, কার্যযাকার্বাব্যবশ্থিতি, সমাজধারপশাস্ত প্র 

লোকক নামে আঁভাহত কাঁরয়া থাকেন। . ইহাদের নীতিমীমাংসার 

লোককই থাকে ; এই জন্যই এই প্রকার পাশ্চাত্য পাণ্ডতাঁদগের গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ 
কাঁরয়াছেন তন্মধ্যে অনেকের এইরুপ ধারণা হয় যে, সংস্কৃত সাহত্যে সদাচরণের কিংবা 
নীতর ম্‌লতন্তেরর কোন বিচার আলোচনাই হয় নাই । তাঁহারা বলেন যে, “আমাদের 
দেশের গহন তন্তবজ্ঞান হইতেছে একমাত্র বেদান্ত । ভাল ; বর্ত্তমান বেদাস্তগরল্থ দৌখলে 
দেখা যায় যে উহা সাংসারিক কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন | এই অবস্থায় ক্ম্ম যোগ- 
শাদ্ের কিংবা নীতর িচার কোথায় পাওয়া যাইবে ? ব্যাকরণ কিংবা ন্যায়সংক্রান্ত 
গ্রন্থে তো এই বিচার আসতেই পারে না ; এবং স্মৃতিগ্রল্থাদতে ধর্শান্তের 
বাঁহরে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাই আমাদের প্রা 

গহন বিচারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়ায়, সদাচরণের কিংবা ন 

বিচার আলোচনা কাঁরতে ভুলিয়া 'িয়াছেন” ৷ কন্তু মহাভারত এবং 
মনোযোগপঢুন্বক অনুশীলন কাঁরলে এই ভ্রান্ত ধারণা দুর হইতে পারে । ইহার পরেও 
কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারত আঁত বিস্তাঁণ গ্রন্থ হওয়ায় তাহা পাঠ কারয়া সম্পূর্ণ 
মনে রাখা বড়ই কঠিন ; এবং গাঁতা কদর গ্রন্থ হইলেও উহাতে সাম্প্রদায়িক টণীকা- 
কারাঁদগের আঁভপ্রায় অনুসারে কেবল মোক্ষপ্রাপ্তিরই জ্ঞান বলা হইয়াছে। কিন্তু 
কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গ আমাদের দেশে 
বৈদিক কাল হইতেই প্রচালত আছে; কোনও সময়ে সমাজে সন্বযাসমার্গায় লোক 
অপেক্ষা কর্ম্মযোগেরই অনষায়ীদগের সংখ্যা সহস্রগুণ আধক হয়; এবং পুরাণ- 
ইাতহাসে যে সকল কন্মশীল মহাপুরুযাঁদগের অর্থাৎ কর্্মবীরাদগের বর্ণনা পাওয়া 
যায়, তাঁহারা সকলেই কর্ম্মযোগমার্গেরই অন:সরণকারা ছিলেন। যাঁদ এই সমস্ত 
কথা সত্য হয়, তবে এই কণ্চ/বারাঁদগের মধ্যে কি একজনেরও কর্্মফোগমার্গ সমর্থন 


৪০৮ গীঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্্ 


ধলাখয়াছেন। এই ইতিহাস লাখবার সমর, যে সকল মহপেনরুযাদগের ইতিহাস 
আমরা লাখতোঁছ তাঁহাদের চরিত্রের মর্ম বা রহসাও বান্ত করিতে হইবে তাহা ক 
তাঁহাদের বিবেচনায় আসে নাই? এই কর্ম্ম বা রহস্যকেই কর্ম্মযোগ কিংবা বাবহার- 
শাস্ বলে ; এবং তাহা বাঁলবার জন্যই মহাভারতের স্থানে স্থানে সুক্ষ ধন্মীধদ্মে'র 
[বিচার ক্রিয়া শেষে জগতের ধারণ-পোষণের কারণীভূত সদাচারের অর্থাৎ ধর্মের 
মূলতব্তের বিচার মোক্ষদৃষ্টকে ত্যাগ না করিয়া গাঁতায় করা হইয়াছে । অনা 
পুরাণেও এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু গাঁতার তেজের সম্মুখে অন্য সমস্ত 
িচার-আলোচনা ফিকা হইয়া যায়, এই কারণেই ভগবদ্গাতা কর্ম্ম যোগশাস্যোর প্র 
গ্রন্থ হইয়া পাঁড়য়াছে । কর্ম্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ কি পর্ব পর্ত্ব প্রকরণে আম 
তাহার সস্তার বিচার করিয়াছি । তথাপি গাঁতায় বার্ণত কর্ম্মাকর্মের আধ্যাতক 
ম্‌লতত্তেৰর সহিত পাশ্চাত্য পাঁণডতগণ-প্রাতপাদিত নীতির মুলতর্ডেবর কতটা মিল হয় 
তাহার তুলনা যতক্ষণ না করি ততক্ষণ গীতাধন্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা 
বাঁলতে পারা ধায় না। এই তুলনা করিবার সময় দুইপক্ষের অধ্যাত্মজ্ানেরও তুলনা 
কাঁরতে হইবে । কিন্তু এই কথা সর্্থমান্য যে, পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৌড় 
এখন পর্যন্ত আমাদের বেদান্তকে ছাড়াইয়া বেশীদূর যায় নাই ; তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
অধ্যান্রশাস্টেরে তুলনা কারবার বিশেষ কোনই আবশ্যকতা থাকে না*। এই 
অবস্থায় এখন কেবল সেই নীতিশাস্তের কিংবা ক্ম্ম যোগের তুলনারই বিষয় অবাশষ্ট 
থাকে, যাহার সম্বন্ধে কাহারো কাহারো ধারণা আছে এই যে, এই বিষয়ের উপপাঁত্ত 
আমাদের প্রাচীন শাস্তকারেরা বলেন নাই । কিন্তু এই একটা বিষয়েরই বিচারও এত 
বিদ্ভূত আছে যে, তাহার পূর্ণরুপে প্রীতপাদন কাঁরতে হইলে এক স্বতন্ত্র গ্রল্থই লিখতে 
হয়। তথাপি এই গ্রন্থে এই বিষয় একেবারে ছাঁড়য়া দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে মনে কাঁরয়া, 
একটু আভাস 'দিবার জন্য তদস্তগ'ত উল্লেখযোগ্য কোন কোন কথা এই উপসংহারে 
আলোচনা কারতোঁছ । 

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে বে, সদাচরণ ও দুরাচরণ 
এবং ধৰ্ম্ম ও অধন্্স_এই শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধেই 
প্রয়োগ করা যায় বালয়া, নীতমন্তা শুধ জড় কম্মের মধ্যে নহে, কিন্তু বুদ্ধির 
মধ্যে থাকে । “খর্ম্মো হি তেষামাঁধকো বিশেষঃ”__ধর্মাধন্সজ্জান মনুষ্যের অর্থাৎ 
বুদ্ধিমান প্রাণীদগেরই বাশষ্ট গুণ_এই বচনের তাৎপর্য ও ভাবার্থও এই ৷ 
কোন গাধা বা যাঁড়ের কার্ধয দোখয়া আমরা উহাকে উপদ্রব বাল সত্য ; 
কিন্তু উহা ধাক্কা দিলেও তাহার নামে কেহ নালস করে না; এই প্রকারই 
কোন নদাঁতে বাণ আসিয়া ফসল ভাসাইয়া লইয়া গেলেও, “অধিক লোকের 


* বেদান্ত ও পাশ্চাত্য তন্থঞ্জানের মধো তুলনা প্রোফেসর ডায়সনের The Elements of 
144278)55 নানক প্র্ে স্থানে স্থানে করা ইউস্জাছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্থরণের শেষে "0৮ The 
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উপসংহার ৪০৯ 


অধিক ক্ষাত” হইল *বাঁলয়া কেহ নদীকে ভয়ঙ্কর বললেও উহাকে কেহ দ'রাচার 
কিংবা দ্য বলে না। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরুপ প্রশ্ন করেন ০ 

নিয়ম মনুয্যের বাবহারেরই যাঁদ উপযুক্ত হয় তবে নং কে 

[্রিচারও কেবল তাহার কর্ম্ম* অননুসারেই কাঁরতে বাধা 

উত্তর দেওয়া 1কছু কঠিন নহে । অচেতন বস্তু ও পশুপক্ষা প্রভৃ 

প্রাণীদের কথা ছাড়িয়া মন:ুষ্যেরই কার্যোযর বিচার কাঁরলেও দেখা যায় যে, 
কেহ মতা কিংবা অন্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ বরে, তখন সে 

আইনের দ্বারা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা 
মনুয্যেরও কর্্মাকর্ম্মে'র ভালমন্দ স্থির কাঁরবার জন্য, সৰ্ব'প্রৎ কন্তণর বুদ্ধিরই 
অর্থাৎ সে কিহেতু সেই কৰ্ম্ম করিয়াছল এবং উক্ত কর্মের পাঁরণামের জ্ঞান 
তাহার ছিল ি "না, প্রথমে অবশ্যই তাহার বিচার কাঁরতে হয়। কোন 
ধনী গৃহচ্থের পক্ষে আপন ইচ্ছা অনুসারে দানধর্ম্ম করা কছুই কঠিন নহে। 
{কন্তু এই কার্যাটি ‘ভালো’ হইলেও তাহার প্রকৃত নৈতিক মুল্য উহার স্বাভাবিক 
কিয়া হইতেই নির্ধারণ করা যায় না। ইহার জন্য, সেই ধনী গৃহস্থের বদ্ধ 
সত্যসত্যই শ্রদ্ধাযুক্ত কি না তাহাও দেখিতে হয়। এবং ইহার নির্ণয় কারবার 
জন্য, সহজ ভাবে কৃত এই দান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ যাঁদ না থাকে, তবে 
এই দানের যোগ্যতা শ্রদ্ধাপূর্বক কৃত দানের সমান মনে করা যায় না; 
অন্ততঃ সন্দেহ কারবার যোগ্য কারণ থাঁকয়া যায়। সমস্ত ধর্ম্মাধর্চ্মের বিচার 
হইলে পর মহাভারতে এক উপাখ্যানে এই বিষয়ই সুন্দররূপে বাঁণত হইয়াছে । 
য্াধাষ্ঠর রাজ্যার্‌ঢ় হইলে পর তান যে বৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ কাঁরয়াছলেন তাহাতে 
অন্নসন্তর্গণ ও দানকর্চ্মের দ্বারা লক্ষ লোক তৃপ্ত হইয়া যুাধাণ্ঠরের প্রশংসা কাঁরতে 
লাগল । তখন সেখানে এক দিব্য নকুল আঁসয়া তাঁহাকে এইরুপ বাঁলতে লাগল 
যে, “তোমার প্রশংসা বৃথাই করা হইতেছে । পূর্বে এই কুরুক্ষেত্রেই উচ্ছবৃত্ির 
দ্বারা অর্থাৎ ক্ষেত্রে পাত শস্যের দানা খংটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত এইরূপ এক 


( মভা. অশ্ব, ৯০)। এই নকুলের মুখ ও অদ্ধা্গ সোনার ছিল। য্যাধাষ্ঠরের 
অশ্বমেধ যজ্ঞের যোগ্যতা এ দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ-প্রদন্ত একসের ছাতুর সমানও নহে, এইরূপ 
বলবার কারণ সে বাঁলল যে, “এ ব্রাহ্মণের গৃহে আঁতাঁথর উচ্ছি-ণ্টর উপর 
গড়াগাঁড় দিয়া আমার মুখ ও অর্্ধাঙ্গ সোনার হইয়াছে, কিন্তু যুধিচ্ঠিরের যজ্ঞ- 
মণ্ডপের উচ্ছিন্টের উপর গড়াগাঁড় দিয়া আমার বাকী অঙ্গ সোনার হয় নাই!" 
এস্থলে কম্মের বাহ্য পারণামের দিকেই নজর দয়া, আঁধক লোকের আঁধক হত 
হয় তাহার বিচার যাঁদ আমরা কাঁর তাহা হইলে, এক আঁতাঁথকে তৃপ্ত 
লোকের তৃপ্তিসাধনের যোগ্যতা লক্ষগনণে অধিক এইরূপ 

সিদ্ধান্ত কারতে হয় । কিন্তু কেবল ধর্ম্মদজ্টতেই নহে, নীতদাক্টতেও এই সিদ্ধান্ত 


9১০ গাীঁতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাল্ত 


ঠিক হইবে কি? কাহারও বহন ধনসম্পান্ত লাভ করা, কিংবা পরোপকারের 
জন্য বড় বড় কাজ কারবার সুযোগ পাওয়া, শব্ধ; তাহার সদাচারেরই উপর 
নির্ভর করে না। সেই গরীব ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে বড় যজ্ঞ কাঁরতে পারে নাই 
বাঁলয়া তাহার যথাসাধ্য গ্্পকার্ষেযর নৈতিক কিংবা ধর্মমুূলক মুল্য {কি কম মনে 
করা যাইবে? কখনও নহে। কম মনে কাঁরলে, দরিদ্র ব্যান্ড ধনবানের ন্যায় 
নীতমান্‌ ও ধাম্মিক হইবার কখনই আশা কাঁরতে পারে না- এইর্‌প সিদ্ধান্ত 
কাঁরতে হয়। আত্মচ্বাতল্ত্য অনুসারে আপনার বুঁদ্ধকে শুদ্ধ রাখা ওঁ ব্রাহ্মণের 
আয়ন্তাধীন ছিল ; এবং তাহার চ্ব্প আচরণ হইতে, তাহার পরোপকারবুদ্ধ 
যযধাষ্ঠরেরই ন্যায় শতুধ ছল এই সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় না থাকে তাহা হইলে 
তাহার ও তাহার স্বল্প কার্ষেঠর নোতিক মূল্য, যুধিষ্ঠির ও তাঁহার আড়ম্বরময় 
সমতুলাই মনে কারতে হইবে । অধিক কি, একথাও বলা যাইতে পারে 
কয়েকদিন বাবৎ উপবাপাঁ হইলেও, অন্নসন্তর্পণর দ্বারা আঁতথির প্রাণ বাঁচাই 
জনা এঁ দারদ্র ব্রাহ্মণ যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল তাহাতে তাহার শহ্ধ বদ্ধ আধবতর 
ব্যন্ত হইতেছে । ইহা তো সকলেই জানে যে, ধৈর্যাঁদ গুণের ন্যায় শুন্ধ বাদ্ঘর 
প্রকৃত পরাঁক্ষা সম্কটকালেই হয়; এবং সঙ্কটের সময়েও যাহার শহদ্ধ বন্য 
(নৌতিক সন্তবা) টলে না দেই প্রকৃত নীতিমান্‌ ইহাই কান্টও আপন 
নগীতগ্রন্থের আরম্ডে প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন। উত্ত নকুলের আঁভপ্রায়ও এইরংপ 
ছিল। কিন্তু রাজ্যারূড় হইলে পর সম্পৎকালে অননুঁষ্ঠিত শন্ধন এক অশ্বমেধ যজ্ঞের 
দ্বারাই াধার্ঠরের শক্ধে বনুদ্ধর পরাঁক্ষা হইতে পারিত না; তাহার পঢুন্বেই অর্থাৎ 
আপবকালে অনেক বাধাবযের প্রসঙ্গে উহার পূর্ণ পরাক্ষা হইয়া গিরাছন 
তাই, ধৰ্ম্মাধম্মনিৰ্ণয়ের সক্ষম নীত অনুসারেও যুধিষ্ঠির ধাণ্মিক ইহাই মহাভারত 
কারের সিন্ধান্ত । বলা বাহুল্য যে, তানি নকুলকে নিন্দ,ক বাঁলয়াছেন। এছ 
আর এক বিষে প্রতি দুষ্ট দেওয়া আবশ্যক যে, মহাভারতে ইহা বাঁণত 
হইয়াছে যে, অন্বমেধযজ্ঞকারী যে গাঁত প্রাপ্ত হয়, সেই গাঁতই এ ব্রা্দণও 
পাইয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় বে, এ ব্রাহ্মণের কর্ম্মের যোগ্যতা যযধণ্ঠিরের 
যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক না হইলেও, মহাভারতকার উভয়ের নৈতিক ও ধর্ম সম্বন্থায় 
মূল্য একইরূপ মনে করেন তাহা নিঃসন্দেহ । ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখা যায় যে 


যখন কোন লক্ষপাত কোন ধর্কাধে হাজার টাকা চাঁদা দেন এবং কোন | 


গরীব লোক একটাকা চাঁদা দেয় তখন আমরা এ উভয়ের নোঁতক মংলা 
একই মনে কাঁর। 'চাঁদা' শব্দ প্রয়োগে এই দণ্টান্ত দেওয়ায় কেহ বেহ 
আশ্চর্য্য হইতে পারেন ; কিন্তু বস্তুত আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই, কারণ 
উত্ত নকুলের কথা যখন চাঁলতেছিল সেই সময়েই ধর্্মাধম্মের বিচারে বলা 
হইয়াছে £ 

সহস্রশাত্তণ্চ শতং শতশান্তদশাপ চ। 

দদ্যাদপশ্চ যঃ শন্ত্যা সর্ষে তুলাফলাঃ স্সৃতাঃ ॥ 


উপসংহার 


(ভা, অণ্ব. ৯০, *৯৭); এবং “পত্রং পু্পং ফলং তে 

এই গীতাবাকোর তাংপর্যাও ইহাই । আমাদের ধম্মই কেন 

এই তত্তৰ উত্ত হইয়াছে । “যাহাকে অনেক দেওয়া হইয়াছে তাহার ? 
নেক প্রত্যাশা করা যায়” (ল্দ্যাক, ১৯. ৪৮) একস্থানে খ্‌জ্ট 
বলিয়াছেন ॥ একাদন যখন তিনি দেবালয়ে গমন কারয়াছিলেন, 
সেখানে ধ্ম্মার্থ অর্থ সংগ্রহ কারবার কাজ সুর; হইলে পর, এক ২ 


গারাঁব বিধবা যে দুইটি পয়সা তাহার কাছে ছিল তাহা ধর্ম্মাথে দিল 


«এই গ্াীলোক সৰ্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে" এইরূপ ভীন্ত খুষ্টের মুখ হ 

বাহির হইল--এই কথা বাইবেলে বার্ণত হইয়াছে (মার্ক, ১২. ৪৩ ও 99)। 
ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, কর্মের যোগ্যতা কর্তার বহাদ্ধ হইতেই নির্ধারণ 
কাঁরতে হয় ; এবং কন্তণর বদ্ধ শুদ্ধ হইলে, অনেক ক্ষুদ্র কম্মও অনেক সময় বড় 
বড় কর্ম্মের নোতক যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এই কথা খুষ্টেরও মান্য ছিল। 
উল্টাপক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে কোন কর্মের নৈতিক যোগ্যতার বিচার 
কাঁরলে এইর.প দোঁখতে পাওয়া যায় যে, হত্যা করা কণ্্মটা একই হইলেও আত্মরক্ষার্থ 
অন্যকে মারা এবং কোন ধনী পাঁথককে ধনের জন্য পথে হত্যা করা, এই দুই ব্যাপার 
নগাতদৃঘ্টিতে অত্যন্ত ভিন্ন । জদ্ম'ন কাঁব শিলর এই ধরণের এক প্রসঙ্গ স্বকীয় 
“উইলিয়ম টেল” নামক নাটকের শেষে বর্ণনা কারয়াছেন ; এবং সেখানে বাহ্যতঃ 
দেখিতে সমান দুই কাধের মধ্যে তান বুদ্ধির শুদ্ধতা-অশ-্ধতামুলক যে ভেদ 
দেখাইয়াছেন তাহাই ক্বার্থত্যাগ ও স্বার্থের কারণে হত্যা এই দুয়ের মধ্যেও 
আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, কৰ্ম্ম ছোট হউক বড় হউক বা সমান হউক, 
তাহার মধ্যে নৈতিক দৃষ্টিতে যে ভেদ হয় সেই ভেদ কর্তার হেতুমূলেই হইয়া থাকে। 
এই হেতুকেই উদ্দেশ্য, বাসনা কিংবা বাঁদ্খ বলে। কারণ, 'বদাদ্ধ' শব্দের শাস্ত্রীয় 
অর্থ 'বযবসায়াতক ইন্দ্রিয় হইলেও জ্ঞান, বাসনা, উদ্দেশ্য ও হেতু, এই সমস্ত 
বক্ধীন্দিয়-ব্যাপারেরই ফল, অতএব উহাদিগকেও সাধারণত বুদ্ধি নামে আভাঁহত 
কারবার রাঁতি আছে ; এবং শ্িতপ্রজ্জের সাম্যবুদ্ধিতে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্থিতো 
ও বাসনাত্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা এই দুয়েরই সমাবেশ হয় ইহাও পূবে বলা হইয়াছে । 
যুদ্ধ কাঁরলে কত মনুষ্োর কত কল্যাণ হইবে এবং কত লোকের কত ক্ষাত হইবে 
তাহা দেখ, ভগবান অচ্জুনকে এইরূপ বলেন নাই ; বরং ভগবান ইহাই বাঁলয়াছেন 


 ষে, তুমি যুদ্ধ করলে ভীম্ম মারবে ক দ্রোণ মারবে, এসময়ে এই বিচার গৌণ 3 


তুমি কোন্‌ বযাদ্ধতে ( হেতুতে বা উদ্দেশ্যে ) যুদ্ধ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাই 
হইল মুখ্য প্রশ্ন । তোমার বুদ্ধি যদ স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় শুদ্ধ হয় এবং যাদ সেই 


ই শু্ধ ও পাঁবন্ বধ অনুসারে তুমি আপন কর্তব্য কাঁরতে থাক, তবে ভীম কিংবা 


যুদ্ধ কাঁরতেহ না। তোমার জন্মগত আঁধকার অনুসারে প্রাপ্ত রাজ্যের ভাগ 


শি ৮ তাহার পাপ তোমাতে বার্তবে না। ভাঁগ্মকে মাঁরবার ফনাশায় তো 


তুমি চাহিয়াছ এবং যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টার কিছুমান ত না কাঁরয়া সামোপচারের 
দ্বারা মধ্যস্থতাও করিয়াছ ( শাং, অ. ৩২ ও ৩৩), কিন্তু যখন চেষ্টা দ্বারা এবং সাধুতা 
দ্বারা মিলন ঘাঁটল না, তখন নিরুপায় হইয়া তুম যুদ্ধ কারবে স্থির কাঁরলে । 


৪১২ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


ত তোমার কোন দোষ নাই । কারণ স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্ত আঁধকার হইলেও 
৯৯৬ ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্ট লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা না করাই কর্তব্য 
সেইরূপ প্রসঙ্গ আসলে ক্ষবরিয়-তর্ম অনুসারে লোকসংগ্রহের জন্য উহার প্রাপ্তির 
জন্য যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য ( মভা, উ. ২৮ ও ৭২; বন. ৩৩ ৪7 ও 
৫০) ভগবানের উত্ত যান্তবাদ ব্যাসদেবও স্বীকার কাঁরয়াছেন এবং 1 
ইহা দ্বারাই পরে শান্িপর্থে যীধষ্ঠিরের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন ( 
৩২ ও ৫৩1 কিন্তু কর্ম্মাক্ম্ম নিৰ্ণয়ার্থ বৃদ্ধিকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ মনে কাঁরলেও শুদ্ধ 
ব্যাদ্ধ কি তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক । কারণ, মন ও বুদ্ধি এই দুই প্রকাতির বিকার 
তাই উহা দ্বভাবতঃ সাত্তৰক, রাজাসক ও তামসিক এই তন প্রকার হইতে পারে । 
বাদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার স্যর্‌পকে যে জানে এবং তাহা সুব্বভূতে একই ইহা 
উপলব্ধি করিয়া তদনসারে কার্যযাকার্ষের যে নির্ণয় করে তাহারই বহাদ্ধকে গাঁতা- 
শাস্ে শুদ্ধ বা সাত্তিৰক বলা হইয়াছে । এই সাত্তিক ব্াদ্ঘকেই সাম্যব্যাদ্ধও বলে; 
এবং তাহার মধ্যে ‘সাম্য’ শব্দের অর্থ “সব্্ভৃতান্তর্গত আত্মার একত্ব বা সাম্য উপলব্ধ 
করা”। যে বুদ্ধি এই সামাকে উপলাম্ধ করে না তাহা শহ্ধও নহে, সাত্তিৰকও নহে। 
নীত-নির্ণয়ের কাজে সামাবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া মানলে, বাদ্ধর এই সমতা কংবা 
সাম্য কিরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয় ; কারণ, বৃদ্ধ 
অন্তারান্দ্রয় হওয়ায়, তাহার ভাল-মন্দ চক্ষে দেখা যায় না । এই জনা, বদ্ধ সম ও 
শুদ্ধ কি না, তাহার পরাঁক্ষার জন্য প্রথমে মনুষোর বাহ্য আচরণের প্রাত দৃষ্টি করা 
আবশ্যক ; নতুবা, আমার বুদ্ধি ভাল এইরূপ মুখে বালয়া যে কোন মন_ষ্য যাহা 
খুসি তাহা কাঁরতে থাকবে । তাই প্রকৃত বর্জ্ঞানী পঢরুষকে তাহার স্বভাবের দ্বারাই 
চেনা যায়, শুধু বাকপটু হইলেই তাহাকে প্রকৃত সাধু বলা যায় না, এইরুপ শাল্দের 
সিদ্ধান্ত । স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবদ্‌ভস্তের লক্ষণ বাঁলবার সময় উক্ত পুরুষ জগতে অনা 
লোকের সহিত কিরূপ বাবহার করেন, তাহাই মুখ্যরূপে ভগবদ্‌গাঁতাতেও বার্ণত 
হইয়াছে ; এবং ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যাও এইরূপ-_অর্থাৎ স্বভাবের উপর জ্ঞানের 
কি পরিণাম ঘটে__করা হইয়াছে । ইহা হইতে স্পঘ্ট উপলাব্ধ হইবে যে, বাহ্য কর্মের 
প্রাত আদৌ লক্ষ্য কাঁরবে না, গীতা ইহা কখনও বলেন নাই । [কিন্তু ইহাও মনে 
রাখতে হইবে যে, কাহারও,__বিশেষতঃ অজ্ঞান মনুয্যের_ বুদ্ধ সম কি না পরীক্ষা 
কারবার জনা যাঁদও তাহার বাহ্য কর্ম্ম বা আচরণই-__এবং তল্মধোও সংকট সময়ের 
আচরণই-__নৃখ সাধন, তথাঁপ কেবল এই বাহ্য আচরণের দ্বারাই নীতিমন্তার অগ্রান্ 
পরাঁক্ষা সব্ধদা হইতে পারে না। কারণ, প্রসঙ্গাবশেষে বাহ্য কর্ম ক্ষুদ্র হইলেও 
তাহার নৈঁতক মূল্য বড় কর্ম্মেরই তুল্য হইয়া থাকে, ইহা নকুলোপাখ্যান হইতে সিদ্ধ 
হয়। তাই আমাদের শাস্তকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাহ্য কর্ম্ম পনুদ্র হউক 
বা বৃহৎ হউক, এবং তাহাতে একেরই সুখ হউক বা অনেকের হউক, তাহাকে কেবল 
শুদ্ধ বুদ্ধির এক প্রমাণ মানতে হইবে_ ইহা অপেক্ষা তাহাকে অধিক মহত্তব না দিয়া, 
এই বাহ্য কর্ম্মাননুসারে কর্তার বন্ধ কতটা শুদ্ধ তাহা প্রথমে দোথতে হইবে; এবং 
শেষে এই প্রকারে ব্যক্ত শৃষ্ধ বুদ্ধি অনুসারেই উত্ত কম্মের নগীত্মন্তার নির্ণয় করিতে 
হইবে ; শুধু বাহ্য কৰ্ম্ম অনুসারে নীতিমন্তার যোগ্য নির্ণয় হয় না । কারণ এই যে, 


ন 


AY - 


উপসংহার ৪১৩ 


‘কর্্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ( গাঁ. ২. ৪৯), এইরূপ বলিয়া গীতার কর্মযোগে সম ও 
শুদ্ধ ব্যাদ্ধকে অর্থাৎ বাসনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । নারদপঞ্যরা্র নামক 
ভাগবত ধন্মের গীতা অপেক্ষাও অর্্বাচীন এক গ্রন্থ আছে; উহাতে মাক'ন্ডেয় 
নারদকে বাঁলতেছেন যে 

মানসং প্রাণিনামেব সর্্ববর্মেককারণমৃ॥ 

মনোনূরূপং বাক্যং চ বাক্যেন প্রস্ফুটং মনঃ ॥ 
অর্থাৎ 'প্রাণীদগের মনই সমস্ত কর্মের একমাত্র (মুল ) কারণ ; মনের অনুরুপই 
বাকা নির্গত হয়, বাকোর দ্বারা মন প্রকাশ পায়” (না পং. ১. ৭. ১৮) ৷ সার কথা, 
সৰ্বপ্ৰথম মন (অর্থাৎ মনের নিশ্চয় ), তাহার পর সমস্ত কর্ম্ম ঘাটতে থাকে । তাই 
কর্ম্মাক্ম্ম নির্ণয়াথ গীতার শহদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্তই বৌদ্ধ গ্রন্যকারেরা স্বাকার 
কাঁরয়াছেন। উদাহরণ যথা-_ধম্সপদ নামক বৌদ্ধধম্মশীদগের প্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্হের 
আরচ্ভেই উত্ত হইয়াছে_ 

মনো পঢ়ব্বঙ্গমা ধ্মা মনোসেঠ্ঠা (শ্রেষ্ঠা ) মনোময়া ৷ 

মনসা চে পদুঠ্‌ঠেন ভাসাঁত বা করোত বা। 

ততো নং দুক্খমন্বোতি চন? বহতো পদং ৷ 
অর্থাৎ “মন অর্থাৎ মনের ব্যাপার প্রথম, তাহার পর ধৰ্ম্মাধর্ম্মের আচরণ ; এইরূপ 
ক্রম হওয়ায় এই কাজে মনই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ ; তাই এই সমস্ত ধর্মকে মনোময়ই বাঁঝতে 
হইবে, অর্থাৎ কর্তার মন যে প্রকার শুদ্ধ বা দুষ্ট থাকে, সেই প্রকার তাহার বাক্য ও 
কম্্মণ্ ভাল বা মন্দ হয় এবং তদন:সারে পরে তাহার সুখদ:ঃখ ভোগ কাঁরতে হয়।” » 
এই প্রকারে উপানষদ্‌ ও গীতার এই অনুমানও ( কৌষা. ৩. ১ এবং গীতা ১৮. ১৭) 
বৌদ্ধাঁদগের মান্য হইয়াছে যে, যাহার মন একবার শুদ্ধ ও নিষ্কাম হয় সেই স্থিতপ্রজ্ঞ 
পুরুষের দ্বারা কোন পাপই ঘাঁটিতে পারে না, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তান 
পাপপন্ণো আলগ্ত থাকেন। এই জন্য 'অহ্ধ' অর্থাৎ প্ণাবস্থায় উপনাণত ব্যান্ত 
সর্বদাই শুদ্ধ ও নিষ্পাপ থাকেন, এইরূপ বোদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্ছের অনেক স্থলে বাণত 
হইয়াছে ( ধম্মপদ ২১৪ ও ২৯৫; মিলিন্দ-প্র ৪, ৫. ৭)। 

পাশ্চাত্যদেশে নীতনির্ণয়ের জন্য দুই পন্হা আছে- প্রথম আঁধটৈবত পন্হা, 
যাহাতে সদসদীববেক-দেবতার শরণ লইতে হয়; এবং দ্বিতীয় আঁধভৌতিক পন্হা, 
যাহাতে “আধক লোকের আঁধক হিত কিসে হয়” এই বাহ্য কাণ্টপাথর অনুসারেই 
নাতান্ণয় কারতে বলা হয় । কিন্তু এই দুই-ই শাম্তদুষ্টিতে অপূর্ণ ও একদেশদশস 
এইরূপ উপারি-উন্ত বিচার আলোচনা হইতে সহজে উপলাব্খ হইবে। কারণ, 
সদসদবরেকশক্তি বািয়া কোন স্বতন্ত বদ্তু কিংবা দেবতা নাই ; কিন্তু উহা ব্যবসায়াত্রক 
বম্ধরই অন্তভূতি, সেই কারণে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও স্বভাবান্‌সারে উহার 
'সদসদ্বীববেকবনাদধও সাত্তিৰক, রাজাঁপক কিংবা তামাঁসক হয়। এই অবস্থায় উহার 
কার্যযাকাধর্ণীনর্ণর দোষরাহত হইতে পারে না; এবং কেবল “অধিক লোকের আঁধক 
* এই পালী প্লোকের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করিয়। থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই গ্লোক 

ক্মাকম্মের নির্ঘযর্থ মন কির! তাহা দেখিতে হয়, এই তত্বের উপরেই রচিত হইয়াছে। মোক্ষযুলর 
সাহেবের ধন্মপদ্দের ইংরেকী ভাবাস্তরে এই ক্লোকের উপর টিপ্সনী দেখ । 8. B. E. Vol, X. pp. 3, 4 
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সখ" কিসে হয় এই বাহ্য আঁধভোৌতিক কাণ্টিপাথরের দিকেই লক্ষ্য করিয়া নণীতমন্তার 
সিন্ধান্ত কাঁরতে গেলে, কর্ম্মকারী ব্যাক্তির বুদ্ধির কোনও বিচার হইতে পারিবে না। 
তখন কোন বাত্ত যাঁদ চুরি কিংবা ব্যাভচার করে এবং তাহার বাহ্য আনঘ্টকর পারণাম 
কমাইবার বা ল্‌কাইবার আঁভপ্রায়ে পূর্ব হইতেই সাবধান হইয়া কুটিল 
অবলম্বন করে, তবে ইহাই বাঁলতে হয় যে তাহার দডচ্কর্ম্ম আধিভৌতক নাত দ্‌ 
সেই পারমাণে গাঁহত নহে । ভাই কেবল বোদক ধন্মেই কায়িক, বাচিক 
শক্ধতার আবশ্যকতা বাঁণত হইয়াছে (মন. ১২. ৩-৮ 5 ৯. ২৯) এইর:গ 
বাইবেলে ব্যাভচারকে কেবল কাঁয়ক পাপ মনে না কারয়া, পরস্লীর প্রাত প 
বা পরপুরুষের প্রীত স্ীলোকের কুদষ্টিপাতকেও ব্যাভচারের মধ্যে 
(মাথা. ৫ ২৮); এবং বৌদ্ধধর্ম কাঁয়ক অর্থাৎ বাঁহাক শস্ধতুর সঙ্গে সরে 
ও মানসিক শহ্ধতারও আবশ্যকতা উত্ত হইয়াছে ( ধন্ম, ৯ এবং ৩৯১ দে 
তাহাছাড়া গ্রীণ আরও বলেন যে, বাহ্য সুখই পরম সাধ্য মনে কারলে তাহা অঙ্জন 
কারবার জন্য মনুয্যে-মনুয্যে ও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে রেষারোষ হইয়া ঝগড়া বাধবারও 
সম্ভাবনা থাকে ; কারণ বাহ্য সখাষ্জ‘নের জন্য যে যে বাহ্য সাধন আবশ্যক, সে 
সম্তই প্রায় অন্যের দুঃখজনক কর্ম্ম না কারলে নিজের লাভ হয় না। 'কন্তু সামা 
বুদ্ধির বিষয়ে তাহা বলা যায় না। এই অন্তঃসুখ আত্মবশ, অর্থাৎ ইহা অন্য কোন 
মনুষ্যের সুখের অন্তরায় না হইয়া প্রত্যেকেরই আয়ত্ত হইতে পারে । শুধু তাই নহে, 
আবৰৈক্য উপলাঁব্ধ কাঁরয়া সমস্ত ভূতের সাঁহত সমভাবে ব্যবহার করা যাহার দেহস্বভাব 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দ্বারা গঢপ্ত বা প্রকাশ্য কোন উপায়েই কোন দ:ণ্ট কর্ম 
খঘাঁটবার সম্ভাবনাই থাকে না ; এবং “আঁধক লোকের আঁধক সুখ কিসে হয় সর্বদা 
তাহাই দৌখয়া চল” একথা তাহাকে বলা আবশ্যকই হয় না । কারণ, যে মনুযানামের 
যোগ্য, সে যে-কোন কাজই কর]ক্‌ না, তাহা সারাসার বিচার করিয়াই কারবে, ইহা ত 
স্বতঃসিদ্ধ । কেবল নোতিক কর্মের 'নির্ণরার্থই সারাসার বিচার কাঁরতে হইবে এর 
নহে ॥ সারাসার বিচার কারবার সময় অন্তঃকরণ কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই গরু: 
প্রণ্ন উঠে । কারণ, সকলের অন্তঃকরণ এক রকম হয় না। তাই “অন্তঃকরণে সৰ্ব্বদাই 
সামাবুম্ধি জাগ্রত রাখা উঁচত” এই কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন আবার আঁধকাংশ 
লোকের কংবা সমস্ত ভূতের হিতসন্বন্ধে সারাসার বিচার কর, ইহা আর পৃথক করিয়া 
বালবার প্রয়োজন নাই ৷ প্রাণীগণের সম্বন্ধে মানবজাতির যাহা কিছ; কর্তব্য আছে, 
তাহা তো আছেই, কিন্তু মক পশনুদগের সম্বন্ধেও মননুযোর কিছু কর্তব্য আছে 
যাহার সমাবেশ কার্যাকার্যশান্দের মধ্যে করা উঁচত--পাশ্চাত্য পাঁণ্ডিতও এখন 
এইরূপ বাঁলতে আরম্ভ করিয়াছেন । এই ব্যপক দৃচ্টতে দখলে “আঁধক লোকের 
অধিক হিত” অপেক্ষা “সর্ব ভুতাহত” শব্দই আঁধিক ব্যাপক ও উপযডুন্ত, এবং ‘সাম্যবুদ্ধি'র 
মধ্যে এই সমস্তেরই সমাবেশ হয়, এইরুপ উপলাব্ধ হইবে। উল্টাপক্ষে, কাহারও 
বন্ধ শত্ধ ও লন নহে এইরুপ মনে করিলে, “অধিক লোকের অধিক সুখ" কিসে হয় 
তাহা থর কারবার হিসাব অন্রান্জ হইলেও, নণীতধ্্মের দিকে তাহার প্রবৃত্তি হইতে 
পারে না। কারণ কোন সংকার্ষের দিকে প্রবৃত্তি হওয়া শুদ্ধ মনেরই গণ, 
হিসাব মনের নহে। “লাব মন;যে।র স্বভাব কিংবা মন তোমার দেখিবার দরকার 


)। 
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নাই, তোমার কেবল দেখিতে হইবে যে তাহার হিসাব ঠিক কিনা, অর্থাৎ সেই 
হিসাবে কেবল এইটা দেখিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা কন্তব্যাকর্তবোর নির্ণয় হইয়া 
তোমার কার্ধয 'নর্বাহ হইবে কি না” এই কথা যাঁদ কেহ 1 
হইতে পারে না। কারণ, সুখ ও দুঃখ কি, তাহা সাধারণত 
থাকলেও, সব্বপ্রকার সুখ-দুঃখের তারতমোর হিসাব কারবার সময় 
দুঃখের কত মূল্য, তাহার পরিমাণ ঠিক করা প্রথমে আবশ্যক হয় ; 
গণনা করিবার জন্য, উঞ্ণতামাপক যন্ছের মত কোন নি 
নাই, এবং ভাঁবধাতেও তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই 
মলা স্থির কারবার অর্থাৎ উহার গুরুত্ব বা যোগ্যতা নির্ণয় করিবার কাশ 
প্রত্যেকের নিজের নিজের মনের দ্বারাই করিতে হয় । কিন্তু ‘আমারই মত অন্য 
লোক’ এই আজঝোপমা বুদ্ধি যাহার মনে পূর্ণরূপে জাগ্রত হয় নাই, সে পরের 
স্যখদ;ঃখের তাঁরতা কখনই স্পন্টরূপে বুঝিতে পারে না; এইজন্য এই সুখদ্ঃখের 
প্রকৃত মূলাও সে কখনও স্থিরই করিতে পারে না; এবং ফের তারতম্া নির্ণ'য়ার্থ 
তাহার অনুমিত সঃখদনঃখের মূল্যে ভুল হইবে এবং শেষে তাহার সমস্ত হিসাবও 
ভুল হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। তাই বলিতে হয়, ‘অধিক লোকের অধিক 
সুখ দেখা' এই বাক্যে ‘দেখা’ কেবল হিসাব কারবার বাহা ক্রিয়া, উহাতে অধিক 
গুরুত্ব না দিয়া, যে আতোপম্য ও নির্লোভ বুদ্ধির দ্বারা ( অনেক ) অপর লোকের 
স্ুখদুঃখের যথার্থ মূল্য প্রথমে স্থির করা যায় সেই সর্্বভুতে সম ও শুদ্ধববদ্ধিই 
নীতমন্তার প্রকৃত বীজ। মনে রেখো, নশীত্মন্তা নির্মম, শুদ্ধ, প্রেমিক, সম, বা 
( সংক্ষেপে বালতে হইলে ) সাত্তিৰক অন্তঃকরণের ধর্ম ; ইহা শুধু সারাসার বিচারের 
ফল নহে। এই সিদ্ধান্ত এই কথা হইতে আরও স্পন্ট হইবে-_ভারতীয় যুদ্ধের 
পর যুধিষ্ঠির রাজ্যারড়ে হইলে যখন পুত্রাদগের পরাক্রমে কুন্তী কৃতাথ হইলেন, 
তখন তান ধৃতরাষ্ট্রের সাহত বানপ্রসথাশ্রম অবলম্বন কারবার জন্য বনে যাত্রা করিলেন । 
তখন ‘অধিক লোকের কল্যাণ কর’, এইরূপ লম্বা লম্বা কথা না বলিয়া “মনস্তে 
মহদস্ত্ত ৮” ( মভা অশ্ব. ১৭. ২১ )--তোমার মন মহৎ হোঁক্‌ ইহাই শেষে তিনি 
যুধিণ্ঠিরকে বলিয়াঁছলেন। “অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় তাহা দেখাই 
নাঁতিন্তার প্রকৃত, শাস্রাঁয় ও সহজ কণ্টিপাথর । এইরূপ যে সকল পাশ্চাত্য পাঁণ্ডত 
প্রাতপাদন করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদেরই মত অন। সমস্ত লোক শুদ্ধ মনো'বাঁশজ্দ, 
প্রথমেই ইহা ধাঁরয়া লইয়া তাহার পর নীতির নির্ণয় ক প্রকারে কাঁরতে হইবে তাহা 
অপর সকলকে বঢুঝাইয়াছেন। কিন্তু এই পাণ্ডতগণের মানিয়া লওয়া কথাটি সত্তা 
হইতে পারে না, তাই তাঁহাদের নশীতানর্ণয়ের তন্তৰ একদেশদশর্ ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে। 
শু তাহাই নহে ; তাঁহাদের লেখার দরুণ এইরূপ ভ্রমও উৎপন্ন হয় যে, মন, স্বভাব 
বা শাঁল যথা্থত অধিকাধিক শুদ্ধ ও পাপভীর_ কারবার চেষ্টা-উদ্যোগের পারবত্তে, 
যাঁদ কেহ নাতমান হইবার জন্য নিজকৃত কম্মের বাহ। পাঁরণামের হিসাব কারিতে 
তাহাই যথেষ্ট হইবে 3 এবং তাহার পর, যাহার জ্বার্থবুঁ্ধ তিরো!হত হয় নাই, 
০২ কু-মৎলবাঁ কিংবা ভণ্ড (গাঁ, ৩. ৬ ) হইয়া সমস্ত সমাজেরই 
কারণ হইয়া থাকে। তাই কেবল নাতিমন্তার কাণ্টপাথরের দৃষ্টিতে দৌখলেও, 


৪৯৬ গাঁতারহস্য অথবা বর্ম যোগশাস্ন 


কর্মের শুধু বাহ্য পাঁরণাম বিচারের মার্গ অপূর্ণ ও হীন' প্রতীত হয়। অতএব 
আমার মতে 'বাহ্য কর্ম্মের দ্বারা পাঁরব্যন্ত এবং সঙ্কটকালেও দ'়গ্রাতষ্ঠ সামাবদ্ধরই 
এই কাজে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে শরণ হইতে হইবে, এবং 'জ্ঞানযন্ত পূরণ, শুন্ধবুদ্ধ 
কিংবা শলই সদাচরণের প্রকৃত কাঁ্টপাথর' গাঁতার এই {সিদ্ধান্তই পাশ্চাত্য আঁধদৌবক 
ও আঁধভোতিকপক্ষীয় মতাপেক্ষা আঁধক মার্ক, ব্যাপক, যয্তসঙ্গত ওনিন্দেণয । 


নীতশাস্বসক্ান্ত আঁখভৌতিক ও আঁধদৌবক গ্রন্থ ছায়া অধ্যাদুষ্টিতে 
যাহারা নর্গীতর বিচার করেন সেই সব পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় 
যে, তাহাতে নাতমন্তার নির্ণয়কার্যে! গীতার ন্যায় কন্মাপেক্ষা শুদ্ধবৃদ্ধিরই বিশেষ 
প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । উদাহরণ যথা- প্রাসদ্ধ জর্্মন তন্তৰবেন্তা কাণ্টের “নীতির 
আধ্যাত্মিক ম্‌লতন্তৰ’ এবং নগীতশাস্তসন্বন্ধীয় অনা গ্রন্ছ পাঠ করিয়া দেখ। কাণ্ট* 
সন্বভৃতাক্মৈকোর সিপ্ধান্তাট না দিলেও, ব্যবসায়াত্মক ও বাসনাত্মক বাঁদ্ধরই সুর 
বিচার করিয়া [তান এই শ্থির কাঁরয়াছেন যে, (১) কোন কম্মেরই নোতিক মুল্য উত্ত কর্ম 
হইতে কত লোকের সুখ হইবে এই বাহ্য ফলের উপর স্থির না করিয়া, কর্ম্ম কর্তা 
মন্‌য্যের ‘বাসনা’ কতটা শব্ধ তাহা দোখয়াই স্থির করিতে হইবে ; (২) মনযোর 
এই বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি) হীন্দরয়ুখে লিপ্ত না হইয়া সব্বদা শ.দ্ধ 
( ব্যবসায়াত্বক ) বুদ্ধির আদেশে (অর্থাৎ এই বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ঘারিত কর্তবা- 
কর্ত্যর নয়মানুনারে ) চাঁললে, উহাকে শু, পাঁবত্র ও স্বতন্ত বালিয়া বঝবে ; 
(৩) এইরূপ হীন্দয়ের নিগ্রহ কাঁরয়া যাহার বাসনা শুদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যাতর 
জনা কোন নগীতনিয়মের বন্ধন আবশ্যক হয় না-এই নিয়ম তো সাধারণ মনুযোরই 
জন্য হইয়া থাকে; (৪) বাসনা এইর্‌পে শুদ্ধ হইলে, উহা যে কোন কর্ম কারতে 
বলে তাহা “আমার নিজের মত যাঁদ আন্যেরাও করে তবে পাঁরণাম কি হইবে" 
এইরূপ বিচার করিয়াই বলয়া থাকে ; এবং (৫) বাসনার এই শুদ্ধতা ও দ্বতন্তুতার 
উপপাঁন্ত বন্মজগত ছাড়িয়া ব্রধাগতের মধ্যে প্রবেশ না ঝারিলে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু 
আতা ও রাঙ্গাজগৎ সম্বন্ধে কাণ্টের বিচার কিছ অপর্ণ ; এবং গ্রীন: সাহেব কাণ্টেরই 
অন[যায়ী হইলেও তিনি প্ৰকাীয় “নতশাঙ্দের উপোদবাতে” বাহাজগতের অথাং 
রঙ্গান্ডের অগমা যে তন্তৰ আছে তাহাই আত্মারূপ পিণ্ডে অর্থাথ মনুষোর দেহে 
অংশতঃ পরাদ:চূ্ত হইয়াছে প্রথমে ইহা সিদ্ধ কাঁরয়া তাহার পর তান প্রাতিপাদণ 
কারয়াছেন যে, * মানব-দেগে এক নিতা ও গ্বতন্য তপ্ত ( অর্থাৎ আত্মা ) আছে 
যাহার এই দূধর ইচ্ছা হয় যে, সন্বভূতাম্বর্গ ত দ্বায় সামাজিক পূর্ণ স্বরুপ উপলা'থ 
করতেই হইবে; এবং এই ইচ্ছাই মনঃয)কে সদাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, এবং 
তাহাতেই মননুষোর নিত্য ও চিরস্থায়ী কল্যাণ, এবং [বিষয়সঃখ আনিত্য । সারবথা' 


কান্ট ও গ্রীন এই দুইজনেরই দৃণ্ট আধ্াাক হইলেও, গন ব্যবসায়াখাক বাধা 


৯8৯০0 Theory ef Erhles, brane, by 0099৮000188, এই পুস্তকে এই সম টিদ্ধাঙ্। 07 


হছে) প্রপস সিদ্ধান্ ১+। ১২, ১৯ এবং ২৪ পৃষ্ঠার ॥ দ্বিতীয় ১১২ এবং ১১৭পুঠার ৩১, ২৮, ১২১ ও ++ 
৪ ১৮, গদ ৫ ও ১১৯ পৃষ্ঠায় । এবং গান ৭৮-৭৩ ও ৮০ পৃষ্ঠায় পাঠক দেখিতে পাইবেন । 
&. ont Prolegomena to Ethics 81 9,174-719 and 89) 209, 


t 


উপসংহার 9১৭ 


ব্যাপারেই জড়িত না থাঁকয়া, কম্্মাকন্মীববেচনার ও বাসনাদ্বাতল্ত্ের উপপান্তকে 
পিণ্ডে ও ব্ৰহ্মাণ্ডে একতের দ্বারা ব্যন্ত শুদ্ধ আতস্বর,প পর্যন্ত পে ছাইয়া দিয়াছেন 
এইর;প উপলব্ধি হইরে। কাণ্ট্‌ ও গ্রীনের ন্যায় আধ্যাত্মিক পাশ্চাত্য নীতশাস্তজ্ঞের 
এই সিদ্ধান্ত নিয়োন্ত গাতাপ্রাতপাদিত কোন সিদ্ধান্তের সহিত করিলে দেখা 
যাইবে যে, এই দুইটি অক্ষরে অক্ষরে এক না হইলেও উহাদের মধ্যে এক আশ্চর্য 
সমতা আছেই । দেখুন, গীতার সিদ্ধান্ত এই_-(১) বাহ্য কম্মাপেক্ষা কর্তার 
(বাসনাত্বক ) বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; (২) ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি আত্মনিচ্ঠ ঃস 

সম হইলে, তাহার পর বাসনাত্মক বুদ্ধি স্বতই শহন্ধ ও পবিত্র হয় ; (৩ 
যাহার বৃদ্ধি সম ও স্থির হইয়াছে সেই চ্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সৰ্ব্ব 
আতাঁত হইয়া থাকেন ; (9) এবং তাঁহার আচরণ ও তাঁহার আত্মৈকাবনা 


বিচার করা হইয়াছে তাহা আধ্যাত্মক দৃষ্টিতে অসান্দগ্ধ, পূর্ণ ও 0 

হইয়াছে ; এবং এখনকার বেদান্তধ জম্্মন পণ্ডিত প্রোফেলার ডায়সন নশীতাবচারের 
এই পদ্ধাতকেই স্বকীয় "অধ্যাত্মশাস্মের মূলতন্তৰ" গ্রন্থে স্বীকার কাঁরয়াছেন। 
ডায়সন শোপেনহৌয়েরের অনুগামী; বাসনাই “সংসারের মুল কারণ হওয়ায় তাহার 
য় না কারলে দ:ঃখনিবাঁন্ত হইতে পারে না; অতএব বাসনা ক্ষয় করাই প্রত্যেকের 
রুত্ততর)"। শোপেনহৌয়েরের এই সিদ্ধান্ত তাঁহার পূর্ণরূপে গ্রাহ্য ; এবং এই 
আধ্যাতিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই নীতর উপপান্তর বিচার তিনি স্বকীয় উপার-উ্ত 
গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্পন্টরুপে কারয়াছেন। [তান প্রথমে ইহা সিদ্ধ কারয়া 
দেখাইয়াছেন যে, বাসনা ক্ষয় হইবার জন্য বা হইলে পরও কর্ম্ম'ত্যাগ কারবার 
আবশ্যকতা নাই ; বর ‘বাসনার পূণ ক্ষয় হইয়াছে ক না’ তাহা পরোপকারার্থ 
কৃত 'িদ্কাম কর্মের দ্বারা যেরূপ ব্যন্ত হয় সেরূপ অন্য কিছুতেই বান্ত হয় না 
বাঁলয়া, নিষ্কাম বর্ম বাসনাক্ষয়েরই লক্ষণ ও ফল। এইরূপ দেখাইয়া তান 
বাসনার 'নষ্কামতাই স্দাচারের ও নশীতমন্তারও মূল এইর্‌প প্রাতপাদন কারয়াছেন ৯ 
এবং তাহার শেষে “তদ্মাদসন্তঃ সততং কার্যাং ক্স সমাচর” ( গাঁ. ৩. ১৯) 
গ্রাতার এই গ্লোকাঁট প্রদত্ত হইয়াছে।* ইহা হইতে মনে হয় যে, গাঁতা হইতেই এই 
'উপপান্তর জ্ঞান তাঁহার মনে হয়তো আসিয়াছে । যাই হোক; ইহা কম গৌরবের কথা 
নহে যে, ডায়সন, গ্রীন, শোপেনহৌয়ের। ও কাণ্ট-ইহাদের পে এমন কি, 


_ আযার্টটলেরও শত শত বর্ষ গৃথ্বেই এই বিচার আমাদের দেশে প্রচালত হইয়াছিল । 


বেদান্ত কেবল সংসার ত্যাগ কাঁরয়া মোক্ষলাভ কারবার শুক চেষ্টার উপদেশ দেন, 


# 969 Douauon’s Elements of Metaphysics, Bug, Teans, 1900 9, 304, 
২৭ 


রাররারারারারারারারাগারলাল্ন " 


9১৮ গীতারহসা অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


এইরূপ আজকাল কতকগ্যাল লোকের ধারণা হইয়াছে ; কিন্তু এই কমপনা [ঠক 
নহে। জগতে যাহা কিছু চক্ষে দেখা যায় তাহার বাহিরে যাইয়া বিচার কারলে 
এই প্রশ্ন উঠে যে, “আমি কে, স্য্টর গোড়ায় কি তন্ত্ৰ আছে, এই তত্তেনর সাহত 
আমার সম্বন্ধ ক, এই সন্বন্ধের প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়া আমার এই জগতে পরমারাধা বা 
চরম ধোয় কি, এবং এই সাধ্য বা ধোয় উপলব্ধি কারবার জন্য জীবনযাত্রার কোন্‌ 
মাগ' দ্বাঁকার করা আবশ্যক, কিংবা কোন্‌ মার্গে কোন্‌ ধোয় সিদ্ধ হইবে ?" এবং 
এই গহন প্রশ্নসমূহের যথাশীল্ত শাস্ত্রীয় পদ্ধাত অনুসারে {বিচার কারবার জন্যই 
বেদান্তশাদ্ম প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক দোখতে গেলে, সমদ্ত নীতশাস্ অর্থাৎ 
মলয্যাদগের পরস্পরের সাহত ব্যবহারসংক্রান্ত বিচার এ গহন শাচ্তেরই এক অঙ্গ, 
এইরূপ উপলব্ধি হইবে । সারকথা, কর্ম্মযোগের উপপাঁন্ত বেদান্তরশাস্ত্ের উপরেই 
করা যাইতে পারে ; এবং এইক্ষণে সন্্যাসমাগাঁয় লোকেরা যাহাই বলুন, গাঁণতশাস্এের 
যেইরুপ শব্ধ গণিত ও ব্যবহারিক গাঁণত এই দুই ভেদ আছে, সেইরূপ বেদান্ব- 
শাস্ছেরও শুদ্ধ বেদান্ত ও নৈতিক কিংবা ব্যবহাঁরক বেদান্ত এই দুই ভেদ আছে, 
ইহা নার্বাদ। কাণ্ট- এইটুকু বলেন যে, “আমি জগতে 'কিরুপ- ব্যবহার কাঁরব ? 
কিংবা আমার এই জগতে প্রকৃত কর্তব্য কি" এই নীতিপ্রশ্নের বিডার কারতে 
কাঁরতেই ‘পরমেশ্বর’ ( পরমাত্মা ) 'অমৃতত্ব' এবং ( ইচ্ছা ) স্বাতন্ত্য সম্বন্ধে গড় প্রশ্ন 
মনুবোর মনে উদ্ভূত. হইয়াছে ; এবং এই প্রশ্নসমহের উত্তর না দিয়া নীতির 
উপপান্ত শুধ: কোনো বাহ্য সুখের হিসাবে কাঁরলে, মনুষোর মনকে যে পশববাতত 
হ্বভাবত বিষয়সুখেই লিপ্ত রাখে সেই পশ;বৃত্তিকে উত্তোজত কাঁরয়া প্রকৃত নীতমন্তার 
মূল ভীন্তর উপরেই কুড়াল আঘাত করা হয়।* এখন কর্্মযোগই গাতার প্রাতপাদ্য 
হইলেও তাহাতে শুদ্ধ বেদান্ত কেমন কাঁরয়া ও কেন আসল তাহা পৃথক কাঁরয়া 
বলা আবশ্যক নাই। কান্ট: এই বিষয়ের উপর “শুদ্ধ ( ব্যবসায়াত্মক ) ব:দ্ধির 
মীমাংসা” এবং “ব্যবহারিক ( বাসনাত্মক ) বুদ্ধির মীমাংসা” নামক দুই পৃথক 
গন [লীখয়াছেন । কিন্তু আমাদের উপানিষাঁদক তত্তরজ্ঞানানুসারে ভগবদ-গ্ীতাতেই, 
এই দুই বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। এমন কি, শ্রদ্ধামূলক ভান্তমার্গেরও বিচার- 
আলোচনা ভাহারই মধ্যে করা হইয়াছে বলিয়া, গাঁতা সর্ব্বোপাঁর গ্রাহ্য ও প্রমাণভূত 
হইয়াছে। 


মোক্ষধর্ম্মকে ক্ষণকালের জন্য একপাশে রাখিয়া কেবল কর্ম্মাকর্মে'র পরীক্ষার 
নৈতিক তত্তেবর দাত্টিতেও যখন “সাম্যব্াদ্ধই” শ্রেষ্ঠ “বিবেচিত হইতেছে, তখন 


+ Empiricism, on the contrary, cuts up at the 20088 the morality of intentions 

(in which, and not in actions only, consists tho high worth that man can and 
ought to give themaclves)...Empiricism, gmoreover, being on this account alliod 
with all tho inclinations which (no matter what fashion they put on) 094৫৩ 

“hamanity when they aro raised to tho dignity of a supremo practical principlo--- 
“fo for that reason much oro dangerous,” Kant's Theory of Ethics, pp. 103, and 
LE a ০ Kunt's Critique of Pure Reason; (tenns, ৮৮0৮3001190 2nd 
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গীতার আধ্যাত্মিক পর বাতীত নাঁতিশাস্তে অন্য পথ কি করিয়া ও কেন প্রদ্তৃত হইয়াছে 
ভাহারও কিছ; বিচার করা আবশাক । ডা, পল. কেরস্‌ * নামক এক প্রাসন্ধ আমোরকান 
রল্থকার স্বকীয় নাতিশাস্রসব্রান্ত গ্রন্থে এই প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন যে, 
“গগণ্ডরগ্যাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে মননুষোর যে গত হইয়া থাকে তদনবসারে তাহার নশীত- 
শাছ্ের মূলততুসম্বম্ধীয় বিচারের রং বদলায় । সত্য বালিতে কি, পিশ্ডরন্ধাপ্ডের রচনা 
সম্বন্ধে কোন একটা নিশ্চিত মত না থাকিলে নৈতিক প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না । 
ধপশ্ডরক্গাশ্ডের রচনা বিষয়ে পাকা কোন মত না থাকিলেও আমাদের নৌতিক আচরণ 
জম্ভবতঃ চলিতে পারে ; কিন্তু এই আচরণ স্বগ্নাবস্থাব্যাপারের মত হওয়ায় ইহাকে 
নৈতিক না বাঁিয়া দেহধৰ্ম্মাননসারে সংঘটিত কেবল কাঁয়ক চেষ্টাই বলা 1” উদাহরণ 
যথা _ বাঁঘনগ আপনার বাচ্টাদিগকে রক্ষা করিবার জনা প্রাণ দিতে প্রস্তৃত হয়; কিন্তু 
বািনীর এই তীচরণকে নোঁতক না বালয়া উহার জন্মসিপ্ধ স্বভাবই বািয়া থাকি ॥ 
নগীতশাস্মের উপপাদনে অনেক পথ কেন বাহির হইয়াছে, এই উত্তর হইতে তাহা স্পষ্ট 
জানা যায়। “আরম কে, জগং ক প্রকারে উৎপন্ন হইল, আমার এই জগতে কি উপযোগ 
হইতে পারে” ইত্যাদি গুড় প্রশ্নের সিন্ধান্ত যে তত্তেবর দ্বারা হইবে, সেই তত্র অন;ুসারেই 
আমি আপন জাঁবনকালে অন্য লোকাদগের সহিত কিরুপ ব্যবহার কাঁরব, প্রতোক 
চিন্তাশীল ব্যান্ত শেষে তাহারও সিদ্ধান্ত কারতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোন . সন্দেহ নাই । 
ধন্তু এই সব গড় প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন কালে ও 'বাঁভন্নদেশে একই প্রকার হইতে পারে 
না। য়রোপখণ্ডে প্রচাঁলত খ্‌ণ্টধর্চ্মে, দেখা যায় যে, মননুষ্যের ও জগতের কর্তা 
বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বর এবং তাঁনই সর্বপ্রথম জগৎ উৎপন্ন কাঁরয়া সদাচরণের নিয়ম 
িংবা আদেশ মনুষ্যকে দিয়াছেন ; এবং গোড়ায় খ্‌ণ্টপাঁণ্ডতাদগের এইরুপই আঁভপ্রায় 
"ছিল যে, বাইবেলে বার্ণতা পশডব্রহ্গাণ্ডের এই কল্পনা অনুসারে বাইবেলে উত্ত নীতানিয়মই 
নগীতশাস্তের মূল । পরে এই নিয়ম ব্যবহারক দৃণ্টিতে অপূর্ণ ইহা যখন দণ্টগোচর 
হইল, ইহার পূর্ণতার জন্য িংবা স্পন্টীকরণার্থ পরমে*্বরই সদসদবিবেকশান্তি মনুব্যকে 
"দিয়াছেন এইরূপ প্রাতপাদিত হইতে লাগল । কিন্তু চোরের ও সাধুর সদসদবিবেকশান্তি 
এক হয় না, ইহা পরে লক্ষ্য হওয়ায়, পরমে*বরের ইচ্ছা নীতিশাস্তের ভান্ত হইলেও, এই 
এশ্বারক ইচ্ছার স্বরূপ জানিবার জন্য আঁধক লোকের অধিক কল্যাণ কিসে হয় তাহারই 
{বচার কাঁরতে হইবে--ইহা বাতীত সেই ইচ্ছার স্বরূপ অবগত হইবার দ্বিতীয় সাধন নাই, 
এই মত প্রচারিত হইল । বাইবেলের সগুণ পরমে*বরই জগতের কর্তা এবং মনুষ্য নীতভ- 
অনুসারে ব্যবহার কাঁরবে ইহা তাঁহারই ইচ্ছা কংবা আজ্ঞা,াঁপন্ডবরদ্মাণ্ডের রচনা 
সম্বন্ধে খষ্টানাঁদগের এই যে ধারণা, সেই ধারণাকে অবলম্বন কাঁরয়াই উক্ত মত সকল 


* See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed. P. III “Our propostion 
15 that the leading principle in ethics must be derived from the philosophical view 
back of it. The world conception a man has, can alone give character to the 
principle in his ethics. Without any world conception we can havo no ethics 
(i.e. ethics in the highest sense of the word). We may act morally like 
dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case be a mere moral 
১02 without any rationalginsight into its raison de 
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অবান্থিত ৷ কিন্তু খ্‌্টধম্মপুতকের জড়রহ্মাণ্ডের রচনাসম্ন্ধায় সিদ্ধান্ত ঠিক নে 
আধিভৌতিক শাস্তুসমূহের উন্নীত ও বৃদ্ধির সঙ্গে যখন ইহা নজরে আসিল তং 
পরমেশ্বরের সমান জগতের কোন কর্তা আছেন ক নাই এই বিচার পাশে রাখিয়া, 
নগগীতশাস্ের ইমারং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর ভিত্তির উপর ক প্রকারে খাড়া করা যাই গানে 
এই বিচার সুর হইল । সেই অবাঁধ অধিক লোকের অধিক নুখ বা কল্যাণ রন 
মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, এই প্রত্যক্ষ তত্তবই নীতিশাস্মের মূল এইরূপ স্বীকৃত হইতে লা 
এই প্রাতপাদনে, আঁধক লোকের আঁধক হিত মনুষ্য কেন করিবে তাহার উপপাঁত্ত ব 
না দিয়া, ইহা মনুষ্যের এক বর্দ্ধনশাঁল স্বাভাবিক প্রবাত্ত, ইহাই বলা হইল ৷ 'ব 
মানবদ্বভাবে স্বার্থের ন্যায় অন্য প্রবত্তিও থাকিতে দেখা যায়, তাই এই পন্থা 
পৃনব্বরি ভেদ হইতে আরম্ভ হইল। নপীতমন্তার এই উপপান্তগলি (কিছু সন্বাং 
নিদ্দেশষ নহে । কারণ “জগতের দৃশা পদার্থের অতীত জগতের গোড়ায় বে 
অবান্ত তন্তুৰ আছেই এই সিদ্ধাণেরে উপর এই পন্থার সমপ্ত পাঁ্ডতাঁদগেরই সমান ত 
ও আশ্রদ্ধা আছে, এই কারণে উহাদের বিষয় প্রাতপাদনে যতই দুরূহ বাধা উপাস্থিত হয়ব 
না কেন, তাঁহারা কেবল বাহ্য ও দশ্য তত্তের দ্বারাই কিরুপে কার্যানিব্বাহি হইতে পা) 
সৰ্ব্বদা তাহারই চেষ্টা কাঁরয়া থাকেন। নাতি সকলেরই দরকার ও চাই বি্তু 
্রহ্ধাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে বিভন্ন মত থাকায়, তাঁহাদের নীতিশাস্তাবষয়ক উপপ! 
সব্বদাই কিরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, উপরোস্ত উত্তি হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে ৷ 
কারণে জড়বক্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে আধিভৌতিক, আঁধদৌবক ও আধ্যাঁতক মতা, 
আমি নীতশা্তর প্রীতপাদনের (তৃতীয় প্রকরণে ) তিন ভেদ করিয়া পরে প্রতোক 
পন্থার মুখা 'সদ্ধান্তগ্যীলর পৃধক পৃথক বিচার করিয়াছি । সমন্ত দৃশ্য জগৎ সণ 
'পরমে*্বরই সাষ্টি কাঁরয়াছেন এইর্‌প যাঁহাদের মত, তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম“পুষ্ছবে 
পরমেশ্বরের আজ্ঞা কিংবা তাঁহারই শান্তিতে উৎপন্ন সদসদ্‌ববেচনাশাক্তর্‌প দেবতার 
বাহিরে নীতশাস্রের কোন বিচার করেন না। এই পল্থাকে আমি 'আধিদোবিক' নাম 
দিয়াছি : কারণ, সগুণ পরমে*্বরও তো এক দেবতাই । এখন, দশা জগতের আঁদকারণ 
কোন অদ্‌শ্য মূল তন্তুৰ নাই, কিংবা থাকিলেও তাহা মানব-বৃদ্ধির অগমা, এইরূপ 
যাঁহাদিগের মত, তাঁহারা 'অধিক লোকের অধিক কল্যাণ’ কিংবা “মনুষ্যত্বের পরম উৎকর্ষ 
এই দৃশ্য তত্তেরর উপরেই নাঁতিশাস্তের ইমারত খাড়া করিয়া থাকেন, এবং এই বাহ্য ও 
দৃশ্য তত্তেৰর বাঁহরে যাইবার কোন অর্থ নাই এইরূপ মনে করেন । এই পদ্থার আমি 
‘আধিভৌতিক’ নাম দিয়াছি। নামরুপাত্বক দশ্য জগতের মুলে আত্মার ন্যায় নিত্য 
ও অব্যন্ত কোন তত্ত অবশ্যই আছে এইরুগ যাঁহাদের সিদ্ধান্ত, তাঁহারা দ্বকাঁয় নীতি- 
শাচ্দের উপপান্তকে আধিভৌতিক উপপান্তরও বাহিরে লইয়া বান ; এবং আত্মজ্ঞান ও 
নাঁতি বা ধর্মের মিল করিয়া জগতে মনুষোর প্রকৃত কর্তব্য কি তাহার নিণ'য় করেন। 
এই পন্থাকে আম “আধ্যাত্মিক” সংজ্ঞা দিয়াছি । এই তিন পন্থারই আচার-নশীত একই : 
ভড়ব্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক পন্ধার মত বিভিন্ন হওয়ায়, নাঁতিশাঙগোর 
দলতন্তেৰর স্বরুপ প্রত্যেক পন্থায় অল্প্ক+। পারবতি হইয়াছে। ব্যাকরণশাস্থ 
বরন বাজ বারেক তাহারই নিরম বাহির 
লা ভাষার আঁভব:প্ধিকল্পে সাহায্য করে, ন্ীতশাস্েরও পদ্ধাত ঠিক সেইরূপ | যে 


উপসংহার ৪২১ 


দিন মনুষ্য [তে উৎপন্ন সেই দিন হইতে নিজের বুদ্ধি-অনুসারেই সে আপন 
আচরণকে দেশকালাঠসারে শুদ্ধ রাখবার চেষ্টাও করিয়া আসিয়াছে ; এবং সময়ে সময়ে 
যে সকল মহাপুর:ষের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা নিজ নিজ ধারণা অনুসারে আচার- 
জনা প্রেরণারুপ অনেক নিয়মও স্থাপন কাঁরয়াছেন । নাঁতশাস্ম এই সকল 
তন নিয়ম স্থাপনের জন্য উৎপন্ন হয় নাই । হিংসা কারও না, সত্য 
1র কর, ইত্যাদি নীতির নিয়ম প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া 

- সুবিধা করিবার জনা এই 
ত মুলতন্তৰ কি। এবং সেই জনা নীতশাস্তের যে কোন পন্থা গ্রহণ 
আন-প্রচালত নীতির প্রায় সমন্ত নিয়মই সকল পন্থায় একইর্‌প পাওয়া 
ঘ ভেদ উপাস্থিত হয় সেই ভেদ উপপান্তির স্বরূপভেদের কারণে ; 
জড়ত্গাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতই এই ভেদ ঘাঁটখার 

নুখ্য কারণ_ভা পল্‌ কেরস্‌ এই যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য বালিয়া মনে হয়। 
এখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, মিল্‌, স্পেন্সর, কোঁৎ প্রভৃতি আধিভৌতিক পল্ধার 
আধ্যুনিক পাশ্চাত্য নশীতশাল্লুবিষয়ক গ্রম্কারেরা আক্মৌপমাদঘ্টির সলভ ও ব্যাপক 
তন্তুৰ ছাড়িয়া ‘দিয়া “সব্বভুতাহত" কিংবা “অধিক লোকের আঁধক হিত" এই ত্যাঁধাভৌতিক 
ও বাহ্য তত্র উপরেই নশীতর ইমারত খাড়া কারবার যে চেষ্টা কাঁরয়াছেন, তাহা 
জড়ুৱহ্মাণ্ডসম্বন্ধে তাঁহাদের মত প্রাচীন মত হইতে ভিন্ন বালয়াই কারয়াছেন। 
কিন্তু বরদ্ধাণ্ডের উৎপাঁভতসদ্বন্ধীয় এই নৃতন মত স্বীকার না কাঁরয়া, 'আম কে; জগৎ 
কি; আমার এই জগতের জ্ঞান কি প্রকারে হয় ; যে জগৎ আমা হইতে বাঁহর তাহা স্বতন্ত্র 
ক না; স্বতন্ত্ৰ হইলে তাহার মূল তত্তৰ কি ; এই তন্তেৰর সাহত আমার সম্বন্ধ ক ; 
এক মনুষ্য অন্য মনুষোর সুখের জন্য নিজের প্রাণ বিসঙ্্ভন কেন কারবে ১ 
“যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু”এই নগীতি অনুসারে যে পাঁথবীর উপরেআমরা আছি, সমন্ত 
প্রাণীসমেত তাহার আমারও কোন-না-কোন সময়ে নাশ হইবে ইহা যাঁদ নিশ্চিত হয়, 
তবে নশ্বর গ্রবন্তাঁ বংশের জন্য আমরা আমাদের সুখ বিসক্জন কেন কাব, 
ইত্যাদ প্রশ্ন যাঁহারা স্পষ্ট গভীরভাবে বিচার কারিতে চান--কিংবা “পরোপকার 
প্রভীত মনোবৃত্তি এই বম্মময় অনিত্য দৃশ্জগতের নৈসার্গক প্রবৃত্তি” এই 
উত্তরে যাহাদের পূর্ণ সল্লোষ হয় না; এবং এই প্রবৃত্তির মূল ক, ইহা যাহারা 
জানিতে চান, আধ্যাত্মিক শাস্তের নিত্যতন্তবজ্ঞানের শরণ লওয়া ছাড়া তাঁহাদের গত্যান্তর 
নাই । এবং এই কারণেই গ্রীন স্বকীয় নশীতশাস্তসংক্রান্ত গ্রন্থের আরম্ভ কাঁরয়াছেন, 
যে আত্মার জড়জগতের জ্ঞান হয় সেই আজ্া জড়জগৎ হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবে_ এই 
তত্তৰ হইতে এবং কাণ্ট: প্রথমে বাবসায়াত্মক বাঁদ্ধর বিচার কাঁরয়া পরে বাসনাত্মক বুদ্ধির 
ও নীতিশাস্তের মীমাংসা কারয়াছেন। ‘মনুষ্য নিজের সুখের জন্য কিংবা আঁধক লোকের 
সখের জনাই জান্মিয়াছে' এই কথাটা বাহ্যত্ঃ বেশ মনোমুগ্ধকর হইলেও বস্তুতঃ সত্য 
নাহ। একটু যাঁদ বিচার কারয়া দেখা যায় যে, কেবল সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যে মহাত্মা 


₹ প্রচ্তুত থাকেন, ভাঁবষাদবংশের আ'ধিকাঁরক বিষয়সৃথই হইবে, ইহাই তাঁহার মনোগত 


আভপ্রায় কিনা, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নিজের কিংবা অন্য লোকের আঁনত্য, 
আঁধিভৌতক সুখাপেক্দা আরও কিছু বড় এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য আছে । 


ঢা গশাস্ন 
৪২২ গাঁতারহসা অথবা কম্ম'যো 


; জড়ৱক্মাণ্ডের নামরূপাত্মক (সুতরাং) 
সপ তন্তুৰ যাহারা ধত্প্রতীতর দ্বারা 
জগত হইয়াছেন, তাঁহারা উদ প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, আমাদের আত্মার অমর, শ্রেষ্ঠ 
শক্ধে, নিত্য ও সৰ্বব্যাপী স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতেই বিরাম লাভ করা - এই 
নম্বর জগতে জ্ঞাণবান মন:ষোর প্রথম কর্ভব্য। এইরূপ সৰ্ব'ভূতান্তর্গ ত আত্মৈকোর 
উপলব্ধি হইয়া এই জ্ঞান যাঁহার দেহেন্িয়ের মধো অনপ্রাবষ্ট হইয়াছে, সেই বান্ত এই 
জগৎ নশ্বর বা নিত্য তাহার বিচার কাঁরতে না বসিয়া, সব্্বভূতীহতের চেষ্টায় স্বতই 
প্রবৃত্ত হন, এবং সত্যমার্গের প্রবর্তক হন; কারণ আঁবনাশী ন্রিকালাবাঁধত সত্য 
কি, তাহা তান সম্পূর্ণরূপে জানেন । মন*যোর এই আধ্যাত্বক পূ্ণবি 
সমন্ড নশীতিনিয়মের মূল উৎন ; ইহাকেই বেদান্তে মোক্ষ বলা হয়। যেকোন 
গ্রহণ কর না কেন, “তাহা এই চরম সাধা হইতে পৃথক থাকিতে পারে 
নাঁতিশাস্রের কিংবা কর্ম্মযোগের আলোচনা কারবার সময় শেষে এই তন্তে 
শরণাপন্ন হইতে হয়। সব্বাক্মিকার;ূপ অবান্ত মূলতত্তেরই এক ব্যস্ত স্বরূপ স 
ভূরভাহতেচ্ছা ; এবং সগুণ ও দ্‌শ্যজগৎ উভয়ই সর্্বভূতান্তর্গত সৰ্ব্বব্যাপী ও অবান্ 
আত্মারই ব্যস্ত রুপ ॥ এই বাস্ত দ্বরূপের বাহিরে গননা অব্যন্ত আত্মার জ্ঞানলাভ না 
করিলে জ্ঞানের পূর্ণতা তো হয়ই না; কিন্ত; এই জগতে দেহাভান্তরম্থ আত্মাকে 
পূ্ণবি্ায় উপনীত কারবার প্রত্যেকের যে কর্তবা আছে, এই জ্ঞান ব্যতীত ভাহাও 
{সিদ্ধ হয় না। নাতি বল, ব্যবহার বল, ধর্ম্ম বল, কিংবা অন্য কোন শাস্তই বল 
“সর্ব কম্মাখলং পার্থ জ্ঞানে। পারসমাপাতে"__অধ্যাত্জ্ঞানই সকলের চরম গাঁত। 
আমাদের তাঁনতমার্গও এই তন্তরদ্রানেরই অনুসরণ করায় তাহাতেও জ্ঞানদৃষ্টিতে নি্পন 
সামাবযাম্ধরুপা তন্তরই মোকের ও সদাচরণের মূল, এই সিদ্ধান্তই বজায় থাকে । জ্ঞান- 
প্রাপ্তির পর সমন্ত কদর্ম ত্যাগ করা উচিত, কোন কোন বেদান্ীর এই যে ধারণা আছে, 
ইহাই বেদান্তশাস্রের দ্বারা সিদ্ধ উত্ত ত্তরসম্বন্ধে একমাত্র গুরুতর আপত্তি । ভাই, 
জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিরোধ নাই ইহা দেখাইয়া, বাসনাক্ষয় হইলেও, পরমেশ্বরার্পণ- 
পূৰ্বক বুদ্ধিতে লোকসগ্রহার্থ 'কেবল কর্তব্য বাঁলয়াই জ্ঞানীপ,রূষের দমপ্ত 
কর্ম, করিতে হইবে, কর্ম্মযোগের এই' সিদ্ধান্ত গাঁতায় বিস্ততরুপে বাঁণত হইয়াছে । 
অঙ্্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত কারবার জন্য পরমে*্বরে সমন্ত কদর্ম সমর্পণ করিয়া 
যুদ্ধ কর, এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে সত্য; কিন্ত; সেই উপদেশ কেবল 
তৎকালীন প্রসঙ্গ দোখয়াই করা হইয়াছিল (গাঁ ৮. ৭)। উন্ত উপদেশের ইহাই 
ভাবার্থ জানা যায় যে, অজ্জুনেরই ন্যায় কৃষক, ক্বর্থকার, সূত্রধর, কর্মকার, 
ব্যবদাদার, ব্যাপারাঁ ব্রাহ্মণ, কেরানা, উদ্যোগ প্রভাত সকলেই স্ব স্ব অধিকারান:রুপ 
ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে চালাইয়া জগতের ধারণ-পোষণ কাঁরতে থাকুক ; যে 
বা যে ব্যবসায় নিসর্গ প্রাপ্ত হইয়াছে সে তাহা নিক্কাম বযগ্ধিতে নিৰ্বাহ কিলে, 
কর্তাকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ করিবে না; সমন্ত ক্ম্ম একই সমান ; দোষ ক্রি 
ব্যাঁদ্ধতে, কৰ্ম্মে নহে; তাই বযাদ্ধিকে মম করিয়া বদ্্ম কারলে তাহাতেই পরমেশ্বরের 
উপাসনা হইয়া থাকে, পাপ স্পর্শ করে না এবং শেষে সিদ্ধিও লাভ হয়। কিন্তু 
দের (বিশেষতঃ আধনীনক কালে ) দ্‌ সঞ্কজ্প হইয়াছে যে, যাহাই হউক না কেন 


= 
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এই নশ্বর দৃশ্যজগতের বাঁহরে যাইয়া আত্মানাত্মবচারের গভীর জলে প্রবেশ করা 
উচিত নহে, তাহারা প্রহ্মাত্মকযর্প চরম*সাধোর উচ্চ পৈঠা ছাড়িয্না দিয়া মানবজা' 
কল্যাণ কিংবা সৰ্ব‘ভূতাঁহত ইত্যাদি নিয় পৈঠার আধিভোতিক দৃশ্য (জু ত ) 
তত্ব হইতেই স্বকীয় নীতশাস্তের আলোচনা সুরু. কাঁরয়া থাকে। মনে রেখো যে. 
কোন গাছের ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে সেই গাছকে যেরূপ নূতন বালিতে পারা বায় না, 
সেইরূপ আধিভৌতিক পশ্ডিতাদগের গঠিত নীঁতিশাস্র অগহীন বা অপু 
নূতন হইতে পারে না। আমাদের দেশে, ব্রহ্মাত্মক্য স্বীকার না করি৷ 
বান্তির স্বাতন্ত্য যাঁহারা মানেন সেই “সাংখ্যশাস্বজ্র পণ্ডিতেরাও দৃশ্য জগতের ধারণ- 
পোষণ ও বিনাশ কোন্‌ কোন্‌ গুণের দ্বারা হয় তাহা দেখিরা, সন্তৰ, রজ ও তম এই 
তিন গুণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন ; এবং তন্মধ্যে সাক সদ্‌গুণের পরম উৎকর্ষ করাই 
মনহষ্যের কর্তব্য এবং তাহা দ্বারাই মনুষ্য ব্রিগৃণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ 
করে এইরুপ প্রাতপাদন করিয়াছেন । ভগবদৃগীতার ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ে কিছু 
হেরফের করিয়া এই অর্থই বাঁণত হইয়াছে ।* বন্তৃৃত, সাত্তিৰক সদ্‌গুণের পরম উৎকর্ষই 
বল, কিংবা ( আধিভোৌিক মতবাদ অনুসারে ) পরোপকার বুদ্ধির ও মনুষাত্বের বৃদ্ধিই 
বল, উভয়ের অর্থ একই । মহাভারতে ও গাঁতায় এই সমন্ত আধিভৌতিক তত্তের স্পষ্ট 
উল্লেখ তো আছেই ; এমন কি মহাভারতে ইহাও স্পষ্ট উত্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মধর্ম্ম- 
নিয়মের লৌকিক বা বাহ্য ।উপযোগের 'বচার করিলে জানা যায় যে, এই নপীতধর্্ম 
সব্বভতাহতার্থ অর্থাৎ লোকের কল্যাণার্থই হয় । 'কন্তর পাশ্চাত্য আঁধভোঁতক 
পশ্ডিতদিগের কোন অব্যন্তের উপর বিশ্বাস না থাকায়, তাত্তিৰক দাষ্টতে কা্যাকাষণ 
নির্ণয় পক্ষে আধিভৌতিক তন্তৰ অপ্রূ্ণ ‘ইহা জানলেও নিরর্থক শব্দজাল বাড়াইয়া 
ব্যন্ত তত্তেবর দ্বারাই কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লয়েন। গাঁতাতে সেরূপ না করিয়া, 
এই তত্তপরদ্পরাকে 'পিশ্নরদ্ধাপ্ডের মূল অব্যন্ত ও নিত্য তন্তু পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া 
মোক্ষ, নীতিধক্্স ও ব্যবহারেরও (এই তিনেরও ) তত্তবজ্ঞানের 'ভীন্ততে ভগবান: পূর্ণ 
সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন ; এবং তংপ্রযুক্ত অনুগীতার আরল্ভে স্পষ্ট বলা 
৩ কার্য যাকারিয়া যে ধর্মের কথা উক্ত হইয়াছে তাহাই মোক্ষপ্রাদানেও 
(মভা. অশ্ব, ১৬. ১২)। মোক্ষধর্্স ও নীতশাস্ত্, কিংবা 

নাত ইহাদের জোড় বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ খাহাদিগের নি 
তাহারা এই উপপাদনের মহন্তৰ ব্যাঝতে পারবে না। কিন্ত যাহারা এই সম্বন্ধে 
উদাসীন নহে তাহারা গীতার কর্ম্মযোগের প্রাতপাদনকে আঁধভৌতিক বিচার অপেক্ষা 
শ্লেণ্ঠ ও গ্রাহ্য বাঁলয়া মনে বাঁরবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতব্ষেরটন্যার় অধ্যাত্- 
জ্ঞানের বদ্ধ প্রাচীনকালে অন্য কোথাও হয় নাই বাঁলয়া সং্ব“প্রথম অন্য কোন দেশেই 
ক্ম্ম যোগের এইপ্রকার আধ্যাত্মিক উপপাদন হইতে পারে নাই এবং ইহা জানাই আছে 
যে, এইরূপ উপপাদন কোথাও পাওয়াও যায় না। 
এই সংসার অশা*বত হওয়ায় ইহাতে সুখ অপেক্ষা দ:ঃখই অধিক, ( গাঁ. ৯. ৩৩) 
* ৰাবু কিশোরীলাল এম-এ, বি-এল_70৩ Hindu System of Moral Science নামক 
যে এক সুত্র পুশুক লিখিয়াছেন তাহা! এই প্রকার অর্থাং সন্ধ, বজ ও তম এই তিন গুণের ভিত্তির উপর 
রচিত হইয়াছে। 
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৪২5 শীতারহসা অথবা কর্ম্ম যোগশাস্য 


ইহা জ্বাকার কাঁরলেও গাঁতাতে এই যে সিদ্ধান্ত দ্থাঁপত হইয়াছে “বর্ণ জ্যায়ো 
হাকস্ম্ণঃ-_সাংসারক সমন্ত কর্ণ কোন-না-কোন সময়ে ভ্যাগ করা অপেক্ষা, সেই 
কলম" নিষ্কাম বযাপ্ধতে লোককল্যাণার্থ করাই আঁধক শ্রেরস্কর ( গাঁ. ৩. ৮; ৫. ৯) 
তাহার সাধক বাধক কারণের বিচার পূর্ণ একাদশ প্রকরণে করা হইয়াছে। 'কন; 
পাশ্চাত্য ক্ম্মযোগের সাঁহত গীতার এই কর্ম্মযোগের, কিংবা পাশ্চাত্য বর্মত্যাগ- 
পক্ষের সাঁহত আমাদের প্রাচ্য সন্্যাসমার্গের তুলনা কারবার সময় উত্ত 'সিদ্ধাঘ সম্বন্ধে 
একটু বেশী খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক মনে হয়। দংঃখমর ও অসারু সংসান হইতে 
‘্নবত্ত না হইলে মোক্ষলাভ হয় না, এই মত বোঁদক ধৰ্ম্মে স্বপ্রথম উপ্পানষকারেরা ও 
সাংখোরা গ্চাঁলত করেন । তৎপর বৈদিক হন্ম'প্রবৃত্তিমূলক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাতকই 
ছিল। কিন্তু বোদকেতর বম্রর-বচার কাঁরলে, তন্মধ্যে অনেকের প্রথম হইতেই 
সম্যাসমার্গ স্বীকৃত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। উদাহরণ যথা*_জৈন ও বৌন্ৰ 
ধৰ্ম্ম প্রথম হইতেই ীনবৃতিমূলক ; খ্‌ণ্টের উপদেশও এর্‌পই ॥ “সংসার ত্যাগ করিয়া 
হত্ধি্মানুসারে অবাচ্ছিতি করিবে, স্রীলোকের দিকে দজ্টিপাত কাঁরবে না, এবং 
তাহাদের সহিত কথাও কাঁহবে না” বুদ্ধ নিজ 'শিষাদের প্রতি এই যে উপদেশ দিয়াছেন 

{ মহাপাঁরানব্্বাণ সুত্ত ৫- ২৩ ), মূল খষ্টধর্মেরও উত্তি ঠিক সেইরূপ । “তুমি আপন 
প্রতিবেশীকে নিজের মতই প্রীত কারবে" এইরপ খৃঙ্ট বাঁলরাছেন সত্য (মাথা. ১:.১২) 
জাবার “তুমি যাহা আহার কর, যাহা পান কর, বাহা কিছু কর, সে সমন্ত ঈশ্বরের জন্য 
কর” এইর্‌প পল্‌ বাঁলয়াছেন সত্য (১ কোন্‌ ১০, ৩১); এবং এই দুই উপদেশ 
আজ্ৌপমাবযদ্ধতে ঈশ্বরার্পণপূর্ত্বক কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ গীতায় আছে, তাহারই 
সদ্য (গী ৬. ২১. এবং ৯. ২৭ )॥ কিন্ত কেবল ইহা দ্বারাই গাতাধর্চ্মের নায় 
খক্টবর্ন যে প্রব্ত্মূলক, তাহা সিদ্ধ হয় না; কারণ, অমৃতত্ব লাভ কয়া মনুষ্য 
মুক্ত হউক-_ইহা খষ্টেধর্েরও চরম সাধ্য ; এবং উহাতে ইহাও প্রাতপাদিত হইয়াছে যে, 
এই সাধা ঘরদ্বার না ছাড়িলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না অতএব খ্‌ষ্টের মূল ধর্ম্ম সন্ন্যাস 
ম্‌লকই বলিতে হইবে ৷ খৃষ্ট নিজে শেষপর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন । এক সময়ে এক 
গৃহস্থ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল যে, “পতামাতাকে কিংবা প্রাতবেশীকে প্রীতি কারবার ধর্ম 
আমি এখন পর্য্যন্ত পালন করিয়া আসতেছি, এক্ষণে অমৃতত্ব লাভের কি উপায় আছে 
তাহা আমাকে বল” । তখন ঘরদ্বার বোঁচয়া ফেলিয়া কিংবা গরাবাঁদগকে দান কারয়া 
আদ আমার ভন্ত হও" এইরূপ খণ্ট তাহাকে স্পষ্ট জবাব 'দিয়াঁছলেন ' মাথা. ১১. 
৯৬-৩০ এবং মার্ক ১৯. ২১-৩১ ) ; এবং তিনি তখনই নিজ শিষ্যদের দিকে 'ফাঁর়া 
তাঁহাদিগকে এইবপ বলিলেন যে “উট ছচের ছিদ্রের মধ্য দিরাও গলিয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু ঈশ্বরের রাজো ধনীদের প্রবেশ লাভ করা কঠিন।” “অমতত্বস্য তু ন।শাদ্তি 
বিভা" (বৃ. ২. ৪. ২)-_অর্থের দ্বারা অমৃত িলিবার আশা নাই -এইরপে যাজ্ঞ- 
__ বঙ্ক মৈৱেয়াঁকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা তাহারই নকল এরুপ বালিতে বাধা নাই । 
আত লাভের পক্ষে সাংসারিক করম ত্যাগের আবশ্যকতা নাই, তাহা নিক্কাম বৃশ্থিতে 
“করলেই হইল, গাঁতার ন্যায় খণ্ট কোথাও এরুপ উপদেশ করেন নাই। বরং ইহার 
তান ইহাই বলিয়াছেন যে, এঁহক সম্পান্ত ও প্রমেশ্বর এই দুয়ের মধ্য 

আছে ( মাধ্যা ৬. ২৪. ) বলিয়া “পিতামাতা, ঘরদ্বার, স্রীপু্র, ভাইবোন 
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এমন কি নিজের জীবনেরও প্রাঁত দ্বেষ করিয়া যে ব্যান্ড আমার অনুগামী হয় না, সে H 
আমার ভক্ত কখনই ইতে পারে না” (লদ্বাক। ১৪. ২৬-৩৩)। আবার 'স্লীলোককে 
পর্ণ পর্যন্ত না করাই উত্তমকঙ্গ” (১ কোরিং ৭ ১) খ্‌ণ্টের শিষা.পলেরও এইরূপ He 
কপঞ্ট উপদেশ আছে ॥ সেইরূপ আসি এ্রথমেই বাঁলয়া আসিয়াছ থে 
মাতা আমার কে? আনার চতুসপাধ্ব'স্থ ঈশ্বরভন্ত লেকেরাই অ 
র্‌” (ম্যাথ ১২৪৬. ৫০) খষ্টের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য এবং 
কারষ্যামো যেষাং নোহরণাত্মাহয়ং লোকঃ" এই বৃহদারণ্যকোপানিষদের 
বচন (ব্‌ ৪. ৪. ২২ ) এই দুয়ের মধ্যে খুব সাদ্‌শ্য আছে। স্বয়ং বাই! 
| বাকাসমূহ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বোদ্ধধ্ম্মের ন্যায় খণচ্টধর্্মও আরস্তে 
) সংসারতাগকাদণী অর্থাৎ সম্গ্যাসমূলক ; এবং খ্‌ল্টধর্ম্মের হাঁতহাস দোখলেও 
দেখা যায় যে,* খাষ্টভন্কেরা পর়নাকাঁড় না রাখিয়া অবস্থিতি কাঁরবে” (ম্যাথ, | 
(১০ ১. ১৫) খচ্টের এই উপদেশ অনুসারেই প্রথমে খণ্টধর্ম্মোপদেশক বৈরাগ্য | 
অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন । খজ্টধন্নশোপদেশকাঁদগের এবং খ্ষ্টভন্তাঁদগের 
মধো গৃহস্থধর্ম্মানুসারে সংসারে থাকিবার যে রাত দেখা যায়, তাহা 41 
অনেক পরবন্তর্ণ সংস্কারের ফল । মুল খ্টধদ্গের স্বরূপ লহে। অদ্যাঁপও 
শোপেনহোয়েরের ন্যায় বিদ্বান সংসার দুঃখসর অতএব ত্যাজ্য ইহাই প্রাতপাদন ॥ 
করেন : এবং গ্রণসদেশে প্রাচীনকালে তন্তাবচারেই নিজের জীবন আভিবাহিত 1 
করা, কিংবা লোককল্যাণার্থ রাষ্টয় আন্দোলন করা শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন খত হইয়া- 
ছিল, তাহা প.ক্বেই বালয়াঁছি । সারকথা _পাশ্চাত্যাঁদগের এই কর্্মত্যাগ মতবাদ | 
এবং আমা'দগের সম্্যাসমার্গ কোন কোন অংশে একই ; এবং এই মার্গের সমর্থন | 
কারবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পদ্ধাতও একই ৷ শকন্তু কর্ম্ম'ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মমার্গ ! 
শ্রেষ্ঠ কেন, আধুনিক পাশ্চাত্য পাঁণ্ডত তাহার যে কারণ দেখাইয়া থাকেন তাহা 
গাতায় প্রদত্ত প্রবৃত্তিমার্গের প্রাতপাদন হইতে ভিন্ন হওয়ায়, এখন উহাদের ভেদও 
এখানে বলা আরশাক ৷ পাশ্চাত্য আধিভৌতিক বম্'গাগর্ীদগের বন্তবা এই যে, 
জগতের সমক্ঞ মনুষোর কিংবা অধিকাংশ লোকের আঁধক সখ অর্থাৎ এ্ীহক 
সুখ-ইহাই এই জগতে পরম সাধা ; অতএব সকলের সখের জনা চেষ্টা কারতে 
* সল্লাসমাগাঁয়দিগের ইহাই নিতা উপদেশ । “কা তে কাস্থা কস্তে পুরঃ” শঙ্করাচার্যোর এই প্লোক 
প্রসিদ্ধ : এবং অগ্ঘোযের বৃদ্ধচরিতে (৬. ৪* ) বুদ্ধের মুখ দিয়া তাহা মাতৃ: ভ মা! মম” এইরূপ উক্তি বাহির 
হইনার বন! জাছে। 
* See Paulson's System of 77015, (Eng, trans.) Book T. Chap. 2-3. esp. 
Dp. 89-97. “The new ( Christian) converts scemed to renounce: their family 
and country--‘their gloomy and austere aspect, their abhorrence of the common 
business and pleasures of life and their frequent predictiens of impending 
© calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would {ll 
1 arise from the new sect.” Historian's History of the World, Vol. VI, P. 318. 
২ জন কৰি গরটের ঢএ৩৩ (ফৌ) নামক কাঝো "Thou shalt renounce! That is the | 
09981 song whieh rings in everyone's ears; which, our whole life-long every 
এ, Hour is hoarsely singing 10 Us” এই উচ্চাসোক্তি বাহির হইয়াছে | (Faust, part 1. IL. 
El 1195-1198). মূল খৃষ্টধর্ম মন্্যাসঙূলক ছিল এই সম্বন্ধে আরও জনেক প্রমাণ দেওয়! যাইতে পারে। 
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থাকিয়া নিজেরও সেই সুখেই মগ্ন হওয়াই প্রত্যেকের কব ; এবং ইহার পণাষ্টির জন্য 
উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রতিপাদনও করেন যে, সংসারে দুঃখ অপেক্ষা 
সাকলো সুখই আধিক। এই দৃষ্টিতে দেখলে, পাশ্চাত্য কর্ম্মমার্গের লোক, 
“স্খপ্রাস্তির আশায় সাংসারিক কর্ম কারতে চাহে” এবং পাশ্চাত্য কর্ম 
্াগমার্গের লোক, “সংসারে বিরান্তি অনব্ভব করিয়া থাকে," এইরূপ, বলিতে 
হয়: এবং কদাচিৎ এই কারণেই তাহাদিগকে যথান্তমে “আশাবাদী: ও “নিরাশা- 
হানা" নামে আভাহত করা হয়। * কিন্তু ভগবদ্‌গাঁতায় যে দই নিষ্ঠা বার্ণভ 
হইয়াছে তাহা ইহা হইতে ভিন্ন । নিজেরই জন্য হউক,, বা পরোপকারের জনা 
হউক, যাহাই হউক না কেন, যে এঁহিক বিষয়সখের লালসায় সংসারে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহার *সাম্যবযদ্ধি্প সান্তিকবান্তর কিছবনাশীকছ হাস না হইয়া যার 
না। তাই গাতায় বলা হইয়াছে যে, সংসার দুঃখময় হউক বা সুখনদ 
হউক, সাংসারিক কদ্দ যখন ছাড়েই না, তখন উহার সঃখদু্খের বিচার 
করিতে থাকিলে কোন লাভ হইবে না। সখই হউক আর দুঃখই হউক 
মানবদেহ লাভ করাই একটা মহদ্ভাগ্য'মনে করিয়া, কর্ম্মজগতের এই অপারহাযা 
কাবের মধো যাহা কিন প্রসঙ্গান্‌সারে প্রাপ্ত হইবে তাহা, অস্তঃকরণে নরাশা 
জানতে না দিয়া, “দ:ঃখে্বনুদ্বিগ্মনাঃ সুখেষ€ বিগতপ্পহঃ” (গাঁ. ২ ৫৬) 
এই ন'ীত অন:সারে, সাম্যবৃদ্ধি সহকারে সহা করা এবং (অপর কাহার€ জনা 


ইহা বলা হইয়াছে; এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে গুণবন্মণীবভাগশঃ এই ভেদ নিঙ্পন 
হয় তাহাও বলা হইয়াছে (গাঁ. ১৮. ৪১-৪৪)। কিন্তু ইহা হইতে গীতার 
নাঁতিতন্তৰ মে চাতুব্ধণারূপ সমাজবাবস্থার উপরেই অবলদ্বিত, এইরূপ যেন 
মনে করা না হর। অহিংসাদি নাঁতধন্সের ব্যাপ্তি কেবল চাতুন্বর্ণের জনাই 
নহে-এই ধর্ম মনুষানারেরই জনা এক সমান, এই কথা মহাভারতকারও 
পূর্ণরুপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ৷ তাই মহাভারতে স্পব্ট বলা হইয়াছে (শাং 
৬৫, ১২২২ দেখুন ) যে, চাতুন্বর্ণোর বাঁহর্ভুত যে আনার্যা লোকদিগের মধ্যে এই 
ধর প্রচলিত আছে তাহাদিগকেও এই সকল সাধারণ ধর্ম অননুসারেই রঙ্গ 
করা রাজার কর্ভবা। অর্থাৎ গাঁতোন্ত নাতির উপপান্তি চাতুক্ধাগাদি কোন এক 
বিশিৎ্ট সনাজবাগচ্ছাণা উপর নির্ভার না করিয়া, সন্্জনমানা আধাগঝাক জ্ঞানের 
বনিয়াদেই প্রাতিপাদিত হইয়াছে । শাস্তঃ প্রাপ্ত কর্ত'বাবদর্মমাতইি নিঙ্কাম ও 


_* জেসন সলি (James Sully) “is Pessimism নামক পুজকে Optimist @ Possimist 
গঞ্থা বর্ণনা করিয়াছেন। গো 0৪৫ অর্থে “উৎসাহী, আনন্দিত" এবং Pei অথে 
ভীতা; এবং আমি পুর্বে এক টিগ্রনীতে (পৃ. ৩১৭ দেখ) বলিয়াছি দে এই ছুই শব্দ গীতার 
মর্ধা'শে সদানাৰ্থক নহে। 'ছুঃখনিবারণেক্ষ, বলিয়া যে এক তৃতীয় গন্া পরে 
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আতমপম্যবৃদ্ধিতে সম্পাদন করা উঁচত ইহাই গীতার নণীতধর্চ্মের মুখ্য তাৎপর্য ; 
এবং সব্ববদেশের লোকের জন্য ইহা একই প্রকার উপযোগী । কিন্তু আক্মৌপমা- 
দুষ্টির ও নিশকাম বন্্মাচরণের এই সাধারণ নশীততত্ব সিদ্ধ হইলেও ইহা যে কর্মের 
উপযোগী সেই কৰ্ম্ম এই জগতে প্রত্যেকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহারও স্পজ্ট 
রচার করা আবশ্যক ছিল। এই কথা *বাঁলবার জন্যই, তৎকালের উপ- 
যোগী সহজ উদাহরণের হিসাবে, গাঁতায় চাতুব্ব্ণেযর উল্লেখ করা হইয়াছে ; এবং 
সেই সঙ্গে গুণকদ্্মীবভাগ অনুসারে সমাজব্যবস্থার উপপাঁত্তও সংক্ষেপে দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্তু এই চাতুব্বর্ণব্যবস্থাই কিছ, গাঁতার মুখ্য ভাগ নহে ই নে 
রাখা উচিত ৷ চাতু্্ব্ণযব্যবন্থা যাঁদ কোথাও প্রচালত নাও থাকে কিংবা পঙ্গবভাবে 
জর্বান্থাত করে তাহা হইলে।সেস্থলেও তৎকালপ্রচালত সমাজব্যবস্থাননসারে সমাজের 
ধারণপোষণের *যে যে কম্ম নিজেদের ভাগে আনিবে, তাহা লোকসংগ্রহাথ" 

ধৈৰ্য ও উৎসাহসহকারে এবং নিষ্কামব্যার্ধতে কর্তব্যবোধে করিতে থাকা উচিত, 

কারণ এই কার্য্যই সম্পাদনা কারবার জন্য মন:ষ্যের জন্ম, ) কেবল  সুখ- 

ভোগার্থ নহে-“ইহাই সমন্ত গীতাশাস্বের ব্যাপক সিদ্ধান্ত । গাঁতার নাতিধ্ম' 

কেবল চাতুব্ধর্ণামুূলক এইরূপ কেহ।কেহ যে বলেন; তাহা ঠিক নহে। সমাজ 

হিন্দ;রই হউক বা ন্লেচ্ছেরই হউক, প্রাচীন হউক বা অন্বাঁচীন হউক, প্রাচ্য হউক বা 
পাশ্চাত্য হউক, সেই সমাজে চাতুন্ব9ব্যবচ্ছা প্রচলিত থাঁকলে তদনুসারে, কিংবা অন্য 
সমাজব্যবস্থা জারা থাকিলে তদনুসারে, যে কর্ম নিজের ভাগে পড়ে, অথবা যাহা আমি 
নিজের রুচি অনুসারে কর্তব্য বলিয়া একবার গ্রহণ কাঁর তাহাই আমার স্বধন্ম হইয়া 
যায়। এবং গীতা বলেন যে, কোনও কারণে এই ধর্মকে £ছাড়য়া স্ীবধামত অন্য 
কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্্মদাষ্টিতে ও সর্্বভূতহিতদ্যক্টতে নিন্দনীয় “স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় 
প্রধর্ম্মেন ভয়াবহঃ" ( গাঁ. ৩. <৫ )--স্বধ্ম“পালনে মরণও ্রেয়স্কর 'কন্তহ পরের হম" 
ভয়াবহ, এই গণতাবচনের ইহাই তাংপযণ ॥ এই নীতি অনুসারেই -জাতিতে ব্রাহ্মণ 
হইয়াও যান তৎকালীন দেশকালের এঅনদরূপ গরম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সেই 
মহাত্মা মাধবরাও পেশোয়াকে রামশাস্তী বাবা “ল্লান-সন্ধ্যা ও পুজা-পাঠে সমন্ত সময় নষ্ট 
না করিয়া ক্ষান্ধ্মানুসারে প্রজা-সংরন্দণে সমণ্ড সময় অতিবাহিত কারলেই তোমার 
উভয় কল্যাণ হইবে" এই উপদেশ কারয়াছিলেন-এই কথা মহারাম্্-ইতহাসে 
সুপ্রসিদ্ধ । সমাজধারণের জনা কোন: ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে তাহা বলা গাঁতার মুখ্য 
উদ্দেশ্য নহে । সমাজব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, সেই বাবস্থার মধ্যে যথাধকার 
প্রাপ্ত কম্ম” উৎসাহের সাঁহত সম্পাদন কাঁরয়া সব্বভূতাঁহতর্‌প আতাশ্রেয়ঃ সাধন কর, 
ইহাই গণাইটাশাস্রের তাৎপর্য] । এই প্রকারে কর্তব্য বাঁলয়া গাঁতাবার্ণত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যাক্ত 
যে বন্ধ করেন তাহা স্বভাবতই লোককলযাণকর হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য আধভোতিক 


কদ্ম'মার্গ এবং গাঁতার কর্ম্মযোগের মধ্যে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, গীতার 


বছতপ্রজের মনে, আমার কর্মের দ্বারা আম লোককল্যাণ কাঁরতেছি এই আভিমান- 
থাকেই না, বরং সামাব্বাঞ্ধ তাঁহার দেহস্বভাবই হইয়া পড়ায়, সমসারমীয়ক সমাজ- 

৭ কেবলকর্ত'বাবলিয়া স্থতপ্রজ্ঞ বান্ধ যে যে কাজ করেন সে সমন্ত স্বভাবতহ 
লোককল্যাণকর হইয়া থাকে ; এবং আধ্ননক পাশ্চাত্য নীতশাস্তজ্ঞ সংসারকে সুখময় , 


5২৮ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ 
মনে করিয়া এই সংসারস্দ 
বলেন। 

এপ পাশ্চাত্য আধিভৌতিক আধুনিক কৰ্ম্মযোগ সকলেই কিছ, 
সুখময় মনে করেন না। সোপেনহোয়েরের মত সংসারকে দখগুধান স্বীকার কারবার 
পণ্ডিতও সেখানে আছেন, যাঁহারা প্রীতপাদন করেন ঘে, যথারান্ত লোকের দুঃখ 
করা জ্ঞান! ব্যান্তর কর্তব্য হওয়ায়, তাঁহার সংসার ত্যাগ না কাঁরয়া লোকের দ 
কারবার জন্য প্রযন্র করা উচিত। এখন তো পাশ্চাত্য দেশে দুঃখাঁনিবারণেচ্ছ; 
যোগর্ীদগের এক পৃথক পন্থাই হইয়া গিয়াছে। গীতার কল্মযোগের সাঁহ 
খুবই সাম্য আছে ।  “সুখাদবহনতরং দন্খং জাবিতে নাত সংশয় i 
অপেক্ষা দুঃখই অধিক-_মহাভারতের যেখানে উন্ত হইয়াছে সেইখানেই মনু বৃস্প 

এবং নারদ শুককে বলিয়াছেন ( শাং, ২০৫. & এবং ৩৩০. ১৫ ) * 

ন জানপাদকং দঃখমেকঃ শোচিতুমহীত । 
অশোচন: প্রতিকৃবঁত যদি পশোদুপরুমমূ ॥ 
“যে দু: সান্বজানক তাহার জন্য শোক কাঁরতে বসা উচিত নহে ; তাহার জন্য কাঁদতে 
না বসরা তাহার প্রতীকারার্থ ( জ্ঞানীপুরুষের ) কোন উপায় করা উচিত” ৷ ইহা 
হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসার দুঃখময় হইলেও সমন্ত লোকের দুঃখ কমাইবার জন্য 
ভ্রানীপুর;ষের উদ্যোগ করা উচিত, এই তন্তুৰ মহাভারতকারেরও গ্রাহা ৷ কিন্তু ইহা 
কিছু আমাদের সিদ্ধান্তপক্ষ নহে । এঁহিক সুখাপেক্ষা আআবাদ্প্রসাদ-সদ্ভূত সখকে 
ভঁথিক মহন্তৰ দিয়া, এই আতমবযুদ্ধপ্ৰসাদের সখকে প্ণ'রনপে অনুভব কারয়া, 
কর্তব্য বাঁঝির়াই ( অর্থাৎ লোকের দুঃখ আম হাস কাঁরব এইরূপ রাজীসক আঁভমান- 
বুদ্ধ মনে না রাখিয়া ) সম ব্যবহারিক কর্ম্ম কারবার উপদেশকর্ততা গীভার ক 
বোগের সমান করিবার জন্য দ:ঃখানবারণেচ্ছ; পাশ্চাত্য কদ্্মযোগেও এখনও অনেক 
সংচ্কার সাধন করা আবশ্যক । প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে এই কথা জাগিয়া 
থাকে যে, নিজের কিংবা সকল লোকের এীহক সংখই মননুয্ের এই সংসারে পরম সাধ্য 
_ চাই তাহা স্টুখের সাধনের বাদ্ধি করিয়াই পাওয়া যাক, কিংবা দ:৫খের লাঘব কাঁরয়াই 
পাওয়া যাক: । এই কারণে; সংসার দ;ঃখময় হইলেও তাহা অপারহার্য্য মনে করিয়া 
কেবল লোকসংগ্রহাথই সংদারের বর্ম্ম করিবে, গাঁতার নিহকাম কর্ম্মনোগের এই উপদেশ 
তাঁহাদের শাস্তে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। উভয়ই কর্ম্ম'াগাঁ সত্য; কিন্তু 
শু্ধে নর্ণাতদুষ্টতে দোখলে উহাদের মধ্যে ইহাই ভেদ উপলব্ধি হইবে যে, পাণ্চাতা 
কম্মযোগী সুখেচ্ছ; বা দুঃখানবারণেচ্ছ; হ-_বাহাই বল না কেন কিন্তু সে হচ্ছ 
অর্থাৎ ‘সকাম’ নিশ্চয়ই, এবং গীতার কর্্মযোগী সর্বদা ফলসম্বন্ধে নিজ্কাম হইয়া 
থাকেন । এই অঞ্থই অন্য শব্দে ব্যন্ত কাঁরতে হইলে বলা যায় যে, গাঁতার কৰ্ম্মযোগ 
সাত্বিক এবং পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগ রাজাসক (গীতা, ১৮. ২৩. ২৪ দেখুন )। 


কল্যাণকর ক 
প্রান্তর জন্য সমন্ত লোককে লোক [ণকর কর্্ম 


কেবল কর্তব্য বলিয়া প্রমেশ্বরাণ-বননদ্ধতে সমন্ত কাজ করিতে থাবিয়া তারা 


যজন কিংবা উপাসনা আামরণান্ বজায় রাখবার এই যে গাঁতা প্রাতপাদিত 
প্রব্জমার্গ বিংবা কমর্মযোগ, ইহাকেই ‘ভাগবত ধর্ম” বলে। “নে লে 
স্মাসদ্ধিং লভতে নরঃ' (গাঁ, ১৮. ৪৫ ) ইহাই এই মার্গের রহসা। 


KE হইত না ; কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, যে-কোন দেশ বৈভবপূর্ণ হইতে ৫ 


উপসংহার ৪২ 


মহাভারতের বনপবের, ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-কথায় (বন, ২০৮) এবং শান্তিপর্ে 
'জাজীল-সংবাদে ('াং ২৬১ ৷ এই ধর্মেই নিরূপণ করা হইয়াছে ; এ 

( মন; ৬. ৯৬. ৯৭ ) যাঁতধ্মের নিরুপণান্তর এই মার্গকেই বেদসন্ন্যাসা 
রাঁলয়া বাহত ও মোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে । ‘বেদসন্ন্যাসিক' পদ হইতে এবং বেদের 
 লমূহ ও ত্ান্মণগ্রল্থসমনহে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, এই মার্গ অ 
দেশে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ৷ নতুবা এই দেশ কখনই 


বা কীর পুরুষ কর্ম্মমার্গেরই প্রবর্তক হয়েন। কেহ কর্ত হইলে 
' ব্ৰহ্মজ্ঞান না ছা'ড়য়া উহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তা স্থির রাখাই আমাদের কর্ম্মযোগে 
তত্তৰ ; এবং এই বাঁজভূত তত্তেৰরই সব্যবস্থিত আলোচনা করিয়া শ্রীভগবান্‌ এই মাং 
পুষ্টিকরণ ও প্রসার করা প্রযুক্ত এই প্রাচানমার্গই পরে ‘ভাগবত ধৰ্ম্ম এই নাম প্রাপ্ত 
হইয়া থাকবে, ইহা পৃব্ধই বলা হইয়াছে ৷ উল্টাপক্ষে, উপনিষংসমূহ হইতে প্র 
পায় যে, কখন-না-কখনও কতকগুলি জ্ঞানী পুরুষের মনের গাঁতি প্রথম হইতেই স্ব 


সন্যাসগ্রহণের বাধ মনে জাগুত হইত-_ চাই তাঁহারা সত্যসত্যই সন্ন্যাসগ্রহণ 
নাই করুন। তাই সন্ন্যাসমার্গকেও নতুন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু 
বোঁচতর্যাদ কারণপ্রযুন্ত এই দুই মার্গ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই 
হইলেও ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৈদিককালে লোকের মধ্যে মীনাংসকাদিগের কম্ মা 
শবশ্ষে প্রাবাল্য হইয়াছিল, এবং কৌরবপাণ্ডবাঁদগের কালে আবার কর্ম যোগ 
মার্গকে অনেকটা পশ্চাতে হটাইয়া 'দিয়াছিল। কারণ এই যে আমাদের ধ্র্মশা 
জগন্ট বাঁলয়াছেন যে কুরুপাণ্ডবাঁদগের কালের পর অর্থাৎ কায; 
শনাষদ্ধ ; এবং “আচারপ্রভবো ধদ্ম£” (মভা. অনু. ১৪৯ ১৩৭ ; মনু, ১. ১০৮ ) এই 
বচনানুলারে ধর্মশাস্ত যখন প্রায় আচারকেই অনুসরণ কারয়া থাকে, তখন ধন্শাস্ত 
কারেরা এই নিষেধ স্থাপন কারবার পৃব্বেই লোকাচারে সন্ন্যাসমার্গের গৌণত্ব আসিয়া- 
ছিল ইহা সহজে 'সদ্ধ হয়। * কিন্তু কর্ম'যোগের এইরুপ প্রথমে প্রাবল্য হইয়া শেষে 
কাঁলযুগে সন্ন্যাসধনর্ম যাঁদ নিষিদ্ধের মধ্যেই আসিয়া পৌীছয়াছিল, তবে এইরূপ প্রশ্ন 
এইস্থানে ্বভাবতই উাঁখত হয় যে, যাহা একবার সবলে প্রচালত হইতে সুর হইয়াছিল 
সেই জ্ঞানযুন্ত কৰ্ম্ম যোগের;অবনাঁতি হইয়া এখনকার ভীন্তমাগে'ও সন্ন্যাসপক্ষই একমাত্র 
শ্রেষ্ঠ এই মত কি কাঁরয়া প্রবেশ কারল? কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমৎ শতঙ্করাচা্যাই 
এই পাঁরবর্তন ঘটাইয়াছেন। কিন্তু হীতহাসের প্রীত লক্ষ্য করলে এই উপপাঁত্তি ঠিক্‌ 
নহে উপলাব্ধ হইবে ৷ শ্রীশঙ্করাচার্ষের সম্প্রদায়ের (১) মায়াবাদাত্মক অগ্বৈতজ্ঞান 
এবং (২৷ কর্ম্মসম্যাসধঘর্ম, এইরুপ দুইবিভাগ আছে ইহা আমি প্রথম প্রকরণ 
. বাঁলয়াঁছ । এখন অগ্বৈত-ব্ৰহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উপানিষদে সম্যানধর্মেরও প্রতিপাদন 
॥ এই দুয়ের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ না থাকায় অদ্বৈতা বেদান্তমত দ্বীকার 
১ সন্প্যাসমার্গও অবশ্য দ্বীকার কাঁরতেই হইবে তাহা বলা যায় না। উদাহরণ 
হইতে অদ্বৈতবেদান্তে পূর্ণরূপে শক্ত জনকাদ নিজে কন্ম'যোশ 


7৮. পের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় টিপ্রণ.ত প্রনস্ বচন দেখুন 


৪৩০ গণতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ম 


শুধু নহে, উপানষদের অদ্বৈতৱন্মজ্ঞানই গাঁতার প্রাতৃপাদ্য বিষয় হইলেও 
দিলেন পে ভিত লক্াসর পাঁরবর্তে কর্ম যোগেরই সমর্থন করা হইয়াছে । 
তাই প্রথমে মনে রাখা আবশ্যক যে, সন্নযাসধর্দ্মে উত্তেজন দেওয়া হইয়াছে বালয়া শাঙ্কর 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে আপান্ত আনা হয়, তাহা সেই সম্প্রদায়ের অগ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে 
উপযুক্ত না হইয়া শুধু তদন্তর্গত সন্ন্যাসং সম্বন্ধেই উপযোগাঁ হইতে পারে। এই 
লনযাসমার্গ শ্রীশগ্করাচার্য্য নূতন বাহির না কাঁরলেও, উহা কালযুগে বঙ্জনীয়ের মধ্য 
পড়ায় উহাতে যে গোঁণত্ব আসিরাছিল তাহা তিন অবশ্য দর করিয়াছেন । কিন্তু যাঁদ 
ইহারও পুুব্বে অন্য কারণে সন্ন্যাসমার্গের প্রতি লোকের অন:রাগ উৎপন্ন না হইত, 
তাবে আচার সনন্যাসমূলক মত এতটা প্রসার লাভ করিত কিনা সন্দেহ । ‘এক গালে 
চড় মারিলে অনা গাল বাড়াইয়া দিবে (লুক, ৬. ২৯) ইহা খণ্ট বাঁয়াছেন ধরা গেন। 
কিন্তু এই মতানংযায়ী লোক যুরোপীর খঙ্টান রাষ্ট্রে কত আছে তাহার চার কাঁরলে 
দেখা যায় যে, কোন ধর্সোপদেজ্টা কোন বিষয় ভালো বাঁললেই (তাহা প্রচালত হইবার 
পক্ষে যথেণ্ট নহে, বরং লোকের মন সেই দিকে যাইবার জন্য সেই উপদেশের পৃ্বেই 
কোন প্রবল কারণ ঘটিয়া থাকে, এবং তখন আবার লোকাচারের মধো আস্তে আন্তে 
পরিবর্তন উপান্থত হইয়া তদনুরূপই পাঁরবর্্তন ধন্মশনয়মের মধ্যেও ঘাঁটতে থাকে। 
আচার ধর্মের মুল-এই স্মতকচনের তাৎপর্য্যও ইহাই । শোপেনহৌয়ের গত 
শতাব্দীতে জন্মীনতে সন্্যাসধর্ম্মের সমর্থন কারয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার রোপত 
বাঁজ অদ্যাঁপ সেখানে ভালরূপ জাঁমতে পায় নাই এবং নৎসেরই মত এক্ষণে সেখানে 
অধিক বিষ্তার লাভ কাঁরয়াছে । অমোদের দেশেরও প্রত দষ্ট কাঁরলে দেখা যায় যে, 
সনগাসমার্গ শ্রীশঙ্করাচাষের পৃব্ব অর্থাৎ বোদককালেই ।বাহর হইলেও তাহা সে 
সময়ে কর্মযোগকে পশ্চাতে রাখিতে পারে নাই। স্মাতগ্রন্থাঁদ শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ 
কাঁরতে বায়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাকেও পর্ব আশ্রমগণীলর কর্ত'ব্যপালনের উপদেশ 
দেওয়াই হইয়াছে । শ্রীশঞ্করাচার্ের গ্রন্থে কম্ম'সন্নযাসপক্ষ প্রাতপাদ্য হইলেও, তাঁহার 
নিজের জীবন হইতেই 'সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যান্তির এবং সম্ন/াসীরও ধদ্মসংস্থাপনের ন্যায় 
লোকসংগ্রহের কাজ যথাধিকার কারবার পক্ষে তাঁহার দিক হইতে কোন মানাই 
ছিল না (বেস, শাং ভা. ৩. ৩. ৩২)। সম্ব্যাসমার্গের প্রাবল্যের কারণ যদি 
শঙকরাচাবোর জ্মার্ত সম্প্রদায় হইত, তবে আধুনিক ভাগবত সম্প্রদায়ের 
বামান;জাচার্য্য »স্বকীয় গাঁতাভাষ্যে শঞ্ষরাচার্যেরই মত কর্্মযোগকে গৌণ 
বাঁলয়া মানিতেন নো । কিন্ত; যে কর্ম্ম যোগ একবার বহুল প্রচালত ছিল তাহা যখন 
ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিবানতমুূলক ভান্ীকে পিছনে হটাইয়া দিয়াছে, তখন 
তো ইহাই বাঁলতে হয় যে, উহার পণ্চাতে পাঁড়বার পক্ষে এমন কোন কারণ অবশ্য 
উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা সমন্ত সম্প্রদায়ের প্রীত বিংবা সমপ্ত দেশের প্রাত 
সমানভাবে প্রযোজ্য । আমাদের মতে ইহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধন্র্ের উদয় ও 
প্রনার প্রথম ও ম্খয কারণ, কারণ এই দুই ধন্মই চার বর্ণের সম্মুখে 
্্যাদনাগগের দ্বার খ্যািয়া দেওয়ার ক্রতরিয়বর্ণের মধ্যেও সন্ন্যাসধর্ম্মে'র বিশেষ উন্নতি 
হইতে লাগল । কিন্তু বুধ প্রথমে কম্মারাঁহত সন্ন/াসমার্গেরই উপদেশ কাঁরলেও, 
গীতার কর্ন যোগানংসারে বৌন্ধরন্মে শীই এই সঙ্কার সাধিত হইয়াছিল থে, বৌণধ 


উপসংহার ৪৩১ 


পরোপকার চেষ্টায় নিরত থাকবেন ( পাঁরাশষ্ট প্রকরণ দেখুন )। ইতিহাস হই। 
জানা যায় যে, এই। সংস্কার প্রযুন্তই উদ্যোগী বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘ 
শগব্ৰণীদকে ব্র্ধদেশ, চীন ও জাপান, দক্ষিণে লঙকা এবং পশ্চিমে তুর্কিস্থান এবং 
সংলগ্ন গ্রীস প্রভৃতি যুরোপের প্রান্ত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । শালিবাহ 
নয়ানাধক ছয়সাতশত বৎসর পুর্বে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক জন্মগ্রহণ করেন এবং 
শালিবাহন শকের ছয় শত বৎসর পরে শঙ্করাচার্ষোর জন্ম হয়। এই 
বৌদ্ধ যাঁতাদগের সংঘের অপূর্ব বৈভব সমন্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে থাকায় যাঁ 
সম্বন্ধে তাহাদের একপ্রকার অনুরাগ ও আদরবুদ্ধ শঙকরাচার্ধয জাঁন্মবার পূ 
উৎপন্ন হইয়াছিল ৷ শঙ্করাচার্যয জৈন ও বৌদ্ধধন্মের খণ্ডন কাঁরলেও যাঁতধর্মস 
লোকের মধ্যে হয আদরবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তান নাশসাধন না করিয়া 
তাহাকেই বৌদক রুপ দিয়া বৌদ্ধধম্মের পাঁরবর্তে বৌদকধর্্ম সংস্থাপনের জন্য অনেক 
উদ্যোগী বৈদিক সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিলেন। এই সকল সন্ন্যাস বর্ষচ্য ব্রত অবলম্বন 
করিয়া সন্গ্যাসীর দণ্ড ও গেরডুয়া বন্তও গ্রহণ কাঁরত : কিন্তু নিজেদের গুরুর = 
ইহারাও বোদিকধন্্ম সংস্থাপনের কাজ পরে চালাইয়াছল । বাঁতসংঘের এই নূতন 
প্রাতরূপ (বৌদক সম্ন্যাসীদের সংঘ ; দোঁখয়া সে সময়ে অনেক লোকের মনে সন্দেহ 
হইতে লাগল যে, শাঙ্কর মত ও বৌদ্ধমতে বাদ কোন পার্থক্য থাকে, তবে তাহা কি ? 
এবং প্রতণীত হয় যে, প্রায় সেই সন্দেহ দুর কারবার জনই ছান্দোগ্যোর্পানষদের ভাষ্যে 
আচার্য্য লাখয়াছেন যে, “বৌদ্ধ-যতিধর্্স ও সাংখ্য-যা উভয়ই বেদ-বাঁহভু 
মিথ্যা এবং আমাদের সন্ন্যাসধম্মই বেদের উপরে প্রাতণ্ঠত হওয়ায় সত্য” (ছাং. শাংভা, 
২. ২৩. ১) । যাহাই হউক ; ইহা নিব্বি‘বাদ যে, কাঁলযুগে সব্বপ্রথম যাঁতধর্ম্মে'র প্রচার 
বৌদ্ধ ও জৈনেরাই কাঁরয়াছিল। কিন্ত: বৌদ্ধযাঁতরাও ধর্ম প্রচারাথ এবং লোকসংগ্রহার্থ 
পরে উপযুক্ত কর্ম কাঁরতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, 
ইহাদিগকে পরাভূত কারবার জন্য শ্রীশগ্করাচার্য্য যে বৈদিক যতিসণ্ঘ সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন তাহারাও কর্ম একেবারে ছাড়িয়া না দিয়া আপন উদ্যোগেই বৈদিকধ্সে'র 
পুনঃস্থাপনা কাঁরয়াঁছিল । অনন্তর শীঘ্রই এই দেশের উপর মুসলমানাঁদগের আঁভধান 
আরম্ভ হইল; এবং যখন (এই পরচক্র হইতে পরাক্রমসহকারে রক্ষা করিয়া দেশের 
খারণপোষণকারা ক্ষা্িয় রাজাদিগের কর্্-ত্বশান্তর মুসলম্যনাদগের সময়ে হাস হইতে 
লাগল, তখন সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ এই দুই মার্গের মধ্যে সন্ন্যাসমার্গই সাংসারিক 
লোকাদিগের আঁধকাধিক গ্রাহ্য হইয়া থাকবে, কারণ “হাঁর হরি” বাঁলয়া নিশ্চিতভাবে 
বিয়া থাকবার একদেশাঁয় মার্গ প্রাচীন কাল হইতেই কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ 
মনে হইত এবং এখন তো তৎকালীন বাহ্য পাঁরদ্থিতির জন্যও এ মার্গই বিশেষ 
সযবিধাজনক হইয়াছিল । ইহার পর্বে এই অবস্থা ছিল না: কারণ শঢ্দ্র কমলাকরের 
মধ্যে গৃহীত বিবদপঢ্রাণের নিয়োন্ত শ্লোক হইতেও ইহাই = প্রকাশ পায় 


৪৮৯ 


গীতারহস্য অথবা বদর্মযোগশাস্ত 


অপহায় নিজং কৰ্ম্ম কৃফকুষোতবাদিনঃ।  ॥ 
ত হরে বট ত পা সা 
y ) কর্ম্ম ছাড়িয়া (কেবল) যাহারা ‘হার হাঁর' বলে সেই ৮ 

5 shaped কারণ স্বয়ং হরির জন্মও তো ধ্ম্মরক্ষণার্থই হইয়াছে” 
বাতিক দৌখতে গেলে, এই সমন্ত লোক সন্যাসনিষ্ঠও নহে, কম্মযোগীও নহে 
ইহারা সন্ন্যাসাঁদিগের ন্যায় জ্ঞান বা তাঁর বৈরাগ্য-যোগে সাংসারিক কর্ম্ম ছাড়ে না 
এবং সংসারে থাঁকয়াও বর্ম যোগান,সারে শাদ্ততঃ প্রাগ্ত আপন কত্ত বা নিৎ্কামবুদ্ধি, 
করে না। তাই, এই বাঁচক সন্্যাসাঁদের গণনা এক স্বতন্ম তৃতীয় নিষ্ঠার মধ্যে কাঁরতে 
হইবে-তাহা 'গাঁতান্তু বার্ণত হয় নাই। যে কারণেই হউক না কেন, লোকেরা এই 
প্রকারে তৃতায় প্রকৃতিগ্রন্ত হইলে শেষে ধর্ম্মেরও নাশ না হইয়া যায় না। ন 
পাশ পশ্চাতে পড়বার জন্যও এই প্রকার অবস্থাই কারণ হইয়াঁছল ; এবং 
হইতে ভারতেরও বৈদিকধর্দ্মের “সমুলং তু বিনশাতি” হইবার সময় আসিয়াঁছল। ? 
বৌদ্ধধম্মের হাসের পর, বেদাস্তের সঙ্গেই গাঁতার ভাগবতধর্চ্মে'র যে পুনরুচ্জ' 


সোভাগ্যক্ধমে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ ভগবদ্‌গাঁতাকে *নহারাষ্্রীয় ভাষাতে পাঁরণত করিয়া 
ৰক্মাবদ্যাকে মহারাণ্টুপ্রান্তে আঁত সুগম কাঁরয়া দিয়াঁছলেন ; এবং ভারতবর্ষের অনা 
প্রদেশেও সেই সময়েই অনেক সাধুসন্ত গীতার ভান্তিমার্গের উপদেশ প্রচলিত রাখয়া 


ছিলেন । যবন, ব্রাহ্মণ, চ'্ডালাদকে সমানভাবে প্রদত্ত জ্ঞানমূলক গাঁতাধর্ম্মের জ 

মান উপদেশ (চাই তাহা বৈরাগ্যযুন্ত ভান্তরূপেই হোক না কেন) চতুদ্দি কে এবং 
প্রচালত থাকায় হিন্দুধন্মের সম্পূর্ণ হাস হইবার কোন ভয় ছিল না। শুধু তাহাই 
নহে; তাহার অঞ্পস্বজ্প প্রভাব মডসলমানধর্চ্মের উপরেও পড়িতোঁছল, যাহার ফলে 
কবীরের মত সাধু এই দেশের সপ্তমণ্ডলীর মধ্যে মান্য হইয়াছিলেন এবং গুরংজেবের বড় 
ভাই শাহজাদা দারা উপানিষদের ফারর্স ভাষান্তর এই সময়েই আপন তত্ত্বাবধানে প্রশ্তঃত 
করাইয়াঁছলেন । বৈদিক ভান্তিধন্্স অধ্যাত্জ্ঞানকে ছাড়িয়া যদ শুধু তান্ত্রিক শ্রদ্ধার 
ভিত্তির উপরেই খাড়া হইত, তবে উহাতে এই বিশেষ সামর্থ প্রাঁকতে পারে কিনা তাহা 
নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু ভাগবতধন্মের এই আধুনিক পুনরুজ্জীবন মৃপনলান, 
'দিগেরই সময়ে হওয়ায় তাহাও অনেকাংশে কেবল ভন্তিপর অথাৎ একদেশদশন হইয়া, 
ভাগবতথণ্রোন্ত কর্ম্মযোগের যে স্বতন্ত্র মহন্তেৰর একবার হাস হইয়াছিল, তাহা 

মহন্তৰ ফিরিয়া পাইল না । ফলতঃ এই সময়কার ভাগবতধম্মাঁয় সন্তমণ্ডলী, পাণ্ডত এ 
'আচার্যোরাও প্ঢুব্বব্তা সন্ন্যাসমাগশীদগের ন্যায় ক্ম্মযোগকে সন্ন্যাসমার্গের অঙ্গ বা 
সাধন নাবলিয়া উহাকে ভান্তিমার্গের অঙ্গ বলিতে লাগলেন । তৎকালে প্রচলিত এই ধারণার 
বিরুদ্ধে কেবল শ্রীসমর্থ' রামদাস স্বামী নিজের 'দাসবোধ' গ্রন্থে, আম যতদুর জান, 
বিচার করিয়াছেন । কর্ম্মমার্গে'র প্রকৃত মহত্তর শৃদ্ধ ও সরল মারাঠা ভাষায় যাহা বলা 


শোনাতে মুত বিজুপুরাণের সংস্করণে এই জ্লোক আমি লাই নাই; তথাপি কমলাকণে! 7? 
জামািক এনকার কর্মৃক গৃহীত হওয়ায় ইং অমূলক বলিয়াও মনে করা ধায় না। 


উপসংহার ৪৩৩ 


হইয়াছে তাহা যদ রেহ দেখিতে চান তবে সমর্থের দাসবোধ, বিশেষতঃ তাহারই 
উত্তরারদ্ঘধ তাহার পাঠ করা উচিত ৷ শ্রীসমর্থের উপদেশই শিবাজী মহারাজ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ; এবং মারাঠী রাজত্বের সময়ে যখন কর্ম্মযোগের তন্ব বুঝাইয়া দেওয়া 
এবং তাহার প্রচার করা আবশ্যক বিবেচিত হইতে লাগিল, তখন শাশ্ডিলাসত্র এবং 
বরক্মসত্রভাষ্যের বদলে মহাভারতের গদ্যাত্মক ভাষান্তর হইয়া “বখর নামক ইতিহাসের 
আকারে তাহার অনুশীলন সদর হইল। এই ভাষান্তর তগ্জোরের য়ে 
অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই ক্রমই যদি পরে বহুকাল অবাধিতভাবে 
হইলে গ'ঁতার একদেশদশাঁ স্কার্ণ সমস্ত টাকা পিছনে পড়িয়া মহাভারতীয় 
নাতির সার গাঁতেক্ত কর্ম যোগে উক্ত হইয়াছে, এই কথা কালক্রমে পুনব্বরি সকলের 
গোচরে না আসিয়া থাকিতে পারত না। কিন্তু কম্মযোগের এই পুনরুজ্জীবন 
আমাদের দুভার্গ্যক্রমে বেশী দিন টিকে নাই। 

যাক্‌। ভারতের ধন্মসত্বন্ধীয় ইতিহাস আলোচনা কারবার ইহা স্থান নহে। 
উপারিউত্জ সংশ্ষপ্র বিবরণ হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, 


ধৰ্ম্মশব্দের ধাত্র্থ “ধারণাদ্ধর্মঃ” এবং সাধারণতঃ উহার এই দুই ভেদ হয় 
'পারলোৌকিক' ও ‘ব্যবহারিক’, কিংবা “মোক্ষধর্্স ও 'নগীতিধম্” ইহা আমি তৃতীয় 
প্রকরণে বলিয়াছি। বৈদিক ধৰ্ম্মই বল, কিংবা খন্টধর্ম্মই বল, জগতের ধারণপোষণ 
হইয়া শেষে মন্যষ্য যাহাতে সদগতি পায় ইহাই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় 


আঁধিক কি, প্রাচীনকালে মোক্ষধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও ব্যবহারিকধর্ম্ম 
স্বতন্ত এই ভেদই করা হইত না বালিলেও চলে ; কারণ, সে সময়ে পরলোকে সদগাঁত 
লাভ করিতে হইলে ইহলোকেও আচরণকে শহদ্ধই রাখা চাই সকলেরই এই ধারণাই 
ছিল। এই লোকেরা গীতার উ্তি অনুসারে পারলৌকিক ও এ্রীহক কল্যাণের ভাত্তও 


জন্য প্রথমে কোনননা-কোন বাস্ত বদ্তু চোখের সন্মুখে থাকা চাই ; 
তেমান নিশ্চিত যে, বান্তই কিছু শেষের পৈঠা নহে ; এবং od ৯. 
এক্কপদও না আমরা অগ্রসর হইতে পাঁর আর না, কোন বাক্যই সম্পূর্ণ কারতে পারি । 
নীতিশাদ্দ্ের 


Rs ও পরবংশেরও সমাবেশ 
করিলে অমতত্ব সম্বন্ধে মনষোর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ত্ধ হওয়া উচিত ; এবং এক্ষণে 
২৮ 


গাঁতারহস্য অথবা বর্ম্মযোগশাল্দ 


তো প্রান তাঁহারা সকলেই খু আগ্রহের সাঁহত উপদেশ করতে সর কারয়াছেন যে, 


জাতির ) শ্রেষ্ঠ দেবতার উপাসনা করা, 
প্রীতির সহিত অনন্যভাবে রান রে জন্য সমন দ্বার্থকে বাঁলদান 


নিংসেরও এই কথা ্ ” 
“পরমেন্বর য়াছেন” এবং 
আরিফা তই কম্মবপাক ও প.নর্জন্মের চক্র স্বীকার কারিয়া স্বকীয় সমস্ত 
গ্রন্থে প্রাতপাদন করিয়াছেন যে, কাজ এমন করা উচিত যাহা তবে 
কাঁরতে পারা যায় এবং সমাজের এমন ব্যথা হওয়া উচিত যে, তাহার ফলে ভাঁবয্যতে 
এমন মনয্য জান্মবে যাহার সমন্ত মনোব;ত্তি অত্যন্ত বিকশিত হইয়া» পণণবিস্থা প্রপ্থ 
হইবে-_ইহাই এই জগতে মনযব্যমান্রের পরম কর্তব্য ও পরমসাধ্য। ইহা হইতে 
উপলব্ধি হইবে যে, অধাত্মণাস্তকে যাহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকেও কন্নাঁ 
কর্মের আলোচনা কারবার সময় কোন-না-কোন পরমসাধা মানতেই হয়_-এবং 
তাহা একপ্রকার “অবান্ত”ই ॥ কারণ, সমস্ত মানবজাতির;প মহাদেবতার উপাসনা 
কাঁরয়া সমস্ত মনুষর হিতসাধন করাই বলুন, কিংবা ভাঁবব্যতে কোন-না-কোন সময়ে 
অত্যন্ত পর্ণাবস্থায় উপনীত মনব্য যাহা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ, কর্ম্ম 
সম্পাদন করাই বলন--আধভৌতিক নাঁতিশান্রজ্ঞাদগের এই দুই ধ্যয় থাকলেও 
যাহাদিগকে এই দুই ধ্যেয সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, তাহাদিগের দৃষ্টিতে উহা 
অগোচর বা অব্যন্তই থাকিয়া যায় । কোৎ কিংবা নিধসের এই উপদেশ খম্টধর্মেরি 
ন্যায় তনথজ্ঞানরীহত শু আঁধাদিবত ভান্তমার্গের বিরোধী হইলেও, অধ্যত্র- 
দাণ্টিতে সব্বভতানসৈ্জ্ঞানরূপ সাধ্যের বা কম্নাযোগী স্থিত্রচ্ঞর পণাবস্থার 
ভাত্তর উপর বে ধর্ম্মধিল্ন'শান্ররের কিংবা নীতিণাদ্তের পরম ধোয় স্থাপিত, 
তাহার মধ্যে সন্ত অধিভোতিক সাধ্যের সমাবেশ আঁবরোধে ও সহজেই হইয়া 
থাকে। সেইজন্য অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পারপতত বৈদিকধর্্ম উত্ত উপদেশ হইতে 
কখন পিছাইয়া পড়িবে এরুপ ভীতি মনোমধ্যে পোষণ করিবার কোনই কারণ 
নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, যাঁদ অব্ন্তকেই পরমসাধ্য মানিতে হয়, তবে কেবল 
মানবজাতির জন্যই কেন মানা যায় ? অর্থাৎ উহাকে সংকুচিত করা হয় কেন? 
পর্াবদ্থাকেই যদি পরম সাধ্য ম'নিতে হয় তবে পশদ ও মনুষ্য এই দনয়ের 
যহা সাধারণ এরূপ আঁ সাধ্য অপেক্ষা অধিক উহার মধ্যে আর ক আছে ? 
এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় শেষে অধ্যতষ্টতে নিষ্পন্ন সমস্ত চরাচর স্যষ্টর এক 
অনির্বচ্ি পরমতবেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। আধ্দানককালে অধিভোতিক শান্যের 
অশ্রৃতপবর্ধ উন্নতি হইয়াছে, এবং দশ্যজগৎসক্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান পত্বাপেক্ষা 
শতগুণ বর্ষিত হইয়াছে ; এবং “যার যেমন, তার তেমন' এই নাতি অনসারে যে 
আঁধিভৌতিক নৃতন 


হত স্বীয় ধর্মের নাম দিয়াহেনReligion of Humanity; এবং 4 
“System of Posirive Polity? ( Eng. trans in four Vols ) নামক ভাহার গ্রহে 
করিয়াছেন । কেবল আখিভোঁতিক দৃষ্টিতেও সমাজধারণ বির 

তে পারে এই গ্রন্থে তাহার উত্তম আলোচনা করা হইরাছে। 
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আধিভৌতিক শাস্তের যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, 
জগতের ম্‌লতত্ত জামিবার জন্য মনুষ্যমান্রের যে দ্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, শুধু 

তাহার পর্ণ পারতৃপ্ধ ই হইতে পারে না। কেবল 
বাক্তজগতের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কাষ্য নিব্বহি হয় না, এই কারণে স্পেনসরের নত 
উৎক্লান্তিবাদাঁও স্পষ্টরুূপে স্বাঁকার করেন যে, নামরুপাত্মক দৃশ্যজগতের মূলে 
কোন অবাযন্ত তন্ধ অবশ্যই আছে। কিন্তু তান এইরূপ বলেন যে, এই নিত্য 
তব্ের স্বরুপ জানা অসম্ভব বলিয়া তাহার ভিত্তিতে কোন শাস্বের উপপাত্ত করা 
যাইতে পারে না। জর্্মনতরবেত্তা কাণ্টও অব্যন্ত সৃষ্টিতন্থের অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার 
করেন ; তথাপি নীঁতিশাদ্তের উপপান্তি এই অগন্য তব্বের ভীন্ততেই কাঁরতে হইবে এই- 
রূপ তাঁহার মত। শোপেনহোৌয়ের ইহাও ছড়াইয়া গিরা, এই অগন] তব বাসনারূপাঁ 
এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন ; এবং নাঁতিশাস্বসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার গ্রনের 
মতে এই সৃষ্টিতর আত্মারূপে অংশত মনুষ্যের দেহে আবির্ভত হইয়াছে । গাঁতা তো 
স্পন্টই বলিয়াছেন যে, “নমৈবাংশো জীবলোকে জাবভ্তঃ সনাতনঃ” । আমাদের 
উপানিষৎকারাদগের ইহাই সিন্ধান্ত যে, জগতের মূলে. অবস্থিত. এই অবান্ত তন্ব 
নিত্য, একমাত্র, অমৃত, স্বতন্ত্র ও আত্মরূপ-বস্‌ ; এই সম্বন্ধে ইহা হইতে অধিক 
কিছু বলা যাইতে পারে না। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, এই সিম্ধান্তেরও 
পরে মানব-জ্ঞানের গাঁত কখনও যাইবে কিনা। কারণ, জগতের মুল অবান্ত 
তবু হীন্দ্রয়ের আগোচর অর্থাৎ নির্গহণ হওয়ার উহার বর্ণন, গুণ, বস্তু বা ক্রিয়াগ্রদণ'ক 
কোন শব্দের দ্বারাই হইতে পারে না; এবং সেই জন্যই উহাকে “অন্দে বলা হয়। 
কিন্তু অব্যক্ত সৃগ্টিতব্ব সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞন, তাহা শব্দের দ্বারা অধিক বাঁলতে না 
পারলেও, এবং সেই জন্য দেখিতে উহা অল্প মনে হইলেও, উহাই মানবীর জ্ঞানের 
সব্্বস্ব এবং তাই লোকক নশীতিমন্তার উপপত্তিও উহারই ভাঁত্ততে বাঁলতে হয় ; এবং 
এইরূপ উপপত্তিই উচিত পদ্ধীততে বাঁলবার পক্ষে কোন বাধাই হয় না, ইহা গীতার 
আলোচনা হইতে সহজেই উপলদ্ধি হইবে । দৃশ্যজগতের সহস্র সহস্র ব্যবহার কোন 
পদ্ধাততে চালাইবে-_যেমন মনে কর, বাণিজ্য ব্যাপার ?ক প্রকারে করিবে, কিরূপে 
যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরবে, রোগীকে কোন ুঁধধ কখন দিবে, স্ষাচন্দ্রাদর ব্যবধান 


নৈপুণ্যসহকারে করিবার সামথণলাভের জন্য নামরুপাত্মক আধিভৌতিক শাস্বেরও 
যে বেশী বেশী অধ্যয়ন করা আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা 
“গীতার বিষয় নহে। গাঁতার মুখ্য বিষয় তো ইহাই যে, 
পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থা কি তাহা বালয়া, তাহারই ভিত্তিতে কম্মাষ্মরূপ নীতধদ্নের 
মুলতন্ধ কি তহই শ্থির করা। 


নীতিধন্মের 
অঞ্জন কারবার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইত্যাদি গু বিষয়ের 
পাবে না-ইহার জন্য শেষে 


ও 
উল নি হইয়া থাকে, সেইরূপ কেবল আধভৌতিক বারা হয় 
ফেইক ইহা পরেই সাতার প্রাতপাদন করা হইয়াছে যে, কেবল বিষয়স্থ 


হইবে যে, ভয়ই 
pS ও অমৃত তব্বের ভিত্তিতে প্রাতপাঁদত হওয়ায় এই পরম 
অবচ্থার গীতাধন্, মনষ্য কেবল এক উচ্চ শ্রেণীর জন্তু, এই দৃষ্টিতে মানবাঁয় 
সমদ্ত কার্ষেটর বিচার যে আধিভৌতিক শান্ত করে, সেই নিছক. আঁধভোতিক 


ছেন যে, হিন্দ:দিগকে এই বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থের, ধর্মের ৰা মতের দিকে 
চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত ব্ষভ্ঞানের বণ কারবার পর 
“অভয়ং বৈ প্রাপ্তোহসি”__এখন তুমি অভয় হইলে( বু. ৪. ২. ৪) এইরূপ 
যাল্বকয যাহা জনকরাজকে বলিয়াছেন, তাহাই এই গাঁতাধর্মের জ্ঞানসম্বন্ধেও 
অনেকার্থে অক্ষরশঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

গীতাধন্্ম কিরূপ 2 উহা সব্বোপার নির্ভয় ও ব্যাপক ; উহা সম অর্থাৎ বর্ণ, 
জাতি, দেশ বা অন্য কোন ভেদের মধ্যে না নামিয়া সকলকেই একই দাঁড়পাল্লার 
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যথোচিত মেলনকার্বী এই সম ও তেজস্বী গাঁতাধন্মের অনুসারে পরমেশ্বরের 

ভজনপুজনসাধক সংপুরুষ এই দেশে আবারও উৎপন্ন হউন । এবং শেষে উদার 

পাঠকগণের নিকটে নিম্নোক্ত মন্ত্র (খ. ১০. ১৯১. ৪) দ্বারা এই মিনতি করিয়া 

গীতার এই রহস্যালোচনা এইখানেই সমাপ্ত করিতেছি যে, এই গ্রন্থে কোথাও 

ভরমবশত ৷ কিছ; ন্যনাধিক কথা থাকিলে তাহা সমদ্‌ষ্টি দ্বারা সংশোধন করিয়া 
বেন 


সমানী ব আকনৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ । 
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ 
যথা বঃ সুসহাসতি ॥* 


ওঁ তৎসৎ রহ্ধার্পণমস্তু ॥ 


সু 
৯. এই সন্ত ঝগ্‌বেদ সংহিতার শেষে প্রদত্ত হইরাছে। যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত লোকদিগের 
উদ্দেশে এই আঁভভাষণ । অর্থ-_“তোমাদের আঁপ্রায় সমান হউক, তোমাদের অন্তঃকরণ 
সমান হউক, এবং তোমাদের মন সমান হউক ; যাহাতে তোমাদের সুসহা অর্থাৎ সংবশন্তির 
দৃঢ়তা হইবে"। অসতি= আন্তর বৈদিক রূপ। “যা ঝঃ সুসহাসাঁত' ইহার দিনত গ্রস্থের 


দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে। 


পরিশিষ্ট প্রকরণ 


গণতার বাঁহরঙ্গ-আলোচনা 


আঁবাদত্বা খাষং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ 
যোহধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাহীপ পাপাঁয়ান্‌ জায়তে তু সঃ ॥* স্মৃতি। 


পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেদান্তশাস্তের ভিত্তির 
করিলেন যে, কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর, কন্ম'যোগে ব্যাদ্ধরই প্রাধান্য, এইজন্য 
রহ্মাত্মৈকাজ্ঞান কিংবা পরমে*্বরভন্তির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া 


বেদাণ্তবিষয়ক 
“মহাভারভের ভিতর গাঁতাকে সন্নিবিষ্ট কারবার কোন প্রয়োজন 


চক হর 
বনপন্বের ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ বেদান্তের ভিত্তিতে ““ সবিক্রয়ের ব্যবসায় 
কেন কাঁরতেছি” তাহার বিচার করিয়াছে ; এবং শের তুলাধার-জাজাল 
সংবাদেও এ প্রকারেই ভুলাধার সমর্থন করিয়াছে 


মহাভারতে কয়েকস্থানে আসিলেও তাহাও একদেশদশঁ সেই সেই 
বের অনাই হইয়া শুই উহাকে তের খান ভাগ ধর 
যাইতে পারে না। এইরূপ একদেশদশা* আলোচনা দ্বারা ইহাও নির্ণয় করা যায় 
শা শ্রী 

২ “কোন মনের শষ, ছন্দ, দৈবত ও বিনিয়োগ না জানিয়া-(উন্ত মন্ত ) যে শি 
জর কিবা তাহার জপ করে সে পাপা হয়।" ইহা কোন এক সমাত্স্থের বচন; কিনতু কে 
হর তাহা জানি না। হা, তাহার মূল আর্বযাহ্মণ (তারে. ১) শ্রতিগ্রস্থে আছে? ত 

ধ্যাপয়তি 


গীতার বাঁহরঙ্গ-আলোচনা ৪৩৯ 
না যে, যে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাণ্ডবদিগের মহৎ কার্যাসমুহের বর্ণনা করিবার জন্য 
ব্যাস মহাভারত য় , সেই মহাত্মা ব্যাক্তিদের চরিত্রকে আদর্শ ধাঁরয়া মনুষ্য 
সেই প্রকার আচরণ কাঁরবে কি না। সংসার অসার এবং কোন-এ 
গ্রহণই শ্রেষ্ঠ যাঁদ ধরা হয় তবে স্বভাবত এই প্রন আসে যে, শ্রী 
এত ঝঞ্ছাটে পড়িবার কারণ কি ছিল; এবং যাঁদ তাহাদের 
গ্বীকারও করা বায়, তবে লোকসংগ্রহার্থ তাঁহাদের গৌরবকা তন র 
[তন বংসরকাল সমান পরিশ্রম কাঁরয়া ( মভা. আ. ৬২. ৫২) এক লাখ শ্লোকের 


সন্যাসদ।ষ্ঙজতে 


বৰ্ণিত হইয়াছে, 
নিরসন 


সেই মহাপুরুযাঁদগের আচরণের উপর “মুলে কৃঠার” নীতি-অন5যায় 
করিয়া উন্ত গ্রন্থে কোন-না-কোন স্থানে সবিস্ার ইহা বলা আবশ্যক ছিল যে, সংসারের 
সমন্ত কাজ করিতে হইবে কি না; এবং কারিতে হইবে বলিলেও প্রত্যেক মনযষ্য 
কিরূপ সংসারে নিজ নিজ কর্ম চালাইলে সেই সব কর্ম মোক্ষলাভের অন্তরায় হইবে 
'ত যে সব উপাখ্যান মহাভারতে আছে তাহাতে 


কারলে সেই উপাঙ্গগৃলির ন্যায় এই আলোচনাও গৌণ 
সেইরূপ বনপব্র্ব কিংবা শাম্তিপর্্বের অনেক বিষয়ের খড় 
সান্নাবণ্ট কাঁরলে উহার মহন্বের লাঘব না হইয়া যাইত না। 
শেষ কাঁরয়া মহাভারতের প্রধান কার্ধা__ভারতীয় যুদ্ধ-__আরদ্ভ হইবার 
সেই সম্বন্ধে এরূপ আপাতত করা হইয়াছে, যাহা নশীতৎম্দষ্টতে অপার্হার্য্য দেখায় 
এবং সেইখানেই এই কম্মবিষ্মীবচারের স্বতন্ত্র শাস্ধ উপপাত্তর সাহত কথিত হইয়াছে । 
সার কথা, পাঠক কিছ বিলম্বের কারণে যাঁদ এই পরম্পরাগত, কথা ভুলিয়া যান যে 


হুনকে গাঁতা শহনাইয়াছলেন, এবং যাঁদ তিনি এই বাদ্ধিতেই 
বিচার করেন যে, মহাভারতে ধম্মাম্মণীনর্পণার্থ বিরচিত ইহা এক আর্য মহাকাব্য, 
তথাপি হইবে যে, গাঁতার জন্য মহাভারতে যে স্থান নিযুক্ত করা 


এই সকল বিষয়ের ঠিক্‌ ঠিক: উপপাঁত্ত যখন বুঝা গেল তখন এই সকল প্রশ্নের 
কোনই গুরুত্ব দেখা যায় না যে “গাতোন্ত জ্ঞান রণভাঁমতে বিবৃত কারবার কি প্রয়োজন 
ছিল? কোন সময়ে কেহ এই গ্রন্থ পরে মহাভারতে ঢৃকাইয়া দিয়া থাঁকবে ! 
অথবা ভগবদ্গীতার দশ শ্লোকই মুখ্য কিংবা শত শ্লোকই মুখ্য ?” কারণ অন্য 
প্রকরণসমত্ হইতেও উপলব্ধি হইবে যে, যখন একবার ইহা স্থির হইল যে ধন্ম'- 


ভারত'কে 


সম্বন্ধে অন্য যে সকল তর্ক উপস্থিত করা হয় তাহার উপরেও এক্ষণে 
 ্রসঙ্গানঃসারে বিচার কাঁরয়া তাহার মধ্যে কতটা তথ্য আছে তাহা দেখা আবশ্যক, 
তাই তন্মধ্যে (১) গাঁতা ও মহাভারত, (২) গাঁতা ও উপানষৎ, (৩) গীতা ও 
ন্রদ্ধসূত, (8) ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা, (৫) বর্তমান গীতার কাল, (৬) 
শীতা ও বৌদ্ধ গ্রন্থ, এবং (৭) গীতা ও খন্টানাদগের বাইবেল,_এই সত বিষয়ের 


ন 
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আলোচনা এই প্রকরণের সাত ভাগে যথাক্রমে করা হইয়াছে | দ্নরণ থাকে যেন, 
এই বিচার করিবার সময় কেবল কাব্যের হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারিক এবং এঁতিহাসিক 
দষ্টিতেই মহাভারত, গাঁতা, ব্ষসত্, উপানিষং প্রভাত গ্রন্থের আলোচনা বাঁহরঙ্গ- 
সমালোচক করিয়া থাকেন, অতএব আমিও সেই দাষ্টিতেই এক্ষণে উক্ত প্রশ্ন সম্‌হের 
বিচার করিব । 
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উপরে এই অনুমান করা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপন্রুবাদগের টারিত্রের 
নৈতিক জমর্থনার্থ কৰ্ম্ম যোগম্‌লক গীতা মহাভারতে উপযুক্ত কারণেই উপযবন্ত স্থানে 
সালিবেশিত হইয়াছে ; এবং গণঁতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়া উচিত। সেই 
অন্মানই এই দুই গ্রন্থের রচনা তুলনা কারলেই অধিক দডঢ় হয়। কিন্তু তুলনা 
করিবার পুব, এই দুই গ্রন্থের বর্তমান দ্বরূপ সম্বন্ধে একট; বিচার করা আবশ্যক 
প্রতীত হয়। শ্রীমং শঙ্করাচাষণ স্বকীয় গীতাভাব্যের আরচ্ভে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, 
গাতাগ্রন্থে সত শত শ্লোক আছে । এবং অধুনাপ্রাপ্ত সমস্ত সংগ্করণেও অতগহাল 
শ্লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাত শত শ্লোকের মধো ১ শ্লোক ধৃতরাষ্টের’ 
80 সঞ্জয়ের, ৮৪ অজ্জর্মনের এবং ৫৭৫ ভগবানের । কিশ্তু বোম্বাই নগরে গণপত 
কৃফজীর ছাপাখানায় মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণে, ভীগ্মপব্বে বার্ণত গীতার 
আঠারো অধ্যায়ের পর যে অধ্যায় আরম্ভ হয়, তাহার (অর্থাৎ ভীদ্মপব্ৰের ৪৩ তম 
এস গর্ত বার্ণত হইয়াছে, এবং উহাতে 


ষটশতান সাঁবংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ । 
অঙ্জর্ুনঃ সপ্তপণ্/শৎ সপ্তবদ্টিং তু সঞ্জয়ঃ । 
ধৃতরাষ্্ঃ শ্লোকমেকং গাঁতায়া মানমন্চাতে ॥ 
অর্থাৎ “গাঁতায় কেশবের ৬২০, অক্জর্টনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্ের ১: 
নিলিয়া সৰ্ব্বশুদ্ধ ৭৪৫ শ্লোক আছে।” মাদ্রাজ এলাকার, প্রচলিত পাঠান:সারে 
কষণচা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের সংগ্করণেও এই শ্লোক পাওয়া যায় ; কিন্তু 
কলিকাতায় মুদ্রিত মহাভারতে ইহা পাওয়া যায় না ; এবং ভারতটীকাকার নীলকণ্ঠ তো 
এই ৫1০ শ্লোক “গোঁড়েঃ ন পঠ্যন্তে” এইরূপ লিখিযাছেন। তাই উহা প্রাক্ষপ 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রক্িপ্ত মনে করিলেও গাঁতার মধ্যে ৭৪৫ শ্লোক 
(অর্থাৎ অধানাপ্রাপধ গ্র্থসম্মহের আতিরিন্ত ৪৫ শ্লোক) কে কবে জ্নাঁড়য়া দিয়াছে তাহ। 
বল৷ যায় না। মহাভারত বহবিদ্তৃত গ্রন্থ হওয়ায় তাহাতে মধ্যে মধ্যে অন্য শ্লোক 
সলিবেশিত হওয়া কিংবা কোন শ্লোক বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে । কিন্তু 
একথা গাঁতার সম্বন্ধে বলা যার না। গাঁতাগ্ুন্থ সব্বদাই পঠিত হওয়ায় বেদের 
ন্যায় সমন্ত গাঁতাও বস্ট্থ কাঁরতে প'রিত পনর এরূপ অনেক লোকও ছিল, এবং 
আজ পর্যন্ত কেহ কেহ্‌ আছে! এই কারণে বর্তমান গাঁতার বেশী পাঠান্তর দেখা 
যায় না, এবং অল্প বে- কিছ; ভিন্ন পাঠ আছে, তাহা টণকাকারেরা জানেন । তাছাড়া, 
এরূপ বাধা নাই যে, এই কারণেই গাঁতাগ্রন্ধে বরাবর ৭০০ শ্লোক রক্ষিত 
বে উহার মধ্যে কেহ-ফেরফার কারিতে না পারে। এখন প্রন্ন এই যে, 
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কারণে অন্য দশ শ্ৰ্যোকও সঞ্জয়ের বলিয়া বিবেচিত হওয়া * 


ভারতের গ্রন্থে 
কই আছে। 
[ই ।. ইহা 


করা হইয়া থাকিবে ইহা যাঁদ বল, তবে দৌখ যে বোম্বায়ে মুদ্রিত 
এ প্রকরণ নাই শুধু নহে, এ গ্রন্থের গীঁতাতেও 
অতএব বর্তমান সাতশত শ্লোকের গাঁতাকেই প্রমাণ ম 
হইল গাঁতার কথা । কিন্তু মহাভারতের দিকে দেখিলে 
কিছুই নহে । স্বয়ং ভারতেই উক্ত হইয়াছে যে, মহা 
এক লক্ষ । বিঠতু রাওবাহাদুর চিন্তামনি রাও বৈদ্য মহাভারতসম্বন্ধীয় স্বকীয় 
টাঁকাগ্রন্থে স্পষ্ট বালয়াছেন যে, বর্তমানে প্রকাশিত গ্রদ্থসমূহে অতগুলি শ্লোক 
পাওয়া যায় নাঃ এবং বিভিন্ন পর্বের অধ্যায়সংখ্যাও ভারতের আরম্তে প্রদত্ত 
অননুরুমণিকা অনুসারে নাই । এই অবস্থায়, গাঁতা ও মহাভারতের তুলনা কারবার 
জন্য এই গ্রদ্থসমূহের কোন এক বিশেষ পছুন্তক অবলম্বন করা ভিন্ন কাজ চলিতে 
পারে না; তাই, শ্রীমৎ শক্ষরাচার্য্য কর্ভক প্রমাণ বলিন্না গৃহ: 
শগাঁতাকে এবং কলিকাতার বাব? প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত মহাভারতের পু্তককে 
প্রমাণরুপে গ্রহণ কারয়া আমি এই দুই গ্রন্থের তুলনা কাঁরয়াছি ; এবং আমার এই 
গ্রন্থে উদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকসমূহের স্থানানদ্দেশিও কাঁলকাতার মবীদ্রত উক্ত 
মহাভারতের অনুদারেই কাঁরয়াছি। এই শ্লোকগন্কে বোম্বায়ের পুস্তকে কিংবা 
মাদ্রাজের পাঠক্রম অনুসরণ করিয়া মুদ্রিত কৃষ্ণাচার্যের সংস্করণে দৌখতে হইবে, 
এবং যাঁদ উহা আমার নিদ্দিষ্ট স্থানে না পাওয়া যায়, তবে একটু অগ্রপশ্চাৎ 
অনুসন্ধান করলেই উহা পাওয়া যাইবে । 

সাতশো লোকের গীতা এবং কালকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মযদ্রূত মহাভারত 
তুলনা করিলে প্রথমেই দোঁখতে পাওয়া যায় যে, ভগবদ্‌গীতা মহাভারতেরই এক 
অংশ ; এবং দ্বয়ং মহাভারতেই কয়েক স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


উল্লেখ 
ফুল “পযব্বেন্তং ভগবদগাঁতাপর্্থ ভীগ্মবধস্ততঃ ( মভা, আ. ২. ৬৯) 


কশ্মলং যন্ত পার্থস্য বাসুদেবো মহামৃতিঃ । 

মোহজং নাশয়ামাস হেতুভিমেক্ষদার্শ ভিঃ ll 
. “যাহাতে মোক্দগার্ভ কারণ দেখাইয়া বাসুদেব অন্জ বনের মনের মোহজ কশ্মল নাশ 
করিয়াছিলেন” (মভা. আ. ২. ২৪৭) । এই প্রকার আঁদপব্বের (১. ১৭৯) 
"প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যেক শ্লোকের আরম্ভে “যদাশ্রোষং” বলিয়া, যখন ধৃতরাষ্্ 
' বলিয়াছিলেন যে, দুয্যেধিনাদির জয়-প্রাপ্চিদদ্বন্ধে কোন্‌ কোন: প্রকারে আমার নিরাশা 
হইতেছে, তখন এই বর্ণনা আছে যে, “যখনই শুনিলাম যে, ভঞ্জননের মনে মোহ 
উৎপন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিশ্বর্প দেখাইয়'ছিলেন তখনই আমি জয়-সম্বন্ধে 
!” আদিপব্বের এই তিন উল্লেখের পর শ।ন্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীর 
সময় গাঁতার পনব্বরি নির্দেশ করিতে হইয়াছে ।  নারায়ণাঁয়, 


৪৪২ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগ-পারিশিষ্ট 


সাত্বত, এঁকান্তিক ও ভাগবত, এই চারি নাম সমানার্থক ॥ !নারায়ণায়োপাখ্যানে 
(শাং' ৩৩৪-৩৫১) নারায়ণ খাঁষ কিংবা ভগবান: শ্বেতদ্বীপে নারদকে যে 
উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমূলক প্রবৃত্তিমার্গ বার্ণ ত হইয়াছে। বাসুদেবকে 
একান্তভাবে ভান্ত করিয়া জাগাঁতক ব্যবহার স্বধন্মন্ব্সারে কাঁরতে থাকিলেই 
মোক্ষলাভ হয়, ভাগবতধৰ্ম্মের এই তত্ব আঁম পর্ব প্রকরণসমহে বলয়া আসিয়াছ ; 
এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার ভগবদ্‌গাঁতাতেও ক্ম্মযোগই সন্যাসমাগ 
অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠতর প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই নারায়ণাঁয় ধর্মের পরম্পরা বর্ণনা 
কারবার সময় বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিতেছেন যে, এই ধৰ্ম্ম সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে 
নারদ প্রাপ্ত হন, এবং এই ধর্মই “কাঁথতো হারগাঁতাস্‌ সমাসাবাধকঙ্পতঃ” (মভা 
শাং. ৩৪৬.১০ ) হাঁরগাঁতা কিংবা ভগবদীতায় কথিত হইয়াছে । সেইরূপ আবার 
পরে ৩৪৮অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 
সমৃপোদেক্বনীকেষ কুরুপাণ্ডবয়োমর্ধে । 
অজ্জর্নে বিমনস্কে চ গাঁতা ভগবতা দ্বয়ম্‌ ॥ 
কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের সময় বিমনস্ক অঙ্ঙ্জুনকে ভগবান এঁকান্তিক অথবা 
নারারণ-ধর্মের এই বিধিসমহের উপদেশ করিয়াছিলেন ; এবং সৰ্ব্ব যুগে স্থিত 
নারায়ণ-ধর্মের পরম্পরা বলিয়া পুনরায় বাঁলয়াছেন যে, এই ধর্ম এবং যাঁতাঁদগের 
ধর্ম অথাৎ সন্ন্যাসধৰ্ম্ম দুই-ই হরিগাতায় কাঁথত হইয়াছে ( মভা. শাং, ৩৪৮. ৫৩)। 
আদিপর্ব্বে ও মুখ পনর 
ভারত যি 


অজ্জন শ্রীকৃষ্কে অনুরোধ কাঁরলেন যে, পুর্বে যুদ্ধের আরম্ভে তুমি আমাকে 
যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা আম বিস্মৃত হইয়াছি, সেই জন্য পুনব্বার সেই 
উপদেশ আমাকে দাও (অশ্ব. ১৬)। 

ঘ্বারকায় যাইবার পর্ব অঙ্জুনকে অনুগাঁতা 

প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন যে “যুদ্ধারদ্ভে তোমাকে যে উপদেশ 

তুমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তাহা বিস্মৃত হইয়াছ 
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মিথ্যা বলিয়া নিপ্রিত হয় তাহা এক্ষণে বালতেছি। কোন দই গ্রন্থ একই 
গ্রশ্থকারের কি না এইরূপ সন্দেহ হইলে, কাব্যমীমাংসক প্রথমতঃ শব্দসাদশা ও 
অর্থসাদূশ্য এই দুই বিষয়ের বিচার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শব্দসাদ্‌শ্যে 
শুধু শব্দেরই সমাবেশ হয় না, কিন্তু উহাতে ভ।ষারীতিরও সমাবেশ করা হয় ॥ 
এই দৃষ্টিতে বিচার কারবার সময় মহাভারতের ভাষার সাঁহত গাঁতার ভাষার মিল 
কতটা তাহা দেখা আবশ্যক । কিন্তু মহাভারত গ্রণ্থ অতি বিস্তৃত হওয়ায়, উহাতে 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে রচানার ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে করা হইয়াছে । উদাইরণ 
যথা-কর্ণপব্বেে বণাক্জর্টনের যুদ্ধবর্ণনা দেখলে, তাহার ভাষার ধরণ 
প্রকরণান্তর্গত ভাষা হইতে ভিন্ন লক্ষিত হইবে । তাই, মহাভারতের ভাষার 
গাঁতার ভাষার মিল আছে কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা দুর । তথাপি সাধারণতঃ 
বিচার করিয়া দেখিলে পরলোকগত কাশীনাথপন্ত তৈলঙ্গ * যের্‌্প বলেন তদনসরে 
গাঁতার ভাষা ও ছন্দোরচনা আর্ কিংবা প্রাচীন বলিতে হয় ॥ উদাহরণ, যথা 
কাশীনাথপন্ত দেখাইয়াছেন যে, অন্ত ( গাঁ. ২. ১৬), ভাষা ( গা. ২. ৫৪ ), ব্ৰহ্ম 
( ২প্রকাতি গাঁ. ১৪. ৩ ), যোগ ( =কম্মযোগ ), পাদপতরক অব্যয় ‘হ’ (গাঁ. ২ 
৯) প্রভৃতি শব্দ গাঁতায় যে অর্থে প্রযুন্ত হইয়াছে সে অর্থে উহা কালিদাস 
কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এবং পাঠভেদবশতই হউক না কেন, কিন্তু গাঁতার 
১১. ৩৫ শ্লোকের নিমক্কৃত্বা' এই অপাণিনীয় শব্দ রাখা হইয়াছে, সেইরুপ গাঁ. ১১. 
৪৮ শ্লোকে ‘শক্য অহং’ এইরূপ অ-পাণিনাঁয় সন্ধও আছে। সেইরূপ আবার 
সেনানীনামহং স্কন্দঃ” ( গাঁ. ১০. ২৪) ইহাতে ‘সেনানানাং এই ষাষ্টকারকও 
পাঁণান-অনসারে শুদ্ধ নহে। আর্ধবৃত্তরচনার উদাহরণ ৬তৈলঙ্গ স্পষ্ট কাঁরয়া 
বঝান নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, একাদশ অধ্যায়ের বিশবর্প-বর্ণনার 
(গাঁ. ১১. ১৫-৫০ ) ৩৬ চ্লোককে লক্ষ্য করিয়াই তান গাঁতার ছন্দোরচনাকে 
বলিয়া থাকিবেন। এই শ্লোকগুলির প্রত্যেক চরণে এগারো অক্ষর আছে, 
কিন্তু গণনার কোন নিয়ম নাই ; এক চরণ ইন্দ্রবজ্রা হয় তো শ্বিতীয়াট উপেন্দরব্া' 
তৃতীয় শালিনী হয় তো চতুর্থাট অন্য কোন প্রকারের । এইরূপ উক্ত ৩৬ শ্লোক 
অর্থাৎ ১৪৪ চরণে বিভিন্ন জাতীয় মোটে এগারো চরণ পাওয়া যায়? তথাপি 
সেখানে এই নিয়মও দেখা যায় যে, প্রত্যেক চরণে এগারো অক্ষর আছে, এবং উহাদের 
মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, অণ্টম এবং শেষের দুই অক্ষর গর; এবং ষষ্ঠ অক্ষর প্রায়ই 
লঘু । ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, খগবেদ ও উপনিষদের বিষ্টংপবৃত্তের 
রাঁচিত কালিদাসের কাব্য এইরূপ ১১ অক্ষরের 
হা, শকুন্তলা নাটকে “অম বেদিং পাঁরতঃ 


রাঁচিত হইয়াঁছল। মহাভারতের অন্যনও শব্দ - 
বৃত্ত দৌখতে পাওয়া যায়। বিম্তু ইহার অতিরিক্ত রন 


৯ একাশীনাথ ত্রান্ক তৈলঙ্গকৃত ভগবদৃগীতার ইংরাজী ভাষান্তর মোগ্গমূলর সাহেব 
সম্পাদিত প্রাচ্যধর্মপুস্তকমালার মধ্যে (Sacred Books of the East Series, Vol. 
VIII, ) ছাপা হইয়াছে । এই গ্রন্থে ইংরাজি ভাষাতেই গাঁতাসম্বন্ধে এক টীকাত্বক প্রবন্ধ, 
প্রস্তাবনার আকারে সংযোজিত হইয়াছে । এই প্রকরণে ৩তৈলঙ্গের মতানুসারে যে উল্লেখ আছে 
তাহা (এক জায়গা ছাড়া ) এই প্রন্তাবনাকে লক্ষ কারয়াই করা হইয়াছে । 


গাঁতারহসা অথবা কর্ম যোগ-পারশিষ্ট 


দ্বিতীয় এই যে, মহাভারত ও গাঁতাতে একই রকম অন্নীক, শ্লোক পাওয়া 
যায়। ১১৬ ১৯. অন[সম্ধান করিয়া তন্মধ্যে গাঁতায় কতগবাল 
আসিয়াছে, তাহা অন্রান্তর্পে স্থির করা কঠিন। তথাপি মহাভারত পাঁড়বার 
সময় উহাতে যে শ্লোক ননাধিক পাঠভেদে গাতার শ্লোকের অন:রঃপ আমি দেখিতে 
পাইয়াছি তাহারও সংখ্যা বড় কম নহে; . এবং উহার 'ভান্ততে ভাষাসাদ্‌শোর 
প্রশ্নের সিদ্ধান্তও সহজেই হইতে পারে ॥ নিশ্নপ্রদত্ত শ্লোক ও শ্লোকার্্ঘ গাঁতা 
ও মহাভারতে (কলিকাতা সংস্করণ ) শব্দশঃ কিংবা দুই-এক শব্দের ভেদে একই 
রকম পাওয়া যায়_ 
গীতা মহাভারত 


ভীম্সপর্্ (৫১. ৪); গাঁতার মতই 
দুযোধিন দ্রোপাচাোর' নিকট দ্বাঁয় 
সৈনোর বর্ণনা কাঁরতেছেন । 

ভীদ্ম, ৫১৯. ৬ 


৯. ৯ নানাশন্দপ্রহরণা--শ্লোকার্দ্ধ । 


১. ১০ অপযপ্থিং-সমন্ত শ্লোক । 


১,১২-১১ পর্যন্ত আট শ্লোক । 


১.৪৫ অহোবত মহৎপাপং--শ্লোক । 
২.১৯ উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ-_ 
শ্লোকার্্ঘ । 


ভীম্ম. ৫১.২২:২৯ অপ শব্দভেদে 
শেষ গীতার শ্লোকেরই মত । 
দ্রোণ. ১৯৭. ৫০ অক্প শব্দভেদে 


শেষ গীতার শ্লোকের মত । 


শান্তি, ২২৪. ১৪ অল্প পাঠভেদে 


গাঁতা ও মহাভারত 886 


৪.৩১ নায়ং লোকে|চ্তাযজ্ঞসা_ শান্তি, ২৬৭.৪০ গো-কাপিলীয়া- 
শ্লোকার্্ঘ । খ্যানে আসিয়াছে এবং সমস্ত প্রকরণ 
য় || 
8.80 নায়ং লোকোইস্তি ন পরো-- বন. ১৯৯. ১১০ মাকশ্ডেয়সমস্যা- 
শ্লোকাৰ্দ্ধ । পর্বে শব্দশঃ প্রদত্ত হইয়াছে । 
6.৫, যৎ সাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানং শান্তি, ৩০৫.১৯ ও ৩১৬.৪ এই 
শ্লোক । দুই স্থানে অল্প পাঠভেদে বসিষ্ঠকরাল 
ও যাজ্ঞবক্য-জনক সংবাদে আসিয়াছে । 
6,১৮ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে__শেলোক । শান্তি. ২৩৮. ১৯ শুকানংপ্রশ্নে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 


৬.৫ আত্মা হ্যাত্মনো,বন্ধ,ঃ- শ্লোকার্দ্ঘ উদ্যোগ-৩৩.৬৩-৬৪ বিদর-নীতিতে 


এবং পরবর্তী“ শ্লোকের অর্দ্ধ । অক্ষরশ আসিয়াছে । 

শান্তি. ২৩৮.২১ শুকানতপ্রশ্ন, মন 
গ্মৃতি (মন7,১২.৯১), ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ 
(৬) ও কৈবল্য উপানিষদে (১.১০), 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 
শান্তি. ২৩৫. ৭ শুকানংপ্রশ্নে 
পাঠভেদে আসিয়াছে । 


৬.২৯ সব্বভি.তস্থমাত্মানং__শ্লোকার্্ধ। 


৬.৪৪ জিজ্ঞাসূরূপি যোগস্য--শ্লোকার্দ্ধ 
অল্প 


বাঁলবাসব-সংবাদে ও কঠোপাঁনষদে (২. 
১৮) আছে। 


৮.১৭ সহস্রযগপর্যন্তং__এই শ্লোক 
প্রথমে যুগের অর্থ না বালয়া গাঁতায় 
প্রদত্ত হইয়াছে । 


শান্তি. ২৩১.৩১ শুকান-প্রশ্নে 
অক্ষরশ আসিয়াছে এবং যুগের অর্থবোধক 
তালিকাও প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে । 


২.২৮ অব্যন্তাদীন ভুতানি--শ্লোক । 


স্ত্রী, ২.৬ ; ৯১.১১ ; অব্যন্ত' ইহার 


বদলে ‘অভাব’, বাকী একই । 
ভীগ্ম, ১২৪.৩৬ ভীগম কর্ণকে ইহাই 
বাঁলতেছেন । 
কর্ণ, 6৭.২ “পাথর বদলে “কর্ণ” পদ 


২.৩১ ধৰ্ম্যাদ্ধি যুদধাচ্ছেরঃ-_শলোকার্্ধ। 


২.৩২ যদ চ্ছয়া--শ্লোক ; 


প্রকরণে অল্প শব্দভেদে 1 
শান্তি, ২০৪. ১৬ মনদবৃহস্পাত- 
সংবাদে অক্ষরশ [| 
বন. ২১৪.২৬ ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে 
২.৬৭ ইীন্দরযাণাং হি চরতাং-_শ্লোক। . অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে এবং প্রথমে 
রথের রূপকও প্রদত্ত হইয়াছে । 
২.৭০ আপঢ্য্য মাণমচলপ্রাতণ্ঠং শ্লোক শান্তি. ২৫০.৯ শরকান্যপ্রশ্নের মধো 
অক্ষরশ ae 
শান্ত, ২৪৫. ৩ ও ২৪৭. ২ অং’ 
৩.৪২ ইন্দরয়াণি পরাণ্যাহ?ঃ_স্লোক ।  পাঠভেদে শ.কানপ্রম্নে 
পা 
শী + + 9.১০) 
94 যদা যদা হি ধন্মস্শ্লোক। বন. ১৮৯২৭ নার্কন্ডেয প্রশ্নে 
y 0 অক্ষরশা আসিয়ছে। 


২.৫৯ বিষয়া বিনিবর্তন্তে-_শ্লোক। 


- ৮০২০ যঃ ন সন্বেষ ভ্তেষ,_শ্লোকার্দ্ঘ 


মনুল্ম-তিতেও অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে 
(মন, ১.৭৩ ) । 


শান্তি, ৩৩৯. ২৩ নারায়ণীয় ধদ্মে 
অল্প পাঠভেদে দুইবার 'সিয়াছে 
৯.৩২ স্দিয়ো বৈশ্যাস্তথা--এই সমস্ত অশ্ব. ১৯. ৬১ও কনর 


শ্লোক এবং পরবন্তাঁ শ্লোকের পত্বদ্ধি।  অঞ্প পাঠভেদে আসিয়াছে । 
১৩.১৩ সব্বতঃ পাণিপাদং_শ্লোক। শান্তি, ২৩৮.২৯. অশ্ব. ১৯. ৪৯3. 
শরকানপ্র্ন, অনুগাঁতা এবং অনাত 
কান বি ও 
মূল শ্বেতা*বতরোপানিষদে (শ্বে. ৩.১৬)। 
শান্তি. ১৭.২৩ য্বাধষ্ঠির অক্জর্কন। 
এই শব্দই বলিয়াছেন। বসকে 
অদ্ব. ৩৯. ১০ অনুগাঁতার গুরু 
উদ্যোগ, ওই ই 
. ৩২. ৭০ 
অক্ষরণ আসিয়াছে । রানী 
শান্তি. ২৬৩.১৭ তুলাধার-জাজলি- 
সংবাদে শ্রদ্ধা প্রকরণে আসিয়াছে । 


শান্তি, ৩৪৭.৮৭ নারায়ণীয় 
অক্ষরণ আসিয়াছে ৷ ্ু ঠা 


১৩.৩০ যদা ভ্তপৃথগভাবং__শ্লোক। 
১৪.১৮ উদ্ধ্বং গচ্ছন্তি সক্্থা-শ্লোক । 
১৬.২১ ভ্রিবধং নরকস্যেদং_শ্লোক। 
১৭.৩ শ্রদ্থাময়োহয়ং পনরমষঃ-_শ্লোকার্্ঘ 
১৮৯৪ অধিষ্ঠানং তথা কর্তা শ্লোক । 


৪ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পারশিষ্ট 


উক্ত হইতে বুঝা যায় যে, ২৭ সমগ্র শ্লোক ১২ গাঁতা ও মহা- 
ক দত কখনও অক্ষরণ এবং কখনও খা অল্প পাঠভেদে 
একই ; এবং ভাল করিয়া খুজিলে আরও অনেক শ্লোক ও শ্লোকার্্থ পাওয়া 
সম্ভব । যাঁদ ইহা দেখিতে চাও যে, দুই দুই কিংবা ভিন তিন শব্দ অথবা শ্লোকের 

শে (চরণ) গীতা ও মহাভারতে কত স্থানে একই আছে, দাহা হইলে উপরের 
তলকা খুবই বাড়াইতে হয় । * কিন্তু এই শব্দসাম্যের আঁতীরন্ত কেবল উপাঁর- 
উড তালিকার শ্লোকসাদশ্যই_ বিচার কাঁরলে মহাভারতের অন্য প্রকরণ এবং গীতা 
যে একই হাতের, ইহা না বলিয়া থাকা যায় না। প্রত্যেক প্রকরণ ধাঁরয়া বিচার 
কাঁরিলেও উক্ত ৩৩ শ্লোকের মধ্যে ১ নার্কপ্ডেপ্রশ্নে, ২ মাকণ্ডেয়সমস্যাতে, ১৯ ব্রাহ্ষমণ- 
বাধসংবাদে, ২ বিদুরনীততে,১ সনৎস্‌জাতীয়ে, ১ মনুবৃহস্পাঁতসংবাদে, ৬২ শুকান:- 
প্রন, ১ তুলাধার-জাজালসংবাদে, ১ বাঁসষ্ঠকরাল ও যাজ্ঞবকক্যজনকসংবাদে ১২ নারায়ণীর 
ধৰ্ম্মে” ২ অনুগাতায় এবং বাকি ভাঁদ্ম, দ্রোপ, কর্ণ ও প্তীপর্্ে প্রদত্ত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রায় সকল স্থানে এই শ্লোক পত্বাঁপর সন্দর্ভ অনুসারে যথাযোগ্য স্থানেই 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, প্রক্ষিণ্ত নহে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং ইহাও 
প্রতীত হয় যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্লোক গীতাতেই সমারোপদৃণ্টিতে গৃহীত 
হইয়াছে । উদাহরণ যথা--“সহস্রযুগপর্যযন্ত্যং” ( গাঁ. ৮. ১৭) এই শ্লোক স্পষ্ট 
কুঝাইবার জন্য প্রথমে বংসর ও যুগের ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক ছিল ; এবং মহাভারতে 
(শাং ২৩১) ও মননস্মবৃততে এই শ্লোকের পর্বে উহাদের লক্ষণও দেওয়া হইয়াছে । 
শীকল্তু গাঁতায় এই শ্লোক যুগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা না দিয়া একেবারেই উত্ত হইয়াছে। 
এই দৃষ্টিতে বিচার কাঁরলে মহাভারতের অন্য প্রকরণে এই শ্লোক গাঁতা হইতেই 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বলতে পারা যায় না; এবং এত বিভিন্ন প্রকরণ হইতে এই 
সনস্ত শ্লোক গাঁতায় গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব গাঁতা ও মহাভারতের 
এই সকল প্রকরণের লেখক একই ব্যাস্ত, ইহাই অনুমান করিতে হয় । ইহাও এইস্থানে 
বলা আবশ্যক যে, মুন্মতর অনেক শ্লোক যেরুপ্‌ মহাভারতে পাওয়া যায়, ** 
দেইপ্রকার গাঁতার “সহস্রঘুগপর্য্যন্তং” ( ৮. ১৭) এই পুরো শ্লোকাঁট অল্প পাঠ- 
ভেদে এবং “শ্রেয়ান্‌ স্ধন্মো বিগণঃ পরধর্মৎি স্বনষ্টিতাৎ" ( গাঁ, ৩. ৩৫ ও গা. 
১৮. ৪৭) এই শ্লোকার্ঘ-শরেয়ান এর বদলে ‘বরং! এই পাঠভেদে এবং 


* সমস্ত মহাভারত এই দৃষ্টিতে দেখিলে, গীতা ও মহাভারতে সমান গ্লোকপাদ অর্থত 
চরণ একশতেরও অধিক পাওয়া যাইতে পারে ॥ তন্মধ্যে কতকগুলি এখানে দিতোছ_ 
কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা (গাঁ. ১. ৩২), নৈতব্য্ুপপদাতে (গী ২.৩), তায়তে মহতে৷ 
ভয্নাৎ (২.৪০), অশান্তস্য কুতঃ সুখমূ (২. ৬৬), উসাদেয়ারমে লোকাঃ (৩. ২৪), 
আনো দুনি্রহং চলম্‌ (৬. ৩৫ ), মমাত্মা ভূতভাবনঃ (৯. ৫), মোঘাশা মোঘকর্মাণঃ (৯. 
১২), সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু (৯. ২৯), দাঁপ্তানলারকদ্যাতং (১১. ১৭), সর্ববভূতহিতে রতাঃ 
(৯২. ৪), তুল্যানিন্দান্ীতিঃ (১২. ১৯), সম্ভুষ্টো যেন কেনাঁচিং (১২, ৯৯), সমলোস্টাশ্মকাণ্টনঃ 
(১৪. ২৪ ) বিবিধা কর্মচোদনা ( ১৮. ১৮ ), নিৰ্ম্মমঃ শান্তঃ (১৮. 6৩ ), ৱৰহ্মাভূয়ায় কল্পতে 
(১৮. ৫৩ ) ইত্যাদি । 


__** মনুক্মতির কোন্‌ কোন্‌ শ্লোক মহাভারতে পাওয়া যায় তাহার এক তালিকা, বুহলর 


“সাহেবের প্রাচাধরমাপুস্তক মালায়’ মুদ্রিত মনুর ইংরাজী ভাষান্তরে 
6. B,E. Vol XXV. pp.533.38) যা দে 
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সৰ্বভততন্থমাত্মানং” এই শ্লোকাদ্ধও (গাঁ. ৬. ২৯) “সৰ্বভতেষ; চাত্মানং’ এই 
রূপভেদে মনদনস্মৃত্রিত পাওয়া যায় (মনন, ১.৭৩; ১০. ৯৭; ১০. ৯১)। 
মহাভারতের অন:ুশাসনপর্বে আবার “মনননাভিহিতং শ'ল্রং” (অন, ৪৭. ৩৫ ) 
এইরূপ মনুস্মতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
শব্দসাদশ্যের বদলে অর্থসাদশ্য দেখিলেও এই অন:মানই, দডঢ় হয়। 
কর্ম যোগমার্গ ও প্রবৃত্তিলক.ভ।গবতধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের সাম্য ২ 
প্রকরণসম্‌হে ইঙ্গিত করিয়া আসিরাছি। বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ, সংকর্ষ' 
প্রদৃদ্ন, প্রদনযদ্ন হইতে আঁনর্দ্ধ এবং আনরদ্খ হইতে ব্রহ্মদেব, ব্যক্ত স 
উপপাঁত্তর এই যে পরম্পরা নারায়ণাীয় ধর্মে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা গীতার গৃহ 
নাই । ইহার আতীরিজ্ঞ ইহাও সত্য যে, গীতাধন্্নও নারায়ণীর ধরে 
আছে। কিন্তু চতুবর্ঠহ পরমেন্বরের কল্পনা গাঁতার মান্য না হইলেও গ 
'িন্দোন্ত সিম্ধান্ত্র উপর বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, গাঁতাধন্ ও, ভা' 
একই প্রকারের ।' সিদ্ধান্তটি এই--একব্যহ বাসবদেবের প্রতি ভক্কিই রাজনার্গ, 
অন্য কোন দেবতার প্রতি ভীন্ত গেলেও তাহা বাসৃদেবেরই প্রতি অর্পিত হয় ; ভন্ত 
চারি প্রকারের হইয়া থাকে ; ভগবদভন্তকে স্বধন্মনিব্স'রে সমস্ত কর্মের অন্্ঠান 
কাঁরয়া ষজ্ঞক্ বজায় রাখতেই হইবে এবং সন্যসগ্রহণ করা উচিত নহে। ইহও 
পে বালয়াছি যে, বিবস্বানঅন:ইক্ষনকু প্রভৃতি সম্প্রদায়পরম্পরাও উভয় দিকে 
একই ॥ সেইরূপ আবার. সনৎসুজাতায়, শুকানংপ্রণ্ন, যাল্দরবক্যজনকসংবাদ, 
অন[গীতা ইত্যাদি প্রকরণ পাঁড়লে বুঝা যাইবে যে, গীতার বেদ ন্ত বা অধ্যাত্বজ্ঞানেরও 
উক্ত প্রকরণসমূহে প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত মিল আছে । _ কাঁপল-সাংখ্যশাদ্ত্ের 
২৫ তব ও গদণোৎকর্ষের সিদ্ধান্ত স্বীকার কাঁরয়াও ভগবদ্‌গীতা যে প্রকার প্রকৃতি 
ও পুক্ুষেরও অতাঁত কেন নিত্য তর আছে বাঁলয়া মানিরা থাকেন, সেইরূপই শান্তি- 
পন্বের বাঁসষ্ঠ-করালসংবাদে ও বাজ্ঞবতাজনকসংবাদে সাবন্ভার ইহা শ্রাতপদত 
হইয়াছে যে, সাংখ্যাদগের ২৫ তব্ের অতীত আর এক 'যড়াঁবংশাঁততম” তত্ব আছে, 
যাহার জ্ঞান না হইলে কৈবল্য লাভ হয় না। এই বিচারসাম্য কেবল কর্্মযোগ বা 
অধ্যাত্ম এই দুই বিষয়ের সম্বন্ধেই দেখা যায় না ; কিন্তু এই দুই মুখ্য বিষয়ের 
আতারন্ত গীতাতে যে অন্যান্য বিষয় আছে তাহাদেরই সদৃশ প্রকরণও মহাভারতে 
কয়েকস্থানে পাওয়া যায় । উদাহরণ যথা-_গাঁতার প্রথম অধ্যায়ের আরজ্ভেই দৃযোধিন 
দ্রোণাচার্যে্যর নিকট উভয় সৈন্যের যেরুপ বর্ণনা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ বর্ণনাই 
৮. ১৮ ০২৭ জান 
প্রথম রি যেরূপ দ হইয়াছিল, সেইরুপই 
শান্তিপন্বের আরন্ভে ষ:ধাষ্ঠিরের হইয়াছিল ; এবং যখন ভাম্ন ও ভোগের 
যোগবলে” নিহত হইবার সময় নিকটবন্তাঁ হইল, তখন অজ্জর্টনের মুখ হইতে 
পঢনব্বরি এরংপই বিষদপূর্ণ কথ। ঝাহর হইয়াছিল (ভাম্ম. ৯৭. ৪-৭; ১০৮. 
৮৮-৯৪ ) 1 অজ্জর্ণন গীতার আরংম্ভ বলিয়াছেন যে, ষাঁহাদের জন্য বিষয়েপভোগ 
কই 
; , Py ক্ষয় হইল তখন এ কথাই দুযোধিনের 
মুখ হইতেও বাঁহর হইয়াছে ( শল্য.৩১. ৪২-৫১)। সপ 
যেমন সাংখ্য ও কর্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে সেইরুপই নারয়ণণয়- 
এ এবং শান্তপব্বের জাপকোপাখ্যানে ও জনক-সুলভাসংবাদেও এই নিষ্ঠার 
_ বর্ণনা আছে (শাং. ১৯৬ ও ৩২০)। তৃতীয় অধ্যায়ের অকর্ম্ম অপেক্ষা কম্ শ্রেষ্ট, 
কর্ম" না কাঁরলে পেটও ভরে না, ইত্যাদি বিচার বনপর্দ্বের আরচ্ভে দ্রৌপদাঁ 


গাঁতারহস্য অথবা বর্মযোগ-পারিশিন্ট 


;' এবং এই তব্বেরই উল্লেখ অনগীঁতাতেও 
বা স্মাতখ্ম্ম যন্ঞময়, যজ্ঞ! ও প্রজা ব্রহ্মদেব 
একসঙ্গেই নিম্মণি করিয়াছেন, ইত্যাদি গাঁতার প্রবচন নারায়ণীয় ধৰ্ম্ম ছাড়া 


শান্তিপব্রের শাং. ২৬৭) এবং মনন্ম প্রদত্ত হইয়াছে (মন. ৩); 
২০, পাপ নাই এই বিচার তুলাধার-জাজাল-সংবাদে 


(শাং. ২৩১); ন 

পুনব্বরি শুকান:প্রশ্নে (শান্ত. ২৩৯), ও পরে শান্তিপব্বে'র 

রর অনগাঁতাতেও সাবস্তার বিবৃত হইয়াছে ( অশ্ব. ১৯)। 

অনুগীতার গুরুশিষাসংবাদে কৃত মধ্যম-উত্তম বদ্তুসমহের বর্ণনা ( অশ্ব. 

88) এবং গাতা 

অৰ্থ, এরূপ বলিতে বাধা নাই । মহাভারতে উত্ত হইয়াছে যে, গাঁতায় 
দেখাইয়াছিলেন তাহাই 


সহজেই সেগুিতে 
রি গাঁতার চতুদ্দশ ও পণ্ডদশ অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে 
যে, সব, রজ ও তম এই তিন গণপ্রযন্ত জগতের মধ্যে বৈচিতয কিরুপে উৎপন্ন হয়, 


প্রকার প্রথম স্থান দেওয়া সেইরূপই অনুশাসনপব্থের দানধন্মপ্রকরণে 
যেখানে উপবাসের জন্য মাসগলির নাম বাবার প্রসঙ্গ দুইবার আসিয়াছে, সেইখানে 
প্রত্যেকবার মা্গশীর্ঘ হইতেই মাসগ্লির গণনা সুর; করা হইয়াছে (অন. ১০৬ ও 
১০৯)। গাঁতার আণগ্মোপম্যের কিংবা সব্বভ্‌তহিতের দৃষ্টি, অথবা আধিভোৌতক, 
আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদ, এবং দেবযান ও পিতৃযান গাঁতর উল্লেখ মহাভারতের 


পারার. 


গাঁতা ও মহাভারত 9৪৯ 


উপেক্ষা করিয়া কিংগ্রা কোন প্রকারে উহাদের মনগড়া অর্থ লাগাইয়া কোন কোন 
বান্তি গীতাকে প্রাক্ষপ্ত দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আন অবগত আছি । 
কিন্তু যাঁহারা বাহ্য প্রমাণকে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়াঁপশাচকে অগ্রস্থান দেন, 
তাঁহাদের বিচারপদ্ধাত নিতান্ত অশাস্তীর সুতরাং অগ্রাহ্য । মহাভারতের ৰ্বধ্যে 
গীতাকে কেন স্থান দেওয়া হইল ইহার কোন উপপত্তিই যাঁদ প্রকাশ না পাইত, 
তাহা হইলে অন্য কথা ছিল । কিন্তু ( এই প্রকরণের আরশ্ভে যেমন বলা হইয়াছে ) 
গাঁতা নিছক বেদান্তমূলক কিংবা ভাক্ষম লক নহে, কিন্তু যে প্রমাণভূত মহাপর্যদ্িগের 
চাঁরত মহাভারতে বার্ণত হইয়াছে, তাঁহাদিগের চারিত্রের নীতিতত্ব বা মর্ম বাঁলবার 
জন্য মহাভারতে কর্ম্মযোগন্বলক গাঁত র [নিরূপণ অত্যন্ত আবশ্যক ছিল ; এবং 
বর্তমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে উহা বিবৃত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কাব্যদ্‌ ষ্টিতে 
উহার উল্লেখের জন্য অধিকতর কোন যোগ্যস্থল দেখা যয় না। ইহা সিদ্ধ হইলে পর, 
গীতা মহাভারতের মধ্যে যোগ্য কারণে ও যোগ্যস্থনেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রক্ষিপ্ত 
নহে, এই সিদ্ধান্তই শেষে বঙ্জায় থাকে । মহ ভারতের ন্যায় রামায়ণও একটি 
সব্ব্বমান্য ও উৎকৃষ্ট আর্য মহাকাব্য ; এবং তাহাতেও কথাপ্রসঙ্গানৃসারে সত্য, 
পড্রধর্ম্ম, মাতৃধঙ্্ম, রাজধর্ম্ম প্রভৃতির মর্ম্মস্পর্শা আলোচনা আছে । কিন্তু ইহা 
বাঁলবার প্রয়োজন নাই যে, নিজের কাবাকে মহাভারতের ন্যায় “অনেক সময়ান্বত, 
সক্ষম ধম্মধিস্মের অনেক নীততন্বে পূর্ণ, এবং সবস্ত লোকের শীল ও সচ্চারত্র- 
শিক্ষাবিধানে সব্্বপ্রকারে সমর্থ” করা বাজ্মীকি খাঁবর মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তাই 
ধন্মধিম্মেরি কায্যকার্ষেযর বা নাতির দৃষ্টিতে, মহ ভারতের যোগ্যতা রামায়ণ অপেক্ষা 
আঁধক ॥ মহাভারত শুধু আর্য কাব্য বা শুধু ইতিহস নহে; কিন্তু উহা ধন্মা- 
ধর্মের স্‌ক্ষ্প্রসঙ্গের 'ির্ণ কারী এক সংহিতা ; এবং এই ধর্্মসংাহতার মধ্যে যদি 
কর্ম্মযোগের শাস্ত্রীয় ও তাঁববক বিচার না করা হয়, তবে তাহা আর কোথায় করা 
ষাইতে পারে? শুধ; বেদান্তসম্বন্ধীর গ্রন্থে এই [বিচার-আলোচনা করা যাইতে 
পারে না। ধর্্মসংহভাই উহার উপযবস্ত স্থান; এবং মহাভারতকার যাঁদ এইর্প 
আলোচনা না কারতেন তবে ধ্ম্মধি্্মে'র এই বৃহৎ সংগ্রহ কিংবা পঞ্চম বেদ সেই 
পাঁরমাণেই অপূর্ণ থাকিয়া যাইত । এই জট পূর্ণ কারবার জন্যই ভগবদ্গণতা 

সান্নবেশিত সতযসতাই ইহা আমাদের বড় সৌভাগা 
যে, এই বর্ম্মযোগশাদ্দ্ের সমর্থন কাঁরতে বেদাণ্তশাস্বের সমানই বাবহারেতেও 
অত্যন্ত নিপুণ মহাভারতকারের ন্যায় এক উত্তম সংপুরুষকে আমরা লাভ করিয়াছি । 
এইরুপে সিদ্ধ হইল যে, বর্তমান ভগবদ্‌গীতা প্রচলিত মহাভারতেরই এক অংশ । 
এখন উহার অর্থ আর একট; স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। ভারত ও মহাভারত 
এই দুই শব্দ আমরা সমানার্থক মনে কার ; কিন্তু বন্তুত এই দুই শব্দ বিভিন্ন । 
ব্যাকরণদহাষ্টতে দেখিলে, ভরতবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম যে গ্রন্থে বার্ণ'ত হইয়াছে 
সেই গ্রদ্থই ‘ভারত! নাম প্রাপ্ত হইতে পারে। রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি শব্দের 


তাহাকে শে 'ভারত' যথেষ্ট হয়, সেই গ্রন্থ যতই 
তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ৮৯ সস্তা লী 
তাহাকে না। তবে ভারতেরই নাম ‘মহাভারত’ কেন 
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মহাভারত’ অর্থে ‘বড় ভারত’ হয়। এবং এই অর্থ গ্রহণ কাঁরলে, এই প্রশ্ন 


উঠে যে, বড় ভারতের পর্বে কোন “ছোট' ভারতও ছিল ক ? এবং তাহার 
২৯ 
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মধ্যে গাঁতা ছিল কি না? বর্তমান মহ'ভারতের আদিপন্বে। বার্ণত হইয়াছে 
যে, উপাখ্যানসমহের আঁতারন্ত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা চান্বশ হাজার (আ. ১. 
১০১); এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে ইহার নাম ‘জয়’ ছিল (তা. 
৬২.২০ ) ৷ জয়’ শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় বিবাক্ষত বালিয়া মনে 
হয় ; এবং এরূপ অর্থ গ্রহণ কাঁরলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, ভারতীয় যৃস্ধর 


‘জয়’ নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই এীতিহাসিক গর 
৬৮৯ উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধন্মধিন্ন“বিচারেরও 
নির্ণরকারী এই এক বড় গ্রন্থ মহাভারতে পরিণত হইয়াছে। অশ্বালয়নগূহাস্‌ তর 
খাঁষতর্পণে __'সমন্তুজৈমান-বৈশম্প়ন-পৈল-সন্ত্রভাষা-ভারত-মহ।ভারত-ধন্মচি 
(আ.গ.৩.৪. ৪)--ভারত ও মহাভারত এই দুই বিভিন্ন গ্রন্থের যে স্পষ্ট উল্লেখ 
তাহা হইতেও এই অনুমানই দঢ় হয় ॥ এই প্রকার বড় ভারতের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাত 


সমাবেশ হইলে পর, কিছুকল বাদে ক্ষুদ্র 'ভারত' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ না থাকা 
স্বভাবতঃ লোকদিগের এই ধারণা হইল যে, কেবল 'মহাভারত'ই এক ভারতগ্রন্থ । 
বর্তমান মহাভারতের এই সংস্করণে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ব্যাস প্রথমে আপন পাত্র 
শুককে, এবং তহার পর অন্য শিব্যদিগকে ভারত পড়াইয়ছিলেন ( আ. ১. ১০৩); 
এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, সমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন এই পাঁচ 
শিষ্য পাঁচ বিভিন্ন ভারতসংহিতা বা মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন ( আ. ৬৩. ১০)। 
এই বিষয়ে এইরূপ কথা আছে যে, এই পাঁচ মহাভারতের মধ্যে বৈশম্পায়নের 
মহাভারতকে এবং জৈনিনীয় মহাভারতের মধ্যে অশ্বমেধ পর্ত্বমান্র ব্যাসদেব র।খিয়। 
লইয়ছলেন। ইহা হইতে এখন ইহও বুঝা যায় যে, খষিতর্পণে ‘ভারত-নহ৷ভাংত' 
শব্দের পূবে সমন্তু প্রভৃতি নাম কেন রাখা হইয়াছে । কিন্তু এখানে এই বিষয়ে এত 
গভীর বিচার কারবার কোন প্রয়েজন নাই । রা.ব. চিন্তামণি রাও বৈদ্য মহাভারতের 
স্বকীয় টাঁকাগ্রন্থে এই বিষয়ের বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই আমার 
মতে সযুক্তিক । তাই এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা যে মহাভরত 
বর্তমানে প্রাপ্ধ হইয়াছি তাহা মুলে এরূপ ছিল না; ভারতের বা মহাভারতের 
অনেক রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, এবং শেষে তাহার যে স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাই 
আমাদের বর্তমান মহাভারত । আূল-ভারতেও গাঁতা ছিল না এরূপ বলা বার না। 
হাঁ, ইহা সুস্পষ্ট যে, সনতসংজাতায়, বিদরনীতি, শুকান/প্রশ্ন, যান্ঞবল্ক্যজনক-সংবাদ, 
'বিসহস্রনাম, অনুগাতা, নারায়ণাঁয় ধৰ্ম্ম প্রভৃতি প্রকরণের সমানই বর্তমান গীতাকেও 
মহাভারতকার পরবর্তী গ্রন্থসমুহের ভিত্তির উপরেই লিখিয়াছেন-_নূতন রচনা করেন 
নাই তথাপি ইহাও নিশ্চয় কাঁরয়া বলা যায় না যে, মহাভারতকার মূল গাঁতাতে 
কিছ, ফেরফার করেন নাই। উপাঁর-উন্ত আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে 
যে, বর্তমান সাতশত-শ্লোকী গাঁতা বর্তমান মহাভারতেরই এক ভাগ ; উভয়েরই 
রচনা একই হাতের, এবং বর্তমান মহাভারতে বর্তমান গীতা কেহ পরে ঢুকাইয়া দেয় 
নাই। বর্তমান মহাভারতের কোন: কাল, এবং মূল গীতাসদ্বন্ধে আমাদের বন্তব্য 
কি তাহাও পরে বলা যাইবে । 


ভাগ ২ গাঁতা ও উপানিষদং 


এক্ষণে দেখা যাক, যে, গাঁতা ও বিভিন্ন উপানিযদের পরস্পর সদ্ব্ধ কি। 

হ স্থানে প্থানে সাধারণভাবে উপানষদের করা হইয়াছে; 

এবং ব্হমরণাক ও ছান্দোগো (১. ৩; ছা, ১. উর খের 
ব্ৱ্বান্তও অনডগাঁতায় (অন্ব ২৩) প্রদত্ত হইয়াছে; এবং “ন মে দ্তেনো 


ভাগ ২-গাঁতা ও উপনিষৎ 86১ 


জনপদে” ইত্যাদি ১ কৈকেয়-অন্বপতি রাজার নখের শব্দও ( ছাং. 6. ১১.৫) 
শান্তপ্্বে উত্ত রাজার কথা বািবার সময় ঠিক ঠিক আসিরাছে ( শাং ৭৭. ৮)! 
সেইর্‌প আবার, শান্তিপর্্বের জনক পণ্যাশখসংবাদে “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” অর্থাৎ 
রিয়া যাইবার পর জ্ঞাতার কোন সংজ্ঞা থাকে না কারণ সে বক্ষে মিশিরা বায়, 
ব্‌হদারণ্যকের এই বিষয় (বৃ. ৪. ৫. ১৩) পাওয়া যায় ; সেইখানেই শেষে, প্রশ্ন 
এবং মুশ্ডক উপনিষদের (প্রশ্ন ৬, ৫ ; মং. ৩. ২. ৮') নদাঁ ও সমদদ্রের দৃষ্টান্ত 
নাম-রূপবিমুক্ত পুরুষের উ.ন্দশে প্রযুক্ত হইয়াছে । ইন্দ্রিরগণকে ঘোড়া বালয়া 
বৰাদ্ধণব্যাধ-সংবাদে (বন. ২১০ ) এবং অনুগীতায় বৃদ্ধির সহিত সারাঁথর যে উপমা 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কঠোপাঁনষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে ( ক. ১. ৩. ৩) 3 
শান্তিপব্র্ক (১৮৭. ২৯ ও ৩৩১. 99) দুই স্থানে “এষ সর্বেষ ভত্ষে গড়া,” 
( কঠ. ৩. ১২) এবং “অন্যত্র ধম্মাদিনান্াধন্মা্থ ( কঠ. ২. ৪ ) কঠোপানধদের এই 
দুই শ্লোকও দ্বক্পভেদে প্রদত্ত হইয়াছে । শ্বেতাম্বতরের “সন্ব্তঃ পাঁপিপাদং” 
শ্লোকও মহাভারতে অনেক স্থানে এবং গীঁতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে ইহা পৃব্বেই 
বাঁলয়াছি। কিন্তু ইহাতেও এই সাদৃশ্য শেষ হয় নাই ; ইহা ব্যতীত উপানিষদের 
আরও অনেক বাক্য মহাভারতের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ইহাই কেন, 
জুল অধ্যা্ন্রন প্রায় উপনিষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে ইহাও বাঁলতে 
বাধা |] 
গাঁতারহস্যের নবম ও ত্রয্লোদশ প্রকরণে আমি সাঁবস্তার দেখাইয়াছ যে, 
মহাভারতের ন্যায়ই ভগবদ্‌গাঁতার অধ্যাত্মন্দ্রানও উপানষদ্‌কে অবলম্বন কাঁরম্া 
আছে ; শধু তাহা নহে, গাঁতার ভাক্মার্গও এই জ্ঞান হইতে নহে। তাই, তাহার 
পুনরুক্তি এখানে না কাঁরয়া সংক্ষেপে ইহাই বাঁলতোঁছ যে, গাঁতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বাণত আত্মার অশেচ্যত্ব, অণ্টম অধ্যায়ের অক্ষর-্ষদ্বরূপ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 
ক্ষেত্রক্ষেত্জ্ঞাবচার এবং বিশেষ কাঁরয়া জ্ঞের’ পররদ্ষের ফ্বরূপ-_এই সনস্ত বিষয় 
অক্ষরশঃ উপানষদের ভীন্ততেই বার্ণত হইপ্নাছে। কোন উপানষত গদে 
এবং কোন উপানষৎ পদ্যে রচিত । তন্মধ্যে গদ্যাত্মক উপানিষদের বাক্য পদাময় গীতায় 
যেমনটি তেমনি উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে ; তথাপি ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ 
যাহারা পাঠ কাঁরয়াছেন তাঁহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, ‘যাহা আছে তাহা 
7০১: নাই’ ( গাঁ ২. ১৬), “যং যং বাপ স্মরন ভাবং" ( গা. 
এ ইতা দি 


কিন্তু গদ্যাত্মক 
এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও 


দে অক্ষরশঃ একই ( কঠ. ২. 

৯৯; ২. ১৫)।  “ীন্দ্ররাণ পরাণ্যাহঃ” ( গাঁ. ৩. ৪২) ৫ পর ১৯৮4 
কঠোপানিষদ হইতে গহাঁত ( কঠ. ৩. ১০) ইহা পৃ্ষেই বালয়াছি। সেইরূপ 
শীতার পনেরো অধ্যায়ের অশ্বথ বৃক্ষের রূপকাঁট কঠোপাঁনবদ হইতে এবং 
সরস 


৪৫২ গণতারহসা অথবা কর্ম যোগ-পাঁরাশন্ট 


ভাসয়তে স্যর্য্যো” (গাঁ. ১৫. ৬ ) শ্লোক কঠ ও শ্ৰৈতাশ্বুতর উপানিষৎ 

iss গৃহাত হইয়াছে। শ্ৰেতাদ্বতরোপনিষদের অনেক ১৯১১৭ 
শ্লোকও গাঁতায় আছে। নবম প্রকরণে আম দেখাইয়াছি যে মায়া শব্দ প্রথম 
প্রথম ন্বেতা*্বতরোপনিষদে প্রদত্ত হয় এবং তাহা ও মহাভারভে 
উহা গৃহাত হইয়া থাকিবে । শব্দসাদশ্য হইতে ইহাও প্রকাশ পায় যে, গাঁতার 
কণ্ঠ অধ্যায়ে 'শুচৌ দেশে প্রাভষ্ঠাপ্য” (গাঁ. ৬ ২১), এইরূপ যে যোগাত্যাসের 
যোগ্য স্থান বর্ণিত হইয়াছে তাহা “সমে শবচী” ইত্যাদি ( গ্ৰে. ২. ১০) মতত 
হইতে এবং “সমং কায়াশিরোগ্রীবং” (গী ৬. ১৩) এই শব্দ ““তিরন্নতং স্থাপ্য 
সমং শরীর" ( দ্বে. ২. ৮) এই মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে । সেইরূপ আবার, 
“সব্বতিঃ পাণিপাদং” শ্লোক এবং তাহার পরবর্তী শ্লোকার্ম্ও, গাঁতয় (১৩. 
১৩) ও শ্বেতম্বতরোপানষদে শব্দশঃ পাওয়া যায় ( শ্বে. ৩. ১৬ ) এবং “অগোর- 
পীয়াংসং” এবং “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পদও গাঁতয় (৮. ৯) ও 
ম্বেতাম্বতরোপনিষদে একই আছে ( শ্বে, ৩. ৯. ২০)। ইহা ব্যতীত গীতার ও 
উপনিষদের শব্দসাদশ্য দেখিতে গেলে “সন্বভতদ্ছমাত্মানং” ( গাঁ. ৬ ২৯) একং 
“দেবৈশ্চ স্ব্বৈরহমেব বেদ্যো” ( গাঁ ১৫. ১৫ ) এই দুই শ্লোকার্্ম কৈবল্যোপানষদে 
(কৈ. ১. ১০; ২. ৩) যেমনটি তেমনি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দসদৃশ। 
স’বন্ধে বেশণ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, গাঁতার বেদান্ত, উপনিষৎ 
অবলম্বনে প্রাতপাদিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । উপানিষ,দর 
আলোচনা এবং গীতার আলোচনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না, এবং থাকিলে 
কোন্‌ বিষয়ে আছে ইহাই মুখ্যরূপে দেখিতে হইবে । তাই, এখন সেই 
বিষয়ের আভমুখে যাওয়া বাক । 

উপাঁনষদ অনেক ॥ তন্মধ্যে কোন কোনটির ভাষা এতটা অব্বাচীন যে, সেই 
উপ্পানিষৎগহল ও পুরাতন উপানিষৎ যে সমকালীন নহে তাহা সহজেই দেখা যয়। 
তাই গীতা ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সদশ্য দেখিবার সময়, ব্রহ্ষস্‌তে যে 
সকল উপনিষদের উল্লেখ আছে সেই উপানিষৎগর্দীলকেই মুখ্যরপে আমি এই 
প্রকরণে তুলনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি । এই উপনিষদ সমূহের অর্থ এবং গাঁতর 
অধ্যাত্ম যখন মিলইয়া দেখি, তখন প্রথম ইহই মনে হয় যে, নিগর্দণ পরর্ষের 
স্বরূপ উভয়ের মধ্যে একই হইলেও, নিগর্যণ হইতে সগুণের উৎপত্তি বর্ণনা করিবার 
সময়, ‘অবিদ্যা’ শব্দের বদলে "মায়া বা ‘অজ্ঞান’ শব্দই গাঁতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। 
নবম প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দিয়।ছি যে, “মায় শব্দ শ্বেতা*্বতরোপানিষদে আসিয়াছে; 
এবং নামরুপাত্মক_ আঁবদ্যারই ইহা অন্য পর্যায়শব্দ ; ইহাও পাবে বলিরা 
আসির/ছি যে, শ্বেতাশ্বতরোপানযদের কোন কোন শ্লোক গাঁতায় অক্ষরশঃ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। ইহা হইতে প্রথম অনুমান এই হয় যে, “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম’ ( ছাং. ৩ 
১৪. ১) বা “সর্বমাত্বানং পশ্যাতি” (বৃ. ৪. ৪. ২৩) অথবা “সর্বভ্‌তেষ; চাত্মানং 
(ঈশ ৬) এই সিদ্ধান্তের কিংবা উপনিষদের সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞান গাঁতায় সং 
মি Eh অবিদ্যার উপনিষদেই “মায়া” প্রচলিত হইবার পর 

হইয়াছে । 


এক্ষণে উপনিষদের ও গাঁতার উপদেশের মধ্যে ভেদ কি, তাহার বিচার 
করিলে দেখা যাইবে যে, গাঁতায় কাপিল সাংখ্যশাদ্রকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । বৃহদারপ্যক এবং ছান্দোগ্য এই দুই উপনিষদ জ্ঞানপ্রধান, বিন্তু 
উহাদের মধ্যে তো সাংখ্যপ্রক্রিয়ার নামও পাওয়া যায় না; এবং কঠাদি 
অবান্ত, মহান ইত্যাদি সাংখ্যদিগের শব্দ সম্নবেশিত হইলেও ইহা সম্প্ট যে. 


| 
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তাহাদিগকে অর্থ সাংখ্যপ্রক্রিয়া অনুসারে না করিয়া বেদান্তের পক্ধাতিতেই কাঁরতে 
হইবে ৷ মৈ্নাপর্নিষদের উপপাদনেও এ কথাই খাটে । এইরূপ সাংখপ্রকিল্নার 
ৰহিষ্করণ এতদ্‌র পর্য্যন্ত আসিয়া পেশছিয়াছে বে, বেদান্তস্ত্রে র 
বদলে ছান্দোগ্যোপানিষদের মতান:যায়ী ্রিবিৎ-করণ তব্বান্‌সারেই জগা 

রূপাত্মক বৈচিত্রোর উপপন্তি বিবৃত হইয়াছে ( বেস্‌. ২, ৪, ২০)। 
একেবারে পৃথক করিয়া অধ্যাস্মের অন্তর্ভ্ত ক্ষরাক্ষরবিচার করিবর এই 
পাতায় দ্বীকৃত হয় নাই। তথাপি সংখাদিগের সিদ্ধান্ত যেলনাট-তেমান 


তে হইবে ।  ভ্রিগপাত্বক অবান্ত 


হইয়াছে । কিন্তু দ্বৈত-সাংখ্যক্ঞানের উপর অদ্বৈতবেদান্তের প্রথমে 
প্রাবলা স্থাপিত" করা হইয়াছে বে, প্রতি ও পূর্ব স্বতন্ত নহে এ 
উপনিষদের আত্মর্প একই পররদ্ধের রূপ অথাৎ কিভূতি; এবং পুনরায় > 
দিগেরই ক্ষরাক্ষরবিচার_ গাঁতায় বিবৃত হইয়াছে । উপনিষদের 
অদ্বৈত মতের সাহত স্হাপিত দ্বৈতা সাংখাদিগের সৃদ্টিউৎপাঁন্তরুমের এই স 
গ্ষাঁতার ন্যায় মহাভারতের অন্যান্য স্থানের অধ্যাত্মাবচারেও পাওয়া যার ॥ 
এই সম্মিলন হইতে, গীতা ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থ যে একই হাতের রচিত, উপরে 
এই যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহা আরও দূঢ় হয়। 

উপনিষং অপেক্ষা গীতার উপপাদনে আর এক বড়রকমের যে বাশষ্টতা আছে 
তাহা বাক্কোপাসনা কিংবা ভক্তিমার্গ। ভগবদ্‌গাঁতার ন্যয় উপানিষদেও কেবল 
বাগযজ্ঞাদি কম্মজ্ঞানদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে ; শীকল্তু বান্ধ মানব- 
দেহধারী ঈশ্বরের উপাসনা প্রাচীন উপানিষদে দেখিতে পাওয়া যায় না। জবান্ধ 
ও নিগর্যণ পরবরন্ষের ধারণা করা কঠিন হওয়ায়, সন, আকাশ, সূ, আস্নি, যজ্ঞ 
ইত্যাদি সগুণ প্রতীকের উপাসনা করা আবশাক, এই তত্ব উপানষংকারাদগর 
মান্য। কিন্তু উপাসনার জন্য প্রাচীন উপানিষদে যে সকল প্রতীকের কথা বলা 
হইয়াছে, তন্মধ্যে মন্ুয্যদেহধারী  পরমে*্র্বরপের প্রতীক ধরা হয় নাই। 
রদ্র, শিব, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ এই সমস্ত পরমাত্মরই রূপ ইহা ঈত্রাপনিষদে 
( নৈ. ৭. ৭ ) উক্ত হইয়াছে ; শ্বেতা*্বতরোপানষদে 'মহেশ্বর" প্রভূতি শব্দ প্রযুক্ত 


s 


৪৫৪ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগ-পাঁরাশষ্ট 


হইল এই প্রশ্নের মীমাংসা এই উপনিষদস্মহের ভিত্তিতে ঠিক করিয়া করা যাইতে 
পারে না । তথাপি বৈদিক ভ্তিমার্গের প্রাচীনতা অনা প্রকারে বেশ সিদ্ধ হয়। পাঁশানির 
এক সত্র আছে “ভন্তিঞ"__অর্থা যাহাতে ভক্তি হয় ( পা. ৪. ৩. ৯৫ ) ; ইহার পরে 
“বাস্বদেবাজর্বনাভ্যাং বুন্‌” (পা. ৪. ৩. ৯৮) এই সারে উন্ত হইয়াছে যে, বাসদবের 
প্রত যাহার ভক্তি আছে তাহাকে 'বাস্মদেবক" এবং অক্জ;'নের প্রতি যাহার ভান্ত 
তাহাকে ‘অষ্জ নক’ বাবে ;, এবং পতঞ্জলির মহ৷ভাষ্যে ইহার উপর টীকা করিবার 
সময় উত্ত হইয়াছে যে, এই সনত 'বাসুদেব' ক্ষতিয়ের বা ভগবানের নাম । এই 
সকল গ্রন্থ হইতে পাতঞ্জল ভাষ্য খম্টেপবর্ প্রায় ২৫০ বৎসর পর্ে রচিত হইয়াছে, 
এইরূপ ডাঃ ভান্ডারকর সিদ্ধ করিয়াছেন ; এবং পাঁণিনির কাল ইহা অপেক্ষও 
যে অধিক প্রাচীন, এই সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাছাড়া, বোদ্ধ্যন্মে'র গ্রন্থে 
ভক্তির উল্লেখ আছে ; এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত ধৰ্মই বৌদ্ধন্মের মহাযানপন্থায় 
ভক্মিত প্রবেশের কারণ হওয়া সম্ভব ইহা, আমি পরে সাঁবস্জীর দেখইযাঁছ 
তাই ইহা নিব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, নিদানপক্ষে বুদ্ধের পর্ব, অথাৎ 
খন্টান্দের প্রায় ছয় শতান্দীরও অধিক পরব্বে আমাদের এখানে তান্বমাগ 
পদরমাতায় স্থাপিত হইয়াছিল । নারদপণ্রাত বা শাণ্ডিল্য অথবা নারদের ভ্বিস্ত 
তদুজ্সকালীন ॥ কিন্তু ইহা হইতে ভন্তিমার্গের কিংবা ভাগবতধর্মের প্রাচীনদ্ 
সম্বন্ধে কোনও বাধা হইতে পারে না ।  গাঁতারহস্যের বিচার আলোচনা হইতে 
স্পণ্ট উপলব্থি হইবে যে, প্রাচীন উপানিষদসমূহে যে সগুণোপাসনার বর্ণনা আছে 
তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের ভ্তিমার্গ নিঃসৃত হইয়াছে; প'তঞ্জলযোগে 
চিত্ত স্থির কারবার জন্য কোন-না-কোন ব্যান্ত ও প্রত্যক্ষ বস্তুকে চক্ষের সন্মুখে রাখা 
আবশ্যক হয় বাঁলয়া উহা হইতে ভন্তিমার্গের আরও পাুদ্টিসাধন হইয়াছে ; ভাব্কমাগ 
অন্য কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আনা হয় নাই_এবং আনিবার কোন প্ররোজনই 
ছিল না। নিজ ভারতবর্ষে এই প্রকারে প্রাদন্ভত ভান্তমার্গের ও বিশেষতঃ বাসুদেব, 
তি রই তত্দদ একটি 
অংশ। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গাঁতার অধিক মহন্বপূর্ণ অংশ হইতেছে কর্ম যোগের 
সহিত, ভক্তি ও ব্ৰহ্মজ্ঞানের মিলন ঘটাইয়া দেওয়াই । চতুর কর্ম্ম কিংবা 
শ্রোত ঘাগযন্ঞাদি কৰ্ম্ম উপনিষদে গৌণ বলিয়। স্বীকৃত হইলেও, কোন কেন 


পাওয়া যায় না। অথবা ইহাও বলা 
যাইতে পারে যে, এই বিষয়ে গাঁতার সিদ্ধান্ত অধিকাংশ উপানিষংকারের সিদ্ধ 
হইতে ভিন্ন । গাঁতারহস্যের একাদশ প্রকরণে এই বিষয়ের সস্তার বিচার করার 


এখানে সেই সম্বন্ধে অধিক লিখিয়া জায়গা নষ্ট কার নাই । 


গীতার ষষ্ঠ অধ্যারে যে যোগসাধনের নিদ্দেশি করা হইয়াছে পাতগ্রলসতে 


৭: পু আলেচনা পাওয়া যায় ; এবং এক্ষণে পাতগলসতই 


প্রমাণগ্রন্থ বিবেচিত এর অধ্যায় ৷ 
প্রথম অধ্যায়ের আরন্তে “' সস পে দরবার 


" কথাও সন্মিবোশত করা 


ভাগ ২_গাঁতা ও উপাঁনবং 9৮৬ 


প্অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ”-_অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই নিরোধ সাধিত 
হয়-এইরুপ বলা হইয়াছে । তাহার পর, যমনির়মসন প্রাণায় দি যোগসাধনের 
বর্ণনা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ‘অসংপ্রজ্ঞাত’ 
দ্বারা অণিমা লাঁঘমাদি অলৌকিক সিদ্ধ ও শক্তি বি 
সমাধির দ্বারা শেষে কিরিপে ব্রঙ্গনিব্বাণরূপ মোক্ষ ত 
হইয়াছে । ভগবদ্‌গাঁতাতেও প্রথমে চিত্তীনরোধ করিবার আবশ্যক 
বলিয়া পরে অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুই সাধনের দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিবে ( গাঁ, 
৬, ৩৫ ) বলা হইয়াছে, এবং শেষে নিব্বিবজ্প সমাধি কির্পে কাঁরতে হইবে তাহা 
বলিয়া তাহাতে কি সুখ তাহা দেখানো হইয়াছে । কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বলিতে 
পারা যায় না যে, পাতঞল যোগমার্গ ভগবদগাঁতার অভিমত কিংবা পাতঞ্জলসত্র 
ভগবদগঁতা অপেক্ষা প্রাচীন । পাতগ্লসাত্রের ন্যায় ভগবান কোথাও বলেন নাই 
যে, সমাধিসিদ্ধ হইবার জনা নাক ধাঁরয়া সমস্ত জীবন কাট ইতে হইবে । বম্ন যোগে 
{সন্ধির জনা বুদ্ধির সমতা হওয়া চাই এবং এই সমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য চিত্ত- 
নিরোধ ও সমাধি উভয়ই আবশাক, অতএব কেবল সাধন বলিয়া গাঁতায় চিত্তানরোধ ও 
সমাধির বর্ণনা করা হইয়াছে । তই বলিতে হয় যে, এই বিষয়ে পাতঞ্জলসত্র 
অপেক্ষা শ্বেতাম্বতর কিংবা কঠোপানিষদের সাঁহত গাঁতার অধিক সাম্য আছে । 
ধ্যানাবন্দ:, ছািকা, এবং যোগতব এই উপনিষদ, গুলও যোগসংক্রান্তই বটে ; কিন্তু 
উহাদের যোগই মুখ প্রাতপাদা বিষয়, এবং এগ্ীলতে কেবল যোগেরই মাহা 
কীন্তরত হওয়ায়, যে গীতা কম্্মযোগবেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, সেই গাঁতার সহিত এই 
একপক্ষীয় উপানষদগ্বলির সন্বাংশে মিল দ্থাপন করা যুক্কাসন্ধ নহে এবং সেরূপ 
মিল হইতেই পারে না ।_ টমসন: সাহেব ইপ্রাজীতে গীতার যে ভাষান্তর কাঁরয়াছেন 
তাহার উপোদঘাতে তান বলিয়াছেন যে, গীতার কর্্মযোগ পাতঞ্জলষোগেরই এক 
রূপান্তর ; কিন্তু ইহা অসম্ভব । এই বিষয়ে আমার মত এই যে, গীতার 'ষেগা' 
শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে ; কারণ এঁদকে 
গীতার কর্ম্মযোগ প্রবৃত্তিমূলক এবং ওঁদকে পতঞ্জলযোগ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, 
অর্থাৎ নিবযাত্তংলক । তাই এই দুই গ্রন্থের একটির অপর হইতে উদ্ভূত হওয়া 
কখনও সম্ভব নহে ; এই গীতাতেও সে কথা কোন স্থানে বলা হয় নাই। অধিক 
কি, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যোগ শব্দের পুরাতন অর্থ ‘কর্ম্মযোগ'ই ছিল এবং 
সম্ভবত পাতঞ্জলসত্রের “পর এ শব্দই “চত্তনিরোধর্‌প যোগ' অর্থে প্রচলিত হইরা 
গিয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহা নির্তবাদ যে, প্রাচীনকালে জনকাদির আচারত 
নিষ্কাম কম্মমার্গেরই সদ্‌শ গীতার যোগ অর্থত ক্ম্মযোগমার্গ ও : এবং মন: ইক্ষ্বাকু 
প্রতি মহ৷প:রবষদিগের পরশ্পরাক্লমে প্রচলিত ভগবত ধৰ্ম্ম হইতে উহা গৃহীত 
হইয়াছে__-পাতঞ্জলষোগ হইতে উহা উৎপন্ন হয় নাই । 

এ পৰ্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, 
গীতাধন্্স ও উপনিষদ এই দুয়ের মধ্যে সাদ্‌শ্য ও বৈসাদশ্য কোন্‌ কোন: বিষয়ে 
আছে তন্মধা অধিকাংশ বিষয়ের বিচার গাঁতারহসোর স্থানে স্থানে করা 
হইয়াছে তাই এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতোঁছ যে, গীতার বক্ষত্ধান উপনিষৎ 
অবলম্বনে বিবৃত হইলেও উপাঁনষদের অধাত্মজ্ঞানেরই কেবল অন[বাদ না কাঁরয়া, 
তাহার ভিতর বাসদেবভাত্ত এবং সাংখাশাল্োন্ত জগদ.পাত্িরুম অর্থাৎ ক্ষরাক্ষরজ্ঞানের 
হইয়াছে ; এবং সাধারণ লোকের সহজসাধ্য এবং উভয় 
লোকের যাহা শ্রেয়দ্কর সেই বৈদিক কর্ম্মযোগ ধণ্মই গাঁতায় মখ্যর্পে পতিগাদির 
হইয়াছে । উপানষৎ হইতে গাঁতায় যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই । তাই 


5৫৬ গাঁতারহসয অথবা কম্মযোগ-পাঁরশিক্ট 


জ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য বিষয়েও সন্যাসমংলক উপানিষদের সহিত গাঁতার মল 
স্থাপন কারবার জন্য সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে টানাবোনা কারঙ্গা গাঁতার অর্থ 
করা উচিত নহে । উভয়েতেই অধ্যাত্জ্ঞান একই প্রকার সত্য ; কিন্তু অধ্যাত্বরপ 
মস্তক এক হইলেও সাংখ্য ও কৰ্ম্মযোগ বৈদিকধৰ্ম্মপঢুরুষের দুই তুল্যবল 
হস্ত আছে ; এবং তন্মধ্যে ঈশাবাস্োপনিষদদর ন্যায় গাঁতায় জ্ঞানযুদ্ত কন্ম'হ 
মন্তকণ্ঠে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ইহা আনি গাঁতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট 
করিয়া দেখাইয়াছি। 

ভাগ ৩__গণীতা ও ব্ৰহ্মস্‌ত্ৰ 


জ্ঞানপ্রধান, ভক্তিপ্রধান ও যেগপ্রধান উপনিষদসমূহের সঙ্গে ভগবদ্গীতার যে 
সাদশ্য ও ভেদ অছে, তাহার এইর্‌প বিচার কারবার পর প্রকৃত পক্ষে তরহ্ধসূতর ও 
গীতার তুলনা করিবার আবশ্যকতা নই ॥ কারণ, বিভিন্ন বাভন উপ্াীন্বদে বিভিন 
খবি কর্তৃক বিবৃত অধ্যত্মসিদ্ধান্তসমূহের পদ্ধতিবন্ধ বিচার আলোচনা কারবার জন্যই 
বাদরায়ণাচ্ের রক্ষসূত রচিত হয়, তাই উহাতে উপানিষদ্‌ হইতে ভিন্ন কোন বিচার 
অ.সিতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্‌গাঁতার য়ে দশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেতরজ্ঞের বিচার 

করিবার সময় রক্মসূতের স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে,_ 

খবিভির্বহন্ধা গীতং ছন্দোভার্ববিধেঃ পৃথক্‌। 

রক্ষসত্রপট্দশ্চৈব হেতুমচ্ভির্বনিশ্চিতৈঃ ৷ 

অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষেতজ্ঞের “অনেক প্রকারে বিবিধ ছন্দে ( অনেক ) খাঁষ পৃথক পৃথক 
এবং হেতৃযুক্ত ও পূ্ণানশ্চয়াত্মক বদ্ধসত্রপদের দ্বারাও বিচার কাঁর্মাছেন” ( গাঁ. ১৩. 
8) ; এবং যাঁদ এই রক্ষসত ও বর্তমান বেদান্তসত্র এক বালয়াই মনে কাঁরতে হয় 
তবে বাঁলতে হয় যে, বর্তমূন বেদাম্তস,ত্রের পর বর্তমান গাঁতা রাঁচত হইয়া থাকবে । 
তই গাঁতার কালনির্ণয় কারবার দৃষ্টিতে রক্ষসত্র কোনটি, তাহার বিচার করা নিতান্তই 
আবশ্যক ৷ * কারণ, বর্তমান বেদান্তসত্র নামক দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া 
যায় না এবং তাহার বিষয় কোথাও কথিতও হয় নাই । এবং ইহা বলা তো কোন 
প্রকারে উচিত মনে করি না যে, বর্তমান ব্রদ্ষপূত্ের পর গাঁতা রচিত হইয়া থাকিবে, 
কারণ, গাঁতার প্রাচীনতা সম্বন্ধীয় পরম্পরাগত ধারণা চলিয়া আসিতেছে । ইহা প্রভাত 
হয় যে, প্রায় এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয় ই শা*্করভাষ্যে “বরহ্মসত্রপদৈঃ”র অর্থ “পরমাতর 
কিংবা উপনিষ দর ত্র্গপ্রতপাদক বাকা” করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরাঁতে 
২১৯ আনন্দার্গার এবং een মধ্ৰচায্য প্রভৃতি গাঁতার, 
ভবব্যকার বলেন যে, এন্থলে “বরহ্ধদ্‌ত্রপদৈশ্চৈব” শব্দে ‘অথাতো বহ্মাজিজ্ঞাসা’ 
৭ ওই রা শেল ক সে A উভয় 
॥ অতএব এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ ঠি, তাহা আমাকে দ্বতন্্ 
রাঁতিতেই স্থির করিতে হইবে । ক্ষেত্র ও ক্ষে্জ্ঞাবচার সম্বন্ধে “খরা অনেক প্রকারে 
পৃথক বলিয়াছেন ; এবং তাহা ব্যতীত ( চৈব ) “হেতুষুস্ত ও বিনিশচয়াত্মক বৰহ্মস্ৰ- 
পদের দ্বার ও” এ অর্থই কথিত হইয়াছে ; এই প্রকারে এই শ্লোকে ক্ষেত্রক্ষত্ঞ- 
বিচারের দুই ভিন্ন ভিন্ন দ্খলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা “টব” ( আরও ) এই পদ 


৯. ২.৬ স্মতেশ্চ। 


ভাগ ৩-_গীতা ও বক্ষ 86৭, 


প্রকারের” এবং 'াঁধভিঃ (এই বহুবচন তৃতীয়া 
শ্ষা্াঁদগের কৃত, জহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে । এবং ৱহ্ধস, 
“হেত্যুন্ত ও বানশ্য়ত্বক” । এই প্রকারে এই দুই বর্ণনার 
শ্লোকেই স্পষ্ট করা হইয়াছে । “হেতুমৎ' শব্দ মহাভারতের 
হইয়াছে ; তাহার অর্থ-_“নৈয়ায়ক পদ্ধতি অননসারে, 
প্রাতপাদন করা” । উদহরণ-জনকের নিকট স্মূলভা যে কথা 
জী যখন মধ্যস্থতা কাঁরতে কৌরবাঁদগের সভায় গিয়া ছিলে, 
কথা বালিয়াছিলেন, তাহাই ধর । মহূভ প্র র্‌ 
৩২০,১৯১ ) এবং দ্বিতীয় কথাকে 'সহেতুক” 
হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যে প্রতিপাদ 
একটি অনুমান নিঃসন্দেহর্পে সিদ্ধ করা 
'বি-শবণ প্রয়োগ-করা যাইতে পারে £. একস্থানে এক রব 
উপানষদের এরূপ কোন সংবার্ণ প্রাতপাদনসম্বন্ধে এই শব্দে 
না॥ তাই, 'খাঁবভিঃ বহুধা বিবিধৈঃ পৃথক এবং 
এই পদগুলির বিরোধ স্মক দ্বারলা যদি বজায় রাখত হয়, 
যে, গাঁতার উক্ত শ্লোকে “খাঁধগণ কর্তৃক বিবিধ ছন্দ কৃত 
খবচার হইতে বাভিন্ন উপনিষদের সংকীর্ণ ও পৃথক্‌ 
“হেতুষুক ও বিনিশ্য়ংত্ক ব্রক্ষসত্রপদ” এই পদগণ্ল হং 
দেখ ইয়া শেষ সিদ্ধান্ত যাহাতে নিঃসন্দেহরূপে নির্ণয় করা 
সেই বিচার আঁভপ্রেত। আর একটা কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত 
সমন্ত বিচার এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, অর্থাৎ অনেক খ্াঁষদের যেমন 
মনে আসিয়াছিল তেমান-তেমানিই উত্ত হইয়াছিল, তাহার স্তর কোন বিশেষ পদ্ধাত 
বা ব্রম নই; অতএব সেই বিচারসমূহের সমন্বয় না কাঁরলে উপাঁনষদের ভাবখ' 
ঠিক অবগত হওয়া যায় না। তাই উপানষদের সঙ্গে সঙ্গেই যে গ্রন্থে কার্ষাকারণহেত্‌ 
দেখাইয়া উহাদের ( অর্থাৎ উপানিষদসনমহের ) সমন্বয় করা হইয়াছে সেই গ্রন্থ বা 
বেদাস্তসবতেরও ( ৱহ্মম্‌তের ) উল্লেখ করা আবশ্যক ছল ৷ 

গীতার খ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, উপানষদ্‌ ও ব্ক্ষদ্ত 
গীতার পর্বে রচিত। তন্মধ্যে মুখ্য মুখ্য উপানিষৎ সম্ব্ধে কোন বিবাদই নাই ; 


_ কারণ, এই উপানষদসমহের অনেক শ্লোক গাঁতয় শব্দশ পওয়া যায়। কিল্তু ্রহ্ধ- 


সত্রসম্বন্ধে সন্দেহ কারবার স্থান আছে ; কারণ, ব্রক্ষসৃতসমহে “ভগব্দগীতা” শব্দটি 


 সাক্ষ্যৎভাবে না আসলেও, ভাষ্যকার মনে করেন যে, অন্ততঃ কতকগুলি সুত্রে 'স্মহত 
শব্দের দ্বারা ভগবদ্‌গাতারই নির্দেশ করা হইয়াছে । যে ব্রন্ধপত্রগালতে শাহ্করভাব্য 


অনুসারে “দ্মত' শব্দের দ্বারা গীঁতারই উল্লেখ করা হইয়াছে, ভন্মধ্ো নিম্নপ্রদন্জ 
লন্তগন্ীলই মুখ্য ৫ 


বরক্ধসাত্র_জধ্যায়, পাদ ও সত্ৰ গণতা-_ অধ্যায় ও শ্লোক 


গীতা ১৮. ৬১ “ঈন্বরঃ সর্্বভতানাং 
হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় । এই দুই স্থল শুধু ভিন্ন নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রথমটি চট আদ শ্লোক 1 
অর্থ খাষিগণ কতক কৃত বর্ণনা “বিবিধ ছন্দে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিচ্ছিন্ন ও অনেক ৯০৩. ২৩ আঁপ চ স্মৰ্য্যতে । গাঁতা ১৫. ৬ “ন তদভাসয়তে ১ | 
bl ইত্যাদি ॥ 


* এই বিষয়ের বিচার “তৈলঙ্গ করিয়াছেন; তাছাড়া ১৮৯৫ সনে এই বিষয়ের উপর 
অধ্যাপক তুকারাম রামচন্দ্র অমল নেরকর বি-এও এক নিবন্ধ প্রকাশ কারয়াছেন। 


৯৯৩৬ উপপদ্যতে চাপন্পলত্যতে চ.. গাঁতা ১৫. ৩ “ন রূপমস্যেহ তথোপ- 
এন লভ্যতে” ইত্যাদি । 


৪৫৮ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগ-পারাশিষ্ট 


+ ৩, ৪৫ অপি চ ম্ম্যাতে। গীঁতা ১৫, ৭ “মটৈবাংশো জাঁবলোকঃ 
র্‌ জীবভতঃ” ইত্যাদি । 
৩. ২. ১৭ দর্শয়তি চাথো অপি স্মযাতে গীতা ১৩: ১২ 'জ্ঞেয়ং যং তং প্রব- 

ক্ষ্যামি” ইত্যাদি । 

৩. ৩: ৩১ অনিয়মঃ সবসামবিরোধঃ গাঁতা ৮: ২৬ “শংককুষে গতাঁ হোতে” 
শন্দানুমানাভ্যান্‌ ইত্যাদি । 

৪" ১. ১০ স্মরন্তি চ । গীতা ৬- ১১ শুচৌ দেশে" ইত্যাদি । 
8৪. ২. ২১ যোগিনঃ প্রতি চ স্নর্য্যতে । গাঁতা ৮" ২৩ “যত কালে ত্বনাবাতিমা- 
বাতি চৈব যৌগিনঃ” ইত্যাদি 

উপারি-প্রদত্ত আট স্থলের মধ্যে কোন কোন স্থল সান্দগ্ধ বালিয়া :নে 
করিলেও আমার মতে, চতুর্থ (ব্রস্‌. ২. ৩.৪৫) ও অষ্টম (বসু. ৪. ২. ২১) 
এই দুই স্থলে কোন সন্দেহে নই ; এবং ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই 
বিষয়ে শংকরাচার্য্য, রামানুজাচার্যয, মধৰাচাষয ও বল্লভাচার্যয এই চারি ভাষ্যকারাঁদ.গর 
মত একই প্রকার । ব্রহ্ধস্‌ত্রের উক্ত দুই স্থলের (ক্রস ২. ৩. ৪৫ এবং 
5. ২. ২১) সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গের উপরেও দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য-_জীবাত্যা 
ও পরমাস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার কারবার সময় প্রথমে জগতের 


“মমৈবাংশো জীবলোকে জাবভ্‌তঃ মির 
ংশো সনাতনঃ” ( গাঁ. ১৫. 
শু কিন্তু ইহা অপেক্ষা শেষের স্থলাট (অর্থাৎ রস ৪. ২. ২১) 


স্বীকৃত ই সতের প্রয়োগ করা 
মাবৃত্তিং চৈৰ যোগিনঃ”_( গা. ৮ ২৩) এ! 


ভাগ ৩__গাঁতা ও ব্্ধসতত্ ৪৫৯ 


পরবততর্ণ হওয়া সম্ভব নহে । ভাল ; এখন এই মুক্ষিল এড়াইবার জন্য, “বহ্মন্‌ত্ৰপটৈঃ 
শব্দে শচ্কারভাব্বযে প্রদত্ত অর্থ স্বীকার কারিলে, “হেতুমদ্ভার্ব নিশ্চিতৈঃ” ইত্যদি 
পদের জ্বারসাই ( সার্থকতা ) থাকে না ; এবং ব্হ্ষসূত্রের “ স্মৃতি” শব্দের দ্বারা 
গাঁতা ব্যতীত অন্য কোন স্মৃতিগ্রদ্থ বিবক্ষিত হইয়া থাকিবে মনে কাঁরলে, সন্ত 
ভাষ্যকারই ভুল করিয়াছেন বলিতে হয়। ভাল; তাঁহারা ভুল কারিয়াছেন বললেও 
ঞ্মৃতি' শব্দের দ্বারা কোন: গ্রন্থ 4০ কিছুতেই এত. 

॥ তখন এই মংদ্কিল কাটাইবে কি কয়া ? আমার মতে এই মখ্্কল হই 

এ টি ছু রক্ষসূত্র যানি রাচয়া ছিলেন ত by 


ভাবার্থ এই যে, মহাভারত গ্রন্থ আঁত ব্তার্ণ হওয় য় সম্ভবত বাদরায়ণাচ'যেযর 
সময়ে তাহার কোন কোন অংশ এদিক ওাঁদক 'বাক্ষপ্ত কিংবা লুপ্চও হইয়া থাঁকিনে & 
এই অবস্থার তৎকালে প্রাপ্ত মহাভারতের অংশসমমহের অনুসন্ধান কাঁরয়া এবং যেখ নে 
যেখানে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ, অশুদ্ধ ও দোষযুন্ত হইয়া পাঁড়য়াছে দেখা গিয়াছিল দেই 
সেই স্থানে তাহার শাদ্ধ ও পর্ব করিয়া এবং অনুমাণকা প্রভৃতি জবাড়য়া দিয়া 
বাদরায়ণাচার্ধয এই গ্রন্থের পুনরুজ্জীবন করিয়া থাকবেন কিংবা তাহার বর্তমান 
রূপ দিয়া থাঁকবেন। মারাঠা সাঁহত্য ্ঞানেশ্বরা গ্রন্থের এইরূপ শুদ্ধি একনাথ 
মহারাজ কাঁরয়াছিলেন বালিয়া প্রসিদ্ধ আছে; এবং একথাও প্রচলিত আছে যে, 
সংক্কৃতভ৷যার ব্যাকরণমহাভাষ্য একবার প্রায় লুপ হইয়া গিয়াছিল এবং চন্দ্রশেখরা- 
চায্যকে তাহার পঢনর্দ্ধার কাঁরতে হইয়াছিল । মহ.ভাজ্তের অন্য প্রকরণে গাঁতার 
শ্লোক কেন পাওয়া যায় তাহার উপপান্ত এক্ষণে ঠিক পাওয়া ষ ইতেছে ; এবং গাতায় 
বক্ষস,তের স্পষ্ট উল্লেখ এবং বক্ধসাত্ে “দ্মৃতি' শব্দের দ্বারা গীতার নদ্দেশি কেন 
করা হইল তাহারও মীমাংসা সহজ হইতেছে । গাঁতার যে ভীন্ততে বর্তমান গীতা 
রাঁচত হইয়াছে তাহা বাদরায়ণাচর্যোর প্‌ত্বেও উপলব্ধ ছিল, তাই ব্রক্ষসুতে ‘সমত’ 
শব্দে তাহার নিদ্দেশ করা হইয়াছে ; এবং মহাভারতের সংশোধন কারবার সময় 
গাতায় * উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেতক্ষেত্রজ্ঞের সাবল্তার বিচার রক্ষসূত্রে করা হইয়াছে ॥ 


বর্তমান গাঁতায় ব্্ষসতরের এই যে উল্লেখ আছে তাহারই অনুরূপ সত্তগ্রন্থের 


৯ বরহ্মদূত বেদান্তসমবন্ধীয় মুখ্গ্রন্থ এবং সেইরূপ গীত কর্মযোগ সম্বন্ধে প্রধান_ইহা 
আমি পূর্বব প্রকরণে দেখাইয়াছি। এখন বহ্মসূত্র ও গীত৷ একই ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যাস রচনা 
. কারয়াছিলেন আমার এই অনুমান সত্য হইলে, এই দুই শাস্ত্রের কর্তা ব্যাসকেই মানিতে হয় ॥ 
আমি এই কথা অনুমানের দ্বারা উপরে সিদ্ধ কারয়াছি। কিন্তু কুন্তকোণন্থ কৃাচার্যচ 


9৬০ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট 


অন্য উল্লেখ বর্তমান মহাভারতেও আছে। উদাহরণ যথা--অন:শাসনপব্বের 
অন্টাবরাদিসংবাদে “অন্তাঃ ্বিয় ইত্যেবং সত্রকারো বাবস্যতি”* ( অনু, ১৯. ৬) 
এই বাক্য আছে। সেইরূপ আবার, শতপথ ব্রদ্ষণ ( শান্তি. ৩১৮. ১৬. ২৩) 
পন্রাত (শান্তি ৩৩৯. ১০৭), মন্‌ (অনু. ৩৭. ১৬) এবং ষাস্কের নির্জ্ত 
( শাস্তি, ৩৪২. ৭১), ইহাদেরও অন্য স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু 
“গীতার ন্যায় মহাভারতের সকল অংশ মুখস্থ করিবার রাঁতি ছিল না, তাই গীতার 
আভীরিক্ত মহাভারতে অন্য স্থানে অনা গ্রন্থের যে উল্লেখ আছে, ভাহা কালানর্ণরাথ 
কতটা বিশ্বসনায় সে বিষয় সহজেই সংশর উপস্থিত হয়। কারণ, যে অংশ কণ্ঠস্থ 
করা হয় না, তাহাতে কোন শ্লোক প্রাক্ষিপ্ত করা কিছু কঠিন নহে ॥। কিন্তু আমাদের 
হতে বর্তমান গাঁতায় প্রদত্ত বদ্ধসন্রর উল্লেখ একমাত্র বা অপু“ সতরাং আবশ্বাস 
নহে ইহা দেখ ইবার জন্য উপাঁর-উক্ষ অন্য উল্লোখের উপযোগ করা কিছ; অনুচিত 
হইবে না। ্ি 
“র্ষনত্রপদৈশ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকাম্তর্ভত পদসমমহের _ অর্থস্বারসোর 
নাঁমাংসা করিরা অমি উপরে নির্ণয় করিয়াছি যে, ভগবদ্‌গীতায় বর্তমান 
রক্ষন্মতের কিংবা বেদন্তসাত্ররই উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু ভগবদক্্ীতার 
্রদ্ধনতর উদ্লাখ অ'সিবার _এবং তাহাও ভ্রয়েদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ ক্ষেত্র 
ক্ষেনন্্রবিচারেই অনিবার আগার মতে এক মহত্বপূর্ণ ও দঢ় কারণ আছে। 
ভগবদগাঁতায় বাসুদেবভাক্ততত্ব মল ভাগবত বা পন্যরান্রধন্্স হইতে গৃহণভ 
হইলেও (আনি পর্ব প্রকরণসম্‌হে যেমন বলিয়া অ'সিয়াছি ) চতুবর্তাহপাণ্যরাত- 
ধন্নেরিমূল জীব ও মনের উৎপাত্ত সম্বন্ধে এই নত ভগবদক্গীতার মান্য নহে যে, বাস্‌দেব 


দাক্ষিণাতা পাঠানুসারে মহাভারতের যে এক সংস্করণ অধুনা ছাপাইয়াছেন ভাহাতে শান্ত 
শর্কোর ২১২ অধ্যায়ে ( বা্ফোয়াধ্যাত্ম প্রকরণে ) ব্গারন্তে বিভিন্ন শান্্ ও ইতিহাস কির্‌পে 
উৎপন্ন হইল তাহার বর্ণনা করিবার সময় নিম্নলিখিত ৩৪তম শ্লোকাঁট দিয়াছেন ৮_ 

বেদান্তকর্মবোগং চ বেদবিদ্‌ হ্মবিদ্‌ ববিভুঃ। 

দ্বৈপায়নো নিজগ্রাহ শিল্পশান্রং ভূগুঃ পুনঃ ।। 
ইহাতে 'বেদান্তকর্ঘযোগ' একবচনান্ত পদ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ 'বেদান্ত ও কর্মযোগই” 
কাঁরতে হয়। অববা এইর্পও মনে হর যে, “বেদাস্তং কশ্মযোগং চ' ইহাই মূল পাঠ হই: 
এবং লিখিবার সমর কিংবা ছাঁপবার সমর “স্তং-'এর অনুষরটি বাদ পড়িয়া শিরা থাকিবে । 
বেদান্ত ও কৰ্ম্মযোগ এই দুই শাস্ত্র ব্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভৃগু শিল্পশান্ত্র পাইয়াঁছিলেন, 
এইরূপ এই গ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোক বোশ্বাই নগরের গণপৎ কৃফাজীর 
হু পাখানায় মুদ্রিত সংস্করণে এবং কালিকাতার সংস্করণেও পাওয়া যায় না। কুস্তকোণ-সংগ্করণে 
শাত্তিপর্বের ২১২ তম অধ্যায় বোম্বাই ও কালকাতার সংস্করণে ২১০ তম অধ্যায় হইয়াছে । 
ক্তকোণ-পাঠের এই শ্লোক আমার মিত্র ডা. গণেশ-কুফ গর্দে আমার নজরে আনায় আমি 
ভহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ঠাহার মতে, এই স্থানে কর্মযোগ শব্দে গাঁতাই 'বিবাঁক্ষিত ; 
এবং গাঁতা ও বেদান্তসূত এই দুয়েরই কর্ভূত্ এই শ্লোকে ব/সকেই প্রদত্ত হইয়াছে । মহাভারতের 
না সপ্তরণের মধ্যে কেবল এক সংস্করণেই এই পাঠ পাওয়া যায় বলিরা এই সম্বন্ধে একটু 
সন্দেহ উপস্থিত হয়॥ কিনতু যাই বল না কেন, উচ্ম হইতে এটুকু তো সিদ্ধ হয় যে, বেদান্ত ও 
কর্মযোগের কর্তা যে একই, আমাদের এই অনুমান কিছুই নূতন কিংবা ভিত্তিহীন নহে । 


th, 


₹ বেন নাই । মহাভারতে 


ভাগ ৩- গাঁতা ও ব্র্ষসূত্ ৪৬৯ 


হইতে সংকর্ষণ অথাৎ জীব, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্্ন (মন) এবং প্রদনাম্ন হইতে 
অনিরস্ধে (অহচ্ষারী উৎপন্ন হইয়াছে । জাঁবাত্মা অন্য কিছু হইতে 

নাই (বেস, ২, ৩, ১৭), উহা সনাতন পরমাত্মারই নিত্য 'অংশ' ( 

ইহাই রক্ষসৃন্ের সিদ্ধান্ত 

বলা হইয়াছে যে, বাসুদেব হই 

সম্ভব নহে (বেস, ২, ২, ৪২), এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে 

ইন্দ্র হওয়া প্রষ-্ত জীব হইত প্রদাস্নের (মন) উৎপত্তি হওয়াও 

২. ২. 89); কারণ লোকবাবহারের দিকে দৌখলে তো ইহাই 
হইতে কারণ বা সাধন উৎপন্ন হয় না। এই প্রকার ব'দরায়ণাচার্য“ 

বার্ণত জীবোৎপাত্বি যুক্তিপু্্বক খন্ডন কারিরাছেন । সম্ভবত এই সম্বন্ধে জগবত- 
ধ্মা এই উত্তর দিবেন যে, আম বাস দেব (ঈশ্বর), সংকর্ষণ (জাব), প্রদহাম্ন (মন) 
ও আনিরদ্ধ (অহঙ্কার) এই চারিজ্ঞনকেই সমান জ্ঞানী মনে কার এবং এক হইতে অপরের 
উৎপাত্তিকে লাক্ষীণিক ও গৌণ বিবেচনা করি । কিন্তু এইরূপ মনে করিলে, এক মুখ্য 
পরমেম্বরের স্থানে চারি মুখ্য পরমেশ্বর হইয়া দাঁড়ায় । তাই এই উত্তরও উপযেগট 
নহে এইরুপ ৱৰ্ধনুতে উক্ত হইয়াছে । এবং পরমেশ্বর হইতে জীব উৎপন্ন হয় এই মত 
বেদের অর্থাৎ উপনিষদের বিরুদ্ধ অতএব ত্যাজা, বাদরায়ণাচা্য এই শেষ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন (বেস, ২. ২. 88. ৪৫) । ভাগবতধন্মের কম্মমলক ভক্তিত 
ভগবদশীতায় গৃহীত হইয়াছে সত্য বটে; তথ পি গাঁতার ইহাও সিদ্ধান্ত যে, জীব 
বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিম্তু উহা নিত্য পরমাত্মারই “অংশ (গাঁ. ১৫. 
9) ॥ জ্দ্রীবসম্বন্ধীয় এই সিন্ধান্ত মূল ভ'গবতধৰ্ম্ম হইতে গৃহীত হয় নাই, এই 
জন্য ইহার আধার ক তাহা বলা আবশ্যক ছিল ; কারণ এইর্‌প না কাঁরলে, এই ভুল 
ধারণা হইতে পারত যে, চতুব্‌যহ ভ.গবতধর্ের প্রবাঁত্রমলক ভান্ততত্বের সঙ্গে সঙ্গেই 
জাবের উৎপাত্রসংকর/ন্ত কঞ্পনাও গীতার আঁভনত । অতএব ক্ষেত্রক্েত্রজ্ঞাঁবচারে যখন 
জীবাত্মার স্বরূপ বলবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল তখন অর্থাৎ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 
আরম্তেই ইহা স্পষ্ট বলিতে হইল যে, “ক্ষেত্রজ্ঞের, অর্থাৎ জ্রীবের দ্বরুপসক্বন্ধে 
আমাদের মত ভাগবতধর্মের অনুরুপ নহে, বর উপনিষদের খাঁষদিগের মতানুযায়ী ।” 


সমন্বয়ই (বেস, ২. ৩. ৪৩) আমার গ্রাহ্য । রর 
হইবে যে, ভাগবতধর্্ম সম্বন্ধে বুক্ষসত্তে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা যাহাতে দর, 
হয় সেই ভাবে ভাগবতধন্মর ভক্তিমার্গকে গীতার মধ্যে সমাবেশ করা হইয়াছে ॥ 


 ঝ্লামানহজাচার্যয স্বকীয় বেদ।ন্তসত্রভাব্যে উত্ত সতের অর্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছেন (বেস, 


রাভা, ২, ২. ৪২-৪৬ দেখুন )। কিন্তু আমাদের মতে, এই অর্থ বিষ্টি অতএব, 
অগ্রাহ্য । থিবো সাহেবের মনের ঝোঁক রামানৃজভাষ্যে প্রদত্ত অর্থের দিকেই ; কিন্তু 
'খিবোর লেখা পাঁড়রা তো ইহাই মনে হয় যে, তানি এই মতবাদের ঠিক স্বরুপটি 
শেষ অংশে নারারণীয় কিংবা ভগবতধব্মের 
যে বর্ণনা আছে তাহাতে বাসুদেব হইতে জীব অথাৎ সংকর্ধণ উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ 


বণনা নাই ; কিন্তু “যান বাসুদেব তিনিই (স এব ) সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব বা 


ক্ষেতন্ত” এইরুপ প্রথমে উক্ত হইয়াছে (শা, ৩৩৪.২৮ ও ২৯; এবং ৩৩৯, ৩৯ ও 


৯ দেখুন); এবং ইহার পরে সংকর্ষণ হইতে প্রদান পর্য্যন্ত কেবল পরুপরা 


হইয়াছে । এক স্থানে তো স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, ভাগবতধন্্নকে কেহ. 


প্রদত্ত 
₹ চতুব্ঠাহ, কেহ ত্িব্যহ, কেহ দ্বিব্যহ এবং শেষে কেহ একব্যহও মনে করেন ( সভা, 
hy 


গীতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগ-পারশিষ্ট 


৪৬২ 
শা, ৩৪৮. ৫৭ ) | কিন্তু ভাগবতধন্মের এই নানা পক্ষ চ্বাঁকার নলা কাঁরয়া তন্রধ্যে 


ক্ষেতন্দ্রের পরস্পরসন্বন্ধবিষয়ে উপনিষৎ ও ক্ষতের যাহাতে হইতে পারে 
ক একটি মতই গতর দ্র রাখা হইয়াছে। এবং এই বিষয়ের প্রাত দষ্টি 
দিলে, এই প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হইবে যে, ব্রক্ষসত্রের উল্লেখ গাঁভায় কেন করা 
হইয়াছে ? অথবা, ইহা বল৷ বহল্য যে, মল গাঁতায় এই একটি সংস্কারই সাধিত 
হইয়াছে । 
ভাগ ৪-_ভাগৰত ধর্মের উদয় ও গাঁতা 


গাতারহস্যের অনেক স্থানে এবং এই প্রকরণেরও প্রথমে বলিয়াছি যে, উপনিবদের 
জ্ঞান ও কাঁপল সংখ্যর ক্ষরাক্ষর-বিচারের সঙ্গে ভাস্তর এবং বিশেষতঃ শি্কাম 
কর্মের মিল স্থাপন কাঁরয়া, শ্তায় পদ্ধতি অনুসারে কর্্মষোগের পর্ণ সমর্থন 
করাই গাতাগ্র্থের মুখ্য প্রাতপাদ্য বিষয় । কিন্তুএত বিষয়ের সমন্বয় কারবার 
গাঁতর পদ্ধতিটি যাহাদের সম্পূর্ণ হৃদ্‌গত হয় না, এবং এত বিষয়ের সমন্বয় করাই 
অসম্ভব বিয়া যাঁহাদের প্রথম হইতেই ধ.রণ। হয়, তাঁহাদের নিকট গাঁতার অনেক 
সিদ্ধান্ত পরুপরাবরেধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ যথা-_এই 
আপাত্িকারীদের মত এই যে, এই জগতে যাহা কিছ আছে সে সমস্তই নিগর্বপরদ্ধ, 
তয়োদশ অধ্যায়ের এই উীন্তি-_এই সমস্ত সগুণ বসুদেবই, সঞ্চম অধ্যায়ের এই উক্তির 
সম্পর্ণ বিরোধী ; এই প্রকার ভগবান একস্থলে বাঁলতেছেন যে, “আমার নিকট 
শুমিত দুই-ই সমান” ৯.২৯), আবার অন্য স্থানে ইহও বাঁলতেছেন যে’ “জ্ঞানী 
ও ভান্তমান পুরুষ আমার অত্যন্ত প্রিয়” (৭. ১৭ ; ১৯ ; ১২. ১৯)--এই দুই উক্ত 
পরস্পরাবরষ্ধ । কিন্তু গীঁতারহস্যে আমি অনেক স্থানে স্পষ্ট দেখাইয়াছ যে, বস্তুত 
ইহা বিরোধ নহে, কিল্তু একই বিষরসম্বম্ধে একবার আধ্যীক্বক দৃষ্টিতে, আর একবার 
ভাঁ্দৃষ্টিতে বিচার করায়, আপাতত এই 'বরোধী বিষয় বলা হইয়াছে মনে হইলেও, 
শেষে ব্যাপক তবজ্ঞানের দা্টতে গাঁতায় উহাদের মিলও স্থাপিত করা হইয়াছে । 
ইহার পরেও কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, অব্নন্ত ব্ৰহ্মজ্ঞান ও ব্যন্ত পরমে*্বরের 
প্রতি ভান্তর মধ্যে উত্ত প্রকার মিল দ্থাঁপত হইলেও মূল গাঁতায় এই মিল স্থাপিত 
হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ মূলগাঁতা বর্তমান গাঁতার ন্যায় পরস্পর বিরোধবহুল ছিল 
না, তাহার মধ্যে বেদান্তীরা কিংবা সাংখ্যশাস্তাভিমানীরা নিজ নিজ শাস্ত্রের অংশ পরে 
ডুকাইয়া দিয়াছেন । উদাহরণ বথা- প্রো, গার্বে বলেন যে, মূল গাঁতায় কেবল সাংখ্য 
ও যোগেরই সাঁহত ভক্তির মিল স্থাপিত হইয়াছে, বেদান্তের সাঁহত এবং মীমাংসকদিগের 


পরম্পরা এবং গাঁতার “সাংখ্য' ও ‘যোগ’ এই দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ ঠিক না বৃঝিবার 
কারণে, এবং বিশেষতঃ তৰজ্ঞানবিরাহত অর্থাৎ শ:ধ: ভক্তিমলক খষ্টধর্মেরই ইতিহাস 
উন্ত লেখকাঁদগের ( প্রো. গার্কে প্রভৃতি ) সন্মুখে থাকায় এই প্রকার ভ্রম উৎপন্ন 
ও নিছক ভীন্তমূলক ছিল ; এবং গ্রীকদগের এবং 

অন্যদের তকজ্ঞানের সাহত উহার মিল স্থাপন কারবার কার্যা 
কথা হিন্দ-স্থানে ভন্তিমার্গের আঁবভাবের 


2 


ভাগ ৪-ভাগবত ধর্মের উদয় ও গাঁতা ৪৬৩ 


আমাদের দেশবাসীদের স্বতন্ত্র রীতিতে প্রাতপাদিত এমন ভক্কিমা' 
সম্ভব ছিল না, ঘাহা এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে এব 
বার্ণত বক্ষগ্ঞান হইতে পৃথক । ইহার প্রতি লক্ষ্য কাঁরিলে 
বরুণ প্রথম হইতেই প্রায় বর্তমান গাঁতার প্রাতপাদনের সম 
পাকা যায় না। গীতারহস্যের বিচারও এই বিষয়েরই উপর 
হইয়াছে । কিন্তু বিষয়টী অত্যন্ত গুরুত্বাবশিদ্ট বলিয়া গ 
'পর্পরা-সম্বন্ধে, এতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, অ 
'বিষয় নিষ্পন্ন হয় এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক । 

গাঁতারহস্যের দশম প্রকরণে আম দেখাইয়াছি যে, বৈদিক ধস্নের অত 
| ঞ্বরূপ না ছিল ভক্তিপ্রধান, না ছিল জ্ঞনপ্রধান এবং না ছিল যোগপ্রধান ; ত 
উহা যন্ঞমর অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ছিল, এবং বেদসংহিত। ও ব্রাহ্মণসমনহে বিশেষভাবে এই 
যাগজ্ঞাদি কৰ্ম্মমলক ধৰ্ম্মই প্রাতপাদিত হইয়াছে । পরে এই ধন্মই ঞৈমিনাঁয় 
সাঁমাংসাসবতে স্ব্যবা্থিতরূপে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া তহার নাম হইল 
শ্মীমাংসকমার্গ' । কিন্তু 'মীমাংসক' এই নাম নূতন হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, 
যাগযজ্ঞাদিধৰ্ম্ম অতান্ত প্রাচীন ; এমন কি, এতিহাসিকদুষ্টিতে ইহাকে বৈদিকধন্মের 
প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে । 'মাঁমাংসকমার্গ” নাম প্রাপ্ত হইবার পর্বে উহার 
নাম ছিল ত্রয়ীধর্্স, অর্থাৎ তিন বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্ম; এবং এই নামই 
গীঁতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে ( গাঁ. ৯. ২০ ও ২১ দেখ )। কম্মময় শ্ররীধন্ম” এইরূপ 
বহুল প্রচলিত থাকিলে পর, কর্মের দ্বারা অর্থাৎ কেবল বাগবজ্জাঁদর বাহ্য অনুষ্ঠানের 
দ্বারা পরমেন্বরের জ্ঞানলাভ কিরুপে হইবে ? জ্ঞানলাভ একটা মানাঁসক অবস্থা 
হওয়ায় পরমেশ্বর-্বরূপের বিচার করা ব্যতীত জ্ঞান হওয়া নহে, ইত্যাদি 
বয় ও কম্পনা বাহির হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে উহারই মধ্য হইতে 
ক জ্ঞানের প্রাদুভবি হইল । এই বিষয় ছান্দোগ্যদ উপানষদের 


কখনও মানা হওয়া 


ইহা বলা যায় না যে, ব্ৰহ্মজ্ঞান কিংবা জ্ঞানমার্গও নূতন । 
ইহা সত্য যে, কর্মকাণ্ডের পরই জ্ঞানকাশ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই উভয়ই প্রাচীন, 
এ কথা যেন মনে থাকে । “কাপিল সাংখ্য’ এই জ্ঞানমার্গেরই অপর কিন্তু স্বতন্ত, 
 শাখা। গাঁতারহস্যে ইহা উত্ত হইয়াছে যে, এঁদকে ব্রহ্জ্ঞান অদ্বৈতা, ওদিকে সাংখ্য দ্বৈত : 
এবং সৃষ্টির উৎপান্তিরুম সম্বন্ধে সাংখাঁদিগের বিচার মূলে ভিন্ন । কিন্তু ওপানবদিক 
 অন্বৈতী ব্ৰহ্মজ্ঞান এবং সাংখ্যের দ্বৈত জ্ঞান, দুই-ই মূলে বিভিন্ন হইলেও কেবল জ্ঞান- 
টষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, এই দুই মার্গ তৎপর্ত্ববন্তাঁ যাগষজ্ঞাদি কর্ম্মমার্গের 
সমানই বিরোধী ছিল। তাই, কম্মের সাহত জ্ঞানের মিল কিরুপে স্থাপন করা 
pe এই প্রশ্ন স্বভাবত উত্িত হইল। এই কারণেই উপনিষদের কালেই 
য় দু তন্মধ্যে বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎ ও সাংখ্য 
j এ জন ম্যে ২ বিরোধ থাকায়, জ্ঞান হইলে 
ধন প্রশস্ত নহে, কিন্তু আবশ্যকও । পক্ষান্তরে, ঈশা- 
বাশ্যাদ অন্য উপানিষং প্রতিপাদন করিতে লাগলেন যে, জ্ঞানোদয়ের পরেও 
ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, বৈরাগ্যযোগে বুশ্ধিকে নিষ্কাম কাঁরয়া জগতে ব্যবহার- 
নিমিত্ত জ্ঞান! ব্যন্তির সমন্ত বন্দ করাই কর্তব্য । এই সকল উপানষদের 

এই ভেদ দুর করিবার চেণ্টা করা হইয়াছে । কিনতু গাঁতারহস্যের একাদশ 
রি শেষে যে বিচার আছে তাহা হইতে উপলান্ধ হইবে যে, শাচ্করভাষ্যের 
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হত নব ধৰ্ম্মাঙ্গের মিল করাই বোদক ধর্মের আভবাদ্ধর 
ছিল; এবং বাভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় কারবার এই 
মভকারেরা আশ্রমবাবদ্থাধর্মের প্রাতপাদন ক 
সমন্বয় কারবার এই প্রাচীন পদ্ধতি 
গ্ক্বপির পদ্ধাতকে ছাড়িবার কার্ষে 
) ব্রাহ্মণগ্রন্থের যাগযজ্ঞাঁদি কর্ম, উ 
[যোগ ও ভান্ত, ইহাই বৌদকধন্মের মুখ্য মু 
ইতিহাস উপরে বলা হইয়াছে । এক্ষণে, গাতায় প্রাতপা? 
ক-_অাথ এ প্রাতপাদন সাক্ষাৎ বাভিন্ন উপানষং হইতে গীতায় গ 
মাঝে তাহার আরও দুই এক সোপান আছে-_তাহার বিচার কারব । শুধু 
শবচারের সময় “কাঁদি উপাঁনযদের কোন কোন শ্লোক গাঁতায় যেমনটি তেমনি গৃহীত 
হইয়াছে এবং জ্ঞানকর্ম্ম'সমুচ্চয়পক্ষের প্রাতপাদন করিবার সময় জনকাদির ওপনিষাঁদক 
দষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে । হা হইতে প্রতীত হয় যে, গাঁতাগ্রন্থ সাক্ষাৎ উপনিষৎ 
অবলম্বনেই রচিত হইয়া থাকবে । কিন্তু গীতাতেই প্রদত্ত গীতাধন্মের পরম্পরাতে 
তো কোথাও উপপানষদের উল্লেখ নাই । যের্‌প গাঁতায় দ্রব্যময় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ 
শ্রেষ্ঠ ধরা হইয়াছে ( গাঁ. ৪. ৩৩), সেইর্‌প ছান্দোগ্যোপাঁনষদেও একস্থানে ( ছাং. ৩ 
৯৬, ১৭ ) মনষ্যের জীবন এক প্রকার যজ্ঞই এইরূপ বাঁলয়া এই প্রকার যজ্ঞের মাহাত্ম্য 
বর্ণনা কারবার সময় “এই যজ্ঞাবদ্যা ঘোর আঁঙ্গরস নামক ঝাঁষ, দেবকী-পুত্র কৃফকে 
বাঁলয়াছিলেন” ইহাও উত্ত হইয়াছে । এই দেবকীপনত্র কৃষ্ণ এবং গীতার শ্রীকৃষ্ণ একই মনে 
কারবার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ্ণকালের জন্য উভয়কে একই বাক্তি মানিয়া লইলেও, 
যে গাঁতা জ্ঞানযক্ঞকে প্রধান মনে করেন সেই গাঁতায় ঘোর আঁ্গরসের কোথাও উল্লেখ 
নাই এ কথা মনে রাখা উঁচত। তাছাড়া, বৃহদারণাকোপানষৎ হইতে স্পণ্ট প্রকাশ পায় 
যে, জনকের মার্গ জ্ঞানক্ম্ম“সমুচ্চয়াত্মক হইলেও, সে সময়ে এই মার্গে ভন্তির সমাবেশ 
হয় নাই । তাই, ভাঁন্তযুৃস্ত জ্ঞানকম্্মসমূচ্চয় পদ্থার সাম্প্রদায়িক পরম্পরায় জনকের 
গণনা করা যাইতে পারে না--এবং তাহা গীঁতাতেও করা হয় নাই। গাঁতার চতুর্থ 
অধ্যায়ের আরচ্ভে উন্ত হইয়াছে (গাঁ.9.১-৩) যে, গাতাধন্্ম যুগারদ্ভে ভগবান প্রথমে 
 বিবস্বান্কে,ববষ্বান মনুকে, এবং মন; ইক্ষৰাকুকে উপদেশ কাঁরয়াছলেন; কিন্তু কালের 
হেরফেরে তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তাহা অঞ্জনকে পঢুনব্বারি বালিতে হইয়াছিল । 
 গীতাধন্মের পরদ্পরা বযঝবার পক্ষে এই শ্লোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ; কিন্তু টাকা 
 ক্কারেরা উহাদের শব্দার্থ বলা ছাড়া বোঁশ কিছ? খুলিয়া বলেন নাই ; এবং সোঁদকে 
২. আঁহাদের ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, গীতাহধর্ম মূলে কোন 'বাশষ্ট পন্ধার ছিল এরুপ 
যব সনাধ লাঘব না হইয়া যায় না। কিন্তু আম 
গীতা, আরম্ভে এবং গাঁতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকের টাকায় প্রমাণসহ 
ট কাঁরয়া দেখাইয়াঁছ যে, গাঁতার এই পরম্পরার মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণায় 
 উপাখ্যানে বার্ণত ভাগবতধ্দ্মে'র পরম্পরায় আঁন্তম ত্রেতাযৃগের যে পরম্পরা দেওয়া 
হছে জহা লা দল আছে। ভাগবতধ্ম্মের ও গণীতাধর্দ্মে'র পর- 
bal 


৪৬৪ তাস অথবা কর্মযোগ পরশ 


টানা-বোনা কাঁরয়া করা ; এবং এইজন্য এই সকল উপাঁনষদের 

ভই সে দিল ত বিচার সমর গর অর্থ প্রহ্য বলিয়া সা যাইতে পা 
না। শুধু বাগযন্ঞাদি কর্ম ও ৱৰ্ধজ্ঞানেরই মধ্যে মিল স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল 
তাহা নহে ;' কিন্তু মৈহ্যুপানিষদের বিচার-আলে চনা হইতে ইহাও স্ম্পন্ট প্রাণ 
পার বে কাপিলসাং্য প্রথম প্রথম স্বত্তরীতিতে উৎপন্ন ক্ষরাক্ষরজ্ঞান এবং উপানব- 
দের জ্ঞানের সমশ্বয়_যতটা সম্ভব-কারবারও প্রযত্ব এই সময়ই আর" 
হইয়াছিল। ব্হদারণাকানি প্রচাঁন উপানবদসমূহে কপিল সাংখাক্ঞানের কে এ 
প্রধান্য দেওয়া হর নই। কিন্তু মৈতযাপাঁনবদে সংখ্যাদগের পারভাষা সম্পূর্ণ লে 
স্বীকার কাঁরয়া বলা হইয়াছে যে, শেষে এক পরবদ্ধ হইতেই সাংখ্যাঁদগের চতুংগ 
তব নিত হইয়াছে । তথাপি কাঁপল সাংখাশান্তও বৈরাগ্যমেক অর্থাৎ ক. 
বিরুদ্ধ. তংপর্যা এই যে, প্রাচীনকালেই বৈদিকধন্দে'র তিন দল হইয় ছিল__ 
(১)* কেবল যাগযজ্ঞাদি কর্্ম কারবার মার্গ ; (২) জ্ঞান ও বৈরগ/যোগে কর্ম 
সন্ন্যাস করা অর্থাং জ্ঞাননিষ্ঠা বা সংখ্যমার্গ ; এবং (৩) জ্ঞানযোগে ও বৈর গা 
কুষ্ধিতেই নিত্য কন" করিবার মার্গ অর্থাৎ জ্ঞানকর্সমহ্চয়ের মার্গ । ইহাদের 
মধ্যে জঞলমার্গ হইতেই পরে অনা দৃই শাখা__যোগ ও ভাত্ত-উৎপন্ন হইয়াছে 

- ছান্দোগ্যদি প্রাচীন উপাঁনযদে উত্ত হইয়াছে যে, পরররঙ্গের জ্ঞানলাভের জন্য ব্রণ 
চিন্তন অত্যন্ত আবশ্যক ; এবং এই চিন্তন, মনন ও ধ্যান কারবার জন্য চিত্তক 
|| একাগ্র করা আবশ্যক ; এবং চিত্তকে স্থির কারবার জন্য পরর্রন্মর কোন একাট 
সগুণ প্রতীক প্রথম চোখের সম্মুখে রাখবে । এই প্রকার ব্রচ্ষেপাসনা কার 
খ'কিলে চিত্তের যে এক গ্রতা হয়, পরে তাহাকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হই ত 
লাগল এবং 'চত্তীনয়োধরূপ যোগ একটি ভিন্ন মার্গ হইয়া পাঁড়ল; এবং যখন 
বগল প্রতীকের পারব পরমে*্বরের মান্বরুপধারী বান্ত প্রতীকের উপাসনা আরণ্ড 
হইতে ল'গিল, তখন শেষে ভান্তনার্গ বাহির হইল ॥ এই ভান্তিমার্গ পাঁনযাঁদক 
জ্ঞান হইতে পৃথক, মাবখান হইতে স্বতন্তরপে উৎপন্ন হয় নাই ; এবং ভক্তির 
কল্পনাও অন্য কেন দেশ হইতে ভারতবর্ষে অসে নাই। সমন্ত উপনিষদ দোঁখলে 
এই ক্রম দেখা যায় যে, প্রথমে বরদ্ষচিন্তনের নিনিত্ত যজ্ঞের অঙ্গসমূহের কিংবা কারের, 
পরে রাদ্র, বিষ্ণু ইতা।দি বৈদিক দেবতার, অথবা অকাশাদি সগুণ ব্যন্ত ব্্গপ্রতীকের 
উপাসনা সুরু হর ; এবং শেষে এই কারণেই অথাৎ ব্রদ্ধপ্রাপ্র জন্যই রাম, নৃসিংহ, 
ইক, বাসদ প্রভৃতির ভজনা, অর্থাৎ এক প্রকার উপ সনা, প্রচলিত হইয়াছে। 
উপানিঘদসনহহের ভাষা হইতে ইহাও »পণ্ট প্রকাশ পায় যে, উহাদের মধ্যে যোগতন্ব দি 
যোগ সম্বন্ধীয় উপানধদ? এবং নাসংহতাপনী রামতাপনা প্রভৃতি ভন্তিসম্যন্ধীয 
উপানযৎ ছান্দোগ্যাঁদ উপানযং অপপক্ষ। অধ্ধচীন॥। অতএব এঁতিহাসিক দিত 
বাঁনতে হয় যে, সমড্যয়ে--এই তিন দলের উদ্ভব হইবার পরেই যোগনার্গ ও 
ভান্রিমাগ' প্রাধান্য লভ কারয়ছিল। কিন্তু যোগ ও ভাত, এই দুই সধন এইরৃপে 
শ্রেষ্ঠ ্বীকত হইলেও তংপর্বেবিঝ? বর্ধগ্ানের শ্রেষ্ঠতার কিছুমার ল'ঘব হয় নাই 
এবং হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। তই, যোগপ্রধান ও ভন্বিপ্রধান উপাঁনঘদেও 
জ্ঞানকে ভক্তি ও যোগের আঁন্তিম সাধা বলা হইয়াছে ; এবং এরূপ বর্ণনাও 


che গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগ-পাশিক্ট 


"পরার এই এঁক্য দেখিলে গাঁতাগ্রন্থকে ভাগবতধর্চ্মেরই গ্রন্থ বাঁলতে হয় ; এবং সেই 
সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে, “গাঁতায় ভাগবতধ্মই বিবৃত হইয়াছে (মভা. শাং- ৩৪৭. 
১০) মহাভারতে প্রদত্ত বৈশল্পায়নের এই বাক্য হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যারত হয় 


গাঁতা উপনিযাঁদক জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তের স্বতন্ গ্রন্থ নহে_উহাতে ভাগবতধনর্ন প্রা 
পাদিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, ভাগবতধন্্ম হইতে পক করিয়া গাঁতার যে 
কোন আলোচনা হইবে তাহা অপর্শ ও ভ্রান্তমূলক হইবে তাহা আর বলতে হইবে না। 
অতএব ভাগবতধ্ম কখন: উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার ম্‌লস্বর্‌প ক ছিল ইত 
প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সকল বিষয় একালে উপলব্ধ হয়, তাহাদেরও বিচার সংক্ষেপে 
হইবে ৷ এই ভাগবত ধৰ্চ্মে রই অন্য নাম ছিল-_নারায়ণাঁয়, সাত্বত, পাণ্চরা্ধদর্ম ইত্যাদি, 
তাহা গীতারহস্যে আমি পৃব্বেই বলিয়াছি। 
উপনিষংকালের পর ও বুদ্ধের পূর্বে রচিত বৈদিক ধম্ম গ্রন্থের মধ্যে অনেক গল 
লুপ্ত হওয়ার, ভাগবতধৰ্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ যাহা এক্ষণে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গাঁতা ব্যত 
মৃখা গ্রন্থ হইতেছে__মহাভারতান্তর্গত শান্তিপব্বে'র শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে নির্যাপত 
নাররণীয়োপাখ্যান (মভা. শা. ৩৩৪-৩৫১), শাণ্ডলাসত, ভাগবত-পুরাণ, নারদপাণ্চরানর, 
নারদদত্র এবং রামান-জাচার্যযাঁদর গ্রন্থ । তন্মধ্যে রামানুজাচার্ষের গ্রন্থ তো প্রত্যক্ষ 
সাম্প্রদায়িক দৃণ্টিতেই অর্থাৎ ভাগবতধম্নে'র 'বাশষ্টাদ্বেত বেদান্তের সাঁহত মল স্থাপনের 
জন্য ১৩৩৫ বিক্রম সম্বতে শোঁলবাহন শকের প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীতে) লীখত হইয়াছে । 
তাই, ভাগবতধ্চ্মের মূলস্বরূপ স্থির কারবার জন্য এই গ্রন্থের উপর নির্ভার করা যায় 
না; এবং মাধ্বাঁদ অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থেরও এই কথাই । শ্রীমদূভাগবত পনুরাণ ইহার 
পর্বত; কিন্তু এই পুরাণের আরচ্ভেই এই কথা আছে যে, (ভাগ, স্কং, ১ অ. ৪ ও 
& দেখুন ), মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও, নৈক্কর্দ্মমূলক ভাগবতধর্ম্মে'র যে নিরূপণ 
করা হইয়াছে তাহাতে ভান্তর যথোচিত বর্ণনা নাই, এবং ‘ভাঁস্ত ব্যতীত শুধু নৈচ্কর্মা 
শোভা পায় না’ ইহা দোখয়া ব্যাসের মন কিছু উদাস ও অপ্রসন্ন হইয়া গেল ; এবং 
নিজের মনের এই বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য নারদের কথা-মত তান ভাঁঝ্তর মাহাত্ম্য 
প্রাতপাদক ভাগবত প্রাণ রচনা কারলেন। এীতহাঁসিক দৃণ্টিতে এই কথার বিচার কারলে 
দেখা যাইবে যে, মূল অর্থার্থ মহাভারতের ভাগবতধদের্ম নৈচ্কম্মেণর যে প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছিল তাহা কালাস্ত্রে হ্রাস হইয়া এবং তাহার স্থানে ভান্তর প্রাধান্য যখন আসিল 
তখন ভাগবতধদ্রের এই অন্য স্বরূপের ( অর্থাৎ ভান্তপ্রধান ভাগবতধ্দ্মের ) প্রাতপাদন 
কারবার জন্য এই ভাগবত-পুরাণরুপ সুমধুর পুলাীপঠা পরে রাঁচিত হইয়াছিল । নারদ- 
পঞ্রাত্ গ্রন্থও এই প্রকারের অর্থাৎ শুদ্ধ ভান্তমূলক ; এবং উহাতে দ্বাদশস্কন্ধীয় ভাগ- 
বতপদ্রাণের এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষুপনরাণ, গাঁতা ও মহাভারতের নামতঃ স্পষ্ট 
নিন্দেশ করা হইয়াছে (না. পং ২. ৭. ২৮-৩২; ৩, ১৪. 9৩; এবং ৪. ৩. ১৫৪ দেখুন) । 
কাজেই ইহা সক্পদ্ট যে, ভাগবতধম্মের মূলস্বরূপ স্থির কারবার পক্ষে এই গ্রন্থ ভাগবত- 
পুরাণ অপেক্ষাও কম উপযোগী । নারদসূত্র ও শা্ডিল্যসূত্র এই দুই গ্রন্থ নারদ- 
- পঞ্চরাত অপেক্ষাও সম্ভবতঃ কিছ; প্রাচীনতর ; কিন্ত্ত: নারদসূতরে ব্যাস ও শ.কের (না. 
স্ম ৮৩) উল্লেখ থাকায় উহা ভারত ও ভাগবতের প্রবনতা; এবং শাণ্ডিল্যস্‌ত্র 
ভাগবদগাভার প্লোকই গহীত হওয়ায় (শা. সম. ৯. ১৫ ও ৬৩) এই সূত্র নারদসু্াপেক্ষা 


ভাগ ৪- ভাগবত ধৰ্ম্মে'র উদয় ও গীতা ৪৬৭ 


(না. স্‌. ৮৩) প্রচ্চীন হইলেও গীতা ও মহাভারতের যে পরবত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
তাই ভাগবতধন্মের মুল ও প্রাচীন স্বরূপ কি তাহার নির্ণয় শেষে মহাভারতের অন্তর্গত 
নারায়ণীয় আখ্যানের ভিত্তিতেই করিতে হয়।  ভাগবতপুরাণ (১.৩. ২৪) 
এবং নারদ-পণ্তরাত্র (৪. ৩. ১৫৬-১৫৯; ৪.৮, ৮১) এই দুই গ্রন্থে বৃদ্ধকে 
বিষ অবতার বলা হইয়াছে । কিন্তু নারায়ণীয় আখ্যানে বার্ণত দশাবতারের মধ্যে 
বৃদ্ধের গণনা নাই-প্রথম অবতার হংস এবং পরে কৃষ্ণের পর একেবারেই ক' 

উল্লেখ করা হইয়াছে ( মভা. শাং ৩৩৯. ১০০ )। ইহা হইতেও সিদ্ধ 

আখ্যান ভাগবতপদুরাণ ও নারদ-পণ্টরাত্র হইতে প্রাচীন । এই নারায়ণীয় আখ্যানে 
এইরূপ বর্ণনা আছে যে, পরবুক্ষেরই অবতার যে নর ও নারায়ণ নামক দুই ঝা, 
তাঁহারাই নারার়ণায় অর্থ ভাগবতধধ্স সর্বপ্রথম প্রবার্ভত করেন, এবং তাঁহাদের 
কথামত নারদ ঝাঁয শ্বেতদ্বাঁপে গমন করিলে পর সেখানে স্বয়ং ভগবান নারদকে এই 
ধর্মের উপদেশ করেন । যে শ্বেতদ্বাঁপে ভগবান থাকেন সেই দ্বাঁপ ক্ষীরসমদ্রে অবস্থিত, 
এবং সেই ক্ষীরসমুদ্র মেরুপব্ব'তের উত্তরে অবাস্থিত, ইত্যাঁদ নারায়ণীয় আখ্যানের 
অন্তর্গত বর্ণনা প্রাচীন পৌরািক বর্ধাপ্ডবর্ণনারই অনুযায়ী এবং সেই সম্বন্ধে আমাদের, 
এখানে কাহারও 'িছই বাঁলবার নাই ॥ কিন্তু বেবর নামক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডত 
এই কথার বিপর্যয় করিয়া এই এক দাঘ আশঙ্কা কাঁরয়াছলেন যে, ভাগবতধর্দ্মের 
ভত্তিতন্তৰ শ্বেতদবীপ হইতে অর্থাৎ ভারতবর্ধবাহভূণ্ত কোন এক দেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আনীত হইয়াছিল, এবং ভীন্তর এই তন্ত্র তৎকালে খষ্টধরত্ম ব্যতীত অন্য কোন ধৰ্ম্মে 
প্রচালত ছিল না, অতএব খ্‌ষ্টানদেশ হইতেই ভীন্তর কল্পনা ভাগবতৎন্মর্শদের মনে 
আদিয়াছিল। কিন্তু পাঁণান বাস্‌দেবতীন্তিতত্তেৰের কথা অবগত ছিলেন এবং বৌদ্ধ ও 
ৈনধদ্মে'রও ভাগবতধন্র্মের ও ভক্তির উল্লেখ আছে: এবং পা'ণান ও বাম্ধ ইহারা দুই- 
জনেই খৃষ্টের প্র্ববন্ত লোক ছিলেন ইহা নীর্ঘববাদ। এইজন্য বেবরের উক্ত সংশয় 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এখন ভিভিহীন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । ভা্তরুপ ধন্মঙ্গি 
আমাদের এখানে জ্ঞানমূলক উপানিষদের পরে বাহর হইয়াছে ইহা উপরে বলিয়াছি । 
তাই ইহা নিরষব'বাদরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, জ্ঞানমূলক উপানিষদের পর এবং বৃদ্ধের 
পে বাসুদেব ভান্তমূলক ভাগবতধনর্ম বাহির হইয়াছে । এখন কেবল ইহাই প্রশ্ন যে, 
উহা বুদ্ধের কত শতাব্দী * পৃম্বে উৎপন্ন হইয়াছে? পরবন্ত আলোচনা হইতে ইহা 
উপলব্ধি হইবে যে, উতত পরনের সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্ধক উত্তর দিতে না পারলেও মোটামটি 


ধরণে এই কালের অনুমান করা অসম্ভবও নহে। 


* ভক্ভিমান্‌ (পালী-_ভত্রিমা) শব্দ খেরগাখায় (সো, ৩৭* ) প্রদত্ত হইয়াছে এবং একটি জাতকেও 
ভদ্র উল্লেখ আছে। তাছাড়া প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ পালীপণ্ডিত সেনার্ট ( ১৮ ) “বৌদ্ধধর্দ্ের মূল” এই বিষয়ের 
উপর ১৯-৯ অব্দে যে বভত| করেন তাহাতে বৌদ্ধধর্মের পুর্ব ভাগবতধর্থ বাহির হইয়াছে ইহা স্পষ্ট 
প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। “No ০০০ will claim to derive from Buddhism, Vishnuism 
OF the Yoga. Assuredly Buddhism is the borrower”.-..--.."To sum up, if there 

not previously existed a religion made up of doctrines of yoga, of Vishnuite 
legends, of devotion to Vishnu-Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, 
Buddhism would not have come to birth at all,” সেনার্টের এই প্রবন্ধ, পুণায় প্রকাশিত 
The Indian Interpreter নামক মিশনরী ত্ৈমালিকের অক্টোবর ১৯*৯ ও জানুয়ারী ১৯১*-এর সংখ্যায় 
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গাঁতায় উত্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অচ্জনকে যে ভাগবতধর্ম্মের ‘উপদেশ করিয়াছেন 
তাহা প্রথমে লগ্ত হইয়াঁছল ( গাঁ. ৪. ২.)।. ভাগবতধর্মে'র তত্তবজ্ঞানে পরমে্বর 
বাসদের নামে, জাঁবাত্মা সংকর্ষণ নামে, মন প্রদ্যয় নামে এবং অহঙ্কার অনিরুদ্ধ 
আঁভাহত হইয়াছে ॥ তন্মধ্যে বাসুদেব স্বয়ং প্রীকৃফেরই নাম, সংকর্ষণ তাঁহার 
ভাতা বলরামের, এবং প্রদ্ায় ও অনিরদধশ্রীকৃষের পত্র ও পৌৱের নাম। ইহা ব্যতীত 
এই ধর্মের ‘সাত্বত' বাঁলরা যে আরও এক নাম আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ যে যাদবজাতিতে 
জান্িয়াছিলেন সেই জাতির নাম॥ ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে কুলে ও 
জাতিতে জান্মিয়াছলেন, তাহার মধ্যেই এই ধৰ্ম্ম" প্রচালত হইয়া গিয়াছিল এবং তখনই 
শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রিয়মি্র অচ্জনকে উহার উপদেশ করিয়া থাকিবেন ; এবং ইহাই 
পৌরাণিক কথাতেও উন্ত হইয়াছে । এই কথাও প্রচালত আছে যে, গ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই 
সাত্বত জাতির শেষ হইয়াছিল, এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের পরে সাত্বত জাতির মধ্যে এই ধর্মের 
প্রসার হওয়াও সম্ভব ছিল না । ভাগবতধর্চ্মে'র (বিভিন্ন নামের সম্বন্ধে এই প্রকার 
ঁতহাসিক উপপত্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম প্রবার্তত কাঁরয়াছলেন, 
তংৎপ্‌ব্বে বোধ হয় তাহা নারায়ণীয় কিংবা পাণ্চপ্রান্র নামে ন্যনাধিক পাঁরমাণে প্রচাঁলত 
হইয়াছিল, এবং পরে সাত্বতজাতির মধ্যে উহার প্রসার হইলে পর, উহার 'সাত্বত' নাম 
হইয়া থাকবে, এবং তাহার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অজ্জর্কনকে নর-নারায়ণেরই অবতার 
মানিয়া লোকেরা এই ধর্মকে “ভাগবতধন্ বাঁলতে আরচ্ভে করিয়া থাকবে । এই 
বিষয়ে ইহা মনে কারবার কোনই প্রয়োজন নাই যে, তিন বা চার ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকে এই ধর্ম প্রচার কারবার সময় নিজের দক হইতে কিছু ন। 
কিছু সংস্কার কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন-_বন্তুত এরূপ মনে করিবার কোন প্রমাণও 
নাই। মুলধর্দ্ে ন্যুনাধিক পাঁরবর্তন হইবার কারণেই এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে । 
বুদ্ধ, খণ্ট কিংবা মহম্মদ তো স্বয়ং একা-একই নিজ নিজ ধম্মের সংস্থাপক হইয়াছলেন 
এবং পরে তাঁহাদের ধৰ্ম্মে ভালমন্দ অনেক পারবর্তনও ঘটিয়াঁছল : কিন্তু সেই কারণে 
কেহ স্বাকার করেন না যে, বুদ্ধ, খৃষ্ট বা মহম্মদ একাধিক ছিলেন । সেই প্রকার মূল 
ভাগবতধর্্ম পরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরে 
ভিন্ন ভিন্ন কংপনা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ততগ্যল শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, ইহা কিরুপে 
মানা যায়? আমার মতে ইহা মনে কারবার কোনই কারণ নাই । যে কোন ধর্ম্মই 
হোক না কেন, কালের হেরফেরে তাহার রূপান্তর হওয়া খুবই স্বাভাবিক : তাহার জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা খ্‌ষ্ট দ্বাকার কারবার আবশ্যকতা নাই । * কোন কোন 
ভাবাস্তরে প্রকাশিত হয়; এবং উপরি-প্রদত্ত বাকা রীর সং ৮-_পাওয়া 
1 ডাঃ বুদ্ারও বলিয়াছেন_The ancient Duc cen) MEE ফটো sect পা 
ক worship of Narayan and his deified teacher Krishna—Devakiputra dates 

a #4 period long anterior to the rise of Jainas in the 8th Century B. C."— 
১০ পা Vol XXIII, (1894) P, 248, এই নম্বন্ধে অধিক বিচার পরে এই পরিশিষ্টেরই 

* কের চরিত্রে পরাক্রম, ভক্তি ও বেবাস্তের অতিরিক্ত গোপীন্বিগের রাসকীড়ার 
কট লো ফা বা পনর? তাই রত নোনা নদে 
রুলের কানাই ভি, এইরাপ আলকাল কতকগুলি বিদ্বান্‌ব্যক্তি প্রতিপাৰন করিয়া খাকেন। এই 


ভাগ ৪__ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা 


ব্যান্তবিশেষত কোন কোন পাশ্চাত্য তাঁ্কক-_এই তর্ক করেন 

পান্ডব, এবং ভান্নতীয় যুদ্ধ প্রভৃতি এরীতহাসিক ঘটনা নহে, 

এবং কাহারো কাহারো মতে, মহাভারত তো অধ্যাত lj 

কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ দেখিলে, এই সংশয় যে 

বাত্তিমাত্রকেই স্বাঁকার করিতে এ 

ইহা নির্বিবাদ। 

ব্যক্ত ছিলেন ইহাই আমার মত । এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কালসম্বন্ধে বিচার ব 

ব. চিন্তামাণ রাও বৈদ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন বৃ 

যুদ্ধ--ইহাদের কাল একই অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভ ; পুরাণগণনাদ 

হইতে এখন পর্যন্ত পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক চাঁলয়া গিয়াছে ; এবং ন 
প্রকৃত কাল । * কিন্তু পাণ্ডবগণ হইতে শক-কাল পর্যন্ত আবিভূর্তি রাজাদিগের পুরাণে 
বাঁণত বংশাবলা দৌখলে এই কালের মিল দেখা যায় না। তাই, ভাগবত ও বক্ণুপুরাণে 
এই যে বচন আছে, “পরণীক্ষত রাজার জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্যন্ত ১১১৫ কিংবা 
১০১৫ বৎসর হয়” ( ভাগ. ১২. ২. ২৬; ও বিষ্ণু. ৪. ২৪. ৩২ ', তাহারই প্রমাণমূলে 
'বিদ্বানেরা এক্ষণে স্থির কাররাছেন যে, খছ্ডের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে পাণ্ডব ও 
ভারতীয় যুদ্ধ হইয়া থাকিবে । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ইহাই কাল ; এবং এই কাল স্বীকার 
কাঁরলে, খম্টপ্ব প্রায় ১৪০০ অন্দে অথবা বুদ্ধের প্রায় ৮০০ বৎসর প্র শ্রীকৃষ্ণ 
ভাগবতধৰ্দ্ম প্রবার্ন্ত ত করিয়া থাকবেন, এইরূপ পাওয়া যায় । এই সম্বন্ধে কেহ কেহ 
আপান্ত করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবাদগের ঞাঁতহাসিক ব্যান্ড হওয়া সম্বন্ধে আপান্ত না 
থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের জীবনচারতে তাঁহার অনেক রুপান্তর দেখা যায়_ শ্রীকৃষ্ণ নামক এক 
ক্ষয় যোদ্ধা প্রথমে মহাপুরুষের পদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন এবং 
ক্রমে ক্রমে শেষে পরর্ররূপে কল্পিত হয়েন-_এই সকল অবস্থার আরম্ভ হইতে শেষ 
পর্যন্ত অনেকটা কাল আঁতবাহিত হইয়া থাকবে, এবং সেই জন্য ভাগবতধন্মের 
আবির্ভাব কাল এবং ভারতীয় যুদ্ধের কাল এক বলিয়া মানিতে পারা যায় না। কিন্তু 
আপান্ত নিরর্থক । “কাহাকে দেবতা বাঁলয়া মানিবে ও কাহাকে মানবে না’ এই সম্বন্ধে 
আধুনিক তাঁককাঁদগের ধারণা এবং দুই চারি হাজার বৎসর পুব্বেকার লোকাঁদগের 
ধারণার ( গাঁ. ১০. ৪১) মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের পুব্বেইি রাঁচত 


মতই ডাঃ শাগারকর স্বকীয় “বৈধ শৈব প্ৰসৃতি পন্থা” সখ্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু 
আমার মতে ইহ! ঠিক নহে। গোপীদের কথার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গারের বর্ণনা আছে তাহা পরে আসে 
নাই, সে কথা নহে; কিন্তু নেই জন্যই শ্ৰীকবয নামের বিভিন্ন বাক্রি হুইয়াছিলেন এরূপ মলে করিবার 
'আবগ্তাকতা নাই, এবং শুধু কল্পনা ছাড়া তাহার অগ্ত প্রমাণও নাই। তাছাড়া, গোপীন্দের কথা ভাগবত 
কালেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল এরূপও নহে; কিন্তু শক-কালের আরস্তে, অর্থাৎ আনুমানিক বিক্রম 
১৩৬ নন্বতে অশ্বঘোষ লিখিত বুন্ধচরিতে (5. ১৪) এবং ভাদের বালচরিত নাটকেও (৩. ২) গোপীদ্ধের 
উল্লেখ আছে। অতএব এই বিষয়ে ভাগুারকারের কথা অপেক্ষা, চিন্তামণি রাও বৈগ্মের কথাই আমার 
নিকট অধিক নযুক্তিক বলিয়া মনে হ্য। 

* বাগুবাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্যের এই মত তাহার মহাভারতদন্বন্ধীয় টীকাস্সক ইংয়েী গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাছাড়া এই বিষয়েৰ উপরেই এখানকার, ডেক্যান কলেজের আনিশসর্ণর প্রঙ্গে 
[তিনি যে বকৃত। করিয়াছিলেন তাহাতে ইহার বিচার করা হইয়াছে। 
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উপনিষদসমূহে এই সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যাক্তি স্বয়ং ব্রক্ময় হইয়া যান 
(বৃ, ৪. ৫. ৬) ; এবং মৈন্পনিযদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, রুদ্র, বিঞ্ু, অচ্যুত, নারায়ণ, 
ইহারা ব্রহ্ধই ( মৈৱ:্য. ৭. ৭)। তবে শ্ৰীকৃষ্ণে পরর্াত্ব লাভে বিলম্ব হইবার কারণই 
কি? হাতহাসের 'দিকে 'দৌখলে বিণ্বসনায় বৌন্ধ্রন্থসমহেও দেখা যায় যে, বন্ধ 
আপনাকে 'প্দ্ধভূত বাঁলতেন ( সেলস্‌ত্ত. ১৪; থেরগাথা ৮৩১) ; তাঁহার জীবদ্দ' 
তিনি দেবতার মান পাইতে আরম্ভ করেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর শখ 
[তান 'দেবাধিদেবের কিংবা বৈদিক ধর্মের পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ; এবং তাঁহার 
পূজাও সর হয়। থ্ষ্টধদ্রের কথাও এইরূপ |. ইহা সত্য যে, বুদ্ধ ও খৃণ্টে 
শ্রী সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং ভাগবতধধ্্মও নিবাত্িমূলক নহে। কিন্তু কে 
তাহারই ভিত্তিতে বৌদ্ধ ও খ্‌ণ্টধর্চ্মের মূল ব্যাক্তাদগের ন্যায় ভাগবতধন্মের প্রবর্তক 
শ্রীকফেরও প্রথম হইতেই প্রচ্গের কিংবা দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পক্ফে কোনও বাধা 
উপস্থিত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। 


উপনিষদ্‌ 
ভাগবতধৰ্্মের গ্রন্থসমূহ দেখলেও 
চিত্তানিরোধরুপ যোগ প্রভাত ধর্ম্মাঙ্গ, ভাগবতধন্ম 


কালাবকাশ থাকে না। কারণ, এই 
কিংবা ২০০০ অন্দের অধিক প্রাচীন 


ভাপ উল্লেখ আছে 


যে, ভাগবতধম্মের আবিভাবকাল বাশের টস ই 
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আমার ‘ওরায়ন’ গঢুন্থর প্রাতিপাদন * অনহসারে ধপ্বেদাঁদ গ্রন্থের ব 

লইয়া যাওয়া আবশ্যক । পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধা যা! 

কাঁরয়া লইয়া বোদিকগ্রন্থের যে কাল নির্ণয় কারয়াছেন, তাহ 

গর্ব সীমা খছ্টেপর্ব ৪৫০০ বংসরের রর 

দ্থাতপ্রদর্শক বাকোর প্রমাণমনলে এই ব্য 

কারয়া দেখাইয়াঁছ ; এবং এই 'সিদ্ধা 

হইয়াছে । খাগ্বেদকালকে এইরুপে পি 

অভিব্‌দ্ধির পক্ষে যথোচিত কালাবকাশ পাওয়া য 

সংকোচ কারবার কোনও কারণ থাকে না । মরাঠীভাষায় “শঙ্কর বালক দীক্ষিত স্বকীয় 
ভারতীয় জেযাতঃশাসদোর ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে, ঝগ্বেদের পর রাহ্গণাদি গ্রন্থে 
কৃতিকাঁদ নক্ষত্রের গণনা থাকায় উহাদের কাল খুক্টপর্্ক প্রায় ২৫০০ অব্দ ধরিতে হয় । 
দিন্তু আম এ পর্যন্ত দেখি নাই যে, উত্তরায়ণ-স্থাত হইতে গ্রন্থের কালনির্ণয় কারবার 
এই পদ্ধাত উপানযদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । রামতাপনার ন্যায় ভ্িপ্রধান এবং 
যোগতত্তেরর ন্যায় যোগ-প্রধান উপানষদের ভাষা ও রচনা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না” 
কেবল এই ভীন্তর উপরেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, সমন্ত উপনিষদই বুদ্ধের 
অপেক্ষা চারিপাঁচ শত বৎসরের আঁধক প্রাচীন হইবে না। কিন্তু কালাঁনর্ণ'য়ের উপাঁর- 
উত্ত পল্ধাত অনুসারে দোঁখলে এই ধারণা ভ্রান্ত বালয়া উপলব্ধি হইবে । জ্যোতিষের 
পদ্ধাঁততে সমস্ত উপানষদের কাল নির্ণর করা যাইতে পারে না সত্য, তথাঁপ মুখ্য মুখ্য 
উপানষদের কাল স্থির কারবার পক্ষে এই পদ্ধাতই সর্মীধক উপযোগাঁ । ভাষার দাণ্টতে 
[দৌঁখলে, সৈত্যাপানষৎ পাণান অপেক্ষাও প্রাচীন, ইহা প্রোঃ মোক্ষমুলর বালয়াছেন ২1 
কারণ এই উপাঁনষদে এরূপ কতকগ্যল শব্দসান্ধর প্রয়োগ করা হইয়াছে যাহা শুধ 
মৈতায়ণী সর্থহতাতেই পাওয়া যায় এবং যাহার প্রচলন পাঁণানর সময়ে রহিত হইয়া 
গিগয়াছিল (অর্থাৎ যাহাকে ছান্দস বলা যায় )। কিন্তু মৈতাপানিষৎ কিছু সর্প 
অর্থাৎ আঁত প্রাচীন উপানষৎ নহে । উহাতে কেবল বর্জ্ঞান ও সাংখ্যের মিলন ঘটাইয়া 
দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কয়েক স্থানে ছান্দোগা, বৃহদারণাক, তৌন্তরায়, কঠ ও ঈশাবাস্য 
উপানষদসমুহের বাকা এবং গ্লোকও উহাতে প্রমাণার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে । হাঁ ইহা সত্য 
যে, এই সকল উপানষদের নাম মৈরনাপ্পানষদে স্পষ্টরুপে প্রদত্ত হয় নাই । কিন্তু 
এই সকল বাকোর পূর্বে “এবং হ্যাহ” শীকংবা ‘উক্তং চ' ( =এইর্‌প উত্ত হইয়াছে ), 
এইপ্রকার পর-বাক্যপ্রদর্শক পদ সাঁহ্নবোশত হইয়াছে, কাজেই এ বাকাসকল যে অনা গ্রন্থ 
হইতে গৃহীত, মৈন্নপানষদকারের নিজের নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না; এবং 
এ সকল বাক্য কোন: গ্রন্থের তাহা অন্য উপানিষদ্‌ দৌখলে সহজেই স্থির করা যায় । 
এক্ষণে এই মৈন্য্যপাঁনষদে কালর্‌প শীকংবা সম্বৎসররূপ ব্রঙ্গের বিচার কারবার সময় 
( মৈন্রা. ৬. ১৪) এইর্‌প বর্ণনা পাওয়া যায় যে, “মঘানক্ষত্রের আরম্ভ হইতে ক্রমশঃ 


শ্রাবষ্ঠা অথথ ধানচ্ঠা নক্ষত্রের অন্্ধাংশের উপর আসা পর্যন্ত ( মঘাদাং শ্রাবষ্চার্ধং ) 


* ডাঃ বৃলর Indian Antiquary, September 1994 Vol. XXIII. 0 235-249 ইহাতে, 
"গরায়ন' গ্রন্থের যে নমালোডনা। করিয়াছেন তাহ' দেখ । 
+ See Sacred Books of tho East series, Vol. XV. Intro pp. xlviii-lii. 
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গ্‌ব্বেই প্রচলিত হইয়া সব্ব'মান্য হইয়াছিল । এই অবস্থায় এরুপ কল্পনা করা আমার 
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দক্ষিণায়ন হয়; এবং সার্প' অর্থাৎ অগ্নেষা নক্ষত্র হইতে বিপরাঁতক্মে ( অর্থাৎ অগ্নেযা, 
প্ূষ্যা, ইত্যাদি ক্রমে ) পিছনে গণিত হইলে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্দ্ঘাংধা পর্যন্ত উত্তরায়ণ 
হয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে, উত্তরায়ণ-স্থাতিপ্রদর্শক এই বচন তৎকালীন উত্তরায়ণ শ্মিতকেই 
লক্ষা করিয়া উত্ত হইয়াছে, এবং ফের উহা হইতে এই উপানষদের কালানর্ণয়ও গাঁণ, 
পদ্ধাততে সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দৃষ্টিতে কেহ তাহার বিচার কাঁরয়াছেন 
বলিয়া দেখা যায় না। মৈৱ্যপাঁনষদে বার্ণত এই উত্তরায়ণ-্থাত বেদাঙ্গ- ' করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তৎকালে ধন্ম 
জ্যোতষে কথিত উত্তরায়ণস্থিতির পর্্ববন্তাঁ। কারণ, বেদাঙ্গজ্যোতিষে এইরূপ স্পট ঁ নন প্রয়োজন ছিল না। কেব' 
উদন্ত হইয়াছে বে, উত্তরায়ণের আরম্ভ ধানষ্ঠা নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে হয় ; এবং সৈত্যা- খুষ্টের ধন্মেপদেশসদ্বন্ধীয় কাজ সম্পূর্ণ হইতে পারত যে, বাইবেলের পুরা 
পাঁনষদে উহার আরম্ভ 'ধানষ্ঠার্ঘ” হইতে করা হইয়াছে। এ বিষয়ে মততেদ আছে যে, ' কারে যে কম্মময় ধঞ্ম বাত হইয়াছে তাহারই জন্য তাঁহার ভান্তমার্গও বাহির এ 
মৈত্যাপনিষদের “শ্রাব্ঠার্ধং, শব্দে যে 'অর্ধং পদ আছে তাহার অর্থ “ঠক অর্ক" +. এবং তানি এইটুকু চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু খৃক্টধর্ের এই বৃন্তান্তের সহিত ভাগবত- 
কাঁরতে হইবে, কিংবা “ধনিষ্ঠা ও শত-তারকার মধ্যে কোন স্থানে” এইরূপ করিতে হইবে । '. ধর্মের ইতিহাস তুলনা করিবার সময় একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ভাগবত- 
কিন্তু যাহাই বলনা কেন, এ বিষয়ে তো কোনও সন্দেহনাই যে বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূর্বের (ধৰ্ম্ম যে লোকের মধ্যে এবং যে কালে প্রবার্তত হইয়াছিল, সেই লোকের মধ্যে সেই 
উত্তরায়ণস্থিতি মৈ্যোপানষদে বার্ণ'ত হইয়াছে, এবং উহাই তকালীন স্থাতি হইবে । তাই ২. কালে শুধু কৰ্ম্মমা্গই নহে, কিন্তু ব্ৰহ্মজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্য শাস্তেরও পুরা- 
বলিতে হয় যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষকালের উত্তরায়ণ মৈত্পানষংকালান উত্তরায়ণ অপেক্ষা ২. পার পারচয় ছিল : এবং [তন ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করিতেও তাহারা 'শিখিয়াছিল। 
. এরুপ লোকের নিকট ইহা বলা কোন প্রকারে যুব্কিসিদ্ধ হইত না যে, “তোমার 

কর্মকাণ্ড কিংবা গুপানযাঁদক ও সাংখ্য জ্ঞান ছাড়িয়া দাও, আর কেবল ভাগবত 

৷ ধৰ্মই শ্রদ্ধার সাহত স্বীকার কর” । ব্রাহ্মণাঁদ বৈদিক গ্রন্থে বার্ণ'ত ও তৎকালে 
প্রচালত যাগবজ্ঞাঁদ কর্মের ফল ক ? উপানিষদের কিংবা সাংখ্যশাস্তের জ্ঞান কি 
[নিরর্থক ? ভান্ত ও চিত্তানরোধর্‌প যোগের মিল কিরূপে হইতে পারে ?_ইত্যাঁদ প্রশ্ন 
/ যাহা সহজভাবে তখন উাঁথত হইয়াছিল তাহাদের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত 
I প্রসার হওয়াও কখনই সম্ভব ছল না । তাই ন্যায়তঃ ইহাই উপলাব্ধ 


থাকবে । খণ্ট স্বকীয় ভন্তিপ্রধান ধর্মের উপদে' 


বলা বাহুল্য। সার কথা, এই সকল গ্রন্থের কাল নির্ণয় এই ভাবে 1 

ঝণ্বেদ খ্‌ণ্টের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ন; য্ঞযাগাদবিষয়ক ts 
প্রায় ২৫০০ এবং ছান্দোগ্যাদি জ্ঞানপ্রধান উপনিষং খুণ্টের প্রায় ১৬০০ বৎসর 
প্ঢুব্ববত্তঁ। এখন, যে কারণে ভাগবতধর্মের আ'বর্ভাবকালকে পাশ্চাত্য 
পশ্ডিতেরা এই দিকে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ আর থাকে 
না; এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধম্মকে গাভী ও বংসের নৈসার্গক যুগলের ন্যায় একই 
হোস শা বত বে 
নয অবস্থারও চু ঠিক্‌ মিল Hl 

ETAT 3 | হয়। এই সময়ে, বোদক কাল শেষ 


বিচারের মিল স্থাপন করা হইয়াছে ; এবং ইহাও উত্ত হইয়াছে যে, “চার বেদ এবং সাংখ্য 

যোগ এই পাঁচ্রেই তাহার ( ভাগবতধন্) মধ্যে সমাবেশ হয় বাঁলয়া তাহার নাম 
পাণ্রাবধর্ম্ম' (মভা. শাং, ৩৩৯, ১০৭) ; এবং “বেদারণ্যকসমেত ( অর্থারথ 
ম্‌হকেও লইয়া ) এই সমন্ত (শাস্ত) পরস্পরের অঙ্গ” ( শাং. ৩৪৮. ৮২)। 
' শব্দের এই নিরনান্ত ব্যাকরণদষ্টিতে শুদ্ধ না হইলেও উহা হইতে ইহা স্পঞ্ট 


ইংরেজী গ্রন্থে এবং 


ইতিহাসে” (পৃ. ৮৭-৯৪ ও ১২৭-১৬৪) করা 


879 গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগ-পারশিষ্ট 


দেবতাকে করিলেও তাহা এক ভগবানকেই করা হয়_রবদ্র ও ভগ্ন (বিভন্ন নহেন, 
ইহা গাঁতায় ও নারায়ণীয় উপাখ্যানেও বার্ণ ত হইয়াছে ( গাঁ ৯. ২৩. ; মভা. শাং ৩৪১. 
২০-৩৬ দেখুন ) । তাই, শুধু বাস্মদেবভীন্ত ভাগবতধর্দ্মে'র মুখ্য লক্ষণ বাঁলয়া 
যায় না। যে সাত্বভজাঁতর মধো ভাগবতধন্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই জ 
সাত্যাক আদি ব্যান্ড, পরম ভগবদ্ভক্ত ভাঁআর্জ ন, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও খুব পরাকম 
(ছিলেন এবং অনোর দ্বারা পরাব্রমের কার্ধয করাইবার লোক ছিলেন । এইজন্য অ. 
'ভগবদ্ভন্তের উচিত যে, তাহারাও এই আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়া তৎকালে প্রচলিত 
চাতু্কর্ণযান,সারে যুদ্ধাঁদ সমন্ত বাবহারিক কর্ম্ম কারবে_ইহাই মূল ভাগবতধন্নের 
মৃখ্য বিষয় ছিল। ভান্ত-তত্ব স্বীকার করিয়া বৈরাগাযান্ত বৃদ্থিতে সংসারত্যাগী বা 
তখন একেবারেই ছিল না, এরূপ নহে। কিন্তু ইহা {কুছ সাত্বতাঁদগের (কিংবা শ্রীকৃষের 
ভাগবতধর্মের মৃখ্য তন্তৰ নহে । ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর জ্ঞান হইলে পর ভগবদ্‌ভন্তকে 
পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের ধারণপোষণার্থ সৰ্ব্বদা চেষ্টা কারতে হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণে 
উপদেশের সার । উপনিষংকালে জনক প্রভাঁতই ইহাই শ্থির কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন যে, 
ৰহ্মজ্ঞানা পুরুষেরও নিষ্কাম ধর্দ্ম করা অনুচিত নহে । কিন্তু সে সময় তাহার মধ্যে 
ভক্তির সমাবেশ করা হয় নাই; তাছাড়া জ্ঞানোদয়ের পর কর্ম্ম করা কিংবা না করা, 
প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর অবলম্বিত ছিল অর্থাৎ বৈক্পিক বাঁলয়া ধরা হইত (বেস; ৩. 
৪. ১৬) । বৈদিক ধর্মের ইতিহাসে ভাগবতধর্ম্ম এই একাট অত্যন্ত মহত্তবপূর্ণ এবং 
স্মান্তধির্ঘ হইতে 'বাঁভন্ন কাজ করিয়াছেন যে, উহা (ভাগবতধনর্ম) আরও কয়েক 
পদ অগ্রসর হইয়া শুদ্ধ নবাঁন্ত অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মমৃলক প্রবত্তিমার্গকে ( নৈতর্্ময) 
অধিক শ্রেয়দ্কর বলিয়া "স্থির কাঁরয়াছেন, এবং জ্ঞানের সাঁহত শুধু নহে, ভাঁক্তরও সাঁহত 
কম্মের উচিত মিলন স্থাপন কাঁরয়াছেন। এই ধন্মের মূল প্রবর্তক নর ও নারায়ণ 
ঝধিও এইরূপই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে কারতেন, এবং মহাভারতে বলা হইয়াছে 
যে, তাঁহাদের ন্যায় সকলেরই এইর্‌প কর্ম্ম করাই কর্তব্য (উদ্যো. ৪৮. ২১, ২২)। 
নারায়ণীয় আখ্যানে তো ভাগবতধদ্ম'র এই লক্ষণ স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, “প্রবৃত্তি 
লক্ষণশ্চৈর ধৰ্ম্মে নারায়ণাত্মকঃ” ( মভা. শাং. ৩৪৭. ৮১)__অর্থাৎ নারায়ণীয় কিংবা 
ভাগবতধৰ্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক বা কর্ম্মম্‌লক | নারায়ণায় কিংবা মূল ভাগবতধর্মমের যে 
নিষ্কাম প্রবৃত্তিতত্তৰ তাহারই নাম ‘নৈক্ক্ম্ম্য', এবং ইহাই মুল ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য 
তন্তুৰ ৷ কিন্তু ভাগবত পুরাণে দেখা যায় যে, পরে কালান্তরে এই তন্তুৰ মন্দীভূত হইতে 
লাগলে এই ধৰ্ম্মে বৈরাগ্যমুূলক বাসহদেবভান্তিকে শ্রেষ্ঠ মানা যাইতে লাগিল। নারদ- 
পণ্চরাত্রে তো ভাগ্তর সঙ্গে সঙ্গেই ভাগবতধন্রে মন্গাতন্েরও সমাবেশ করা হইয়াছে । 
তথাপি এই সমন্ত এই ধন্মের মূল স্বরূপ নহে, ইহা ভাগবত হইতেই স্পন্টই প্রকাশ 
পায়। বেখানে নারায়ণীয় কিংবা সাত্বত ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কিছ; বালবার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইয়াছে, সেইখানে সাত্বত ধৰ্ম্ম কিংবা নারায়ণ খাষির ধর্ম (অ্থরথ ভাগবতদর্ম ) 
নৈক্বম্্মালদ্দণ' বালিয়া ভাগবতেই উন্ত হইয়াছে (ভাগ ১. ৩.৮ ও ১১.৪.৬)। এবং 
পরে ইহাও উত্ত হইয়াছে যে, এই নৈচ্কর্ম্ম-ধর্চ্মে ভান্তর যথোচিত প্রাধান্য না দেওয়ায়, 
ভান্প্রধান ভাগবত পুরাণ বিবৃত করা আবশ্যক হইল ( ভাগ. ১. ৫. ১২)। ইহা হইতে 
নির্ধবাদ সিদ্ধ হয় যে, মুল ভাগবতধর্ণ নৈ্ম্প্রধান অর্থ নিৎকামকম্ম'প্রধান ছিল, 


চর 


ভাগ ৪__ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা 5৭৫ 


কিন্তু পরে কালান্তরে তাহার স্বরূপ পাঁরবার্তত হইয়া ভান্প্রধান হইয়া দাঁড়ায় । 
প্রীতারহস্যে এইর্‌প'গীতহাসক প্রশ্নসমুহের বিচার পৃব্বেই করা হইয়াছে যে, জ্ঞান ও 
ভীন্তির নিত্য িল-রক্ষাকারী মুল ভাগবতধচ্ম“ ও আশ্রমবাবন্ারুপ স্মার্তমার্গের ভেদ কি 
[কেবল সন্ন্যাসপ্রধান জৈন ও বৌদ্ধধদ্মের বিস্তারে ভাগবতধম্মের ব 


4 পাঁড়য়া উহা ভিন্ন স্বরুপ অর্থাৎ বৈরাগাযত্ত ভান্তর স্বরূপই প্রা 


[বৌগ্ধধন্রের হাসের পর যে বো 


ভাগবতধৰ্ম্মের কবে আবিভাব হইল, এবং প্রথমে উহা প্রবৃত্তিপ্রধান বা কম্মপ্রধান 
হইলেও পরে তাহাতে ভানতিপ্রধান এবং শেষে রামানূজাচার্ষোর কালে 'বাশষ্টাদ্বৈত স্বরূপ 
রূপে আসিল । ভাগবতধর্ম্মে'র এই বাভন্ন স্বরুপের মধ্যে একেবারে গোড়ার অর্থাৎ 
নিচ্কামকম্ম‘প্রধান যে স্বরূপ তাহাই গীতাধম্মের দ্বরূপ। এক্ষণে এই প্রকার মূল- 
গীতার কালসম্বজ্ধে কি অনুমান করা যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বাঁলতেছি। শ্রীকৃষ্ণ 
ও ভারতীয় যুদ্ধের কাল একই অর্থাৎ খষ্টপূ্্ব প্রায় ১৪০০ অব্দ হইলেও মূলগাঁতা ও 
মুলভার্ত-_ভাগবতধন্মের এই দুই প্রধান গ্রন্থও যে সেই সময়েই রাঁচত হইয়াছিল এরুপ 
বালিতে পারা যায় না। কোন ধর্্মপন্থা বাহির হইলে তখনই তংসম্বন্ধায় গ্রন্থ প্রস্তুত 
হয় না । ভারত ও গাঁতা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে ৷ বর্তমান মহাভারতের 
'জারম্ভে আছে যে, ভারতীয় যুদ্ধ হইয়া গেলে যখন £পান্ডবাঁদগের পৌন্র জনমেজয় 
সর্পসিত্ৰ কাঁরতোঁছলেন, তখন সেখানে বৈশম্পায়ন তাঁহার নিকট গাঁতা-সাঁহত ভারত 
সন্প্রথম বিবৃত করেন ; এবং পরে যখন তাহাই সোঁত শৌনককে শোনান, তখন হইতেই 
ভারত প্রচলিত হয়। সৌত প্রভাত পৌরাণিকাঁদগের" মুখ হইতে বার হইয়া পরে 
ভারতের কাব্যগ্রন্থের স্থায়ী স্বরুপ লাভ কাঁরতে মধ্যে কতকটা সময় যে আতিবাহিত হইয়া 
থাকিবে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সে কতটা সময় তাহা নিশ্চিতরপে স্থির 
কারবার এখন কোন উপায় নাই ॥ এই অবস্থায় যাঁদ স্বাঁকার করা যায় যে, ভারতীয় 
যুদ্ধের পর প্রায় পাঁচশো বংসরের ভিতরেই আর্য মহাকাব্যাত্মক মূল ভারত রাঁচত হইয়া 
থাকিবে, এরূপ মনে কারতে বিশেষ সাহসের দরকার হইবে না॥ কারণ, বৌদ্ধধর্মের 
্লন্ধ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর ইহা অপেক্ষাও শা প্রস্তৃত হইয়াছে । এখন আর্ধ মহাকাব্য 
নায়কের শুধু পরাক্রমেরই বর্ণনা কারলেচলে না ; কিন্তু তাহাতে ইহাও দেখাইতে হয় যে, 
নায়ক যাহা কিছ? করেন তাহা উচিত বা অনুচিত; আঁধক ক, নায়কের কার্ষের দোষগুণ 
বিচার করা যে আর্ধ মহাকাব্যের এক মুখ্য অংশ-_তাহা সংস্কৃত বাতীত অন্য সাহতোর 
এইপ্রকার মহাকাব্য হইতেও জানা ,যায়। অন্বাচীন দৃষ্টিতে দেখিলে বালিতে হয় যে, 


নায়কের কার্যোর সমর্থন শুধু নাঁতিশা্দের 'ভীন্ততেই কাঁরতে হইবে । কিন্তু প্রাচীন" 


কালে, ধর্ম ও নাতির মধ্যে পৃথক্‌ ভেদ মানা যাইত না, অতএব ধর্মদ্‌ছ্টি ব্যতীত 
উদ্ত সমর্থনের অন্য মার্গ ছিল না । আবার, ভারতের নায়কাঁদগের গ্রাহ্য কিংবা তাঁহাদের 
প্ৰবৰ্তিত যে ভাগবত ধৰ্ম্ম, তাহার প্রমাণমূলে তাঁহাদের কার্যোর সমর্থন করাও আবশ্যক 
[ছিল । তাহা ছাড়া, আরও এক কারণ এই যে, ভাগবতধর্্ম ব্যতীত তৎকালে প্রচালত 


৪৭৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগ-পাঁরশিষ্ট 


অন্য বৈদিক ধৰ্ম্ম'পন্থা নযানাঁধিক পাঁরমাণে কিংবা সর্বাংশে নিবযন্তমূলক ছিল, তাই 
তদন্ত যৰ্ম্মতন্তেৰর প্রমাণে ভারতের নায়কাঁদগের পরারুমের পূ্রূপে সমর্থন করা 
সম্ভব ছিল না । অতএব মহাকাব্যাত্মক মূল ভারতেই কদর্মযোগমূলক ভাগবতধর্মের 
নিরূপণ করা আবশ্যক ছিল । ইহাই মূলগাীতা ; এবং ভাগবতধদ্মের মূল » 
সোপপান্তক প্রাতপাদন কারবার সব্বপ্রথম গ্রন্থ না হইলেও ইহা আঁদগ্রন্থাদগের 
নিশ্চয়ই অনাতর এবং ইহার কাল খ্ড্টপ্্ প্রায় ৯০০ বৎসর হইবে, এই একটা স্থ 
অনুমান কাঁরতে কোন বাধা নাই । গীতা এইরূপে ভাগবতধম্মমৃলক প্রথম গ্রন্থ না 
হইলেও উহা মূখ্য গ্রন্থনমুহের মধ্যে নিশ্চয়ই একাটি ; তাই উহাতে প্রাতপাঁদত নিচ্কাম 
কৰ্ম্মযোগ তৎকালে প্রচগীলত অন্য ধর্ম্মপন্থার সাহত__অর্থাত কর্ম্ম কাণ্ডের সাহত 
উপনিযাঁদক জ্ঞানের সাঁহত, সাংখ্যের সাঁহত, চিত্তানরোধরপ যোগের সাঁহত এবং ভাঁক্করও 
সহিত-_আবিরহদ্ধ, ইহা দেখান আবশ্যক হইয়াছিল । আঁধক ক, ইহাই ই গ্রন্থের মুখ্য 
প্রয়োজন বললেও চলে। বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ব পরে রচিত হওয়ায় মূল গাঁতায় 
উহাদের প্রতিপাদন আসতে পারে না ॥ এবং এই কারণেই গাঁতায় বেদান্ত পরে ঢুকাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে, কেহ কেহ এইর্‌প সংশয় করিয়া থাকেন । কিন্তু পদ্ধাতবদ্ধ বেদান্ত ও 
মাঁমাংসাশাস্ম পরে রচিত হইলেও উহাদের প্রাতপাদ্য বিষয় যে খুবই প্রাচীন তাহা 
নিঃলন্দেহ_এবং এই বিষয়ে আমি উপরে বাঁলয়াছ। তাই এই বিষয় মূল গাঁতায় 
আসলে কালদ্‌ছ্টিতে কোন প্রত্যবায় হয় না। তথাপি মূল-ভারত যখন মহাভারতে 
পারণত হইল তখন মুলগীতায় একেবারেই কোন বদল হয় নাই এ কথাও আমি বাল না। 
যে কোন ধর্ম্মপৃন্থা ধর না কেন, তাহার হীতহাসে তো ইহাই দেখা যায় যে, তাহার 
মধ্যে সময়ে সময়ে মতভেদ হইয়া অনেক উপপন্থা বাহির হয়। ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধেও 
এই কথা খাটে । নারায়ণীয় উপাখ্যান এইরূপ স্পল্ট উত্ত হইয়াছে ( মভা. শা. ৩৪৮- 
৫৭ )যে, কোন কোন লোক ভাগরতধর্দ্মকে চতুবর্বাহ অর্থাৎ বাস;দেব, 
সংকর্ষণ, প্রদনায় ও অনিরুদ্ধ এই প্রকার চার ব্যাহের ; আবার কেহ কেহ ব্রিক, দ্বিবযাহ 
বা এক ব্যাহই মনে করিয়া থাকেন। পরে এই প্রকার আরও অনেক মতভেদ উপাস্থিত 
হইয়া থাকিবে । সেইরূপ, ওপানিযাঁদক সাংখাজ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতেই চাঁলয়াছল। 
তাই মুলগাতায় যাহা কিছু বিভিন্নতা আছে, তাহা দূর হইয়া বাঁদ্ধশীল জড়ুব্রহ্মাণ্ড 
জ্ঞানের সাহত ভাগবতধর্মের সম্পূর্ণ মিল হইয়া যায়, এই বিষয়ে সততা অবলম্বন 
করা অস্বাভাবিক কিংবা মূল গাঁতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধও ছিল না । সেইজন্য বর্তমান 
গাঁতায় বর্সূত্রের উল্লেখ আসিয়াছে ইহা পুর্ব “গীতা ও ব্রদ্সূত্র শীর্ষক আলোচনায় 
প্রদার্শত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত এই প্রকার অন্য পারবর্ত নও মূল গাতায় হইয়া 
থাকিবে। কিন্তু মূল গাঁতাগ্রন্থে এই প্রকার পারবর্তন হওয়াও সম্ভব ছিল না। 


কারতে হয় বে, মুল-গাতায় যে কিছ পারবর্ভন ঘটায়াছিল তাহা বড় 


ভাগ ৫-- বতমান গাঁতার কাল ৪৭৭ 


'রকমের নহে, কিন্তু মূল গ্রন্থের অর্থ যাহাতে পাঁরস্ফুট হয় এই প্রকারের হইয়া থাকবে । 
{বাভিন্ন পুরাণে বর্তমান ভগবদ্গীতার ধরণে যে অনেক গীতা বিবৃত হইয়াছে ত 
হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, 
হইয়াছিল তাহাই আজ পর্য্যন্ত বজায় আছে_উহার পে 
'সংঘাঁটত হয় নাই। কারণ, এই সমন্ভ পূরাণের মধ্যে 
শতাব্দী পূৰ্বেই বর্তমান গীতা বাদ সম্পূর্ণ প্রমাণভূত (সং 
হইয়া থাকত তবে সেই নমুনাদৃঞ্টে অন্য গীতা বিবৃত কারবার কল্পনা, 


গীতার শব্দসমূহকে টানাবোনা করিয়া,গাতার্থ নিজ নিজ সম্প্রদায়েরই অনুকুল দেখাইবার 
যে চেষ্টা কারয়াছেন, তাহারও কোন কারণ থাঁকত না । বর্ত্তমান গীতার কোন কোন 
সিদ্ধান্ত পরস্পরাঁবরোধা দেখিয়া কেহ কেহ এই আশঙ্কা করেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের 
অন্তর্গত গীঁতাতেও পরে সময়ে সময়ে কিছ: পারবর্তন হইয়া থাকিবে । কিন্তু এই বিরোধ 
বাস্তবিক নহে ; ধর্ম প্রাতপাদক পূর্বাপর বৈদিক পদ্ধাঁতর স্বর্‌পটি ঠিক লক্ষ্য না করায় 
এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি প্রথমেই বাঁলয়া দিয়াছি। সারকথা, উপর্ষান্ত বিচার 
আলোচনা হইতে উপলাঁব্ধ হইবে যে, বিভিন্ন প্রাচীন বৈদিক ধ্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করিয়া 
প্রবৃত্তিমার্গে'র বিশেষ সমর্থক ভাগবতধন্মের আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশো বৎসর পরে, 
{ অর্থাৎ খৃচ্টপর্্ প্রায় ৯০০ বৎসর ) এ মূল ভাগবতধর্চ্মে'রই প্রাতপাদক মূলভারত ও 
মুলগাতা রচিত হয়; এবং ভারতের মহাভারত হইবার সময় এই মূল গাঁতায় তদর্থপোষক 
ছু সংস্কার সাঁধত হইলেও উহার প্রকৃতস্বরূপ তখনও কছুমাত পাঁরবার্ত্তত হয় নাই ; 
এবং বর্তমান মহাভারতে গাঁতা সংযোজিত হইবার সময়, এবং তাহার পরেও উহাতে 
কোন নূতন পাঁরবর্তন হয় নাই এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। মূল গীতা এবং মূল 
ভারতের স্বরূপ ও কালসম্বন্ধীয় এই নির্ণয় স্বভাবত মোটামুটিভাবে ও আন্দাজে করা 
হইয়াছে । কারণ এ সময়ে উহার জন্য কোন বিশেষ উপায় আমাদের উপলব্ধ হয় নাই । 
ই. কিন্তু বর্তমান মহাভারত এবং বর্তমান গাঁতার কথা সেরুপ নহে ; কারণ ইহাদের কাল- 
নির্ণয় কারবার অনেক উপায় আছে। তাই এই বিষয়ের আলোচনা পরবন্তপ ভাগে 
 ্বতন্ররূপে কারয়াঁছ। এখানে পাঠকগণের মনে রাখতে হইবে যে, বর্তমান গীতা ও 
বর্তমান মহাভারত ‘এই দুইটি সেই গ্রন্থই, যাহার মূলস্বরূপে কালান্তরে পারবর্তন 
হইয়াছে, এবং এক্ষণে গাঁতা ও মহাভারতের আকারে আমরা যাহা পাইয্লাছি; এগাল 
প্র মুল গ্রন্থ নহে। 


ছ ভাগ &_ বর্তমান গণতার কাল 

.. ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, ভগবদ্‌গীতা ভাগবতধর্ের প্রধান গ্রন্থ, এবং এই 
ভাগবত খণ্ডের প্রায় ১৪০০ বদর প্র প্রাদ্ভূতি হয়; এবং ইহাও মোটামুটি- 
নির্ঘণারিত হইয়াছে যে, কয়েক শতাব্দী পরে মূল গীতা বার হইয়া থাঁকবে ॥ 
এবং ইহাও বাঁলয়াছি যে, মূল ভাগবতন্্ম নিজ্কামপ্রধান হইলেও পরে ভান্তপ্রধান- 
হইয়া শেষে উহাতে 'বাঁশষ্টাদ্বৈতেরও সমাবেশ হইয়াছে। মূল গীতা এবং মূল 
বিতধৰ্ম্ম সদ্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাতব্য বিবরণ অন্ততঃ বর্তমান কালে তো 
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পাওয়া যায় না; এবং এই দশাই পঞ্চাশ বংসর পে বর্তমান মহাভারত ও বর্তমান 
গাঁতারও ছিল । কিন্তু ডাঃ ভাশ্ডারকর,» কাশীনাথপন্ত তৈলং, » শঙ্কর বালকুষণ দীক্ষিত 
এবং রাওবাহাদুর চিন্তানাণ রাও বৈদ্য প্রভৃতি বিদ্বান ব্যন্তিগণের উদ্যোগে বর্তমান 
মহাভারতের এবং বর্তমান গীতার কালনির্ণ'য় সম্বন্ধে অনেক উপকরণ পাওয়া গিরাছে ; 
এবং সম্প্রাত, আরও দুই একটা প্রমাণ ৮ন্রাম্বক গূরুনাথ কালে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
এই সমন্ত এক করিয়া, এবং আমার ধারণা অনন্সারে তাহার মধ্যে আরও যাহা কিছু 
দিবার আছে তাহাও সন্নিবিষ্ট করিয়া পাঁরাশচ্টের এই ভাগ সংক্ষেপে লাখয়াছি। এই 
পাঁরাশিষ্ট প্রকরণের আরচ্ভেই ইহা আমি প্রমাণসহ দেখাইয়া যে, বর্তমান মহাভারত ও 
বর্তমান গীতা, এই দুই গ্রন্থ এক হাতেরই রচনা । এই দুই গ্রন্থ একই হাতের সুতরাং 
একই কালের বাঁলয়া স্বীকার করিলে, মহাভারতের কাল হইতে গীতার কালও সহজেই 
নিণয় হয়। তাই, এই ভাগে প্রথমে বর্তমান মহাভারতের কাল স্থির করিবার জন্য যে 
প্রমাণ অত্যন্ত প্রধান বলিয়া স্বাঁকৃত হয়, তাহাই দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পর স্বতন্ম- 
রুপে বর্তমান গীতার কাল স্থির করিবার উপযোগী প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে । উদ্দেশ্য 
এই যে, মহাভারতের কালনির্ণয় করিবার প্রমাণগাঁল কেহ সন্দেহমুলক মনে কাঁরলেও 
তজ্জন্য গাঁতার কালনির্ণয়ে বাধা কোন হইবে না । 

মহাভারত-কালানর্ণ-_মহাভারত-গ্ন্থ আঁত বিস্তীর্ণ এবং মহাভারতেই লাঁখত 
হইয়াছে বে, উহা লক্ষ শ্লোকাত্মক । কিন্তু রাওবাহাদ্‌র বৈদ্য মহাভারতের স্বকীয় 
টীকাত্মক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম পাঁরাশষ্টে দেখাইয়াছেন যে, এক্ষণে মহাভারতের যে গ্রন্থ 
পাওয়া যায় তাহাতে এই লক্ষ শ্লোক অপেক্ষা কিছু কমবেশী হইয়া পাঁড়য়াছে, এবং 
উহার মধ্যে হারবংশের শ্লোক সমাবেশ কারলেও লক্ষ অঞ্ক সম্পূর্ণ হয় না। * তথাপি 
ভারত মহাভারতে পাঁরণত হইবার পর যে বৃহধ গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা অনেকটা বর্তমান 
মহাভারতেরই সদৃশ হইবে এরুপ মনে কাঁরতে কোন বাধা নাই। এই মহাভারতে 
যাস্কের নির,ন্ত ও মনুসংহতার উল্লেখ এবং ভগবদ্‌গাঁতাতে আবার ব্রহ্গসূত্রেরও উল্লেখ 
আছে, ইহা উপরে বালয়াছি। এক্ষণে ইহা ব্যতীত মহাভারতের কালনির্ণয়ার্থ যে 
প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ 

(১) আঠারো পর্ব্বে'র এই গ্রন্থ এবং হারবংশ, এই দুই সম্বৎ ৫৩৫ ও ৬৩৫ অন্দের 
ভিতর জাবা ও বালীদ্বাঁপে ছিল, এবং ত্রত্য প্রাচীন “কবি নামক ভাষায় তাহার 
ভাষান্তর হইয়াছিল ; এই ভাষাগ্তরের আঁদ, বিরাট, উদ্যোগ, ভাত্ম, আশ্রমবাসী, মুষল 
প্রন্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই আট পর্ব বালীদ্বীপে এক্ষণে পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে 
কোন কোনটা ছাপাও হইয়াছে । 'কন্তু ভাষান্তর ‘কাঁব'-ভাষাতে হইলেও উহাতে 
স্থানে স্থানে মহাভারতের মূল সংস্কৃত শ্লোকই রক্ষিত হইয়াছে । তন্মধ্যে উদ্যোগ- 
পর্বের শ্লোক আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি । এ সমন্ত শ্লোক বর্ত্তমান মহাভারতের 
কালিকাতা সংস্করণের উদ্যোগ পর্বের অধ্যায়ে--মধ্যে মধ্যে ক্রমশঃ-_পাওয়া যায়। 
ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, লক্ষ গ্লোকাত্মক মহাভারত ৪৩৫ সম্বতের পূৰ্বে প্রায় দুই 


শ. The Mahabharat: a criticism P. 185. রা. ৰ. বৈস্থোর মহাভারতসশ্বন্ধীয় যে টীকাত্মক 
পুস্তকের আনি কোন কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই পুস্তক । by 


 প্রচালত ছিল। 


এ ২ শী 
৯. জাভাদ্বীপের মহাভারতৃমন্বন্ধীয় বৃত্তান্ত The modern Review, July 1914 pp, 32. 38-র মধ্যে 
_ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখুন ; এবং তিব্বতী ভাবায় মহাভারত সম্বন্ধীয় উল্লেখ Rockhill's L/s 0f the 
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শত বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রমাণভূত মানা যাইত। কারণ তাহা না হইলে উহা 
জারা ও বালীদ্বাঁপে' লইয়া যাইবার কোন কারণ ছিল না। 'তিব্বতাঁয় ভাষাতেও মহা- 
ভারতের এক ভাষান্তর হইয়াছে, কিন্তু ইহা উহার পরবন্তর্ী। * 

(২) চোঁদ-সম্বৎ ১৯৭ অর্থাৎ বিক্ৰমী ৫০২ সম্বতে লিখিত গুপ্ত-রাজাদিগের সময়ের 
এক শিলালিপি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে স্পষ্ট নিদ্দেশ আছে যে, মহা- 
ভারত গ্রন্থে তৎকালে এক লক্ষ শ্লোক ছিল ; এবং ইহা হইতে দেখা যায় যে, বিক্রম 
৫০২ সম্বতের প্রায় দুই শত বৎসর পুর্বে উহার আন্তত্ব নিশ্চয়ই ছিল । ! 

(৩) বর্তমানে ভাস কবির যে নাটক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে আঁধকাংশ মহা- 
ভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত ৷ সুতরাং সেই সময়ে মহাভারত পাওয়া বাইত 
এবং লোকেরাও উহাকে প্রমাণ বাঁলয়া মনে কারত, ইহা সুস্পষ্ট । ভাস কবির বাল- 
চাঁরত নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকথা ও গোপাীদগের উল্লেখ আছে । তাই, বলিতে হয় যে, 
হারবংশও তখন পাওয়া যাইত । ভাস কাঁব যে কালিদাসের পূর্ববন্তাঁ তাহা নি্র্বিবাদ ৷ 
ভাস কাঁবর নাটক-সমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপাতিশাস্তী স্বগ্নবাসবদন্তা নামক নাটকের 
প্রন্তাবনায় 'লাখয়াছেন যে, ভাস চাণক্যেরও পূর্ব আবিভভ্তি হইয়াছিলেন ; কারণ, 
ভাস কাঁবর নাটকের এক শ্লোক চাণক্যের অর্থশাস্তরে পাওয়া যায়, এবং উহাতে বলা 
হইয়াছে যে, তাহা অন্য কাহারও । কিন্তু এই কাল সীন্দগ্ধ মনে কারলেও ভাস কাঁবকে 
যে খুজ্টাব্দের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীর আঁধক আধ্বানক বাঁলয়া মানা যাইতে 
পারে না, তাহা আমার মতে নার্্ববাদ। 

(৪) অ*বঘোষ নামে এক বৌদ্ধ কবি শালবাহন শকের আরম্ভে আঁবর্ভূত হইয়া- 
ছিলেন, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থের সাহায্যে শ্থির হইয়াছে । এই অশ্বঘোষের বুদ্ধচারত ও 
সৌন্দরানন্দ নামক দুই বৌদ্ধধম্মীয় সংস্কৃত মহাকাব্য ছিল । এই গ্রন্ধ এক্ষণে মুদ্রিত 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ৷ এই দুয়েতেও ভারতীয় কথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া বজ্‌- 
সমচিকোপনিষদের উপর ব্যাখ্যানরূপ অশ্বঘোষের আর এক গ্রন্থ আছে ; কিংবা বলিতে 
হয় যে, এই বজ-স্মাঁচ উপনিষৎ তাঁহারই রাঁচত। প্রোঃ বেবর এই গ্রন্থ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 
জর্দ্মণীতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । তাহাতে হরিবংশের অন্তর্গত শ্রাদ্ধামাহায্মোর মধ্যে 
“সগ্তব্যাধা দশার্ণেষং” ( হরি- ২৪. ২০ ও ২১) ইত্যাদি গ্লোক এবং স্বয়ং মহাভারতেরও 
অন্য কতকগুল শ্লোক ( যথাঁ-মভা. শা. ২৬১. ১৭ ) সান্িবিষ্ট হইয়াছে । ইহা হইতে 
দেখা যায় যে, শকারচ্ভের পরবে হারবংশসমেত বর্তমান লক্ষগ্লোকাত্মক মহাভারত 


Budha, 0, 238 note-এ আছে। 

1 এই শিলালিপি Insoriplionmum Indicarum নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পৃ. ১৩৪-তে সমগ্র 

১ এবং ৬/পস্কর বালকৃষ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় গ্যোতিশাস্ত্রে ( পৃ. ১৮) তাহার উল্লেখ 
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উল্লেখ আছে ; এবং বৌধায়ন ধর্্মসুরের এক স্থানে ( ২. ২. ২৬) মন্্াভারতের অন্তর্গত 
যষাতি উপাখ্যানের এক শ্লোক পাণ্য়া যায় ( মভা. আ. ৭৮ ১০) । কিন্তু কেবল এই 
একটি গ্লোকের (ভাতে বৌধায়নের পৃব্বে' মহাভারত ছিল এই অনুমান দুঢ হয় না 
এই কথা বৃহার সাহেব বলেন।% কিন্তু এই সন্দেহ ঠিক নহে ; কারণ, বৌধায়নেন 
গ্হাসৃতে বিফ্সহম্রনামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (বৌ. গশে- ১. ২২ ৮. 
এবং পরে এই সূত্রেই (২. ২২. ৯) গাঁতার "রং পুজ্পং ফলং তোয়ং” শ্লোকও 
(গী-৯. ২৬) পাওয়া যায়। বৌধায়নসূঘের এই উল্লেখ সর্বপ্রথম ০ণ্রাম্বক 
গারুনাথকালে প্রকাশ করেন।! এই সকল উল্লেখ হইতে বাঁলতে হয় যে, বহার 
সাহেবের সন্দেহটা নিম্ম্ঘল, এবং আম্বলায়ন ও বৌধায়ন উভয়েই মহাভারতের 
সাহিত পরিচিত ছিলেন । বৌধায়ন খুষ্টের প্রায় ৪০০ বংসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়া 
থাকিবেন, বূহনরই তাহা অন্য প্রমাণাদি হইতে নির্ধারিত কাঁরয়াছেন ৷ 

(৬) স্বয়ং মহাভারতে যেখানে বিষ্ণু-অবতারের বর্ণনা আছে, সেখানে বৃদ্ধের নাম 
পর্ধান্ত নাই ; এবং নারায়ণায় উপাখ্যানে ( মভা. শাং. ৩৩৯. ১০০ ) যেখানে দশ 
অবতারের নাম আছে সেখানে হংসকে প্রথম অবতার ধারয়া এবং ুফণের পরই একে- 
বারে কলিকর উল্লেখ করিয়া দশসংখ্যা পুরণ করা হইয়াছে । 'ঁকন্তু বনপর্ত্বে কাঁল- 
যুগের ভাঁবষাৎ অবস্থার বর্ণনা কারবার সময় বলা হইয়াছে যে, “এডুকচিহন পাঁথবী ন 
দেবগ্‌হভূষিতা” অর্থত পাঁথবীতে দেবালয়ের বদলে এডুক হইবে (মঙা. বন. ১৬০. ৩৮)। 
এডুক অর্থে বুদ্ধের কেশ, দাঁত প্রস্তুতি কোন স্মারক বন্তুকে জাঁমর ভিতরে পায়া 
তাহার উপর যে স্তম্ভ, মিনার বা ইমারৎ নাম্্মত হয়, তাহাই ; এখন ইহাকে “ডাগোবা” 
বলা হয়। ডাগোবা শব্দ সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ" ( =পালাঁ ভাগব ) শব্দের অপন্রংশ, এবং 
ধাতু অর্থে “ভিতরে রাখা স্মারক বস্তু’ । সিংহল ও ব্রদ্মদেশের স্থানে স্থানে এই 
ডাগোবা পাওয়া যায় । ইহা হইতে মনে হয় যে, বৃদ্ধ আঁবি্ভত হইবার পরে_কিন্তু 
তাঁহার অবতার মধ্যে পরিগণিত হইবার পৃব্বেই__মহাভারত রচিত হইয়া থাকবে 
মহাভারতে, ‘বুদ্ধ’ ও 'প্রতিবুদ্ধ' শব্দ অনেক দ্থানে পাওয়া যায় ( শাং. ১৯৪. ৫৮; 
৩০৭, ৪৭, ; ৩৪৩. ৫২)। কিন্তু এখানে জ্ঞানী, জ্ঞানবান অথবা স্থিতপ্রন্ঞ ব্যন্ত-_এই 
অর্থই এ সকল শব্দের আঁভপ্রেত । বৌদ্ধদর্ম হইতে এ শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না ; কিন্তু এরুপ মনে কারবার বলবৎ কারণও আছে যে, বৌদ্ধেরাই এই 
শব্দ বোদিক ধৰ্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া থাঁকবে। 

(9) মহাভারতে নকষব্রগণনা আশ্বনা প্রভাত হইতে নহে, কিন্তু কৃত্তিকা আদি 
হইতে হইয়াছে ( মভা. অন. ৬৪ ও ৬৯), এবং মেঘ ব্ষভাদি রাঁশর কোথাও উল্লেখ 
নাই--এই কথাটি কালানির্ণয়ের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা হইতে 
সহজেই অনুমান করা বায় যে, গ্রীক লোকাঁদগের সহবাসে, মেষ-ব্যভাঁদ রাশ ভারতবর্ষে 


* See Sacred Books of the East Series, Vol. XIV. Intro, p. Xl. 

1 ত্যাগক গুরুনাথ-কালের নম্পর্ণ প্রবন্ধ ‘The Vedic Magazine and Gurukula 
Samachar’ Vol. VI Nos. 6.7. Dp. 528-532 তে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের নাম দেওয়া 
হইয়াছে প্রো, কালে; উহা তুল। 


+ 
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| তখন শ্রবণা নক্ষত্র হইতে উত্তরায়ণের সুর; হইত-ইহা 


তাহাতে এক শিলালিপি আছে, উহা! গোস্কালিয়র-রাঁজোর ভিল্‌সা সহরের নি 


ভাগ &_ বর্তমান গীতার, কাল ৪৮১ 


আসিবার পয্বে অথাৎ আলেকজাণ্ডরের পৃব্বেই 
প্রাকবে ৷ কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে_ শর 
কৃথা | অনুগ্গীতায় ৫ মভা. অশ্ব. ৪৫. ২ ও আদি. ৭১. ৩৪ 

প্রবণাঁদি নক্ষত্রগণনা সুরু করেন; এবং টীকাকার উহার 


না। বেদাঙ্গজো|তষের কালে উত্তরায়ণের আরম্ভ ধানষ্ঠা 
উত্তরায়ণ হইবার কাল জ্যোতিগ্গাণত-পদ্ধাঁত অন শকের পূবের্ক প 
আসে; এবং জ্যোতিগর্ণণত-পদ্ধাতি অনুসারে উত্তরায়ণের এক নক্ষর পশ্চাতে হটিতে প্রায় 
হাজার বংসর লাগে । এই হিসাবে, শ্রবণারম্ভে উত্তরায়ণ 
প্রায় ৫০০ বৎসর হয় ৷ সার কথা, গাঁণতের দ্বারা দেখাইতে পারা যার যে, 
600 বৎসর পর্বে বর্তমান মহাভারত রচিত হইয়া থাকবে । শঙ্কর বালকৃষ্ণ দ 
জ্বকীয় ভারতীয় জ্োতিঃশাস্তে এই অনুমানই করিয়াছেন ( ভা, জ্যো. পৃ. ৮৭-১০. 
১১১ ১৪৭ দেখুন )। এই প্রমাণের বশেষর এই যে, এই কারণে বর্ত্তমান মহাভারতের 
কাল শকপূ্থ ৫০০ বৎসরের অধিক 'পিছাইয়া লইতেই পারা যায় না। 
(৬) রাও বাহাদুর বৈদ্য, স্বকীয় মহাভারতের টাকাত্মক ইংরাজী প 


গ্রীক দূতের নিকট মহাভরতের কথা 'বাঁদত ছিল । মেগন্ছনীসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এছণে 
পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা হইতে অন্য ব্যান্তকন্ত্তক উদ্ধৃত অংশ একত্র করিয়া প্র 
জম্ম ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ম্যাকরিশ্ডল তাহারই ইংরাজী ভাষান্গর 
এই পুস্তকে ( প্‌ঃ ২০০-২০৫ ) উত্ত হইয়াছে যে, উহাতে বার্ণত হেরকু 

'মেগম্থনশীসের সময় মথুরানিবাসী শৌরসেনী লোকেরা তাঁহার পু 
নিজের আদপ/রুষ ডায়োনিসন্‌ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ ছিলেন, ইহাও, 
আছে মহাভারতেও ( মভা. অন. ১৪৭. ২৫-৩৩ ) এইরূপ বর্ণনা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
দক্ষপ্রজাপাঁত হইতে পঞ্চদশ পুরুষ । এবং মেগস্থনীস কর্ণপ্রাবরণ, এক পাদ, ললাটাক্ক 
প্রত অদ্ভুত লোকদিগের কথা : পৃ ৭৪ ), এবং ভূগর্ভ হইতে সোনা বাহির কারবার 
'পিপর্গীলকার কথা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও মহাভারতেই পাওয়া যার ( মভা. ৫১ 


* See 11৩01001৩15 Ancient India—Megasthenes and Arrian pp. 200-205. 
'মেগরস্থনীসের এই কথ! আজকাল এক গবেষণার স্বারা আশ্চ্রূপে দৃঢ় হইয়াছে । বোস্ব 
Archeological Department<র ১৯১৪ যীষ্টাব্দের Progress Report = 


এক গরুড়ধ্বজ স্তদ্ভের উপর পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে উক্ত হইয় 

চহেলিয়োডোরস্‌ নামক হিন্দু-ভৃত এক যবন অর্থাৎ গ্রীক গড়ি 
ছাত্র নামক রাজার দরবারে তক্ষশিলার অট্টিয়ালকিডস্‌ নামক গ্রীক 
[রে অর্টিয়াল্কিডস্‌ রাজত্ব করিতেন ইহ স্তাহার মূত্র হইতে এ 
হদেব-ভক্তি প্রচলিত] ছিল শুধু নহে, কিন্তু যবনও বাঞ্চে 
মন্গর্ণকূপে প্রমাণিত হয়। মেগেস্বেনিসের শু নে, বাসুদেব 
দিই, বলিয়াছি। 


৩৯ 


পাঙ্িনিকও বিৰচিত উহ 


শা 
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3৫২) । এই কথা এবং অন্য কথা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শুধু মহাভারত গ্রন্থ 
নহে, শীকফগারত ও শ্রীকৃষ্ণের পূজাও মেগস্থনীসের সময়ে প্রচলিত ছিল । 

উপারপ্রদন্ত প্রমাণগুলি পরস্পরসাপেক্ষ নহে, স্বতল্তর- এই কথা মনে রাখলে 
শক প্রায় ৫০০ অন্দে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল, ইহা নিঃসংশয়রুপে উপলন্ধি হয়। 
ইহার পর কখনও কেহ কোন নূতন শ্লোক উহাতে ঢূকাইয়া 'দিয়া থাকিবে কিংবা উ 
হইতে কিছ; কিছ; বাহির করিয়া দিয়াও থাকিবে । কিন্তু উপস্থিত সময়ে কোন 
শ্রোকের সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন নাই, প্রশ্ন তো সমগ্র গ্রদ্থেরই সম্বন্ধে ; এবং 
সম গ্রন্থ শকাব্দের অন্যান পাঁচ শতাব্দী পূর্বেই র 
এই প্রকরণের আরচ্ভেই আম সিদ্ধ কাঁরয়াছি যে, গাঁতা সমগ্র মহাভারত গলে 
এক অংশ এবং উহা মহাভারতে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় নাই। অতএব 
মহাভারতের কাল গাঁতারও কাল ধাঁরতে হয় । সম্ভবতঃ মূল গীতা ইহার পার্্বাব্তা, 
কারণ, এই প্রকরণেরই চতুর্থ ভাগে যেমন দেখাইয়াছি, উহাব পরম্পরা অনেক প্রাচীন- 
কাল পৰ্যন্ত পিছাইয়া লইয়া যাইতে হয় ৷ কিন্তু, যাহাই বল্‌ননা কেন, ইহা ননার্র্ববাদ 
বে, গাঁতাব কালকে মহাভারতের পরে লইয়া যাওয়া যায় না। কেবল উপার-উদ্ 
প্রমাণ অনুসারেই এই কথা সিদ্ধ হয় এরূপ নহে; এ সদ্বদ্ধে স্বতন্ত্র প্রমাণও 
পাওয়া যায় । সে প্রমাণগল ক, এক্ষণে তাহা বাঁলতেছি। 

গাঁতার কাল নির্ণয় £ঃ উপরে যে সকল প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে গীতার 
নামত স্পষ্ট নির্দেশ করা হয় নাই। উহাতে গাঁতার কালনির্ণয় মহাভারতের কাল 
ধারয়াই করা হইয়াছে ৷ এক্ষণে যে সকল প্রমাণে গাঁতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইগ[ীল 
ক্রমান্বয়ে এখানে দিতোঁছ । কিন্তু তৎপূ্্বে ইহা বলা আবশ্যক যে, এতৈলং গীঁতাকে 
আপন্তচ্বের পূর্বের অর্থাৎ খুষ্ট অপেক্ষা অন্য্যন তন শত বরের আঁধক প্রাচীন স্থির 
করিয়াছেন ; এবং ডাঃ ভাপ্ডারকর স্বকীয় “বৈষ্ণব, শৈ প্রভাত পন্থা” এই ইংরেজী গ্রন্থে 
প্রায় এই কালই স্বাকার করিয়াছেন। প্রোঃ গার্বের * মতে তৈলঙ্গের নির্ধারিত কাল 
ঠিক নহে । তাঁহার মতে মূল গাঁতা খষ্টপূর্্ব দ্বিতাঁয় শতাব্দীতে রচিত এবং খ্‌ণ্টের 
পর দ্বিতাঁম শতাব্দীতে এ গাতায় কিছু সংশোধন করা হয় ॥ কিন্তু গার্বের এই কথা 
বে ঠিক নহে তাহা নিযনলিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে £_ 

(৯) গীতার উপর যে টকা ও ভাষ্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে শাঙ্কর ভাষাই অত্যন্ত 
প্রাচীন ৷ শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাভারতের অন্তর্গত সনৎসূজাতাঁর প্রকরণেরও ভাষা 
'লিখিরাছেন এবং তাঁহার সেই গ্রন্থে মহাভারতের অনুগীতা, মনু-ব্‌হস্পাঁত-সংবাদ এবং 
শ্মকানদপ্রশ্ন হইতে অনেক বচন অনেক স্থানে প্রমাণার্থ গৃহীত হইয়াছে । ইহা হইতে 
প্রকাশ পায় যে, মহাভারত ও গাঁতা এই দই গ্রন্থ তাঁহার কালে প্রমাণ বাঁলয়া মানা 
হইত । এক সাম্প্রদায়িক শ্লোকের প্রমাণে প্রোঃ কাশীনাথ বাপু পাঠক শ্রীশঙ্করাচার্যেবর 
জল্মকাল ৮৪৫ বিক্রমী সম্ব । ৭১০ শকাব্দ ) স্থির করিয়াছেন । কিন্তু আমার মতে, 


Seo Telang’s Bhagabad Gita 9. ৪ Vol. VII Intro. pp.21 and 34. Dr. 
Bhandarkar's Vaishuaoises, Shatvum and other Sects, P. 18; Dr. Garbe's DY 


Dhagaradgita, P. 64. 


ভাগ & _বন্তমান গীতার কাল 


িনিপ্রকাশ' 

কে ( বির সম্বৎ ৭৭৭ ) 

তাঁহার ব: হুল তাঁহার জল্মকাল ৬১০ শকাব্দ ( সম্বৎ ৭৪৫ ) 
এট্র-প সিদ্ধ হয় । আমার মতে এই কালই প্রোফেসর পাঠক-নিষ্ধ্ারত কাল অপেক্ষা 
জাক সযুব্যিক । কিন্তু এই সম্বন্ধে সাঁবন্তার বিচার এখানে করিতে পারা যায় না। 
গীতার শাঃকরভাযো প্রবনতা অধিকাংশ টাঁকাকারাদগের উল্লেখ আছে, এবং উক্ত 
'ভাষোর আরচ্ভেই শ্রীশঞ্করাচার্যা বলিয়াছেন যে, এই সকল টাঁকাকারাদি্ণ 

করিয়া আমি নূতন ভাষালিখিয়াছি । অতএব আচার্যোর জ [বদ ৬১০ই 
কিংবা ৭১০ই ধর, ইহা তো নিির্ধবাদ যে, এ সময়ের অ্তঃ দ সর পুলে 
অর্থ ৪০০ শকে কাছাকাছি গাঁতা প্রচলিত ছিল । এক্ষণে দেখা যাক, ইহারও পর্বে 
শকির্‌পে এবং কতটা যাওয়া যাইতে পারে । 

(২) গীতা কালিদাস ও বাণভট্রের যে বিদিত ছিল, তাহা “তৈলঙ্গ দেখাইয়াছেন । 
কাঁিদাসের রঘুবংশে (১০. ৩১) বিষস্তুতিতে “অনবাপ্তমবাপ্তবাং ন তে 'কণ্যন 
বিদ্যতে" এই শ্লোক আছে, তাহা গাঁতার “অনবাপ্তমবাপ্তবাং” (৩. ২২) এই 
গ্লোকে পাওয়া যায় ; এবং বাণভটের কাদম্বরীর “মহাভারতমিবানন্তগাতাকর্ণনানান্দততরং" 
এই এক গ্লেবপ্রধান বাকো গাঁতার স্পষ্ট উল্লেখ আঁসয়াছে। কালিদাস এবং 
ভারাবর স্পষ্ট উল্লেখ ৬৯১ সম্বতের (শকাব্দ ৫৫৬)এক শিলালাঁপতে পাওয়া যায় ; 
এবং এক্ষণে ইহাও নিম্ধীরত হইয়াছে বে, বাণভট্ট ৬৬৩ সম্বতের ( ৫২৮ শকাব্দের ) 
কাছাকাছি হর্ধরাজার নিকটে ছিলেন । ৬পাপ্ডুরং গোঁবন্দ শাস্ত্রী পারখী স্বকীয় 
বাগভটসম্বন্ধীয় এক মারাঠী প্রবন্ধে ইহার বিচার কারয়াছেন । 

(৩) জাবা দ্বীপে যে মহাভারত এখান হইতে যায় তদন্ত ভীক্মপব্র্বে এক 
গাঁতাপ্রকরণ আছে এবং তাহাতে গীতার 'বাভিন্ন অধ্যায়ের প্রায় একশো সওয়া-শো শ্লোক 
'অক্ষরশঃ পাওয়া যায় । কেবল ১২, ১৫, ১৬ ও ১৭ এই চার অধ্যায়ের শ্লোক তাহাতে 
নাই । কাজেই এরূপ বলায় কোন প্রত্যবায় নাই যে, তখনও গাঁতার স্বরূপ বর্তমানেরই 
দশ ছিল। কারণ, কাবভাষায় ইহা গীতার অনুবাদ এবং তাহাতে যে সংস্কৃত গ্লোক 
পাওয়া যায় তাহা মধ্যে মধ্যে উদাহরণ এবং প্রতীকম্বরূপে গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং 
[এ পাঁরামত শ্লোকই যে সে সময়ে গাঁতায় হিল এমুপ অনুমান করা য্যন্তাসম্ নহে । 
ডাঃ নরহর গোপাল সরদেশাই জাবা দ্বাঁপে যখন গিয়াঁছলেন, তখন তান এই বিষয়ের 


রব 


অন্যান করিয়াছিলেন । কাঁলকাতার “মড্ণ ভিউ” নামক গা 
সংখ্যায় এবং ভপৃব্রে পুণার “টন্রময় জগৎ” মাসিকেও উহা প্রকাঁশত হইয়াছে । ইহা 


হইতে |সম্ধ হয় যে, 5001400 শকান্দের পৃব্র অন্যান ২০০ বৎসর পর্যান্থ, মহাভারতের 
'ভীাগরব্ব গীতা হিল এবং উহার শ্লোকও এখনকার গাতা-গ্লোকের ক্রমপরস্পরা 
জনুসারেই ছিল। 


18) বিক্ণুপুরাণ, পদমপদুর্রাণ প্রভাত গ্রন্থে ভ 


8৮৪ গীতারহস্য অথবা কম্্মযোগশাস্ত্র 


প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তখন ভগ 
প্রমাণ ও পুজ্য বলিয়া বিবোঁচত হইত। তাই তাহার উত্ত প্রকারে 

হইয়াছে, এবং এরুপ না হইলে কেহই তাহার অনুকরণ কাঁরত না । অতএব 'সিল্ধ = 
যে, এই পুরাণসমূহের মধ্যে অত্যান্ত প্রাচীন যে পুরাণ তাহা অপেক্ষাও ভগবদ্গ 
অন্ততঃ দই-একশো বৎসর আঁধক প্রাচীন অবশ্য হইবে । পুরাণকালের প্রার নী 
দ্বিতীয় শতাব্দী অপেক্ষা আঁধক আধুনিক বলিয়া মনে করা যায় না, অতএব গীহান 
কাল অনযান শকারম্ভের অল্প পব্বন্তাঁ বালয়াই স্বাঁকার কাঁরতে হয় । 

(6 উপরে বাঁলয়াঁছ যে, গাঁতা কাঁলদাসের ও বাণের 'বাদত ছিল । কাঁলদাসের 
পর্্ববব্তাঁ ভাস কবির নাটকগর্দীল সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে । তন্মধ্যে 'কর্ণভার' নাশন 
নাটকে দ্বাদশ শ্লোক এইরূপ আছে £ঃ_ 

হতোহাঁপ লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ । 

উভে বহুমতে লোকে নান্তি নিম্ফলতা রণে ॥ 
এই শ্লোক গাঁতার “হতো প্রাগ্স্যাঁস দ্বর্গং” ( গাঁ. ২. ৩৭ ) এই শ্লোকের সাহত 
সমানার্থক । এবং যখন ভাসকাঁবর অন্য নাটক হইতে দেখা যায় যে, তাঁহার মহাভারতের 
সাঁহত পর্ণ পারচয় ছিল, তখন তো ইহা অনুমান কাঁরতে কোনও বাধা নাই যে, উ' 
প্রদত্ত শ্লোকাঁট 'লীখবার সময় গীতার শ্লোকাঁট তাঁহার মনের সম্মুখে নিশ্চয়ই 
আ'সয়াঁছল । অর্থাৎ ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভাসকাঁবর পৃব্বে'ও মহাভারত ও গীতার 
আন্তিত্ব ছিল। পাঁণ্ডত টি গণপাঁত শাস্ত্রী শির করিয়াছেন যে, ভাস কবির কাল 
শকপর্্ব দুই-তনশত বৎসর হইবে ৷ কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার কাল 
শকাব্দের দুই একশো বৎসর পরে হইবে ৷ এই দ্বতীয় মতকে ঠিক মনে কাঁরলেও 
উপারউত্ত প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, ভাসের অন্যান একশো দশো বৎসর পর্বে 
অর্থাৎ শককালের আরম্ভ মহাভারত ও গীতা এই দুই গ্রন্থ সব্বমান্য হইয়াছিল ৷ 

৬) কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থক।রগণ কর্তৃক গাঁতার শ্লোক গ্রহণ বারবার আরও বলবন্ত 
প্রমাণ “প্রাম্বক গুরুনাথ কালে গুর;কুলের ‘বোদক ম্যাগাজন' নামক ইংরেজী মাসিক 
পদুস্তকে ( পন্ভক ৭. সংখ্যা ৬৭ প্‌. ৫২৮-৫৩১, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, সংবৎ ১৯৭০ 
প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার পৃব্বে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডতাঁদগের এইরূপ ধারণা 
ছিল যে, সংস্কৃত কাব্য কিংবা পঢুরাণ অপেক্ষা প্রাচীণ কোন গ্রন্থে ( উদাহরণার্থ 
সতন্থেও ) গীতার উল্লেখ পাওয়া যার না ; এবং সেইজন্য বাঁপতে হয় যে, সত্রকালের 
পর, অর্থাৎ বড় জোর খুণ্টপূর্্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গাঁতা রাঁচত হ হইয়া থাকিবে । নত 
»কালে সপ্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, এই ধারণা ভ্রান্ত । বৌধায়ন গৃহাশেবসূতে ( ২. ২২. ১ 
গীতার (৯. ২৬) শ্লোক “তদাহ ভগবান" বাঁলয়া দণক্ট গ্‌হাঁত হইয়াছে, যঘ।- 
দেনাভাবে দব্যাভাবে সাধারণে কুর্য্যান্মনসা বাচনোদাঁত। তদাহ ভগবান: 

পতং পুজ্গং ফলং ভোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রবচ্ছতি । 
তদহং ভক্ত ্যপন্বতমশ্ান প্রযতাঙ্ছন- ॥ ইতি 


এবং পরে উক্ত হইয়াছে যে. ভান্তন হইয়া এই মন্ত্র বাঁলবে--“ভাক্ননতঃ এ 


ভাগ ৫- বর্তমান গীতার কাল 


পুজাও সৰ্ব্বমানা হইয়াছিল । 
আরচ্ডেই এট বাকা আছে £ 
জাতসা বৈ মনুযাসা ধু 
ন প্রলযোন্মাতে চন ন বিষ 


হা হইতে সহজেই দেখা যায় যে, ইহা গাঁতার 

মৃতসাচ। অপ্লাদপরিহার্যহর্ধে ন বং শোটিতুমহাস! ই 
থাকিবে : এবং উহার সহিত উপারিপ্রদত্ত “প্রং পৃজ্পং" এই শ্লোক যোগ দিলে? তো কোন 
সংশয়ই থাকে লা। উপরে বাঁলয়াছি যে, স্বয়ং মহাভারতের এক শ্লোক বৌধায়নসূল্রে 
পাওয়া যার । বহলার সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, * বৌধায়নের কাল আপন্সচ্বের দুই 
একগত বৎসর পার্পা'বন্তর্স হইবে এবং আপনস্তদ্বের কাল খড্টেপূর্্ব তিন শত বৎসরের কম 
হাতে পারে না | কিন্ত আমার মতে উহাকে একটু এদিকে পিছানো উচিত : কারণ 
মহাভারতে মেষব্যভাঁদ রাশ নাই এবং কালমাধবে তো বৌধায়নের “মীনামেষয়োর্মেষ- 
ব্ষভয়োবাঁ বসঃ” এই বচন প্রদত্ত হইয়াছে_এই বচনই শঙ্কর বালকৃষ্ণ দাচ্ষিত স্বকীয় 
ভারতীয় জোতিঃশাস্রেও ( পৃঃ ১০২ ) গ্রহণ কারয়াছেন | ইহা হইতেও ইহাই নিশ্চিত 
তানুমান হয় যে, মহাভারত বৌধায়নেরও পু্্ববত্ত ৷ শকপূর্্ব নিবেদন চার শত 
বৎসর বৌধায়নের সময় হওয়া উচিত এবং শকারম্ভের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্লে মহাভারত 
ও গাঁতার আন্তিত্ব ছিল । ৬কালে বৌধায়নের কালকে খক্টপূব্্ব সাত আট শত অন্দ 
ধারয়াছেন ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বুঝা যায় যে, বৌধায়নের রাশিসম্বন্ধীয় বচন 
তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

(৭) উপার-টন্ত প্রমাণাঁদ হইতে যে কোন ব্যাক্তরই ইহা স্পঙ্ট উপলব্ধি হইবে যে, 
শকগব্ব প্রায় পাঁচশত অব্দে বর্তমান গাঁতার আস্টিত্ব ছিল ; উহা বৌধায়ন ও 
আশ্বলায়নেরও 'বাঁদত ছিল; এবং তখন হইতে শগ্করাচার্ষোর সময় পর্যান্জ উহার 
পরম্পরা তা্বাচ্ছমারূপে দেখান যাইতে পারে । কিন্তু এ পর্যান্থ যে সমচ্য প্রমাণ 
উা্লাথত হইয়াছে, সে সমল্ত বোদিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত ৷ এক্ষণে সম্মুখে চলিয়া যে 
সিল প্রমাণ দেওয়া যাইবে সেগুলি বোদকেতর অর্থাৎ বৌদ্ধ সাহতোোর | ইহা দ্বারা, 
গীতার উপাঁর-উত্ প্রাচীনত্ব স্বতন্মভাবে আরও আঁধক বলবৎ ও 'নিঃসন্দিপ্ধ হইতেছে । 
লৌদ্ধধম্নের পৃব্বেই ভাগবতধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে বুহলার ও প্রাসিদ্ধ 
ফরাসী পণ্ডিত লেনাটের মত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে ; এবং বর্তমান প্রকরণের পরবস্ত 
ভাগে বৌদ্ধধন্মের বৃদ্ধি রুপে হইল, এবং হিন্দুধর্মের সাহত তাহার সম্বন্ধ ক, 
ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ফ্বতন্তুরূপে করা হইবে । এখানে কেবল গাঁতার কালসদ্বন্ধেই 
যাহা উল্লেখ করা আবশ্যক তাহাই সংক্ষেপে করা হইবে । ভাগবতধর্ম্ম বৌদ্ধধর্মের 


ক 9৩৩ Sacred Books of the East Series. Voi il. Intro P, ১011, and also the 
8477৩981155 Vol XIV. Intro p, 111. 
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5৮৬ 
বত বাঁললেই, গাঁতাও বুদ্ধের প্বন্তী তাহা নিশ্চয় বলা 
পারে না ৬ ৯৯৩ ও গীতাগ্রন্থের আব্ভবি যে এক সঙ্গেই হইয়াছিল ই 
বাঁলবার কোন প্রমাণ নাই ॥ অতএব দেখা আবশ্যক যে, বৌদ্ধ গ্রল্থকারগণ গাঁত 
সপন্ট উল্লেখ কোথাও করিয়াছেন কিনা ৷ প্রাচীন বোদ্ধগ্রন্থে স্পণ্ট লিখিত জাছে 0 
বষ্ধের সময়ে চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইতিহাস, নিঘাটু প্রভাত বাদ 
ধর্মগ্রন্থ প্রচালত হইয়া গিযাছিল ॥ তাই বোঁদক ধৰ্ম্ম বুদ্ধের পৃব্বেই যে পণ 
উপনীত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ ইহার পর বুদ্ধ যে নুতন পন্থা চালইয়াছে 
তাহা অধ্যা্যঙ্টতে অনাত্মবাদী ছিল, কিন্তু উহাতে -যাহা পরবন্তরী ভাগে বল 
- আচরণদা্টিতে উপনিষদের সন্ন্যাসমার্গেরই অন্‌করণ করা হইয়াছিল । অ 
সময়ে বোদ্ধধ্ম্মে'র এই অবস্থা পাঁরবার্তত হয় । বৌদ্ধ ভি + গণ বনবাস ভাগ 
ধম্মপ্রগার ও পরোপকারের কাজ কারবার জন্য পর্্বোদকে চীনদেশে এবং পশ্চিনা। 
আলেক্জান্দিয়া ও গ্রীন পর্যান৷ 'গিয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্মের হীতহাসে এই একাট 
অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, বনবাস ছাড়িয়া লোকসংগ্রহের কাজ করিবার জন্য বৌদ্ধ যাহ 
'কিরুপে প্রবৃত্ত হইলেন ? বোদ্ধধণ্মে'র প্রাচীন গ্রন্থ দেখ । সত্তানপাতের খগ্গাবসাণস 
উক্ত হইয়াছে যে, যে ভিক্ষা পূর্ণ অহৎ অবস্থায় পেশীছয়াছেন তান কিছু না কাঁ 
গণ্ডারের মত বনে বাস করুন । এবং মহাবগ্‌গে (৬.১. ২৭) বুদ্ধের শষ 
সোনকোলী বসের কথায় দপদ্ট উত্ত হইয়াছে যে “যে ভিক্ষু নিব্বাণাবন্থায় পে'ঁছিয়াছেন 
তাঁহার না কিছুই কারবার থাকে, আর না তাঁহাকে কৃত কর্ম্মই ভোগ কাঁরতে হয় 
িতস্স পাঁটচয়ো নাঁথ বরণীয়ং ন বিজ্জীত' | ইহা শুদ্ধ সন্ন্যাসমার্গ । এবং 
আমাদগের ওপানযাঁদক সন্ন্যাসমাগে'র সহিত ইহার সম্পূর্ণ একা আছে ॥ “করণীরং ন 
বিজ্জতি" এই বাকা “তস্য কার্যাং ন বিদাতে” এই গীতাবাক্যের সাহত শু; সমানার্থক 
নহে, কিন্ত শব্দশও একই ৷ কিন্তু বৌদ্ধাভক্ষুর যখন এই মূল সম্ন্যাসমূলক আচার 
পাঁরবর্ত্তিত হইল এবং যখন উ'হারা পরোপকারের কাজে প্রবৃত্ত হইলেন তখন পুরাতন ও 
নূতন মতের মধ্যে বিবাদ বাধিল ; পুরাতন লোকেরা আপনাদিগকে “থেরবাদ' (বজ্ধপন্ধা। 
বাঁলতে লাগিল, এবং নূতন মতের লোকেরা আপন পন্থার 'মহাযান' এই নাগ দিয়া 
পুরাতন পন্থাকে 'হীনধান' ( অথতি হাঁন পন্থা ) বলিতে লাগল । অশ্বঘোষ মহাযান 
পঞ্ধাবলম্বী ছিলেন ; এবং বৌদ্ধ যাতরা পরোপকারের কাজ কারিবে এই মত তাঁহার 
গ্রাহ্য ছিল ; তাই, সৌন্দরানন্দ ; ১৮. 59.) কাব্যের শেষে নন্দ অহ অবস্থায় পেশোছিলে 
তাঁহাকে বদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার প্রথমে উক্ত হইয়াছে 
অবাগ্ঠকাবেণাহাস পরাং গাঁতিং গতঃ 
ন তেহস্তি কি করণীয়মণ্বাপি। 
অর্থাৎ “তোমার কার্যা শেষ হইয়াছে ; উত্তম গাঁত তুমি লাভ করিয়াছ, এখন তোমার 
(নিজের) তিলমাত কর্তবাও অবাশ্ট নাই”; এবং পরে এইরূপ প্পছ্ট উপদেশ 
কারিয়াছেন যে,_ ও 
বিহায় তস্মাঁদিহ কার্যামানঃ 
কুর; শ্থিরাত্মন: পরকার্ষামপঃথো ॥ 


সেই উপদেশ, এই দুইয়ের মধ্যে অতান্ত ভিন্নতা আছে । 


. মহাযান পন্থা "অমিতা. নামক মুখা রথ তি ভাবায় 


ভাগ ৫ বর্তমান গীতার কাল ৪৮৭ 


“তাতএব এখন তুমি আপন কার্য ছাড়িয়া স্থরবুদ্ধি হইয়া পরকার্য করিতে থাক” 

(মৌ. ১৮. ৫৭) । বুদ্ধের কর্ম্মত্যাগম্‌লক উপদেশ যাহা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয় 
৪ 

যায় এবং সৌন্দরানন্দ কাব্যে অন্বঘোষ বুদ্ধের মুখ দিয়া যাহা বাঁহর ক 

আবার অশ্বঘোষের 

সমুহে এবং গাঁতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে যযুস্তিপ্রয়োগ আছে, উহাতে ‘তস্য কার্যীং 

ধরদাতে “তক্মাদসন্তঃ সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচর' ( গী ৩. ১৭, ১৯) অথতি 0 


অশ্বঘোষ এই যুক্তি গীতা হইতেই গ্রহণ কারিয়াছেন । ইহার 

হইয়াছে যে, অশ্বঘোষের পঢ্ব্বে ও মহাভারত ছিল । বন্তু ইহা ঢে 

নহে। বুদ্ধধন্ণাবলদ্বী: তারানাথ বৌদ্ধধন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে 

গ্রন্থ লখয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বোদ্ধদিগের প্ব্বকানীন 

মহাযান পন্থা যে কর্ম যোগমুলক সং্কার করিয়াছিল উহা 'জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ" 

হইতে মহাযানপন্থার প্রধান প্রবর্তক নাগার্জুনের গুরু রাহুলভদ্র জানতেন । এই গ্রন্থ 

রায় ভাষার মধ্য দিয়া জনসন ভাষায় ভাষাস্তরিত হইয়াছে, ইংরাজীতে হয় নাই। 

ডাঃ কের্ণ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন তা যাহা উদ্ধৃত 

হইয়াছে, সেই উদ্ধৃতাংশ হইতে আমি ইহা গ্রহণ কায়াছি ৷ * এই স্থলে শ্রীকূফের নামে 

ভগবদ্গীতারই উল্লেখ করা হইয়াছে, এইরূপ ডাঃ কের্ণেরও মত । মহাযানপন্থার 
 বোদ্ধগ্রন্ধের মধ্যে “সম্ধম্মপুপ্ডরীক' নামক গ্রন্থেও ভগবদশ্গীতার শ্লোকের মত কতক- 

গ্রীল শ্লোক আছে । কিন্তু এই সমন্ত এবং অনা সমপ্ত বিষয়ের বিচার পর 

করা যাইবে । এখানে কেবল বাঁলতে হইবে যে. বৌদ্ধগ্রন্থকারাঁদগেরই মং 

রস সন্ন্যাসপ্রধান হইলে উহাতে ভীত্রপ্রধান ও কর্ম্মপ্রধান মহাযানপ 

ভগ্রবদ্‌গীতারই কারণে হইয়াছে : এবং অ*বঘোষের কাব্য ও গীতার মধ্যে যে সামা 

্রদর্শত হইয়াছে তাহা হইতেও এই অনুমান আরও দৃঢ় হয় । মহাযানপন্থার প্রথম 

প্রবর্তক নাগা্জনুন শকপু্্ব প্রায় একশো দেড়শো অব্দে আবিভূ্ত হইয়া থাকবেন, 

এইর্‌প পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতেরা স্থির করিয়াছেন : এবং এই পন্থার বাঁজারোপণ অশোকের 

আমলে অবশ্য হইয়াছিল, ইহা তো স্পষ্টই দেখা যায় ॥ বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এবং স্বয়ং 
 বোদ্থ গ্র্থকারগণের 'লাখত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস হইতে, স্বতন্মভাবে সিদ্ধ হয় যে, 

মহাযান-বৌদ্ধপন্ধা : বাঁহর হইবার পুৰ্বে -_-অশোকেরও পুবের্ব_অর্থাধ খষ্টপর্্ব 

প্রায় ৩০০ বৎসর পৃব্বেইভগবদগীতার অস্তিত্ব ছল । 

এই সকল প্রমাণের উপর বচার কাঁরলে, শালিবাহন শকের প্রায় ৫০০ বৎসর পঢব্বেই 

বৰ্ত্তমান ভগবদশ্গীতার অস্তিত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না । ডাঃ ভাণ্ডারকর, 

* তৈলঙ্গ, রাও বাহাদুর চিন্তামাণ রাও বৈদ্য এবং পদরশীক্ষত, ই'হাদের মতও অনেকটা 

এইরুপই এবং উহাই- এই প্রকরণে গ্রাহ্য বাঁলয়া মানিতে হইবে ৷ প্রোঃ গর্তের মত 

# See Dr. Kern's Manual of India PB nu. Grundriss TI, 8, P, 122 

সুমানিক ১৪৮ মনে ভাহানরিত হরয়াছে 


গীতারহস্য অথবা কদ্মযোগশাস্ত 


৪৮৮ 


অন্যর্‌প ৷ তাঁহার মতের প্রমাণদ্বরগে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সম্প্রদায়পরম্পরার 
শ্লোকের মধ্যে, যোগো নণ্টঃ যোগ নণ্ট হইল__এই বাক্য ধরিয়া যোগ শব্দের অর্থ 
‘পাতঞ্জল যোগ’ কারয়াছেন। কিন্তু আমি প্রমাণসহ দেখাইয়াছি যে, যোগ শব্দের 5 
সেখানে ‘পাতঞ্জল যোগ’ নহে, 'কম্ম'যোগ'। অতএব প্রো গাব্বের মত ভ্রানূলক ও 
অগ্রাহা ৷ বর্তমান গাঁতার কাল শালবাহন শকের পাঁচশত বৎসর পাব্বের ভাল এ 
আর কম ফ্বাকার করা যায় না, ইহা 'নার্্বিবাদ। পুব ভাগে ইহা বালয়াই আসি: 
যে, মূলগাঁতা ইহা অপেক্ষাও আরও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন হইবে । 


ভাগ ৬--গণতা ও বৌদ্ধগ্রল্থ . 


বর্তমান গাঁতার কালনির্ণয়ের জনা উপরে যে বোদ্ধগ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে 
তাহার পূণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য গাঁতা ও বোগ্ধগ্রন্থ বা বৌদ্ধধদ্নে'র সাধারণ 
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেও এখানে একটু বিচার করা আবশ্যক । গীতার 'স্থতপ্রজ্ঞ 
্রবৃত্তিমার্গেরই অনুসরণ করেন_ ইহাই গ'ীতাধর্ম্মে'র বিশেষত্ব, ইহা পুবে অনেকবার 
বালিরাছি। কিন্তু এই বিশেষ গুণটিকে ক্ষণকাল একপাশে রাখিয়া, এইরূপ প;রূষের 
কেবল মানাসক ও নৈতিক গুণসমহেরই বিচার কারিলে, গাঁতায় স্থিতপ্রন্ঞ ( গাঁ. ২. 
৫৫. ৭২), বদ্ধনিষ্ঠ পুরুষ (৪. ১৯-২৩ ; ৫. ১৮-২৮ ) এবং ভীন্তিযোগী পুরুষের 
(১২, ১৩-৯৯ ) যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সব লক্ষণ এবং নিব্বাণ-পদের আঁধকারী 
অহধাদগের অর্থাথ পর্ণ অবস্থায় উপনীত বৌদ্ধ ভিক্ষনদের ভিন্ন ভিন্ন বোদ্ধগ্রন্থে যে 
সকল লবণ প্রদত্ত হইয়াছে সেই সব লক্ষণ_এই উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাম্য আছে 
দেখতে পাওয়া যায় ( ধ্মপদ গ্লো. ৩৬০-৪২৩ ও সূত্তানপাতের মধ্যে মনিসত্ত ও 
ধা্মকসুত্ত দেখুন )। অধিক কি, এই বর্ণনাসমূহের শব্দসাম্য হইতে দেখা যায় যে 
স্থিতপ্ৰজ্ঞ এবং ভক্তিমান ব্যন্তির সমানই প্রকৃত ভিক্ষও "শান্ত, ‘নিষ্কাম’, পক 
'নিরাশা' (নিরিস্সিত), 'সমদুখসুখ', 'নিরারদ্ভা, 'অনিকেতন', বা 'আনিবেশন' 
অথবা 'সমনিন্দাতি”, এবং 'মানাপমান ও লাভালাভে সমদশণী' হইয়া থাকে (ধন্মপদ 
50, ৪৯, ও ৯১ সৃত্তনি. মুনিস্তত্ত. ১. ৭ ও ১৪ ; দ্বয়তানপস্সনসনন্ত ২১২৩: ও 
'বিয়পিটক চুল্পবগ্‌গ. ৭. ৪. ৭ দেখুন) ৷ জ্ঞানী পুরুষের নিকট যাহা আলোক অজ্ঞানের 
নিকট তাহাই অন্ধকার, দ্বয়তানৃপস্সনস্যন্তের £০ শ্লোকের বিচার “খা নিশা জব্বভ্‌ 
তানাং তস্যাং জাগার্ত সংঘমী” ( গাঁ. ২ ৩৯) গীতার এই বিচারের অনুরূপ; এবং 
“অরোসনেয্যো ন রোসোঁত”--অথতি নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দেয় না, ম.নি- 
সতের ১০ম গ্লোকের এই বর্ণনা গাঁতার “যদ্মান্োদ্বজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ 
ৰঃ" ( গাঁ. ১২. ১৫) এই বর্ণনার সদ্‌শ। সেইরূপ সঙ্পসমত্তের “যাহার জন্ম তাহারই 
মা এবং “ভূতদিগের আদি ও অন্ত অবান্ত হওয়ায় তাহার জন্য শোক করা বৃথা 


 অল্পস্ত ১৩৯ এবং গাঁ. ২. ২৭ ও ২৮ ) ইত্যাদি 
| গীতার দশম অধ্যায়ে কিংবা বিচার অজ্প শব্দভেদে গাঁতারই 


অন্‌গাঁতার (মভা, অশ্ব. ৪৩. ৪৪ ) “জ্যোতিষ্সান 


ভাগ ৬--গঁতা ও বৌদ্ধগুল্থ 


গাওয়া যায় । ইহা ব্যতীত ছোট-খাটে 
প্ণীতার ইংরাজী ভাষাস্তরের টিপ্পনীতে 
করুপে উৎপঞ্না হইল ? এই বিচার 
হইতে কি অনুমান হয় ? 
সাধন পাওয়া গি' 
তর্থসাদৃশ্য প্রদর্শন 
পারেন নাই । কিন্তু এক্ষণে বৌন্ধধ 
তাহা হইতে এই সমন্ত প্রশ্নের 
সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বাঁলতোঁছ। * তেল৷ 

‘প্রাচাধর্্ম গ্রন্থমালায়' প্রকাশিত হইয়াছে, ত পরে 
বোগ্ধধ্্মপ্রন্থসমূহের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ কারয়াছেন। এই সং 
সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং প্রমাণার্থ পন্থা 


1 আর বেশী 


ছু 


সম্বন্ধে যে সক 


হই 


স্থলনিন্দেশণও এই সকল ভাষান্তরেরই অনযায়ণ করা হইয়াছে । কোন কোন লে 


পালা শব্দ ও বাক্য মুল পালী গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। 


এই কথা এখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, জৈন্ধর্দর ন্যায় বৌন্ধধন্ম ও 
বপন বৈদিক ধর্ম্মরূপ পিতারই পত্র, যে নিজের সম্পান্তর অংশ লইয়া কোন কারণে 
পৃথক্‌ হইয়া গয়াছে ; অর্থৎ উহা পরকীয় নহে, কিন্তু তৎপৃনের্ব এখানে যে ব্রাহ্মণ ধর্ম 
ছিল, উহারই এখানেই উৎপন্ন এক শাখা । সিংহলদ্বীপের মহাব দীপবং 
পুরাতন পালীগ্রন্থে, বুদ্ধের পরবন্তাঁ রাজাঁদগের ও বৌদ্ধ আচার্য-প্রম্পরার যে 
বর্ণনা আছে, তাহা হইতে 'হসাব কাঁরয়া দোঁখলে নিষ্পন্ন হয় যে, ৮০ বৎসর বয়ে 
খুষ্টপ্র্ব &৪৩ অন্দে, গৌতমব্দ্ধের মৃত্যু 'হয়। কল্তু ইহাতে কতকগ্ীল কথা 
অসম্বচ্ধ আছে ; এইজন্য প্রোঃ মোক্ষমূলর এই গণনাসন্বন্ধে স্‌ক্ষ বিচার কাঁরয়া 
বুদ্ধের প্রকৃত নির্বণাণকাল খুক্টপ্্ব ৪৭৩ অব্দে হইয়াছিল বাঁলয়াছেন ; এবং এ 
কালই অশোকের িলালাঁপ হইতে সিদ্ধ হয় ইহা বূহলারও দেখাইয়াছেন ।তথাপি প্রোঃ 
রজডোঁভড্‌স্‌ এবং ডাঃ কের্ণ-এর ন্যায় কোন কোন তন্তৰান;সন্ধায়ী, ইহা অপেক্ষা 
৬৫ ও ১০০ বৎসর আরও পরের দিকে হটাইতে চাহেন | প্রোঃ গায়গর সম্প্রাতই এই 
সমন্ত মতের 'বিচার কাঁরয়া খ্‌ঃ পঃ ৪৮৩ * অন্দকে বৃদ্ধের নিব্বাণিকাল "স্থির কারয়াছেন। 
তন্মধ্যে যে কালই জ্বীকার করুন না কেন, বৃদ্ধের জন্ম হইবার পৃব্বেই বৈদিকধর্ম্ম 
পুণবিস্থায় উপনীত হইয়াছিল, এবং শুধু উপানষদ্‌ নহে, কিন্তু ধর্মসূতরের ন্যায় 
গ্র্থও্ড তাহার পুব্বেই রাঁচত হইয়াছল, ইহা 'নীর্্ববাদ। কারণ, পালা ভাষার প্রাচীন 
[বৌদ্ধ ধন্চ/ গ্রন্থসমূহেই লিখিত আছে যে, “চার বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, 


ইতিহাস ও ঘট’ প্রভৃতি বিষয়ে পারদশশ সাত্তিবক গৃহস্থ ব্রাহ্মণাঁদগকে এবং জটাধারী 
: পস্বাণদগকে গৌতম বুদ্ধ তক কাঁরয়া আপন ধর্্মে' দাঁক্ষিত করেন ( সূস্তানপাতের 
5 


২ প্রাঃ মোক্ষমূলর স্বকীয় ধশ্মুপদের ইংরাজী ভাঁষাস্তরের প্রস্তাবনা বুদ্ধের নির্কবাণকাল-নঙ্ন্ধীয় হিবরণ 
a 5. B.E. Vol. X. Intro. PP. Xxxv-Xiv এবং ডাগায়শর ১৯১২ অন্ধে প্রকাশিত স্থাঘ মহা- 
ly ভাষাস্তরের প্রস্তাবনায় উহার সমালোচনা করিয়াছেন--তাহা দেখুন (The Maiavamnus by 
91" Geiger Pali Text Society Intro 7৮" xxiif ), 


গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগ-পারশিষ্ট 


মধো সেলস্মত্তের সেলের বর্ণনা ও বথথ গাথা ৩০৪৫) ॥ কঠাদ উপনিষদে 
(কঠ. ১. ১৮: ম্ড.১.২ ১০) এবং উহাদিগকেই লক্ষ্য কাঁরয়া গাতায় (৯. ৪0-৪৫ 
৯, ২০, ২১) যাগ-যজ্ঞাঁদ শ্রৌতকর্ম্মের যেরূপ লঘনতা বাণত হইয়াছে, সেইরুপ 
এবং কোন কোন অংশে সেই সকল শব্দেরই দ্বারা তোঁবচ্জসনুত্তে ( প্লৈবিদ্য সুত্রে ) বৃদ্ধও 
জ্বমতানুসারে 'যাগবজ্ঞাদকে' অনুপযোগী ও ত্যাজ্য শ্থির করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ 
যাহাকে '্হ্মসহব্যতায়’  বরঙ্ষসহবাতায় = ব্ৰহ্মসাযুজ্যতা ) বলেন সেই অবস্থা কিরুপে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নিরূপণ করিয়াছেন । ইহা হইতে »পঞ্ট প্রকাশ পায় 0: 
ৰৰাহ্মণযধ্ম্মেরক্ম্ম'কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড _কংবাগাহসথাধনর্মণ, ও সন্নযাসধর্ম্ম অথাৎ প্রব্ঁত 
ও নিবাত্ত - এই দুই শাখা সম্পূর্ণরূপে প্রচীলত হইবার পর, তাহার সংস্কার-সাধ 
জনা বোদ্ধং্ম উৎপন্ন হয়। সংস্কার-সাধনের সাধারণ নিয়ম এই যে, উহা: 
প্ব্বের কোন কোন বিষয় বজায় থাকে এবং কোন কোন বিষয় পাঁরবার্ত্ত ত হয় 
তাই এই নিয়মানুসারে, বোদ্ধধর্দ্মে' বোদকধর্মের কোন: কোন্‌ কথা বজায় রাখা 
হইয়াছে এবং কোন্‌ কোন: বিষয় পারত্যন্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার কাঁরব ৷ 
এই বিচার গার্থস্থাধম্ ও সন্ন্যাস এই দুইয়ের পৃথক্‌ পৃথক দৃষ্টিতে কারতে হইবে । 
কিন্তু বৌদ্ধম্স মুলে সন্ন্যাসমাগাঁয় কিংবা নিবহত্তিপ্রধানই হওয়ায় প্রথমে দুইয়ের 
পা বশ গাহস্থাধ্মের তারতম্য সম্বন্ধে বিচার 

|) 

বৈদিক সন্বযাসধণ্মের প্রত লক্ষ্য কাঁরলে উপলব্ধি হইবে যে, কর্মময় জগতের সম 
ব্যবহার তৃষ্ণামনলক সুতরাং দ:ঃখময় ; উহা হইতে অর্থাৎ জন্মমরণের ভবচকু হইতে আত্মার 
চিরমযান্ত সাধনের জন্য মনকে নিৎ্কাম ও 'বরন্ত করিয়া উহাকে দৃশ্য জগতের মূলে 
করা উচিত ; এই আত্মানিষ্ঠ অবস্থাতেই সৰ্ব্বদা নিমগ্ন থাকা সন্ন্যাসধর্ম্মের মৃখ্য তত্র । 


দ্‌শাজগৎ নামর্‌পাত্মক ও নশ্বর ; এবং তাহার অর্থান্ডত ব্যাপার 
বরাবর বজায় আছে। 


কম্মনা বন্ততী লোকো কম্মনা বন্ততী পজা (প্রজা ।। 
ক্মানবন্ধনা সত্তা (সন্তবানি ) রথস্সাহণাব যায়তো | 


বৈদিক ধন্নের সিদ্ধান্ত বংপ্ধের মানা 
নামরণের আঁতাঁরন্ত আত্মস্বরূপ পরব্যন্গের 


ভাগ ৬-_গীতা ও বোদ্ধগ্রন্ধ € 


{সিদ্ধান্ত বুদ্ধ স্বীকার কাঁরতেন না। এই দুই 


গৌতম বুদ্ধ স্পষ্ট বালয়াছেন যে, আত্মা বা বুদ্ধ ৰঞ্ু্ত কিছু না 
এ জাঙ্মানাত্মাঁরচারে বা ব.ক্মাচন্জনের গোলযোগে পাঁড়য়া বৃথা সমর নজ্ট করা কাহ 


নহে (সব্বাসবসত্ত, ৯-১৩ দেখুন) । আত্মার সম্বন্ধে কোন প্রকা' ্পনাই ব; 
ছল না, ইহা দাঁঘ্‌ঘানকায়ের অন্তর্গত বগ্ধজালসনন্ত হইলেও স্পন্ট প্রকাশ পায় ।* 

এই সকল সত্তে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আত্মা ও বহে এক কি দুই ; আবার এই 
প্রকার ভেদই বাঁলবার সময় আত্মার ৬২প্রকার বিভিন্ন কল্পনার কথা বাঁলয়া বলা 
যে, এই সমন্তই মিথ্যা ‘দৃষ্টি' ; এবং ীলনদপ্রশ্নেও বৌদ্ধধদ্মনিহসারে 
কোন যথার্থ বনু নাই” এইরূপ নাগসেন গ্রীক মালন্দকে ( ১nander ) * 
বালয়াছেন ( টন. প্র. ২. ৩. ৬. ও ২. ৭. ১৫) । আত্মা ও তদ্বৎ বুদ্ধ দুইই ভ্ৰম, 
নহে, এইরুপ স্বীকার করিলে তো ধর্ম্মের [ভত্তিই ধাঁসরা যায়। কারণ, তাহা হইলে ₹ 
সমন্ত আনিত্য বন্তুই অবাঁশষ্ট থাকে, এবং নিত্য সুখ বা সেই সখের ভোস্তাও কেহ 
থাকে না ; এবং এই কারণেই ত্কদৃষ্টিতে এই মত শ্রীশক্করাচার্যয অগ্রাহা কাঁর 
(কন্তু এখন আমাকে কেবল ইহাই দোঁ তে হইবে যে, প্রকৃত বোদ্ধ্ধম্ম কি, এই 
তর্ক এইখানেই ছাড়িয়া দেখিব যে, বুদ্ধস্বকীয় ধর্ম্মে'র কি উপপাঁত্ত বাঁলয়াছেন । আত্মার 
আঁ্তদ্ধ বুদ্ধের মান্য না হইলেও, (১) কম্্মীবপাক নিবন্ধন নামরূপাত্মক দেহ ক 

[নঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কাঁরতে হয়, এবং (২) 


কারয়া অত্যন্ত সুখলাভের পন্ধাঁট ক ; এবং উহার কোন-না-কোন সস্জোষজনক ঠিক্‌ 
নঠক্‌ উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয় । উপানিষংকারেরা বালয়াছেন যে, যাগযজ্ঞাঁদ কম্মে'র 
দ্বারা ভবচকু হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না এবং বুদ্ধ আরও একটু বেশী অগ্রসর হইয়া 
এই সমন্ত কর্্মকে (হংসাত্মক সুতরাং সৰ্ব্বথা ত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ বাঁলয়াছেন। সেইরপ 
স্বয়ং “বুক্গকেই' এক মহা ভ্রম বাঁলয়া মনে করলে, দুঃখাঁনবারণার্থ বুন্ধজ্ঞানের মার্গকেও 
্ান্তমূলক ও অসম্ভব বাঁলয়া "স্থির কাঁরতে হয় । তাহা হইলে দ:ঃখময় ভবচক হইতে 
মার্গট কি? বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন যে, কোন রোগ দুর কাঁরতে হইলে সেই 
রোগের মূল ক তাহা স্থির কারয়া সেই মুল কারণকেই উদ্মঁলত কারবার জন্য সং- 
বৈদ্য ষেরুপ চেষ্টা কাঁরয়া থাকেন, সেইরুপ সাংসারিক দুঃখের রোগ দর কারবার জন্য 
(৩) উহার কারণ অবগত হইয়া (9) সেই কারণকেই দুর কারবার মার্গ বযাদ্ধমান ব্যক্তির 
অবলম্বন করা উচিত । এই কারণসমন্হের বিচার কাঁরলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা বা বাসনাই 


এই জগতের সমন্ত দুঃখের মূল ; এবং এক এক নাম-রূপাত্আক দেহের নাশ হইলে, অবাশি্ট 


এই বাসনাত্মক কাজ হইতেই অন্যান্য নামরুপাতমক দেহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


রদ্ধরালহৃতের ভাষান্তর ইংরাজীতে হয় নাই, কিন্তু তাহার সংক্ষিপ্তসার রিজ -ডেভিডল 
9.6, Vol XXVI Intro, PP, XXII Xxv-এ দিয়াছেন তাহা ছেন। 


৪৯২ গীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগ-পাঁরাশষ্ট 


এবং তাহার পর বঢন্ধ স্থির করিয়াছেন যে, পনের দ:ঃখময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ 
করিবার জন্য ইন্দিয়নিগরহ, ধ্যান ও বৈরাগ্যের দ্বারা তৃষ্ণার সম্পর্ণ' ক্ষয় কাঁরয়া সঙ্যাসাঁ 
বা ভিক্ষু হওয়াই এক প্রকৃত মার্গ, এবং এই নৈরাগামুক্ত সন্যাস হইতেই চিরন্গন শাঁস ও 
নিত্য সুখ লাভ করা যায়। তাৎপর্য] এই যে, যাগযজ্ঞাদর এবং আাত্যানাআীনচানের 
গোলযোগে না পড়িয়া, নিয়োক্ক চাঁর প্রতাক্ষ বিষয়ের উপরেই বোদ্ধধম্ম* খাডা কন। 
হইয়াছে সাংসারিক দুঃখের আগ্টিত, তাহার কারণ, তাহার নিরোধ বা নিবারণ কারবার 
আরশাকতা, এবং উহা সমূলে বিনষ্ট কারবার জনা বৈরাগার্প সাধন : কিংবা সাঁজ 
পাঁরভাষা অনুসারে অনুরমে দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ। নিজ ধ্চ্মের এই ঢালি 
সলতত্ত্রকেই বুদ্ধ 'আর্ধাসতা' নাম দিয়াছেন । উপনিষদের আত্মাজ্জানের বদলে চাঁন 
আর্ষনসতোর প্রত্যক্ষ ভাঁত্তর উপর এই প্রকারে বৌদ্ধধম্মঁকে দাঁড করাইলেও নিজা শা 
বা সুখ লাভ করিবার জন্য তৃষ্ণা কিংবা বাসনার ক্রয় করিয়া মনকে কাম, কারবার 7 

মাৰ্গ বৃদ্ধের উপদিজ্ট সেই মাগ* ( চতুর্থ সত্য ), এবং মোক্ষলাভের জনা উপানিষায 

বার্ণত মার্গ_ এই দুই মাৰ্গ বস্তুত একই হওয়ায়, দুই ধন্মের চরম দৃশা-সাধা মনের 
নিষ্বিষ় অবস্থাই, ইহা স্পঙ্ট দেখা যায় । কিন্তু এই দুই ধর্মের মধো প্রভেদ এই যে 
বন্দ ও আত্মাকে মাহারা এক বলিয়া মানেন সেই উর্গানযৎকারেরা মনের এই নিশ্কাগ 
সপ SO ৭ পু 

১) লগে চরম 

এবং বন্ধ উহাকে কেবল “নিব্বণি! নি, আন ভার ন্যায় 
বাসনার নাশ হওয়া” এই িয়াপ্রদর্শক নাম 'দিয়াছেন। কারণ, ব্‌ক্ম বা আত্মা ভ্রম, ইহা 
বালবার পর এই প্রশ্নই আর থাকে না যে, “বিরাম কে পায়, ও কেমন কাঁরয়া পায়” 
স্র্জীনপাতে রতনস্ত ১৪ ও বঙ্গীসস্ত্ত ১২ ও ১৩ দেখুন) ; এবং বুদ্ধিমান বাতির এই 
গড় প্রশ্নের বিচারও করা উচিত নহে, ইহা বুদ্ধ স্পষ্ট বালয়াছেন (সব্বাসবসান্ত ৯-১৩ ও 
মিলিন্দপপ্ন ৪. ২. 9 ও ৫ দেখুন)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর পননর্জন্মা হয় না 

এই জনা এক দেহের নাশ হইয়া অনা দেহ প্রাপ্ত হইবার সাধারণ রিয়া সম্মন্ধে প্রযুক্ত 
‘মরণ’ শব্দের উপযোগ বোদ্ধধ্মের তন-সারে “নব সম্বন্ধে করিতেও পারা যায় না। 
নিন্বাণ তো 'মরণের মরণ’ কিংবা উপানিষদের বর্ণনা অনুসারে “মৃত্যু পার হইবার পথ” 


৪৯৩ 


হইতে মনা 
হইয়াছে । 1; বোঁদক ধৰ্ম্ম ৫ 
বৈদিক ধৰ্ম্মেরই সে বযয়ে কোনই সন্দেহ নাহ । 
বোঁদক ও বৌন্ধ সন্ন্যাসধর্ম্মে'র ভেদাভেদ ক, 
সম্বন্ধে বুদ্ধ ক বলিয়াছেন তাহা গ্রাবচারের 
‘না “দিয়া সাংসারিক দুঃখের আঁত প্রস্তাত দৃশ্য ই 
হইলেও, মনে থাকে যেন, কোঁতের ন্যায় আধ; 
ভৌতিক ধন্নের সদৃশ-কিংবা গাঁতাধল্নে 
নহে। ইহা সত্য বে, উপ্গানযদের আত্মজ্ঞানের হান্তৰক ‘দৃষ্টি বুন্ধের হৰ 
কিন্তু “সংসাগ্প সম্প্ণ ত্যাগ কাঁরয়া মনকে 'নার্্ববয় ও নিষ্কাম করাই এই জগতে 
, মনষোর একমাত্র পরম কর্ড বা”, বহদারণাক উপানধদে বার্ণত যাজ্ববজ্কোর এই 7 
(বৃ. ৪.৪. ৬) বৌদ্ধধম্মে' সপ্পুণ রূপে বঙ্গায় রাখা হইয়াছে । এই জন্য বৌদ্ধধন্দ 
মূলে কেবল সন্ন্যাসপ্রধান হইয়াছে । সংসারকে ত্যাগ না করিয়া, কেবল গহস্থা শ্রসেহ 
থাকলে, পরম সুখ ও অর্থতাবন্থা লাভ করা কখনই সম্ভব নহে, ইহাই বঢন্ধের সমন্ত 
উপদেশের তাৎপর্য হইলেও ইহা বুঁঞতে হইবে না যে, উহাতে গাহস্থাবান্তর 
বিচারই নাই । ভিক্ষু না হইয়া, বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম্ম ও বৌ |ভক্ষদগের সংঘ বা 
__এই তিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন কাঁরয়া, “বহ্ধং শর গচ্ছামি, ধৰ্ম্ম ং শর 
সংঘং শরণং গচ্ছামি”, এই সংকল্প উচ্চারণের দ্বারা যাহারা এ {তনের শরণ 
[বৌদ্ধগ্রন্ে তাহাদগকে -উপাসক' বলা হয় । ইহারাই ০ 
উপাসকেরা স্বকীয় গাহ স্ব কর পো নব্ব“হ কারবে 
বুদ্ধ কোন কোন স্থানে উপনেশ কাঁরয়াছেন | 
গাহ‘স্থাধচ্মের মধ্যে হিংসাত্মক শ্রোত যাগযজ্ঞ ও চাতুব্বর্ণযভেদ বন্ধ স্বীকার কাঁরতেন 
না। এই 'বষয়গনল ছ।ড়িয়া দিলে, স্মার্ত পণ মহাযজ্ঞ, দানাদি পরোপকারধর্ম্ম ও 
নৈতিক আচরণ করাই গৃহন্থের কর্তব্য থাকিয়া যায় ; এবং গৃহস্থধ্ম্ম বর্ণনা কাঁরবার 
সময় বোদ্ধম্মগ্রন্থে কেবল এই সকল 'বিষয়েরই উল্লেখ করা হয়। পণ্টমহাযজ্ঞ প্রত্যেক 
গৃহস্থ অর্থাৎ উপাসকের অনুষ্ঠান কাঁরতেই হইবে, ইহা বুদ্ধের মত। তান স্পষ্ট 
বাঁলয়াছেন যে, আঁহংসা, সত্য, অন্তেয়, সব্্ব ভূতে দয়া ও ( আত্মা স্বীকৃত না হইলেও ) 
আজৌপনাদৃষ্টি। শো বা মনের পাঁবন্রতা, এবং বিশেষ কাররা সৎপানে অথাৎ বোদ্ধ- 
ূভক্ষন-সংঘকে অন্নবস্াঁদি দান করা প্রভাত নীতধর্মের পালন বোদ্ধ উপাসককে কারতে 
হইবে | বৌদ্ধধদ্রে ইহাকেই “শীল' বলে ; এবং উভয়ের তুলনা কারলে স্পষ্ট উপলব্ধি 
হয় যে পণ্ডমহাযন্ঞের ন্যায় এই নগীতিধন্মও প্রাহ্মণ্যধ্মের ধ্ম্মসূত এবং প্রাচীন সলাত 
গ্রন্থ (মন; ৬ ৯২ ও ১০, ৬৩ দেখুন) হইতে বুদ্ধ গ্রহণ কাঁরয়াছেন ৷ + আক ক জয়ং 
বৃদ্ধ এই আচরণ বিষয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ধাঁম্মকসুত্তে প্রাচীন ্রাহ্মণাদগের স্তুতি করিয়াছেন, 
এবং গনুস্ম্াতর কতক শ্লোক তো ধন্মপদে অক্ষর পাতা যায় ( ধন, ২. ৯২৯ ও ৫ 
8$ এবং ধর্্মপদ ৯০৯ ও ১৩১ দেখুন ) বৈদকগ্রন্থ হইতে বৌন্ধধন্মে কেবল পল্তনহা যজ্ঞ 
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ও নীতিধম্মইি লওয়া হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু গহস্থাশ্রমে সম্পূর্ণ মোগ 
হয় না, বৈদিকধন্রে পৃ্বে কোন কোন উপানষংকার কর্তৃক প্রীতপাদ্িত এ 
হ্বাঁকার করিয়াছেন । উদাহরণ যথা_সমন্তানপাতের ধাঁচ্মকস্ূত্তে ভিন্দুর সঙ্গে উপাস 
তুলনা করিয়া বৃদ্ধ স্পষ্টই বাঁলয়াছেন যে, উত্তম শীলের দ্বারা গৃহস্থ বড় জোর সার 
প্রকাশ" দেবলোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু জন্মমরণের চক্র হইতে সম্পূর্ণ ম্মান্ত লাভের জনা 
সংসার ও পৃত্রকলল্রাদ ত্যাগ করিয়া শেষে উহাকে ভিক্ষ-ধ্মই স্বীকার কাঁরতে হইল 
(ধম্মিকসুত্ত ১৭. ২৯ ; ও বৃ ৪. ৪. ৬ ও মভা. বন. ২. ৬৩ দেখেন ৷ । তোবজ্জস-নে 
বার্ণত হইয়াছে ( তে. স্‌. ১. ৩৫ ; ৩. ৫ ) যে কম্মমাগর্শয় বৈদিক ব্যাঙ্গণাঁদগের সাত 
তর্ক কারবার সময় নিজের উন্ত সন্ন্যাসপ্রধান মত সিদ্ধ কারবার জন্য বৃদ্ধ “তোমার বলের 
যি দ্রাঁপ্‌ত্র ও ক্লোধলোভ নাই, তবে স্মাঁ-প্‌ৱের মধ্যে থাকিয়া ও যাগযন্ঞাদ কামা 
কর্ম করিয়া তোমাদের ব্াপ্রাপ্তি বিরপে হইবে” এই প্রকার যুক্তিবাদ কাঁরতেন । এবং 
এই কথাও প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বয়ং বৃদ্ধ যৌবনকালেই জের স্রা-পূত্র ও রাজা ত্যাগ 
কনা ভিক্ষনুধ্ম* অঙ্গীকার কারবার ছয় বংসর পরে 'তাঁন বষ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন । বুদ্ধের 
সনঙ্জালীন, কিন তাঁহার পৃব্বেই সমাধিপ্রাপ্ত, মহাবীর নামক শেষ জৈন তীর্ঘওকরেরও 
উপদেশ এইরূপই। কিন্ত; তিনি বন্ধের ন্যায় অনাত্মবাদী ছিলেন না ; এবং এই দুই 
ধ্ধেনি মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, বদ্রপ্রাবরণাদ এঁহক সুখত্যাগ এবং আহংসা ব্রত 
প্রীত ধম্মপালন জৈন যাঁত বৌদ্ধাভক্ষ; অপেক্ষা আঁধক কড়ারাঁড়ভাবে পালন কাঁরতেন 
এবং অদ্যাপি পালন কাঁরয়া থাকেন । আহারেরই জন্য ইচ্ছাপৃর্বক মারা হয় নাই 
EEE Re সব মত্ত 
কোন কোন ) বুদ্ধ স্বয়ং খাইতেন এবং “পবন্ত' মাংস ও মতা 
লোন্ধাভকসনকাদগকে তিনি খাইতে অন:মাঁত দিয়াছেন ; এবং বন্য বাতীঁত নগ্ন হইয়া 
করা বোদ্ধাভক্ষধম্মের নিয়মানহুসারে দোষ ( মহাবগ্‌গ ৬. ৩১. ১৪ ও ৮. ২৮. ১)। 
ফারকথা, অনাত্মবাদণ ভক্ষ; হও, ইহা বুণ্ধের নিশ্চিত উপদেশ হইলেও, কয়াক্রেশময় 
উগ তপ সম্বন্ধে বচ্ধের অভিমত ছিল না ( মহাবগগ ৫. ১ ১৬ ও গণ, ৬. ১৬): 
দোগ্ধভিগাদিগের বিহারের অথণৎ তাহাদের থাকবার মঠের সমন্ত বাবস্থাও এরূপ রাখা 
হইত যাহাতে শরারের বোঁশ কণ্ট না হয় এবং প্রাণারামাদি যোগাত্যাস সহজে হইতে 
পারে ॥ তথাপি অরহ‘তাবস্থা বা নি'াণসখ প্রাপ্তির জন্য গৃহস্থাশ্রগ ছাড়িতেই হইবে, 
এই তওদ বৌদ্ধন্নে পুরাপ্যার বজায় থাকায় বোদ্ধধর্ম্ম যে সন্বাসপ্রধান, ইহা বলিতে 
কোন প্রত্যাবায় নাই। 
বুগজ্ঞান ও আত্মানাত্ম বিচার প্রমের একটা বড় জালমান্র, 
গত ছল, তথাপি এই প্রতাক্ষ কারণের জন্য অর্থাৎ দঃখমর সহ 
শান্সি ও সখল।ভ করিবার জনা উপনিষদে বাত 
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শব্দশও একই-_ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কিছু? আশ্চর্োর বিষয় নহে, এই কথা 
গল বোঁদক ধচ্মেরেই । কিন্তু কেবল এই বিষয়গর্ীলই বৌদ্ধেরা বোদকধন্্ম হ' 
কুরে নাই, প্রতাত দশরথজাতকের মত বৌদ্ধধন্মের জাতকগ্রন্থও প্রাচীন বৈদিক পুরাণ- 
ইাতিহাসকথার বৌদ্ধধম্সানুক্ল কয়া রচিত রূপান্গরমাত্র । শধ্‌ বোন্ধেরা কেন, 
ঠজনেরাও স্বকীয় অভিনব প্রাণসগূহে বৈদিক কথা-নকলের এই 
শৃণ্টের পর আবির্ভূত মহম্মদীয় ধর্চ্মে' খক্টচারঘ্রের এইরূপ এক ক 
উহা সেল সাহেব 'লাখিয়াছেন *। আধুনিক গবেষণা হইতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বা 
প্রাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গ তসুণ্টির উৎপাঁ ওনোয়া প্রভৃতির কথা, প্রা্ী 
জাতির ধর্মকথার এইরূপ রূপার 
প্রাচীন ধন্মসত্র ও মন:্নাতিতে বার্ণ ত কথা কিংবা বিচার যখন বোদ্ধগ্রন্ধে এইর, 
জনেক সময় একেবারে শব্দশঃ _ গৃহাত হইয়াছে, তখন সহজেই এই অনুমান হয় যে, ই 
হাসলে মহাভারতেরই । বোদ্ধগ্রল্থকারেরা এই সকল উহা হইতে উদ্ধৃত করিয় 
গাকিবেন। বৌদক ধন্মপ্রন্থের যে ভাব ও শ্লোক বোদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটি 
উদাহরণ প্রদন্ত হইল-_“য়ের দ্বারা বৈরতা বৃদ্ধি হয় ; বৈরতা দ্বারা বৈরতার উপশম 
হয় না” ( মভা. উদ্যো. ৭১. ৫৯ ও ৬৩) “অনোর কোধকে শাঞ্চির দ্বারা জয় কাঁরবে" 
ইত্যাঁদ বিদ্বরনগীতর উপদেশ (মভা উদ্যো. ৩৮. ৭৯., এবং জনকের এই ভীন্ত-“ 
এক বাহন চন্দনে চাঁ্চত করা ও অন্য বাহু কাটিয়া ফেলা আমার নিকট উভয়ই সমান" 
(মভা শাং ৩২০ ৩৬ ) ; ইহার আঁতারক মহাভারতের হার? অনেক শ্লোক বৌদ্ধগান্থে 
শব্দশঃ পাওয়া যায় ( ধন্মাপদ ৫ ও ২২৩ ও 'মালন্দপ্রশ্ন ৭ ৩৫) । ইহা নিঃসন্দেহ 
যে, উপানষৎ, ব্রদ্ধস্‌ত ও মনুস্নাত প্রভূত বৈদিক গল্থ বূদ্ধাপেক্ষা প্রাচীন, তাই উহাদের 
যেসকল শ্লোক বা বিচার বৌদ্ধগ্রন্ধে পাওয়া যায়, তাহাদের বিষয়ে নঃসংশয়ে বলতে 
পারা যায় যে, বৌদ্থগ্রদ্থকারেরা সেগুলি উক্ত বৈদিক গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ কারয়াছেন। 
‘কন্তু এই কথা মহাভারতের বিষয়ে বলিতে পারা যায় না । মহাভারতেই বৌদ্ধ 
“ভাগোবাদগের যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাভারতের শেষ 
সংস্করণ বৃদ্ধের পরে হইয়াছে | অতএব কেবল গ্লোকসাদ্‌শা হইতে স্থির সিচ্ধান্থ করা 
যাইতে পারে না যে, বর্তনান মহাভারত বৌন্ধগ্রন্থের প্‌ব্ব'বন্তই, এবং গীতা মহা- 
ভারতেরই এক অংশ হওয়ায় এ ন্যারই গাতাসদ্বন্ধেও প্রযুন্ত হইতে পারে । তাহাছাড়া, 
গাঁতাতেই ব্রদ্ধসূত্রের উল্লেখ আছে এবং রদ্দসূত্রে বৌদ্ধমতের থণ্ডন আছে, ইহা পৃব্বেই 
বলা হইয়াছে । অতএব ন্থিতপ্রজ্ভের বর্ণনা প্রভৃতি সম্বল ( বোদিক ও বৌদ্ধ ) উভয়ের 
সাদূশা ছাড়িয়া দিরা এখানে বিচার কারব যে, উত্ত সংশয় দূর করিবার এবং গীতাকে 


. খীব্ববাদর্‌পে বোদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত কারবার জনা বৌদ্ধগ্রন্থে অন্য কোন উপকরণ 
_ শাওয়া যায় কিনা। 


বৌদ্ধধন্গের মূল স্বরূপ নিছক নিরাত্মবাদী ও লিবাত্তগূলক, ইহা উপরে বলা 
হইরাছে। কিন্তু উহার এই স্বরূপ বেশী দিন টাকে নাই। ভিক্ষ্দগের আচার 


পর. 
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৪৬ গাঁতারহসা অথবা কর্ম যোগশাস্ত্ 


গঠিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ধর্্মতন্তৰজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ উৎপ 
হইল ৷ আজকাল কেহ কেহ এই তকর্ও কাঁরতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ‘আত্মা নাই 
এই উাঁত্ত দ্বারা এই কথা বলাই বুদ্ধের মনোগত আঁভপ্রায় যে, “আঁচিন্ত্য আত্মজ্ঞানের 
শৃঙ্ক তর্কের মধ্যে না গিয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা মনকে নিগকাম করিতে প্রথনে 
চেষ্টা কর, আত্মা থাক্‌ বা নাই থাক্‌ ; মনোনিগ্রহের কাজই মুখ্য এবং তাহা 1 
কারবার চেষ্টা প্রথমে করা আবশ্যক” ; বুদ্ধ বা আত্মার আদো আন্তন্থ নাই এরুপ 

তাঁহার অভিপ্রায় নহে ৷ কারণ, তেবিজ্জস্নত্তে স্বয়ং বুদ্ধ 'বরন্ধনহব/তার়' অবস্থার উল্লেখ 
কারয়াছেন এবং সেলসূত্তে ও থের-গাথাতে “জান বক্ধেভুত" এইরূপ তিনি স্বয় 
বাঁলয়াছেন ( সেলন্ ১৪; থেরগা. ৮৩১ দেখুন )। কিন্ত মূল কারণ যাহাই হৌক, ইহ 

{নিব্বি‘বাদ যে, এই প্রকার নানাবিধ মত, তর্ক ও উৎসাহী পন্থা তন্তঞজ্ঞানদৃদ্টিতে রচিত 
হইয়া প্রচার কারিতোঁছল যে, ‘আত্মা বা বন্ধের মধ্যে কোন নিত্য বন্তুই জগতের মূলে 
নাই, যাহা কিছু দেখা যায় তাহা ক্ষণিক বা শুনা” অথবা “যাহা কিছু দেখা যায় তাহ। 
জ্ঞান, জ্ঞান-ছাড়া জগতে কিছুই নাই” ইত্যাদি (বেস শাং ভা. ২. ২. ১৮-২৬ 
দেখুন ) | এই নিরাঁশ্বর ও অনাত্মবাদী বৌন্ধ মতকেই ক্ষাণকবাদ, শৃনাবাদ ও বিজ্ঞান- 
বাদ বলা হয় । এই সমন্ত পম্থার এখানে বিচার কারবার কোন প্রয়োজন নাই । আমাদের 
প্রশ্ন ওাঁতহাসিক । তাই, উহার মীমাংসা পক্ষে ‘মহাযান নামক পন্থার বর্ণনা যতটুকু 
আবশ্যক তাহাই এখানে করা হইয়াছে । বুদ্ধের মূল উপদেশে আত্মা বা বুদ্ধের 
(অর্থাৎ পরমাআ্মা বা পরমে*বরের) আঁপ্তত্বই অস্বীকৃত কিংবা গৌণ বালিয়া স্বীকৃত হওয়ার 
দ্বয়ং বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভাঁন্ত দ্বারা পরমে*বরকে লাভ করিবার মার্গের উপদেশ কর; 
সম্ভব ছল না ; এবং তাঁহার ভব্য মত ও চাঁরৱ লোকাঁদগের চক্ষের সম্মুখে যে পর্যান 
প্রতাক্ষ ছিল সেই পর্যন্ত এই মার্গের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। 'কন্তর পরে ইহা 
আবশাক হইল যে, এই ধর্ম সাধারণ লোকের 'প্রর হউক এবং ইহার আরও বেশা 
প্রচারও হউক । অতএব সংসার ত্যাগ করিয়া ও ভি কন হইয়া মনোনিগ্রহের দ্বারা স্বস্থানে 
থাকিয়াই নিব্বর্ণ লাভ করিবার_কিসে তাহা না বুঝিয়া--এই নিরা*্বর নিবান্তমাগ* 
অপেক্ষা কোন সহজ ও প্রত্যগল্মার্গের প্রয়োজন হইল । খুব সম্ভব যে. সাধারণ বাদ্ধ- 
ভক্ডেরা তৎকালে প্রচালত বোদকভান্তনাগ্ে'র অনহকরণ করিয়া, আপনারাই বুদ্ধের উপাসন। 
প্রথম প্রথম আরম্ভ করিয়া থাকিবে । অতএব বৃদ্ধের নির্ব্বাণের পর শীন্রই বৌন্ 
পশ্ডিতেরা বুন্ধকেই "স্বয়ন্ভ ও অনাদানন্ত পৃরুবোত্তমের” রুপ প্রদান করেন; এবং 
তাঁহারা বাঁলতে লাগলেন যে, বুদ্ধের নির্বাণ পাওয়াও বুদ্ধেরই লীলা : “প্রকৃত বৃদ্ধের 
কখনও বিনাশ হয় নো-_তাঁহার আন্তত্ব চিরস্থায়ী” । সেইরূপ আবার, বোদ্ধগ্রল্ণে 
প্রাতিপাদিত হইতে লাগল যে, প্রকৃত বুদ্ধ “নব্ব জগতের পিতা এবং লোকেরা তাঁহারই 


কার্সোর' জন্যই সময়ে সময়ে বৃদ্ধের রূপে প্রকট হইয়া থাকে” এবং এই দেবাদিদেন 
বদের প্রতি "ভা বারিলে, তাঁহার গ্রন্থের পূজা করিলে এবং তাঁহার ডাগোবার সম্মুখে 
বান কালে” অথবা "তাঁকে ভক্তি-প্‌ব্ব'ক দুইারি কমল, বা একটি ফুল দিলেই 
এনা সদগাঁতলাভ করে ( সকধর্ম'পুশ্ডরীক ২.৭৭১৮; ৫. ২২১৫. ৫-২২ ৭ 


ভাগ ৬-গাঁতা ও বোদ্ধগ্রন্থ ৪৯৭ 


মাল্দপরশ্ন ৩. ৭. দেখুন )। * মালনদপ্রশ্নে ইহাও উত্ত হইয়াছে 'মনূষোর সমন্ত 
জজাবিতকাল দরাচ্মাণে অতিবাহিত হইলেও মৃত্যুসময়ে যাঁদ নে বুদ্ধের শরণ লয়, তাহা 
হইলে তাহার দ্বর্গলাভ না হইয়া যায় না” (মি. প্র. ৩. ৭. ২) ; এবং 
(ম্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সবিষ্তারে বাণত হইয়াছে যে, সমন্ত লোকের " 
ও জ্ঞান একই প্রকার না হওয়ার, অনাত্মপর নিবৃক্তিপ্রধান নার্গ ব্যতীত ভক্ত মাৰ্গ 
(যান) বুদ্ধই কৃপা £কাররা স্বকীয় ।'উপায়কুশলতা ন্বারা' নির্ম্মণ করিয়াছেন” । 
নিৰ্ব্বাণাবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভিদ্লুধদ্্মকেই স্বীকার করিতে হইবে, বৃদ্ধ স্বয়ং এই যে 
ধদ্মতিত্তৰ উপদেশ করিয়াছেন, ইহা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না; কারণ 
তাহা কাঁরলে বুদ্ধের মূল উপদেশেই হরতাল লাগানো হইত ৷ কিন্তু ইহা বলা কিছু 
অনুচিত ছিল না বে, ভিক্ষয হইল তো কি হইল, অরণ্যে 'গণ্ডারের' মত একাকী ও 
উদাসীনভাবে ন্যা থাকিয়া ধর্প্রচারাদি লোকাঁহতকর ও পরোপকার-কার্থয শনরিসসিত' 
বুদ্ধিতে করাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্তব্য । ; এই মতই মহাযান পথ্থার সপ্ধন্ম পৃণ্ডরাকাদি 
গ্রন্থে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে ৷ এবং নাগসেন মিলিন্দকে বলিয়াছেন যে. “গৃহস্থাশ্রম নিব্বহি 
করিয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করা একেবারেই অসম্ভব নহে,__-এবং ইহার অনেক উদাহরণও 
আছে” (মি. প্র. ৬. ২. ৪) । ইহা যে-কোন-লোকের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এই 
বিচার অনাত্মবাদী ও নিছক: সন্ন্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধ্মের নহে, অথবা শুন্যবাদ বা 
'বিজ্ঞানবাদ স্বীকার কাঁরয়াও ইহার উপপান্ত জানা যার না; এবং প্রথন প্রথম অধিকাংশ 
বৌদ্ধধম্নার নিজেদেরই মনে হইত যে এই বিচার বুদ্ধের মূল উপদেশের বিরুদ্ধ । (কিন্তু 
আবার এই নুতন মতটিই স্বভাবত আধকাধক লোকাঁগ্রর হইতে লাগল ; এবং বৃদ্ধের 
মূল উপদেশ অনুসারে যাহারা চালত তাহাদের নাম হইল “হাঁনযান” ( হাজ্কা মার্গ ) 
এবং এই নূতন পল্থার নাম হইল 'মহাষান' ( বড় মার্গ )। : চীন, তিব্বত ও জাপান 
প্রভাত দেশে আজকাল যে বৌদ্ধধর্ম প্রচালত আছে তাহা মহাযান পল্ধার ; এবং বুদ্ধের 
িনব্বাণের পরে মহাবানপন্থী ভিক্ষু-পংঘের দীর্ঘ উদ্যোগেই বৌদ্ধধন্মের এত শীঘ্র 


বিন্তার হয় । বৌদ্ধধর্ম এই যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা শালিবাহন শকের 


* নন্ধনপুণুরীক গ্রন্থের প্রাচাব্মপুস্তকমালার ২১ খণ্ডে ভাবান্তর হইয়াছে। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত। এক্ষণে মুল সংস্কৃত ভাবার গ্রস্থও ছাপা হইয়াছে 

+ ্বন্ত-নিপাতে খগ্‌গ-বিনাণস্থত্তের 3১ ক্পোকের ক্রবপদ “একো! চরে থগ গবিনাশ কঞ্পো” এইরূপ 
ক খগ গবিনাণ অর্থাৎ গণ্ডার, এবং উহারই স্তায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর বনে একাকী বাদ করিতে হর, উহার 
এই অর্থ। 

{ হানঘান3 মহাবান এই দুই ৪পন্থার ভেৰ-বৰ্ণনা-কালে ডাঃ কেশ বলেন—Not the Arhat 
Who has shaken of all human feeling, but the generous, self-sacrificing, active 
Bodhisattva is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed 
has, more perhaps than anything ৩15৩, contributed to their wide conquests, 
whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the soil 
had been pro pared by HinduismandMahbayanism,”— Manual of Indian Buddhism 
69: Southern Buddhism অথাং হীনবান | মহাঘানপন্থায় ভক্তির দমাবেশ হইয়াছিল ৷ Mahaya- 
nism lays a great stress on devotion, in this respect asin many others harmonis- 
ing with the current of feeling in India which led to the growing importance of 


Bhakti.” Ibid ৮, 124 


৩২ 


» 


রি গাঁতারহস্য অথবা কর্মযোগ-পারশিক্ট 


প্রায় ৩০০ বংসর পাবে হইয়া থাকিবে এইরূপ ডাঃ কের্ণ' স্থির করিয়াছেন । * কারণ 
শক-রাজা কনিচ্ছের শাসনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে এক মহাপারষত্‌ বাসয়াছিল উহাতে 
মৃহাধানপন্ধার ভিক্ষুরা উপা্থিত ছিল, এইরূপ বৌদ্ধ্রল্থে উল্লেখ আছে। এই মহা- 
যানপন্থার 'অমিতায়,স্মন্ত' নামক প্রধান সত্রগ্রন্থের 'চনীয় ভাষায় ভাষান্তর প্রায় ১৪৮ 
খৃষ্টাব্দে করা হয়; তাহা এখন পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত আমার মতে, এই ক 
হইতেও প্রাচীন হইবে । কারণ, খণ্টের প্রায় ২৩০ বৎসর পাব্ৰে প্রকাশিত অশোকের 
শিলালাঁপিতে সম্্যাসমূলক নিরগ*্বর বোদ্ধধর্চ্মে'র বিশেষ ভাবে কোনই উল্লেখ নাই 
উহাতে সৰ্ব্বত্ৰ প্রাণামাৱের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বৌদ্ধধন্মই উপাঁদস্ট হইয়াছে । 
তখন ইহা সমষ্পঞ্ট যে, তুৎপাব্বেইি বৌদ্ধধর্মের মহাযান পন্থায় প্রবৃত্তিপ্রধান স্বরূপ 
আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল বৌদ্ধ যাঁত নাগাচ্জুন এই পথের মূখ্য প্রবর্তক ছিলেন, 
মূল সংস্থাপক নহে। . 

বুধ বা পরমাত্মার আন্তিত্ব জদ্বীকার কাঁরয়া, উপনিষদের মতানুসারে কেবল নিবৃত্তি 
মার্গের মনকে নিব্বিষিয় করিবার উপদেশ যে মূল নিরাধ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম গ্রহ 
করিয়াছে, তাহা হইতেই পরে ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবে ভান্িপর প্রবৃত্তিমার্গ বাঁহর হওয়া 
কখনও কি সম্ভব ছিল; এই জনা বৃদ্ধের নির্্বাণের পর, শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম যে এই 
কল্ম'প্রধান ভক্তির স্বরুপপ্রাপ্ত হইল, ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছেযে,ইহার জন্য বৌদ্ধ- 
ধন্মের বাহিরের তংকালাঁন কোন-না.কোন অনা কারণ থাঁকাব ; এবং এই কারণের 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবদগীতার উপর দৃষ্টি না পাঁড়য়া থাকতে পারে না। কারণ, 
ভারতবর্ষে তৎকালে প্রচালত ধর্মসমূহের মধ্যে জৈন ও উপনিষদর্্ম সম্পূর্ণরূপে 
'িবান্তপরই ছিল, ইহা আমি গাঁতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট কারয়া দেখাইয়া ; 
এবং বোদক ধন্মণন্তর্গত পাশুপত কিংবা শ্ব প্ৰভূত পন্থা ভান্তিপর হইলেও প্রবৃত্তিমার্গ 
ও ভান্তির মিলন ভগবদ্‌গাঁতা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইতেছিল না। 
গাঁতার ভগবান আপনাকে পুরুষোত্তম নামে আভাঁহত করিয়াছেন এবং এই বিচার 
ভগবদ্‌গাঁতাতেই আসিয়াছে যে, “আমি প;রুযোত্তমই সমন্ত লোকের শীপতা' ও 
‘পিতামহ’ (৯. ১৭); আমার নিকট সকলেই সমান ( “সম' ), আমার কেহ দ্বেষ্যও 
নাই, কেহ প্রয়ও নাই (৯. ২১) ; আমি অজ ও অব্যয় হইয়াও ধর্্মসংরক্ষণার্থ সময়ে 
সময়ে অবতার ধারণ কার (৪. ৬-৮)) মনুষ্য যতই দুরাচারী হোক্‌ না, আমাকে 
ভজনা করিলে সে সাধু হইয়া যায় (৯. ৩০), কিংবা আমাকে ভান্তিপূর্্বক ফুল, পর 
কিংবা একটু জলও দিলে আম তাহা সম্তোষের সাঁহত গ্রহণ কাঁর (৯. ২৬. ) ; এবং 
অজ্ঞলোকের জন্য ভাঁন্ত এক সুলভ মার্” (১২. ৫ ) ; ইত্যাঁদি। এই প্রকারই ব্রহ্ানিষ্ঠ 
বান্তির লোকসংগ্রহার্ প্রবৃত্তির্মকেই স্বাঁকার করা কর্তবা, এই তন্ত্র গাঁতা ছাড়া 
অন্য কোথাও সবিস্তার প্রাতপাঁদত হয় নাই । তাই, এইরূপ অন[মান অগত্যা কারতে 


* Sree Dr, Kern's Manual of Indian Buddhism. PP. 6,69 and 119, নিলিন্দ 
{মিনগুর নামক গ্রীক রাজা) প্রায় থ.: পূঃ ১৪* কিংবা ১৫* অন্দে ভারতবর্ষের বার়.কোণে ব্যাকট্রিগা 
দিশে রাজ করিতেন। তাহাকে নাগমেন বৌদ্ধ দীক্ষিত করেন ইহা মিলিন্দপ্রপ্নে উক্ত হইয়াছে । 


মন্থাযানপপ্থার শী এই প্রচারকাধা করিত, তাই ইহা হপষ্ট যে, মহাযানপন্থা তখন 


ভাগ ৬__গাঁতা ও বোন্ধগ্রন্ধ 


হয় যে, মূল বৌদ্ধধন্ণে যেরুগ বাসনাক্ষয়ের নিছক্‌ নিবৃত্তি 
গৃহাঁত হইয়াছে, লেইরূপই পরে মহাযানপন্থা বাহির হইলে প' প্রবত্তিপ্রধান 
ভা্তিতন্ত7ও ভগবদগাীতা হইতেই গৃহীত হইয়া থাঁকবে। কিন্তু এই কথাটা কিছু অনুমানের 
উপরেই অবলাম্বত নহে । তিজ্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধধন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বৌদ্ধধম্ম 
'তারানাথের যে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে স্পষ্ট ? ইয়াছে যে, মহাবানপল্থার মুখ্য 
্রবন্তকের অর্থাৎ “নাগাঞ্্জুনের গুর্‌ রাহুলভদ্র নামক বৌদ্ধ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিত 
জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ এই ব্রাঙ্দণের 
হইয়াছিলেন”। ইহা ব্যতীত অনা এক য় 
তারানাথের গ্রন্থ প্রাচীন নহে, একথা সত্য : কি 
ছাড়িয়া হয় নাই ইহা বলা বাহুল্য । কারণ, কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থকার স্বকীয় ধর্ম্মপন্থার 
তন্তুৰ বালবার সঙ্গয বিনা, কোন কারণে পরধ্্মাঁর এই প্রকার উল্লেখ করিবে ইহা সম্ভবপর 
নহে । এইজনা স্বয়ং বৌদ্ধগস্পকারগণ কর্তৃক এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ বিশেষ 
উল্লেখযোগা । কারণ ভগবদ্গীতা ব্যতীত শ্রী অনা প্রবৃত্তিপর ভান্তগ্রন্থ বৈদিক 
ধন্মেই নাই; অতএব ইহা হইতে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় যে, মহাযানপল্থার আবিভাবের 
পৃব্বেই শুধু ভাগবতধৰ্ম্ম নহে, ভাগবতধর্ম সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণোন্ত গ্রন্থ অর্থাৎ ভগবদ- 
গীতাও সে সময়ে প্রচাঁ লা ; এবং ডাঃ কের্ণও এই মত $ গাঁতার 
আঁস্তত্ব যখন বৌদ্ধধম্মণীয় মহাযানপন্থার পূর্ববত্শ স্থির হইল, 
সঙ্গে ছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । বুদ্ধের ম: সত্বরই তাঁহ 
সকল একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল, ইহা বোদ্ধগ্রল্থে উন্ত হইয়াছে ; কন্তু ইহা হইতে 
সিদ্ধ হয় না যে, বর্তমান কার্ল প্রাপ্ত অতি প্রাচীন বোদ্ধগ্রন্থও সেই সময়েই রাঁচত 
হইয়াছিল । মহাপাঁরানব্বাণসুত্ত বর্তমান বৌদ্ধ গ্রল্থসমূহের মধ্য প্রাচীন গ্রন্থ বাঁলয়া 
জ্বাকৃত হয়। কজ্ঞ উহাতে পাটলিপুত্ৰ নগর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহা হইবে 
প্রোফেসর 'রিস্‌-ডেভিড্‌স: দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থ বুদ্ধের নির্ব্বাণের অন্যান শত 
বৎসর পুব্বেও বোধ হয় রচিত হয় নাই । এবং বৃদ্ধের শত বধসর পরে, শৌদ্ধম্নরীয় 
ভিক্ষুদের যে দ্বিতীয় পারষদের আঁধবেশন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা বিনয়পিটকের 
অন্রগততি চুল্পবগ্‌গ গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে । ইহা হইতে জানা যায় ' যে সিংহল- 
দ্বাঁপের পালিভাষায় লিখিত 'বনয়পিটকাঁদ প্রাচীন বৌন্ধ গ্রন্থ, এই পাঁরষদের পরে 
* See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism p.122. “He (Nagarjuna) 

was a pupil of the Brahmana Rabulabhadra, who himself was a Mahayanist. 
This Brahmana was much indebted to sage Krishna and still more to Ganesha. 
This quasi-bistorical notice, reduced to its less allegorical expression, means 
that Mahayanism is much indebted to the Bhagabadgita and more even to 
918101577. “গণেশ’ শব্দে ডাঃ কের্ণ শৈবগন্থ। বুবিয়াছেন মনে হয়। ডাঃ কে্ণ, প্রাচাংশ্পুস্ক-মালার 
সন্ধপুণ্রীকগ্রন্বের ভাষান্তর করিয়াছেন এবং তাহার প্রস্তাবনায় এই নতই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন 
(5. B. E. Vol. XX, Intro. pp. xxv-xxviii.) 

তিনি কৃষ্ণ বলিতে 938০ Ki৪৷০৭ বলিয়া ভুল বুঝিয়াছেন এইখানে ভগবান গীকৃক্ছই উদ্দিষ্ট । 
কোন শষি কৃষ্ণ নহে। পরন্পরাগত জ্ঞানের অভ্তাবেই প্রাতীচা সমালোচকদের ঈদশ প্রা অনেক স্থানেই 
দৃষ্ট হয়। বৰ্তমান সংস্করণের সম্পাদক 

t Seo S, B. E. Vol. XI. Intro. pp. xv XX and. p. 58. 
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রচিত। এই বিষয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরাই বলিয়াছেন যে, অশোকের পদ মহেন্দ্র খু পৃঃ 
প্রায় ২৪১ অন্দে সিংহল দ্বীপে যখন বৌদ্ধদর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় 
এই গ্রন্থ সেখানে গিয়াছে, এবং তাহার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ইহা সেখানে সর্বপ্রথম 
প্তকাকারে লাঁখত হয় এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিবার রাত ছিল, তংৎপ্রযুন্ত মহেন্দের 
কাল হইতে উহাতে কোনও পারবর্তন হয় নাই, ইহা মনে কারলেও, ক প্র 
বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধের নিব্বাঁণের পরে এই গ্রন্থ যখন সর্বপ্রথম রচিত 
রচিত হয় তখন, অথবা পরে মহেন্দ্র বা অশোকের কাল পর্যন্ত, তৎকালে প্রচালিত বৌঁদক 
গ্রন্থ হইতে ইহাতে কোন কিছুই গৃহীত হয় নাই ? অতএব মহাভারত বুদ্ধের পরে 
হইলেও অনা প্রমাণ হইতে উহার, অলেকজপ্ডর বাদশার গ্রু্্ব‘বন্তাঁ, অথতি খুঃ পুঃ 
৩২৫ অন্দের প্র্ক্ববত্ত হওয়া সিদ্ধ হয়; এইজন্য মনস্মাতির শ্লোকের ন্যায় 
মহাভারতের শ্লোকও মহেন্দ্রের সিংহলে নাঁত পনতকসমূহের 'মধ্যো পাওয়া সম্ভব । সার 
কথা, বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার ধর্ম্মে'র প্রসার হইতেছে দেখিয়া শীঘ্রই প্রাচীন বৈদিক 
গাথা ও কথাসম্‌হ মহাভারতে একত্র সংগ্রহ করা হয় ; উহার যে শ্লোক বোদ্ধগ্রল্থে শব্দশঃ 
পাওয়া যায় তাহা বোদ্ধগ্রন্থকারেরা মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, মহাভারতকার 
বোদ্ধ গ্র্থ হইতে গ্রহণ করেন নাই । কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে, বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা 
এই সকল শ্লোক মহাভারত হইতে না লইয়া মহাভারতেরও আধারভূত কন্তু এক্ষণে 
বিলুপ্ত তৎপূ্্ববন্তাঁ প্রাচীন বৈদিক গ্রস্থাঁদ হইতে লইয়া থাকবেন; এবং সেইজন্য 
মহাভারতের কালানর্ণয় উপয্্ান্ত শ্লোকদাদ্‌শ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাঁপ 
'নিয়োন্ত চাঁর 'বষর হইতে ইহা তো নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হয় যে, বৌদ্ধধর্চ্মে মহাযানপণ্থার 
প্রাদুভবি হইবার পুৰ্বে কেবল ভাগবতধর্্মই প্রচালত ঈছল না, বরং সে সমর ভগবদ্‌- 
গাঁতাও সর্্বমান্য হইয়াঁছল, এবং এই গাঁতারই আধারে মহাষানপন্থা বাহির হইয়াছে, 
এবং শ্রীকৃ্প্রণীত গাঁতার তন্তুৰ বৌদ্ধধন্্ম হইতে গৃহীত হয় নাই । এ চারিটি বিষয় 
হইতেছে_(১) নিছক্‌ অনাত্মকাদী ও সন্ন্যাসপ্রধান মূল বোদ্ধধর্ম্ম হইতেই পরে ক্রমশঃ 
স্বাভাবিকভাবে ভা্তপ্রধান ও প্রবৃত্তপ্রধান তন্তুৰ বাহির হওয়া অসম্ভব, (২) মহাযান- 
পল্ধার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্পণ্ট নিদ্দেশ কায়াছেন, 
(৩) মহাযানপন্থার মতের সহিত গাঁতার ভন্তিপর ও প্রবান্তপর তন্তেবের অঞ্থতঃ ও 
শব্দশঃ সাদৃশ্য আছে, এবং (৪) বৌদ্ধধম্মের সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালে প্রচলিত অন্যান্য 
জৈন ও বৈদিক পন্থায় প্রবৃত্তিপর ভ্তিমার্গের প্রচার ছিল না। উপযুক্ত প্রমাণসমূহ 
হইতে বর্তমান গাঁতার যে কাল নিণসত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ এক 
আছে! 


ভাগ ৭_গাঁতা ও খস্টোনদিগের বাইবেল 


উপর্যদান্ত আলোচনা হইতে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে ভান্তপ্রধান ভাগবতধম্নের 
'আরভাবি খন্টপতর্ব প্রায় ১৪ শতাব্দীতে হইয়াছিল, এবং খুক্টের পূর্বে প্রাদুভূ্ত 
স্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধন্র প্রবৃতিপ্রধান ভন্তিতত্েরর প্রবেশ, বোদ্ধগ্রন্থকারদিগেরই 
নে, উকুকপরণীত গাঁতারই কারণে হইয়াছে । গাঁতার অনেক সিদ্ধান্ত খণ্ডানদিগের নূতন 
বাইবেলেও পাওয়া বায়; বস্‌, এই ভিত্তির উপরেই খণ্ট" হইতে এই সকল ভত্ত 


ভাগ ৭-_-গাঁতা ও খৃজ্টানাদগের বাইবেল 


শ্যীতায় গৃহীত হইয়া থাকিবে, এইরূপ কতকগহ 
গ্রাকেন, এবং বিশেম্বতঃ ১৮৬৯ খণ্টাব্দে ডান্তার লারনসর গীতার জন্ম 
যাহা কিছ প্ৰতিপাদন কাঁরয়াছেন তাহার 'নম্ম্লত্ব এক্ষণে স্বতই 
কবকাঁয় পডন্তকের (গীতার জন্্মন ভাষাস্তরের ) শেষে ভগবদ্গীতা ও বাইবেলের__ 
বিশেষতঃ নূতন বাইবেলের প্রায় শতাধিক স্থলে শব্দসাদ্‌শা দেখাইয়াছেন এবং তল্মধো 
কতকগুলি অসাধারণ ও ভাবিয়া দেখিবার যোগাও আছে । উদাহরণ যথা-__“সেইদিন 
তোমরা জানিতে পারিবে যে, আমি আমার পিতার মধো, তোমরা আমার মধো এবং 
আমি তোমাদের মধ্যে আছি” (জন ১৪. ২০), এই বাকা গাঁতার “যেন ভূতানাশেষেণ 
দক্ষস্যাতনাথো ময়ি” (গতা. ৪ ৩৫), এবং “যো মাং পশাতি সর্বত্র সর্বং চ মায় পশ্যাত” 
(গাঁ. ৬. ৩০) এই বাকাগুলির সাহত কেবল সমানার্থ'কই নহে, প্রত্যুত শব্দশও একই । 
সেইরূপ জনের.*পরবন্তু “যে আমাকে প্রীত করে আমিও তাহাকে প্রাঁতি কার” এই বাক্য 
(১৪. ২১), গীতার পপ্রয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়ঃ” ( গাঁ ৭. ১৭) 
এই বাকোর সাহত সব্বাশেই সদৃশ ৷ এই বাকা এবং এই প্রকার অনা সদৃশ বাক্য হইতে 
ডান্তার লারনসর এইরূপ অনুমান করেন যে, বাইবেল গাঁতাকারের বিদিত ছিল, এবং 
গীতা খ্‌ণ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে রচিত হইয়া থাঁকবে । ডাঃ লারনসরের পুস্তকের 
এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ ‘ইণ্ডিয়ান আঁ্টিকোয়ার'র দ্বিতীয় খণ্ডে সেই সময়ে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । এবং *তৈলং ভগবদূগীতার যে পদ্যাত্বক ইংরাজী অনুবাদ 
কাঁরয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায় তিনি লারনসরের মতের সম্পূর্ণ খণ্ডন কাঁরছেন । * 
ডাঃ লরিনসর পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পাঁরগাঁণত ছিলেন না, এবং সংস্কৃত 
অপেক্ষা খুষ্টধরম্মের জ্ঞান ও আভমান তাঁহার অধিক ছিল ৷ তাই, তাঁহার মত, শব্ধ 
« তৈলঙ্গের নহে, কিন্তু মোক্ষমূলার প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য সংস্কতজ্ঞ পান্ডিত- 
দিগেরও অগ্রাহ্য হইয়াছিল । বেচারা লারনসরের এ কল্পনাও হয় তো মাসে নাই যে, 
একবার যখন গীতার কাল 'নঃসংশয়রূপে খৃষ্টপূর্ত্ণ বলিয়া স্থির হইল, তখনই গাঁতা ও 
বাইবেলের মধ্যে যে শত শত অর্থ সাদ্‌শা ও শব্দসাদৃশা দেখাইয়াছি তাহা ভূতের মতো 
উল্টা আমারই ঘড়ে চাপিবে । কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহা কখনও দ্বপ্পেরও 
গোচর হয় না, তাহাই কখন কখন চক্ষের সম্মুখে আ'সয়া খাড়া হয় ও সত্য সত্য প্রত্যক্ষ 
হয়, তবে এখন ডাঃ লারনসরের কথার উত্তর দিবার কোনই আবশাকতা নাই। তথাপি 
কোন কোন বড় ইংরাজী গ্রন্থে এখনও এই 'িথ্যা মতেরই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, 
তাই এখানে এই সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার পর যাহা নিষ্পল্ল হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে 
বলা আবশ্যক মনে হয়। প্রথমে ইহা মনে রাখা উঁচত যে, যখন কোন দুই গ্রন্থের 
সিদ্ধান্ত একরকম হয়, তখন কেবল এই 'সম্ধান্সের সামা হইতেই কোন: গ্র্থাট প্রথম এবং 
কোনটি পরবন্ত্, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কারণ এন্থলে এই দুই-ই সম্ভব 
যে, (১) এই দুয়ের মধ্যে প্রথম গ্রন্থের বিচার দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতে, কিম্বা (২) দ্বিতীয় 
গ্রন্থের বিচার প্রথম গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া থাকবে । তাই প্রথমে যখন দুই গ্রন্থের 
* See Bhagavadgita translated into English Blank Verse With Notes & 0. 


by K. T. Telang, 1875 (Bombay ). This book is different from the translation 
in the S. B. E. Series. 


৫০২ গাঁতারহস্য অথবা কম্দাযোগ-পারাশিঙ্ট 


কাল স্বতন্মভাবে করিয়া লওয়া হয়, তখন আবার বিচারসাদ্‌শ্য হইতে স্থির কাঁরতে হয় 
যে, অমুক গ্রন্থকার অমুক গ্রন্থ হইতে অমুক বিচার গ্রহণ কারিয়াছেন। তাহাছাড়া, একই 
রকম বিচার দৃই বাভিন্ন দেশের দুই গ্রন্থকারের মনে স্বতল্মভাবে একই কালে কিংবা 
অগ্রপশ্চাতে উদয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে ; এই জন্য, ওঁ দুই গ্রন্থের সাম্য দেখিবার 
সমর ইহাও বিচার করিতে হয় যে, উহার উদ্ভব স্বতন্তুভাবে হওয়া সম্ভব কি না: এ 
যে দুই দেশে এই গ্রন্থ রচিত হইল, তাহাদের মধ্যে তংকালে যাতায়াত বা কারবা 
থাকায় এক দেশ হইতে এই বিচার অপর দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল ক না। এই প্রকান 
সকল দিক্‌ হইতে দৌখলে দেখা যায় যে, খনচ্টধ্্ম হইতে কোন বিষয়ই গাঁতায় গৃহী 
হওয়া সম্ভব ছিল না ; বরঞ গীতার তত্তব্সমহের ন্যায় যে কিছু তত্তৰ খৃক্টীয় বাইবে 
পাওয়া যায়, সেগযাল বাইবেলেই, অন্তুত বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম হইতে_অ্থাঁ পর্যায়ক্রমে গীতা 
বৈদিক ধৰ্ম্ম হইতেই-_খ্ট কিংবা তাঁহার শিষ্যদের কর্তৃক গৃহীত হওয়াই খুব দম্ভ 
এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক্ষণে ইহা স্পন্টরূপে বালতেও আরম্ভ কাঁররাছেন । 
এই প্রকারে দাঁড়িপাল্লা অন্যদিকে ঝ:কিয়াছে দেখিয়া গোঁড়া খুণ্টভন্কেরা আশ্চর্য্য হইবে, 
এবং এই কথা অস্বাকারের দিকেই যদি তাঁহাদের মনের প্রবণতা হয়, তাহাতে আম্চঘণ 
হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ই'হাদিগকে আমি এইটুকু বাঁতে চাহি বে, এই প্র 
ফ্ম'ঘটিত নহে, ইহা এঁতহাসিক ; অতএব ইতিহাসের চিরন্তন পদ্ধাত অনুসারে অধুন। 
উপলব্ধ বিষয়সমূহের শান্তভাবে বচার করা আবশ্যক | তার পর ইহা হইতে যে দসিদ্ধানে 
উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তই সকলেরই পক্ষে, বিশেষতঃ বিচারসাদৃশোর প্রশ্ন যাঁহার। 
প্রথমে উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে আনন্দের সাহত ও পর্পাতরাহিত ব্যাদ্ধতে 
গ্রহণ করাই ন্যায্য ও বহান্তীসদ্থ । 
ইহন্দী বাইবেলে অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন বিধানে প্রাপাঁদ প্রাচীন ইহনদী 
ধম্নের সংস্করণ হিসাবে খুষ্টধন্মের নব-বিধান বহর হইয়াছে । ইহুদী ভাষার 
ঈশ্বরকে 'ইলোহা' ( “আরবী ইলাহ: ) বলে। কিন্তু মোজেসের ( ০৯০৪) স্থাপিত 
নিরমান5সারে ইহ্দদাধন্মের মুখ্য উপাস্য দেবতার বিশেষ সংজ্ঞা হইল “জিহোভা! ৷ 
পাশ্চাত্য পশ্ডিতেরাই একণে স্থির করিয়াছেন যে, এই “জিহোভা' শব্দ মূলে ইহুদী শব্দ 
নহে; খালদদীয় ভাষার 'যবে' (সংস্কৃত যহৰ ৷ শব্দ হইতে আসিয়াছে ইহুদীরা 
মার্ভপৃজক নহে । আগতে পশু বা অন্য বস্তুর হোম করা ; ঈশ্বরের ব্যাখ্যাত নিয়ম 
সকল পালন করা এবং তাঁহার দ্বারা ইহলোকে নিজের ও নিজের জাতির কল্যাণ সাধন 
করা-ইহাই উহাদের ধর্ম্মের মুখ্য আচার । সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বৈদিক ধৰ্ম্মে 
কর্মকাণ্ড অনুসারে, ইহুদী ধর কেও যজ্ঞময় ও প্রবৃত্তিপর বলা মায় । ইহার বিরদ্ধে 
অনেক স্থানে খষ্টের উপদেশ আছে যে, 'আমি( হিংসাকারক) যজ্ঞ চাঁহ না, জানি 
(ঈশ্বরের ) কৃপা চাই' € মাথা, ৯. ১৩), ঈশ্বর ও দব্য উভয়ের সাধন এক-সঙ্গে হইতে 
পারে না: ! মাথা, ৬. ২9), “যে অমৃতন্ধ লাভ করিতে চাহে, তাহাকে স্রাঁপুর ত্যাগ 
কাঁরয়া আমার ভক্ত হইতে হইবে (মাথা ১৯. ২৯): এবং তাঁহার শিষ্যাদগকে ধক্মাণ 
শ্ারার্থ যখন দেশবিদেশে প্রেরণ করেন, তখন সম্যাসধর্চ্মে'র এই নিয়ম সবল পালন 
এ শান, উপদেশ কারলেন যে, “তোমরা তোমাদের কাছে সোনা, 
কিংবা অনাবশ্যক বস্যাচ্ছাদনও রাখিবে না” (মাথ, ১০. ৯-১৩) । ইহা সতা 
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ধন বচ্মকাণ্ডাত্বক হইলে পরও, যেইপ্রকার তাহার মধ্যে পরে জ্ঞানকাণ্ডের আঁ 


ভাগ ৭-গাঁতা ও খৃঙ্টানাঁদগের বাইবেল G0. 


যে, আধানক খন্টায় রাষ্টরনকল খুষ্টের এই সমন্ত উপদেশ গ:টাইয়া তাকে উঠাইয়া 


£রাখিরাছেন ; কিন্তু আধ্বানক শক্করাচার্যয হাতা ঘোড়া বাবহার কাঁরলে শাঙ্কর 


সম্প্রদায়কে যেরূপ দরবার বলা যায় না, সেইরূপ আধানক খন্টীয় রাষ্্রসমূহের এই 
আচরণের জনা মূল খচ্টধর্সও প্রবৃত্তিপর ছিল, একথা বলা যায় না। মূল বৈদিক 


হইয়াছিল, সেইপ্রকারই ইহুদী ও খৃঙ্টধন্রেরও সম্বন্ধ । কিন্তু বৈদিক কক্ষ 
ক্রমশঃ জ্ঞানকাণ্ডের ও তাহার পর ভান্তপ্রধান ভাগবতধর্ম্মে'র উৎপত্তি ও বৃদ্ধি * 
বৎসর পর্যন্ত হইতে চাঁলয়াছে ; কিন্ত; একথা খজ্টধম্ে খাটে না। হীত্হাস হ 
জানা যায় যে, খৃণ্টের অনধিক প্রায় ২০০ বৎসর পুর্বে এস বা এনীন নামক সন্ন্যাস 
সম্প্রদায় ইহাদশীদগের দেশে সহসা আবিভূতি হইয়াছিল । এই এসী লোকেরা ইহ্বদী- 
ধদ্মণবলদ্বা হঠুলেও হিংসাত্মক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া উহারা কোন নিষ্জনিস্থানে বসিয়া 
ঈশ্বরচিন্তায় কালাতপাত কাঁরত, এবং জাবিকার জনা বড় জোর কাষকাষেণর মত কোন 
* নিরুপদ্রব ব্যবসায় কাঁরত । অবিবাহিত থাকা, মদ্যমাংস বর্জন করা, শপথ গ্রহণ না করা 
সংঘের সাঁহত মঠে থাকা, এবং কেহ কোন দ্রব্য পাইলে তাহা সমন্ত সংঘের সামাজিক 
লাভ মনে করা প্রভাত এই সম্প্রদায়ের মুখ তন্তু ছিল । এই মণ্ডলীর মধ্যে কেহ প্রবেশ 
কাঁরতে চালে, তাহাকে তিন বৎসর উমেদারা করিয়া তাহার পর কতকগুলি নিয়ম পালন 
কাঁরব বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে হইত । উহাদের মুখ্য মঠ মৃতসম্দ্রের পাঁশ্চমধারে এজদীতে 
{ছল ; সেখানেই উহারা সন্ন্যাস অবলদ্বন কাঁরয়া শাঁন্ততে অবাস্থাত করত । স্বয়ং খ্‌জ্ট 
এবং তাঁহার শিষোরা নবাঁবধান বাইবেলে এসী সম্প্রদায়ের মতের যেরুপ সম্মান পূর্বক 
ধদ্দেশ কারয়াছেন (মাথদ্য, ৫. ৩৪ ১৯. ১২; জেম্‌স্‌ ৫. ১২3 কৃত্য. 9. ৩২-৩৫) 
তাহা হইতে দেখা যায় যে, যিশুখৃষ্ট এই সম্প্রদায়ভুন্ত ছিলেন ; এবং এই পন্থার সন্ন্যাস 
ধর্ম তান আঁধিক প্রচার করিয়াছেন । খন্টের সন্ব্যাসপর ভাক্তিমার্গের পরম্পরা এই 
প্রকারে এসী-সম্প্রদায়ের পরম্পরার সাঁহত 'মলাইয়া দলেও মুল কম্মমময় ইহুদী ধর্মের 
মধ্যে সম্্যাসপর এসী সম্প্রদায়ই বা কির্‌পে প্রাদুর্ভুত হইল, এীতহাঁসক দাক্টিতে তাহার 
কোন-না-কোন সমযান্তক উপপত্তি বলা আবশ্যক । খঙ্ট এসীন সম্প্রদায়ভুন্ত ছিলেন না, 
এইরূপ কেহ কেহ বাঁলয়া থাকেন । এখন ইহা সত্য বাঁলয়া মনে কাঁরলেও বাইবেলের 
নবাবধানে যে সন্ন্যাসপর ধৰ্ম্ম বার্ণত হইয়াছে তাহার মূল কি, কিংবা কর্ম প্রধান ইহুদা- 
ধৰ্ম্মে তাহার আ'বিভ'াব সহসা কিরূপে হইল এই প্রশ্নীটকে এড়াইতে পারা যায় না॥ 
ইহাতে কেবল এইটুকু ভেদ হয় যে, এসীন সম্প্রদায়ের উৎপাক্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের বদলে এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়। কারণ, এক্ষণে সমাজশাস্টের এই মামূলী সিদ্ধান্ত 
"্থির হইয়া গিয়াছে যে, কোনও বষয় কোথাও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, উহা আন্তে আপ্তে 
অনেক দিন পুর্ব“ হইতে বৃদ্ধ পাইতে থাকে ; এবং যেস্থলে এই প্রকার বৃদ্ধ নজরে না 
আসে, সেম্ছলে প্রায়ই উহা পরকীয় দেশ হইতে কিংবা পরকায় লোক হইতে গৃহীত হইয়া 
থাকে।” এই কাঁঠন সমস্যা প্রাচীন খষ্টোয গ্রন্থকারাদগের নজরে যে আসে নাই এরুপ 
নহে । কি বৌদ্ধধ্ম মুরোপীয়াদগের জ্ঞানগোচরে আসবার পূর্বে অর্থাৎ খন্টায় 
অঞ্টাদশ শতাব্দা পর্যন্ত তন্ত্ৰানুসন্ধায় খণ্টায় বিদ্বানাদগের এই মত ছিল যে, গ্রাঁক 
ও ইহযদ লোকাঁদগের পরস্পর নিকট-সম্বন্ধ ঘাঁটলে পর গ্রীকলোকাঁদগের-_বশেষতঃ 


৬০৪ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিণ্ট 


পাইথাগোরসের-_তন্তবজ্ঞানের কল্যাণে কর্ম্মময় ইহুদাধর্দ্মে' এসী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস- 
মার্গের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা হইতে ধুই সিদ্ধান্ত সন্য 
বলিয়া মানা যায় না। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, যন্ঞ্রময় ইহুদী ধর্ম্মেই একা এক 
সন্ন্যাসপর এসী-ধর্মের বা খন্টধর্চ্মে'র আবির্ভাব হওয়া স্বভাবতঃ সম্ভব ছিল না, এবং 
তাহার জনা ইহুদাঁধর্চ্মে'র বাহিরে উহার অন্য কোন-না-কোন কারণ হইয়াছিল__এই 
কজ্পনাটি নূতন নহে, কিন্তু খ্‌চ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে খৃষ্টান পাঁণ্ডতাঁদগে 5ও 
এই মত গ্রাহ্য হইয়াছিল। 
কোলব্ুক * বলিয়াছেন যে, পাইথাগোরসের তন্তবজ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধধম্ে'র 
তকজজ্ঞানের কোথাও আঁধক সাম্য আছে ; তাই উপার-উন্ত সিদ্ধান্ত ঠিক মনে কাঁরলেও 
বলা যাইতে পারে যে, এসী-সম্প্রদায়ের জনকত্ব পরম্পরারুমে ভারতবর্ষেই আসে । ক; 
এতটা ঘোর-ফের কারবারও কোন আবশ্যকতা নাই । বোদ্ধগ্রন্থ ও বাইবেলের নবাবধান 
তুলনা করিলে স্পচ্ট দেখা যায় যে, পাইথাগোরাঁয় মণ্ডলীর সাঁহত এস বা খণ্ট ধর্চ্মের 
যত সামা আছে, তদপেক্ষা অধিক ও বিশেষ সামা বৌদ্ধদের আহত শুধু এসী- 
ধৰ্চ্মেরই নহে, কিন্ত; খণটচারত্র ও খুষ্ট-উপদেশেরও আছে । খুঙ্টকে ভুলাইবার জনা 
যেরূপ সয়তান চেষ্টা করিয়াছিল এবং যে প্রকার সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় খৃষ্ট 
যেরূপ 2৬ ধন ৬: সেইর্‌পই বুদ্ধকেও মারের ভয় দেখাইয়া 
মোহমনগ্ধ জনা চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং সেই সময় বৃদ্ধ ৪৯ দিন (সাত 
উপবাসী ছিলেন, ইহা বুষ্ধচারত্রে বার্ণত হইয়াছে। সৎ 
জলের উপর 'দিয়া চলা, মুখের দেহের কান্সি সম্পূর্ণ সূর্যের সদৃশ করা, অথবা 
শরণাগত চোর ও বেশ্যাদিগকেও সদগতি দেওয়া, ইত্যাঁদ কথা বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ের 
চাহে একই সমান পারা যায় ; এবং 'তুঁম আপন প্রতিবেশীকে এবং বৈরাঁকেও প্রণীত 
কাঁরবে” প্রভৃতি খুষ্টের যে মুখ্য মুখ্য নৈতিক উপদেশ আছে, তাহাও কখন কখন 
একেবারে অক্ষরশঃ মূল বৌদ্ধধন্মের মধ্যে খণ্টের প্ব্কেই আসিয়াছে । উপরে বাঁলয়া 
আসিয়াছি যে, ভাক্তির তততৰ মূল বৌদ্ধধর্ম ছিল না; কি তাহাও পরে, অর্থাৎ খুছ্টের 
নান দুই তিন শতাব্দী পূৰ্বেই, মহাযান বৌদ্ধপন্থায় ভগবদগাঁতা হইতে গৃহীত 
হইয়াছিল । মিঃ আর্থর লিলা স্বীয় পুস্তকে প্রমাণের সহিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, 
এই সাম্য শুধু এইটুকু বিষয়েই পর্যাপ্ত নহে, ইহা ব্যতীত খুষ্ট ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
আরও শত শত ছোট খাটো বিষয়ে এইরপই সামা আছে । অধিক কি, খৃষ্টকে কুশে 
চড়াইয়া বধ কারবার দরংণ খড্টানাদগের নিকট শের চিহ্ন পবিত্র ও পূজা সেই রুশের 
চকে 'স্বন্তিক' আকারে বৈদিক ও বৌদ্ধধন্মের লোকেরা খুষ্টের শত শত বংসর 
পর্বাবধিই শুভদায়ক বলিয়া মনে করিত ; এবং ইষ্ট প্রভীত পৃথিবীর পুরাতন 
খণ্ডের দেশেই শুধু নহে, কিন্তু; কলম্বসের কয়েক শতাব্দী প্ব্বে আমেরিকার পের 
িসিকো দেশেও বিকট শযভাবহ বলিয়া বিবোচত হইত, ইহা প্রত্নতন্তৰবেত্তারা 
ail ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে, খ্‌ষ্টের পূ্েই দ্বন্তক 
কের গর ছল, পরে ব্রা কোন বিশেষ ধরণে উহারই উপযোগ 
int lebrooke’s Miscellaneous i, Vol. 1, pp. 
t See The Secret of the Panific 7 er eS, 
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ভাগ ৭- গতা ও খৃঙ্টানদিগের বাইবেল 


কাঁরয়া লয়। বৌদ্ধ ভিক্ষঃ ও প্রাচীন খঞ্টধঙ্েণপদেশকাঁদগের, 
পাদরীদগের, পারদ ও ধর্ম্মানড্ঠানের মধ্যেও অনেক সাম্য জছে। 


এর্যাপ্টজ্ম:-এর অনুষ্ঠান অর্থাৎ ললানোন্তর দাঁক্ষা দিবার অনুজ্ঠানও 


প্রচালত ছিল । এক্ষণে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দর-দর ০ 
পাঠাইয়া ধৰ্ম্ম প্রচার কারবার পদ্ধাত খচ্টীর ধম্মোপদেশকদিগের প্‌! 
দগের সম্পূ্ণ স্বীকৃত হইয়াছিল। 

এই প্রশ্ন যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, 
খষ্টের চরিত্র ও নৈতিক উপদেশে এবং এই দুই ধর্মের অনুচ্ঠানাবাঁধর মধ্যে 
অসাধারণ ও ব্যাপক সাম্য দোঁখতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি ? * বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গরল্ধের 
অনমুশীলনের ফলে এই সাম্য যখন প্রথম-প্রথম পাশ্চাত্যাদগের নজরে পড়ল, কোন 
খ্‌ষ্টায় পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন যে, বৌদ্ধেরা এই তন ‘নেণ্টোরিযন’ নামক আসিয়া 
খণ্ডে প্রচলিত খচ্টায় পন্থা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবে । কিন্তু এই কথাই সম্ভবপর 
নহে ; কারণ, নেক্টার সম্প্রদায়ের প্রবন্তকই খ্‌ষ্টের প্রায় সওয়া চারি শত বৎসর পরে 
আবিভূভি হইয়াছিলেন ; এবং এখন অশোকের শিলালাপ হইতে নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ 
হইয়াছে যে, খ্‌ণ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূব্বে এবং নেচ্টারের প্রায় নয় » 
প্রব্বেব্দদ্ধের জন্ম হইয়া গিয়াঁছল। অশোকের সময়ে, অর্থাৎ খৃঙ্টের অন্তত আড়াই 
শত বৎসর পর্বে বৌদ্ধধর্ম“ ভারতবর্ষে ও আশপাশের দেশে খুব প্রচীলত হইয়াছিল ; 
এবং বৃদ্ধ-চাঁরবরাদি গ্রন্থ তখন রাঁচত হইয়াছিল । এই প্রকারে বোদ্ধ্ধ্নে'র (প্রাচানত্ব 
যখন 'না্ব্ববাদ, তখন খণ্টায় ও বৌদ্ধধম্মের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় তৎসম্বন্ধে দুই 
পক্ষ মান অবশিষ্ট থাকিয়া যায় : (১) এ সাম্য স্বতন্ম ভাবে দুইাদিকে উৎপন্ন হইয়া 
থ্রকবে, িংবা (২) বৌদ্ধ ধর্ম হইতে এই সকল তন্তুৰ খণ্ট বা খ্‌ষ্টের ?শবোরা গ্রহণ 
কাঁরয়া থাকবেন ৷ প্রোঃ রিস-ডৌভড্‌স্‌ বলেন যে, এই বিষয়ে বৃদ্ধ ও খুষ্টের পারাস্থাতির 
এঁক্য নিবন্ধন, উভয়ের মধ্যেই এই সাম্য, স্বভাবতই স্বতন্মভাবে উৎপন্ন হইয়াছে 1 । কিন্তু 
একটু বিচার কাঁরয়া দোখলেই সহজে উপলাঁব্ধ হইবে যে, এই কল্পনা সন্তোষজনক নহে । 
কারণ, কোন নূতন বিষয় কোথাও যখন স্বতন্তরভাবে উৎপন্ন হয়, তখন উহা ক্রমে ক্রমেই 
হইয়া থাকে এবং সেইজন্য উহার উন্নাতির ক্রমও আমরা বালিতে পার । উদাহরণ যথা__ 
বোঁদক কর্মকান্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষৎ হইতেই পরে ভক্তি, 
পাতপ্রল নোগ কিংবা শেষে বৌদ্ধধর্ম কেমন কাঁরয়া নিঃসৃত হইল, ফান্তসহকারে তাহার 
ক্মপরদ্পরা ঠিক দেখান যাইতে পারে ॥ কিন্তু যন্ঞময় ইহুদাধর্চ্মে সন্যাসপর এসী বা 


এ এই সম্বন্ধে মিঃ আর লিলী Buddhism in Christendom এই নামে এক স্থান গ্রন্থ লিখিয়া- 
(ছেন; তাছাড়া স্বকীয় মত সংক্ষেপে Buddha and Buddhism নামক গ্রন্থের শেষ চার ভাগে সপষ্টূপে 
নিরূপণ করিয়াছেন। আমি পরিপিষ্টের এই ভাগে যে বিচার আলোচনা করিয়াছি তাহা মুখ্যরূপে এই 
দ্বিতীয় গ্রন্থের আধারেই করিয়াছি। Buddha and Buddhism J The world’s Epoch-makers 
9০776৪-এ-১৯** খষ্টানদ প্রকাশিত হয় এবং তাহার দশম ভাগে, বৌদ্ধ ও খণ্টধর্্মের মধো প্রায় ৫* টা 
নাদুশা দেখাইয়াছেন। 

+ See Buddhis! Suwtas, S, B, 8, Series Vol XI. p, 163. 


৫০১ গাঁতারহস্য অথবা কম্্মযোগ-পাঁরশিষ্ট 


উপরে বলিয়া আনিয়া যে, প্রাচীন খণ্টোন পশ্ডিতও ইহা মানিতেন যে, এইভা; উহা 
একেবারে উৎপন্ন হইবার কোন কিছ; কারণ ইহুদাঁধ্মের বাহিরে ঘটিয় থাকিবে ৷ তাহা 
ছাড়া, খণ্ট ও বৌদ্ধধর্মের মধ্য যে সাম্য দেখা যায় তাহা এত অসাধারণ ও সম্পূর্ণ 
হে, সেইরূপ সামা স্বতন্ভাবে উৎপন্ন হইতেই পারে না । ইহা যাঁদ সপ্রমাণ হইয়া গঃ 
থাকত যে, সেই সময় বৌদ্ধধম্মে'র কথা ইহ-দণীদগের জানাই সৰ্ব্বথা অসম্ভব ছিল, 
সে কথা গ্বতন্য ছিল। কিন্তু ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আলেকজাণ্ডরের গর 
সময়ে--এবং বিষেশতঃ অশোকের সময়েই (অর্থাৎ খক্টপর্্ব প্রায় ২৫০ বং 
বৌদ্ধ বাঁতিরা পূব্্ণীদকে ইীজপ্টের অন্তর্গত আলেকজান্দরিয়া এবং গ্রীস পণ 
কারয়াছিল। অশোকের এক {শলা 'লাঁপতে এইরূপ লিখিত আছে যে, তান ই 
লোকাদিগের এবং আশপাশের দেশসমূহের গ্রীক রাজা আ“্টওকসের সাহত সন্ধি করিয়া 
ছিলেন । সেইরূপ বাইবেলে ইহা বার্ণত, হইয়াছে (মাথা. ২. ১) হে, খণ্ট যখন 
জনদিয়াছিলেন তখন পর্গ্চলের কোন জ্ঞানী ব্যান্ত জেরূজলেমে গিয়াছিলেন, খন্টানেরা 
বলেন যে এই জ্ঞানী পুরুষেরা 'মগী' অর্থাৎ সম্ভবত ইরাণীধম্মের লোক হই ন,_ 
ভারতবর্ষের নহে। কিন্তু যাহাই বল না কেন, উভয়ের অর্থ তো একই । কারণ, 
কালের পুুব্বেই বৌদ্ধধম্নের প্রসার কাম্মীর ও কাবুলে হইয়া গিয়াছিল ; এবং উহা 
পর্্বাদকে ইরান ও তুকিস্থান পর্যন্তও পেশীছয়াছল, ইহা ইতিহাস হইতে স্পণ্ট জানা 
খায়। তাহাছাড়া, খ্‌ণ্টের সময়ে ভারতবর্ষের এক যাঁত লোহিতসমূদ্রের উপকূলে এবং 
আলেকজান্দুয়ার আশপাশের প্রদেশে প্রাতবংসর আসতেন, এইরূপ প্লুটো স্পট 
লিখিয়াছেন। * তাৎপর্য খুক্টের দুই তিন শত বংসর প্‌ব্বেই, ইহদালে দেশে 
বৌদ্ধ যাঁতগণ যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন 
সংশয় নাই; এবং গাঁতাবাঁধ যখন সপ্রসাণ হইল, তখন ইহদীলোকের মধ্যে সন্যাস 
এনা ধর্মের এবং পরে সন্নযাসযুস্ত ভা্ত প্রধান খচ্টধন্মের আবিভবি হইবার 3 
বৌদ্ধধন্মই যে বিশেষ কারণ হইয়া থাকিবে তাহা সহজেই নিষ্পন্ন হয়। Ee 
গ্রান্থকার লিলও ইহাই অনুমান করিয়াছেন + ; এবং ইহার সমর্থনে ফরাসী পণ্ডিত 
এমল্‌ বর্ণ: এবং রোলার এই প্রকার মত আপন গ্রন্থে উল্লেখ TCE এ 
জন্ম নদেশে লিপাঁজকের তন্তবজ্ানশাস্ঠের অধ্যাপক প্রোঃ সেডন এই বিষয়সংক্ান্ত সবকটি 
ক এই মতই প্রতিপাদন করিয়াছেন । জম্মন প্রোফেসর রর তাঁহার এক নিবন্ধে 
তে ০৬৮ ও টা ধর্ম সারে সমান নহে ; দুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে 
অন্য বিষয়ে বৈষমাও অনেক আছে এবং সেইজন্য খজ্টধন্্স বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম 


অশোকের শিলালিপিতেই ববনদিগের র পাঠাইবার 
1 See Lillie's Buddha and লস নি Ls 17858 
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হইতে নিঃসৃত এই মত গ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু 
রাহভুত হওয়ায় এই কথার কোন 5 নাই। টু রা 
কথা কেহই বলে না ; কারণ তাহা যাঁদ হইত, তবে এই দুই 
লা। মুখ্য প্রশ্ন তো এই যে, যখন মুলে ইহ্যাদ ধৰ্ম্ম নিছক কৰ্ম্মময়, তখন উহাতে 
সংগ্কারের আকারে সন্ব্যাসযন্ত ভাতা প্রাতপাদক খণ্টধর্চ্মে'র আঁবর্ভাবের সম্ভবতঃ 
দক কারণ হইয়াছিল । এবং খ্‌চ্টধর্ম্মাপেন বৌদ্ধধর্ম নিঃসংশয়ে প্রাচীন ; উহার 
ইতিহাসের প্রাত লক্ষ্য কাঁরলে, সঙ্ন্যাসপর ভান্ত ও নী খন্ট স্বতন্তরূপে 
আিৎকার কাঁরয়াছলেন এই কথা এাঁতহাসিক দৃষ্টিত 
হয় না। থঙ্ট দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কি ক 
কোথায় ছিলেন এই সক্বন্ধে বাইবেলে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। ইহা 
প্রকাশ পায় যে, এই কাল তান সম্ভবত জ্ঞানার্জনে, ধন্্মীচন্তনে ও প্রবাসে আঁ 
কারয়াছিলেন। অতএব, জীবনের এই সময়ে তাঁহার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত 
পরোক্ষ কোনও সম্বন্ধ ঘটিয়াঁছল কি না তাহা দ্‌ঢ় বিশ্বাসের সাঁহত কে খালে 
কারণ, বৌদ্ধ যাঁতাঁদগের গাতীবাধ সেই সময়ে গ্রীস দেশ পর্যন্ত ছিল । নেপালের এক 
বৌদ্ধ মঠের গ্রন্থে স্পন্ট উত্ত হইয়াছে বে, যিশু সেই সময়ে ভারতবর্ষে আয়া ছিলেন 
এবং সেখানে তান বৌদ্ধধম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কারয়াছিলেন । নি। ন নোটোভিশ 
নামক এক রনীসয়ান ভদ্রলোক এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৯৪ খুষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় 
তাহার ভাষান্তর প্রকাশ কারয়াইছলেন। নোটোভিশের ভাষান্তর ভাল হইলেও ম 
গ্রন্থ পরে কোন মথনাক মিথ্যা কাঁরয়া রচনা কাঁরয়াছে, এইর;প অনেক 
বলেন । উত্ত গ্রন্থ এই পাঁণ্ডতেরা সত্য মনে করুন বাঁলয়া আমার 
নাই । নোটোভিশ যে গ্রন্থ পাইয়াছেন তাহা সত্যই হউক বা প্রা 
এীতহাসক দক্টতে আম যে চার-আলোচনা উপরে কাঁরয়াছি তাহা হই 
স্পন্ট উপলাব্ধ হইবে যে. খ্‌ষ্টের না হউক, নিদান পক্ষে বাইবেলের নবাবিধানে তাঁহার 
চাঁর্রলেখক ভন্তাদিগের বৌদ্ধধর্মের কথা জানা অসম্ভব ছিল না; এবং ইহা যদি 
অসম্ভব না হয় তবে খষ্ট এবং বুদ্ধের চার ও উপদেশে যে অসাধারণ সাম্য পাওয়া 
যায়, উহার স্বতন্ত্র ভাবে উৎপত্তি স্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। * সার কথা, 
মীমাংসকাঁদগের নিছক: কম্ম'মার্গ, জনকাদির জ্ঞানযব্ত কর্্মযোগ ( নৈক্কর্ম/), উপনিষৎ- 
কারাঁদগের ও সাংখ্যাদগ্ের জ্ঞানানষ্ঠা ও সন্ন্যাস, চিন্ত নিরোধরূপ পাতঙ্জল 
যোগ, এবং পাণ্টরা্র বা ভাগবত ধর্ম্ম অর্থাৎ ভাঁক্ত--এই সন্ত ধর্ম্মাঙ্গ ও তত্তবই মূলে 
প্রাচীন বোদক ধৰ্চ্মেরই অন্তভূর্ত। তন্মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান, ক্ম্ম ও ভাঁন্তকে ছাড়িয়া, চিত্ত- 
{নরোধরংপ যোগ ও কর্ম্ম'সন্ন্যাস এই দুই তত্তেবরই ভাঁত্ততে বধ সর্বপ্রথম আপন 


* রমেশচন্দর দত্তেরও এইরূপ মত; তিনি তাহার গ্রন্থে ৰিস্ত,তভাবে এই মত্ত ৰাক্র করিয়াছেন । 
Romesh Chandra Dutt’s History of Civilization in Ancient India Vol. Il, Chap. 
XX. D. 328-340. 

স্বামী বিবেকানন্দ এই মতই পোষণ করিতেন । তাহারই দ্বার! প্রবুদ্ধ হইয়া স্বামী অভেদানন্দ তিব্বতের, 
হিষিশ মঠে গিয়া ও পু"ধি উদ্ধার করিয়! বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। স্বামী শংকরানন্দের এতদ, বিষয়ক 
্রসথ রামক্ বেদাস্তমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।_বর্তমান সম্পাদক 


| 
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গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পারশিষ্ট 


৫০৮ 
স্্যাসপর ধৰ্ম্ম চারি বর্ণকে উপদেশ করেন ; কিন্তু পরে উহাতেই ভাঁক্ত ও নিষ্কাম কর্ম 
িলাইয়া দিয়া বৃদ্ধের অনুগামীরা তাঁহার ধৰ্ম্ম চারাদকে প্রচার করেন । ৬৬ 


মার্গের তন্ত্র প্রবেশ কারতে আরম্ভ হয় ; ছারা 
স্বকীয় ধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন । ইতিহাস হইতে নিষ্পন্ন এই পরম্পরা দেখলে, ডাঃ 


হও্জাই বিশ্বাসযোগ্য । এবং ইহার জনা হন্দুদিগকে অপরের ম.খের দিকে তাকাইবার 
কোনও আবশ্যকতা ছিলই না, ইহা সম্পূর্ণরুপে সিদ্ধ হয় । 
এই প্রকারে, এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত সাত প্রশ্নের বিচার শেষ হইল । এক্ষণে 


3 উপোদঘাত 


জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সহকারে, ইহার মধ্যেও বিশেষতঃ ভক্তির সুগম রাজমার্গ অবলম্বনে 
যতদুর সম্ভব, সমব্যাদ্ধ কারয়া লোকসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধন্মনিনসারে নিজ নিজ কৰ্ম্ম 
নিৎ্কাম বুদ্ধিতে আমরণ কাঁরতে থাকাই প্রত্যেক মননষ্যের পরম কর্তব্য ; ইহাতেই 
উহার এঁহিক ও পারলোঁকিক পরম কল্যাণ নাহত ; এবং উহার মোক্ষপ্রাঁপ্তর জন 
ছাড়িয়া বাঁসবার অথবা অন্য কোনও অনুষ্ঠান কারবার প্রয়োজন নাই । গীতারহাস্যে 
প্রকরণরুমে সাবার ইহার প্রাতপাদন করিয়াছি, এবং ইহাই গীতাশাস্রের ফাঁলতার্থ। 
এই প্রকার চতুদ্দশ প্রকরণে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াঁছ যে, এ উদ্দেশে গীতার আঠারো 
অধ্যায়ের সঙ্গতি কেমন সুন্দর ও সহজে পাওয়া যায় ; এবং এই কর্্মযোগ-প্রধান 
গীতাধন্মে অন্যান্য মোক্ষসাধনের কোন্‌ কোন্‌ অংশ কি প্রকারে আসিল । এই সকল 
করিবার পর, বঞ্তৃতঃ গীতার গ্লোক-সমূহের যথারুমে আমার মতান;সারে ( দেশীয় ) 
ভাষাতে সরল অর্থ বলার আঁতাঁরক্ত কোন কাজ বাকা থাকে না। কিন্তু গাঁতারহস্যের 
সাধারণ আলোচনায় গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়াবভাগ কি প্রকার হইয়াছে, কিংবা 
নিজেদের সম্প্রদায়ের দ্বার্থীসাদ্ধর জনা কোন বিশেষ শ্লোকের পদগনীলর 

{ক প্রকার টানাবোনা করিয়াছেন, তাহা বাঁলবার সুবধা হয় নাই । এই কারণে এই 
দুই বিষয়ের বিচার কারবার জনা, এবং যেখানকার সেইখানেই প্বাপর সঙ্গাত দেখাইয়া 
বার জন্যও, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ভাবে কছহ টি্পনী দিবার প্রয়োজন 
হইয়াছে । আরও, যে সকল বিষয় গীতারহস্যে বিন্তুতর্‌পে বার্ণত হইয়াছে, উহাদের 
কেবল দিগ্দর্শন করাইয়া 'দিয়াঁছ, এবং গীতারহসোর যে প্রকরণে এ বিষয়ের 
বিচার করা হইয়াছে উহার কেবল উল্লেখ কারয়াছি। শ্লোকের অনুবাদ, 
যতদুর সম্ভব, শব্দশঃ করা হইয়াছে এবং অনেক স্থলেই মুলেরই শব্দ রাখিয়া দেওয়া 
হইয়াছে; এবং “অর্থাধএর সাঁহত জ্নাঁড়য়া দিয়া উহার অর্থ খুলিয়া দিয়াছি এবং 
ছোট-খাটো টিগ্পনীর কাজ অনুবাদ হইতেই বাহির করা হইয়াছে । এই সমন্ত কারলে 
পরও, সংস্কৃত "ভাষার এবং ( দেশীয় ) ভাষার প্রণালী বাভিন্ন হইবার কারণে, মূল 
সংস্কৃত প্লোকের পূর্ণ অর্থও ( দেশীয়) ভাষাতে ব্যন্ত কারবার জন্য কিছ; বেশী শব্দ 
অবশ্য প্রয়োগ করিতে হয়, এবং অনেক স্থলে মূলের শব্দসমূহ অনুবাদে প্রমাণার্থ গ্রহণ 
করিতে হয়। এই শব্দসমূহের উপর দৃষ্টি দেওয়াইবার জন্য ( ) এইরূপ কোষ্ঠকে 
(ব্লাকেটে ) ইহা রাখা হইয়াছে । সংক্কৃত গ্রন্থসমূহে গ্লোকের সংখ্যা শ্লোকের শেষে 
পাকে ; কিন্তু অনন্বাদে আম এই সংখ্যা প্রথমেই, আরচ্ভেই রাঁখয়াছি। অতএব 
কোন ফ্লোকের অনুবাদ দোখতে হইলে অনুবাদে এ সংখ্যার পরবন্তর্ণ বাক্য পাঁড়তে 
হইবে । অনুবাদের রচনা প্রায় এমন করা হইয়াছে যে, টিঞ্পনী ছাড়িয়া নিছক্‌ 
অনবাদই পাঁড়লেও অর্থে কোনই বাঁত্তরম ঘটবে না। এই প্রকার যেখানে মূলে 
একই বাকা, একাধিক গ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে সেই কয়টি গ্লোকেরই অনুবাদে 
এ অর্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। অতএব কতকগ্যাল শ্লোকের অনুবাদ মিলাইয়াই 
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। শ্লোক যেখানে যেখানে আছে, সেখানে সেখানে শ্লোকের 
৮ দেওয়া হয় নাই। আর ইহাওু যেন স্মরণ থাকে 
হে, অনুবাদ শেষে অনুবাদই । আমি জের অনুবাদে গাঁতার সরল, স্পত্ট ও মুখ্য 
অর্থ আনিবার চেষ্টা করিয়া সত্য, কিন্তু সংস্কৃত শব্দে এবং বিশেষতঃ ভগবানের 
প্রেময্ত, রসপর্্ণে, ব্যাপক ও প্রাতক্ষণে নবরণচপ্রদ বাক্যে লক্ষণা দ্বারা নানা ব্যঙগাথ 
উৎপন্ন কারবার যে সামর্থ্য আছে, তাহা একটও না কমাইয়া বাড়াইয়া অন্য শব্দে 
ফেনাট-তেমনটি আরোপ করা অসম্ভব ; অর্থত যে ব্যান্ত সংস্কৃত জানেন, তিনি 
অনেক স্থলে লক্ষণা দ্বারা গীতার গ্লোকসমূহের যেরূপ উপযোগ কাঁরবেন, গীতার নিছক 
অনত্বাদ শান পাঁড়বেন, তিন সেরুপ কাঁরতে পারবেন না। অধিক ক বালব, তাঁহার 
হাবুডুব খাইবারও সম্ভাবনা আছে। অতএব সকলের নিকট। আমার সাগ্রহ [নাত 
এই যে, গণতাগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই অধ্যয়ন করুন; এবং অনুবাদের, সঙ্গে সঙ্গেই 
ন্‌ল শ্লোক রাখিবারও ইহাই প্রয়োজন । গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় জানবার 
সুবিধার জন্য এই সকল বিষয়ের_-অধ্যায়ক্রমে প্রত্যেক শ্লোকের__অনুক্রমাণকাও পৃথক 
দিয়াছি। এই অনব্রমাঁণকা বেদান্তস্ত্রের আধকরণমালার অনুকরণে কারয়াছি। 
প্রত্যেক শ্লোক পৃথক্‌ পৃথক না পাঁড়য়া অনবরমাঁণকার এই 'ভান্ততে গীতার শ্লোক এক 
"পড়িল পর, গীতার তাৎপর্য সদ্বন্ধে যে ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে তাহা কোন কোন অংশে 
দূর হইতে পারে । কারণ সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ গীতার প্লোকসমুহের টানাবোনা 
করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থীসাঁ্ধর জন্য কতক গ্লোকের যে পৃথক অর্থ করিয়াছেন, 
তাহা প্রান এই সন্দর্ভের পৌঁবাপয্যে'র প্রাত লক্ষ্য না করিয়াই করা হইয়াছে । উদাহরণ 
যথা_গ্ীতা ৩.১৯ ; ৬.৩; এবং ১৮. ২ দেখুন ৷ এই দৃষ্টিতে দোখলে বালবার 
কোনই বাধা নাই যে, গীতার এই অনুবাদ এবং গাঁতারহস্য, পরস্পর পরস্পরের 
পূর্ণতাসাধক ৷ এবং বান আমার বন্তব্য ভালরুপে ব্ঝতে চাহেন, তাঁহাকে এই দুই 
অংশেরই প্রতি দ.ষ্টি করিতে হইবে । ভগবদ্‌গাঁতা-গ্রন্থ কণ্ঠস্থ কারবার রীতি প্রচালত 
আছে, তাই উহাতে, গুরুতর পাঠভেদ কোথাও পাওয়া যায় না। আরও, ইহা বলা 
আবশ্যক যে, বন্তমানকালে প্রাপ্ত গীঁতাভাষ্যদমূহের মধ্যে ঘাহা প্রাচীনতম, সেই শাজ্কর 
ভাষ্যেরই মূল পাঠকে আম প্রমাণ মালিয়াছি। 


৫ 


গীতার অধ্যায়সমূহের গ্লোকশঃ 
ন্িস্বল্লান্থতুনপিন্কা 


প্রথম অধ্যায়-_অঙ্জন-বষাদঘোগ 


১ সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্ের প্রশ্ন । ২-১১ দর্যোাধনের দ্রোণাচার্যোর নিকট দুই দলের 
সৈনাবর্ণনা । ১২-১৯ য:দ্ধের আরম্ভে পরস্পরের আভনন্দনের জন্য শঙ্খধান । ২০- 
২৭ অঞ্জনের রথ সম্মুখে আসিলে সৈন্যনির'ঁক্ষণ । ২৮-৩৭ উভয় সেনাদলে নিজেরই 
বান্ধব আছেন, ই'হাঁদগকে মারিলে কুলক্ষয় হইবে_ইহা চিন্তা করিয়া অঙ্জুনের বিষাদ 
আসল । ৩৮-৪৪ কুলক্ষয় প্রভৃতি পাপের পরিণাম । ৪৫-৪৭ যুদ্ধ না করা অজ্জনের 
আঁভগ্রায় এবং ধন্দব্বাণ ত্যাগ । 


দ্বিতীয় অধ্যায়-__পাংখ্য-যোগ 

১৩ শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনা । ৪-১০ অঞ্জনের উত্তর, কর্ত্ত ব্যমুঢ়তা এবং কন্তবানির্পয়ের 
জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া । ১১-১৩ আত্মার আশেচ্যত্ব । ১৪, ১৫ দেহ ও সৃখ- 
দুঃখের অনিত্যতা । ১৬-২৫ সদসদ্ীববেক এবং আত্মার নিত্যত্বাঁদ স্বরপ-কথনের দ্বারা 
উহার অশোচ্যত্ব সমর্থন ৷ ২৬, ২৭ আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষের উত্তর । ২৮ সাংখাশাস্ত 
অনুসারে বান্ধ ভূতসকলের অনিত্যত্ব ও অশোচাত্ব । ২৯, ৩০ লোকসকলের আত্মা 
দুজ্ঞেয়ি বটে; কিন্তু তুমি সতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শোক করা ছাঁড়য়া দাও। ৩১-৩৮ 
ক্ষানরধদ্্স অনুসারে যুদ্ধ কারবার আবশ্যকতা । ৩৯ সাংখ্যমার্গ অনুসারে বিষয়- 
প্রাতপাদনের সমাপ্তি, এবং কর্মযোগ প্রতিপাদনের আরম্ভ । ৪০ কম্মযোগের স্বল্প 


৫৪-৭০ অঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে, কর্ম্মযোগ' 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ; এবং উহাতেই প্রসঙ্গা- 
নুসারে বিষয়াস্ান্ত হইতে কাম প্রভীতর উৎপান্তর ক্রম । ৭১, ৭২ ব্রাহ্মণ স্থিতি । 
তৃতীয় অধ্যায়_কর্দ্মযোগ 
১,২ অক্্জনের এই প্রশ্ন--ব্্স ত্যাগ করা উঁচত, বা কারতে থাকা উচিত ; 
কোনটা ঠিক ? ৩-৮ সাংখ্য ( কৰ্ম্মসন্ন্যাস ) ও কদ্'যোগ দুই নিষ্ঠা থাকলেও কর্ম 
কেহ ছাড়তে পারে না, তাই কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতপন্ন করিয়া অঞ্গ্গুনকে ইহাই 
কারবার জনা নিশ্চিত উপদেশ । ৯-১৬ মাঁমাংসকাঁদগের যজ্ঞার্থ' কম্মণকেও 


আবশ্যকতা | ১৭-১৯ জ্ঞানী পঢরুযে স্বার্থ থাকে না, তাই তান প্রাপ্ত কর্ম্ম নিঃদ্বার্থ 
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৬৯5 


অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকেন, কারণ কর্ম্ম কেহই ছাড়তে পারে না। 
২০২৪ জনক প্রভাতির উদাহরণ : লোকসংগ্রহের মহত্ত এবং স্বয়ং ভগবানের 
দষ্টান্ত। ২৫-২১ জ্ঞানী ও অজ্জ্ানীর কম্মে ভেদ, এবং জ্ঞানী ব্যান্তর নিষ্কাম কম্মা 
করিয়া অজ্ঞানীকে সদাচরণের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োজন । ৩০ জ্ঞানীপ্ুরুবের ন্যায় 
পরমেধ্বরার্পণবৃদ্ধিতে যচ্ধে করিবার জন্য অঙ্্জনুনকে উপদেশ । ৩৯, ৩২ ভগবানের এই 
উপদেশ অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক আচরণ করা অথবা না করার ফল। ৩৩, ৩৪ প্রকৃতির 
বল ও ইন্ডিয়নিগ্রহ ৷ ৩৫ নিত্কাম কৰ্ম্মও স্বধদ্মেরই করিবে, উহাতে মৃত্যু হইলেও 
কোনই ভয় নাই । ৩৬৪১ কামই মন;ষাকে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ কারবার ভন 
উত্তেজিত করে, হীন্দিয় সং্যমের দ্বারা উহার নাশ ৷ ৪২, ৪৩ ইন্দিয়সকলের শ্রেম্ঠনো 
ক্রম এবং আত্বজ্ঞানপৃব্বক উহাদের নিয়মন । 


চতুর্থ অধ্যায় _ জ্ঞান-ক্ম্ম-সম্্যাস-যোগ 
১৩ কৰ্ম্মযোগের সস্প্রদায়পরম্পরা । ৪-৮ জন্মরহিত পরমেশ্বর মায়া দ্বারা দিবা 
জন্ম অথ অবতার কখন: এবং ক কারণে গ্রহণ করেণ-__তাহার বর্ণন । ৯, ১০ এই 
দিবা জন্মের এবং কর্চ্মে'র তত্তৰ জানিলে পৃনজন্মি নিবৃত্ত হইয়া ভগবংপ্রাগ্ত । ১১, ১২ 
অনা প্রণালীতে ভজনা কাঁরলে এরূপ ফল, উদাহরণার্থ এই লোকের ফল পাইবার জনা 
দেবতাদের উপাসনা । ১৩-১৫ ভগবানের চাতু্ব্ণ প্রীত নার্লপ্ত কদ্্, উহার তত্ত্ব 
জানিলে কর্্মবন্ধের নাশ এবং এরূপ কর্ম্ম করিবার উপদেশ । ১৬-২৩ কর্ম্ম, অকর্ম্ম 
ও বিকদ্রের ভেদ, অবদর্মই নিঃসঙ্গ কর্ম্ম ।  উহাই প্রকৃত কর্ম্ম এবং উহা দ্বারাই 
কর্ল্মবন্ধের নাশ হয়। ২৪-৩৩ অনেক প্রকার লাক্ষাণক হজ্জের বর্ণন : এবং ব্ঙ্গ- 
বুদ্ধিতে কৃত যজ্ঞের অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ৷ ৩৪-৩৭ জ্ঞাতা দ্বারা ভ্ঞানোপদেশ, 
জ্ঞানের দ্বারা আত্বৌপমার্দীষ্ট এবং পাপপন্ণোর নাশ । ৩৮-৪০ জ্ঞানপ্রাগ্তর উপায় 
কদ্ধি (-যোগ ) ও শ্রদ্ধা ইহার অভাবে নাশ। ৪৯, ৪২ ( কর্ম্ম- ) যোগ ও জ্ঞানের 

পৃথক উপযোগ বালিয়া, উভয়ের আশ্রয়ে যুদ্ধ কারবার উপদেশ । 


পণ্চম অধ্যায়_লল্ল্যাদ-ঘোগ 


১৮-২৩ ব্গজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত 

সমদাৰ্শতি, দ্থির বুদ্ধি এবং স:খদডঃখের ক্ষমতা বর্ণন | ২৪-২৮ সব্ভিতের মঙ্গলের জনা 

বব 
না 

সব্বভিতের মিত্র জানবার ফল । 129 ডি 


গীতার বিষয়সমহের অন, 


ধচ্ঠ অধায়__ধ্যান-যোগ 
১, ২ ফলাশা ছাড়িয়া কর্তবা যে করে সে-ই প্রকৃত 
অর্ধ নিয়া ও কিয় নহে । 
এবং কদ্মে'র কার্যযকারণের পরি: 
কারবার জন্য আত্মার স্বাতন্তা | ৭: 
১০-১৭ যোগ সাধনের জন্য আবশাক আসন ও আহারাবিহারের বর্ণন । ১৮-২৩ যোগীর, 
ও যোগসমাধির, আত্যান্তক সুখের বর্ণন । ২৪ শীরে ধারে সমাধিস্থ শান্ত ও 
আত্মানিষ্ঠ 1কিরূপে করিতে হইবে ? ২৭, ২৮ যোগাঁই ! 
৩২ প্রাণীমাতে যোগীর আত্বোপম্যবুদ্ধি। ৩ ভ রাগ্য দ্বারা চণ্চল 
মনের 'নিগ্রহ | ৩৭-৪৫ অঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে যোগন্রষ্ট অথবা জিজ্ঞাসুরও জন্মাজন্মান্তরে 
উত্তম ফল লে শেষে পূণসগ্ধি কির্‌পে লাভ হয় সেই বিষয়ের বর্ণন। ৪৬, ৪৭ 
তপস্বী, দানী ও নিছক্‌ কল্ম অপেক্ষা কদ্্মযোগী-_ এবং উহাদেরও মধ্যে ভক্তিমান 
কম্মষোগী- শ্রেষ্ঠ ।. অতএব অক্ঞ্জনকে ( কর্ম-) যোগী হইবার বিষয়ে 


উপদেশ। 


যোগযুক্রের মধ্যেও সমব শ্ৰেষ্ঠতা ৷ 


সপ্তম অধ্যায়__জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ 


১৩ কর্ম্মযোগের "সাম্ধর জন্য জ্ঞানাবজ্ঞান নিরূপণ আরম্ভ । "সাঁষ্ধর জন্য 
প্রযর্লকারীদিগের স্বল্পপ্রাপ্ত । 85 ক্ষরাক্ষরবিচার । ভগবানের অজ্টধা অপরা ও 
জীবরূপী পরা প্রকাতি; ইহার পরে সমস্ত বিস্তার । ৮-১২ বিস্তারের সাঁন্ৰক আদ 
সমন্ত অংশে গ্রাথত পরমে*বর-দ্বরূপের দগদর্শন ৷ ১৩-১৫ পরমে*বরের ইহাই গুণময়ী 
ও দুত্তর গায়া, এবং উ'হারই শরণাগত হইলে মায়া হইতে উদ্ধার হয় । ১৬-১৯ ভন্ত 
ভতুত্বিধি ; তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেণ্ড । অনেক জন্মে জ্ঞানের পূর্ণতা ও ভগবপ্রাপ্তরূপ 
নিত্য ফল। ২০-২৩ অনিত্য কামা ফলের জন্য দেবতাদিগের উপাসনা ; কিন্তু ইহাতেও 
উহাদের প্রাত শ্রদ্ধার ফল ভগবানই দেন । ২৪-২৮ ভগবানের সত্য স্বরৃপ অবান্ত ; 
কল্গ মায়ার কারণে ও দ্বন্দ্ৰমোহের কারণে উহা দুজ্ঞেয় । মায়ামোহের নাশে 
জ্বরূপের জ্ঞান । ২৯, ৩০ বন্ধ, অধ্যাত্ম, কর্ম এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞ 
সমন্ত এক পরমে্বরই _ইহা জানিলে শেষ পর্ণান্ জ্ঞানাসদ্ধি হয়। 


অণ্টম অধ্যায়__অক্ষরব্ক্দ-যোগ 


১-৪ অঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কদ্ম, আঁধভূত, আঁধদৈব, অধিহন্তর 
ও আঁধদেহ, ইহাদের ব্যাখ্যা । এ সকলে একই ঈশ্বর আছেন। ৫-৮ অন্তকালে 
ভগবৎ-স্মরণে মনত । কিন্তু যাহা মনে নিত্য থাকে, তাহাই অন্তকালেও 
থাকে; অতএব সর্বদাই ভগবানকে স্মরণ কারবার এবং যুদ্ধ কারবার জন্য উপদেশ 
৯-১৩ অন্তকালে পরমেশ্বরের অর্থাৎ ওকারের সাধপূর্্বক জ্ঞান ও তাহার ফল । 
১৪:১৬ ভগবানের নিত্য ন্তনে পুনজ'ন্মানবৃত্ত । ব্হ্মলোকাঁদ গাঁত নিত্য নহে । ১৭- 
১৯ ব্রহ্মার দিনরাত, দিনের আরম্ভ অবান্ত হইতে সষ্টর উংপান্ত এবং রারির আরম্ভে 
উহাতেই লয়। ২০-২২ এই অব্যস্তেরও অতীত অব্ন্ত ও অক্ষর পুরুষ । ভাঁক্ত দ্বারা 


6১৬ গাঁতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্তর 


তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার প্রাপ্তিতে পঢুনজ'ন্মনিবৃত্তি । ২৩-২৬ দেবযান ও পত্যান 
প্রথম পুনজন্মনাশক এবং দ্বিতাঁয় তাহার বিপরীত ৷ ২৭, ২৮ এই দুই মাগে' 
যে যোগী জানে, .তাহার অত্যুন্তম ফল লাভ হয়, অতএব তদনসারে সব্বদা বাবহ 
কারবার উপদেশ । 


নবম অধ্যায়__রাজাবিদ্যা রাজগুহ্য-যোগ 


,. ১৩ জ্ঞানবিজ্ঞানযস্ত ভক্তিমার্গ মোক্ষপ্রদ হইলেও প্রতাক্ষ ও সুলভ 
রাজমার্গ। ৪৬ পরমেম্বরের অপার যোগসামর্থা। প্রাণীমাত্রে থাকিয়া, 
থাকেন না, এবং প্রাণাঁমাত্রও তাঁহাতে থাঁকয়াও থাকে না । ৭-১০ মায়াত্মক প্রক 
সৃষ্টির উৎপত্তি ও সংহার ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়। এত কাঁরলেও [তান নিষ্ঘ 


অতএব আলিগ্ত। ১১, ১২ ইহা না বুঝলে মোহে আবদ্ধ হইয়া মনুষাদেহধার? 


পরমেশ্বরের অবজ্ঞাকারা মূর্খ ও আসর । ১৩-১৫ জ্ঞানযন্ঞের দ্বারা অনেক প্রকারে 
উপাসক দৈবী। ১৬-১৯ ঈশ্বর সব্ব্ঘ আছেন, তানিই জগতের পিতামাতা, স্বাগী 
পোষক এবং ভালমন্দের কর্তা । ২০-২২ শ্রোত যাগযজ্ঞ প্রীতির দীর্ঘ উদ্যোগ 
স্বগ'প্রদ হইলেও সেই ফল অনিত্য । যোগক্ষেমের জন্য ইহা আবশ্যক মনে কাঁরলে 
উহা ভক্তি দ্বারাও সাধ্য । ২৩-২৫ অন্যান্য দেবতাদিগের প্রাত ভাত প্যনায়ক; 
পরমেশ্বরেরই প্রত ভান, কিন্ত যে প্রকার ভাবনা হইবে এবং যে প্রফার দেবতা হইবে 
ফলও সেই প্রকারই প্রাপ্ত হইবে। ২৬ ভান্ত থাকিলে পরমেশ্বর ফুলের পাপাঁ়তে 
সন্জ্ট হন। ২৭, ২৮ সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কারবার উপদেশ । ইহা দ্বারাই 
করম্মব্ধনমোচন ও মোক্ষ। ২৯৩৩ পরমেশ্বর সকলেরই একই । দ;রাচারা হউক বা 
পাপযোনি হউক, স্তী হউক বা বৈশ্য বা শূদ্রু হউক, নিঃসীম ভন্ত হইলে সকলেরই 
একই গাঁত লাভ হয় । ৩৪ এই মার্ই স্বাকার কারবার জন্য অঞ্জুনকে উপদেশ । 


দশম অধ্যায়_বিভূতিযোগ 
৯৩ জন্মরহহিত পরমেশ্বর দেবগণের এবং ধাযিগণেরও পর্বত, ইহা জানিলে 
পাপনাশ হয়। ৪৬ এ্বারক বিভূতি ও যোগ । ঈশ্বর হইতেই বাঁধ প্রভৃতি ভাবদমূহের 
এবং মননর এবং পরম্পরারুমে সকলের উৎপান্ত। ৭-১১ যে ভগবদ্ভঙ্ত 


বিভৃতির মধা হইতে মখা-ুখ্য বিভূতির বর্ণন। ৪৯, ৪২ যে 
বিভুতিশালা, শ্রীমান এবং ভাস্বর আছে, সে সমন পরমেষ্বরের তেজ ; কিন্ত: 


গীতার বষয়সমূহের অন;ক্রঘানক 
একাদশ অধ্যায়-__বিশ্বরূপদর্শন-যোগ 


১-৪ পর্ব অধ্যায়ে বার্ণত স্বকীয় এ*বারক রূপ দেখাইবার জনা ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা । ৫-৮ এ আশ্চর্যাকারক ও 'দিবারূপ দোঁখবার জনা অর্জনের 'দবাদুছ্টি- 
জান । ৯-১৪ বিশ্বরূপের সঞ্জয়কৃত বর্ণন । ১৫-৩১ বিস্ময় ও ভয়ে নমর হইয়া অঙ্জুনকুত 
শ্বরুপঞ্তটীত, এবং প্রসন্ন হইয়া 'আপান কে" বলুন, এই প্রার্থনা । ৩২-৩৪ প্রথমে 
“আমি কাল’ ইহা বালিয়া পরে পূর্ব হইতেই এই কালের দ্বারা গ্রস্ত বারগণকে তুমি 
{নিমিত্ত হইয়া নিহত কর অজ্জদুনকে এই উৎসাহজনক উপদেশ প্রদান । ৩৫-৪৬ 
আঙ্জিনকৃত গর, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং পূর্বের সৌম্য রুপ দেখাইবার জনা মিনতি । ৪৭- 
৫১ অনন্য ভক্তি ব্যতীত বিশবরূপের দর্শনলাভ দুর্ল'ভ । পুনরায় পূর্্বস্বরুপধারণ । 
৫২-৫৪ ভীন্ত বিনা বিশ্বরপদর্শন দেবতাদেরও সম্ভব নহে । ৫৫ অতএব ভক্তি পূ্ব্বক 
নিঃসঙ্গ ও নরকের হইয়া পরমেশ্বরার্পণবুন্ধি দ্বারা কর্ম্ম করিবার বিষয়ে অক্জনকে 
সব্বর্থসারভূত চরম উপদেশ । 


দ্বাদশ অধ্যায়__ভান্ত-যোগ 


১ পর্ব অধ্যায়ের সারভূত উপদেশের উপর অঞ্জনের প্রশ্ন _বাক্সোপাসনা শ্রেষ্ঠ 
অথবা অবাক্সোপসনা শ্রেষ্ঠ ? ২-৮ উভয়েতেই একই গাঁত ; কিন্তু অবাক্সোপাসনা ক্রেশ- 
কারক, এবং ব্যক্তোপাসনা সুলভ ও শীপ্রফলএদ । তাতএব 'িশুকাম কর্্মপূর্্বক 
বাক্সোপাসনা করিবার 'বিষয়ে উপদেশ । ৯-১২ ভগবানে 'চিন্তকে স্থির কারবার অভ্যাস, 
জ্ঞানধ্যান প্রভাত উপায়, এবং ইহাদের মধ্যে কম্্মফলত্যাগের শ্রেঘ্ঠতা । ১৩-১৯ 
ভান্তমান পুরুষের অবস্থা বর্ণন এবং ভগবধীপ্রয়তা । ২০ এই ধর্মের আচরণকারী 
শ্রদ্ধাবান ভক্ত ভগবানের অত্ন্ত প্রিয় । 


ত্রয়োদশ অধ্যায়__ক্ষেন-কষেব্রজ্ঞবভাগ-যোগ 


৯, ২ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র ব্যাখ্যা । ইহার জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান । ৩, ৪ কষে 
ক্রৈৰরজ্ঞাবচার উপানিষদের এবং ব্রহ্মস্‌ত্রের। ৫, ৬ ক্ষেত্-স্বরুপলক্ষণ। ৭-২১ 
জ্ঞানের স্বরপলক্ষণ । তাঁদ্বর-দ্ধ অজ্ঞান । ১২-১৭ জ্ঞেয়ের স্বর্‌প লক্ষণ । ১৮ এই 
সমন্ত জানিবার ফল । ১৯-২১ প্রকতি-পুরুযাঁববেক । কাঁরতে-ধাঁরতে প্রকীতি,পুরুষ অকর্তা 
কিন্তু ভোন্তা দণ্টা ইত্যাদি ৷ ২২, ২৩ প:রুষই দেহেতে পরমাত্মা । এই প্রকাঁতপুরুযজ্ঞান 
হইতে পনজন্ম-নিবান্তি হয় । ২৪. ২৫ আত্মজ্জানের মার্গ_ ধ্যান, সাংখাযোগ, কর্ম্ম- 
যোগ ও শ্রদ্ধাপৃত্ৰকি শ্রবণের দ্বারা ভীন্ত। ২৬-২৮ ক্ষেত-ক্ষে্রজ্ঞের সংযোগ হইতে 
হ্থাররজঙ্গমের সৃষ্টি ; ইহার মধ্যে যে আঁবন*্বর আছেন 'তানই পরমেশ্বর । নিজের 
চেচ্টা দ্বারা তাঁহাকে লাভ । ২৯, ৩০ কারবার, ধারবার কন্তা প্রকাঁতি এবং আত্মা 
অকর্তাঁ ; সমন্ত প্রাণীই একেতে আছে এবং এক হইতে সমন্ত প্রাণীই উৎপন্ন হয়). ইহা 
জানিলে বরষপ্রাপ্তি। ৩১-৩৩ আত্মা অনাদি ও নির্গণ, অতএব উহা ক্ষেত্রের প্রকাশক 
হইলেও নার্ল*ত । ৩৪ ক্ষেত্র ক্রেত্্জের ভেদ জানলে পরম সিদ্ধ । 


৫১৮ গীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র 


চতুন্দশ অধ্যার_ গণ যবভাগ-যোগ 


১২ জ্ঞানববজ্ঞানা্তর্গ'ত প্রাণ বৈচিতোর গুণভেদে বিচার । ইন্ভাও মোগ্রপ্রদ । 
৪ প্রাপনাত্রের পিতা পরমেশ্বর এবং তাঁহার অধানেপ্রকাতি মাতা । ৫-৯ 
সন্তৰ, রজ ও তমোগনুণের পারণাম ৷ ১০-১৩ এক-এক গুণ পৃথক থাকতে পারে না 
কোন দুইটি চাঁপয়া তৃতীয়ের বৃদ্ধি ; এবং প্রত্যেকের বৃদ্ধির লক্ষণ । ১৪-১৮ গৃণ 
প্রবদ্ধি অনুসারে কর্মের ফল. এবং মৃত্যুর পর প্রাপ্ত গাঁত। ১৯, ২০ তি ত 
পরপ্রান্ত । ২১-২৫ অঞ্জনের প্রশ্নের উপর ্রগণাতাঁতের লক্ষণ ও আচা 
বর্ণন । ২৬, ২৭ একান্দভাক্ত দ্বারা শিগুণাতাত অবস্থার সিদ্ধি, এবং পরে সমন নো 
ধন্নর এবং সুখের চরম স্থান পরমেশ্বর-প্রাপ্তি। 


পল্চদশ অধ্যায়-_-পুরুষোত্তম-ঘোগ 

১.২ অন্বরথরূপী বকষাবক্ষের বেদোস্ত ও সাংখ্যোন্ত বর্ণনার িল।' ৩-৬ অসঙ্গের 
দ্বারা ইহাকে কাটিয়া ফেলাই ইহার অতাঁত অবায় পদপ্রাপ্তির মার্গ । অবায় পদ 
বর্ণনা । ৭-১১ জীব ও লিঙ্গশরীরের স্বরূপ ও সচ্বন্ধ ॥ জ্ঞানীর নিকট প্রত, 
১২-১৫ পরমেশ্বরের সব্্বব্যাপকতা ৷ ১৬,১৮ ক্ষরাক্ষর লক্ষণ । ইহার অ 
পুরুযোত্তম। ১৯, ২০ এই গুহা পুরুযোত্তমজ্ঞান হইতে সব্ব্জতা ও কৃতকৃত্যতা 


ষোড়শ অধ্যায়__দৈবাসুরসম্পাঁদ্বভাগ-ঘোগ 
১-৩ দেবা সম্পীন্তর ছ্যাব্বশ গুণ । 9 আস.রী সম্পান্তর লক্ষণ । ৫ দৈবী সম্পত্তি 
মোক্ষপ্রদ এবং আসুরী বন্ধনকারণ। ৬-২০ আসুরী লোকদিগের বিস্তৃত বর্ণন ৷ 
উহাঁদগের জন্ম-জক্ম অধোগাঁত লাভ । ২১, ২২ নরকের ন্িবিধ দ্বার কাম, ক্রোধ ও 
লোভ । এই সকল হইতে দুরে থাকিলে মঙ্গল ২৩, ২৪ শাস্তানসারে কার্যা অকাষেণর 
নির্ণয় ও আচরণ করিবার বিষয়ে উপদেশ ॥ 


সপ্তদশ অধ্যায়_শ্রদ্ধাত্রয়বভাগযোগ 
১৪ অক্জরনকে প্রশ্ন করিলে প্রকুতি-্বভাব অনডসারে সান প্রভূতি ত্রিবিধ শ্রদ্ধার 
বর্ণন। যেমন শ্রদ্ধা তেমান পুরুষ । ৫, ৬ ইহা হইতে ভিন্ন আসর । ৭-১০ সাভি্ক 
পল খর ১৪৬ তপস্যার তিন ভেদ__শারীর 
EER ইহারা প্রত্যেকে সান্তিরক প্রভৃতি ভেদে তাবধ । ২০-২২ 
বিধ দান। ২৩ ঠা: ্ষানদ্দেশ । ২৪-২৭ তন্মধ্যে গঃকারে 
আরচ্ভস্‌চক, 'তৎ' পদে নিচ্কাম এবং “সৎ পদে প্রশন্ত কর্ম্মের সমাবেশ হয়। ২৮ 
শেষ অর্থাৎ অসং ইহলোকে ও পরলোকে নিষ্ফল । 


অঞ্টাদশ অধ্যায় - মোক্ষসন্্যাস-যোগ 


a অজন প্রশ্ন করিলে সন্ন্যাস ও ত্যাগের ক্ম“যোগনাধ 
পর অনুগত ব্যাখ্যা | 
০৬ কর্মের ত্যাজ্য-অত্যাজ্য বিষয় নির্ণয়; যাগযজ্ঞ প্রভাত বন্মণও অন্যান্য কল্মের 


ন্যায় নিবািতে করাই কর্তব্য ৭-৯ ক্ম্মত্যাগের তিন ভেদ--সাত্তিবিক, রাজস ও 


গাঁতার বয়সমূহের অন-্রমাঁণকা ৫১৯ 


তামন ; ফলাশা ছাড়িয়া কন্ত'ব্য ক্ম্ম করাই সাত্তিৰক ত্যাগ ॥ ১০, ১৯ কম্ম'ফলত্যাগাঁই 
সাগৰক ত্যাগী, কারণ কেহই বম্ ছাড়িয়া থাকতেই পারে না। ১২ কম্মের ত্ৰিবিধ 
ফুল সাত্তিৰক ত্যাগী পঢরুষের বন্ধনকারণ হয় না । ১৩-১৫ কোনও কর্ম হইবার পাঁচ 
কারণ, কেবল মনুষ্যই কারণ নহে । ১৬, ১৭ অতএব আঁম করিতেছি 
দূর হইলে বর্ণ কাঁরলেও অলিগ্ত থাকে। ১৮, ৯৯ কম্ম'প্রেরণা ও কন্দ সং 
সাংখ্যোন্ত লক্ষণ, এবং উহার তন ভেদ। ২০-২২ সাত্তিৰক আদি গন 
{তন ভেদ । 'আবিভন্তং বিভন্তেষ; ইহা সাত্তিৰক জ্ঞান ৷ ২৩-২৫ কণ 
ফলাশারাহিত কম্্ম সাত্তিৰক । ২৬-২৮ কর্তার তিন ভেদ । ৷ 
২১-৩২ বঢদ্ধির তিন ভেদ । ৩৩৩৫ ধঁতর তিন ভেদ। চ 
আও্ম বুদ্ধপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন সুখ নাত্ডিৰক । ৪০ গুণভেদে সমন্ত জগতের তিন ভেদ ॥ 
1৪১-5৪ গুণতেদে চাতুব্বৰ্ণেযর উৎপত্তি ব্রাহ্মণ, তি, বেশ্য ও শুদ্ের দ্বভাবোৎপন্ন 
কম্মণ। ৪৫, ৪৬ চাতুক্বর্ণএবাহিত স্বকর্ম্মাচরণেই চরম সিদ্ধি । ৪৭-৪৯ পরধম্ম 
ভয়াবহ, স্বকর্ম্ম সদোষ হইলেও অত্যাজ্য ; সমন্ত কৰ্ম্ম স্বধ্ম্ম অনুসারে নিঃসঙ্গ 
বুদ্ধিতে করলেই নৈক্কর্মাসিদ্ধি প্রাপ্তি হয় । ৫০-৫৬ সমন্ত কর্ম্ম কাঁরতে থাকিলেও 
{সিদ্ধি কিরুপে লাভ হয় তাহার নিরপণ । ৫৭, ৫৮ এই মার্গই স্বীকার করিবার বিষয়ে 
অঞ্জুনকে উপদেশ । ৫৯-৬৩ প্রকৃতিধর্চ্মে'র সম্মুখে অহঙ্কারের জোর চলে না। ঈশ্বরেরই 
শরণাগত হইতে হইবে । এই গৃহ্য বিষয় বৃঝিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহা কর, 
প্রাত এই উপদেশ । ৬৪-৬৬ সকল ধৰ্ম্ম" ছাড়িয়া “আমার আশ্রয় লও," 
হইতে “আম তোমাকে মন্ত কারব" ভগবানের এই চরম আশ্বাস দান । ৬৭-৬৯ কর্ম্ম- 
যোগমার্গের পরম্পরা পরে প্রচাঁলত রাখবার শ্রেয় । ৭০, ৭১ উহার ফলমাহাত্মা । 
এই, ৭৩ কর্তব্যবমোহ নম্ট হইয়া অঞ্জনের যুদ্ধ কাঁরতে প্রস্তুত হওয়া । ৭৪-৭৮ 
ধতরাষ্ট্রকে এই কথা শুনাইবার পর সঞ্জয়কৃত উপসংহার । 


তন ভেদ। 


ীভ্ভগ্গান্বদুগীত্ভা * 


প্রথম অধ্যায় 
অক্জনবিষাদ-যোগ 
ভারতীয় যুদ্ধের আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গাঁতার উপদেশ করিয়াছেন, 
লোকাদিগের মধ্য তাহার প্রচার ক প্রকারে হইল, এই বিষয়ের পরম্পরা বর্তমান মহা- 
ভারত গ্রন্থেই এই প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে যুদ্ধ আরদ্ভ হইলে প্রথম ব্যাসদেব ধূতরাষ্ট্র 
নিকট যাইয়া বলিলেন যে, যদি তোশার যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি 
তোমাকে দৃষ্টি প্রদান করতেছি" । তদুত্তরে ধৃতরাষ্ট্র বাললেন যে, আমি নিজের 
কুলক্ষয় নিজ্চক্ষে দেখিতে চাহি না। তখন একই স্থানে বসিয়া বাঁসয়া সমপ্ত বিষয় 
প্রতাক্ষ জানকার জন্য সঞ্জয় নামক সৃতকে ব্যাসদেব দিবাদ্‌ক্টি প্রদান কারিলেন। এই 
সঞ্জয়ের দ্বারা যুদ্ধের অবিকল বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্্রকে অবগত করাইবার বাবস্থা কারয়া 
ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন (মভা- ভাঁন্ম. ২)। যখন পরে যুদ্ধে ভীঙ্ম আহত হন, এবং 
উত্ত ব্যবস্থা অনুসারে সংবাদ শুনাইবার জন্য প্রথমে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন, 
তখন ভাঁষ্মের নিমিত্ত শোকার্ত ধূতরাম্ট্র সঙ্গয়কে য.দ্ধের সমন্ত বিষয় বাঁলবার জন্য 
আদেশ কাঁরলেন । তদনসারে সঞ্জয় প্রথমে উভয় দলের সৈনাদিগের বণ'না কাঁরলেন; 
এবং পুনরায় ধৃতরাষ্টের প্রশ্নের, উত্তরে গাঁতা বলতে আরম্ভ কারলেন ৷ পরে এই 


সকল কথাই ব্যাসদেব নিজের শিষাঁদগকে, এ শিষ্যাদগের মধ্যে বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে, 
এবং শেষে সৌতি শোৌনককে শুনাইয়াছেন ॥ মহাভারতের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই 


ভীম্ঘপন্বে'র ২৪শ অধ্যায় হইতে ৪২তম অধ্যায় পর্যন্ত এই গাঁতাই কথিত হইয়াছে । 
এই পরস্পরা অনুসারে 


প্রথমোহধ্যায়ঃ 
ধৃতরা্্র উবাচ 
ধর্মক্ষেত্ে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১॥ 
অসবাদ £ ধাতরাছট্ জিজ্ঞাসা করিলেন--(১) হে সঞ্জয়! কুরংক্ষে্রের পুণাভামিতে 
আমার এবং পাণ্ডুর যহছ্ধেচ্ছু পত্রগণ কি কাঁরল ? 
রহস্য £ হাশ্তিনাপুরের চতুর্দিকে কুরুক্ষেত্র ময়দান আছে। বর্তমান দিল্লীনগর 
এই মদনের উপরেই সংস্থাপিত । কৌরব-পাণ্ভবদিগের পরপর কুরু নামক রাজা 
এই ময়দানে অতান্ত কষ্টের সহিত হলচালনা করিয়াছিলেন ; তাই ইহাকে গে (বা 
যখন ইন্দ কুরুকে এই বর প্রদান 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য__১ম অধ্যায় 


পিতৃতৰ্পণ করিয়াছিলেন ; এবং আধাীনক কালেও এই ৫ 
গিয়াছে। . 
বর্তমানে কুরুপ্রেত দিল্লী হইতে কিছু 
টি বিশ্বাবিদ্যালয় কর; 


এবং সরোবরাঁদর সংস্কার সাধিত হইয়াছে । 'হন্দূমিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দ 
গাঁতোপদেশ স্থান উদ্ধার কারয়া মান্দর নিমণি করিয়াছেন । নিকটেই থানেশবর | 
সেইখানে স্থান্বাঁ*্বর শিবের মন্দির এখনো বিরাজ কাঁরতেছে ।__বর্তমান সম্পাদক 
সঞ্জয় উবাচ 
দৃজ্টঞা তু পাণ্ডবানীকং বাং দুয্যেধিনভদা ৷ 
জাচাযমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমন্তবীৎ ॥ ২ ॥ 
অনুবাদ £ সঞ্জয় 'বলিলেন__(২) সেই সময়ে পাণ্ডবসেনাকে ব্যাহরচিত 
( দণ্ডায়মান ) | যুদ্ধার্থে গ্রেণীবন্ধভাবে সাঁষ্জত | দেখিয়া, রাজা দুর্যেযাধন ( দ্রোণ ) 
আচার্ষের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন যে__ 
রহস্যঃ মহাভারতে ( মভা. ভী- ১৯. ৪-৭ ; মনু ৭. ১৯১ ) গীতার পৃবশলাখত 
অধ্যায়সমূহে বাৰ্ণ ত হইয়াছে যে,যখন কৌরবসেনার ভীজ্মরচিত বাহ পাণ্ডবগণ দেখলেন 
এবং যখন তাহারা নিজসেন্য কম দোঁখলেন, তখন তাঁহারা যুদ্ধাবদ্যা অনুসারে বু নামক 
ব্যাহ রচনা করিয়া নিজসৈন্যাদগকে দাঁড় করাইলেন। য্বণ্ধে প্রাতাঁদন এই ব্যহ পারবর্তন 
কাঁরতোঁছলেন । 
পশ্যেতাং পা'তুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুং । 
ব্যঢাং দ্ুপদপ্দুত্রেণ তব শিষোণ ধাঁমতা ॥৩ ॥ 
অন্র শুরা মহেছ্বাসা ভীমাঙ্জুনসমা যুধি । 
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
ধৃষ্টকেতুশ্চোকতানঃ কাণসরাজশ্চ বাষণবানূ। 
পনরদীজৎ কুত্তিভোজশ্চ শৈবাশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ & ॥ 
যুধামনশ্চ বিক্ৰান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যাবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ 
অনুবাদ £ (৩) হে আচার্য্য ! পাণ্ডুপুত্দিগের এই বৃহ সেনা দেখুন, আপনার 
ব্াদ্ধমান শিষ্য দুপদপত্র ( ধষ্টদ্ায় ) এই সেনার ব্যুহ রচনা কায়াছেন। (৪) ইহার 
মধ্যে শর) মহাধনার্ধর; ও যুদ্ধে ভীমাঙ্জদনের সমান যুযুধান ( সাত্যাঁক ), বিরাট 
ও মহারথী দ্রুপদ, (6) ধু্টকেতু, চোঁকতান ও বাঁধ্যবান কাশীরাজ, পরাজং 
কুন্সিভোঙ এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, (৬) এই প্রকারই পরারুমশীল যুৃধামন্য ও বীযণ্বান 
উত্তমৌজা, এবং সমভদ্রার পঢত্র ( আভমনন্য ) এবং ভ্রৌপদার ( পাঁচ ) পৃর--এই সকল 
মহারথাঁই আছেন। 
রহস্য £ দশ হাজার ধনদর্ধারী যোদ্ধার সঙ্গে একক সংগ্রামকারীকে মহারথা 


গশীতারহস্য অথবা কর্ন যোগশাস্ত 


উয়াদকের সেলাদলে যে সকল রহ, মহারথী অথবা আতর হলেন 
ব্ববের (১৪১ হইতে ১৪৭ পর্যন্ত : আট অধ্যায়ে তাঁহাক্রের বর্ণনা কর 
॥ সেইখানে বলা হইয়াছে যে, ধূহ্টকেতু শিশৃপালের পত্র । এই প্র 
পুরু্জিং কুন্ধিভোজ, ইহা দুই বিভিন্ন পুরুষের নাম নহে । যে কুন্তভোজ 
কু? পালন করিয়াছিলেন, প্রহাজৎ তাঁহার গুরস পত্র ছিলেন, এবং কুঁস্তভোজ 
কোঁলিক নাম ; এবং ইহাও বার্ণত দেখা যায় যে, তিনি ফর্ম্ম, ভীঙ্ম এবং অ 
আমা [লেন ( মভা, উ. ১৭১. ২) ৷ যুধামন্থ্য ও উত্তমৌজা, উভয়েই পা. 
হলেন, এবং চৌকতান একজন যদুবংশীয় ছিলেন । যুধামন্য ও উত্তমৌজা, এই 
ছৃইকন অঞ্জনের চরুরক্ষক ছিলেন । শৈবা 'শাবদেশের রাজা ছিলেন । 


অস্নাকং তু বাশিষ্টা বে তানানিবোধ ন্বিজাত্তম। , 

নায়কা মম সৈনাসা সংজ্ঞার্থং তান ব্রবাঁমি তে ॥ ৭ || 

ভবান ভীগ্মম্ড কণশ্চি কৃপশ্চ সাঁমীতজয়ঃ । 

অন্বথামা বিকর্ণশ্চ সোমদাঁন্তেব চ ॥ ৮ ॥ 

অনোো চ বহবঃ শুরা মদর্থে তান্তজবিভাঃ । 

নানাশস্তপ্রহরণাঃ সর্বে বুদ্ধাবশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 

অপব্যপ্তিং তদস্নাকং বলং ভীম্মাভিরাক্ষিতং । 

পয্যপ্তিং ড্বিনমেতেষাং বলং ভামাভরক্ষিতং ॥ ১০ ॥ 

অনুবাদ £ (৭) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এখন আমার দিকে যে সকল প্রধান প্রধান 

সেলাপাঁত আছেন, তাঁহাদের নামও আম আপনাকে শুনাইতোঁছ ; অবাহিত হইয়া 
শুনুন । (৮) আপাঁন এবং ভাঁজ্ম, কর্ণ এবং রণাঁজত কৃপ, অশ্বথামা ও বকণ 
(দংষেগাধনের শত ভ্রাতার অনাতর ), এবং সোমদত্তের প্র ( ভূরিশ্রবা ), ' ৯) এবং 
ইহারা বাতীত অন্যান্য অনেক শুর আমার জনা প্রাণ দিতে প্রন্তৃত আছেন, এবং 
সকলেই নানাবিধ শল্মচালনে নিপৃণ ও সংগ্রামে অভিজ্ঞ । ( ১০) এই প্রকার স্বয়ং 
ভাঁজ্ম কর্তুক রাফিত আমার এই দৈনা অ' 


এই বর্ণনা বরা হইয়াছে। এই সকল 
শন্দের “অসংখ্য, অপার বা জসীম” বাতীত 


অন্য কোনও অথহ হই 

বেষ্টন কারবার যোগ্য ( আপ্‌ 
বা “অমুক মনুষোর পে পর্য যা 
অনা শব্দ যোগ করিয়া 
মনুষ্যের জনা যথেষ্ট বা 


ত প্রদত্ত হইয়াছে । কেহ কেহ এই 
নিজের 'সন্বাকে 'অপর্যাপ্ত' অর্থাৎ ‘যথেষ্ট i 
কারণ দুর্যেযাধনের ভয় পাইবার কথা কোথাও বার্ণ ত হয় নাই , কিন্তু ইহার বিপরীতে 
ইহা বার্ণত দেখা যায় যে, দৃর্যেযাধনের সৃব্‌হৎ সেনা দেখিয়া পাণ্ডবগণ 
বাহ রচনা করিয়াছিলেন এবং কোঁরবাঁদগের অপার সেনা দেখিয়া য্বাধাজ্ঠরের অত্যন্ত 
দুঃখ হইয়াছিল ( মভা, ভষ্ম, ১৯. ৫ ও ২১. ১)। পাণ্ডবসেনার সেনাপাঁত ছিলেন 
ধায়, [কিন্তু “ভীম রক্ষা কাঁরতেছেন” বাঁলবার কারণ এই যে প্রথম দিনে পাণ্ডবগণ 
বজ্জু নামক যে ব্যাহ রচনা কাঁরয়াছিলেন, তাহার রক্ষার জনা এ ব্যাহের অগ্রভাগে 
ভীমকেই 'িযুস্ত রাখা হইয়াছিল, অতএব সেনারক্ষক হসাবে ভীম 
সম্মুখে দৌখতে পাইয়াঁছলেন ( মভা. ভাঁজ্ম. ১৯. ৪-১১. 
এই উভয় সেনার বিষয়ে, মহাভারতে গাঁতার পর্্ববন্তর্ণ অং 
“ভাঁজ্মনেত্র" উত্ত হইয়াছে ( মভা. ভী. ২০, ১ দেখুন ৷ 
অয়নেষ্‌ চ সর্বেষ্‌ যথাভাগমবাস্থিতাঃ 
ভীম্মমেবাভিরক্ষন্ত্‌ ভবন্ধঃ সর্বএব হি ॥ ১১। 

অনুবাদ £ (১১) (তবে এখন ) নিয়োগ অনুসারে সকল অয়নে অর্থাত সেনার 
বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে থাকিয়া আপনারা সকলে স্ম্মালত হইয়া ভাঁজকেই সকল দিক 
হইতে রক্ষা করুন । 

রহসা £ সেনাপাঁত ভাঁঙ্ম স্বংং পরাকরান্তথ এবং কাহা হইতেও পরাজত হইবার 
লোক ছিলেন না । “সকল দক হইতেই সকলের উ'হাকেই রক্ষা কাঁরতে হইবে’, এই ভীন্তুর 
কারণস্বরূপে দূর্যোধন অনাস্থলে (মভা, ভী. ১৫. ১৫-২০ ; ৯৯. 8০, ৪৯) এই 
কথা আনিয়াছেন যে, ভীগ্ের প্রাতজ্ঞা ছিল যে আম শখণ্ডাঁর প্রতি শস্য চালাইব না, 
এই কারণে শিখণডার দিক হইতে ভীঞ্মের নিহত হইবার সম্ভাবনা 'ছিল। অতএব 
সকলকে সাবধান কাঁরতে হইবে 

অরক্গামাগং হি ব্‌কো হন্যাৎ সিংহং মহাবলং । 
মা সিংহ জদ্বুকেনেৰ ঘাতয়েখাঃ 'শির্খাণ্ডনা ॥ 

মহাবলবান সংহকে রণ না করিলে নেকড়ে বাঘ তাহাকে বধ কাঁরবে ; অতএব জম্বূক- 
সদনে শিখাডীর দ্বারা সংহকে নিহত হইতে দিও না)” শিখস্ডী ব্যতাঁত অপর সবলকে 


শাশিতারহস্য ভঙ্থবা কর্ম যোগ্রশাস্ 


ওৰ 
নইবার জন্য ভাদ একাকসই সমর্থ ছিলেন, কাহারও সহায়তার জনা তাঁহাকে ভপেক্ষা 


করিতে হইত না 


তস্য সংজনয়ন্‌ হর্যং কুরুবস্ত পিতামহঃ | 
ভসাহনাদং বনন্যোট্চেঃ শংখং দধ্যোঁ প্ৰতাপবান_ ॥ ১২ ॥ 
ততঃ শংখাশ্চ ভোন্চ পণবানকগোম্‌খাঃ ৷ 
সহাসবাভাহনান্ত স শব্দন্ছুমূলোহভবৎ ॥ ১৩ ৪ 
ততঃ শ্ৰেতৈহয়েযৃক্ডে মহতি সান্দনে স্থিতো ৷ 
মাক পাশ্ডবশ্চৈর নিব্যোঁ শাখো প্ৰদধ্যতুহ ৪ ১5 ॥ 
পাশ্যজনাং পহাীকেশো দেবদন্তং ধন । 
পৌৌশদুং দ্য মহাশাখং ভাঁনক্্মা বৃকোদরঃ 1 ১৫ ॥ 
শ্রনন্রর্বিজয়ং রাজা কুন্মীপ্‌তো বিরত | 
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষনপিপৃ্পকো ॥ ১৬ ৪ 
কাশাশ্য পরছেছ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারঞঃ । 
ধষ্টেদায়ো দিরাউশ্চ সাতাকিশ্চাপরাজিত ॥ ১৭ ॥ 
দুপাদো চোঁপদেয়াশ5 সর্বশঃ পৃথিবাঁপতে ॥ 
সৌভদশ্চ নহাবাহ-ঃ শংখান: দধংঘুঃ পৃথক পৃথক, ॥ ১৮ ॥ 
প ঘোষো ধার্তরাষ্্ীণাং জদয়ানি বাদারয়ৎ । 
নভগ্চ পৃথিবাপ্ের তুমুলো বাননাদয়ন্‌ ॥ ১৯ ॥ 
অনুবাদ £ (১৯) ( ইতোমধো ) দুর্মোযাধনে আনন্দ জন্মাইয়া প্রতাপান্বিত বন্ধ 
কৌরব-পিতাম্হ ( সেনাপতি ভান ) সিহের ন্যায় মহা গর্জন করিয়া (লড়াইয়ের শিক্টা- 
চার হিসাবে (নিজের শাগ বাজাইলেন। ॥ ১০) ইহার সঙ্গে অনেক শংখ, ভেরাঁ 
( নওরত ), পলৰ, আনৰ ও গোমুখ ( এই সকল ধুগ্দের বাদ্য ) একেবারে বায উঠিল 
এবং এই সমগ্ত বাদোর পর্নি চারিদিকে অতান৷ ধ্বনিত হইয়া উঠিল । (১৪) অনঞ্ধর 
পেত আধ্বূন্ত বৃহৎ রথে উপবিষ্ট মাধব ( ভীরু ) ও পাণ্ডব ( অর্জন ) (প্রহার 
স্বরূপে নিজ পগ যে প্রত আছে, তাহাই জানাইবার জন্য ) দিব্য শংখ বাজাইলেন। 
(১৫) ভাাকেশ শর্ত রী পাপ্চজনয ( নামক শংখ ), অক দেব, ভাষণ 
টিনএজ ১১৬৪ E20 A Ec mer 
সস ॥ নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মাণপুঞ্পক, ( ১৭ ) মহাধনর্ধর 
॥ মহারথী িখণ্ডী, ধণ্টদয়, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, ( ১৮ ) দুপদ ও 
LT) 7 অ তত (তি), ইয়া পড়লে, হে রাজন, 
“isnt নিজের নিজের শংখ পেক্‌ পৃথক বাজাইলেন। (১৯) 
আকাল ও পরণবাকে কাঁপাইয়া তুমলে শব্দ কৌরবাদগের হৃদয় নিপা 
কারিয়াছিল। 
অথ বাবা্থতান: দন ধারা কাঁপধবজঃ । 
অন্যাদ £ Pt itn es HEN 
শস্তপাতের ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া দেখিয়া, পরস্পরের 
প্রীত সময় আসিলে পর, কপিধ্বজ পাণ্ডব অর্থাৎ তন্ন, 


* কল্যাণকামনায় এখানে মিলিত সংগ্যামাথশী্দগকে আনি দোঁখরা লই | সঞ্জয় বাঁ 


"কারদিগের মতানুযাযী ৷ নারদপগ্যরাতেরও ‘হযীকেশের' এই 'নরবান্ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্া__১ম অধ্যায় 


ধার্তরাষ্ট্রস্য দূর্ব-ম্ধেযবদ্ধে প্রিয়চিকাঁ্য বহ ॥ ২৩ 
সঞ্জয় উবাচ 

এবম্মৃন্তো হবাকেশো গুড়াকেনে রত 

সেনরোরৃভয়োর্ম'ধ্যে স্থার্পারত্বা রখো 


২5৪ 


অন্দবাদ £ (২১) হে রাজন: ধূতরাষ্টর! শ্রীকুককে ইহা বাঁললেন__অঙ্্ভুন 
বাললেন__হে অচ্যুত ! আমার রথ উভয় সেনাদলের মধ্যে চালাইরা লইয়া দাঁড় করাও 


(২২) ইতোনধ্যে বুচ্ছেচ্ছায়প্রস্তৃত এই লোকদিগকে আনি দেখি ; এবং আমাকে এই রণ- 
সংগ্রামে কাহাদের সঙ্গে লড়তে হইবে, এবং (২ সন্ধে দুধ দে ৬ 


(২9) হে ধৃতরাষ্ট ! গুড়াকেশ অপি আলসাজরা অঞ্জন এই প্রকার বিলে হ 
অর্থ ইন্দিরগণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ( অঞ্জনের ) উত্তন রথ উভর সেলাদলের মধাস্মুলে 
লইরা ‘গয়া “দাঁড় করাইলেন ; এবং- 

রহস্য £ ভ্রবীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের যে অর্থ উপরে প্রদন্ড হইল, তাহা উ 


ার্ীক* ঠান্দিয়গণ এবং উহাদের প্রন দ্বামী (না-পণ, ৫. /. ১৭) ; এবং ক্ষীরাদ্বামীকৃত 
অমরকোযটাকায় খত আছে যে, হ্যাক ( অর্থাৎ ইণ্দিয়গণ) শব্দ হঘ-»* আনন্দ দেওয়া 
এই ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইল্দিয়সকল মনুয্যকে আনন্দ দের তাই উহাদিগকে হফীক বলে । 
তথাপি সন্দেহ হয় যে, দর্যাকেশ ও গন্ডাকেশের উপরিপ্রদন্ত অর্থ ঠিক কি না। কারণ 
হ্যাক ( অর্থণৎ ইন্দিয়গণ) এবং গুড়াকা (অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্য) এই শব্দ অপ্রচলিত ; 
হরযধীকেশ ও গুড়াকেশ এই দুই শব্দের ব্যাৎপান্তি অন্য প্রণালীতেও স্থির করা যাইতে 
পারে। গ্রীক ঈশ এবং গুড়াকা+ ঈশ ইহার পাঁরবর্তে হৃ্ষা + কেশ এবং গুড়া + কেশ 
এই প্রকার পদচ্ছেদও করা যাইতে পারে; এবং আবার এই অর্থ হইতে পারে যে, শী 
অর্থাৎ আনন্দে দণ্ডায়মান বা প্রশন্ত যাহার কেশ ( চুল ) তিনিই শরীক, এবং গুড়া জন 
গু বা ঘন যাঁহার কেশ তিনিই অঞ্জন । ভারতের টঁকাকার নীলকণ্ঠ গুড়াকেশ শব্দের 
এই অর্থ’ গাঁ. ১০. ২০ সম্ম্ধাঁয় নিজের টাকার বিকল্প ইঙ্গিত কাঁরয়াছেন ; এবং সতের 
পিতার রোমহর্ষণ! নাম অপেক্ষা হৃষীকেশ শব্দের উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যাত্ান্তকেও 
অসম্ভব বলা যায় না । মহাভারতের শাঁন্-পব্বান্তগত নারায়ণায়োপাখ্যানে বিষ 
মুখ্য মুখ্য নামের নরযান্ত দিতে দিতে এই অর্থ করা হইয়াছে যে হয অর্থাৎ আনন্দ- 
দায়ক এবং কেশ অর্থাৎ কিরণ, এবং বলা হইয়াছে যে, সূ্য-চন্দ্রূপ [নিজের বভতি- 
সম্‌হের কিরণ দ্বারা সমন্ত জগৎকে আনন্দ প্রদান করেন, তাই উ'হাকে হৃষাঁকেশ বলা 


গাঁতারহসয অথবা কম্্মযোগশাস্ত 


6, £ উদ্যো. ৬৯ ৯); এবং প্‌ব্ববন্তশ 
গান, ৩৪১. ৪৭ এবং ৩৪২, ৬৪, ৬৫ দেখুন; 
5 lh বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার কেশব শব্দও কেশ অর্থাৎ ুকরণ শব্দ হইতে 
শে 5১. ৪৭)। তন্মধো যে কোন অর্থ গ্রহণ করুন না কেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
* ৩০৯, তক্ম সত 
ও অক্্জনের এই নাম রাখবার সর্্বাধশে যোগ্য কারণ বলা যাইতে পারে না। 
এই দোষ নিরুক্তিকারাদগের নহে । যে বান্তিবাচক বা বিশেষ নাম ত্য রড 
গিয়াছে, তাহার নিরুক্তিব্যাখাকালে এই প্রকার আপত্তি আসা বা মতভেদ হওয়া 
সহজ কথা ৷ 


6২৬ 


ভাঁজাদ্রোণপ্রমনখতঃ স্বোষাং চ মহাক্ষিতাং। 

উবাচ পার্থ প’শ্যতান: সমবেতান্‌ কুরযানাত ॥ ২৫ ॥ 

ভতাপশ্যং স্থিতান্‌ পার্থঃ পিত নথ পিতামহান্‌। 

[তুলান্‌ ভ্ৰাতৃ ন্‌ পঢ্রান্‌ পৌন্লান্‌ সখাঁংস্তথা ॥ ২৬ ॥ 
শ্বশরান সহ্ৃদশ্চৈব সেনয্রোরুভয়োরাঁপ । 

তান: সমীকা স কোঁজেয়ঃ জব্বণন্‌ বন্ধ্নবাস্থতান্‌ ॥ ২৭ ॥ 

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষী দান্দমন্রবীং । 


ন্ঙ্্জুন উবাচ 
দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যৃযুংসুং সমুপাস্থিতং ॥ ২৮ ॥ 

অনুবাদ £ (২৪) ভা, দ্ৰোণ ও সমন্ত রাজাদের সম্মুখে (তানি ) বাললেন 
যে, “অচ্জন ! এই চুলে একতিত এই কৌরবাঁদগকে দেখ” | (২৬ ) তখন অঞ্জন 
দেখিলেন যে, এচ্ছলে একাঁিত ( নিজেরই ) আতিবৃদ্ধ, পিতামহ, আচার্য, মামা, ভাই, 
পত্র নাতি, মিত্র (২৭ ) *বশুর এবং ল্েহপাল সকলে উভয় সেনাদলেই আছে ; (এবং 
এই প্রকার ) একত্রিত এ সকলেই আমার বান্ধব, ইহা দেখিয়া কুস্তীপ্মত্র অঞ্জন (২) 
পরম করংণাগ্রন্ত হইয়া দৃঃখিতচিত্তে বলিতে লাগলেন 


সীদন্তি মম গান্তাণি মুখং চ পরিশৃষাতি। 

বেপথ্শ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥ 

গাণ্ডাঁবং ভ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চব পাঁরদহ্যতে ৷ 

ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীর চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥ 

নিমন্তানি চ পশ্যামি বিপরাতান কেশব । 

ন চ শ্রেয়োহন:পশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে | ৩১ ॥ 

ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানিচ। 

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈক্জর্খীবতেন বা ॥ ৩২ ॥ 

হেষামর্থে' কাংদিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ। 

ত ইমেংবস্থিতা মুশ্ে প্রাণাজ্তনৰা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥ 
4 আচার্যযাঃ পিতরঃ পত্রাদ্তরৈব চ পিতামহা । 
 মাতুলাঃ *বশ্াঃ পৌতাঃ শ্যালাঃ সন্বশ্ধিদ্তথা ॥ ৩৪ ॥ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা_ ১ম অধ্যায় ৫২৭ 
এতাম্ হন্তুমিচ্ছাঁম হতোহ'পি মধ্যুসুদন । 
আঁপ তৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহণীকৃতে ॥ ৩৫ ॥ 
নিহত্য ধার্'রাম্ট্রান্‌ কা প্রা 


অনুবাদ ৪ অঙ্জুন বাল 
স্বজনগণকে দেখিয়া ( « 
শরাঁর কাঁচ্ণত ও রোমাণ্ডিত হইতেছে : (৩০) গাণ্ডাব (ধনুক) হ 
স্থলত হইতেছে এবং সমগ্ত দেহ দগ্ধ হইতেছে ; দাঁড়াইয়া থাঁকতে পারতেছি না এবং 
আমার এন চক্রের ন্যায় দ্ুরিতেছে ৷ ( ৩১) এই প্রকার হে কেশব! (আমি 
সমত ) লক্ষণ বিপরীত দেখিতেছি এবং স্বজনদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রেয় 
অথতি কল্যাণ (হইবে এর্‌প ) দেখিতেছি না । (৩২) হে কৃষ্ণঃ আমার জয়লাভের 
ইচ্ছা নাই, রাজ্যও চাঁহ না আর সুখ চাহি না । হে গোবিন্দ! রাজ্য, উপভোগ 
বা প্রাণ থাকলেই বা আমার তাহাতে 'ঁক প্রয়োজন ? ( ৩৩ ) যাহাদের জন্য রাজোর, 
উপভোগের এবং নুখের ইচ্ছা কাঁ ত, সেই এই সকল লোকেরাই জীবন ও সম্পদের 
আশা ছাড়য়া যডদ্ধার্থে দণ্ডায়মান । ( ৩9৪) আচার্য্য, আঁতবৃদ্ধ, বালক, দাদা, মামা, 
শ্বশুর, নাতি, শালা ও সন্বজ্ধী (5) যদিও ইহারা (আমাকে ) মারবার জন্য 
দণ্ডায়মান, তথাপি হে মধুসূদন! ত্ৰৈলোক্য রাজ্যের জন্যও আম (ইহাঁদগকে ) 
মারবার ইচ্ছা কার না ; পাথবীর জন্য তো দূরের কথা । (৩৬) হে জনার্দ্দন ! 
এই কৌরবাদগকে মারিয়া আমার কি-ইবা ভাল হইবে ? যাঁদও ইহারা আততায়ী, তথাপি 
ইহাদিগকে মারলে আমার পাপই হইবে ৷ (৩৭) তাই নিজেরই বান্ধব কৌরবাঁদগকে 
আমার মারা উচিত নহে, কারণ হে মাধব ! স্বজনাঁদগকে মারিয়া আমি কি প্রকারে 
সুখী হইব ? 
রহস্য ৪ আগিদো গরদণ্চেব শদ্রপাণির্ধনাপহঃ | ক্ষেদোরাহরণ্চৈব ষড়েতে আতা- 

তায়িনঃ ॥ ( বাসিষ্ঠস্ম্‌. ৩. ১১) অর্থাৎ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য আগত, 
বিষদাতা, শস্তস্তে মারিবার জন্য আগত, সম্পা্হরণকারণ এবং স্রী বা ক্ষেত্রের 
অপহারক--এই ছয়জন আততায়ী । মনও বলেন যে, এই দুষ্টাদগকে বেধড়ক মারিয়া 
বধ কারবে, ইহাতে কোন পাপ নাই (মন্‌ ৬. ৩৫০, ৩৫১ ) 

গুরুং বা বালবৃদ্ধো বা ব্যাহ্মণং বা বহশ্রতমূ। 

আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন- i 

নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভ'বাঁত কশ্চন । 

প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মনযান্তং মনদ্যৃচ্ছান্তি ॥ 

যদ্যপোতে ন পশ্যান্ত লোভোপহতচেতসঃ । 

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিতদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ | 

কথং ন জ্রেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্লিবার্ততৃং। 
ক.লক্ষয়কতং দোষং প্রপশ্যাগ্ভির্জনাদ'ন ॥ ৩৯ ॥ 


গাঁতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত 


(৩৮) লোভেতে নষ্টবুদ্ধি উহারা কুলক্ষযজীনত দোষ এবং 
(৩৯) তথাপি হে জনান্দ'ন ! কলক্ষয়ের দোষ আম 
হইবার 'বষয আমার মনে ক 
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অনুবাদ £ 
হের পাপ যদিও না দেখে, 
চিমলা দে তোঁছি অতএব এই পাপ হইতে পরা 
ত পারে? 
ইসি যুদ্ধে গরুবধ, স্ত্ন্বধ ও কুলক্ষয় হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ 
রাত 
£ গাঁতাতে যাহা পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার র সম্বন্ধ কি? 
মলা শাঁত ন অধ্যারের মন্দ কি এই সকল প্রশ্নের বিচার গাঁতারহস্যের 
প্রথম এবং পরে চতুদদশ প্রকরণে আমি করিয়াছি, তাহা দেখুন । এই স্থলে এমন সাধারণ 
যান্তিরই উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাহা দ্বারা লোভেতে ব্দীদ্ধনাশের কারণে দুষ্টেরা 
[নিজেদের দুষ্টভাব জানিতে না পারলেও দ্টদিগের ফাঁদে চতুর ব্যান্তিগণের পাঁ়ি়া দ্‌ষ্ট 
হওয়া উচিত নহে_ন পাপে প্রাতপাপঃ স্যাং_উহাদিগের নীরব থাকা উঁচত। এই 
সাধারণ যাত্তিসকল এইরুপ প্রসঙ্গে ।কতদ:র পরয্তপ্রযন্ত হইতে পারে, অথবা প্রয়োগ 
করা উঁচত? ইহাও উপরের সমানই এক গর; প্রশ্ন, এবং গাঁতার অনুযায়ী ইহার 
উত্তর আমি গাঁতারহসোর দ্বাদশ প্রকরণে (পৃঙ্ঠা ৩৩৭-৩৪৩ ) নিরংপণ করিয়াছি । 
গীতার পরবন্তাঁ অধ্যায়সমুহে যে বিচার আছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে অঞ্জর্কনের যে 
সন্দেহ আঁসিয়াছিল, সেই সন্দেহ বৃত্তি করিবার জন্য করা হইয়াছে ; এই কথার উপর 
মনোযোগ রাখলে গাঁতার তাৎপর্যয বাঁঝবার পক্ষে কোন প্রকার সন্দেহ থাঁকতে পারে 
না। ভারতীয় যুদ্ধে একই রাষ্ট্রের ও একই ধন্মাবলদ্বী লোকাঁদগের মধ্যে বিরোধ 


'বিবাদ আপসয়াছিল এবং তাহারা পরস্পর মারতে মারিতে বদ্ধপারকর হইয়াছিল । এই 
কারণেই উত্ত আশঙ্কা উপান্থত হইয়াছিল। আধীনক হীতহাসে যেখানে যেখানে 
এইরুগ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেইখানে সেইখানে এইর,প প্রশ্নই উপাস্থিত হইয়াছে । থাক্‌ : 
পরে কুলক্ষয় হইতে যে যে অনর্থ হয়, অচ্জব'্ন তাহা স্পষ্ট করিয়া বালতেছেন। 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্যান্ত কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ । 
ধর্মে নষ্টে কূলং কৃতরমধর্মোহভিভবত্যুত ॥॥ £0 ॥ 
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদ.য্যান্ত কুলাস্রিয়ঃ । 
স্রী; দষ্টাস বার্ষেয় জায়তে বর্ণ সঙ্করঃ ৷৷ ৪১৯ ॥ 
সঙ্করো নরকায়ৈব কলল্লানাং কুলস্য চ। 
পতান্তি পিতরো হ্যাং জ,ক্তাঁপ্ডোদকক্রিয়াঃ || ৪২ ॥ 
দোষৈরেতৈঃ কলয্ানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ । 
উৎসাদান্তে জাতিধর্মাঃ কুলধ্ম্মা্চ শাশ্বতাঃ ৷৷ ৪৩ || 
উৎসম্মকূলধর্মাণাং মনুয্যাণাং জনাদ্দন । 
নরকে নিয়ত বাসো ভবতাঁত্যনুশুশ্রম 11 99 ॥ 
অহো বত মহৎ পাপং কন ব্যবাসতা বম । 
অনুবাদ (9০) কুলের ফলে সনাতন কলেধর্ম নষ্ট হয়, এবং ( বল" ) 
ধৰ্ম্ম নষ্ট হইলে সমুদয় কুল তদের আঁভভূত হয় ; (৪৯) হে কৃষ্ণ অধন্মের প্রসার 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য -১ম অধ্যায় রি 


হইলে কুল-স্মীগণ বিপথগামী হয়; হে বার্ষেয়! স্তীলোকেরা বিপথগামী হইলে 
বর্ণসঞ্কর আসে । (৪২) এবং বর্ণসঙকর আসিলে উহা কূলঘাতককে ও (সমগ্র) 
কুলকে নিশ্চয়ই নরকে লইয়া যায় ; এবং পিণ্ডদান ও তর্পণাঁদ ক্রিয়াসকল ল:গ্ত 
হইলে তাহাদের পিতৃগণও পাঁতত হয় । (৪৩) কুলঘাতকাদগের এই বর্ণ সঙ্করকারক 
দোষের ফলে পুরাতন জাতি ধৰ্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উৎ 7098) এবং হে 
জনাদ্দন। আমি শুনিয়া আসিতেছি যে, যে মনুষাগণ কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, 
তাহাদের নিশ্চয়ই নরকবাস হয় । 
যদরজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমূদ্যতাঃ ৷৷ ০৫ ॥ 
যাঁদ মামপ্রতীকারমশস্তরং শস্বপাণয়ঃ । 
ধার্তরা্ট্রা রণে হনন্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেং || ৪৬ | 
5 সঞ্জয় উবাচ 
এবমমন্তবাঙ্দনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশখ। 
বিসৃজা সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ || ৪৭ ॥ 
অনুবাদ £ ( ৪৫ ) দেখ, অ।মি রাজ্যসুখের লোভে স্বজনহত্যায় উদ্যত হইয়াছি বটে» 
(সত্যই ) ইহা দ্বারা আম বড়ই পাপ কারবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছি ! (5৬) ইহা অপেক্ষা 
নিঃশন্ত হইয়া প্রতীকার করা ছাড়িয়া দিলে, (এবং এই ) শস্তধারী কৌরব আমাকে যুদ্ধে 
নিহত কাঁরলে আমার অধিক মঙ্গল হইবে । সঞ্জয় বাললেন--( ৪৭ ) রণভাঁমতে এইপ্রকার 
বালিয়া, শোকব্যথিতাঁচন্ত অঞ্জন (হাতের ) ধনুকবাণ নিক্ষেপ করিয়া রথে স্বস্থানে 
চুপ কাঁরয়া বসিয়া পড়িলেন । 
রহস্য ঃ রথে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ কাঁরবার প্রণালী ছিল, অতএব “রথে স্বস্থানে বাঁসয়া 
পাঁড়লেন” এই শব্দ হইতে, [খনন হইবার কারণে উহার যুদ্ধ কারবার ইচ্ছা ছিল না, এই 
অর্থই আঁধক ব্যন্ত হইতেছে । মহাভারতের কোন কোন স্থলে এই রথের যে বর্ণনা 
আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসামায্নক রথ প্রায় দুই চাকার হইত ; 
বড় বড় রথে চার-চার ঘোড়া জোতা যাইত এবং রথাঁ ও সারথী__উভয়ে সম্মুখ ভাগে 
পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বাঁসত। রথ চিনিবার জনা প্রত্যেক রথের উপর এক 
প্রকার বিশেষ ধৰা লাগানো হইত ৷ ইহা প্ৰসিন্ধ কথা যে, অঞ্জনের ধ্ৰজার উপর 
স্বয়ং হন;মানই বাঁদয়া থাকতেন । 
গাঁতারহস্যের প্রথম (পৃষ্ঠা ৩), তৃতীয় ( প্‌ণ্ঠা ৫৩), এবং একাদশ প্চ্চা 
৩০৪) প্রকরণে এই সংকঞ্গের অর্থ করা হইয়াছে এই যে, গাঁতাতে কেবল ষাবদ্যাই 
নহে, কিন্তু উহাতে ব্ক্গাবদ্যামূলক কর্্মযোগ প্রাতপাঁদত হইয়াছে । এই সংকল্প 
মহাভারতে না থাকলেও ইহা গাঁতার উপর সম্নযাসমাগণর টীকা রাত হইবার প্র 
হইবে ; কারণ সন্নযাসমার্গের কোন পাণ্ডিতই এইর্‌প সংকল্প লিখিবেন না। এবং 
ইহা হইতে প্রকাশ পার যে, গাঁতাতে সন্নযাসমার্গ প্রতিপাদিত হয় নাই; টি 
রর £কন্তু 
কম্মাযোগের, শাল্ব বুঝিয়া, সংবাদরূপে আলোচনা হইয়াছে । সংবাদাত্ক ও শাস্দ্ীয় 
পদ্ধতির ভেদ গাঁতারহসোর চতুদ্দশ প্রকরণের আরম্ভে উন্ত হইয়াছে । 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগাঁতাস; উপনিষৎসু র্মবদ্যাযাং যোগশাস্রে শ্ৰীকৃষ্ণচ্জন- 
সংবাদে অচ্জু‘নবিষাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ৷৷ ১ 


তং তথা কৃপয়াবিণ্টমশ্রপ্ণকুলেক্ষণং। 
বিষীদন্ভামদং বাকামনবাচ মধ্সদনং ॥ ৯ ॥ 
* স্্রীভগবানবাচ 
কুতস্থা কশ্মলমিদং িষমে সমপাশ্ছিতং [| I 
অনাাজকবর্নামকণীর্ভ করমদ্জ' নন! ২॥ 
ক্রৈবাং মা সন গমঃ পার্থ নৈততৃষ্যাপপদ্যতে ৷ 
€ হুদয়দৌর্ধলাং তাত্তেৰোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥ 
লে ) করুণাচ্ছন্ন অশুৃপ্‌ণ'নফ়ন 
১: পা ) হা শলিলেন- ভগবান: 
কাল মনে } এই মোহ ( কশমল) ঢ 
॥ এরুপ আচরণ কং ইঃ 
(৩) হে পাৰ্থ ৷ এরুপ কাপুর 


হে শতগণের তাপদাতা ! মচ 


অর্থ তো কাঁরয়া দিয়াঁ 
সংগত বোধ হয় না যে, অনেক দ্থান্র 


বিশে 


রর এই মত আমার নিকট যযন্তি 
বলেফারুপা সম্বোধন বা কৃক্কাচ্জনের নাম গাঁতায় হেতুগাভ অথবা 
অভিপ্রারেইপ্রহ্ত হইয়াছে । আমার নত ওই যে, পদ্যরচনায় অনুকুল ন 
প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং সেগুলি দ্বারা বিশেষ কোন অর্থ উট হয় নাই be 
কয়েক বার আনম শ্লোকে প্রযুক্ত নামগ্ীলরই হুবহহ অনুবাদ না কাঁরয়া ‘জজ বন 
কুক এইরূপ সাধারণ অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। Ee. 
ধাৰ” শব্দটি জাতি বা গোষ্ঠাঁবোধকর:পে সংগ্কৃতে কখনো ব্যবহাত হয়নাই! 
দিত ভাবে কিছু ইংরেজ এবং তাঁহাদের অনুসরণে কতিপয় ইংরেজভাবা ০ 
পণ্ড “আর্য” শব্দকে জাতিবোধক ভাবে ব্যবহার করিয়া প্রাচীন ভারতের এন 
বহিরাগত বলিয়া 'সম্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন এবং এখনো করিতে ot 
“জার” শব্দটি সংস্কৃত এবং তাহার অর্থ হইতেছে সদাচারপরায়ণ, কত ব্যান সঙ্জ 
“কর্ত ব্যমাচরন_ কাম, অকর্তব্যম্‌ অনাচরন্‌ ৷ 
বতষ্ঠাত প্রকুতাচারে যঃ, স আয্য ইত স্নৃতঃ | - 


বর্তমান সম্পাদ* 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য_-২য় অধ্যায় es 


ও দ্রোণের সঙ্গে হে শতুনাশন ! যুদ্ধে বাণের দ্বারা কি প্রকারে লাঁড়ব ? (৫1 মহাত্মা 
গুরুলোকদিগকে না মারিয়া এই লোকে ভিক্ষা মাগিয়া উদরপ্া্তও শ্রেয়স্কর ; কিন্তু 
অর্থলোল্‌প (হইলেও ) গুরুলোকাদগকে মারলে ইহজগতেই আমাকে উ'হাঁদগের 
রক্তমাখা ভোগ ভোগ করিতে হইবে৷ 

রহস্য £ 'গ:রুলোকদিগকে এই বহুবচনান্ত শব্দ দ্বারা 'খুব বৃদ্ধাদগের'ই 
অর্থ লইতে হইবে । কারণ বিদ্যাশিক্ষাদাতা গুরু এক দ্ৰোণাচাৰ্য্য ছাড়িয়া সৈন্যমধ্যে 
আর কেহ ছিলেন না । যুদ্ধ সুর হইবার পৃব্ৰে যখন ভীত, দ্রোণ ও শল্যের ন্যায় 
গুরৃলোকদিগের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশাবাদ লইবার জনা যুধিষ্ঠির 
রণাঙ্গনে নিজের কবচ খুলিয়া নম্রভাবে তাহার নিকটে গেলেন, তখন শিল্টসম্প্রদায়ের 
কন্তব্য পালনকন্তণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করিয়া সকলে বৃঝাইলেন যে, দুর্যেযাধনের 
পক্ষে তাঁহারা কেন লড়িবেন। 

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্র্থো ন কস্যচিৎ ৷ 
ইতি সত্যং মহারাজ ! বপ্ধোহস্মার্থেন কৌরবৈঃ ॥ 

“ইহাই ভো সত্য যে, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; অতএব হে 
যুধিষ্ঠির মহারাজ ! কৌরবেরা আমাকে অর্থের দ্বারা আটকাইয়া রাখিয়াছে” ( মভা 
ভা. অ. ৪৩. শ্লো. ৩৫. &০. ৭৬ )। উপরে যে “অথ লোলুপ” শব্দ আছে, তাহা এই 
শ্লোকেরই অর্থদ্যোতক । 

ন চৈতাদ্বদযুঃ কতরস্লো গরায়ো যদ্বা জয়েম যাঁদ বা নো জয়েয়ুঃ ৷ 
যানেব হত্বা ন জিজাবিযামস্তেহবাস্থতাঃ প্রম্খে ধার্ভরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥ 

অনুবাদ £ (৬) আমি জয়লাভ করি বা আমাকে । উ'হারা ) জয় করেন__এই 
উভয়ের মধ্যে কোন:ট শ্রেয়স্কর, ইহাও বুঝিতে পারিতোঁছ না । যাঁহাদগকে মারিয়া 
বাঁচিতে ইচ্ছা কার না, সেই এই কৌরবেরাই: বুদ্ধের জন্য ) সম্মুখে অবস্থাত করিতেছে ! 

রহস্য £ 'গরাঁরঃ' শব্দ প্রকাশ পাইতেছে যে, অক্জর্তনের মনে “অধিকাংশ 
লোকের অধিক সুখের” ন্যায় বনদ্স ও অকম্রের লঘুত্ব-গুরুত্ধ বুঝিবার ক'্ট ছিল ; 
কিন্তু এ কদ্টি অনুসারে কাহার জয় হইলে ভাল হয় তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন 
নাই। গাঁতারহস্য পৃঃ ৭৫-৭৮ দেখুন । 

কার্পণদোষোপহতক্বভাবঃ পচ্ছামি ত্বাং ধন্4সংমৃঢচেতাঃ । 
বচ্ছেরঃ স্যাল্লিশ্িত বহি তল্নে শিষ্যস্তেহহং শা নাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥ 
নাহ প্রপশ্যামি মমাপনহদ্যাৎ যচ্ছোকম্‌চ্ছোষণামান্দ্রয়াণাং ৷ 
অবাপ্য ভূমাবসপন্জম্ধং রাজ্যং সুরাণামাঁপ চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥ 
সঞ্জয় উবাচ 
এবমুপ্তৰা হৃযাঁকেশং গুডাকেশঃ পরন্তপঃ । 
ন যোংস্য ইতি গোবিন্দম,স্তৰা তুফণীং বভুব হ ৯ ॥ 
তমুবাচ হৃষাঁকেশঃ প্রহসাল্নব ভারত । 
সেনয়োরবভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তামদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 
অনুবাদ £ (৭) দানতাবশতঃ আমার দ্বাভাবিক বৃত্তি নষ্ট হইয়া 1গয়াছে, 


গণতারহস্য অথবা কম্ম'যোগশাস্ত 


{ আমার নিজের ) ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে মন মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই আম 
তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতোঁছ । যাহা যথার্থ শ্রেয়্কর, তাহাই আমাকে বল। আম 
তোমার শিষ্য । শরণাগত আমাকে বুঝাও ৷ (৬) কারণ পাথবীর নিশ্কণ্টক সমৃদ্ধ 
রাজ্য বা দেবতাদগের (স্বর্গের) রাজত্ব পাইলেও আমার দ:ণ্টিতে এমন কে 
{ সাধন ' পাঁড়তেছে না, যাহা ইীন্দয়শোষক আমার এই শোক দর কাঁরয়া দেয়। সঙ 
বাঁললেন - (৯ ) এই প্রকার শত:সন্তাপাঁ গুড়াকেশ অর্থাৎ অঞ্জর্থন হৃষাীকেশ- শ্ীকৃষ 
কে বললেন ; এবং “আম লাঁড়ব না" বালিয়া (তান নীরব হইলেন । (১০ ) (আবার 
হে ভারত (ধত্রাষ্ট্র)! উভয় সেনার মধ্যে বষগ্নোপাবষ্ট অঞ্জর্যনকে শ্রীকৃষ্ণ অপ 
হাসিয়া বাঁললেন। . 

রহস্য £ এক দিকে তো ক্ষায়ের স্বধম্ম' এবং অপরদিকে গুরুহত্যা ও কুল'্য়- 
জনিত পাপের ভয়-_এই টানাটানির মধ্যে “মারি কি মারি” এই গোলযোগে গাঁড়য়া 
ভিক্ষাব্ত্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অজ্জ্নকে এখন ভগবান এই জগতে উহার প্রকৃত 
কর্তবোর উপদেশ করতেছেন । অক্জর্টনের সংশয় ছিল যে, যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর 
কর্মের দ্বারা আত্মার কল্যাণ হইবে না। এই জনা, যে সকল উদার পুরুষ পরত্র্মের 
জ্ঞান লাভ কাঁরয়া নিজের আত্মার পূর্ণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা এই 
পৃথিবীতে কিরুপ ব্যবহার করেন, ইহা হইতেই গাঁতোন্ত উপদেশের আরম্ভ হইয়াছে। 
ভগবান বাঁলতেছেন যে, সংসারের চালচলন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আত্মজ্ঞানী 
পররুযাদগের জীবনশীনব্্বাহের অনাদকাল হইতে দুই মার চাঁলয়া আসিতেছে ( গাঁ. 
৩.৩; ও গাঁ. র প্র. ৯৯ দেখুন )। আত্মজ্ঞান লাভের পর শুকের ন্যায় প.রদ্য সংসার 
ছাঁড়য়া আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং জনকের ন্যায় অপর আ আব্ানী 
জ্রানলাভের পরেও স্বধদ্্মানুসারে লোকের কল্যাণার্থ সংসারের শতাবিধ ব্যবহারে 
নিজের সময় নিয়োগ করেন। প্রথম মার্গকে সাংখ্য বা সাংখ্যানষ্ঠা বলে এবং 
দ্বিতায়কে বন্মযোগ বা যোগ বলে ( শ্লো. ৩৯ দেখুন | যাঁদও উভয় নিষ্ঠাই প্রচলত 
আছে, তথাপি উহাদের মধ্যে বর্্মযোগই অধিকতর শ্রেয়ঃ__গাঁতার এই সিদ্ধান্ত পরে বলা 
যাইবে ( গাঁ, ৫.২)। এই উভয় নিষ্ঠার মধ্যে এক্ষণে অঞ্জর্যনের মন সন্ন্যাসানণ্ঠার 
দিকেই বেশ ঝুণকয়াছিল। অতএব সেই মার্গেরই তত্তগদ্রান অনুসারে প্রথমে 
অঙ্জ্ঞনের ভুল তাঁহাকে বঝানো গেল ; এবং পরে ৩৯তম শেলাকে কদর্মযোগের প্রাত- 
পাদন করা ভগবান আরম্ভ কারয়া দিলেন। সাংখামাগণ প্রুষ জ্ঞানল।ভের পরে 
কৰ্ম্ম না কারলেও তাঁহার ব্রনধজ্জান এবং কর্ম্মযোগের ব্ৰহ্মজ্ঞান কিছ; বিভিন্ন নহে। 
তখন সাংখ্যানিষ্ঠা অনুসারে দোঁখলেও আত্মা যাঁদ আবনাশী ও নিত্য হয়, তবে 
“আমি অমুককে কি প্রকারে মারব" এই বকাবাঁক বৃথা । এইরূপ কিছ উপহাসের 
সাহত অক্জর্থনকে ভগবান প্রথমে বাললেন। 

শ্রীভগবাননবাচ & 
অশ্োচ্যানন্বশোচ্রং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্নগতাসুং্চ নানুশোচন্তি পাঁণ্ডতাঃ ॥ ১১ ৷ 
অনুবাদ £ শ্রীভগবান বাললেন--(১৯) যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তুম 


গাঁতা, অনয বাদ ও রহসা_২র অধ্যায় ৫৩৩ 


তাহারই জন্য শোক কাঁরতেছ এবং জ্ঞানের কথা বালতেছ ! কাহারও প্রাণ (চাই ) 
যাক বা (চাই ) থাক, জ্ঞানী বাকি তাহার জনা শোক করেন না। 

রহস্য ঃ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পশ্ডিত লোক প্রাণ যাইবার বা থাকিবার 
জন্য শোক করেন না। তন্মধ্যে যাইবার জন্য শোক করা তো মামুলী কথা, উহা 
না করিবার উপদেশ দেওয়া কর্তব্য । কিন্তু টীকাকারগণ, প্রাণ থাকবার জন্য শোক 
কিরূপ এবং কেন কারতে হয়, সেই সংশয় করিয়া অনেক বিচার করিয়াছেন এবং কেহ 
কেহ বলিয়াছেন যে, মূর্খ ও অজ্ঞান লোকদের প্রাণ থাকা শোকেরই কারণ ॥ কিন্তু 
এইটুকু চুলের গি'ট খুলতে থাকা অপেক্ষা ‘শোক করা’ শব্দেরই ‘ভাল বা মন্দ লাগা" 
অথবা “পরোয়া করা' এইর্‌প ব্যাপক অথ“ করিলে কোনই গোলমাল থাকে না। 
এখানে এইটুকুই বন্তব্য বে, জ্ঞান’ ব্যক্তির নিকট উভয়ই একই প্রকার লাগে। 


ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ! 
ন চৈব ন ভাঁবয্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২ ॥ 


অনুবাদ £ (১২ দেখ না, এরূপ তো হয়ই না যে, আম (পহন্বে) কখনও 
ছিলাম না; তুম এবং এই রাজন্যবর্গ ( পৃব্রে ) ছিলেন না ; এবং এমনও হইতে পারে 
না যে, আমরা সকলে ইহার পরে থাকিব না। 

রহস্য ঃ এই শ্লোকের উপর রামান£জভাষ্যে যে টীকা আছে, তাহাতে লাখত 
আছে,_এই শ্লোক হইতে সিদ্ধ হর যে, ‘আমি’ অর্থাৎ পরমেশ্বর এবং “তুম ও 
রাজনাবগ”' অর্থাৎ অন্যান্য আত্মা, উভয়েই যাঁদ পূর্বে (অতাতকালে ) ছিল এবং 
পরে হইবে, তবে পরমেশ্বর ও আত্যা, উভয়ই পৃথক, স্বতন্ত্র ও নিত্য । কিন্তু এই 
অনুমান ঠিক নহে, ইহা সাম্প্রদায়িক জেংদর । কারণ এই স্থলে এইটুকুই প্রাতপাদ্য যে 
সকলই নিত্য ; উহাদের পারস্পারক সম্বন্ধ এখানে বলা হয় নাই এবং বাঁলবার কোন 
প্রয়োজনও ছিল না। যেখানে এইরুপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে গশতাতেই এই 
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ( গাঁ. ৮. ৪; ১৩. ৩১) স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণীর 
শরীরে দেহধারণ আত্মা আম অর্থাৎ একই পরমেশ্বর আছি। 


দোহনোহাপ্মন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাল্তর-প্রাপ্তধারস্ততর ন মহ্যাত ॥ ১৩ ॥ 


অননবাদ £ঃ ( ১৩ ) যে প্রকার দেহধারী এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বাদ্ধব্য প্রাপ্ত 
হয়, সেই প্রকারই ( পরে ) অন্য দেহ প্রাপ্ত হয় । ( অতএব ) এই বিষয়ে জ্ঞান! ব্যাস্ত 
মোহ প্রাপ্ত হন না। 

রহস্য ঃ অঞ্জর্টনের মনে ইহাই তো বড় ভয় বা মোহ ছিল যে, “ 
রুপে মারি।”' এই হেতু উহা দুর কারবার জন্য তন্তবদষ্টিতে ১১; নে 
কি আর মারা ক, ইহারই তন্তৰ ঝুঝাইতেছেন ( শ্লোক ১১-৩০)। মনুষ্য কেবল 
নিছক দেহরুপণ বস্তুই নহে, বরং দেহ ও আত্মার সমন্চয় ॥ তন্মধো “আম 
'অহঞ্কারর,পে ব্যন্ত আত্মা নিত্য ও অমর । উহা আজ আছে, কাল ছিল এবং কালও 
থাকবেই । অতএব মরা বা মারা শব্দ উহার জন্য উপযুক্ত ধরাই যায় না এবং উহার 


গশাস্ত 
ই গাঁতারহস্য অথবা বর্্মযো 


॥ অবাশষ্ট রাঁহল দেহ, তাহা যে আনত্য ও নশ্বর, 
১ ETT নহে তো কাল, কাল নহে তো শত বর্ষেই হইল, উহার 
1) হইবেই- দয বান্দশতান্তে বা মৃত্যর্বে প্রাপিনাং প্রঃ ( ভাগ, ১০. ১. 
৩৫); এবং এক দেহ ছাড়িয়া গেলেও তো কর্ম্মানুসারে পরে আর এক দেহ না আসিয়া 
থাকিতে পায়ে না, অতএব উহার জন্যও শোক করা উচত নহে । সারকথা, দেহ বা 
আত্মা, উভয় দৃষ্টিতেই বিচার করিলে সিদ্ধ হয় যে, মৃত ব্যান্তর জন্য শোক করা 
পাগলামী । ভাল, হইল, কিন্তু একথা তো নিশ্চয় বুঝাইতে হইবে যে, 
বর্তমান দেহের বিনাশের সময়ে যে করে হয়, উহার জন্য শোক কেন না কারি? অতএব 
এক্ষণে ভগবান এই কায়িক সুখদুঃখের স্বরুপ বাঁলয়া দেখাইতেছেন যে, উহার জন্যও 

শোক করা উচিত নহে । রি 

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোফস-খদহ$খদাঃ । 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে প:রুষং পূরুষর্ষভ। 
সমদৃঃখসুখং ধাঁরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 
জননবাদ £ (১৪ ৷ হে কুল্তিপত ! শীতোষ বা সংখদঃখপ্রদ মাত্রাসকল অর্থাৎ 
বাহ্য জগতের পদার্থের ( ইন্দ্রিয়ের সাহত ) যে সংযোগ হয়, উহার উৎপান্ত হয় এবং 
ধস হয় (অতএব) উহা অনিত্য অর্থাৎ বিনদ্বর । হে ভারত! (শোক না 
কাঁরয়া) উহা তুম সহ্য কর। (১৫) কারণ হে লরশ্রেঘ্ঠ ! সুখ ও দুঃখ যে জ্ঞানী 
ব্যা্তর নিকট সমান, এবং যান ইহাতে ব্যথা প্রাপ্ত হন না,[তানিই অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত 
বর্ষের অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন । 

রহস্য £ যে ব্যক্তির বহ্ধাত্রৈক্যজ্জান হয় নাই এবং এই কারণেই যে নামর্‌পাভ্মক 
জগৎকে মিথ্যা বলয়া জানে না, সে ব্যক্তি বাহা পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগজানত 
শীতোক্ প্রভাত বা সখদঃখ প্রভৃতি বিকারসকল সত্য মনে করিয়া আতমাতে উহার 
অধ্যারোপ করে, এবং এই কারণে উহাকে দুঃখ পাঁড়া দেয় । কিন্তু যান জানিয়াছেন 
যে, এই সমস্ত বিকারই প্রকৃতির, আত্মা অকর্তা ও অলিপ্ত, তাঁহার নিকট সংখ ও 
দুঃখ একই ৷ এখন অঙ্কে ভগবান বলিতেছেন যে, এই সমবডগ্ধি দ্বারা তুমি উহা 
সহা কর। এবং এই অর্থই পরবর্তাঁ অধ্যায়ে সবিক্তার বার্ণত হইয়াছে । শাঞ্কর 
ভাষ্যে মারা" শব্দের অর্থ এই প্রকার করা হইয়।ছে__'গীয়তে এভারাত মাতা?’ অর্থাৎ 
বাছা দ্বারা বাহিরের পদার্থ পরিমাপ করা যায় বা জানা যায়. তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা 
যায়। কিন্তু মাত্রার ইন্দ্রিয় অর্থ না করিয়া, কেহ কেহ এই অর্থও করেন যে, ই ন্ট 
দ্বারা মাপা যায় যে শব্দ-রুপ প্রভৃতি বাহ্য পদাথ* তাহাদিগকে মা বলে এবং উহাদের 
ইন্দ্র সাহত যে সপর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয়, তাহাকে মানাস্পর্শ বলে । এই অর্থই 
আনি দ্বার করয়াছি। কারণ এই খেলোকের বিচার গীতার পরে যেখানে আসিয়াছে 
< গালে বাপশ পুল আছে; এবং 'মান্রাস্পর্শ” শব্দের মত্কৃত 
এত এই দুই শব্দের অর্থ একই হইয়া যায়। যদিও এই প্রকারে 
মিলয়া-জলিয়া আছে, তথাপি মাাপর্শ শব্দ প্রাচাঁন দেখা যাইতেছে! 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য_২য় অধ্যায় (৩০ 


কারণ মনংস্নাতিতে (৬. ৫৭ ) এই অথেই মাত্রাসঙ্গ শ'দ ছে এবং বৃখদারণা- 


কোপানিষদে বা্ণত ছইয়াছে যে, মারলে পর জ্ঞানী ব্যান্তর অ সহত 
তাসংসগ ( মাঘাহসংসর্গ£) হয় অর্থাৎ উহা মুক্ত হইয়া যায়, এবং উহাতে সংজ্ঞা থাকে 
না (বা. মাধাং, ৪. ৫. ১৪ ; বেস, শাংভা >. ৪. ২২)। শাঁতোষ ও 


ও ২২১ দেখুন )। এখন অধ্যাত্মশাস্তের দ 


নাগতো বিদ্যতে ভাবো নাভা। 
'উভয়োরপি দাণ্টোহন্তক্কনয়োস্ততুবদর্শিভঃ ॥ ১৬ ॥ 

অনুবাদ £ (১৬ )যাহা নাই (অসৎ ', তাহা হইতেই পারে না, এবং যাহা আছে 
(সৎ ৷ তাহার অভাব হয় না ; তত্তবজ্ঞানীপুরষ ‘সৎ এ অসৎ" উন্তয়ের অন্ত দেখিয়া 
লইয়াছেন অর্থাৎ অন্ত দেখয়া উছার স্বরূপ নির্ণয় কারয়াছেন । 

রহস্য £ এই শ্লোকের * 'রাচ্ৎ “সিদ্ধান্ত ও 
'কৃতান্ত' শব্দসমূহের (গাঁ. ১৮. ১৩; শা*কতকোষে 
(৩৮৯) ‘অন্ত’ শব্দের এই অর্থ আছে_-'স্বরুপপ্রা। ছাপ প্রযজ্যতে” । 
এই ম্লোকে সং-এর অর্থ ব্রহ্ম এবং আসৎ-এর অর্থ নামর্‌পা' শ্য জগৎ ( গাঁ, 
র.প্র. ৯ পা. ১৯৫-১৯৬; এবং ২১১-২১৩ দেখুন )। জমরণ থাকে যেন, “যাহা আছে 
উহার অভাব হয় না’ ইত্যাদ তত্তৰ দেখতে যাঁদও সংকার্যাবাদের ন্যায় দেখা যায়, 
তথাপি উহার অর্থ কিছু পৃথক ! যেখানে এক বস্তু হইতে অপর বস্তু নি/্দ্মত হয়_ 
উদা. বীজ হইতে বৃক্ষ__সেখানে সৎকার্ধ্যবাদের তত্তৰ উপযোগ! হয়। বর্তমান 
শেলোকে এই ধরণের প্রশ্ন হয় নাই, বন্তব্য এইটুকু যে, সং অর্থাৎ যাহা আছে, উহার 
আস্তিত্ব ( ভাব) ও অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই উহার অভাব, এই দুই নিত্য আর্থাৎ 
সর্বদাই বজায় আছে । এই প্রকার ক্রমে দুইয়ের ভাব-অভাবকে 'নতা মানিয়া লইলে 
পরে আবার স্বতই কাঁহতে হয় যে. যাহা সং’ উহার নাশ হইয়া উহারই “অসৎ হয় না। 
কিন্তু এই অনুমান, এবং সৎকার্থাবাদে প্রথমেই গৃহীত এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর 
কার্য্যকারণর্‌প উৎপান্ত, এই দুই এক নহে ( গাঁ র. প্র. ৭ পৃ. ১৩৬ দেখুন )। মাধ 
ভাষ্যে এই শেলোকের 'নাসতো বিদ্যাতে ভাবঃ' এই প্রথম চরণের “বদাতে ভাবঃ' ইহার 
িদাতে + অভাবঃ’ এইরূপ পদচ্ছেদ আছে এবং উহার এই অর্থ করা হইয়াছে যে, অসৎ 
অর্থাৎ অবাস্ত প্রীতির অভাব অর্থাৎ নাশ হয় না। এবং যখন দ্বিতীয় চরণে ইহা উক্ত 
হইয়াছে যে, সতেরও নাশ হয় না. তখন নিজের 'স্বৈতী সম্প্রদায়ের মতানুসারে 
মধৰাচার্ধয এই ছ্লোকের এইর.প অর্থ কাঁরলেন যে, সৎ ও অসৎ উভয় নিত্য ! (কন্তু 
এই অর্থ সরল নহে, ইহাতে টানাবুনা আছে । কারণ ফ্বাভাঁবক রণীততে দেখা যায় 
যে, পরস্পরীবরোধী অসৎ ও সং শব্দর সমানই অভাব ও ভাব এই দুই বিরোধী শব্দও 
এইস্থলে প্রযুন্ত হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয় চরণে অর্থাৎ ‘নাভাবো 'বদ্যতে সতঃ' এন্থলে 


. 


টা গতারহস্য অথবা বন্্মফোগশাস্ত 


'নাভাবো'তে যাঁদ অভাব শব্দই লইতে হয়, তবে ইহা স্পণ্ট যে, প্রথম চরণে ভাব শব্দই 
থাকা উচিত। ইহার আতিরিত্ত, অসৎ ও সং উভয়ই নিত্য, একথা বালবার জনা 
“অভাব ও “বিদ্যতে’ এই পদগীলকে দুইবার প্রয়োগ কারবার কোনই প্রয়োজন (ছল 
না। কিন্তু মধ্ৰাচার্ষেঠর- উক্ত অনুসারে যাঁদ এই দ্বিরুন্তিকে আদরার্থক স্বীকার 
করাও যায়, তবে পরে অষ্টাদশ শ্লোকে স্পচ্ট বলা হইয়াছে যে, বাস্ত বা দৃশ্য 
আগত মনুষোর শরীর নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। অতএব আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই ভগব. 
অনহসারে দেহকেও নিত্য স্বীকার করা যায় না; জপণ্টই সিদ্ধ হইতেছে যে, একি নিত 
এবং অপরটি আঁনত্য ৷ সাম্প্রদায়ক দৃষ্টিতে কি প্রকার টানাবুনা করা হয়, 
দেখাইবার জন্য আমি নগ্‌নাক্বরপে এখানে এই শ্লোকের মধ্ৰভাষ।ানুযায়ী অথ 
[লাখয়া দিয়াছি। হোক, যাহা সং তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না অতএব সং 
স্বরূপ আত্মার জনা শোক করা উচিত নহে 3 এবং তত্ত্ৰদৃণ্টিতে নাম“পাতক দেহ 
প্রভৃতি অথবা সংখদুখ প্রভাত বিকার মৃলেই বর, অতএব উহাদের নাশের জন্য 
শোক করাও উচিত নহে । ফলত আরম্ভে অঞ্জর্$নকে এই যে বলা হইয়াছে যে ‘যাহার 
বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, তাহারই জনা তুমি শোক কাঁরতেছ’, উহা সদ্ঘ হইল। 
এক্ষণে “সং' ও ‘অসং'-এর অর্থই পরবত্তাঁ দুই শ্লোকে আরও স্পন্টরূপে বলা 
হইতেছে_ 


আবিনাঁশ তু তদদ্বচ্ধি যেন সর্বামদং ততং। 
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিত কত্ত মহত ॥ ১৭ ॥ 


অনুবাদ £ (১৭ ) স্মরণ থাকে যেন, এই সম্পূর্ণ (জগৎ ) যান ব্যন্ত করিয়াছেন 
অথবা ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তানি { মূল আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম ৷ আবিনদ্বর | এই অবায় তত্তৰ 
বিনষ্ট কাঁরতে কেহই সমর্থ নহে । 

রহস্য ঃ প্‌ন্বের শ্লোকে যাহাকে সং বলা হইয়াছে, তাহারই এই বর্ণন। ইহা 
বলা হইয়াছে যে শরাঁরের প্রভু অর্থাৎ আত্মাই “নিত্য? শ্রেণীতে আসে । এখন 
বালতেছেন যে, অনিত্য বা অসং কাহাকে বলিতে হইবে__ 


অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোন্তাঃ শরশীরণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তদ্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 
অনুবাদঃ (১৮) বলা হইয়াছে যে, শরীরের স্বামী যে ( আতা ৷ তাহা নিত্য 


জাবনাশী ও অচিক্তা, উহা যে শরার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য ৷ 
অতএব হে ভারত ! তুমি যুদ্ধ কর। 

রহস্য সারকথা, এই প্রকার নিত্য-অনিত্য বিচার কাঁরলে তো এই ভাবই মিথ্যা 
হয়যে,“আমি অমুককে মারিতেছি” এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকবার জন্য অঞ্জর্কন 
কারণ দেখাইযাছিলেন, তাহা নির্মূল হয়। এই অর্থই এক্ষণে আরও অধিক স্পণ্ট 


য এনং বসত হষ্তারং য্চৈনং মন্যতে হতং। 
উভোঁ তৌ ন বিজানাঁতে নায়ং হণ্তি ন হন্যতে ৷ ১৯ 
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অন;বাদ £ (১৯) ( শরারের প্রভু বা আত্মা )কেই যে হন্তা বলে বা মনে করে যে 
উহা মারতেছে, রই উভয়েরই প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই । : কারণ) এই : আত্মা । না 
মারেন, আর না নিহতও হন । 
রহস্য £ কারণ এই আত্সা নিত্য ও ক্বয়ং অকর্তা, খেলা তো সমস্ত প্রকাতিরই। 
কঠোপানিষদে ইহা এবং পরবন্তর্ শ্লোক আসিয়াছে ( কঠ. ২. ১৮. ১৯)। ইহা ব্যত 
মহাভারতের অনা দ্থানেও এইরংপ বর্ণন আছে যে, কাল কতক সমস্ত গ্রস্ত, এই 
কালের ক্লীড়াই এই “মারা ও মরা”র লৌকিক নামে উত্ত হয় ( শাং. ২৫. ১৫ ৷ 1 
গাতাতেও ৷ ১৯. ৩৩) পরে ভান্তিমার্গের ভাষায় এই তত্তই ভগবান অজ্জননকে আবার 
বায়াছেন যে, ভাঁজ্জদ্রোণ প্রভূতিকে কালস্বরূপে আমিই পুবে মারিয়া রাখিয়াঁছ, 
তুমি কেবল নিমিত্ত হও । 
ন জায়তে মিয়তে বা কদাচন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাম্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হনামানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
বেদাবিনাশনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং। 
কথং স পৃরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়াত হন্তি কং ॥ ২১ ॥ 
বাসাধাস জীর্ণান যথা বিহায় নবানি গৃহযাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরারাণি বিহায় জাঁ্ণ“ন্যন্যানি সংযা[ত নবানি দেহী ॥ ২২ ॥ 
অনুবাদ £ (২০) এই ( আত্মা ৷ কখনও জন্মায় না, আর মরেও না ; ইহাও নহে 
যে, ইহা (একবার ) হইয়া আর হইবে না; ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, এবং 
শরার নিহত হইলেও মরিয়া যায় না। (২১) হে পার্থ! যে জানয়াছে যে, এই 
আত্মা আবনবর, নিত্য, অজ ও অব্যয়, সে ব্যন্ত কাহাকে কি প্রকারে বধ করাইবে এবং 
কাহাকে ক প্রকারে বধ করিবে? (২২) যে প্রকার (কোন) মনৃষ্য পুরাতন বস্ত্র 
ছড়য়া নূতন গ্রহণ করে, সেই প্রকারই দেহাঁ অর্থাৎ শরগরের স্বামণ আত্মা পুরাতন 
শরাঁর ত্যাগ কারয়া অপর নূতন শরীর ধারণ করে । 
রহস্য £ বস্তের এই উপমা প্রচালত ৷ মহাভারতের একস্থানে এক গৃহ শালা) 
ছাড়য়া অপর গৃহে যাইবার দ্টান্ত পাওয়া যায় ( শাং ১৫. ৫৬ :; এবং এক মাঁকন 
গ্রন্থকার এই কল্পনাই পুস্তকে নূতন কাপড় বাঁধবার দৃষ্টান্ত দিয়া বান্ত কারয়াছেন। 
পঢ়ব্বের ন্রয়োদশ শ্লোকে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য, এই তিন অবস্থার প্রতি যে ন্যায় 
প্রযনন্ত করা হইয়াছে, উহাই এখন সকল শরাঁরের বিষয়ে করা গেল। 
নৈনং 'ছিন্দান্ত শস্বাঁণ নৈনং দহাতি পাবকঃ। 
ন চৈনং রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়াত মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ 
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোইয়মরেদেযো হয়মশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ দ্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥ . 
অব্যন্তোহয়মাচন্ত্যোহয়মাবকার্যেযাহয়মুচ্যতে । 
তল্মাদেবং বাদকৈনং নানশোচিতুমহণাস ॥ ২৫ ॥ 


অনবাদ $ (২৩ ) ইহাকে অর্থাৎ আত্মাকে শস্ত কাঁটিতে পারে না, ইহাকে আগ্র 


৫৩৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত 


দাহ কাঁরতে পারে না, সেইর্‌পই ইহাকে জল 'ভঙ্জাইতে বা গলাইতে পারে না। এবং 
বায় শৃক্কও কারতে পারে না। (২৪) (সব্বতোভাবে; অকাট্য অচ্ছেদ্য)”অদাহ্য, অ:কুদা 
এবং অশোধা এই (আতা ) নিত্য, সব্বব্যাপা, স্থির, অচল ও সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন । 
(২ ) এই আত্মাকেই অব্যন্ত { অর্থাৎ যাহা ইীন্দ্িয়ের গোচর হইতে পারে না ), অচিন্ত্য 
। জর্থণং যাহা মনের দ্বারাও জানা যায় না ৷, এবং আবকাধ। ( অর্থাৎ যাহার কোনও 
কারের উপাধি নাই) বলা হয়। এইজন্য এই (আত্মাকে ) এই প্রকার বহন, 
উহার জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে । 
রহস্য £ এই বর্ণনা উপনিষদ্‌ হইতে গৃহীত হইয়াছে । এই বণনা নিগৃণ 

ভাতার, সগৃণের নহে। কারণ আবিকার্ধা বা অচিন্ত্য বিশেষণ সগ,ণের প্রাত লাগতে 
পারে না (গণ. র প্র. ৮ দেখুন )। আত্মার বিষয়ে বেদান্তশান্দের যে চরম সিন্ধান্ত 
তাহার ভিত্তিতে শোক না কারবার জন্য এই যুক্তি প্রদাশ'ত হইয়াছে । এক্ষণে যাঁ+ কেহ 
এই গব্ষেপক্ষ করে যে, আমি আত্মাকে নিত্য মনে কার না, এইজন্য তোমার যত 
আমার গ্রাহ্য নহে; তবে এই পর্্বপক্ষের প্রথম উল্লেখ কয়া ভগবান উহার এই 
উত্তর দিতেছেন যে,_ 

অথ চৈনং নিতাজাতং নিতাং বা মন্যসে মৃতং 

তথাপি স্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমহণস ॥ ২৬ ॥ 

জাতসা হ ধুবো ম্‌ত্যাগ্তববং জন্ম মৃতস্য চ। 

তক্মাদপারহার্ষোহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহাীস ॥ ২৭ ॥ 


অনুবাদ £ : ২৬) অথবা, যাঁদ তুমি স্বীকার কর যে, এই আত্মা (নিত্য নহে, 
শরাঁরের সঙ্গেই: সব্ধ'দা জন্মায় বা সৰ্ব্বদা মরে, তাহা হইলেও হে মহাবাহু ! উহার জন্য 
শোক করা তোমার পক্ষে উচিত নহে ॥ ( ২৭ ) কারণ যে জন্মায়. উহার মৃত্যু নিশ্চিত. 
এবং যে মরে, উহার জন্ম নিশ্চিত; এইজনা (এই) অপাঁরহার্যয বিষয়ে (পরো 
তোমার মতানুসারেও ) শোক করা উচিত নহে ৷ 

রহস্য £ মনে রাখবেন যে. উপরের দুই শ্লোকে ব্যাখ্যাত উপপত্তি সিদ্ধান্ত পের 
নহে ৷ এই ‘অথ চ=অথবা’ শব্দের দ্বারা মধ স্থলেই উপস্থাপিত পূব্বপক্ষের উত্তর 
হইতেছে । আত্মাকে নিত্য বা আনত্য মান, এইটুকুই দেখাইতে হইবে যে, উভয় পচকেই 
শোক কারবার প্রয়ো ধন নাই । গাঁতার এই সত্য সিন্ধান্ত পূর্বেই বালগ্লা আহা ছ 
যে, আত্মা, সং, নিত্য, অজ, অবিকার্ধা ও অচিন্ত্য বানগর্ৃণ । হৌক ; দেহ আনিতা 
অতএব শোক করা উচিত নহে; ইহারই সাংখ্য শাস্ত অনুদারে আর এক উপপাঁন্ত বলা 


অবান্তাদীনি ভূতানি বান্তসধ্যানি ভারত ৷ . 


Sis: অব্যক্কুনিধনান্যেব তত কা পাঁরদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
j পপির (২৪) সকল ভূত আরচ্ভে অবান্ত। মধ্যে ব্যস্ত এবং মরণকালে আবার 


ৰান্ধ হয় ; ইহাই যদ সকলেরই অবস্থা হর) তবে হে ভারত 1 উহাতে কোন, বিষয়ের 


1৮ 


গীতা, আনূবাদ ও রহস্য--২র অধ্যায় ৫৩৯ 


রহস্য £ 'অব্যন্ত' শব্দেরই অর্থ_-“ইন্দ্িয়ের অ-গোচর' । মুল এক অব্যন্ত দ্রব্য 
হইতেই পরে যথাক্রমে সমস্ত বান্ত জগৎ নিচ্ধত হয়, এবং শেষে অর্থাৎ প্রলয়কালে 
সমস্ত ব্যক্ত জগতের আবার অব্যন্কেই লয় হয় ( গাঁ. ৮. ১৮: এই সাংখ্য সিদ্ধান্তই 
এই শেলাকের নজণীর হইতেছে। সাংখ্যবাদীর এই সিদ্ধান্ত গাঁতারহসোর সপ্তম ও 
 অন্টম প্রকরণে খুলিয়া বলা হইয়াছে ৷ কোনও পদার্থের ব্ন্ত অবস্থা যাঁদ এই প্রকার 
কখন-না-কখন নষ্ট হয়, তবে যে ব্যন্ত স্বরূপ স্বভাবতই নম্বর. তাহার জন্য শোক 
কারবার কোনই প্রয়োজন নাই । এই শ্লোকই ‘অব্যক্ত’ শব্দের বদলে “অভাব' শব্দযন্তত 
হইয়া মহাভারতের গ্রাঁপব্বে ( মভা, স্তী. ২. ৬) আসিয়াছে। পরে “অদর্শনাদা- 
পাঁততাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ ।' ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পাঁরদেবনা ॥” ( স্ত্ৰী 
২. ১৩) এই শ্লোকে 'অদর্শন' অর্থাৎ “দৃষ্টি হইতে দূরে যাওয়া’ এই শব্দেরও মৃত্যুকে 
উদ্দেশ কাযা" প্রয়োগ করা হইয়াছে । সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শান্দ্র অনুসারে শোক 
করা যাঁদ বার্থ সিদ্ধ হইল, এবং আত্মাকে অনিত্য মানিলেও যাঁদ এই কথাই সিদ্ধ হইল, 
তবে আবার লোকে মৃত্যুর বিষয়ে শোক কেন করে? আত্ধস্বর্‌পসম্বন্ধাঁয় অজ্ঞানই 
ইহার উত্তর! কারণ__- 
আশ্চর্যাবৎ পশ্যাত কাশ্চিদেনগাশ্চর্ধ্যবৎ বদাত তথৈব চান্যঃ । 
আশ্চর্যযবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোত শ্র,ত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কণ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ 


অনুবাদ £ (২১৯) জান, কেহ আশ্চযা‘ ৷ অদ্ভুত বস্তু ) মনে কাঁরয্লা ইহার প্রাত 
দৃষ্টি করে, কেহ আশ্চর্য্য হইয়া ইহার বর্মন করে, এবং কেহ বা আশ্চর্ধয মনে কাঁরয়া 
শ্রবণ করে। কিন্তু ( এই প্রকার দেখিয়া বর্ণ'ন কাঁরয়া এবং ) শুনিয়াও ( ইহাদের 
মধো ) কেহই ই'হাকে ( তত্তৰতঃ ৷ জানে না । 

ব্রহস্যঃ অপ্্ব বস্তু মনে করিয়া বড় বড় লোক আশ্চর্য হইয়া জাত্মার বয়ে 
যতই কেন বিচার করুন না. উহার প্রকৃত স্বরূপ জানবার লোক খুবই অল্প । এই 
কারণেই অনেক লোক মৃত্যুর বিষয়ে শোক করে ৷ অতএব তুম এপ না করিয়া পূর্ণ 
বিচারের দ্বারা আত্মস্বরূপকে ঠিকভাবে জান এবং শোক পরিত্যাগ কল । ইহার ইহাই 
অর্থ । কঠোপানষদে (২. ৭ : আত্মার বর্ণনা এই প্রকার আছে । 


দেহণ নিতামবধ্যোহয়ং দেহে সৰ্ব্বস্য ভারত । 
তঙ্মাং সব্ব্বাণ ভূতানি ন হং শ্োঁচতুমহ্হাঁস ॥ ৩০ ॥ 


অননুবাদ £ (৩০) সকলের শরীরে । অবস্থিত) শরীরের দ্বামী আত্মা ) সৰ্ব্বদা 
অবধ্য অর্থাৎ কখনও নিহত হইতে পারে না ; অতএব হে ভারত ; অঙ্জর্কন ;! সমস্ত 
অর্থাৎ কোনও প্রাণীর জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে ৷ 

রহস্য £ঃ এখন পর্যান্ত ইহা গসপ্ধ করা হইয়াছে যে, সংখ্যা বা সন্ন্যাস মার্গের 
তন্তরজ্ঞান অনুসারে আত্মা অমর এবং দেহ তো স্বভাবতই আঁনত্য, অতএব কেহ মরে বা 
মারে, তাহার জন্যে 'শো' কারবার কোনই প্রয়োজন নাই ॥ 'কন্তু যদ কেহ ইহা 
হইতে এই অনুমান করে যে, কেহ কাহাকে যদ বধ করে, তবে তাহাতেও পাপ’ নাই ; 
তাহা গরনৃতর ভুল হইবে । মরা বা মারা, এই দুই শব্দের অর্থের ইহা পৃথককরণ, 
মারতে বা মারতে যে ভয় হয় তাহাকে প্রথমে দূর কারবার জন্যই এই জ্ঞান দেওয়া 


৫9০ গাঁীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্র 


হইল। মন:ষা তো আত্মা ও দেহের সম্মিলন । তন্মধ্যে রা অমর, এইজন্য মরা 
বা মারা এই দুই শব্দ উহার প্রাতি উপযুক্ত হয় না। অবাশন্ট রাহল দেহ, তাহা তো 
প্রভাবতই অনিত্য, যদি উহার ধংস হয় তবে শোক করিবার যোগ্য কিছুই নাই। 1 
দচ্ছা বা কালের গাঁততে কেহ মারলে বা কেহ কাহাকে বধ করিলে তাহার সুখ-দ:ঃ 
স্বীকার না কায়া শোক করা পাঁরত্যাগ করিলেও এই প্রশ্নের কিনারা হয় ন 
জানিয়া শহনিয়া যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর বদন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া লোকের দে 
নাশ আমি কেন কার। কারণ দেহ আনিত্য হইলেও আত্মার খাঁটি মঙ্গল বা মোশ্ক 
সম্পাদনের জন্য দেহই তো এক সাধন, অতএব আত্মহত্যা করা অথবা উপযুক্ত বারণ 
বিনা অপর কাহাকে বধ করা, এই উভয়ই শাস্তানঃসারে মহাপাপই । অতএব মৃত 
বাস্তির জন্য শোক করা অনুচিত হইলেও একজন অপরকে বধ কারবে কেন, তাহার বোন- 
না-কোন ভাল কারণ দেওয়া আবশ্যক ॥ ইহারই নাম ধর্্মীধঘ্্মাববেক" এবং গীতার 
প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। এখন, যে চাতুর্কপণবাবস্থা সাংখামাগেরই সম্মত 
তদনসারেও যুদ্ধ করা ক্রত্রিয়ের কর্তব্য, এই জনা ভগবান বালতেছেন যে, তুমি মরা- 
মারার জন্য শোক করিও না; কেবল তাহাই নহে, বর যুদ্ধে মরা বা মারা এই 
দুই-ই ক্ষয় ধ্মানুসারে তোমার আবশ্যকই__ 


হ্বধর্মমপি চাবেক্কা ন বিকাম্পতুমহণীস। 
ধর্মাদ্ধ য্ধাচ্ছে;য়োহন্যৎ ক্ষািয়সা ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
অনুবাদ £ (৩১) ইহা ব্যতীত স্বধন্মের দিকে দেখিলেও ( এ সময়ে ৷ সাহস 
হারানো তোমার উাঁচত নহে । কারণ ধঙ্মণনুগত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষান্রয়ের পন্গে 
শ্রেয়প্কর আর কিছুই নাই । 
রহস্য £ স্বধন্মেরে এই উপপান্ত পরেও দুইবার ( গাঁ ৩. ৩৫ এবং ১৮. ৪৭) 
বলা হইয়াছে। সন্ন্যাস অথবা সাংখ্যমার্গ অন:সারে যাঁদও কম্্মসন্ন/)সরূপ চতুর্থ 
আশ্রম শেষ সোপান, তথাপি মন; প্রভৃতি স্মতিকারগণ বলেন যে, ইহার পূর্বে 
চাতুব্ণোর ব্যবস্হা অনুসারে ব্রাহ্মণের ব্রাহমণধনর্স এবং ক্ষািয়ের ক্ষতিয়ধর্ম্ম পালন 
করিয়া গহচ্ছাশ্রম পূর্ণ করা চাই, অতএব এই শ্লোকের এবং পরবন্ত্ শ্লোকের 
তাৎপর্য এই যে, গৃহস্হশ্রমী অঙ্জ;নের যুদ্ধ করা আবশ্যক । 


বদচ্ছেয়া চোপপন্নং গ্বগদ্বারমপাবৃতং। 

সাাখনঃ ক্ষতিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম | ৩২ ॥ 

অথ চেং দ্বামমং ধর্ম/ং সংগ্রামং ন করিষ্যাস। 

ততঃ জ্বধর্মং কা্ং চ হত্বা পাপমবাপ্‌স্যাস ॥ ৩৩ ॥ 

অকাঁতিং চাপি ভূতানি কথয়িয্যান্ত তেহবায়াং। 
__ সচ্ভাবিতন্য চাকা্ত্তিম'রণাদাতারচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 
. অনযৰাদ £ (৩২) এবংহেপার্থ! এই যুদ্ধ স্বত-উন্মন্ত চ্বৰ্গদ্বারই ; এই 
পার হা ভাগাবান ক্ষাযোদগেরই ভাগে, ঘটে। 7৩০৭০ যদ ভুমি (নিজেরা 
ধন্দের অনল এই যুন্ধ না কর, তবে স্বধৰ্ম্ম ও কগীতি“হারাইয়া পাপ সংগ্রহ করিবে; 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য_ ২য় অধ্যায় ৫৪১ 


(৪) শুধু ইহাই নহে কিন্তু (সমস্ত ) লোক তোমার অক্ষয় দুদ্কীর্ত গাহিতে 
থাকিবে ! এবং জদ্মানিত পুরুষের পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও আঁধক। 
রহস্য £ শ্রীকৃষ্ণ এই তন্তরই উদ্যোগপর্ে যুধিচ্ঠিরকেও বালয়াছেন : মভা, উ. 

৭২. ২৪. ৷ সে স্ছলে এই শ্লোক আছে “কুলীনস্য চ যা নিন্দা বধো বাহমি্কর্ষণং । 
মহাগুনো বধো রাজন: ন তু নিন্দা কুজশীবকা ॥” কিন্তু গীঁতাতে ইহা অপেক্ষা এই 
অর্থ সংক্ষেপে আছে; এবং গাঁতা গ্রন্ছের প্রগারও অধিক, এই কারণে গাঁতার 
“সম্ভাবিতস্য" ইত্যাদি বাক্যের চালত কথার ন্যায় প্রয়োগ হইতে লাগল । গাঁতার 
আরও অনেক শ্লোক ইহারই ন্যায় সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে 
দূদ্কীর্তর স্বরূপ বলিতেছেন 

ভয়াদ'রণাদুপরতং মংসান্তে ত্বাং মহারথাঃ ৷ 

ৈষাং চ ত্বং বহৃমতো ভূত্বা যাস্যাঁস লাঘবং ॥ ৩৫ ॥ 

অবাচাবাদাংশ্চ বহুন: বাঁদষ্যন্তি তবাহিতাঃ। 

নিন্দন্তঙ্তব সামর্থযং ততো দুঃখতরং নু কিম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 

হতো বা প্রাপ্‌সযসি স্বগ€ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহাীং। 

তঙ্মাদ;ত্তিণ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 


অনুবাদ £ (৩৫) ( সকল ) মহারথা ব্যীঝবে যে, তুমি ভয়ে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিলে, এবং যাঁহাদের নিকট ( আজ ) ত্যাম বহুমান্য হইয়া আছ, তাঁহারাই তোমার 
যোগ্যতা কম ঠাওরাইবেন। (৩৬ ৷ এই প্রকারেই তোমার সামথের নিন্দা করিয়া, 
তোমার শত্রু এমন এমন অনেক কথা ( তোমার বিষয়ে : বাঁলবে, যাহা বল্লা উচিত নহে। 
ইহার আঁধক দুঃখের বিষয় আর আছেই বাকি? (৩৭) মারলে স্বর্গে যাইবে এবং 
জিতলে তো পাথবী '-র রাজা; ভোগ কাঁরবে ! অতএব হে অঞ্জন যুদ্ধের জন্য 
কৃতানশ্চয় হইয়া উঠ ! 

রহস্য ঃ উল্লিখিত বিচারের দ্বারা কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় নাই যে, সাংখ্যজ্ঞানের 
অননসারে মারবার-মারবার জন্য শোক করা উাঁচত নহে ; প্রততে ইহাও সিদ্ধ হইল যে, 
স্বধৰ্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করাই কর্তব্য । তথাপি এক্ষণে এই সন্দেহের উত্তর দেওয়া 
যাইতেছে যে, যুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের 'পাপ' কর্তাকে লাগে কি না। বদ্তুত এই 
জে য্ান্তগ্াল কর্্মযোগঘার্গের, এইজন্য এ মার্গের প্রস্তাবনা এইখানেই 

1ছে। 


সুখদঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ো। 
ততো যুদ্ধায় যুজাস্ব নৈবং পাপমবাপস্যাস ॥ ৩৮ ॥ 
অনুবাদ £ (৩৮) সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান এবং জয়-পরাজয়কে সমান মনে 


করিয়া ফের যুদ্ধে লাগয়া যাও। এই প্রকার করিলে তোমাতে (কোনই) পাপ 
লাগবে না। 


রহস্য £ সংসারে জীবন যাপানের দুই মার্গ আছে_-এক সাংখ্য এবং দ্বিতীয় 
যোগ। তন্মধ্যে যে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাসমার্গে'র আচারের প্রাত দৃণ্টি রাখিয়া অঙ্জর্কন 


bh. 


গীতারহস্য অথবা কৰ্ম্ম যোগশাদ্দ 
৫৪২ 

যৃগ্ ছাড়িয়া ভক্ষাব:ত্তি অবলম্বনের 
{ চৰ অনৃসারেই আত্মার জন্য বাদে 
] অঞ্জ্‌নকে সপ্রঘাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স. 


হইবে এবং স্বধর্ম্মের দিকে 
যুদ্ধ করিলে কোনই পাপ জাগে না। কিন্তু 


না-কখনও সংসার ছাড়িয়া সম্যান 
কর্তব্য; অতএব ইণ্ট জ্ঞান হইলে এখন! 


| অথবা স্ৰধম্দে 
| হয় না; এবং এই কারণেই বালতে পার যে, অঞ্জ 


রাঁহল । অতএব এখন ভগবান বলিতেছেন_ 


অনুবাদ £ (৩৯) সাংখ্য অর্থাৎ 
অর্থাৎ জ্ঞান বা উপপান্ত বলা হইয়াছে। 


Hd বদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান (তোমাকে বাঁলতোঁছ )। 


সাংখ্য শব্দের দ্বারা কাঁপলের সাংখ্য বা 


নেহাভিক্মনাশোহ'স্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ৷ 
স্বহ্পমপ্যস্য ধর্মস্য ্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ 5০ ॥ 


১ 


অনুবাদ 3 (৪০) ঞ্হলে অর্থাৎ এই কম্মযোগমার্গে (একবার ) 
(পরে) বিরও হয় না। এই ধর্ম্মের অল্পও (আচরণ 


জন্য প্রচ্ততত হইয়াছলেন, সেই সম্নটাসমার্গের 
হের জনা শোক করা উচিত নহে। 
ুখ ও দুঃখ সমব;দ্ধিতে 
দঘ্টি রাখিয়া যুদ্ধ করাই ক্ষতিয়ের কর্ত'বা, এবং সমব 
া এই মার্থের ( সাংখ্য ) মত এই যে, 
গ্রহণ করাই প্রত্যেক মননষ্যের ইহ-জগতে পরম 
ই যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস কেন গ্রহণ না করবে 


‘বল পালনই কেন করিবে ইত্যাদি সন্দেহের দনরাকরণ সাংখ্যজান হ 
নের মূল আপান্ত যেমনাট তে 


J ক 


এষা তেহাভাহতা সাংখ্যে ব্যদ্ধর্যোগে কিমাং শন 

বদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যাস ॥ ৩৯ ॥ 

সন্ন্যাসানষ্ঠা অনুসারে তোমাকে এই বদ্ধ 
এখন যে বডদ্ধির দ্বারা যনন্ত হইলে (বর্ম 

না ছাঁড়লেও) হে পার্থ! তুমি ক্ম্ম'বন্ধন ছাড়বে, সেইর্‌পই এই ( কর্্ম-) যোগের 


রহন্যঃ ভগবদ্‌গণতার রহস্য বাবাবার জন্য এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 
নিছক বেদান্ত, এবং যোগ শব্দে পাতঞ্জল যোগ 
| এচ্ছলে উঁদ্দণ্ট নহে--সাংখ্যা অর্থে দম্যাসমার্গ এবং যোগ অর্থে কর্্মমা্গই এস্ছলে 

ধারতে হইবে । ইহা গীতার ৩. ৩ শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে। এই দুই মার্গ 
স্বতল্ত, ইহাদের অনগামশীদগকেও যথাক্ুমে ‘নাংখ)’ = লন্ন্যাসমাগর্, এবং “যোগ' = 
বন্মযোগমাগণ বলা যায় (গাঁ ৫. ৫)। তন্মধ্যে সংখ্যনিষ্ঠাবান বযান্ত কখন-না-কখন 
শেষে বর্্ম ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, এইজন্য এই মার্গের তত্তবদ্রান 
অননসারে অক্জ্দনের, যুদ্ধ কেন করিব, এই সন্দেহের সপ্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। 
অতএব যে বদ্যোগানস্ঠার এই মত যে. সন্ন্যাস না লইয়া জ্ঞানপ্রা 
নককামব্ধিতে সবই করম্ম' করিতে থাকাই প্রত্যেকের প্রকৃত পররুষার্থ, সেই কর্ণ” 
যোগেরই ( অথবা সংক্ষেপে যোগমার্গের ) জ্ঞান এক্ষণে বালিতে আরম্ভ করা হইল এবং 
গাঁতার শেষ অধ্যায় পর্যন্ত, নানা কারণ দেখাইয়া, নানা সন্দেহের 
এই মার্গেরিই স্পষ্টাকরণ করা হইয়াছে । গীতার 'িষয়ানিরংপণের, স্বয়ং ভগবানের ক 
এই পপচ্টীকরণ দৃষ্টিতে রাখলে এই বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না যে, কর্মযোগই 
গাঁতার প্রতিপাদ্য | কল্মাযোগের মুখ্য মখ্য িাত প্রথম নর্শ করা যাই. 


প্তির পরেও 


নিরাকরণ কাঁরয়া, 


আরব করের 
) মহান ভাঁ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য-২য় অধ্যায় ৫৪৩ 


রহস্য £ এই সিম্ধান্তের মহত্তৰ গাঁতারহস্যের দশম প্রকরণে । প্‌. ১৬০) 
প্রদার্শত হইয়াছে, এবং পরে গাঁতাতেও বেশী খ্নালয়া বলা হইয়াছে (গাঁ ৬. 
50-5৬ )। ইহার অর্থ এই যে, কদ্মযোগমার্গে যাঁদ একজন্মে সিদ্ধিলাভ না হয়, তবে 
কৃত বর্ম ব্যর্থ না হইয়া পরজন্মে কাজে আসে এবং প্রত্যেক জন্মে ইহা বাঁড়তে থাকায় 
শেষে কখন-না-কখন প্রকৃত সঞ্গাঁত পাওয়া যায় । এখন কদ্্নযোগমার্গের দ্বিতীয় 
মহত্তবপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন 

ব্যবসায়াত্মিকা ব্যাদ্ধরেকেহ কুর*নন্দন । 
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়নাং ॥ ৪১ ॥ 


অন;বাদ ৫ (৪৯) হে কুরুনন্দন ! এই মার্গে ব্যবসারবদ্ধ অর্থাৎ কার্যাকার্যেযর 
নিণায়ক ('ইন্দিয়রুপা । বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয় ; কারণ যাহার বৃদ্ধি 
( এই প্রকার এক) স্হির না হয়, তাঁহার ব:ণ্ধি অর্থাৎ বাসনাসকল নানা শাখাতে য.ন্ত 
ও অনন্ত ( প্রকারের ) হয়। 

রহ £ সংস্কতে বুদ্ধি শব্দের নানা অর্থ । ৩৯তম শ্লোকে এই শব্দজ্ঞান অর্থে 
বাঁপয়াছে এবং পরে ৪৯তম শ্লোকে এই 'বাণ্ধ শব্দেরই “বুঝা, ইচ্ছা, বাসনা, বা হেতু” 
অর্থ হইয়াছে । কিন্তু বুদ্ধির পূর্বে 'ব্যবসায়াত্মকা 1বশেষণ থাকায় এই শ্লোকের 
পূর্্ধার্রে এ শব্দেরই অর্থ ব্যবসায় অর্থাৎ কার্ধযাকাষেযর নিশ্চয়কারী বাদ্ধ-ইন্দ্িয় 
(গীতার প্র.৬ পৃ. ১৯৬-১২১ দেখুন) হইতেছে। প্রথমে এই বাদ্ধইন্দিয়ের দ্বারা কোনও 
বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিয়া লইলে ফের তদনহসারে কর্ম করিবার ইচ্ছা বা বাসনা 
মনে আসে ; অতএব এই ইচ্ছা বা বাসনাকেও ব্ডাদ্ধই বলা হয়। কিন্ত: সে সময় 
ব্যসায়া! বকা” এই {বিশেষণ উহার পরব দেওয়া যায় না। ভেদ প্রদর্শনই আবশ্যক 
হইলে 'বাসনাুক' বদ্ধ বলা হয়। এই শ্লোবের "তীয় চরণে কেবল 'ববাদ্ধ' শব্দ 
আছে, উহার পূর্বে '্যবসায়াত্বক' এই বিশেষণ নাই ॥ এই জন্য বহুবচনান্ত বিদ্ধয়ত 
শব্দের “বাসনা, বজ্পনাতরঞ্গ' অর্থ হইয়া সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, “যাহার 
ব্যবসায়াত্রক বুগ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়কর্তণ বদ্ধিইণ্ডিয় স্থির না হয়, তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে 
নৃতন তর*্গসকল বা বাসনাসকল উৎপন্ন হয়” । ব:দ্ধেশব্দের 'নিশ্চয়কারা হীন্দয়' 
এবং ‘বাসনা’ এই দুই অর্থ মনে না রাখলে বম্মযোগের ব্দাম্ধাবষয়ক বিচারের 
মৰ্ম্ম ভালরুপ বুঝা যাইবে না। বাবসারাত্বক বদ্ধ স্থির বা একাগ্র মা থাকলে 
প্রাাদন বিভিন্ন বাসনাসকল মনকে ব্যস্ত করে এবং মনুষ্য এমনই নানা ঝঞ্জাটে পড়ে 
যে আজ পরুরপ্রা্তির জন্য যাঁদ অমুক কর্চ্ম করে, তো কাল ফ্বর্গপ্রাপ্তর জন্য অমুক 
কদ্ম*করে । ব্যস, এখন ইহারই ব্ণন কারতেছেন__ 


যাঁমমাং পথীম্পতাং বাচং প্রবদন্তযীবপশ্চিতঃ । 
বেদবাদরতাঃ পা নানাদস্তপীত বাঁদনঃ ॥ ৪২॥ 
কামাত্মানঃ ফ্র্গপরা জন্মকর্ফলপ্রদাং 
কিয়াবশেষবহুলাং ভোগে্বযগাঁতং প্রাত ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈশ্বৰ্ষ প্রসন্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। 
ব্যবসায়া্মকা বদ্ধঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 


গতারহস্য অথবা কম যোগশা্র 


659 
প্ডাত্মক ) বেদসম্‌হের ( ফলশ্র,তয্ত ) 
£ (6২) হে পাৰ্থ ! | বর্ম্মকাণ্ডায এ টা 
৬ যা ম্খ লোকেরা বলে যে ইহার অতারত্ত অন্য কিছুই নাই, এবং 
বাকাসক: (8) “অনেক প্রকার ' যাগবজ্ঞাদ) কর্ম্মের দ্বারাই । আবার ) 


১ সপ হয় এবং । জন্মজন্মান্তরে ) ভোগ ও এন্বর্ধা লাভ হর়”__স্বগের 
রঃ এ কাম্য বাদ্ধাবাশষ্ট (লোক ), (88) উত্ত উত্তির দিকেই উহাদের মন 
্‌ 


পণ্চাতে স ভোগ ও বর্ষে ছুবয়া থাকে ; এই কারণে উহাদের ব্যবসায় 


অর্থাৎ কার্যাকার্ষের নিশ্চয়কারক বুদ্ধি ( কখনও) সমাধিস্থ অর্থাৎ এক িখয়ে ক্র 
থাঁকতে পারে না। 
উপরে জিন শ্লোক 1মীলরা একটি বাক্য। উহাতে জ্ঞানরাহত বন্ষ্মা- 
সন্ত মীমাংসামাগাঁর এই বর্ণনা আছে যে, তাহারা শ্রোত-স্মার্ত বধ্মকাণ্ড অনুসারে 
৭ ৮ চেন, 
আজ অম;ক হেতুর 'সাঁ্ধর জন্য. কাল অন্য কোন কারণে সং দাই স্বাথের জন্যই, 
যাগযজঞদ কর্ম" করিতে নিমগ্ন থাকে । এই বর্ণনা উপনিষদের 'ভান্ততে করা হইয়াছে । 
উদাহরণার্থ, মৃণ্ডকোপানিধদে উক্ত হইয়াছে_ 
ইন্টাপর্্ৎ মনামানা বারিষ্ঠং নানাচ্ছেংয়ো বেদয়ন্তে প্রম)্ঢাঃ । 
নাকগা পৃষ্ঠে তে সুকতেনভূক্েনং লোকং হাঁনতরং বা বিশান্তি ॥ 


গইচ্টাপূর্তই শ্রেষ্ঠ, অনা |কছই শ্রেণ্ঠ নহে--যে ম্ লোক ইহা স্বীকার করে, 
লে ক্হর্গে পুণা উপভোগ কাঁরলে পর ফের নাঁচে এই মন[যালোক আসে” ( মণ্ড.) 
১.২.১০)। জ্ঞানাবরাহত ক্র এই প্রকার নিন্দা ঈণাবাসা এবং কঠোপ নযদেও 
করা হইয়াছে ( কঠ ২.৫ ; ঈশ ৯,১২)। পরমেশ্ররের জ্ঞান লাভ না করিনা 
কেবল কম্নে' তেই আবদ্ধ এই লোকেরা (গাঁ, ৯. ২১ দেখুন নিজ নিজ কর্মের স্যর্গ।দ 
ফল তো প্রাপ্ত হয়, কিন্ত উহাদের বাসনা আজ এক কম্মে” আবার কাল আর এক 
কণ্মে রত হইয়া চাঁরাদকে বোড়দোঁড়ের ন্যায় ঘ:রিতে থাকে ; এই কারণে উহা'দ:গর 
গ্বর্গে যাতায়াত অদ:ণ্টে ঘাটলেও মোক্ষলাভ হয় না । মোক্ষপ্রাপ্তির জনা বংদ্ধ- 
হীন্দিয়কে চির বা একাগ্র রাখতে হইবে । পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে {চার করা হইয়াছে 
যে, ইহাকে একাগ্র কি প্রকারে করিতে হইবে ॥ এখন তো এইটুকূই বালতছেন যে._ 


ভ্রৈগ্ণ্যাবষয়া বেদা নিম্ৈগুণ্যো ভবার্জনিন । 
'িক্ন্দেহা নিতাসন্তরচ্হো নিৰ্যেগক্ষেম আত্খবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


অনুবাদ £ 18%) হে অঞ্জন! | কর্ম্মকা'ডাত্মক ) বেদ (এই রাতিতে। 
্ৰৈগৃণ্যের বিষয়ে পূর্ণ, এইজন্য তুমি নিগ্বৈগৃণা অর্থাৎ ‘গণের আতাত, 
নিতাসন্তষ্হ ও সখদুঃখ আদ দ্বন্দ হইতে অগিগ্ত হও এবং যোগ ক্ৰেম প্রভাত 
স্বার্থে না পাঁড়য়া আত্মানষ্ঠ হও ! রর 

ৰহস্য £ সন্তৰ, রজ ও তম এই তিন গুণ 'াশ্রত প্রকীতির সৃষ্টিকে প্লৈগুণ্য 
বলে; এই সুষ্ট সখদুঃখ প্রভাত অথবা জঞ্ন-মাত্যু প্রভাত নশ্বর দ্বন্দেৰ পূৰ্ণ এবং 
সত্য রদ্ধ ইহার বিষয় গাঁতারহস্যে (পৃ. ১৯৪ ও ২২২) স্পন্ট কাঁয়া 
দেখানো হইয়াছে । এই অধ্যায়েরই ৪৩তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, প্রক্কীতর অর্থাৎ 
মারার, এই সংসারের সংখপ্রাপ্তির জন্য মীমাংসক-মার্গাবলদ্বী লোক শ্রোত যাগষাজ্ঞাদি 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা-_২য় অধ্যায় ৫৪৫ 


 প্কারে এবং তাহারা এই সকলে নিমগ্ন থাকিয়া যায় । কেহ পন্ত্লাভের জনা এক বিশেষ 
শর করে, কেহ বশ বারিবর্ষণের জন্য অপর কোন যজ্ঞ করে। এই সগদ্ত বন্দ এই 
লোকে সাংসারিক ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ নিজের যোগক্ষেমের জন্য কৃত হয়। অতএব 
ইহা সং্পঞ্ট যে, যে মোক্ষলাভ করিরে, সে বৈদিক বন্্কাণ্ডের এই শ্রিগুণাত্মক এবং 
শুধ যোগক্ষেম-সদ্পাদক বন্দ ছাড়িয়া নিজের চিত্তকে ইহার অতাঁত পরব্রন্মের প্রাঁত 
লাগাইবে। এই অর্থেই নিদ্বন্দিৰ ও ির্ধোগক্ষেমবান শব্দ উপরে আসিয়াছে । এখানে 
এই্র;প সংশয় হইতে পারে যে, বৈদিক কম্মকাণ্ডের এই কাম্য কর্দ্ম সকল ছাড়িয়া দিলে 
মোগক্ষেম ( {নিৰ্বাহ ) কি প্রকারে হইবে ( গাঁ, র. প্‌ ২৫৩ ও ৩৩২ দেখুন )। 'কিণ্তু 
ইহার উত্তর এখানে দেওয়া হয় নাই, এই [বিষয় পরে আবার নবম অধ্যায়ে আসিয়াছে; 
সেখানে বলা হইয়াছে যে, এই যোগক্ষেম ভগবান করেন , এবং এই দুই স্থানেই গীঁতাতে 
'যোগক্ষেম' “শব্দ আসিয়াছে ( গাঁ. ৯. ২২ এবং উহার উপর আমার রহস্য দেখুন )। 
নিতাসন্তবস্হ পদেরই অর্থ গ্রিগুণাতীত হইতেছে। কারণ পরে বলা হইয়াছে 
যে. সন্তৰ্গৃণের নিত্য উৎকর্ষ দ্বারাই ফের ্িগণাতীত অবচ্হা প্রাপ্ত হয়, যাহা 
প্রকৃত সিদ্ধাবচ্হা ( গাঁ. ১৪. ১৪. ও ২০, গাঁ. র. পৃ. ১৪৪ ও ১৪৫ দেখুন )। 
তাৎপর্য এই যে, গীমাংসকাঁদগের যোগক্ষেমকারক ভিগংণাত্মক কাম্য বণ্স ছাড়িয়া 
এবং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে নিক হইয়া ্রগান*্ঠ অথবা আও্মানগ্ঠ হইবার বিষয়ে 
এখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত; আবার এই বিষয়ের উপরেও দুণ্ট দিতে 
হইবে যে, আও্মনিষ্ঠ হইবার অর্থ সমস্ত বন“ বস্তৃত একেবারে ছাড়য়া দেওয়া নহে । 
উপরের শ্লোকে বৈদিক কাম্য কম্মে'র যে নিন্দা করা হইয়াছে বা যে নুনাতা দেখানো 
. হইয়াছে, তাহা কর্মের নহে, কিন্তু এ কর্ম বিষয়ে যাঁদ কাম/ব্াদ্ধ মনে না থাকে, 
তবে শুধু যাগযন্ঞ কোন প্রকারে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গাঁ, র, প্‌. ২৫৩-২৫৫) ॥ 
_ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরদ্ভে ভগবান নিজের স্হির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন যে, 
মীমাংসকাদিগের এই সকল যাগযজ্ঞাঁদ কদ্মই ফলাশা ও আসান্ত ত্যাগ করিয়া চিত্তের 
শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য করা উচিত (গাঁ. ১৮.৬)। গাঁতার এই দুই 
চ্হানের উক্তি এক কারলে ইহা প্রকট হয় যে, এই অধ্যায়ের শ্লোকে মাঁমাংসকাদগের 
: কৰ্ম্মকাণ্ডের যে ন্যানতা দেখানো হইয়াছে, তাহা উহাগ্ন কাম্যবুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া 
হইযাছে__কর্দমের জন্য নয় । এই আভিপ্রায়কেই মনে আনিয়া ভাগবতেও উন্ত হইয়াছে 


বেদোল্তমেব কুর্বাণো 'নিঃসঙ্গো হার্পতমীম্বরে । 
নৈচ্কর্মণাং লভতে সাঁদ্ধং রোচনার্থা ফলশ্রৃতেঃ ॥ 


“বেদোন্ত কদ্মের বেদে যে ফলশ্রবৃতে হইয়াছে, তাহা রোচনার্থ, অর্থাৎ যাহাতে 


কর্তার এই কর্দ্ম ভাল লাগে। অতএব এই কর্ম্মসম্‌হ এ ফলপ্রাপ্তির জন্য করিবে 
না, কিন্তু নিঃসঙ্গ ব্যাম্ধতে অর্থাৎ ফলের আশা ছাড়িয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কাঁরবে । 


(যেব্যান্ত এই প্রকার করে, নৈক্কদ্মণজনিত সিদ্ধ তাহার প্রাপ্তি হয়” ( ভাগ, ১১, ৩, 
নি সারকথা, অমুক অমুক কারণের জন্য যজ্ঞ কাঁরবে, ইহা বেদে উত্ত হইলেও, 
হাতে না ভুলিয়া যজ্ঞ করা নিজের কর্ত'বা বলিয়াই যজ্ঞ কারবে ; কাম/বুঞ্ধকে তো 
দিবে, কিন্ত? যজ্ঞকে ছাড়বে না ( গাঁ. ১৭. ১৯. ) ; এবং এইভাবে অন্যান্য 


গাঁতারহস্য অথবা বর্ম যোগশাস্ত 


গীতোস্ত উপদেশের সার এবং এই অর্থই পরবন্তশ শ্লোকে ব্যক্ত 


যাৰানর্ঘ উদপানে সর্বতঃ সংস্লুতোদকে ৷ 
তাবান: সর্বেষু বেদে, ব্রাহ্মণস্য গিজানতঃ ॥ 5৬ ॥ 


(2৬) চাঁরাদকে জলব:দ্ধ হইলে কুপের যেটুকু অর্থ বা প্রয়োজন 

বাক থাকে ৮ প্রয়োজন থাকে না ), সেইটুকুপ্রয়োজনই লম্খভ্ঞান 

কর্ম্মকাণডাত্কক } বেদে থাকে (অর্থাৎ তাহার পক্ষে কেবল কাম্যক 
প্রয়োজন থাকে না )। 
১২ ফাঁলতার্থ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। বিন্তু টাঁকাকা 
[বুনা করেন। সর্বতঃ 'সংপ্ুতোদ 
ত tf ॥ 

নে টস মানিয়া লইলে “সর্বতঃ সংগ্লহৃতোদকে সাত উদপানে যাবানর্ঘঃ 

( ন স্বরপমাপ প্রয়োজনং বিদ্যুতে ) তাবান বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষ় বেদেষ; অ 
এই প্রকার কোনও বাহিরের পদকে অধ্যান্বত মানিতে হয় না, সরল অন্বয় লাগিয়া যায় 
এবং উহার এই সরল অর্থও হইয়া যায় যে, “চারিদিকে জলময় হইলে পর ৷ পানের 
জন্য কোথাও বিনা চেষ্টায় যথেষ্ট জল পাতয়া যাইতে থাকিলে ) যে প্রকার কুপের 
বিষ কেহ জজ্ঞাসাও করে না, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যান্তর পক্ষে শুধু যাগহন্ঞাদি 
বৈদিক কর্ম্মের কোনও প্রয়োজন থাকে না” । কারণ, বৈদিক বর্দ্ম' বেহল দ্বগ'- 
প্রান্তর জন্যই নহে, কিন্তু শেষে মোঙ্গসাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করিতে হয়, এবং 
এই ব্যাক্তির তো জ্ঞানপ্রাপ্ত পূৰ্বেই হইয়া যায়, এই কারণে বৈদিক বর্ণ করিয়া ই'হার 
কোন নূতন রক্ত পাওয়া বাকী থাকে না। এই হেতুই পরে তৃতাঁয অধ্যায়ে (৩:১৭) 
উক্ত হইরাছ যে, “বিনি জ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার এই জগতে কর্তব্য বাকী থাকে 
না"। খ্ব বড় পক্কারণণ বা নদীতে অনায়াসেই, যত চাও তত, জল পান কারবার 
স্বাধা থাকিলে কূপের দিকে কে বুশীকবে? সে সময়ে কেহই কুপের অপেক্ষা রাখেনা। 
সনংনুদাতাঁয়ের শেষ অধ্যায়ে ( মভা, উদ্যো, 6৫. ২৬) এই শ্লোকই অজ্পদ্্ণ 
শব্দের হেরফেরে আদিয়াছে। গাধবাচার্ধয ইহার টাকায়, উপরে আমি যে অর্থ করিয়াছি, 
তাহাই করিয়াছেন ; এবং শ্‌কান:প্রশ্নে জ্ঞান ও কদ্নের তারতম্য বিচার করিবার iw 
লষ্ট বলিয়া দিয়াছেন--"“ন তে জ্ঞানিনঃ) করম প্রশংসন্তি কুপং নদ্যাং পিবনিব _ 
আর্থাং নদীতে বে জল পায়, সে যেমন কুপের পরোয়া করে না, নেইর্‌পই রে 
অর্থাৎ জ্ঞানী ঝান্ত কষ্টের কোন পরোয়া করেন না (মভা, শা. ২৪০. ০ 
এইস্‌পই পাণ্ডংগাতার সপ্তদশ ন্লোকে কূপের দষ্টোন্ত এইরংপ প্রন হইয়া 
বে বাস্ুদেরকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে “তৃষিতো ৮ 
_ কুপং বাহত দুমাতঃ” ভাগাঁরখাঁকুলে পানাথ জল পাইলেও বুপান্দেমী পি: 
& সংস্কৃত গ্রন্ছেই নাই, প্র 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য--২য় অধ্যায় 6৪৭ 


লোকে এই দক্টান্ত দেওয়া হইয়াছে__“কং কয়িরা উদপানেন আপা চে সব্বদা সিয়ুং” 
-_সব্বদা জল প্াইবার ব্যবচ্হা হইলে কুপ লইয়া কি কাঁরবে । আজ-কাল বড় বড় 
শহরে ইহা দেখাই যায় যে, ঘরে নল আসিলে ফের কেহ কুপের পরোয়া করে না । ইহা 
হইতে আরও বিশেষ ভাবে শুকান:প্রশ্নের আলোচনা হইতে গাঁত 

জানা যাইবে এবং দেখা যাইবে যে, আমি এই এই শ্লোকের উপরে যে অর্থ করিয়াছে, 
তাহাই সরল ও ঠিক কিন্ত. এইরুপ অর্থ দ্বারা বেদের িছন গৌণতা আসে বলিয়াই 


কারবার প্রয়োজন নাই, এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতি দণ্টি রাখবার কারণেই 
গাঁতার টাঁকাকার এই শ্লোকের পদসমূহের অন্বয় কিছু বিভিন্ন রাঁততে লা' 

(তান এই শ্লোকের প্রথম চরণে “তাবান এবং দ্বিতীয় চরণে 'যাবানত পদগ্‌লিকে 
অধ্যাহৃত মায়া এই প্রকার অর্থ করেন “উদপানে যাবানর্থঃ তাবানেব সব্বতিঃ সংপ্র 
তোদকে যথা সম্পদ্যতে তথা যাবান: স্ব্বে যু বেদেষ্‌ অর্থঃ তাবান্‌ বিজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণসা 
সম্পদ্যতে” অর্থনৎ স্নানপান প্রভৃতি কন্মের জন্য কুপের যেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকু 
বৃহৎ প্‌ষ্করিণাঁতেও ( সব্বতঃ সংপ্লঃতোদকে ) হইতে পারে ; এই প্রকারই বেদসমুহের 
যেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকু সমস্ত জ্ঞানণ ব্যান্তর উহার জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। 
'কিন্তু এই অন্বয়ে প্রথম শ্লোকপংন্তিতে “তাবান:' এবং গ্বিতাঁয় পংস্তিতে 'যাধান এই 
দুই পদের অধ্যাহার কারবার প্রয়োজন বশত আমি এ অন্বয় ও অর্থ স্বীকার করি 
নাই ৷ আমার অন্বয় ও অর্থ কোনও পদের অধ্যাহার না কাঁরয়াই লাঁশয়া যায় এবং 
পূব্ৰের শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে প্রাতপাদদিত বেদসমূহের নিছক ( অর্থাৎ 
জ্রানবাতিরক্ত ) কর্ম্ম ফান্ডের গৌণত্ব এই স্হলে বিবক্ষিত। এক্ষণে জানী ব্ন্তির যাগ- 
যন্ত্র প্রভৃতি কর্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কেহ কেহ এই যে অনুমান করেন যে, 
এই সকল কৰ্ণ‘ জ্ঞান’ ব্যাক্তি কারবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ ক'রবেন-_এই কথা গণতার 
সম্মত নহে । কারণ, এই সকল কর্মের ফল জ্ঞানী ব্যন্ডির অভীষ্ট না হইলেও ফলের 
জন্য নহে, কিন্তু যাগ-যজ্ঞাঁদি কর্ম নিজের শাস্রবিহিত কর্তব্য বুঝিরা তিনি কখনও 
ত্যাগ কারতে পারেন না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজের নিশ্চিত মত স্পষ্ট 
বািয়াছেন যে, ফলাশা না থাকিলেও অন্যান্য নিষ্কাম কর্ম্মে'র ন্যায় যাগ্যজ্ঞাদি কম্দও 
জ্ঞান! ব্যান্ধর অনাসন্ত বুদ্ধিতে করাই উাঁচত ( পূর্্ববন্তরণ খ্লোকের উপর এবং গাঁ. ৩. 
১৯ উপর আমার রহস্য দেখুন )। এই নিচ্কামাবিষয়ক অথ এখন পরবন্ত *্লোকে 
ব্যন্ত করিয়া দেখাইতেছেন__ 

কর্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধ্‌ কদাচন । 
মা কর্মফলহেতৃতূর্মা তে সঙ্গোহদ্ককর্মণণ ॥ 8৭ ॥ 


অনুবাদ ॥ (8৭) বদন” কারবার মাত তোমার আঁধকার; ফল (পাওয়া বা না 
পাওয়া ) কখনও তোমার আঁধকার অর্থাৎ আয়ন্ত নহে ; ( এইজন্য আমার কর্মের ) 
জমুক ফল মিলিবে, এই হেতু ( মনে ) রাখিয়া কর্ণ কারও না ; এবং বহ না কারবারও 
আগ্রহ তুমি করিও না। 

রহস্যঃ এই খ্লোকের চার চরণ পরস্পর পরস্পরের অর্থের প্‌রক, এই কারণে 
আতবযাপ্তি না হইয়া কদ্ন'যোগের সমস্ত রহস্য অল্পের মধ্যে উত্তম প্রণালাতে ব্যাখ্যাত 


“সিদ্ধ হইলে বা নিচ্ফন অবস্থায় ক্হিত) সমঠার (মনো-) বৃত্তিকেই (বদ: যোগ 


৫৪৮ গণীতারহসা অথবা কম্ম'ধোগশাস্ম 


হইয়াছে। আঁধক কি, ইহা বাঁলতেও কোন ক্ষাত নাই যে, এই চার চরণ কম্মযোগের 
চতুঃস্তীই। ইহা প্রথমে বলা হইল যে, “বর্ম কারবার মাঘ তৌমার আঁধকার"। 
কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ হয় এই যে, কম্মের ফল কর্মের দ্বারাই সংযুক্ত হইবার কারণে 
যাহার গাছ, ভাহারই ফল’ এই ন্যায়ে যে, বচ্্ম কারবার অধিকার, সে-ই ফলেরও 
অধিকার’ হইবে । অতএব এই সন্দেহ দুর কারবার জনা দ্বিতাঁয় চরণে স্পচ্ট বলা 
হইল যে, “ফলে তোমার অধিকার নাই” । অবার ইহা হইতে নিষ্পন্ন তৃতীয় এই সিদ্ধন্ত 
বলা হইল যে, “মনে ফলাশা রাখিয়া কর্ম কারও না"। ( কর্্মফলহেতুঃ কদ্/ফলে 
ছেতৃর্ণসা স করর্মফলহেতুঃ, এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইতেছে )। কিন্তু বম্ম“ও 
তাহার ফল উভয়ে সংলগ্ন হইতেছে, এই কারণে যাঁদ কেহ এইরংপ সিদ্ধান্ত প্রা তপালন 
কাঁরতে চাহেন যে, ফলাশার সঙ্গে সঙ্গেই ফলকেও ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত, তবে ইহাও 
ঠিক নহে বুঝাইবার জন্য শেষে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন যে, “ফলাশাকে তো ছাড়িয়া 
দাও আবার ইহার সঙ্গেই কর্ম্ম না করিবার অর্থাৎ কর্ম্ম পাঁরত্যাগের আগ্রহ কারও না”। 
সারকথা “কর্ম কর’ বাললে কিছ এই অর্থ হয় না যে, ফলের আশা রাখ; এবং ফলের 
আশা ছাড়' বাললে এই অর্থ হইরা যায় না যে কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও । অতএ এই 
শ্লোকের এই অর্থ যে, ফলাশা ছাড়িয়া কর্তব্য কর্ম অবশ্য কারতে হইবে, কিন্তু না 
কর্মে আসন্ত হইবে আর না কম্মই ছাড়বে -ত্যাগো ন যুক্ত হই কচ্ম‘সু নাপি রাগঃ 
(যোগ, &. ৫. ৫৪) । এবং ফললাভ নিজের বশে নাই, কিন্তু উহার জন্য আরও 
অনেক বষয়ের আনুকূল্য আবশ্যক, ইহা দেখাইয়া অণ্টাদশ অধ্যায়ে ফের এই অথই 
আরও দঢ় করা হইয়াছে ( গাঁ, ১৮, ১৪-১৬ এবং রহস্য পৃ. ১০১ এবং প্র ১২ 
দেখুন )। এক্ষণে কর্ম্মযোগের স্পষ্ট লক্ষণ বালতেছেন যে, ইহাকেই যোগ অথবা 
কৰ্ম্মযোগ বলে 


যোগস্হঃ কুর; কর্মাণ সঙ্গাং তান্তৰা ধনঞ্জয় । 
সিদ্ধ্যসিষ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সং যোগ উচ্যতে | ৪৮ ॥ 
দ্‌রেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় । 

বংদ্ধো শরণমন্বিচ্ছ কৃপাণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 
বগ্ধিযুন্ডো জহাতীহ উভে সৃকৃত-দুচ্কৃতে । 

তঙ্মাৎ যোগায় যুজ্্যদ্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলং ॥ ৫০ ॥ 


অনুবাদ £ (৪৮ ) হে ধনঞ্জয় ! আসামি ত্যাগ করিয়া এবং কম্নের সিদ্ধ হৌক 
বা আসাগ্ধ হোক উভয়ের সমানই মনে করিয়া ‘যোগন্থ' হইয়া কম্ম কর ; (কম্টের 


। (8৯) কারণ হে ধনঞ্রগ্ন! বৃদ্ধির (সাম্য-! যোগ অপেক্ষা (বাহ!) কর্ম্ম 
তি ) বুদ্ধির আশ্রয় লও। ফলহেতুক অর্থাৎ ফ:লর 
করে সে কৃপণ নিয় স্তরের! 
(সমাধির কৃপণ অর্থাৎ দীন বা 
অবলম্বন কর 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্া-২য় অধ্যায় ৫৪৯ 


রহস্য £ এই শ্লোকসম্‌হের কণ্ম“যোগের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা গারত্ব- 
গুণ) এই সম্বন্ধে গীঁতারহসোর তৃতীয় প্রকরণে (প্‌. ৫০-৫৭) যে আলোচনা করা 
হইয়াছে তাহা দেখুন । কিন্তু ইহাতেও কর্মযোগের যে তততবৰ-কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি 
শ্রেণ্ঠ'-৪৯শ শেলোকে বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গ্রুত্পূ্ণ। 'ব্যাদ্ধ' শব্দের 


পৰ্ব বাবসায়াঁতকা” বিশেষণ নাই, এইজন্য এই শ্লোকে উহার অর্থ ‘বাসনা’ বা 


“বুঝা! হইবে । কেহ কেহ ব্বাপ্ধর ‘জ্ঞান’ অর্থ করিয়া এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ 
করিতে চাহেন যে, জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্ম লঘাশ্রেণীর ; কিন্তু ইহা ঠিক অর্থ নহে। 
কারণ পৃব্বে+৪৮শ শেলোকে সমসত্বের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ৪৯শ ও পরবস্তা শেল 
উহাই বাণত আছে। এই কারণে এখানে বৃদ্ধির অর্থ সমস্ববৃদ্ধিই কাঁরতে হইবে। 
কোনও কম্মের ভালমন্দ কম্মের উপর নির্ভার করে না; বদ্ একই হোক 
না কেন, কিন্তু কম্ম'কন্তণর ভালমন্দ বা মন্দ বুদ্ধি অনুসারে তাহা শুভ অথবা অশুভ 
হয়; অতএব কর্ম অপেক্ষা বৃশ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; ইত্যাদি নতিতত্তেৰর বিচার গাঁতারহসোর 
চতুর্থ, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ প্রকরণে ( পৃ. ৭৮, ৩২৭-৩২৯ এবং ৪০৬-৪১২) করা 
হইরাছে; এই কারণে এখানে আর আঁধক চচ্চণ করিব না। ৪১শ শ্লোকে বলাই 
হইয়াছে যে, বাসনাস্মক বৃদ্থিকে সম ও শুদ্ধ রাখবার জন্য কার্য'য-অকার্যেযর নির্ণায়ক 
ব্যবসায়াত্মক বদ্ধিকে প্রথমেই চ্হির কাঁরতে হইবে । এইজন্য 'সাম্যবননাদ্ধ' এই এক 
শব্দের দ্বারাই চ্হির বাঝসায়তনক বুদ্ধি ও শুদ্ধবাসনা (বাসনাত্বক বৃদ্ধি ) এই 
উভয়েরই বোধ হইয়া যাইতেছে । এই সামাবুদ্ধিই শুদ্ধ আচরণ অথবা কর্ম্মযোগে্রে 
মুল, এই জন্য ৩৯শ শ্লোকে ভগবান প্রথমে এই যে বাঁলয়াছেন যে, বর্ম কাঁরয়াও কর্মের 
বাধা হইবে নাঁ এমন যুক্তি অথবা যোগ তোমাকে বলেবতাঁছ, তদন[সারেই এই শ্লোকে 
বলা হইয়াছে যে, “কৰ্ম্ম কারবার সময় বুদ্ধকে স্হির, পাব, সম ও শুদ্ধ রাখাই” সেই 
‘যুক্তি’ বা ‘কোশল’ এবং ইহাকেই ‘যোগ’ বলে_ এই প্রকার যোগ শব্দের দুইবার 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ৫০শ শ্লোকের “যোগঃ কদ্ম“স কৌশলং” এই পদের এই প্রকার 


: সরল অথ লাগবার পরেও কোন কোন লোক এমন টানাবননা কাঁরয়া অথ করিবার 


চেষ্টা কারয়াছেন যে, “কদ্ম+স; যোগঃ কৌশলং”__কম্মেণ যে যোগ আছে, তাহাকে 
কৌশল বুলন। কিন্তু “কৌশল” শব্দের ব্যাখ্যা কারবার এখানে কোনই প্রয়োজন নাই, 
‘যোগ’ শব্দের লক্ষণ বলাই উদ্দেশ্য, এইজন্য এই অর্থ ঠিক বলয়া মানা যায় না। ইহা 
ব্যতীত যখন 'বম্ম'স; কৌশলং" এই প্রকার সরল অন্বয় লাগতে পারে, তখন “কদ্নসহ 
যোগঃ" এইরূপ উল্টা-সোজা অন্বয় করা ঠিকও নহে ৷ এখন বাঁলতেঞ্জছন যে, এই প্রকার 
সাম্যবৃদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম কাঁরতে থাকলে ব্যবহার বিল্‌গ্ত হয় না এবং পূণসাধ্ধ 
অথবা মোক্ষ প্রাপ্তি না হইয়া থাকে না 4 

কর্মজং বহাদ্ধযান্তা হি ফলং ত্যন্তৰা মনণীযিণঃ । 
জন্মবন্ধবিনিমু“ন্তাঃ পদং গচ্ছন্তানাময়ং ॥ ৫১ ॥ 
যদা তে মোহকাললং বাঁদ্ধ/াততারিষ্যাতি। 
তদা গন্তাঁস নি্বে'দং শ্রোতব্যস্য শ্রতেস্য চ ৷ ৫২ ॥ 


অননবাদ £ (৫৯) ( সমত্ব ) বংদ্ধিযুন্ত (যে ) জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, 


গাঁতারহসা অথবা কদ্যোগশাদ্্ 


বন্ধন হইতে মনত হইয়া ( পরমেক্বরের ) দুঃখবিরহিত পদে গিয়া পে 
পৃ বুদ্ধি মোহের পঠ্কিল আবরণ আঁতরুম করিব, তখন 
পি শনিয়াছ এবং শনিবার আছে, তুমি সে সকল বিষয়ের প্রতি রত হইবে । 
রহস্য £ অর্থাৎ তোমার কিছ; বেশ? শনিবার ইচ্ছা হইবে না ; কারণ এই বহয় 
সমূহ শুনিলে যে ফল হয়, তাহা পাব্ধেই তোমার লাভ হইয়া গিযাছে। “নিবে! 
শব্দের উপযোগ প্রায় সংসারপ্রপণ্ হইতে পালায়ন বা বৈরাগ্য অর্থে করা হয় । 
এ্লোকে উহার সাধারণ অর্থ “ছাড়িয়া যাওয়া” বা প্বাসনা না থাকাণ্ই 
ছেলোকে দেখা যাইবে যে, এই পলায়ন, বিশেষভাবে পূৰ্ব্বে ব্যাখ্যাত, তৈগ্‌ণ্যবযয়ক 
শ্রোঁতবৰ্ম্ম সদ্বন্ধাঁয় । 
শ্রহৃতোবিপ্রতিপন্না তে যদা দ্থাস্যতি নিশ্চলা । 
সমাধাবচলা ব:দ্ধিস্তদা যোগমবাপ্‌স্যসি ॥ ৫৩ ৪ 
জন্বাদ £ (৫৩) (নানা প্রকারের ) বেদবাক্যে তোমার বিকল বুদ্ধি যখন সমা'ধ 
বস্তিতে চ্হির ও নিশ্চল হইবে, তখন ( এই সাম্যব্াদ্ধিরপ ) যোগ তুমি প্রাপ্ত হইবে । 
রহস্য £ সারকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪6শ শেলাকের ম্ম্মানুসারে, যে ব্যন্ক বেদ- 
বাকোর ফলশ্রুতিতে ভুলিয়া আছে, এবং যে বান্ত কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য 
ফোন-না-কোন কদ, কারবার হ্যাপায় লাগিয়া থাকে, তাহার বৃদ্ধি প্হির হয় না 
আরও বেশ বিভ্রান্ত হইরা যায়। এইজন্য নানা উপদেশ শ্রবণ ছাড়িয়া দিয়া চিত্তক 
নিশ্চল সমাধির অবচ্হায় রাখ ; এইরূপ করিলে সাম্যবৃদ্ধির্‌প কম্মহোগ তোমার 
লাভ হইবে এবং বেশী উপদেশের প্রয়োজন থাকিবে না ; এবং কর্ম্ম করলেও তাহার 
পাপ তোমাকে ষ্পর্শ' করিবে না। এই ভাবে যে কম্্মযোগীর বৃদ্ধি বা প্রজ্ঞা দ্ির 


হইয়া যায়, তাহাকে চ্িতগ্রজ্ঞ বলে। এখন অজ্জর্কনের প্রশ্ন এই যে, তাঁহার ব্যবহার 
কি প্রকার হয়। 


অক্জর্যন উবাচ 

চ্ছিতপ্রজ্স্য কা ভাষা সমাধিস্হস্য কেশব । 

স্হিতধাঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥ 69 ॥ 
 অন্বাদ£ অজ্জর্ঘন বলিলেন (6৪) হে কেশব! (আমাকে বুঝাও যেত) 
সমাধিস্থ দ্ছিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে?  চ্ছিতপ্রজ্ের বলা বসা ও চলা ক প্রকার হয়? 
রহস্য: এই শ্লোকে ‘ভাষা’ শব্দ ‘লক্ষণ’ অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আগি উহার 
॥ উহার ভাষ্‌ ধাতু অনুসারে “কাহাকে বলে” কারয়াছি। গাঁতারহসোর 
্রকরণে (প্‌. ৩১৭-৩২৬ ) পপষ্ট কারয়া বালিয়াছি যে, স্হিতপ্রজ্ঞের বাবার 

ভিত্তি এবং ইহা হইতে পরবন্তা বর্ণনার গুরুত্ব উপল্খ হইবে । 


এ 


গণতা, অনুবাদ ও রহস্য_-২য় অধ্যায় 6৫১ 


দুঃখেত্বনুগ্বিগ্রমনাঃ সুখেষ বিগতস্পৃহঃ | 

* বীতরাগভয়ক্লোধঃ স্হিতধীর্নিরূচ্যুতে ॥ ৫৬ ॥ 
যঃ সব্রানাভস্নেহস্তত্বৎ প্রাপ্য শঃভাশহভং 
নাভনন্দাত ন দ্বোষ্ট তস প্রজ্ঞা প্রাতাঙ্ঠতা ॥ ৫৭ ॥ 
যদা সংহরতে চায়ং কৃর্মোহগ্গানীব সবশিঃ.। 
হীন্দিয়াণণীন্দযলাধেভ্যস্তসা প্রজ্ঞা প্রাতাষ্ঠতা | ৫৮ ॥ 
বিষয়া বানবর্ত্তে নিরাহারসা দোহনঃ। 
রসবঙ্জং রসোহপাস্য পরং দৃণ্টৰা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥ 


অন্‌ৰাদ £ শ্রীভগবান বাঁললেন-_-! ৫৫ ) হে পার্থ! যখন ( কোন মন-যা নিজের ) 
মনের সমস্ত,কাম অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ করেন, এবং আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, 
তখন তাঁহাকে স্হিত্রজ্র বলে ॥ (৫৬ ) দুঃখে যাঁহার মন খিল্ন হয় না, সুখে যাহার 
আসান্ত নাই এবং প্রণীত, ভয় ও ক্রোধ যাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাঁহাকে স্হিতপ্রজ্ঞ 
মন বলে । (৫৭) সকল বিষয়ে যাঁহ।র মন নিঃসঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এবং যথাপ্রাপ্ত 
শৃভাশুভে যাঁহার আনন্দ বা বিষাদও হয় না, (বাঁলতে হয় যে. ) তাঁহারই বুদ্ধি দ্হির 
হইরাছে। (৫৮) যেমন কচ্ছপ নিজের (হস্তপদাঁদ ) অবয়ব সকল দিক হইতে 
টানিয়া লয়, সেই প্রকারই যখন কোন পুন্য হীন্দ্রয়সমূহের ( শব্দ স্পর্শ‘ প্রভাতি) 
বিষয় হইতে ( নিজের ) হীন্দুয়সকলকে টানিরা লয়, তখন (বালিতে হয় যে, ) তাঁহারই 
বৃদ্ধি স্হির হইরাছে। (৫৯) নিরাহারণ পুরুষের বিষয় চলিয়া গেলেও ( তাহার ) 
রস অর্থাৎ বানা চালয়া যায় না। 'কল্তু প্রব্রন্মকে উপলব্ধি কাঁরলে বাসনাও চালয়া 
যায়, অথণৎ বিষয় ও তাহার বাসনা উভয্নই চালয়া যায় ৷ 


রহস্য £ঃ অন্নের দ্বারা হীন্দিয় পোষণ হয়। অতএব [নরাহার বা উপবাস কাঁরলে 
ইান্দ্রয়নকল অশন্ত হইয়া নিজ নিজ বিষয়সমূহ সেবন কাঁরতে অসমর্থ হয়। কিন্তু 
এই ভাবে বিষয়োপভোগ দুর হওয়া কেবল জবরদাঁস্তর, অক্ষমতার, বাহধকুয়া হইল । 
ইহা দ্বারা মনের বিষয়বাসনা (রস ) {কুছ কম হয় না, এইজন্য এই বাসনা যাহা দ্বারা 
নষ্ট হয় সেই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ কাঁরতে হইবে ; এই প্রকার ব্র্মানভাত হইলে পর মন এবং 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হীন্দ্য়সকলও আপনাপানই আয়ন্ত থাক ; হীশ্দ্রয়সকলকে অধীন 
রাখবার জন্য উপবাস প্রভৃতি উপায় আবশ্যক নহে,_ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ ॥ 
এবং এই অর্থই পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকে স্পণ্টরুপে বার্ণত হইয়াছে (গণ ৬. ১৬, 
১৭ এবং ৩.৬. ৭ দেখুন ) যে, যোগীর আহার 'নিয়ামত রাহবে, {তান আহার [বহার 
প্রভাত সম্পূর্ণ ছা'ড়য়ে দিবেন না। সারকথান গীতার এই 'সপ্ধান্ত মনে রাখিতে 
হইবে যে, শারীরিক কৃশতার উপায় উপবাস প্রভাত সাধন একাঙ্গী, অতএব ত্যাজ্য ; 
নিয়ামত আহারশীবহার এবং ব্রহ্মজ্ঞানই হীন্দরয়ানগ্রহের উত্তম সাধন ৷ এই শ্লোকে 
রস শব্দের শীজহবা দ্বারা অনুভব-যোগ্য মিষ্ট, ঝাল, ইত্যাদ রস’ এই প্রকার অর্থ 
 কািয়া কোন কোন ব্যাস্ত এই অর্থ করেন যে, উপবাসের দ্বারা অবাঁশ্ট হীন্ুয়সমহের 
বিষয় যাঁদ চালয়াও যায়, তথাপি হবার রস অথণৎ পানাহ।রের ইচ্ছা হাস না হইয়া 
অনেক দনের উপবাসের ফলে আরও বেশী তীব্র হইয়া উঠে। এবং ভাগবতে এই 


৫৫২ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাল্ত্র 


অর্থের এক শ্লোকও আছে (ভাগ, ১৯, ৮. ২০)। কিল্তু আমার মতে গাঁতার এই 
শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা ঠিক নহে। কারণ, দ্বিতীয় চরণের“সঙ্গে উহার মিল 
খায়না। ইহা বাতত ভাগবতে “রস শব্দ' নাই 'রসনং শব্দ আছে এবং গাঁতার 
শ্লোকের দ্বিতীয় চরণও সেখানে নাই । অতএব ভাগবত ও গীতার শ্লোককে একাথ'ক 
মানিয়া লওয়া উচিত নহে । এখন পরবন্তাঁ দুই শ্লোকে আরও বেশ চ্পণ্ট কাঁরয়া বলা 
হইতেছে যে ব্ৰহ্মসাক্ষাংকার বাতীত সম্পূর্ণ“ হীন্দয়নিগ্রহ হইতে পারে না 

যততো হ্যা কৌন্তেয় পুরমষস্য বিপশ্চিতঃ ৷ 

হীন্দরাণ প্রমাধশীন হরান্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০॥ 

তানি সর্বাঁণ সংযম্য যুস্ত আসত মংপরঃ। 

বশে হি যস্যোন্রয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১॥ 


অনুবাদ ঃ (৬০) কারণ এই যে, কেবল (হীন্দ্রয়সকল দমন কারবার জন্য, ৷ 
প্রযত্নকারা বিদ্বানেরও মনকে, হে কুন্তাপন্ত! এই প্রবল ইণ্দ্রিয়সকল বলপরূ্বক নিজের 
আভিপ্রেত দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। (৬৯) (অতএব ) এই সকল হীন্দ্িয়কে সংযত 
করিয়া যডত্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত ও মংপরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবে । এই প্রকার যাহার 
ইীন্্যসকল নিজের স্বাধীন হইয়া যায়, ( বলতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্হির 
হইয়া গয়াছে। 

রহস্য ঃ এই শ্লোকে বলা হইয়াছেযে, নিয়ামত আহারের দ্বারা ইন্দরিয়নগ্রহ 
কারয়া সঙ্গে সঞ্গেই ব্রম্জ্ঞান লাভের জন্য মংপরায়ণ হইতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে 
চিত্ত লাগাইতে হইবে ; এবং ৫৯শ শ্লোকের আমি যে অর্থ করিয়াছি, উহা হইতে 
প্রকাশ পাইবে যে, ইহার হেতু কি। মনহও শহুধু ইীন্দিয়নিগ্রহকারী পুরুষকে এই 
ইঙ্গিত কারয়াছেন যে, “বলবানিপ্ডিয়গ্রামো বিদ্বাংসমাঁপ কষণত” (মনন ২. ২১৫) 
এবং ট্হারই অন:বাদ উপরের ৬০শ শ্লোকে করা হইয়াছে। সারকথা, এই তিন শ্লোকের 
ভাবার্থ এই যে, খিনি স্থিত প্রজ্ঞ হইবেন, তাহাকে নিজের আহার-বিহার নিয়মিত রাখিয়া 
লও কারতে হইবে, রষজ্ঞান হইলেই মন নিব্বির় হয়, শরীর-করেশের উপায় 
রক প্রকৃত নহে। 'মৎপরায়ণ' পদে এস্হলে ভন্তিমাগে'রও আরম্ভ হইল 
(গাঁ. ৯. ৩৪ দেখুন)। উপরের শ্লোকে যে “যু শব্দ আছে, উহার অথ 'যোগের 
দ্বারা প্রস্তুত । গাঁতা. ৬. ” পিয়া g 
১৭ তে যন শব্দের অর্থ" ‘নিয়ামত’ | কিন্তু গীতাতে 

এই শব্দের সন্বদা ব্যবহৃত অর্থ হইতেছে--সাম্যবুদ্ধির যে যোগ গ? 
হইয়াছে উহার উপযোগ কার যাগ গাঁতাতে কাঁথত 


উঃ এখন পরবস্তাঁ শ্লোকগ্‌ৃলিতে 
উপর এই বাসনা হইতেই পরে 
সাধিত হয়, এবং ইহা হইতে কি প্রচারে হারে তি মননুষ্যর বিনাশ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-২য় অধ্যায় 


ধ্যায়তো বিষয়ান: পুংসঃ সঙ্গাস্তেষুপজ 
স্টগাং সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্লোধোহাভজ 
ক্লোধাদ্ভবাত সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ । 
স্মতিভ্ংশাথ বুদ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশা প্রণশ্যাত ॥ ৬৩ ॥ 
রাগদ্বেষাবযাক্ৈস্তু বিষয়া নান্দ্রয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্যোবধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছাত ॥ ৬৪ ॥ 
প্রসাদে সর্বদঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে । 
প্রসম্নচেতসো হযাশ; বডদ্ধিঃ পধবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 
অন[বাদ £ (৬২) বিষয়ের চিন্তা যে ব্যক্তি করে, তাহার এই বিষয়সমূহে 
আসক্তি বাড়িব্না যায়। আবার এই আসন্তি হইতে ওই বাসনা উৎপন্ন হয় যে, আমার 
কাম (অর্থাৎ এ বিষয়) লাভ করিতে হইবে৷ এবং (এই কামের তৃপ্তি বিষয়ে বির 
হইলে) এ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়; (৬৩) ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ 
অবিবেক আসে, সম্মোহ হইতে স্মৃভিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বাাদ্ধনাশ 
হইতে ( প্দরুষের ) সব্ব্ব নষ্ট হয়। ( ৬৪) কিন্তু নিজের আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ 
যাঁহার অধীনে থাকে, সেই ( ব্যাক্তি ) প্রণীত ও দ্বেষ হইতে মস্ত নিজের স্বাধীন হীন্দ্ুয়- 
সমূহের দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও ( চিন্তে) প্রসন্ন থাকেন । (৬৬) (চিত্ত 
প্রসন্ন থাকিলে তাঁহার সমস্ত দুঃখ নাশ হয়, কারণ যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন তাহার বুদ্ধিও 
তৎকালে 'চ্হির থাকে। 
রহস্য £ এই দুই শ্লোকে স্পষ্ট বার্ণত আছে যে, বিষয় বা কর্ম্ম ত্যাগ না কাঁরয়া 
স্তপ্রজ্ঞ কেবল উহাতে আসান্ত ত্যাগ করিয়া বিষয়েই অনাসন্ত ব:দ্ধিতে বিচঙ্পণ করেন 
এবং তিনি যে শান্তি লাভ করেন, তাহা কদ্মত্যাগের ফলে নহে, কিন্তু ফলাশাত্যাগের 
ফলে প্রাপ্ত হয়েন। কারণ ইহা বাতীত, অন্য বিষয়ে এই স্হিতপ্রজ্ঞ এবং সম্ন্যাসমাগঁ 
স্হতপ্রজ্ঞের মধ্যে কোন ভেদ নাই। হীন্দরয়সং্যম, নারিচ্ছা ও শান্তি, এই গুণ 
উভয়েরই আবশ্যক ; কিদ্তু এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, গণীতার স্হিত- 
প্রন বর্ম ত্যাগ করেন না িন্তু লোকসংগ্রহের জন্য সমস্ত বর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
করিতে থাকেন এবং সম্ঘযাসমাগর্শ স্হিতপ্রজ্ করেনই না ( গণ, ৩. ২৫ দেখুন )। কিন্তু 
গাঁতার সন্ব্যাসমাগ্গণ টীকাকার এই প্রভেদকে গৌণ ব্যাঝয়া সাম্প্রদায়িক আগ্রহে প্রতিপন্ন 
করিয়া থাকেন যে, 1স্হতপ্রজ্ছের উত্ত বণনা সল্গযাসমাগ'সদবন্ধীয়ই । এক্ষণে যাহার 
চিত্ত এই প্রকার প্রসন্ন নহে, তাহার বণ'না করিয়া ্হিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ আরও বিস্তৃত- 
রুপে ব্যন্ত করিতেছেন 4 
নাস্তি ব্দাপ্ধরযন্তস্য ন চাযুত্তস্য ভাবনা 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সৃখং ॥ ৬৬ ॥ 
হীন্দ্রয়াণাং হি চরতাং যন্মনোইনীবধীয়তে ৷ 
তদস্য হাতি প্রজ্ঞাং বায়নাবমিবান্ভাঁস ॥ ৬৭ ॥ 
তস্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহশতানি সর্বশঃ । 
হীন্দয়াণখান্দ্রয়াথেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রাতাষ্ঠতা ॥ ৬৮ ॥ 


৫৫9 গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাল্ত 


অনুবাদ £ (৬৬) যে ব্যান্ত উত্ত প্রালীতে যত অর্থৎ যোগঘবন্ত হয় নাই, তাহা 
(চ্ছির) বৃদ্ধি ও ভাবনা অর্থাৎ দঢ় বুদ্ধিরুপ নিষ্ঠাও থাকে না।” যাহার ভাবনা 
নাই, তাঁহার শান্তি নাই এবং বাহার শান্তি নাই তাহার কোথা হইতে সুখলাভ হই ৰ ? 
(৬৭) ( বিষয়সমূহে ) সঞ্চরণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী ইন্দ্িয়সমূহের পণ্চ 
পণ্চাতে মন যে যাইতে চাহে, তাহাই, জলে নৌকাকে বায়; যেমন আকর্ষণ করে, পু; 
বুদ্ধিকে সেইরূপ হরণ করে। (৬৮) অতএব হে মহাবাহ; অঞ্জন! হীন্দ্রয়ম 
ধবষয়সকল হইতে যাহার হীন্দ্রয়সকল চারি দিক হইতে সায়া আসিয়াছে, ( ব 
হর যে}, তাঁহারই বুদ্ধি স্হির হইয়াছে । 

রহস্য £ সারকথা, মনের নিগ্রহের দ্বারা ইীন্দ্রয়সমহের নিগ্রহ করা সকল সাধ.নর 
মূল। বিষয়সমূহে লিপ্ত থাকিয়া হীন্দরয়সকল এদিকে-ওাঁদকে যাঁদ দেড়াইঃ 
তবে আত্মজ্ঞান লাভ কারবার (বাসনাংনক ) বুদ্ধিই হইতে পারে না। অথ‘ এই যে, 
বুদ্ধি না হইলে তাহার (বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগও হয় না এবং শান্তি ও সখও লাভ 
হয় না। গাঁতারহস্যের চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, হীন্দকানগ্রহের অথ“ ইহা নহে যে. 
হীন্দরয়সমূহকে একেবারে চাপিয়া সমস্ত কম্মণ সম্পূর্ণ ত্যাগ কাঁরবে। কিন্তু গণতার 
অভিপ্রায় এই যে, ৬৪শ শ্লোকে যে বর্ণনা আছে তদনুসারে নিৎ্কাম বুদ্ধিতে কম্ম* 
কাঁরতে থাকাই উচিত । 


যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগার্তত সংযমী ৷ 
যস্যাং জাগ্রাত ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 
অনুবাদ £ (৬৯) সকল লোকের যাহা রা, তাহাতে স্হিতপ্রজ্ত জাগিয়া 
থাকেন এবং যখন সম্ত প্রাণী জাগিয়া থাকে, তখন এই জ্ঞানবান পুরুষের নিকট রা 
মনে হয়। 
রহস্য £ এই বিরোধাভাসাজক বর্ণনা আলঙ্কারিক ॥ অজ্ঞ।ন অন্ধকারকে এবং 
প্রকাশকে জ্ঞান বলা হয় (গাঁ, ১৪. ১৯ )। অর্থ এই যে, অজ্ঞানণ লোকের নিকট যে 
বস্তু অনাবশ্যক মনে হর (অর্থাৎ উহাদের নিকট যাহা অন্ধকার ) তাহাই জ্ঞানী 
লোকের নিকট আবশ্যক ; এবং যাহাতে অজ্ঞানী লোক মগ্ন থাকে_-উহাদের নিকট 
যেখানে উদ্জবল মনে হয় -সেইখানেই জ্ঞানীব্যান্ত অন্ধকার দেখন অথণৎ তাহা 
জ্ঞানীর অভান্ট নহে। উদাহরণ যথা, জ্ঞানী ব্যান কাম্য কাক তুচ্ছ মনে করেন, 


আর সাধারণ লোক উহাতে ডুবয়া থাকে এবং জ্ঞানী ব্যাপ্তি যে নিচ্কাম কম ঢাহেন, 
অন্যান্য লোক তাহা চাহে না। 


আপ ষণমাণমচলপ্রাতষ্ঠং সম্রমাপঃ প্রাবশন্তি যদ্বৎ। 
ত্বং কামা যং প্রাবশন্তি সবে“ স শাচ্তিমাঞ্লোতি ন কামকামণী ॥ ৭০ ॥ 


অনুবাদ £ (৭০) চারিদিক হইতে (জল ) পূর্ণ হইলেও যাহার মৰ্য্যাদা অতি 
কান্ত হয় না, সেই সমে যে প্রকার সমস্ত টি ai যে ব্যা্তিতে 


সনচ্ত বিষয় ( তাঁহার শাচ্তিভগ্ না করিয়াই 


লাভ হয়। বিষর-অভিলাবা যার (তই ) প্রবেশ করে, তাঁহারই ( প্রকৃত ) শান্তি 


শান্তি ) (লাভ হয়) না। 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-_২য় অধ্যায় 


রহস্য £ এই শ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে, শাঁচ্তলাভের জন্য কর্ম কার 

্রত্যুত ভাবার্থ এই যে, সাধারণ লোকের মন ফলাশা ও কাম্যবাসনার কারণে বম 
হইয়া যায় এবং উহাদের কর্মের দ্বারা উহাদের মনের শান হয়; তু ফান 
িপ্ধাবস্হায় পেশীছয়াছেন, তাঁহার মন ফলাশায় বিক্ষুব্ধ হয় না, যতই কর্ম কাঁরতে 
হোক না কেন, তাঁহার মনের শাচ্তি নষ্ট হয় না, তিনি সমুদ্রের নযায় শান্ত থাকেন এবং 
সমস্ত কায কারতে থাকেন ; অতএব তাঁহার সুখদুঃখের ব্যথা হয় না। (উক্ত ৬৪শ 
শ্লোক এবং গী. ৪. ১৯ দেখুন )। এখন এই বিষয়ের উপসংহার করিয়া বা ন যে 
শ্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থার নাম কি 

বিহার কামান্‌ যঃ সব্বণন্‌ পুমাংশ্চরাত নিঃস্প্‌হঃ । 

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছাত ॥ ৭১ ॥ 


অনুবাদ £ (৭১) যেব্যান্ত সমস্ত কাম, অর্থাৎ আসন্তি, ছাড়িয়া এবং নিস্পৃহ 
হইয়া ( ব্যবহারে ) বিচরণ করেন এবং যাঁছার মনত্ব ও অহঙ্কার হয় না, তিনিই শান্তি 
লাভ করেন। 

রহস্য £ সন্্যাসমাগের টীকাকার এই 'চরাঁত' ( বিচরণ করেন ) পদের “ভক্ষা 
মাঁগয়া ফেরেন” এইরূপ অর্থ করেন ; কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। প্‌ন্ধেরি ৬৪শ ও 
৬৭শ শ্লোকে ‘চরন: এবং 'চরতাং'এর যে অর্থ, সেই অর্থই এখানেও করিতে হইবে । 
গীতাতে কোথাও এরূপ উপদেশ নাই যে স্হিতপ্রজ্ঞ ভিক্ষা মাগিবেন। হাঁ, ইহার 
বিপরীতে ৬৪শ শ্লোকে ইহা স্পষ্ট উত্ত হইযাছে যে, স্হিতপ্রজ্ত পুরুষ হীন্দিঃ়সকলকে 
নিজের আয়ত্ত রাখিয়া 'শীবষয়ে বিচরণ কাঁরবেন? । অতএব “চরাঁত'র (বিচরণ করেন' 
অর্থাৎ ‘জগতের ব্যবহার করেন’ এই অর্থই কাঁরতে হইবে | শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী 


' দাসবোধের উত্তরাদ্ধে সুন্দর বর্ণনা কাঁরয়াছেন যে, "নস্পৃহ' চতুর পুরুষ 


(স্হতপ্রজ্ ) ব্যবহারে কি প্রকার চলেন; এবং উহাই গাঁতারহস্যের চতুন্দ'শ 
প্রকরণের বিষয় । 


এষা ব্রাহ্ম ্হিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমৃহ্যাত । 
স্হত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্ষানর্বাণমচ্ছাত ॥ ৭২ ॥ 


অনুবাদ £ (৭২)হে পার্থ! ইহাই ব্ৰহ্মা স্হাত। ইহা পাইলে পর কেহই 
মোহে পাঁতত হয় না ; এবং অন্তকালে অর্থাৎ মুত্যুকালেও এই স্হাঁতিতে থাকিয়া ব্রহ্গ- 
নিৰ্ব্বাণ অর্থাৎ বর্ষে মিলনর্‌প মোক্ষ লাভ করে। 

রহস্য £ এই ব্রাহ্মী স্হিতি কর্ম্ম যোগের চরম ও অত্যত্তম অবস্হা (গাঁ. র. প্র. পৃ 
২৪৪ ও ২১৬ দেখুন) ; এবং ইহার (বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মোহ হয় 
না। এচ্হলে এই বিশেষত্ব বালবার কোন কারণ আছে। তাহা এই যে, যাঁদ কোন 
দিন দৈবযোগে দু'এক ঘন্টার জন্য এই ব্রাহ্ম চ্হাত অনুভূত হয়, তবে তাহাতে কছৃ 
চিরুতন লাভ হয় না। কারণ, মৃত্যুকালে যাঁদ কোন মনুয্যের এই স্হাত না থাকে, 
তবে মরণকালে যেমন বাসনা রাহবে তদন্‌সারেই পুনর্জন্ম হইবে ( গাঁতারহস্য পৃ. 
২৪৮ দেখুন) | এই কারণেই ব্রাহ্ম ্হাঁত বর্ণনা করিতে গয়া এই শ্লোকে স্পষ্ট 


গতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


উতত হইয়াছে যে, ‘অন্তকালেইপি=অন্তকালেও স্হিতপ্রজ্ঞের এই অকচ্ছা স্হির থাকে। 
অন্তকালে মনকে শব্ধ রাখিবার বিশেষ আবশ্যকতা উপানিষদে (ছা-*৩. ১৪. প্র ৩ 
১০ এবং গাঁতাতেও (গাঁ. ৮. ৫. ১০) বর্ণিত হইয়াছে। এই বাসনাত্মক ফষ্মঃ 
গর অনেক জন্মলাভের কারণ, এইজন্য স্পষ্টই ব্যন্ত হইতেছে যে, অন্ততঃ মৃত্যুসময় 
বাসনাশনন্য হইতে হইবে। আবার ইহাও বলিতে হয় যে, মৃত্যুকালে বাসনাশনা 
হইবার জন্য পডন্ব হইতেই এই প্রকার অভ্যাস করা আবশ্যক কারণ বাসনাশ' না 
হওয়া, অত্যন্ত কঠিন, এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতাঁত কাহারও উহা প্রাপ্ত হওয়া 
কেবল কঠিন নহে, অসম্ভবও বটে । মৃত্যুকালে বাসনা শুদ্ধ রাখিতে হইবে, এই তত 
কেবল বৈদিক ধম্মেই নাই, অন্যান্য ধৰ্চ্মেও এই তত্তৰ স্বাঁকৃত হইয়াছে। গাঁ, 
প্‌. ৩৭৮ দেখুন । 

এই অধ্যায়ে, আরম্ভে সাংখ্য অথবা সম্ন্যাসমার্গের আলোচনা আছে, 
এই কারণে ইহার সাংখ্যযোগ নাম দেওয়। হইয়াছে । কিন্তু ইহা হইতে এমন বুঝিতে 
হইবে না যে, সমস্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ই আছে। একই অধ্যায়ে প্রায় অনেক বিষয় 
বাঁণত হয়। যে অধ্যায়ে, যে বিষয় আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে, কিম্বা যে বিষয় 
উহাতে মুখ্য, তদনসারেই এ অধ্যায়ের নাম রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। গাঁতারহস্য 
প্রকরণ ১৪. পৃ. ৩৮৪ দেখুন । 


ইঁ শ্রীমন্ভগবদ্গীতাসু উপনিষংস, বহ্ধাবদ্যায়াং যোগশাস্তে 
শ্রীকফাক্জ্যন সম্বাদে সাংখ্যযোগো নাম 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২॥ 


তৃতীয় অধ্যায় 
কম্ম যোগ 
অক্জ্নের এই ভয় হইয়াছিল যে, ভী্মদ্রোণ প্র্ভীতিকে আমার মারতে 
হইবে ৷ অতএব সাংখামার্গ অনুসারে আত্মার নিত্যতা ও অশোচ্যন্ হইতে ইহা সিদ্ধ 
করা হইল যে, অজ্জর্য?নের ভয় বৃথা । আবার স্বধন্মের সামান্য আলোচনা করিয়া 
গীতার মুখা বিষয়, কম্্মযোগের দ্বিতীয় অধ্যায়েই আরম্ভ করা গিয়াছে এবং বলা 
হইয়াছে যে, কদ্্ কারলেও উহার পাপপণুণ্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এ কর্ম সাম্য- 
বুদ্ধিতে করিয়া যাইবে, কেবল ইহাই এক যুক্তি বা যোগ। ইহার পরে শেষে, যাহার 
বৃদ্ধি এই প্রকার সম হইরা গিয়াছে, সেই কর্ম্মযোগাঁ চ্িতপ্রজ্ঞের বণণনাও করা 
হইয়াছে । কিন্তু এইটুকুতেই কর্ম্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হয় না। ইহা সত্য যে, 
কোনও কাজ সমব্দ্ধতে কৃত হইলে উহার পাপ লাগে না; কিন্তু যখন কর্ম্ম 
অপেক্ষা সমবুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা 'নার্বাদরুপে সিন্ধ হইতেছে (গাঁ. ২. ৪৯), তখন ফের 
স্হিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধিকে সম করিয়া লইলেই কাজ চলিয়া যায়_ইহা হইতে সিদ্ধ 
হয় না যে কৰ্ম্ম কারতেই হইবে । অতএব যখন অঞ্জন এই সন্দেহই প্রশ্নরূপে 
উপস্হিত কাঁরলেন, তখন ভগবান এই অধ্যায়ে ও পরবন্তাঁ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করতে 
যে “কদর্ম কাঁরতেই হইবে” । 
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 
অজ্জর্যন উবাচ 
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধিজ‘নাদ‘ন । 
তৎ কং ফমণণ ঘোরে মাং নয়োজয়াস কেশব ॥ ১॥ 
ব]ামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়পীব মে । 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নূয়াং ॥ ২॥ 
অন্নবাদ £ অঞ্জন বললেন (১) হে জনাদ্দন ! যদি তোমার এই মতই হয় 
যে, কর্ম অপেক্ষা : সামা-) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে ( যুদ্ধের ) 
নিষ্ঠুর কর্মে কেন লাগাইতেছ? (২) (দেখিতে) ব্যামশ্র অর্থাৎ সাঁন্দগ্ধ কথা 
বলিয়া তুমি আমার বযাদ্ধকে ভ্রমে ফোলতেছ । এই জন্য তুমি এমন একই কথা 'নাশ্চত 
করিয়া আমাকে বল, যাহাতে আমার শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণপ্রাপ্তি হয় । 
ভ্রীভগবানুবাচ 
লোকেহাস্মিন্‌ দ্বাবধা নিষ্ঠা পুরা প্রোন্তা ময়ানঘ 
জ্ঞানঘোগেন সাংখ্যানাং কর্ম যোগেন যোঁগনাং ॥ ৩ ॥ 


শ্রীভগবান বাঁললেন--(৩) হে নিষ্পাপ অঞ্জর্যন ! পূর্বে ( অর্থাৎ দ্বিতায় 
অধ্যায়ে । আম ইহা বালয়াছি যে, এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে অর্থাৎ 
জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কদ্্মযোগের দ্বারা যোগণাদগের ॥ 


লোপ গীতারহস্য অথবা বদ্মযোগশাস্্ 


রহস্য £ আমি ‘পুরা’ শব্দের অর্থ পপুব্ৰেণ অর্থাৎ “্বতীয় অধ্যায়ে” 
করিয়াছি! ইহাই সরল অর্থ, কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখানিষ্ঠা অনুসারে 
জ্ঞানের বর্ণনা করিয়া আবার কম্ম'যোগানষ্ঠা আরম্ভ করা হইয়াছে । কিন্তু 'পুরা' 
শব্দের অর্থ “সৃষ্টির আরম্ভে"ও হইতে পারে । কারণ মহাভারতে, নারায়ণীয় বা 
ভগবত ধম্মের নিরূপণ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্য ও যোগ ( নিবৃত্তি ও 
প্রবৃত্তি ) উভয়াবধ নিষ্ঠাকে ভগবান জগতের আরচ্ভেই উৎপন্ন করিয়াছেন ( শাং ৩৪০ 
ও ৩৪৭ দেখুন ) ৷ “নিষ্ঠা” শব্দের পূর্বে 'মোক্ষ' শব্দ অধ্যাহ্ৃত আছে, শনষ্ঠা' 
শব্দের অর্থে যে মার্গে চললে শেষে মোক্ষ লাভ হয় সেই মার্গ বুঝায়; গাঁতা 
অনুসারে এই প্রকার নিষ্ঠা দইটিই আছে, এবং সেই দুইটি স্বতন্ত্র, কোনাটি কোনাটর 
অঙ্গ নহে-ইত্যাঁদ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা গাঁতারহস্র একাদশ প্রকরণে 
(২৬২-২৭৩ ) করা হইয়াছে, এইজন্য এখানে তাহা প;নরদুস্ত কারবার প্রয়োজন নাই। 
একাদশ প্রকরণের শেষে ( পৃঃ ৩০৫ ) নিষ্ঠাদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহাও নক্সা সহ 
বর্ণনা করা হইয়াছে । মোক্ষের দই নিষ্ঠা ব্যাখ্যাত হইল; এখন তাহার অঞ্গাভূত 
নৈত্কম্মর্াসাদধর দ্বরূপ স্পষ্ট কারয়া বলা হইতেছে 
ন কমণণামনারম্ভাৎ নৈ্কমণং পনর যোহশ্নতে । 
ন চ সন্নযসনাদেব সিদ্ধিং সমাধগচ্ছাতি ॥ ৪ ॥ 
নাহ কশ্চিং ক্ষণমাঁপ জাতু তিণ্ঠত্যক্ম'কৃত । 
কাধণতে হ্যবশঃ কর্ম সব? প্রকাতজৈগণৈঃ ॥ ৫ ॥ 
অনুবাদ £ (9) (কিন্তু) কচ্ম" আরম্ভ না কারলেই পুরুষের নৈচ্কম্সণপ্রাপ্তি 
হয় না, এবং কর্ম্মসন্ন্যাস (ত্যাগ) করলেই 'সাঁদ্ধলাভ হয় না। (৫) কারণ কোন 
মনুষ্য ( কোন-না-কোন ) কর্ম“ না করিয়া এক মূহূত্ও থণঁকতে পারে না। প্রকৃতির 
গুণ প্রত্যেক পরতন্্ মনুষ/কে (সর্বদা কোন-না-কোন ) কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত 
করেই। 
রহস্য ঃ চতুর্থ শ্লোকের প্রথম চরণে যে 'নৈচ্কদ্মণ পদ আছে, তাহার 'জ্ঞান' 
অর্থ মানিয়া লইয়া সন্ন্যাসমাগণ টীকাকারগণ এই শ্লোকের অথ: নিজেদের সম্প্রদায়ের 
এই ভাবে অনুকূল কারয়া লয়েন_-“কর্মের আরম্ভ না করিলে জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ 
কণ হইতেই জ্ঞান হয়, কারণ বদ জ্ঞানলাভের সাধন।” কিন্তু এই অর্থ সরলও 
নহে আর ঠিকও নহে । নৈচ্কম্মণ শব্দের উপযোগ বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্রদ্বয়ে 
বরেকবার করা হইয়াছে এবং সুরেশ্বরাচাষেএর 'নৈত্ক্ম/সাদ্ধ' নামে এই বিষয়ক এক 
গুলু আছে। তথাপি নৈ্কম্মেণর এই তত্ত্ব কিছু নূতন নহে। কেবল সংরে*বরা- 
চাই নহে, কিন্ত; মীমাংসা ও বেদান্তের সূত্র রচিত হইৰারও পৃব্ব্পবীধই উহার 
প্রচার হইয়া আসিতেছিল। ইহা বলা আবশ্যক নাই যে, বর্ষ্ম বন্ধক হয়ই | এইজন্য 


কত উহাকে মারিয়া যেমন বৈদাগণ শুদ্ধ করিয়া লয়েন, সেই 


বন কারবার পুত্বেণ এমন উপায় করিতে হয়, যাহাতে উহার বন্ধকত্ বা দোষ 
কাটিয়া যায়। এবং এই ভাবে বচ্দ কারবার অবচ্হাকেই 'নৈচ্বম্ম' বলে। 
প্রকার বমধকতরাহিত বম মোক্ষের বাধক হয় না, অতএব মোক্ষশাস্মের এই এক বড় 


পূর্ণ, অর্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা-৩য় অধ্যায় ৫৫৯ 


প্রশ্ন আছে যে, এই অবস্হা 'ক প্রকারে পাও যায়? মাঁমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলেন 
যে, নিত্য ও । প্তিমিত্ত হইলে পর ) নৈমিত্তিক বন্্ঘ তো করা চাই, আর কাম্য ও নিষিল্ধ 
করল্ম“ না করাই চাই । ইহা দ্বারা কর্মের বন্ধকত্ব থাকে না এবং নোকম্মবস্হা সহজে 
পাওয়া যায়। বিল্তু বেদান্তশাস্ের ‘সিদ্ধান্ত এই যে মীমাংসক'দগের এই যুক্তি ভুল ; 
এবং এই বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের দশম প্রকরণে (পৃঃ ২৩৭ ) করা গিয়াছে । অপর 
কতকগুলি লোক বলেন যে, যাঁদ কর্ম না-ই করা হইবে, তবে উহার দ্বারা বন্ধন কি 
প্রকারে হইতে পারে ? এই জন্য তাঁহাদের মতে নৈজ্বদ্দযাবস্হা প্রাপ্তির জন্য সমস্ত 
বগম ছাড়া উচিত। ই'হাদের মতে বদ্মশশন্যতাকেই নৈচ্কন্ম” বলে। চতুর্থ 
খ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই মত ঠিক নহে, ইহা দ্বারা তো সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষও 
লাভ হয় না; এবং পম শ্লোকে ইহার কারণও উক্ত হইয়াছে । যদি আমি কম্ম- 
ত্যাগের বিচার কার, তবে যে পর্য্যন্ত এই দেহ আছে সে পর্যন্ত শোয়া বসা প্রভাত 
ক্ম কখনই বন্ধ হইতেই পারে না। (গাঁ ৫. ৯ ও ১৮. ১১), এই জন্য কোনও 
মনৃষ্য ব্মশ্‌ন্য কখনও হইতে পারে না। ফলত কম্মশনযরূপ নৈদ্ক্ময অসম্ভব । 
সার কথা, বন্দ্পরূপ বৃশ্চিক কখনও মরে না। এইজন্য এমন কোন উপায় বাহর করা 
উঁচৎ যাহা দ্বারা উহা বিষরাহত হইয়া যায়। গাঁতার সিদ্ধান্ত এই যে, কম্মে'র মধ্য 
হইতে নিজের আসান্ত উঠাইয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উপায় । পরে অনেক স্থানে এই 
উপায়ই বিস্তৃত্রূপে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার পরেও সন্দেহ হইতে পারে যে, 
যাদও কৰ্ম্মত্যাগ নৈচ্কদ্ম্য নহে, তথাপি সম্লযাসমাগর্ণ তো ১কল বর্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ 
ত্যাগ কাঁরয়াই মোক্ষ লাভ করে, অতএব মোক্ষপ্রাপ্তর জন্য কম্্মত্যাগ আবশ্যক । ইহার 
উত্তর গণতা দেন যে, সন্ব্যাসমাগাঁর মোক্ষ তো লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের কম্ম“- 
ত্যাগের কারণে লাভ হয় না, কিন্তু মোক্ষা সাঁদ্ধ তাঁহাদের জ্ঞানের ফল। যাঁদ কেবল 
বনদ্ম ত্যাগ করিজেই মোক্ষাসদ্ধি হইত, তবে পাথরসমুহেরও মৃক্ধিলাভ হওয়া চাই ! 
ইহা হইতে এই তিন বিষয় সিদ্ধি হইতেছে-_(১) নৈৎ্কম্মণ্ণ কম্মশ্‌ন্যতা নহে, (২। 
কদম সম্পূর্ণ ত্যাগ কারবার জন্য কেহ যতই চেষ্টা কর্‌ক না কেন, কিন্তু তাহা দুর 
হইতে পারে না, এবং (৩) বন্মত্যাগ সিদ্ধি প্রাপ্তির উপায় নহে ; এই বিষয়ই উপরের 
চ্লোকে বলা হইয়াছে । যখন এই তিন বিষয় সিন্ধি হইয়া গেল, তখন অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের উীন্ত অনুসারে 'নৈত্কম্মণসদ্ধি' । গন. ১৮ ৪৮. ও ৪৯) প্রাপ্তির জনা এই 
এক মাগেই অব1শঘ্ট থাকে যে কর্ম করা তো ছাড়বে না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আসান্ত 
ক্ষয় কারয়া সমস্ত বর্ম সব্ব্দা কাঁরতে থাকবে । কারণ জ্ঞান মোক্ষের সাধন তো 
বটে, কিনতু বন্দশুন্য থাকাও কখনো সম্ভব নহে, এইজন) কদ্মে'র বন্ধুকত্ব ( বন্ধন ) 
ন্ট কারবার জন্য আপাস্ত ছাঁড়য়া সেই সকল করা আবশ্যক । ইহাকেই কর্ম্মযোগ 
বলে; এবং এক্ষণে বালতেছেন যে, এই জ্ঞানবন্্মসমূচ্চায়ত্বক মাগই বিশেষ যোগ্যতা- 


কর্মোন্দয়াণ সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌। 
ইন্দিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্রা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 
যাস্ছানদুয়াণ মনসা নিয়ম্যারভতেইঞ্জকন | 
কর্মোন্দয়ৈঃ কর্ম যোগমসন্তঃ স বাশয্যতে ॥ ৭ ॥ 


ী গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্র 


2 (৬)যে মূ (হাত পা প্রস্থাত) কর্মোন্দ্রয়কে রুদ্ধ করিয়া মনেতে 
১২৬৬ চিন্তা করে, তাহাকে নিধ্যাচার অর্থাৎ দাচ্ভিক বো । (৭) বশত 
হে অন্ত্কন! যে মনেতে ইন্দিয়সকলকে সংহরণ করিয়া, ( কেবল ) কর্চ্মেন্দিয় বারা 
অনাসন্ত বৃদ্ধিতে ‘কম্মযোগের' আরম্ভ কার, তাহারই যোগ্যতা বিশেষ, অর্থাৎ দেই 
শ্রেণ্ঠ। 
রহসা £ পর্ব অধ্যায়ে এই যে বলা হইয়াছে যে, কল্ন'যোগে বন অপেক্ষা বধ 
শ্রেষ্ঠ (গাঁ, ২.৪৯), এই দই শ্লোকে তাহাই আরও স্পদ্ট করিয়া বলা হইণ। 
এখানে প্ণণ্টরূপে বলা হইয়াছে বে, যে মনুয্যের মন শব্ধ নয়, কেবল অন্যের ভয়ে 
বা অপরে আমাকে ভাল বাঁলবে এই মতলবে, কেবল বাহ্যোন্দ্য়সমূহের ব্যাপারকে 
নিঃঘ্ধ করে, সে প্রকৃত সদাচার নহে, সে কপট । “কলোঁ কর্তা চ লিপাতে”__কলিযুগ্ে 
দোৰ বুদ্ধিতে নহে, কিন্তু কৰ্ম্মে তে থাকে--এই বচনের প্রমাণ দিয়া যে ব্যান্ড ইহা প্রাত- 
পাদন করে যে বুদ্ধি যেরুপই হোক না কেন, কর্ম্ম' মন্দ না হইলেই হইল ; তাহার এই 
শ্লোকে বার্ণত গাঁতার তত্তেরর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত॥ সপ্তম শ্লোকে ইহা 
প্রকট হইতেছে যে, নিক্কাম বুদ্ধিতে কম করিবার যোগকেই গাঁতাতে 'বম্মযোগ' বলা 
হইয়াছে। সন্্যাসগাম কোন কোন ঢঁকাকার এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করেন বে, 
এই কম্নযোগ ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত দাণ্ভিক মার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও সন্্যাদমার্গ 
হইতে শ্রেণ্ঠ নহে! কিন্তু এই ব্যাস্ত সাম্প্রদায়িক আগ্রহের কথা, কারণ কেবল এই 
গ্লোকেই নহে, কিন্তু আবার পণ্ন অধ্যায়ের আরচ্ভে এবং অন্য্ও, ইহা স্পষ্ট বলা 
হইয়াছে যে, সন্ন্যাসনার্গ অপেক্ষাও কদ্ন'যোগের যোগ্যতা অধিক অর্থাৎ কম্্মবোগ 
শ্রেঠ (গাঁ, র পৃ ২৬৫-২৬৬ )। এই প্রকারে যখন কন্নযোগই শ্রেষ্ঠ, তখন 
অগ্গব্নকে এই মার্গেরই আচরণ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন-_ 


নিয়তং কুর] কর্ম বং কর্ম জ্যায়ো হাকনণঃ ॥ 
শরারমাতাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকমণণঃ | ৮ ॥ 


অন্বাদ £ (/) (নিজের ধন্দণনসারে ) নিয়ত অথাৎ নিয়মিত কলম" তুমি কর, 
কারণ কম্ম' না করা অপেক্ষা কদম করাই কোন স্হলে অধিক ভাল। ইহা ব/তাঁত, 
{ইহা বৃ্কয়া লও যে, বাঁ) তুমি কৰ্ম না কর, তবে ( আহারও না পাইলে | তোমার 
শরারনিষ্বহ পর্যন্ত হইতে পারিবে না। 


উপপঞ্ধ হয় না। কিন্তু গাঁতার 
শব্দে প্রধানত এই সকলই 


করা অত্যাবশ্যক ছিল যে, এই 


িপ্রার। ইহা ব্যতাঁত, ইহাও 


Kl 


গাঁতা, অন্‌বাদ ও রহস্য-_৩র অধ্যায় ৫৬৯ 


প্রভৃতি শ্রোত বজ্র বা আগতে কোনও বস্তুর হোম করাই নহে (গাঁ. ৪. ৩২ দেখুন ) ॥ 
্ুক্টিনিদ্মণণ কাঁরিয়া উহার কাজ ঠিক ঠক চলিবার জন্য, অর্থাৎ লোকসাগগ্রহাযর্থ, 
গ্রহ্মা প্রজ্জাগণের চাতুর্ব্ণ বাহত যে যে কাজ ভাগ করিরা দিয়াছেন, সে সনদ্তুই 'যন্ঞ” 
শব্দে সমাবেশ হয় ( মভা. অনু. ৪৮. ৩ ; গাঁ. র. পৃ. ২৪৯-২৫৫ )। ধন্্নশাস্তসমহে 
€ই সকল কশ্মে'রই উল্লেখ আছে এবং এই 'নিরত’ শব্দে উহাই বিবাক্ষিত। এইজন্য 
বলিতে হয় যে, আজকাল যাগযন্ঞ লংপ্তপ্রায় হইলেও যন্ঞচক্লের এই আলোচনা এখনও 
নিরর্থক নহে । শাপ্রাননসারে এই সকল বন্্ম কাম্য, অর্থাৎ এইজনা বলা হইয়াছে 
যে, এই জগতে মনহযযের কল্যাণ হইবে এবং তাহার সুখলাভ হইবে৷ কিন্তু পূর্বে 
শ্বিতাঁর অধ্যায়ে ( গাঁ, ২. ৪১:৪৪) এই দিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নীমাংসকাদগের এই 
সহেতুক বা কাম্যকর্্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক, অতএব উহা নিয়শ্রেণীর | এবং মানতে 
হয় বে, এখন তো এ সকল কম্মই করিতে হয় ; এইজন্য পরবন্তর্ট শ্লোকসমূহে এই 
বিষয়ের সাঁবস্তার আলোচনা করা হইয়াছে যে, কথ্নের শুভাশৃভলেপ বা ব্ধকত্ব কি 
প্রকারে কাটিয়া যায় এবং এ সকল করিতে থাকিলেও নৈক্ক্নঢাবন্থা কি প্রকারে পাওয়া 
যায়। এই সমগ্র আলোচনা ভারতে বার্ণত নারায়ণ বা ভাগকতধশ্মেরে জনুসারেই 
হইয়াছে ( মভা. শা. ৩৪০ দেখুন )। 

যন্দরার্থ।ৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্বন্ধনঃ ॥ 

তদর্থং কর্ম কোঁশ্তের মুক্তসঞ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ 


অলনবাদ £ (৯) যন্ঞের জন্য যে কর্ণ কৃত হয়, তাহার আতরিন্ত অন্য কম্মেরে 
প্বারা এই লোক আবদ্ধ আছে । তদর্থ অর্থাৎ বজ্ঞার্থ (কৃত) কর্ণ (ও) তুনি 
আসক্তি বা ফলাশা ছাড়িয়া করিতে থাক । 

রহস্য £ এই শ্লোকের প্রথন চরণে মাঁনাংসকদিগের এবং দ্বিতশল চরণে গাঁতার 
সিদ্ধান্ত উত্ত হইয়াছে ॥ মশমাংসকদিগের কথা এই যে, যখন বেদসকলই যাগবজ্ঞাদি 


৷ কম্ম‘ মনুয্যের জন্য নিয়ত কারিয়া দিয়াছে এবং যখন ঈশ্বরনিম্পতি সৃষ্টির ব্যবহার 


ঠিক ঠিক চালিবার জন্য এই যন্্রচর আবশ্যক তখন কেহই এই কম্সকল ত্যাগ করিতে 
পারে নাঃ যাঁদ কেহ ইহা ত্যাগ করে, তবে বুঝিতে হইবে বে, সে শ্রোতধর্্ হইতে 
ব্চিত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু বঞ্নশীবপাকপ্রক্রিয়ার সিন্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক কম্নেরে 
ফল মন:য্যকে ভোগ করিতেই হয় ; এই অনুসারে বালিতে হর যে, যজ্ঞের জন্য মনুষ্য 
যে যে বম্' করিবে, তাহার ভাল বা মন্দ ফলও তাহাকে ভোগ কারিতেই হইবে ॥ এই 
বিধয়ে নানাংসকদিগের উত্তর এই যে, ‘যজ্ঞ’ কারিতে হইবে, ইহা বেদেরই আদেশ, 
এইজন্য বজ্জা্থ যে যে কম্্ম করা হইবে, সে সমস্ত ঈশ্বরস্মত হইবে ; অতএব এ 
সকল কম্নেরি গ্বারা কর্তণ বন্ধ হইতে পারে না । কিন্তু বত ব্যতীত অন্য কাধের 
জনা -উদাহরণাথ কেবল নিজের উদরপুর্ততির জন্য,নলুষ্য যাহা কিছু করে, 
তাহা বজ্জার্থ হইতে পারে না ; উহাতে তো কেবল মনুয্যেরই নিজের লাভ । এই 
কারণেই মীমাংসক উহাকে “পুরুযাথণ কম্দ বলেন, এবং উদহারা চ্হির করিয়াছেন যে, 
এইরুপ অর্থাৎ যন্ঞার্থে'র অতিরিক্ত অন্য কম্ম অথণৎ পঃরুষাথ কম্মের যাহা কিছু 
ভাল ৰা মন্দ ফল হয়, তাহা মনুষ্যের ভোগ কাঁরতে হয়__এই সিদ্ধান্তই উত্ত শ্লোকের 


৫৬২ গাঁতারহস্য অথবা কগ্মযোগশাস্ম 


প্রথম পরাতে আছে (গণ, র. প্র. ৩. প্‌ ৪৬-৫০ ) কোন কোন টাঁকাকার যজ্ঞ = বিফ 
এইরূপ গৌঁণ অর্থ করিয়া বলেন যে, যজ্ঞার্থ' শব্দের অর্থ বিষপ্রীত্যর্থ বা পরমেশ্বরা- 
পর্ণপত্বকি; কিন্তু আমার মতে এই অর্থ টানাবুনা ও ক্রিষ্ট। এস্থলে প্রশ্ন এই 
যে, যজ্ঞের জনা যে কর্ম করতে হয়, তাহা ব্যতীত যদি মনুষ্য অন্য কোন বছ্নই 
না করে, তবে কি তাহার কর্ম্মবম্ধন দূর হয়? কারণ ষজ্ঞও তো কম্মই উহার 
স্বর্গপ্রাপ্তিরপ যে ফল শাস্তে উত্ত হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি না হইয়া থাকিতে পার 
না। কিন্তু গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই স্পষ্ট উত্ত হইয়াছে যে, এই স্বগপ্রাপ্তরূপ 
ফল মোক্ষপ্রাঁপ্ত বিরোধী (গাঁ. ২, 60-88 ; ও ৯. ২০. ২১ দেখুন)। এইজানাই 
উক্ত শ্লোকের দ্বিতাঁয় চরণে আবার বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের যজ্ঞার্থ' যাহা ছু 
নিয়ত কন" করিতে হয়, তাহাও সে ফলাশা ত্যাগ কারয়া অর্থাৎ কেবল কর্তব্য বৃকিয়া 
করিবে এবং এই অর্থে'রই প্রাতপাদন পরে সান্তিৰক যজ্ঞের ব্যাখ্যা কারবার সময় করা 
হইয়াছে ( গণ, ১৭, ১১ ও ১৮. ৬)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই প্রকার সমস্ত 
কর্ন“ যজ্জাথ এবং তাহাও ফলশা ত্যাগ করিয়া কারলে (১) এ মীমাংসকাঁদগের ন্যায়া- 
নংসারেই কোনও প্রকারে মনযাকে বদ্ধ করে না, কারণ তাহা তো যজ্ঞার্থ কৃত হয়, 
এবং (২) উহার দ্বরগপ্রাপ্তরূপ শল্্রোন্ত ও আনিত্য ফল মালবার পারবর্তেঁ মোক্ষপ্রাঠ্ত 
হর কারণ তাহা ফলাশা ছাড়য়া কৃত হয়। পরে ১৯ শ্লোকে এবং ফের চতুর্থ অধ্যায়ের 
২৩শ শ্লোকে এই অর্থই দুইবার প্রাতপাঁদত হইয়াছে । তাৎপযণ্য এই যে, মীমাংসক- 
দগের "যজ্ঞার্ কর্ম্ম করা উাঁচত, কারণ তাহা বন্ধক হয় না"_ এই সিদ্ধান্তে ভগবদ্গ'তা 
আরও এই সংঙ্কার আনিয়া 'দিয়াছেন যে, “যে কদ্ম যজ্ঞাথ কৃত হয়, তাহাও ফলাশা 
ছাঁড়য়া কারতে হইবে” । কিন্তু ইহার পরেও এই সন্দেহ হয় যে, মাঁমাংসকাঁদগের 
সিদ্ধান্তকে এই প্রকারে সংস্কৃত করিবার প্রযত্ করিয়া যাগযজ্ঞাদি গাথা বৃত্ত বজায় 
রাখবার অপেক্ষা, কম্মের বঞ্চাট হইতে মত্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সমস্ত বর্ম 
ছাড়িয়া ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কি অধিক শ্রেয়স্কর নহে? ভগবদ্গণীতা এই প্রশ্নের এই ষ্পঞ্ট 
উত্তরই দেন যে “তাহা নহে" । কারণ যন্ঞ5চক্ বিনা এই জগতের ব্যবহার বজায় থাকতে 
পারেনা । অধিক কি বলিব, জগতের ধারণপোণের জন্য পরহ্মা এই চক্রকে প্রথম উৎপন্ন 
কারলেন ; এবং যখন জগতের সুচ্হাত বা সংগ্রহই ভগবানের অভাণঙ্ট, তখন কেহই 
এই যজ্ঞ ছাড়তে পারে না। এক্ষণে এই অর্থই পরবন্তাঁ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই 
প্র্গরণে, পাঠকদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ‘যজ্ঞ’ শব্দ এখানে কেবল শ্রোতযজ্ঞেরই 
অর্থে প্রফুজ্জ নহে, কিন্তু উহাতে স্মার্ত যজ্ঞের এবং চাতুধণযাদির ষথাধিকার সমপ্ত 


. ব্যবহারিক কম্নে'র সমাবেশ আছে। 


সহযজ্ঞা। প্রঙ্জাঃ সৃচ্ট্ৰা পঃরোবাট প্রজা পাঁতঃ। 

অনেন প্রসাবযাধবমেষ বোহাসতি্টকামধুক্‌ ॥ ১০ ॥ 
দেবান: ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্তু বঃ। 

পরস্প্রং ভাবয়ম্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাগ্সাথ ॥ ১১ ॥ 
ইণ্টান: ভোগান্‌ হি বো দেবান: দাসান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈদত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ছূংত্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২॥ 


_ বন্যবাদ (১০) প্রারম্ভে যজ্ঞের স্চো সপ্পে প্রজা উৎপন করিয়া বদ্ধ (উহাকে ) 


“এই (যজ্ঞের ছারা তোমার বৃদ্ধ হোক ; এই ( যজ্ঞ ) তোমার কামধেন? 


. 
Hl AE 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য--৩যর অধ্যায় 6৬৩ ॥ 
র্থাধ, ইহা তেমার, অভীশ্িত ফলন।তা হইবে । (৯১) তুমি এই যজ্ঞের | 
] 


3 দেবতাদিগ্নকে সন্তুষ্ট কাঁরতে থাক, (এবং) সেই দেবতা তোমাকে সন্তুষ্ট ! 
(এই প্রকারে) পরুপর এক অপরকে সন্তুষ্ট কাঁরতে থাকিয়া 
( উভয়ে ) পরম শ্রের অথাৎ কল্যাণ লভ করিতে থাক" । (১২) কারণ, যজ্ঞের দ্বারা 
সন্তোবপ্রাপ্ দেবতারা তোমার অভী্সিত ( সমস্ত ) ভোগ তোমাকে দিবেন । উহাদের | 
প্রদত্ত উ'হাদিগকে (ফরাইয়া) না দিয়া যে (কেবল স্বয়ং) উপভোগ করে, সে সতাই vl 
চোর । | 
রহস্য £ যখন ব্ৰহ্মা এই সৃষ্টি অর্থাৎ দেবাদি সমস্ত লোক উৎপন্ন কাঁরলেন, 
তখন তাঁহার চিন্তা হইল যে, এই লোকসকলের ধারণ-পোষণ ক প্রকার হইবে । 
/ মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্মে বার্ণত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ইহার পর সহস্র বর্ষ তপস্যা | 
করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট কাঁরলেন ; তখন ভগবান লোকসকলের নিব্বাহের জন্য 
প্রবৃত্তিগ্রধান যজ্ঞচর উৎপন্ন কাঁরলেন এবং দেবতা ও মন'ষ্য উভয়কে কহিলেন যে, 
এই প্রকার ব্যবহার পর্্ণক একে অপরের রক্ষাসাধন কর। উন্ত শ্লোকে এই কথারই 
কিছ; শব্দভেদে অনুব দ করা হইয়াছে ( মভা. শা, ৩৪০, ৩৮ হইতে ৬২ দেখুন ),। | 
ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আরও আঁধক দৃঢ় হইতেছে যে, প্রব্্তিপ্রধান ভাগবত ধৰ্ম্নে্র 
 তরই গাঁততে প্রাতপাদিত হইয়াছে । কিন্তু ভাগবতধন্ম্মে যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসা 
পাতি বালিয়া স্বাঁকৃত হইয়াছে ( মভা. শা. ৩৩৬ ও ৩৩৭ ), এইজন্য পশুযন্ঞ্ের 
প্থানে প্রথম দুরব্যময় যজ্ঞ সুর হইল এবং শেষে এই মত প্রচলিত হইয়া গেল বে, 
জপময় যজ্ঞ অথবা জ্ঞনময় যজ্ঞই সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ( গাঁ. ৪. ২৩-৩০ )। যজ্ঞণন্দের | 
অর্থে চাতুব্বর্ণের সকল কর্ম্ম ; এবং হইা স্পষ্ট যে, সমাজের যথোচিতভাবে 13 
ধারণ-পোষণ হইবার জন্য এই যন্ঞর-কর্ম্ম বা যজ্ঞচকু ভালর্‌প বজায় রাখিতে 
হইবে (মন: ১. ৮৭ )। অধিক বালব ক; এই যজ্ঞচক্র পরে বংশাঁততন শ্লোকে 
বাঁণ'ত লোকসংগ্রহেরই এক আকার (গীতার, প্র. ১১ দেখুন )। এইজন্যই 
জ্নতস্মহেও লাখত আছে যে, দেবলেক ও মনুষ্যলোক, উভয়ের সংগ্রহার্থ 
ভগবানই প্রথমে যে লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম রচনা কাঁরলেন, তাহা পরে ভালরুপ | 
প্রচলত রাখা মনদষ্যের কর্তব্য ; এবং এই অর্থই এখন পরবত্তাঁ শ্লোকে সপষ্টরূপে | 
উত্ত হইয়াছে_ 


কাঁরতে থকুন। 


যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সব্বীকজ্বিষৈঃ । ! 

ভুঞ্জতে তে ত্ববং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥ | 

অন;বাদ £ (১৩) যন্ত্র করিয়া অবাশষ্ট ভাগ গ্রহণকর্ত সাধ্বব্যান্ত সকল পপ | 
| 


হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু ( যজ্ঞ না কাঁরয়া কেবল ) নিজেরই জনা যে (অন্ন) প্রচ্তুত 
করে, সেই পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে। i 
রহস্য ঃ খগ্বেদের ১০. ১১৭, ৬ মন্ত্রেরও ইহাই অর্থ । উহাতে উন্ত হইয়াছে 

যে, “নার্য্যমণং পঢুষ্যাত নো সখায়ং কেবলাঘো ভবাতি কেবলাদ”_অথতি যে মনুষ্য | 
অর্ধমা বা সখার পোষণ না করে, একাকীই ভোজন করে, তাহাকে কেবল । 
f 

|! 


পাপী বুঝতে হইবে । এই প্রকারই মন্স্মাততেও উত্ত হইয়াছে যে, “অঘং স 
কেবলং ভুংস্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎং । যজ্ঞাশষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্বং বিধার়তে 1” 
(৩. ১১৮ )-অথাৎ যে মনুষ্য নিজেরই জন্য ( অন্ন ) প্রস্তুত করে সে কেবল পাপ 
ভক্ষণ করে। যজ্ঞ কারবার পর যাহা অবাঁশন্ট থাকে, তাহা ‘অমৃত’ এবং অপরের 
ভোজন হইয়া গেলে যাহা অবাশষ্ট থাকে ( ভুক্তাবাঁশষ্ট ) তাহা “বথস’ উক্ত হয় ( মনু 
৩, ২৮৫ )। এবং সক্জনের পক্ষে এই অন্নই বাহত উক্ত হইয়াছে ( গাঁ. ৪. ৩৯ 


গীতারহস্য অথবা বন্যোগশাস্ত 


দেখন)। এক্ষণে এই বিষয় আরও প্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে, যজ্ঞ প্রভৃতি 
বন্দ কেবল তিল ও চাউল অখ্নিতে ভাজবার জন্যই নহে, আর দ্বর্ঠপ্রাপ্চির জনাই 
নহে ; বরঞ্চ জগতের ধারণপোষণ হইবার জন্য উহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে অর্থাৎ 
যজ্ঞের উপরেই সমস্ত জগত অবলম্বিত_ 

ভন্নাম্ভবন্তি ভূতানি পজন্যাদন্নসম্ভবঃ। 

যজ্ঞাদ্ভবাতি পর্জন্যো যন্ঞঃ কর্মসমহস্ভবঃ ॥ ১৩ ॥ 

অন;বাদ £ (১৪) প্রাণীমান্রের উপাত্ত অন্ন হইতে হয়, অন্ন পর্জন্য হইছে 

উৎপন্ন হয়, পর্জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয় ; এবং যজ্ঞ কর্্ম হইতে উৎপন্ন হয় । 


কহস্য £ মনস্মততেও মনুষ্যের এবং ভাহার ধারণার্থ আবশ্যক অনের 
উৎপাত্বর বিষয়ে এই প্রকারই বর্ণনা আছে। মনুর শ্লোকের ভাব এই যে, “যজ্ঞের 
অশ্নিতে প্রদত্ত আহত সূ্ষেণ পেশছায় এবং পরে সর্য্য হইতে (অর্থাৎ প্রম্পরাসন্র 
যজ্ঞ হইতেই) পর্জন্য উৎপন্ন হয়, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উংপম 
হয়” (মনু, ৩,.৭৬)। এই শ্লোকই মহাভারতেও আছে (মভা. শা. ২৬২. ১১ 
দেখুন) । তৈত্তিরীয় উপানিষদে (২. ১) এই পর্ত্বপরম্পরা ইহা হইতেও 'পছাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে--“প্রথম পর্মাত্মা হইতে আকাশ হইল 
এবং পরে যথাক্রমে বায়ন, অশ্নি, জল ও পাঁথবীর উংপাত্ত হইল; পৃথিবী হইতে 
ওষাঁধ, ওষধি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল।” অতএব এই, 
পরম্পরা অনুসারে, প্রাণীমান্রের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কথিত পব্্বপরম্পরাকে এক্ষণে কর্মের 
আহহ TOC EO CUE CO Ren 


কর্ম ব্রহ্মোr্ভবং 'বাদ্ধি রঙ্ষাক্ষরসমহুদ্ভবং । 
তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রাতিষ্ঠিতং ॥ ১৫ ॥ 


অন;বাদ £ (১৫) কর্মের উৎপত্তি রহম হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে হইয়াছে, 
এবং এই ব্রহ্ম অক্ষর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন । অতএ ) 
সব্ব'গত ব্ৰহ্মই যজ্ঞে সব্ব'দা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ০০৬ 

রহস্য £ কেহ কেহ এই শ্লোকের 'রহ্ষ" শব্দের অথে প্রকৃত’ 
তাঁহারা বলেন যে এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে “বেদ । কিন্তু ‘রহ্ম' ১১ অন কিলে 
“বন্ধ অথতি বেদ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন” এই বাক্যে আপত্তি না হইলেও এইরূপ 
অর্থ করিলে “স্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেতে আছেন” ইহার অর্থ যথাযথ লাগে না। 
এইজন্য “মম যোনিমহত ব্ৰহ্ম” ( গাঁ. ১৪. ৩) শ্লোকে “ব্ৰহ্ম” পদের যে প্রকৃত অর্থ 
আছে, তদনুসারে রামানুজভাষ্যে এই অর্থ করা হইয়াছে যে এই স্থানেও 'ব্রহ্ম' শব্দে 
জগতের মূল প্রকৃতি বিবাক্ষিত ; এবং এই অর্থই আমারও ঠিক মনে হইতেছে। 
ইহা ব্যতীত মহাভারতের শান্তিপব্বে” যজ্ঞপ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, “অনুযক্ঞং 
জগৎ সৰ্ব্বং যজ্ঞন্চানুজগৎ সদ।” ৮ ১ টা যজ্ঞের পশ্চাতে জগৎ 
ব্ৰহ্ষের k 'রলে এই বর্ণনারও আলেচ্য 
শ্লোকের সাঁহত মিল হইয়া যায়, কারণ জগতই প্রকৃতি সপ্তম ও 
অষ্টম প্রকরণে ইহা সবিজ্ঞার বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং ত্রিগণাত্মক 
প্রকীত, জগতের সমস্ত কর্্ম কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকারই 


মিসির বেলার শন এ করিযাই- সক নিক্মাণ 


৬ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য--৩য় অধ্যায় 


এবং প্রবর্ততং চক্রং নানাবর্তয়তীহ যঃ । 
ধ্সঘ য়াঁরান্দ্রয়ারামো মোঘং পার্থ স জাবাত ॥ ১৬ ॥ 
অনুবাদ £ (১৬) হে পার্থ! এই প্রকার (জগ 
কর্ম বা যজ্ঞের চরকে যে এই জগতে পরে না চালায়, তাহার 
ইন্দ্িরলম্পটের ( অর্থাৎ দেবতাদিগকে না দিয়া স্বয়ং উপভোগকারীর ) জীবন 


যন্জরময় ক্ম্ম বা চাতুর্বরণযবাত্ত উৎপন্ন কাঁরয়াছেন। 
থাঁকিরার জন্য ( শ্লোক ১৪) এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নিব্বাহ হইবার 
৮), এই দুই কারণে এই বৃত্তির প্রয়োজন আছে ; ইহা হইতে সিন্ধ হয় যে, 
চক্ককে অনাসন্ত বুদ্ধিতে জগতে সৰ্ব্বদা চালাইয়া রাখা উচিত। এখন ইহা জানা 
গোল যে, মণুমাংসকদিগের বা ভয়ীধন্র কর্ম্ম'কাণ্ড ( যজ্ঞচক্র ) গাঁতাধর্ম্মে' অনাসন্ত 
বুদ্ধির যুপ্তিতে কি প্রকারে স্থির রাখা হইয়াছে ( গাঁতার, প্র. ১১ প্‌ ২৯৮-৩৯৯ 
দেখুন )। কোন সন্ন্যাসমার্গী বেদান্তী সন্দেহ করেন যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষের 
যখন এইখানে মোক্ষলাভ হয়, এবং তাঁহার যাহা কিছ পাইবার থাকে, সে সমস্তই 
তান এখানেই প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার কোনও কর্ম্ম কারবার প্রয়োজন নাই--এবং 
তাঁহার কর্ম্ম করাও উচিত নহে । ইহার উত্তর পরবর্তী তিন শ্লোকে দেওয়া 
বাইতেছে। 


“লাক 
যজ্ঞ- 


যন্দ্বাত্মরাতরেব স্যাদাত্মতৃপ্ন্চ মানবঃ । 

আত্মন্যেব চ সন্ব্রু্টস্তস্য কার্যযং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ 

নৈব তস্য কৃতেনাৰ্থোঁ নাকৃতেনেহ বশ্চন। 

ন চাস্য সর্্বভতেষ কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

ভস্মাদসন্তঃ সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচর ॥ 

অসক্কো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাস্নোত পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥ 

অনুবাদ £ (১৭) কিন্তু যে মনৃষ্য কেবল আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং 

আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার জন্য ( কেবল নিজের) কোনও কার্য (অবশিষ্ট) থাকে 
না; (১৮) এই প্রকারই এখানে অর্থাৎ এই জগতে ( কোনও কাজ ) কারলে বা না 


কাঁরলেও তাঁহার কোনও লাভ হয় না; এবং সকল প্রাণীতে তাঁহার কোনও (নিজের) 
অভাঁষ্ট রুদ্ধ থাকে না। (১৯) অতএব অর্থাৎ যখন জ্ঞানীপদরষ এই প্রকার কোনও 


অপেক্ষা রাখেন না, তখন তুমিও (ফলের) আসান্ত ত্যাগ কাঁরয়া নিজের কর্তব্য কর্ষ্ম 
সৰ্ব্বদাই কাঁরতে থাক; করণ আসান্ত ত্যাগ কাঁরয়া যে ব্যান্ড কর্ম্ম করে তাহার 
পরমগাঁত লাভ হয়। 

রহস্য ঃ ১৭ হইতে ১৯ পৰ্যন্ত শ্লোকগুলর টাীকাকারগণ অনেক 
শৃবপর্যণয় ঘটাইয়াছেন, এই জন্য আমি প্রথমে উহাদের সরল ভাবাথই বাঁলতোঁছ। 
{তন শ্লোক 'মাঁলয়া হেতু-অনুমানযুক্ত একই বাক্য । তন্মধ্যে ১৭শ ও ১৮শ শ্লোকে 
প্রথমে সাধারণ রাঁতিতে জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্ম না কারবার বিষয়ে যে সকল কারণ 
বলা হয়, সেই সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে ; এবং এই কারণসমহ হইতেই 
গীতা যে অন:মান বাহর করিয়াছেন তাহা ১৯শ শ্লোকে কারণ-বোধক “তন্মাৎ!' 
শব্দের প্রয়োগ কাঁরয়া উত্ত হইয়াছে । এই জগতে শোওয়া, বসা, উঠা বা জাঁবত 
থাকা প্রভ্ীত সকল কর্ম্ম, কেহ ত্যাগ কারবার ইচ্ছা কাঁরলেও, ত্যাগ কাঁরতে পারে 
না। অতএব এই অধ্যায়ের প্রার্ভে চতুর্থ ও পণ্চম শেলোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, 
কর্্মত্যাগ কাঁরলে নৈক্কর্ম)ও হয় না, আর না তাহা 'সা্ধপ্রাপ্তির উপায়ই হয়। 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-৩য় অধ্যয় ৬৬৭ 


ুশ্ধিমান ব্যক্তিই “কৰ্ম্ম ত্যাগ করা ভাল” এই অসম্ব্ধ 
কর্ম ত্যাগ করিতেছি র, ভগবান এই কথা কেন কাঁহতে লাগিলেন ? অতএব 
নিজের বা অপরের লাভেরই জন্য করে, কিণ্তু মনবষ্যের স্বকাঁয় পরম সাধ্য হইতেছে 
সিম্ধাবস্থা অথবা মোক্ষ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহা লাভ করেন, 
এই জন্য তাঁহার জ্ঞানলাভ হইলে পর লাভ করিবার কিছু থাকে না ( ১৭ শ্লোক )। 
এই অবস্থাতেই, চাই তিনি কর্ম করুন বা নাই করুন--তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান । 
ভাল; যাঁদ বল যে, লোকের উপযোগের জন্য তাঁহার কর্ম করা উচিত, তবে 
[লোকদের দনিকটেও তাঁহার কোন লেন-দেন নাই (শ্লো, ১৮)। তবে বর্ষ 
কাঁরবেই বা কেন”? ইহার উত্তর গীতা এই দেন যে, যখন বন্দ করা আর না 
করা উভয়ই তোমার পক্ষে সমান, তখন কর্ম্ম না কারবার দিকেই তোমার এত ঝোঁক 
কেন? শাস্ত্র অনুসারে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যয় তাহা আগ্রহবিহীন 
বদ্ধিতে করিয়া ছুটী লও । এই জগতে কৰ্ম্ম জ্ঞানী বা অজ্ঞান কেহই এড়াইতে 

চলিয়া 


তেন স্থিতং যথা যদযৎ তন্তথৈব করোত্যসৌ ॥ 

এক অপি জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও লাভের উদ্দেশ্য কর্্ম ত্যাগ করা বা কর্ম্ম' করা হয় 
না, অতএব [তানি যখন যাহা পাইবেন? তখন তাহা করিতে ন” ( যোগ. ৬. উ. 
১১৯. 8) | এই গ্রন্থেরই শেষে, উপসংহারে ফের গাঁতারই কথায় পযৰ্্বে কারণ 


দেখইয়াছি ৷, 


মম নাস্তি কৃতেনার্থো নকৃতেনেহ কশ্চন । 

যথা প্রাপ্ধেন তিষ্ঠামি হ্যকম ণি ক আগ্রহঃ ॥ | 
কোন বিষয় করা বা না করা আমার পক্ষে একই” ; এবং দ্বিতীয় পৃংন্তিতেই বলা 
হইল যে, যখন উভয় ব্যাপার একই প্রকার, তখন আবার “ক্ম্ম না করিবার আগ্রহই 
বা কেন? যাহা যাহা শান্দরের রীতি অনুসারে প্রপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কাঁরতে থাকি” 
(যো ৬. উ, ২১৬. ১৪) । এই প্রকার ইহার পর্বে, যোগবাসিষ্ঠে “নৈব তস্য 
কৃতেনাথোঁ” প্রভৃতি গাঁতার শ্লোকই শব্দশ গৃহীত হইয়াছে, এবং পরের শ্লোকে বলা 
হইয়াছে যে “যদযথা নাম সম্পন্নং তত্তথাইস্ত্রিতরেণ বিং”-_যাহা প্রাপ্ত হয়েন তহাই 
( জীবন্মান্ত ) কাঁৱতে থাকেন, এবং কিছ: প্রতীক্ষা কায়া বাঁসয়া থাকেন না (যো. ৬, 
উ. ১২৫, ৪৯, ৫০ }। শুধু যোগব৷সিণ্ডেই নহে, গণেশগীতাতেও এই অর্থেরই 
প্রীতপাদক এই শ্লোক আসয়াছে__ 

‘কাণ্চদস্য ন সাধাং স্যাৎ সর্বজ"্তুষ; সর্বদা । 

অতোইসন্ততয়া ভূ কর্তব্যং কর্ম জন্তুভিঃ ॥ uf 


চি হে, ২১০৩) 1 হারা el কে তাহা চা 

+ ২৫ ও ৩০)। শ্লোককে ভা! স্বতন্ত্র 
বলিয়া ধরিয়াছেন ; এবং ইহার মধ্যে প্রথম দুই খ্লোকে এই যে নিদ্দেশি আছে যে, 
“জ্ঞানী পুরুষের নিজের কোনই কর্তব্য থাকে না” ইহাকেই গাঁতার চরম সিদ্ধান্ত 
মানিয়া এই ভিত্তিতেই প্রাতপাদন করিয়াছেন যে, ভগবান জ্ঞানীপন্রুষকে বালতেছেন 


অজ্জ-নকে যে সঙ্গে সঙ্গেই উপদেশ দিয়াছেন যে “আস্ত ছাড়িয়া কর্ম, কর” ইহা 
পৃথক অতএব উহার কার্য্যকারণভাবের বিষয়ে সন্দেহ কারবার অবসরই থাকে না। 
৮২ সব oo Rb এই সকল যুক্ত মহাযানপন্থার বোদ্ধগ্রস্থকারগণও পরে লইয়াছেন ( গাঁ. র. পু. 
অজ্ঞান ছিলেন বলিয়াই তো অঞ্জুনকে কর্ম্ম করিবার উ Lt ১১৪ ৪৭৮-৪৭৯ এবং ৪৯৮ )। উপ্রে এই যে বলা হইয়াছে যে দ্বার্থ না থাকার কারণেই 
কন্তু এতটা মাথা ঘামাইবার পরেও ১৯শ শ্লোকের 'তন্মাগু চল । জ্ঞানী ব্যক্তির নিজ কর্তব্য নচ্কাম বুদ্ধিতে কাঁরতে হয়, এবং এই প্রকারে কৃত 
চিনের ৮৯৯, 'িক্ষাম কর্্ম মোক্ষের বাধক হওয়া তো দুরের কথা, উহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় 
পিটিসি লস Socal 
মধ হয় যে, 

এপ ্প করিয়া কর্ম্ম করা উচিত) আবার পরে ভগবান যে নিজের 8০০৯৭ 

তাহারও বিরুদ্ধ 59৫৯ লোকসংগ্রহমেবাঁপ সংপশ্যন্‌ ক্্বমর্হাসি ॥ ২০ 

3 এবং গা. র. প্র. ১১ পৃ. ৩৭৭-৩৮০ )। ইহা ব্যতাঁত 
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৫৬৮ গাঁতারহস্য অথবা বন্্মযোগশাস্তর 


রহস্য £ প্রথম চরণে নিক্ষাম কর্মের দ্বারা সিদ্ধ লাভ হয় উদাহরণ 
দিলেন এবং দ্বিতীয় চরণে ভিন্ন রাঁতির প্রাতপাদন আরম্ভ রাডার । ইহা 
সত করা হইল যে জ্ঞানী ব্যন্তিদিগের লোকসমমহে কোন বাধা থাকে না; 
তথাপি যখন তাঁহারা কর্ম ছাড়িতেই পারেন না, তখন তাহাদের নিচ্কাম কষ্মই 
করা উচিত। কিন্তু, যদিও এই যুক্তি নিয়মসঙ্গত যে, কর্ম্ম যখন ছাড়াই যায় না 
দশ তথ৷পি কেবল ইহা হইতেই সাধারণ মনহুষ্যের ইহা সম্পণ: 
হয় না। মনে সংশয় হয় যে, কৰ্ম্ম ছাঁড়লেও ছাড়ে না বিয়াই কি ক 
করা উচিত, উহাতে অন্য কোন সাধ্য কি নাই? অতএব এই শ্লোকের শ্ব 
১০০ ২০ উন কারলেন যে, এই জগতে নিজ কর্মের দ্বারা লোন 
Cn hin ব্যন্তির এক অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন আছে। 
ংগ্রমেবাপি”্র ‘এবাপি’ পদের ইহাই তাৎপর্য্য, এবং ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট হইতে; 
যে ১৪ না প্রণালীর রা আরম্ভ হইয়াছে । 'লোকসংগ্রহ” শব্দে “লোক'এর 
পক; অতএব এই শব্দে কেবল মন্্যজাতিকেই নহে, বরণ্ড সম 
৯ আনিয়া উহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত সংগ্রহ সপ 
অং ৮৯ ধারণ, পোষণ, পালন বা রক্ষা করা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই সমাবেশ 
= বর [রহস্যের একাদশ প্রকরণে ( পৃ. ২৮৪-২৯০ ) এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত 
দে সত এখানে উহার পঃনরযন্তি কালাম না। এক্ষণে 
বন Ss » লোকসংগ্রহ কারবার এই কর্তব্য বা অধিকার শুধু 


যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠ্তত্তদেবেতরো জনঃ । 
রীতা লস ২১॥ 
অনমবাদ £ (২১ (অথাৎ আত্মজ্ঞান’ কৰ্ম্মযোগ’) 
তাহাই অন্য অর্থাৎ সাধারণ মন.ষাও ৮০০৯ 
পার বরন নাকে দশ ৪৮৭: 
রহস্য £ তৈত্তিরাঁয় উপনিষদেও প্রথমে ‘সত্যং বদ" ‘* ” ইত্যাদি উপদেশ 
রি ইহে এবং ফের শবে কন হইয়াছে হৈল না বর সন্দেহ হইবে 
যে এখানে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তখন জ্ঞানী, যুক্ত ও ধার্মিক ৱাহ্মণ যে প্রকার 
রা লে প্ৰকাৰ বছরই করিবে” ( তৈঃ. ১. ১১. ৪ )। এই অর্থেরই 
শ্লোক নারায়ণাঁর ধর্ম্মেও আছে ( মভা. শা. ৩৪১. ২৫ ) এবং এই ভাবেরই 
যুরাঠীঁতে এই শ্লোক আছে, যাহা ইহারই অনবাদ এবং যাহার সারম্্ম এই যে, 
০২ সপ মনুষ্য যে প্রকার ব্যবহার করেন এ প্রকারই, এই সংসারে, 
রর Sd fat ই লে ১০১১১ 
সংসার চলে ৷” 
গাঁতার ‘শ্রেষ্ঠ’ ক্্মযোগাঁ। শ্ৰেষ্ঠ শব্দের অপ আজান? I লাতিন 


২)। 
মে জর eT TOS HTN আরও দৃঢ় কাঁরতেছেন 


ছাড়ে না ম্বার্থবণ্ধি চলিয়া গেলেও, বম“ তাঁহাকে 
ইক ন মে পাথাস্তি কর্তবাং ত্রিয্‌ লোকেষ; বিন । 
নন নানবার্ধমবাপ্ধবাং বর্ত এব চ বল্মণণ ॥ ২২॥ 
0 আদি হাহং ন বর্েরং জাতু ক্মপ্তশ্িতঃ। 
অন বৰ্ত্মনববর্কশ্তে মনুয্যাঃ পার্থ স্বশঃ ॥ ২৩ ॥ 


সস 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য--৩য় অধ্যায় 6৬৯ 


উৎসীদের;রিমে লোকাঃ ন কুষ্যা কর্ম চেদহং | 
* সংকরস্য চ কর্তা স্যানুপহন্য'মিনাঃ প্র ২৪ 
জনুবাদ £ (২২) হে পাৰ্থ! (দে যে, ) তি 
(শাবশিষ্ট) নাই, (আর) কোন অপ্রাপ্ত বল্তু 
কাঁরয়াই চলিয়াছি ॥ (২৩) কারণ খাঁদ 
প্রবৃত্ত না থাকি, তবে হে পার্থ! 
(২৪) যাঁদ আন কৰ্ম্ম না করি, 
জামি স্করকর্তা হইব এবং আমার হন্যে এই 
রহসা £ ভগবান নিঙ্ছের দক্টান্ত 
লোকসংগ্রহ কিছু অন্যায় নহে । এইরূপ 
শ্লোকের এই যে অর্থ করিয়াছি যে, ভ 
থাকলেও ভান নিচ্কাম বৃদ্ধিতে সমন্ত কন্ন 
গ্বয়ং ভগবানের এই দক্টান্ত দ্বারা পর্ণরূপে সিন্ধ হ 
এই দক্টান্তও নিরর্থক হইবে (গাঁ. র. পঃ ২৭৯-২৮০ |, সাংখ্যদ নন 
মধ্যে এই একটি খুব বড় পার্থক্য আছে যে, সাংখানার্গের জ্ঞান! ব্যক্তি সন্ত কন্দ 
ছাড়িয়া বসেন, চাই এই বম্ত্যাগের ফলে যজ্ঞ ডুবির অথবা জগতের কিছু 
হউক-_উান তাহার কোন পরোয়া করেন না; এবং কম্মার্গের ভান ব্যন্তি, শুধু 
নিজের জন্য আবশ্যক না হইলেও লোকসংগ্রহকে মহবপরর্ণ আবশ্যক কার্য জানিয়া, 
তক্জন্য নিজ ধৰ্মনিবসারে সমস্ত কাজ করিতে থাকেন (গাঁ. র. ১১ প্র. পৃ- 
৩০৫-৩০৭ )। ইহা বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান কি করেন । এখন জ্ঞানীগণের 
ও অজ্ঞানীগণের কন্ম্মের ভেদ দেখাইয়া বলিতেছেন যে, অন্ঞানদগকে ভাল কাঁরবার 
জন্য জ্ঞানীর আবশ্যক কর্তব্য কি_ 
সন্তাঃ কর্ম্মণাঁবদ্বাংসো যথা কুব্ধীন্ত ভারত । 
কুয্যাদ্বিদ্বাংদ্তথাইসন্ধশ্চিকীযর্(লেকিসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥ 
ন ব্য্ধভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্সংাগনাং। 
জোষয়েৎ সর্্বকস্ঘীণ বিদ্বান যুক্ধঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 
অনযবাদ £ (২৫) হে অৰ্জ্জন ! যে প্রকার (ব্যবহারিক) ক্র আসন্ত অজ্ঞানী 
লোক বাবহার করে, লোকসংগ্রহেচ্ছ; জ্ঞানী ব্যক্ষর আসক্তি ছাড়িয়া সেই, প্রকার 
ব্যবহারই করা উচিত | (২৬) কর্মে আসন্ত অজ্ঞানাঁদগের বংগ্িতে জ্ঞানী ব্যাক্তি 
ভেদভাব উৎপন্ন করিবেন না; (নিজে) যাক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত বম্মহি 
কারিবেন এবং লোকাঁদগকে সানন্দে করাইবেন । 
রহস্য £ এই শ্লোকের অর্থ এই যে, অজ্ঞানগীদগের বুদ্ধিতে ভেদভাব 
উৎপন্ন কাঁরবে না এবং পরে ২৯শ খ্লোকেও এই কথাই আবার বলা হইয়াছে । 
কিনতু ইহার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, লোকদিগকে অজ্ঞানী করিয়া রাখবে । ২৫শ 
শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী বা্সির লোকসংগ্রহ কাঁরতে হইবে, এবং গে কদিগকে 
করাই হইল লোবসংগ্রহের অর্থ । ইহার উপর সংশয় হয় এই যে, লোকসংগ্রহই 
করিতে হয়, তবে জানীপুরুষের গ্বয়ং কম্ম' করিবার প্রয়োজন নাই ; লোকদিগকে 
বুঝাইয়া দিলেই-জ্ঞানের উপদেশ করিলেই--কাজ চলিয়া খায় । ভগবান তাহার এই 
উত্তর দেন যে, সদাচরণের দৃঢ় অভ্যাস যাহার হয় নাই, (এবং সাধারণ লোক, এই 
প্রকারই হয় ) তাহাকে যদি কেবল মুখে উপদেশ দেওয়া যায়-কেবল জ্ঞানশিক্ষা 
দেওয়া হয়-তবে সে নিজের অনুচিত ব্যবহারের সমর্থ নেই এই রক্ষজ্ঞানের অপপ্রয়োগ 


নি 


60 গাঁতারহসা অথবা কন্মযোগশাল্য 


করে; এণং “জয়ক জ্ঞান! বাজি তো এই প্রকার ধলেন” এই প্রকার নিরব po 
তাহাকে ধলিতে-শ.নিতে দেখা গায় । এইরংপে মদ জানী বাঁ পদ্ম + ৰু 
tifa (দন, wo তিনি sre (লাকদিগের নির/দা।গী হইবার পক্ষে এক ৯). 
হই গাডিবেন । মনংঘোর এই পাকার darby, কথাঢালাচালি শ্যার। cs ক 
অথ উংাগহীন হওয়াই বংশৰ ; এনং গন।ধোর বুদ্ধিতে এ গান/ণ 
Cerwia Geen fant (| জ্ঞান) গর করণ] গহে । ঞাভএল io 
Teg ঝাযা।ছেন থে থে fw ova) হইবেন, [তিনি লোগগওাহের জনা 

tales ate ও Ge বারবার জন।--্॥ং সংগে fot [যান 
কমের আথাধ সদাচরণের গ্রতাগ্। দ্টান্ড (লোকাগিগকে দেখাইবেন এবং HAP 
SiGe omit al জগতে Bors ইহ।& অতাপ্ঠ গর ফামণ ( 11,9 
089 ) 1 few গাঁভার এই afew না বগা কোল কোন টার এই 
শ্লোকের ধাঁ পরত অথ" করেন যে "জা নগ বার অঙ্ঞান!গিগের সমন ন 
করিবার ভয়ং রাখা টিত, ধাছাতে অজ্ঞান লোক বালান থাকিয়াই [নিজ ক্র” কাত 
থাকে । তবে খল মে, দস্ডিক আচরণ শিক্ষ। গিয়া অথবা লোবসগলনে আজান 
থাকতে [দা জানোয়ারদিগের নযায় উদাদিগের ছারা কণ্'' করাইয়া লইবার আনা 
গাঁত প্রবৃত্ত হইয়াছে। আহার ইহা 5 mofo হইয়াছে মে 

কাঁরবে না, সম্ভবত তাহার নিক) লোকস। 
গাঁতার প্রত অভিপ্রায় তাহা নহে। 
কন্ম'সমুহের মধো লোকসংগ্রহ এক ম। 


এবং জ্ঞানী বাথ নিজের 
লক প্রদ্তুত করিয়া রাখিবার 
এখন এই সংশয় হইতে 


তথাপি 
নার কোন; বিষয়ে শিক্ষা লইতে হইবে 

প্রক্ৃতেঃ ক্রিয়মাণ।নি গুণৈঃ কল্মাণ সব্বশিঃ। 

অহক্কারবিমুঢ়.খ্মা কন্তহিমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥ 

তথ্ববিত্ধ মহাবাহো গুণকল্ম“বিভাগয়োঃ । 

গৃণা গুণেয্‌ বরত্তপ্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ ২৮ ॥ 

প্রক্ৃতেগুণসম্মঢ়াঃ সঙ্জন্তে গুণকল্মসু। 

তানকৃংগ্নবিদে। মন্দান্‌ কৃংগ্নবির্ন বিচালয়েং ॥ ২৯ ॥ 
অন্‌বাদ £ (২৭) প্রকৃতির (সব-রজ-তম ) গুণসম্‌হ হইতেই সন্বপ্রকার বম্মণ 
ডি রা পা oct পা 

২৮ হে অক্জুন! “গুণ ও ক। আমা "এ 
জ্ঞানী ব্যাক্তি ) নিজেদের 


পারেন, তিনিই বন্ধ আগল। জান হইয়া মান, কঙ্ তাঁহার বন্ধন ত 


& টার পণ জালোচনা করা হইয়া, তাত HAA | 


গাঁতা। অনুবাদ ও রহসা--গয়া জাগ্যারা 


গায় মাহ] কিছ; কাঁরতেছে, আা কিছ; ধরে না করে না, এই তথ সালি 


821 মল কাপিল-গাংখ/শাঙ্গের । গীতারহগোর সলা % 


ভাগ BUA গে, গুণ ভা উল্লাল গুণগান » 
a ভগ ae নহে FT Pep 
প্রতি পাঁচ tam মল গ্রাতির ২০ HY, 
ভাল আর তে এই গে, পকাতির Pe 
গাঃগেল। বস্ত্র সিদ্ধান্ত স্থির 
২5)। আমি উহার পশ্দপ 9 ব্যাপকভাণে গ. 
রঙগিয়াছেন থে, GAY ও HAA! এলই কান ॥» 
ভানেক HS গানে (NM, র. পপ; ২৮/ ও ২/%) 
সারদ্নর্‌প এই উপদেশ জারতেছেন 
গাঁ সনাণি কমাণ ননোপাধা খচেতলা । 
[নরাশগনিঘমো ভক্থা ধুস্ধাদ্ বিগতজওাঃ ॥ ৩০ 
জনুনাগ £ (৩০) ( এইজন) হে অক্জর্থন 1) জমাতে ভা রঃ 
কপ্ম' সংন্যাস অগা অপণ করিয়া এবং (ফলের ) আশা ও মন 
নিশ্চিত হইয়া যুখ কর । 
হস £ এক্ষণে বলিতেছেন খে, এই উপদেশ পঃ 
ফল লাভ হয় এবং ব্যবহার না করিলে কি প্রকার গতি 
যে মে মতাঁদিদং নিত্যমনুতিষ্ঠপ্তি মা 
শ্রদ্ধাবশ্তোংনসয্ন্তো মুচ্যন্তে তহপি কমণীভঃ ॥ ৩১ ॥ 
যে স্বেতদভ্যসয়ন্তো না স্তি মে মতং । 
সর্বজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান: বিদ্ধি নদ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ 
আল[বাদ 8. (৩১) যে শ্রদ্ধাবান ( ব্যন্ধি ) দোষ অন্বেষণ না করিয়া আমার এই 
মতান্‌সারে নিত্য চলেন, তিনিও কম হইতে অথতি বম্নবদ্ধন হইতে মুক্ত ডর 
(৩২) যে দোষদুদ্টিতে সন্দেহ করিয়া আমার এই মতানুসারে না চলে, 
সন্বজ্ঞানাবম-ঢ় অর্থাৎ নিরেট মূর্খ আবিবেকীদিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও । 
রহস্য £ কর্ম্মযোগ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কম্ন' করিবার জন্য বলতেছে ॥ 
উহার শ্রেয়স্করতা সম্বন্ধে উপরে অন্বয়, দ্বারা যে ফলশ্রুৃতি বলা 
হইয়াছে, তাহা দ্বারা সম্পূ্গ ব্যস্ত হইতেছে যে, গণীতাতে কোন; প্রকারের বিষয় 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই কর্্মযোগ-নিরুপণেরই পারপোষণের জন্য ভগবান প্রকৃতির 
প্রবল ভাব এবং উহার প্রতিরোধের জন্য ইীস্ডরিয়নিগ্রহের বর্ণনা কারতেছেন_- 
সদশং চেষ্ট;ত স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞনিবানপি । 
প্রকীতং যাদ্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং কারিষ্যাত ॥ ৩৩ ॥ 
হীন্দুয়সযোন্দযস্যার্থে রাগদ্বেষো ব্যবাস্থিতৌ। 
তয়োরনন বশমাগচ্ছেত্তো হাস্য পারপাশ্খনৌ ॥ ৩৪ ॥ 


অনুবাদ 1} ব্যান্তও নিজের প্রকৃতি অনসারে চলেন। সন্ত: 
নিস্পাপ জা কি 
করিবে ? (৩৪) ইন্দ্রিয় এবং উহার (শব্দ স্পর্শ আদ) বিষয়সমহে প্রীতি ও 


এগন এই পম্পং্প আলোচনার 


\ 


৭২ গীঁতারহসা অথবা কর্্মযোগশাস্ত্ 


দ্বেষ (দুই-ই ) ব্যবস্থিত অথ স্বভাবতই আছে। প্রীত ও দ্বেষের 
উচিত নহে ( কারণ ) ইহারা মনষ্যের শত্রু | bl ১৮৮ 
রহস্য £ ৩৩শ শ্লোকের শীনগ্রহ' শব্দের অর্থে “নিছক সংঘমন'ই ন 

কিন্তু উহার অথ“ ‘জবরদস্তি’ অথবা 'হঠ'। ইীন্দ্িয়সমহের ১৪ 1 
গাঁতার আভিপ্রেত, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, হঠপর্্বক বা জবরদস্তি দারা 
ইন্দয়সম:হের স্বাভাবিক বৃত্তিকেই একেবারে মারিয়া ফেলা সম্ভব নহে। উদাহৎণ 
ধর, যে পযন্ত দেহ আছে সে পষণন্ত ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি ধৰ্ম্ম, প্রকৃতিসিদ্ 
হইবার কারণে, দুর হইতে পারে না ; মনুষা যতই কেন জ্ঞানী হউক না, ক্ষুধা 
জঃগিলেই ভিক্ষা করিতে উহাকে বাহির হইতে হয়, এইজন্য চতুর ব্যক্তিদিগের 
জবরদাস্তি কারয়া ইন্দিয়সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিবার বৃথা হঠ করা কর্তা 
নহে ঃ,এবং যথাযবস্ত সংযমের দ্বারা উহাদিগকে নিজের বশে আনিয়া উহাদের 
স্বভা লোকসংগ্রহার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ন] 
'ব্যবস্থিত’ পদে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে সুখ ৰীতা উন আয 
অপরের অভাব নহে (গা. র. প্র. ৫. পৃ. ৮৮ ও ৯৯)। প্রকৃতি অথ সৃষ্টির অখাণ্ডত 
ব্যাপারে কয়েকবার আমাকে এমন সকল বিষয়ও করিতে হয়, যাহা আমার নিজের 
পছন্দসই নহে (গাঁ. ১৬: ৫৯) এবং যদি না কার, তবে নিব্বহি হয় না। 
এইপ সময়ে জানা বাতি এই কম্'সকলকে ভানিচ্ছা সত্বেও কেবল কর্তব্য জানিয়া 
ক'রয়া যান, অতএব পাপ-পূণ্য হইতে নির্লিপ্ত থাকেন ; এবং অজ্ঞানী উহাতেই 
অনা রাখিয়া দত পায় ; ভাস কবর বর্ণনানসেরে বধির দিতে ইহাই এই 
উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর প্রভেদ । এখন আসিতেছে 
এই বে, বাঁদওড ইহা হাহ ৯৬০৯১ 


[সকলে 


শ্রেয়াস স্বরণ বিগুণঃ পরধমতি স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ & 


t 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য-_-৩য় অধ্যায় 6৭0 
ব্যবসায়ই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, ইহাই সকলে শ্রেয়দ্কর মনে কাঁরবে ; 
র্জ'র ব্যবসায় জহার পক্ষে সাঁবধা হইবে না; এবং এই য্াস্তই চাতুন্বর্ণ ব্যবস্থার 
'জনাও উপযোগণী । চাতুৰ্বৰ্ণয-ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, সে প্রন ভিন্ন ; এবং তাহা 
এখানে উপদ্থিতও হইতেছে না । এ বিষয় তো নিৰ্্বি'বাদ যে, সমাজের সমদাচ্ভ 
'ধারণপোষণ হইবার জন্য কৃষির ন্যায় নিরুপদ্রব ও সৌম্যভাবের ব্যবসায়ে 
ভান্যান্য কর্মেরও প্রয়েনদন আছে। অতএব যখন একবার কোন উদ্যো' 
তাহা চাতুব্বর্ণব্যবস্থা অনুসারেই দ্বাকার কর বা স্বেচ্ছাক্রমেই স্বা 
ধর্ম* বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন কোন অবসরাবশেষে উহাতে ফাঁক বাহির 
নিজের কর্তব্য বর্্ম ছাড়িয়া বসা ভাল নহে ; আবশ্যক হইলে এ ব্যবসায়েই প্রাণ 
হইবে ৷ বস্‌, এই শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ। যেকোন ব্যাপার বা লাভের কর্ম 
হউক না কেন, তাহাতে কোন-না-কোন দেষ সহজেই বাহির, করা যায় ( গাঁ. ১৮. 
৪৮)। কিন্ুহু এই একটুখানি খ'ুতের জন্য নিজের নিষ্ধ্ধারত কর্তব্যই ছাড়িয়া 
দেওয়। কোন ধৰ্ম্ম নহে । মহাভারতের ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে এবং তুলাধার-জাজলিসংবাদে 
এই তত্বই উক্ত হইয়াছে, এবং তথাকার ৩৫শ শ্লোকের পৃব্বদ্ধি মনুস্নৃতিতে (১০. 
৯৭ } এবং গাঁতাতেও (১৮. ৪৭) উদ্ধৃত হইয়াছে । ভগবান ৩৩শ শ্লোকে 

যে, “ইণ্দ্রিয়-সমুহকে মারিবার হঠ চলে না” ; এই সম্বন্ধে অ্জনিন প্রশ্ন 
কারিলেন যে, ইন্দ্রয়সমহকে মারবার হঠ কেন চলে না, এবং মনুষ্য নিজে ইচ্ছা নচ 
কারিলেও মন্দ কর্মের দিকে কেন ক'কিয়া পড়ে ? 


অর্জুন উবচ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পৃরুষঃ । 


t অনিচ্ছন্নপ বাফে'য় বলাদিব নিয়োজতঃ ॥ ৩৬ ॥ 


শ্রীভগবানদবাচ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগণসমহুদ্ভবঃ । 
মহাশনো মহাপাপ্আ বিদ্ধোনামহ বৌরণং ॥ ৩৭ ॥ 
ধূমেনাব্রিয়তে বাঁহদ্থাদর্শো মলেন চ। 
যথোজ্বেনাবৃতো গতন্ভিথা তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবোরণা । 
কামরুপেণ কৌন্তেয় দুস্পরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ 


অনুবাদ £ অর্জন বালিলেন_-(৩৬) হে বাফে'য় (শ্রীকৃষ্ণ)! এখন (ইহা 
বুঝও যে ) মনুষ্য নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কিসের প্রেরণায় পাপ করে, বল কোন 
প্রকার জবরদন্তিতে কাঁরিয়া থাকে । শ্রীভগবান বাঁললেন--(৩৭) এই বিষয়ে ইহা বুঝ 
যে, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত পেটুক ও পাপা এই কাম ও এই ক্রোধই শত । 
( ৩৮) যে প্রকার ধোঁয়া দ্বারা আন, ধবল দ্বারা দর্পণ এবং কেনদের দ্বারা গর্ভ" 
ঢাকা থাকে, সেই প্রকারই ইহা দ্বারা এই সমস্ত ঢাকা আছে। (৩১) হে 
কৌন্তেয় ! জ্ঞানীর পক্ষে ইহা কামরূপ নিত্যবৈরী সৰ্ব্বদাই অতৃপ্ত অদ্নিই ; ইহা 
জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 

রহস্য £ ইহা মনুর উ্ধিহই অনুবাদ ; মনু বালয়াছেন যে, “ন জাতু 
কামঃ কামানামূপভোগেন শাম্যাত । হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভডয্ এবাভিবর্দ্ধতে” (মনু 
২. ৯৪ )-_কামের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও কমে না, বরগ ইন্ধন দিলে আশ্ন 
যেমন বাড়িয়া যায়, সেই প্রকারই ইহাও আঁধকাঁধক বাড়তে থাকে ( গাঁ. র. প্‌ ৯৪ ৮ 


গাঁতারহসা অথবা কন্ম'যোগশাধ্য 


হীন্রয়াঁণ মনো বািরসা।ধঠানম্জাতে । 
এভোবমোহয়তোষ জানমাবৃত। দোহনং ॥ 89 ॥ 
জ্নাবমান্দিয়াণা।দৌ নিনামা ভরতর্ধভ । 
পাপমানং প্রজাহ হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪৯ ॥ 
অনুবাদ £ (9০) হীন্রয়গণকে, মনকে, এবং ব্নাদ্ধকে, ইহার আঁধষ্ঠান অখাং 
খর বা গড় বলে। ইহার আশায় জনকে জড়াইয়া ( কমা) ইহা মন,যাকে 
ভুলে! মধ্যে ফোঁলয়া দেয়। (8৯) অতএব হে, ভরতশ্রেষ্ঠ। প্রথমে হইীন্ডিয়গণনে 
সংযত কাঁরয়া জন ( অধ্যাত্ম ) ও বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান )-নাশক এই পাপ1:% 
তন মাঁরয়া ফেল । 
হীন্দরয়াণ পরাণ্যহুরাপ্্রিয়েভাঃ পরং মনঃ । 
মনসদ্তু পরা বৃশ্ধিযো বংগ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥ 
এবং বুখ্ধেং পরং বন্যা সংগ্তভ্যাত্মনমাত্মনা । 
জাহ শন্রবং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥ 
অনুবাদ £ (9২) বলিয়াছেন যে (সহল বাহ) পদাথসমহের পাঁরমাপে উহাদিগেন 
জ্ঞাত) ইণ্দ্রিয়সকল উপরে অর্থাৎ শ্রেন্ঠ, ইন্দিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, নর 
(বাবসয়াত্মক ) বৃদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইতেও যান শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা। (৪8৩ )হে 
মহাবাহু অন্জ ন ! এই প্রকারে ( যান ) বৃদ্ধি হই তও শ্রেণ্ঠ তাঁহাকে জাঁনিয়। এবং 
‘নিজেই নিজেকে সংযত কাঁরয়। দুরাসদ। কমরূপ শত্রুকে তুমি মারিয়া ফেল । 


রহস্য ঃ কামরূপ অ৷সাক্তিকে ছড়া স্বধ্ম অনুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম 


কাঁরণার জন্য হীন্দ্রয়ের উপরে নিজেকে দাঁড়ইতে হইবে, উহা নিজের অধীনে থাকিবে ; 


বস্‌, এখানে এইটনকু হইা্দিযানগ্রহই বিবাক্ষত। ইহা অথ: ্ 
সম্‌হকে বলপত্বক সম্পূর্ণ মারিয়া সমস্ত কর্ম" ছাড়িয়া দিবে ( ৮৭ El 
গীতারহসো (পার. পৃঃ ৪৩১) দেখানো হইয়াছে যে, “ইীন্দিয়াণি পরাণ্যাহ*” 
ইত্যাদি ৪২শ শ্লোক কঠোপনিবদের এবং উপ্গানষদের অনা চার-পাঁচ শ্লোকও গাঁত তে 
“গৃহীত হইয়াছে। ক্ষেন্র-ক্ষেতজ্ঞ বিচারের তাৎপর্ধয এই যে, বাহ্য পদার্থ সমুহের 
সংক্কার গ্রহণ করা ইীন্দ্রিয়ের কার্যা, মনের কায ইহারই ব্যবস্থা করা, এবং বা 
ইহ,দিগকে পৃথক. পৃথক করিয়া দেয়, এবং আত্মা এই সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত 
হইতে ভিন্ন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা গাঁতারহসোর ষষ্ঠ প্রকরণের শেষে 
(পৃঃ ১১৫-১২৯ ) করা হইয়াছে। কের এই প্রকার অনেক গল প্রশ্নের 
চর গাঁতারহস্যের দশম প্রকরণে ( পঃ ২৩৯-২৪৬ ) করা হইয়াছে যে, নিজের ইচ্ছ। 
না থ।কিলেও মনূষ্য কামক্রেধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিধন্ণের কারণে কোনও কার্য কারিতে 
কেন প্রবৃত্ত হইয়া বায়; এবং আত্মস্বতন্তরতার কারণে ইীন্দরয়ানগ্রহরূপ সাধ.নর 
দ্বারা ইহা হইতে মৃক্তিলভের পথ কি প্রকারে পাওয়া যায়। গাঁতার ষ্ঠ অধ্যায়ে 
চর করা হইয়াছে যে হীন্দরমনিগ্রহ কি প্রকারে করিতে হইবে । 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস উপনিষৎসয রহ্ষবিদ্যায়াং যোগশাস্তে 
কন্ম'যোগো নাম 
non 


চতুর্থ অধ্যায় 
জন-কম্ম-সাধা।সযোগ 


ক্রম" কাহারও দর হয় না, এইজনা িক্ষামবুগ্ধি হইলেও বম্ করাই উচিত । 
ঝল্ম' অথেই যাগযঞ্জ প্রভ্‌তি কন ; কিশ্তু মীমাংসক'দিগের মতে ॥ VY 
প্রদ, অতএব একপ্রকার বন্ধনকারণ, এই কারণে ইহার প্রতি 
ছুটবে ; জানের দ্বারা গ্বার্থ'বংদ্ধি দুর হইলেও কমন দ্‌ 
ব্যাধ্ররও নিচ্কাম বন্দ করাই উচিত; লেকসংগ্রহাণ ই 
প্রকারের এখন পর্যন্ত বদ্মযোগের যে আলোচনা করা ? 
পঢ় বরা হইয়াছে । কোনও স্থলে যাহাতে এই সন্দেহ না হয় যে, 
এই মার্গ অথাৎ নিষ্ঠা অর্জুনকে যুণ্ধে প্রবৃত্ত 
এই মাগে'র প্রাচীন গুরুপরষ্পরা প্রথমে বলিতেছেন 
চতৃথেহ্ধ্যায়ঃ 
শ্রীগবান্বাচ 
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোস্কবানহমবায়ং । 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনযিক্ষঝকবেহববৎ ॥ ১॥ 
এবং পরম্পরাপ্রাগ্চমিমং রাজর্ধয়ো বিদ;ঃ । 
স কালেনেহ মহতা যোগো নগ্টঃ প॥২॥ 
স এবায়ং ময়া তেহদা যোগঃ প্রোন্তঃ পুরাতনঃ । 
ভক্কোহসি মে সখা চোঁত রহসাং হোতদবন্রমং ॥ ৩ ॥ 
অন;ধাদ ২ শ্রীভগবান বাঁললেন--(১) অব্যয় অর্থাৎ কখনও যাহা কষয়প্রাণ্চ হয় 
না অথবা ভ্রিকালেও বাধারাহিত ও নিত্য এই (কর্ম) যোগ ( -নার্গ ) আন 
শীববস্বান অর্থাৎ সর্যাকে বালয়।ছিলাম ; বিবস্বান (নিজের পুত্র ) মনকে, এবং 
মনু (নিজের পুত্র) ইক্ষনকুকে বলিয়াছেন । , (২) এই প্রকার পরস্পরসূতে 
প্রাপ্ত এই (যোগ ) কে রাজার্যগণ জানেন ৷ কিন্তু হে শতুতাপন ( অঞ্জর্থন )! 
দীর্ঘকাল পরে সেই যোগই এই লোকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । (৩) (সকল রহস্য 


মধ্যে ) উত্তম রহস্য জানিয়া এই পঢরাতন যোগ ( কর্ম্মযেগমার্গ) আমি তোমাকে 


আজ এইজন্য বলিলাম যে তুমি আমার ভক্ত ও সখা । 

রহস্য ৪ গাঁতারহস্যের তৃতীয় প্রকরণে (প্‌ ৫০-৫৮ ) আম সিদ্ধ করিয়াছি 
যে, এই তিন চ্লোকে ‘যোগ’ শংব্দ জীবনযাপনের সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গের 
মধ্যে যোগ অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগ অর্থাৎ সাম্যবাদ্ধিতে কর্ম করিবার মার্গই আঁভগ্রেত । 
গীতোন্ত & মার্গের যে পরম্পরা উপরের শ্লোকে উত্ত হইল, তাহা যদিও এই মার্গের 
মূল ব্ঝবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তথ পি টীকাকারগণ উহার 1বশেষ [বিচার 
করেন নাই। মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভাগবত-ধর্মের যে 
শসদ্ধান্ত আছে, উহাতে জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন যে, এই ধর্ম্ম প্রথমে 
শ্বেতদ্বীপে ভগবান - 


নারদেন তু সংপ্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ । 

এষ ধন্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষাৎ নারায়ণাল্নপ ॥ 
এবমেষ মহান্‌ ধৰ্ম্মঃ স তে পর্ব নূপোত্তম । 
কাঁথতো হরিগীঁতাস সমাসাবাধক'ঞ্পিতঃ 


গাঁতারহ সা অথবা কম্মযোগশাস্ত্ 


“নারদ প্রাপ্ত হন, হে রাজা । সেই মহান: ধর্মই তোমাকে পর্বে হাঁরগাঁতা 
অর্থাৎ ভাগবজ্গীতাতে সমাসাবধিসহ বলিয়াছি”সভা, শা. ৩৪৯. ৯. ১০)। 
এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে, “যুদ্ধে, অমনোযোগী অক্জর্থনকে এই ধ্ম্ম বলা 
হইয়াছে" ( মভা- শা. ৩৪৮. ৮)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, গাঁতার 
যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ভাগবত ধর্মের ( গাঁ, র. প্‌ ৮-১০)। বিস্তৃত হইবার 
ভয়ে গীতাতে উহার সম্প্রদায়পরম্পরা সৃষ্টির মূল আরম্ভু হইতে দেন নাই 
'বিধচ্বানয, মনহ ও ইক্ষ্বাকু এই তিন জনের উল্লেখ কারিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রত 
অথ' নারায়ণায় ধন্মে র সমন্ত পরম্পরা দেখিলে স্পস্ট বুঝ। যায়। ব্রহ্মার মোটে 
সাত জন্ম । তন্মধ্যে প্রথম ছয় জন্মের, নারায়ণায় ধর্মে কথিত, পরম্পরার 
এ গেলে, যখন ব্রদ্ধার সপ্তম, অথাৎ বর্তমান, জন্মের কৃতযুগ সমগ্র 
হইল, ভখন-_- 


ত্রেতাযুগাদো চ ততো [বিবদ্বান্‌ মনবে দদোঁ। নদ 
মনুশ্চ লোকভত্য্থং সুতায়েক্সৰাকবে দদোঁ ॥ 
ইক্ষবাকুশা চ কথিতো ব্যাপা লোকান্বাস্থতঃ.। 
গমিষ্যাত ক্ষয়ান্তে চ পুননরায়ণং নৃপ ॥ 
যতানাং চাপি যো ধৰ্ম্মঃ স তে পৃবং নূপোত্তা 
কখিতো হারগাঁতাস_ সমাসাবধিকাজ্পিত ঃ ॥ 


4, 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা--৪র্থ অধ্যায় ৫৭৭ 


ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে কর্ম যোগ মনবরও গ্রাহ্য ছিল। এই প্রকারই অন্য 
স্মতকারাদিগেরও ইহা মান্য ছিল এবং এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ গীঁতারহস্যের 
১১শ প্রকরণের শেষে ( প্‌ ৩৯২-৩১৬ ) দেওয়া হইয়াছে । এখন এই পরম্পরা সম্বন্ধে 
অদ্জর্তনের এই সংশয় হইতেছে যে 


অপরং ভবতো জন্ম 1ববস্বতঃ । 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোন্সবানিতি ॥ ৪ ॥ 
জনঃবাদ £ঃ অক্জর্ুন বাললেন--(5) তোমার জন্ম তো ইদানীং হইয়াছে এবং 
(ববন্বানের ইহার অনেক পুনে হইয়া গিয়াছে ; (এই অবস্থায়) আম ইহ কি 
প্রকারে জানিব যে, তুমি (এই যোগ ) পুন্য বাঁলয়াছ ? 
রহস্য £ অচ্জবনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে ভগবান নিজের অবতার- 
সমুহের কার্য বর্ণন করিয়া আসান্তাবরহিত কর্ম্মযোগ বা ভাগবতধম্নেরই পু্নরায্ন 
সমর্থন কাঁরতেছেন যে, “এই প্রকার আমিও কর্ম্ম করিয়া আসিতোঁছ"__ 
শ্রীভগবানহবাচ' 
বহন মে ব্যতীতানি জন্মান তব চান্জুন । 
তানাহং বেদ সবাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ ৫ ॥ 
অজোহাঁপ সন্নবায়াত্মা ভৃতানামী*্বরোহাপ সন । 
্রকাতং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বনায়য়া ॥ ৬ ॥ 
অনুবাদ £ শ্রীভগবান বাঁললেন-_($) হে অক্জর্বন!, আমার ও তোমার 
অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে । সেই সকল আমি জান (এবং) হে পরন্তপ ! 
তুমি জান না (ইহাই প্রভেদ )। (৬) আম ( সমন্ত ) প্রাণিগণের প্রভু K 
যাঁদও আমার আত্মস্বরূপের কখনও বায় অর্থাৎ ৰকার হয় না তথাঁপ নিজেরই: 
প্রকীততে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আম নিজের মায়া দ্বারা জন্ম গ্রহণ কাযা থাঁক ৷ 


রহস্য £ এই শ্লোকের অধ্যাত্বজ্ঞানে কাঁপল সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই 
মতের মিল কারয়া দেওয়া হইয়াছে । সাংখ্যমতাবলম্বাঁদিগের উক্তি এই যে, প্রকৃতি 
বেদান্তী প্রকাতকে পরমে*্বরেরই 


এক 


কখন্‌ এবং দি কারণে করেন * 
যদা যদা হি ধর্মস্য গন্মনর্ভবাঁত ভারত। 
অভ্যাখানমধর্মস্য তদাত্মানং সুজম্যহং ॥ ৭॥ 


গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


পারতাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দকক্কৃতাং। 
ধর্ম সংস্থাপনাথয়ি সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥* 


অন্বাদহ (৭) হে ভারত! যখন-যখন ধর্মের *লানি হয় এবং অধর্ম্ম 
প্রবলরূণে বিজ্ৃত হয়, তখন ( তখন ) আমি স্বয়ংই জন্ম (অবতার ) গ্রহণ কাঁর। 
(৮) সাধৃদিগের সংরক্ষণার্থ এবং দম্টাদগের নাশ কারবার জন্য, যুগে যুগে ধন্ন- 
সংগ্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি জন্মগ্রহণ কার । b 


রহস্য হ এই দুই শ্লোকে 'ধন্ন” শব্দের অর্থ কেবল পারলোঁকিক বৈদিক 

ধৰ্ম্ম নহে, কিন্তু চাঁর বর্ণের ধর্ম, ন্যায় ও নাতি প্রভৃতি বিষয়েরও উহাতে মুখা- 
রুপে সমাবেশ হয় ॥ এই শ্লোকের তাৎপর্থয এই যে, জগতে যখন অন্যায়, দঃনীণত 
দূষ্টতা ও অন্ধকার প্রবল হইয়া সধ্াঁদগের কষ্টদায়ক হয় এবং যখন দব্টাদগের 
প্রভাব অধিক হয়, তখন স্বরচিত জগতের স্মস্থিতি বজায় রাখিয়া তাহার কল্যাণ- 
সাধনার্থ তেজদ্বা ও পরাক্রান্ত পুরুষের রুপে (গাঁ. ১০. ৪১) অবতার হইয়া ভগবান, 
সনাজের যে ব্যবস্থা বিগড়াইরা গিয়াছে, তাহাকে পুনরায় ঠিক কাঁরয়া দেন। এই 
রাঁতিতে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান যে কার্ধয করেন, তাহাকেই “লোকসংগ্রহ'ও বলা 
বায়। পর্ত্ববন্তাঁ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, এই কার্যাই নিজ শান্ত ও অধিকার 
অনুসারে .আত্মজ্ঞানী পূরুষেরও করা উচিত ( গাঁ. ৩. ২০)। ইহা বলা হইয়াছে 
যে পরমেশ্বর কবে এবং কিসের জন্য অবতার গ্রহণ করেন। এখন বলা যাইতেছে 
বে, এই তব পরীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি তদনুসারে আচরণ করেন তান কোন্‌ গাঁত 
লাভ করেন__ 

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বোত্তি তব্বতঃ ! 

তাযক্তৰা দেহং পনর্জনয নৈতি মামোঁত সোই ন ॥ ৯॥ 

বাঁতরাগভয়ক্রোধা মন্যয়া মামুপাশ্রিতাঃ । 

বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ 


অন্বাদ £ (১) হে অগ্জ্‌ন ! এবশ্বিধ আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের 
তর খিনি জানেন, তিনি দেহত্যাগের পরে আবার জন্মগ্রহণ না কাঁরয়া আমার সাঁহত 
নিলিত হয়েন। (১০ ) প্রাঁতি, ভয় ও ক্রোধের অতাঁত, মৎপরায়ণ এবং আমার 
আশ্রয়ে উপনীত অনেক লোক ( এই প্রকার ) জ্ঞানর্‌প তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া 
অমার স্বরূপে আসিয়া নিলিয়া গিয়াছেন। 

রহস্য £ ভগবানের দিব্য জন্ম ব্দঝবার জন্য জানা আবশ্যক যে, অবান্ত 
পর-মম্বর মায়া দ্বারা সগুণ কিরূপ হয়েন ; এবং ইহা জানিলে অধ্যাত্বজ্ঞান হয় এবং 
দিব্য কৰ্ম্ম জানিয়া লইলে কর্ম্ন করিয়াও নির্লি্থ থাকিবার, অর্থাৎ 'িক্কাম কর্মের 
তরজ্ঞোন লাভ হয় । সারকথা, পরমেশ্বরের দিব্য জন্ম ও দিব্য বর্ম সম্পূর্ণরূপে 
জানিতে পারলে অধ্যাত্মজ্ঞান ও কম্নষোগ উভয়েরই সম্পূর্ণ পরিচয় হইরা যায় ; 
এবং মোক্ষলাভের জন্য ইহার প্রয়োজন থাকায় এই প্রকার মনুষ্যের শেষে ভগবৎ- 
প্রাপ্তি না হইয়া যায় না। অথাৎ ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম জন্মগ্রহণে 
সনস্তই আদিল ; আবার অধ্যাত্মজ্ঞন অথবা নিক্কাম কম্মযোগ উভয়ের পৃথক 
পৃথক অধ্যয়ন কাঁরতে হয় না। অতএব বন্তব্য এই যে, ভগবানের জন্ম ও কার্য 


আলোচনা কর, এবং উহার তন্ব বৃঝিয়া আচরণ কর; ভগবধপ্রাপ্ধির জন্য অপর 


কোন: 
৮ চিতা দু নন এখন ইহা 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-_৪র্থ অধ্যায় 6৭৯ 


যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। 
» মম বস্মনিববর্ত্তম্তে মনব্যাঃ পার্থ সন্বশঃ 1 ১১ ॥ 
জন;ৰাদ £ (১১) যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, তাহাকে আমি সেই 
প্রকারেরই ফল দিই । হে পার্থ! যেদিক দিয়াই হৌক, সকল দিক দিয়াই মনদষ্য 
আমারই পথে আসিয়া মিলিত হয়। 
রহস্য £ ‘মম "বর্নুবর্তন্তে' ইত্যাদি উত্তরার্ধ প্রথমে (৩.২৩) কিছ; 
বিশেষ অর্থে আসিয়াছে, এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গাঁতাতে পর্র্বাপর সন্দভ' 
জনুসারে অর্থ কিপ্রকার বদলাইয়া যার । ইহা সত্য বটে যে, যে কোন মার্গ ধাঁরয়া 
চলিলেও মনুষ্য পরমেশ্বরের দিকেই বায়, তথাপি ইহা জানা উচিত যে অনেক ব্যান্ত 
জনেক মার্গে কেন যায় 2 এখন ইহার কারণ বলা হইতেছে 
কাষ্ফ্ন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ৷ 
'ক্ষপ্রং হি মানুষে লোকে দিদ্ধির্ভবাঁত কর্মজা ॥ ১২ ॥ 
অনযবাদ £ (১২) ( কর্ম্মবন্ধনের নাশের নহে, কেবল) কর্ম ফলের 
আঁভলাষী ব্যান্ত এই লোকে দেবতাদিগের প্রা এই অভিপ্রায়ে করে যে, (এই ) 
কৰ্ম্মফল ( এই ) মনুষ্যলোকেই শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে । 
রহস্য £ এই আলোচনাই সপ্ধম অধ্যায়ে (১২. ২২) পুনরায় আসিয়াছে । 
পরমেশ্বরের আরাধনার প্রকৃত ফল মোক্ষ, কিন্তু উহা তখনই পাওয়া যায়, যখন দীর্ঘ- 
কাল ধাঁরয়া একান্ত উপাসনার ফলে কর্ম্ম বন্ধন সম্পূর্ণ নষ্ট হয় ; এই প্রকার দূরদর্শী 
ও দীর্ঘ-উদ্যোগী পুরুষ খুব অক্ুপই আছেন । এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, অনেকে 
তো নিজের উদ্যোগে অর্থাৎ কর্্ম দ্বারা এই লোকেই 'কিছননা কিছু প্রাপ্ত হয়, এবং 
এই প্রকার লোকই দেবতাদিগের পুজা করে (গীতার. প্‌ ৩৬৩) । গাঁতা ইহাও 
বলেন যে, পরোক্ষভাবে ইহাও তো পরমে*বরেরই পুজা এবং বাড়িতে বাড়িতে এই 
যোগ পারণামে িচ্কাম ভর্তিতে পর্যাবাঁসত হইয়া শেষে মোক্ষপ্রদ হয় ( গাঁ. ৭-১৯)। 
পুৰ্বে বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য পরমেশ্বর অবতার গ্রহণ করেন, 
এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছেন যে, ধৰ্ম্মসংস্থাপনের জন্য কি কাঁরতে হয়_ 
চাতু্বর্ণং ময়া সন্টং গুণকর্মীবভাগশঃ । 
তস্য কর্তরমাঁপ মাং বিদ্ধ্যকত্তরিমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
অল7বাদ £ (১৩) (ব্ৰাহ্মণ, ক্ষান্রয় বৈশ্য ও শদ্রু এই প্রকার ) চারি বর্ণের 
ব্যবস্থা গুণ ও কম্মমভেদে আমি কাঁরয়াছি। ইহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখ যে, আমি 
উহার কর্তাও বটে আবার অকর্ত অর্থাৎ উহা কাঁর না, অব্যয় (আমিই ) ॥ 
রহস্য £ অর্থ এই যে, পরমেশ্বর কর্তা হইলেনই বা, কিন্তু পরবন্তাঁ শ্লোকের 
বর্ণনানসারে 'তান সর্বদাই নিঃসঙ্গ, এই কারণে অকর্তহি (গাঁ. ৫. ১৪)। 
পরমে*্বরের স্বরুপের 'সর্বোন্দ্রয়গণাভাসং সর্বোন্দুয়াববার্জতং এই প্রকার 
িরোধভাসাত্মক অপর বর্ণনাও আছে ( গাঁ. ১৩. ১৪)। চাতুব্বর্ণোযর গুণ ও 
ভেদের নিরূপণ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ৪১-৪৯) করা হইয়াছে ; এক্ষণে 
ভগবান “কারয়া অকর্ত” এইরূপ নিজের যে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহার মর্ম 


ন মাং কমাণি লিম্পান্ত ন মে কর্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোহাভজানাত কর্মীভর্নস বদ্ধাতে ॥ ১৪ ॥ 
অনুবাদ £ (১৪) আমাতে কর্মের লেপ অর্থাৎ বন্ধন হয় নাঃ (কারণ) 


শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাল্ত 


৬৮০ 
কর্মের ফলে আমার ইচ্ছা নাই। যে আমাকে এই প্রকার জানে, তাহার কম্ম বন্ধক 


হয় না। 
রহস্য উপরে নবম শ্লোকে যে দুই বিষয় বালয়াছি যে, আমার ‘জন্ম’ ও 'বম্ম” 


যে জানে সে মুস্ত হইয়া যায়, তন্মধ্যে কর্মের তত্ব এই শ্লোকে হইয়াছে । 
‘জানে’ শব্দের দ্বারা এস্থলে “জানিয়া তদন:সারে আচরণে প্রবন্ত” এতটা অর্থ 
ধববাহ্মত ৷ ভাবার্থ এই যে, ভগবানের কর্ম্ম তাঁহার বন্ধন হা না, ইহার কারণ 
এই যে, তিনি ফলাশা রাখিয়া কম্মই করেন না), এবং ইহা জানিয়া তদনবসারে 
যে চলে তাহার কর্ম্ম বন্ধন হয় না । এক্ষণে, এই শ্লোকের সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ 
উদাহরণের দ্বারা দড় কারতেছেন-_ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পর্বৈরাঁপ মুমনদাভঃ । . 
কুর কর্মের তক্মাতধং পর্বঃ প্বতরং কৃতম্‌ ॥ ১৫ ॥ » 
অনুবাদ £ (১৫) ইহা জানিয়া প্রাচীনকালের মহমদ লোকেরাও বসন 
করিতেন। এইজন্য পুরাকালীন লোকদিগের কৃত অতি প্রাচীন ক্ম্মই তুমি কর। 
রহস্য £ এই প্রকার মোক্ষ ও কর্মের বিরোধ নাই, অতএব অক্জর্যনকে স্থির 
উপদেশ করিয়াছেন যে, তুমি কম্ম কর। বিন্তু সন্যাসমাগাঁঠদর কথা এই যে, ““কর্ম্ম 
ছাড়িলে অর্থাং অকর্্ম দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়” ; ইহার উপর এই সংশয় আসে যে, 
এই প্রকার কথার মূল কি? অতএব এক্ষণে কর্ম্ম ও অবর্ের আলোচনা আরম্ভ 
সিদ্ধান্ত কাঁরতেছেন যে, অবর্ধ্ম কিছু বর্্ম ত্যাগ নহে, নিষ্কাম 


তত্তে বর্ম্মপ্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশনুভাৎ ॥ ১৬ ॥ 
অনুবাদ £ (১৬) কৰ্ম্ম কি আর অবর্্ন কি, এই বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানাদগেরও 
মন অল জন নি A ELD 
মস্ত । 
রহস্য. “অবন্্স নঞ্‌ সমাস। ব্যাকরণের রীতিতে উহার অ-্নঞ শব্দের 
‘অভাব’ অথবা “অপ্রাশস্ত্য' দই অর্থ হইতে পারে ; এবং ইহা বলা যায় না যে, 
এই স্থলে এই উভয় অর্থই বিবঙ্ছিত হইবে না। কিন্তু পরব্তা শ্লোকে “বকম্ম” 
নামে কর্মের তৃতীয় এক ভেদ করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে ‘অকর্ম্ম' শব্দের 
দ্বারা, সন্ন্যাসমাগা* লোক যাহাকে ‘কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ’ বলে সেই বম্ত্যাগই 
বিশেষভাবে উপ্দিষ্ট হইতেছে । সন্ন্যসমাগবিলম্ব বলে, যে ‘সমস্ত বর্্ম ছাড়িয়া 
দাও! ; ১৮শ শেলোকের রহস্য হইতে দেখা যাইবে যে, এই বিষয় দেখাইবার 
জনাই ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, কৰ্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন 
নাই, সম্্যাসপন্থাঁদিগের কন্নত্যাগ প্রকৃত 'অকম্ম” নহে, অবর্মের ম্মই আর কিছু ৷ 
কৰ্ম্মণো হাপি বোদ্ধব্যং বোপ্ধব্যং চ বিকম্মণঃ । 
অকম্মর্ণশ্চ বোদ্ধবাং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কৰ্ম্ম্যকর্ম্ম যঃ পশোদকম্মণীণ চ কর্ম্ম যঃ । 
রে স বুদ্ধিমান; মনহষোষ, স যুন্তঃ কৃৎ্নকন্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥ 
_ অননবাদ £ (১৭) কর্মের গতি গহন ; (অতএব) ইহা জানা আবশ্যক যে, 
কৰ্ম্ম ক এবং বুঝিতে হইবে যে, বিকম্ (বিপরীত কর্ম্ম ) কি এবং ইহাও জানিয়া 
লইতে হইবে যে অবল্ (কর্ম না করা) কি। (১৮) কর্ম্মে অবর্্ এবং অকর্ম্মে 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য_৪র্ঘ অধ্যায় ৫৮৯ 


বস্্ম যানি দেখেন সেই ব্যক্তি সকল মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞানী এবং তিনিই যুক্ত অর্থাৎ 
যোগযুক্ত এবংঞ্সমদ্ত কম্্ম-কর্ত। 

রহস্য ইহাতে এবং পরবন্বা পাঁচ শ্লোকে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও 
বলা হইয়াছে ; ইহাতে যাহা কিছু, বাকী রহিয়া গিয়াছে, ত 
অনণ্টাদশ অধ্যায়ে কন্মত্যাগ, কর্ম্ম ও কর্তার ত্িবিধ ভেদবর্ণ নায় 
হইয়াছে ( গাঁ, ১৮. ৪-৭; ১৮. ২৩-২৫ ; ১৮. ২৬-২৮ )। 
করিয়া বাঁলয়া দেওয়া আবশ্যক যে, দুইস্থলের কর্ম্ম-বিচারে কলন, 
সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি দাঁড়াইল। 
গণ্ডগোল বাধাইয়। দিয়াছেন। 


পন্থার দিকে আনিতে চাহেন। 
এই জান্য তাঁহারা ইহার অতিরিন্ত গার সমগ্ত বন্নঁকেই 
ব্যতাঁত মাঁমাংসকদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি বর্ম্ঘ-ভেদও ইহারই ভিতর || 
যায় এবং ফের ইহারই মধ্যে ধন্মশাশ্রী নিজের আড়াই চাউলের খিচুড়া প্রস্হৃত করিবার 
ইচ্ছা শ্লাখেন। সার কথা, চ'রিদিক হইতে এইরূপ টানাবুনা হইবার কারণে শেষে 
ইহা জানিয়া লওয়া কঠিন হয় যে, গাঁতা “অবন্ন” কাহাকে এবং বম” কাহাকে 
বলেন; অতএব প্রথম হইতেই এই বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত যে, গীতায় যে 
তাবিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার করা হইয়াছে, সেই দৃষ্টি নিক্কাম বর্্মকর্থ্ কর্ম্ম- 
যোগারই ; কাম্য বন্্ম-কর্তা ীমাংনকদিগের বা কর্ম্মত্যাগাঁ সন্যাসপদ্থণীদগের নহে । 
গীতার এই দৃষ্টি স্বীকার করিয়া লইলে প্রথমে তো ইহাই বালিতে হয় যে, 
“ক্ম্মশ্‌ন্যতা’র অর্থে 'অবর্্ম' এই জগতে কোথাও থাকিতে পারে না অথবা 
কোন মনুষ্যই কখনও কর্ম্মশ্‌ন্য হইতে পারে না (গাঁ. ৩. ৫; ১৮. ১১) 
কারণ শোওয়া, ওঠা-বসা এবং জীবিত থাকা পর্য্যন্ত কেহই কর্্ম এড়াইতে পারে না । 
এবং যাঁদ কর্ম শ-ন্যতা হওয়া সম্ভব না হয় তবে অবর্্ম কাহাকে বালব তাহা স্থির 
কাঁরতে হয়। ইহার উত্তরে গাঁতা বলেন যে, কর্ম্মে'র অর্থ নিছক ক্রিয়া না বুঝিয়া 
উহা হইতে উৎপন্ন শুভ-অশ[ভ প্রভাত পাঁরণামের বিচার করিয়া কর্ম্মের কর্ম্মত্ব বা 
অক্্মত্ব স্থির কর । সৃষ্টির অর্থই যাঁদ কর্ম হয়, তবে মনুষা যে অবধি সৃষ্টিতে 
আছে, সেই অবধি তাহার কর্ম্ম দূর হয় না। অতএব কর্ম্ম ও অকম্মের যে বিচার 
কাঁরতে হইবে তাহা এই দুৃণ্টিতেই কারিতে হইবে যে, মনুযাকে এ কর্ম্ম কতদ্‌র 
বদ্ধ কারবে। কারলেও যে কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করে না, তাহার বিষয়ে বালতে 
হয় যে, উহার কর্ম অর্থাৎ বন্ধকত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; এবং যদি কোনও কর্মের 
বন্ধকত্ব এই প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তো সেই কর্ম 'অবন্মই হইল । 
অকর্ম্মের প্রচলিত সাংসাঁরক অর্থ কম্মশনন্যতা ঠিকই; কিন্তু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে 
বিচার কাঁরলে এস্খলে উহা ঠিক খাপ খায় না। কারণ আমি দেখিতেছি 
যে, চুপচাপ বসা অর্থাৎ কর্ম্ম না করাও অনেক সময়ে কর্ম্মই হইয়া যায়। উদাহরণ 
যথা, নিজের মা-বাপকে কেহ যাঁদ মারাঁপট করে, তবে উহাকে বাধা না দিয়া চুপ 
কারিয়া বসিয়া থাকা, সে সময়ে ব্যবহারিক দাঁণ্টিতে অকণ্মই অথাৎ ক্মশুন্যত 
হইলেও কর্ম্মই--অধক ক বালব, বিবন্্সঃ এবং কর্ম্মাবপাকের দৃষ্টিতে 
উহার অশুভ পাঁরণাম আমাকে ভোগ কাঁরতেই হইবে । অতএব গীতা এই শ্লোকে 
বিরোধাভাসের রীতিতে বড় জোরের সঙ্গে বাঁলতেছেন যে, 'যাঁন জানিয়াছেন যে 
অকর্মেও ( কখনো কখনো ভয়ানক ) কৰ্ম্ম হইয়া যায়, এবং কর্ম্ম কাঁরয়াও তাহা 
কম্মমবপাকের দৃষ্টিতে মৃতবৎ, অর্থাৎ অকর্ম্ম হয়, তাঁনই জ্ঞানী ; এবং এই অর্থই 


৫৪২ গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


পরবন্তা* শ্লোকে বিভিন্ন রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে । কম্মফলের বন্ধন না লাগিবার 

পক্ষে গাঁতাশাস্য অনুসারে ইহাই এক প্রকৃত সাধন যে, নিঃসঙ্গ বুষ্ধিতেঃ অর্থাৎ ফলাশা 
হি নিষ্কাম কুষ্ধিতে কম" করিয়া যাইবে (গাঁ. র.প্‌ ১৯৮-১০১; ২৪৬) । অতএব 
এই সাধনের উপযোগ করিয়া নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে কৰ্ম্ম করা যায় তাহাই গাঁতার 
মতে প্রশস্ত সাতিক-_ কর্্ম (গাঁ, ১৮. ৯) এবং গাঁতার মতে তাহাই প্রকৃত 
“অকম্ম” । কারণ উহার কম্ত্ব, অর্থাৎ ক’ ক্রিয়া অনঃ্নারে বন্ধকত্ব ঘুচিয়া 
যায়৷ মনুষ্য যে কিছু কর্ম করে ( এবং “করে' পদে চুপচাপ নারাবাল বাঁসয়া 
১২০৮১১০০৮০৮ ‘সাৰক বম্মণ অথবা 
গাঁতা অনহসারে অকর্ম্ম সরাইয়া দিলে বাকী যে কর্ম্ম থাকিয়া যায় তাহাকে দুই ভাগে 
বিভন্ত করা যাইতে পারে-রাজস ও তামস। তন্মধ্যে তামস বর্ম মোহ ও অজ্ঞান 
হইতে উৎপন্ন হয়, এই জন্য উহাকে বিবন্্স বলে-আর যদি কোন কর্ম্মম মোহবশত 
ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও তাহা বিকম্মই, অকল্ম* নহে (গাঁ. ১৮. 9)। এখন 
রহিল রাজস কৰ্ম্ম । এই কর্ম প্রথম ভ্তরের অর্থাৎ সাক নহে অথবা গাঁতা যাহাকে 
সত্যসত্য 'অব্ম” বলেন, ইহা সে কর্ম্মও নহে । গাঁতা ইহাকে “রাজস' কর্ম্ম বলেন; 
কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে এই প্রকার রাজস কন্মণকে কেবল 'কম্ম”ও বালিতে 
পারেন। তাংৎপর্য্য, ক্রিয়াত্মক স্বরূপ অথবা খাঁটি ধর্মমশাচ্তের দ্বারা কর্মঅকর্মের 
নিষ্ধরণ হয় না ; কিন্তু কর্মের বন্ধকত্ব দ্বারা স্থির করা যায় যে ইহা কর্ম বা 
অকৰ্ম্ম । অদ্টাবক্রগীতা সন্ব্যাসমার্গের, তথাপি উহাতেও উক্ত হইয়াছে_ 

নিবাত্তিরীপ মডস্য প্রবাত্তিতূপজায়তে । 
প্রবৃত্তিরপ ধীরস্য নিবৃত্তফলভ।গিনী ॥ 

অর্থ মূর্খীদগের নিবৃত্তি ( অথবা হঠবশত বা মোহবশত কর্মের প্রাত িমুখতা )ই. 

প্রকৃত পক্ষে প্রবৃততি অর্থাৎ কর্ম্ম এবং পণ্ডিত লোকাদিগের প্রবৃত্তি (অথতি নিকাম 
০১৬৭১৯৯৮৯৬৯ ৬৯৬ পিসি ১৮. ৬১)। গাঁতার 


শ্লোকসম্‌হে অধিক ব্যন্ত করা হইতেছে__ 
বস্য সৰ্ব্বে সমারদ্ভাঃ কামসক্কজ্পবা্জতাঃ । 
জ্ঞানাণ্নিদশ্ধকম্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বূধাঃ ॥ ১৯ ॥ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্া--৪র্ঘ অধ্যায় 


নিরাশী'তচিত্তাত্মা ত্যনতসব্্পারিগ্রহঃ । 
= শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুব্ব'ন্নাপ্নোতি কিলিব্যম্‌ ॥ ২১ ॥ 
অনযবাদ £ (২০) বর্্মফলের আসন্তি ছাড়িয়া যিনি সদাতৃপ্ত ও নিরাশ্রর 
€ অর্থাৎ যে ব্যন্তি কন্্মফলসাধনের আশ্রয়ভূত এ প্রকার বুদ্ধি ননাষে; 
কার্ষের সিদ্ধির জন্য অমুক কাজ করিতেছি )--বলিতে রং 
দিলে বিছুই করেন না । (২১) নিঃ+আশীঃ ফলের বাসনাত্যাগণী, 
চিত্তের সংযমকারা এবং সর্ব্বসঙ্গ হইতে মুক্ত তি কৰল’ শারীর অর্থাৎ শরীর বা 
কৰ্ম্ম্দয় দ্বারাই কর্ম্ম কারবার কালে পাপের ভাগাঁ হন না। 
রহস্য £ কেহ কেহ বিংশ শ্লোকের নিরাশ্রয় শব্দের অর্থ “গৃহ-সংসারত্যাগণী 
( সন্ন্যাসী ) করেন ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে । অ গৃহ বা ঘর বলা যায় ; 
কিন্তু এগ্থলে কর্তরি স্বয়ং থাকিবার স্থান নিদ্দেশ বিবক্ষিত নহে ; অর্থ এই যে, 
তিনি যে কার্য করেন, তাহার হেতুরুপ ঠিকানা ( আশ্রয় ) কোথাও থাকে না।, এই 
অর্থই গীতার ৬. ১ শ্লোকে ‘অন৷শ্রিতঃ কৰ্ম্ম ফলং’ এই শব্দগুলির দ্বারা স্পন্ট ব্যক্ত 
করা হইয়াছে এবং বামন পন্ডিত গাঁতার যথার্থদাঁপিকা নামক স্বকৃত মহারাষ্টীয় 
ঢাঁকাতে ইহা দ্বাঁকার করিয়াছেন । এই প্রকারই ২১শ শ্লোকে 'শারীর' অরে কেবল 
শরাঁর পোষণের জন্য ভিক্ষাটন প্রভৃতি কৰ্ম্ম নহে। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে “যোগী” 
অর্থাত কৰ্ম্মযোগ লোক আসক্তি অথবা কাম্যবুদ্ধি মনে না রাখিয়া কেবল ইীন্দ্রয়- 
সৃম্‌হের দ্বারা কর্ম্ম করেন” ( ৫. ১১) এই যে বর্ণনা আছে, উহার সমানার্থকই 
“কেবলং শারাঁরং বস্ম”? এই পদসমুহের প্রকৃত অর্থ । ইন্দ্রয়সমুহ কর্ম্ম তো করে ; 
কিন্তু বুদ্ধি সম থাকবার কারণে এ কর্ম্মসম্‌হের পাপপৃণ্য কর্ত্তকে ্পর্শ 
করে না। 
যদ-চ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দৰাতীতে। [িমৎসরঃ ৷ 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবদ্ধ্যতে ॥ ২২ ॥ 
গতসঙ্গস্য মন্স্য জ্ঞানাবস্থতচেতসঃ । 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম' সমগ্রং প্রাবলীয়তে ॥ ২৩ ॥ 
২১৪৯ দঃ (২২) যদচ্ছাকুমে প্রাপ্চ বিষয়ে সন্তুষ্ট, (হর্ষশোক প্রভৃতি) 
দ্র হইতে মুক্ত, নিম্মবসর, এবং (কর্মের) সিন্ধি বা আসাম্ধিকে যিনি একই 
করেন সেই ব্যক্তি (কর্ম) করিয়াও (তাহার পাপপনুণ্যের দ্বারা ) বদ্ধ হন 
(২৩) আসঙ্গরাহত, (রাগদ্বেষ হইতে ) মুক্ত, (সাম্যববশ্ধিরূপ ) জ্ঞানে 
এবং (কেবল) যজ্ঞের জন্যই ( কর্ম্ম ) করেন যে বান্তি তাঁহার সমগ্র 
কর্ম বিলীন হইয়া যায়। 
রহস্য £ তৃতীয় অধ্যায়ে (৩. ৯) এই যে ভাব আছে, যে মামাংসকদিগের 
মতে যজ্ঞের জন্য কৃত কর্ম্ম বন্ধক হয় না এবং আসান্ত ছাঁড়য়া করলে সেই কম্মই 
সবরগপ্রদ না হইয়া মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে । ১সমগ্রবিলীন 
হইয়া যায়” ইহাতে ‘সমগ্র’ পদের গুরুত্ব আছে। মীমাংসকগণ স্বর্গসুখকেই পরম 
ক্লে দৃষ্টিতে স্বর্গসুখের প্রাপ্তকারক কর্ম্ম বন্ধক হয় না। 
সক দৃষ্টি স্বর্গ ছাড়িয়া অর্থাৎ মোক্ষের উপর, আছে এবং এই দৃদ্টিতে 
মং বু তে এজ বা খত 


সবর এবং তৃতীয় অধ্যায়ের যজ্ঞপ্রকরণ 
গ্রূতর ডের আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শ্রোত-্মার্ত' অনাদি যজ্ঞক 


৫৮৪ 1 গাঁতারহস্য অথবা বন্্ম যোগশাস্ত 


রাখা উচিত। এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে, যজ্ঞের এরুপ সক্কুচিত 
সপ ১৬০১ আঁদ্নতে িলতন্ডুল বা পশ্ছ আহুতি দিবে 
অথবা চাতুক্ের কর্ম স্বধন্ম অনুসারে কামাবুশ্ধিতে কারবে । আগ্নতে আহুতি 
ছাড়িবার সময় শেষে ‘ইদং ন মম*_ইহা আমার নহে-_এই শব্দগ্াল উচ্চারণ করা 
হয় ; ইহাতে ক্বার্থত্যাগরূপ নির্্মমত্বের যে তত্ব আছে, তাহাই যজ্ঞের প্রধান অংশ । 
এই প্রকারে “ন মম” বলিয়া অর্থাৎ মমতাযুন্ত বাদ্ধি ছাড়িয়া বহ্মার্পণপনু্্বক জীবনের 
সন্ত ব্যবহার করাও এক বৃহৎ যজ্ঞ বা হোমই হইয়া যায় ; এই যজ্ঞ দ্বারা দেবা- 
ধিদেব পরমেশ্বর অথবা বন্ধের যজন করা হয়। সারকথা, মীমাংসকাঁদগের দুব্যযজ্ঞ- 
সন্বন্ধায় যে সিম্ধান্ত আছে, তাহা এই বৃহৎ যজ্ঞের পক্ষেও উপযোগী ; এবং 
লোকসংগ্রহের জন্য জগতের আসাক্তিরাহত কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষ কর্ম্মের ‘সমগ্র’ ফল হইতে 
মুক্ত হইয়া শেষে মোক্ষ লাভ করেন ( গাঁ. র. পৃ. ২৯৮-৩০২ )। এই ব্ধা্পণর।গ 
বৃহৎ যজ্ঞেরই বর্ণনা প্রথমে এই শ্লোকে করা. হইয়াছে এবং পুনরায় ইহা অপেক্ষা 
জ্বজ্পযোগ্য অনেক লাক্ষাণক যজ্ঞের স্বরূপ উত্ত হইয়াছে ; এবং ২৩ণ শ্লোকে 
সমগ্র প্রকরণের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে এইপ্রকার 'জ্ঞানযজ্ঞই সব্বাপেক্ষা শ্রেন্ঠ'। 
রঙ্গাপপণিং বরদ্ধহবির্্ষাথ্নো বরক্ষণা হূতং । 
ব্ৰদ্ধৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ধকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥ 
অনুবাদ £ (২৪) অর্পণ অর্থৎ হোম কারবার ক্রিয়া ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ 
আপণ করিবার দ্রব্য ৱহ্ম, রক্ধাশ্নিতে দ্ধ হোম করিয়াছেন-_( এই প্রকার ) যাহার 
বুদ্ধিতে ( সমস্ত ) কম্মহি রহ্ষময়, তিনি বক্ষ. কই লাভ করেন। 


করেন। 

রহস্য £ পরুরদবসক্তে বিরাটরপো যন্্রপুরুষের, দেবতাদের দ্বারা, যজন হইবার 
যে বর্ণনা আছে-_-“যন্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত বেদাঃ” (ধা, ১০. ৯০. ১৬) তাহাই লক্ষ্য 
করিয়া এই শ্লোকের উত্তরার উত্ত হইয়াছে। ‘ন্দ্রং যজ্ঞেনোপজুহবতি' এই পদ 
হাদ্বেদের “ঘজ্ঞেন যন্ঞমযজন্ত’ এই পদের সহিত সমানার্থকই দেখা যাইতেছে। ইহা 
স্ু্পন্ট যে, সৃষ্টির আরম্ভে অন্যাণ্ঠত যজ্ঞে যে বিরাটরপৌ পশুর হবন করা 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য--৪র্থ' অধ্যায় 


লাক্ষাণক অর্থ লইয়া বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম প্রভৃতি পা 
তপণ্চরণও একপ্রকার যজ্ঞ 
শ্রোতাদীন 


সা 

(২৬) এবং কেহ শ্রে 
আনতে হোম করেন এবং কেহ 
আদি বিষাসমূহের হবন করেন । 
সমন্ত কল্ম অথা ব্যাপার জ্ঞানের দ্বারা প্র 
হবন করেন। 

রছসডঃ এই শ্লোক গুলিতে দুই তিন প্র 
যথা (১) ইন্দিয়: সংযম করা অর্থাৎ 

2 (২) ই 


হীন্দ্য়ের ব্যাপার নহে, 
আত্মানন্দেই মগ্ন থাকা । 
ইন্দিয়সমহকে ময্যদাবদ্ধ করি 
ইহা বলা যায় যে, এই গয্যদি 
গেল । 


সংঘমন অগ্নি হয়। তাঁত এ 
করেন, উহাদের বর্ণনা উনান্নংশৎ শ্লো 


নও লোক 
কে আছে। 

যজ্ঞকে লক্ষণা দ্বারা বিস্তৃত ও ব্যাপক ক্লরয়া তপস্যা, সন্ন্যাস, সমাধি এবং প্রাণায়াম 
প্রভৃতি ভগবতপ্রাপ্থির সর্বপ্রকার সধনের এক যজ্ঞ" শীষেই সমাবেশ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । ভগব্গীতার এই কল্পনা কিছু নমতন নহে । মন.স্মৃতির চতুর্থ অধ্যায়ে 


গৃহস্থাশ্রম বর্ণনার সঙ্গে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, , দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, 
মনুয্যযজ্ঞ ও িতৃযজ্ঞ-_এই স্মৃত্যুন্ত পণ্মহাযজ্ঞ কোন গৃহস্থই ছাড়িবে না; এবং 
পদনূরায় বলা হইয়াছে যে, ইহার বদলে কেহ কেহ “ইীন্দ্রসমূহে বাণীর হবন কারয়া, 
বাণীতে প্রাণের হবন করিয়া, শেষে জ্ঞানযজ্জের দ্বারাও পরমে*্বরের যজন করে 
( মনু. ৪. ২১২৪) । ইতিহাসের দৃষ্টিতে দোখলে জানা যইবে যে, ইন্দ্র বরুণ 
প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ শ্রোত গ্রন্থসমূহে উন্ত হইয়াছে, তাহার 
প্রচার ধীরে ধাঁরে পিছাইয়া গিয়াছিল ; এবং যখন পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা, সন্ন্যাসের 
দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরপ্রাপ্ির মা আঁধিকাধক প্রচলিত 
হইতে লাগিল, তখন “যজ্ঞ” শব্দের অর্থ 'বদ্তূত কারা উহাতেই মোক্ষের সমগ্র 
উপায়সমহের লক্ষণা দ্বারা সমাবেশ করা আরম্ভ হইয়া থাকবে । ইহার মৰ্ম্ম ইহাই 
যে, পূর্বে যে শব্দ ধর্মের দৃষ্টিতে প্রচলিত হইয়া গিয়।ছিল, তাহারই উপযোগ 
পরবস্তাঁ ধর্ম্মমার্গের জন্যও করা যাইবে । যাহাই হোক ; মন্স্মৃতির আলোচনা 
হইতে ইহা সুস্পদ্ট হইতেছে যে,গীতার পা্বে, অন্ততঃ তাহার সমসনয়ে, উন্ত কল্পনা 
সন্ব্মান্য হইয়া গয়াছিল। 


দ্রব্যযজ্ঞস্তপোযজ্ঞ্ঞা যে গযজ্ঞা্ তথাপরে । 
দ্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞান্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 


৫৮৬ গাঁতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাল্য 


অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে । 
প্রাণাপানগতাঁ রষ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥ * 
(২৮) এই প্রকার তীর ব্রত আচরণকারী যতি অর্থাৎ সংযমী পুরুষদের কেহ 
্রবার্প, কেহ তপোর্প, কেহ যোগরূপ, কেহ চ্বাধ্যায় অর্থাৎ নিত্য গ্বকল্মনি-ষ্ঠান- 
রূপ, এবং কেহ জ্ঞানর্প যজ্ঞ করেন। (২৯) প্রাণায়ামে তৎপর হইয়া প্রাণ 
ও অপানের গাঁত রুদ্ধ করিয়া কেহ প্রাণবায়কে অপানে ৫ হবন করেন ) এবং 
কেহ অপান বায়ুকে প্রাণে হবন করেন । 
রহস্য ঃ এই শ্লোকের তাৎপষণ এই যে, পাতঞ্জল-যোগ অনুসারে প্রাণায়াম 
করাও এক যজ্ঞই । এই পাতগ্জলযোগ যজ্ঞ ২৯শ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব 
২৮শ শ্লোকের “যোগর্প যজ্ঞ” পদের অর্থ কর্ম্মযোগর্‌প যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। 
প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্দে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস, উভয় ক্রিয়াই ব্যক্ত হইতেছে । কিন্তু 
যখন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন, প্রাণ-বাঁহরাগত অর্থাৎ উচ্ছাস 
বায়ু, এবং আপন-অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থ লওয়া হয় (বে সূ. শাং ভা. ২. ৪ 
১২ এবং ছান্দোগা, শাং ভা. ১. ৩. ৩)। মনে রেখো যে, প্রাণ ও অপানের এই 
অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন । এই অর্থে অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট *বাসে, 
প্রাণের- উচ্ছ্বাসের_হোম করিলে পূরক নামক প্রাণায়াম হয় ; এবং ইহার বিপরীত 
প্রাণে অপানের হোম করিলে রেচক প্রাণায়াম হয়। প্রাণ ও অপান উভয়কেই 
নির্ধ করিলে সেই প্রাণায়ামই কুম্ভক হইয়া যায়। এখন ইহা ব্যতাঁত ব্যান, 
উদ্দান, ও সমান এই তিনটা বাকী থাকে। তন্মধ্যে ব্যান, প্রাণ ও অপানের 
সাম্ধস্থলে থাকে, যাহা ধনুক টানা, ওজন উঠানো প্রভৃতি দম টানিয়া বা অৰ্দ্ধেক 
শ্বাস ছাড়িয়া জোর লাগবার কার্যে বান্ধ হয় (ছাং ১. ৩. $)1 মৃত্যুকালে 
যে বায়? বাহর্গত হয় তাহাকে উদান বলে (প্রশ্ন. ৩. ৭), এবং সমস্ত শরারে 
সব্ব্থানে একভাবে অন্নরস লইয়া যায় যে, বায়; তাহাকে সমান বলে (প্রশ্ন. ৩. 
৫ )। এই প্রকারে বেদান্তশাস্তে এই সাধারণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে ; 
কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা ব্যতাঁত বিশেষ অর্থ অভিপ্রেত হয়। উদাহরণ 
যথা, মহাভারতের (বন পর্বে ) ২১২শ অধ্যায়ে প্রাণ প্রভৃতি বায়ুর বিশেষ লক্ষণই 
আছে ; উহাতে প্রাণের অর্থ মস্তকের বায়ু এবং অপানের অর্থ নিম্নে বহির্গমনশীল 
বায় হইতেছে (প্রন ৩. ৫ এবং মৈত্য ২. ৬)। উপরের শ্লোকে যে বর্ণনা 
আছে, তাহার এই অর্থ যে, ইহাদের মধ্যে যে বায়ুর নিরোধ করা হয়, তাহার অন্য 
বায়ূতে হোম হয়। 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান: প্রাণেষ জৃহদত । 
সবেহিপ্যেতে যজ্ঞবিদো s 1 ৩০ ॥ 
যন্রশিষ্টামৃতভুজো যান্তি বদ্ধ সনাতনং ৷ 
নারং লোকোহন্ত্যবজ্ঞস্য কৃতোহনযঃ কুরুসন্তম ॥ ৩১ ॥ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য_৪র্থ অধ্যায় ৬৪ 


তথাপি এই যজ্ঞ একই প্রকারের হয় না। প্রাণায়াম কর, তপস্যা কর, বেদ 
জধায়ন কর, আগনদ্টোম কর, পশুযন্ঞ কর, তিলতন্ডুল অথবা ঘিয়ের হবন কর, 
পুজ৷-পাঠ কর ধী নৈবেদ্য-বৈশ্বদেব প্রভৃতি পণ) গৃহযজ্ঞ কর ; ফলাসন্তি দ: 
হইলে এই সকল ব্যাপক অর্থে যজ্ঞই এবং ফের যজ্ঞ-শেষ ভঙ্ষণের বিষয়ে 


ভোজন করানো শেষ হইলে পরে নিজের পত্নীসহ ভোজন করিবে ; 
ব্যবহার কালে গৃহস্থাশ্রম সফল হইয়া সদ:গাঁত দেয়। “বিঘসং 
যজ্ঞশেষমথাম্‌তং” ( মনু. ৩. ২৮৫) আতা প্রভাঁতর ভোজন শেষ পর 
যাহা বাকা থাকে তাহা “বিঘস’এবং যজ্ঞ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা “অমৃত' উক্ত 
হয় ; এই প্রকার ব্যাখ্যা করিরা মনম্মহীত ও অন্য স্মতগলিতেও উত্ত হইয়াছে যে 
প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য বিঘসাশী ও অমূতাশী হওয়া উচিত ( গাঁ. ৩, ১৩ ও গাঁ, র 
প্‌. ১৬৪ দেখ্যন)॥ এখন ভগবান বলিতেছেন যে সাধারণ গৃহযজ্ঞের উপযোগী 
এই সিদ্ধান্তই সর্বপ্রকার উক্ত বজ্ঞসমহের উপযোগী হয়। যজ্ঞাথথে কৃত কোন 
কম্মহ বন্ধক হয় না, কেবল ইহাই নহে, কিন্তু এ কর্সমূহের মধ্যে অবাশিষ্ট কর্ম 
যদি গ্রয়ং নিজের উপযোগে আসে, তথাপি তাহা বন্ধক হয় না (গীতার, পু. 
৩২৯) । “যজ্ঞ বিনা ইহলোকও সিন্ধ হয় না” এই বাক্য তব ও মহত্বপূৰ্ণ । ইহার 
অর্থ এইট.কুই নহে যে, যজ্ঞ ব্যতীত বুষ্ট হর না এবং বৃষ্টি না হইলে এই 
লোকের জীবন নিত্বহি হয় নাঃ কিন্তু ‘যজ্ঞ’ শব্দের ব্যাপক অর্থ লইয়া, এই 
সামাজিক তব্বেরও ইহাতে পরোক্ষভাবে সমাবেশ হইয়াছে যে, নিজের প্রিয় কোন 
কোন বিষয় না ছাড়লে, না সকলের একই প্রকার স্বাবধা ঘটে, আর, না জগতের 
বাবহারই চলিতে পারে ॥ উদাহরণ যথা-_ পাশ্চাত্য সমাজশাদ্বপ্রণেতা এই সিদ্ধান্ত 
বলেন যে, নিজ নিজ স্বতন্ততাকে পাঁরামত না কাঁরলে অন্যদের এক প্রকার দ্বতন্ততা 
লাভ হয় না, উহাই এই তত্বের এক উদাহরণ । এবং যাঁদ গাঁতার পরিভাষায় এই. 
অর্থই বলিতে হয় তবে এইস্থলে এইপ্রকার যজ্ঞপ্রধান ভাষারই প্রয়োগ করিতে হইবে 


যে, “যে পর্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্রতার কোন অংশেরও যজ্ঞ না করে» 


সে পৰ্যন্ত এই লোকের ব্যবহার চলিতে পারে না” । এইপ্রকার ব্যাপক ও বিস্তৃত 
অর্থ দ্বারা যখন ইহা স্থির হইল যে, যন্ঞই সমস্ত সমাজরচনার আধার ; তখন, 
বলা বাহুল্য যে, কেবল কর্তবাদৃদ্টিতে ‘যজ্ঞ’ করা যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনষ্য না 
শিখবে, সে পর্যন্ত সমাজের ব্যবস্থা ঠিক থাঁকবে না । 


এবং বহহ্বিধা যন্ঞাবিততা বৰহ্মণো মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান: সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥ 
অন7বাদ £ (৩২) এই প্রকার নানাবিধ যজ্ঞ ব্রক্ষের (ই) মুখে বজায় আছে ॥ 
মদ লহ এই জ্ঞান হইলে তুমি যুন্ত হইয়া 
|| 


রহস্য ঃ জ্যোঁতষ্টোম আদি দ্রব্যময় শ্রোত যজ্ঞ অধ্নিতে হবন কাঁরয়া করা 
হয় এবং শাস্ত্রে উত্ত হইয়াছে যে, দেবতাদের মুখ অগ্নি ; এই কারণে এই যজ্ঞ 
এ দেবতারা প্রাঞ্চ হন। কিন্তু যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, দেবতাদের মুখে 
অস্িতে-উত্ত লাক্ষাণক যজ্ঞ হয় না অতএব এই সকল লাক্ষাণক যজ্ঞের দ্বারঃ 


৮৮ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


; দূর কারবার জন্য বািয়াছেন যে, এই যজ্ঞ 
সবি অব তায় 'চরণের ভাবার্থ এই যে, যে ব্য যজ্ঞবিধির 
এই ব্যাপক গ্ধরংপ-কেবল মণনাংসকাঁদগের সঙ্কার্ণ অথইি নহে-_জানয়া লইয়াছেন ; 
তাঁহার বদ্ধ সকীণ' থাকে না, কিন্তু তান অঙ্গে স্বরূপ জানিবার আধকারী 
হইয়া যান । এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই সমন্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ কি 


প্রেয়ান, দ্ৰব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরদ্তপ ।  * 
সর্বৎ কর্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পাঁরসমাপ্যতে | ৩৩ ॥ 
অন7বাদ £ (৩৩) হে পরম্তপ ! দ্রবাময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। 
কারণ হে পার্থ! সব্বাবধ সমস্ত কর্মের পর্যাবসান জ্যানেতে হয়। 


রহস্য £ গাঁতায় 'জ্ঞানযজ্ঞ' শব্দ দুইবার পরেও আসিয়াছে (গাঁ. ৯.১৫ ও ১৮. 

4০ )। আমি যে দ্রব্যময় যজ্ঞ কার, তাহা পরমেশ্বরকে পাইবারজন্য কাঁর । কিন্ত 
পরমেশ্বর প্রপ্রি তাঁহার প্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত হয় না। অতএব পরমে*্বরের স্বরূপজ্ঞান 
লাভের পর এ জ্ঞান অনুসারে আচরণ করিয়া পরমেশ্বরকে লাভ করিবার এই নার্গ বা 
সাধনকে ‘জ্ঞানময়’ বলে । এই যজ্ঞ মানস ও বৃশ্ধিসাধা, অতএব দুব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা 
ইহার যোগ্যতা অধিক ধরা হয়। মোক্ষণাপ্যে জ্ঞানযজ্ঞের এই জ্ঞানই মুখ্য এবং 
এই জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত কম্মের ক্ষয় হয় । যাহাই হোক, গাঁতার ইহা স্থির সিদ্ধান্ত 
যে, শেষে পরমেন্বরের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, জ্ঞান ব্যতাঁত মোক্ষলাভ হয় না । তথাপি 
“কর্মের পর্যযবসান জ্ঞানে হয়” এই বচনের ইহা আর্থ নহে যে, জ্ঞানের পর কর্ম 
ছাড়িয়া দিতে হইবে--এই বিষয় গাঁতারহাস্োর দশম ও একাদশ প্রকরণে বিস্তৃতভাবে 
প্রতিপাঁদত হইয়াছে । আপনার জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্তব্য ব্ায়া 
সকল কম্মই করিতে হইবে, এবং যখন তাহা জ্ঞান ও সমবুন্ধি সহকারে করা হয়, তখন 
উহার পাপপুখোর বন্ধন কর্তাকে লাগে না (পরে ৩৭শ শ্লোক দেখুন ) এবং এই 
জ্ঞানযজ্ঞ মোক্ষপ্রদ হয়। অতএব গণতার সকল লোকের প্রাত ইহাই উপদেশ যে, 
যজ্ঞ কর, কিন্তু উহা জ্ঞানপর্ত্বক নিক্ষাম বৃষ্ধতে কর। ্ 

তশ্বিশ্ধি প্রণপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 

উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনগ্তবদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 

যজজ্ঞোন্বা ন পৃনমেহিমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ॥ 

যেন ভ্‌তান্যশেষেণ দ্রক্ষাস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 

অন্‌ৰাদ £ (৩৪) মনে রেখো যে, প্রণিপাতের দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা এবং সেবা 

ম্বারা তকবেকা জ্ঞানী ব্যাস্ত তোমাকে এ জ্ঞানের উপদেশ করিবেন ; (৩৫) 
যে জ্ঞান পাইয়া হে পাণ্ডব ! ফের তোমার এই প্রকার মোহ হইবে না এবং যে 
জ্ঞানযোগে সমস্ত প্রাণিগণকে তুনি আপনাতে এবং আমাতেও দেখবে । 


ar 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য_-৪র্থ অধ্যায় ৫৮১৯ 


গাঁতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃ. ৩৩৪-৩৪০ ) এবং ভক্তিদ্‌দ্টিতে ত্রয়োদশ 


প্রকরণে ( প্‌. ৩৬৮. ৩৭০ ) করা হইয়াছে। 


অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তনঃ । 
সৰ্বং ৬ানগ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিব্যসি ॥ ৩৬ ॥ 
যখৈধাংাস সমিদ্ধোহশ্নিভন্নিসাৎ কুর্তেহজর্বন | 
জ্ঞারাদ্নঃ সর্বকনাণ ভগ্নসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥ 
জন বাদ £ (৩৬) সকল পাপী অপেক্ষা যদি অধিক পাপী হও, তথাপি 
( এই ) জ্ঞান-নৌকা দ্বারাই তুমি সমস্ত পাপ পার হইয়া যাইবে ঢা 
প্রচ্জব্লত অগ্নি (সমস্ত ) ইন্ধন ভদ্ন কারা ফেলে, ছে 
জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ( শুভ-অশৃভ বম্ধনকে ) জৰালাইরা দেয় । 
রহস্য £ জ্ঞানের মহ বলিলেন। এখন বলিতেছেন যে, এই জ্ঞান কি উপায়ে 
লাভ হয়__ 


ন হিজ্ঞানেন নদ্‌শং পবিতমিহ বিদ্যতে ৷ 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিপ্ধঃ কালেনাত্মান বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 


অনুবাদ £ (৩৮) এই লোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সত্য-সত্যই আর কিছুই 
নাই। যাহার যোগ অর্থাৎ বর্্মযোগ সিম্ধ হইয়াছে সেই ব্যন্তি সয় পাইয়া স্বরংই 
আপনাতে এ জ্ঞান প্রাপ্ত করায়। 
রহস্য £ ৩৭শ শ্লোকে 'কম্মের' অর্থ 'কর্মের বন্ধন’ ( গাঁ. ৪ ১৯ দেখুন )। 
নিজের বুদ্ধিতে আরদ্ধ নিষ্কাম কর্ণের দ্বারা জ্ঞান লভ করা, জ্ঞানপ্রাপ্থির মুখ্য ব্য 
বাদ্ধিগম্য নার্গ। কিন্তু যে নিজে এই প্রকার নিজের বৃদ্ধিতে জ্ঞান লাভ করিতে 
না পারে, তাহার জন্য এখন শ্রদ্ধার দ্বিতীয় মার্গ বলিতেছেন_ 
শরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংঘতোন্দ্িরঃ । 
জ্ঞানং লব্ধন পরাং শান্তমাচরোধিগচ্ছাত ॥ ৩৯ ॥ 


অনুৰাদ £ (৩৯) যে শ্ৰদ্ধাবান ব্যাস্ত হীন্দ্র়সংঘম করিয়া উহারই পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকেন তান (ও ) এই জ্ঞান লাভ করেন ; এবং জ্ঞান লাভ" করিলে শীগ্রই 
তিনি পরম শান্তি লাভ করেন । 
রহস্য ঃ সারকথা, বুশ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান ও শান্তি লাভ হয়, শ্রদ্ধা দ্বারাও 
তাহাই পাওয়া যায় ( গাঁ. ১৩, ২৬ দেখুন )। 
অজ্ঞণ্ডাশ্বন্দধ্যনশ্চ সংশয়৷স্মা [িনশ্যাতি। 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥ 
অনুবাদ £ (9৩) কিন্তু যাহার ক্বয়ং জ্ঞানও নাই আর শ্রদ্ধাও নাই, সেই 
সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মা ব্যান্তর না ইহলোক আছে (আর ) 
না পরলোক, এবং সুখণ্ড নাই । 


যোগসংনাস্ভকম্মাঁণং জ্ঞনসংগছনসংশয়ম্‌ । 
আত্মবন্তং ন কল্মাণি নিবধ-ন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥ 


তক্মাদজ্ঞানসংভতং হৃতদ্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।. , 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোক্তি্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥ 
অনবাদ £ (৪১) হে ধনঞ্জয় ! যে আত্মজ্ঞানী ব্যান্ধ ( ক্ম্ম- ) যোগের আশয়ে 
কম্মণ অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা যাহার (সমস্ত) সন্দেহ 
দর হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে কর্ম্ম বদ্ধ করিতে পারে না। (২) এই জন্য নিজের 
হৃদয়ে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই সংগয়কে জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা কাটিয়া ( কর্ম্ম ) 
যোগকে অবলদ্বন কর। ( এবং ) হে ভারত ! ( যুদ্ধের জন্য ) দাঁড়াও ! 


রহস্য £ ঈশাবাস্য উপনিষদে “বিদ্যা” ও 'অবিদ্যা'র পৃথক উপযোগ দেখাইয়া 
যে প্রকার উভয়কে ত্যাগ না কারয়াই আচরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে ( ঈশ ১১; 
গাঁ. র. প্‌ঃ ৩১১ ) ; সেই প্রকারই গাঁতার এই দুই শ্লোকে জ্ঞান ও (কর্ম্ম-) যোগের 
পৃথক উপযোগ দেখাইয়া উহাদের অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগের সমচচ্চয়েই কম“ কারবার 
বিষয়ে অঙ্জ্নকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । এই দুইয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপযোগ 
এই যে, নিৎ্কাম বুদ্ধির দ্বারা কম“ করিলে পর উহাদের বন্ধন ট;টিয়া যায়, এবং 
উহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না এবং জ্ঞানের দ্বারা মনের সন্দেহ দর হইয়া মোক্ষলাভ 
হয়। অতএব শেষ উপদেশ এই যে, কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞানকে স্বীকার কাঁরও না, 
কিন্তু জ্ঞান-কর্্মসমচ্চয়াত্মবক বন্্মযোগের আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ কর। যোগ আশ্রয় 
করিয়া অজ্জর্কনের যুদ্ধের জন্য দাঁড়াইয়া থাকতে হইয়াছিল, এই কারণে গাঁতারহস্যের 
৫২ পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে যে, যোগ শব্দের অর্থ এখানে 'কর্্মযোগ'ই ধাঁরতে 
হইবে । জ্ঞান ও যোগের এই মিলনই “ £” পদের দ্বারা দৈবী 
সম্পাত্ির লক্ষণে ( গাঁ. ১৬. ৯) আবার বলা হইয়াছে । 

মনে থাকে যেন, জ্ঞান-কম্্ম-সন্যাস' পদে “সন্ন্যাস শব্দের অর্থ স্বরূপতঃ “কম্্মত্যাগ” 
নহে, কিন্তু নিক্কামব্াম্ধতে পরমেশ্বরে কর্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ‘অর্পণ করা” ॥ এবং 
-পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে উহাই খুলিয়া বলা হইয়াছে । 


ইতি শ্রীমদ্ভগবন্গীতাস; উপনিষৎস; বরহ্ধাবদ্যায়াং যোগশাদ্রে শ্ৰীকৃষ্ণাজ্জন- 
সংবাদে জ্ঞানবন্্মসন্যাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ 9 ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় 


সন্ন্যাসযোগ 
চতুর্থ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সম্মন্ধে সন্যাসমার্গাঁদের যে সংশয় হইতে পারে, তাহাই 


, জঙ্জুনের মুখে প্রশ্নর্ূপে বলাইয়া এই অধ্যায়ে ভগবান তাহার স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। 


যদি সমস্ত কর্মের পর্যাবসান জ্ঞান হয় (৪. ৩৩ ), যদি জ্ঞানের দ্বারাই সম্পূর্ণ কর্ম্ম 
ভগ্ম হইয়া যায় (৪. ৩৭ ), এবং যাঁদ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ হয় (9. 
৩৩) ; তবে দ্বিতীয় অধ্যায়েই “ধর্ম যুদ্ধ করাই ক্ষতিয়ের শ্রেয়স্কর” (২. ৩১) বলিয়া 
চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে এ কথা কেন বলা হইল যে “অতএব তুমি কম্ম'ষোগের 
আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য উঠিয়া দাঁড়াও” ( ৪. ৪২)? এই প্রশ্নের গাঁতা এই 
উত্তর দিতেছেন যে সমস্ত সন্দেহ দুর করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন 
আছে ; এবং যদি মোক্ষের জন্য কর্ম আবশ্যক না হয়, তথাপি কখনও না ছাড়িবার 
কারণে উহা লোকসংগ্রহার্থ আবশ্যক ; এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সমচ্চয়ের 
নিত্য অপেক্ষা আছে ( ৪. ৪১)। কিন্তু এ সম্বন্ধেও আসে যে, যদি কৰ্ম্মযোগ 
'ও সাংখ্য উভয় মাগি শাস্তরবাহিত হয়, তবে, এই উভয়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় সাংখামার্গ 
স্বীকার করিয়া কর্দ্ম ত্যাগ করিলে হানিই বা কি? অর্থাৎ এই উভযনমাগে'র। মধ্যে 
কোনটা শ্রেষ্ঠ, তাহার সম্পূর্ণ নির্ণ'গ্ হইয়া যাওয়া উচিত । এবং অঙ্জর্যনের মনে 
এই সংশরই আসিল । তানি তৃতাঁর অধ্যায়ের আরম্ভে যে প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
এখনও তিনি সেই প্রকারই প্রশ্ন করিতেছেন যে,_ 
পণ্চমোহধ্যায়ঃ 
অজ্জর্যন উবাচ 
সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনযেগিং চ শংসসি । 
যচ্ছে-য় এতয়োরেকং তন্মে ব্রাহি স্হুনিশ্চিতং ॥ ১ ॥ 


শ্রীভগবাননবাচ 
সংন্যাসঃ কর্মযোগণ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 
তয়োস্তু কম-সংন্যাসাং কম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২॥ 
অনবাদ £ (১) অজ্জর্থন বাঁললেন-হে কৃষ্ণ! ( তুমি ) একবার সন্ন্য 
এবং আর একবার ক্্মসম্‌হের যোগকে ( অথতি বর্ম ve মাকে 
উত্তম বালতেছ ; এখন নিশ্চয় কারয়া আমাকে একই ( মার্গ ) বল, যাহা এই উভয়ের 
মধ্যে যথার্থই গ্রেয়ঃ অথাৎ অধিক প্রশস্ত। (২) শ্রীভগবান বাঁললেন-__কম্মপসন্যাস ও 
কর্্মযোগ উভয় নিষ্ঠা বা মার্গ নিঃশ্রেয়স্কর অথাৎ মোক্ষপ্রদ ; কিন্তু ( অর্থাৎ 
মোক্ষদৃখ্টিতে উভয়ের যোগ্যতা সমান হইলেও) এই উভয়ের মধ্যে কৰ্ম সন্ন্যাস 
অপেক্ষা বম্মযোগের বিশেষ যোগ্যতা আছে। 
রহস্য £ উত্ত প্রন ও উত্তর উভয় নিঃ: 


কারয়াছেন। যখন এই 


গাঁতারহস্য অথবা বন্যোগশাদ্ত্ 


না, তখন তাঁহারা এই তুড়ী বাজাইয়া কোন প্রকারে 
Ro শবশিষাতে' (যোগ্যতা বা বিশেষত্ব) প.দর 
ন 


পাঁরতেন না যে “এই উভয়ের মধ্যে সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ” ? কিন্তু এরূপ না করিয়া 
(দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণে বলিলেন যে, “কর্ম্ম করা ও ত্যাগ করা, 
মার্গ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ” ; এবং পরে 'তু' অথাৎ “কিন্তু 

কাঁরয়া যখন ভগবান নিঃসান্দগ্ধ বিধান করিলেন যে, 'তিয়োঃ' 

উভয় মার্গের মধ্যে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার মার্গ অপেক্ষা কর্ম্ম কাঁরবার 


মতই গ্রাহ্য যে, সাধনাবস্থায় জ্ঞানপ্রাঞ্চির জন্য কৃত নিক্কাম কম্ম'ই, জ্ঞানী ব্যক্তি 
পরে সিম্ধাবস্থাতেও লোকসংগ্রহের জন্য আমরণ কর্তব্য মনে করিয়া কাঁরতে 
থাকিবেন। এই অর্থই গীতা ৩. ৭ এ বার্ণ ত হইয়াছে, এই “বশিব্যতে' পদই 
সেখানেও আছে ; এবং উহার পরবত্তা শ্লোকে অর্থাৎ গাঁতা 
স্পষ্ট শব্দ আছে যে, “অক্ম* অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ । L 
উপানিষদের কয়েক স্থলে (বৃ. ৪. ৪. ২২) বর্ণনা আছে যে, জ্ঞান! ব্যান্ত লোকৈষণা ও 
ভিক্ষা কাঁরতে 
যে 


রব 
EE 


HEE! 


টীকাকারের মান্য নহে ; তাঁহারা কর্ম্মযোগকে গৌণ. স্থির কিন্তু 
আমার বৃদ্ধিতে এই অর্থ সরল নহে ; গাঁতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (বিশেষতঃ 
প্‌. ২৬৩-২৭০ ) ইহার কারণসকল সাবিস্তার আলোচিত হইয়াছে ; এই কারণে 


জ্রেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাংক্ষতি। 
নির্ধন্দের হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমূচাতে ৩ ॥ 
পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ । 
J] সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ৷৷ ৪ ॥ 
যৎ সাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে । 
একং সাংখাং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যাত ॥ ৫ ॥ 


" ক্মযোগা'ও যায়। ‘( এই রাততে এই দুই মার্গ ) সাংখ্য ও যো 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা-_৫ম অধ্যায় ৬৯৩ 


মহাবাহা অঙ্গন ! যে (সুখ-দুঞখ প্রভৃতি) দ্বন্দ হইতে 
মূক হইয়া যায় । 1৪) ম 
( কৰ্ম্মসন্ন্যাস ) এবং যোগ ( কৰ্ম্মযোগ ) ভিন্ন ভিন্ন : কিন্তু প' 
না। কোন এক মার্গের ভালরূপ আচরণ করিলে উভয়ের ফল পাও 
( মোক্ষ-) স্থানে সাংখা (মার্গাবলম্বী ব্যাক ) পৌঁছায়, ০ 


জানিয়াছে সে-ই ( যথার্থ তত্তৰ ) জানিয়াছে । (৬) হে মহাবাহু ! 
বিনা সন্ন্যাসপ্রাপ্তি কঠিন | যে মুনি কর্ম্মযোগয;ক্ত হইয়া গিয়াছেন, ত 
হইতে বিলম্ব হয় না। 
রহস্য ঃ সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত এই বি: 

করা হইয়াচ্ছে যে, সাংখামার্গে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই কর্ম্মযোগে 
ছাঁড়িলেও লাভ হয় । এস্থলে তো এইটুকুই বলা দরকার যে, মোন্গ 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এই কারণে অনাদি কাল হইতে আগত এই মাগদ্বিয়ের ভেদ 
ভাব বাড়াইয়া বিবাদ করা উঁচত নহে ; এবং পরেও এই যাক্ষিগঁলই পুনঃ পুনঃ 
আসিয়াছে ( গাঁ. ৬. ২. ও ১৮. ৯১, ২ এবং উহার টিঞ্পনী দেখুন )। “একং সাখাং চ 
যোগং চয়ঃ পশ্যাতি স পশ্যাত” এই শ্লোকই অল্প শব্দভেদে মহাভার দুইবার 
আসিয়াছে ( শাং. ৩০৫, ১৯ ; ৩১৬. ৪) | সম্ব্যাসমার্গে জ্ঞানকে প্রধান মানিয়া লইলেও 
এঁ জ্ঞানের সিদ্ধ কর্ম্ম না কাঁরলে হয় না, এবং বম্সগার্গে বন: করিতে হইলেও তাহা 
জ্ঞানপব্বক কৃত হয়, এই কারণে বর্গপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনই বাধা হয় না (গাঁ. ৬. ২); 
তখন দুই মার্গ ভিন্ন-ভন্ন বাঁলয়া ঝগড়া বাড়াইয়া লাভ ক? কৰ্ম্ম করাই বন্ধনকারণ 
যাঁদ বলা যায়, তাই এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই আপাঁত্তও নিগ্কাম কর্ম্মের সম্বন্ধে 
কাঁরতে পারা যায় না 

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বাঁজতাত্মা জিতোন্দ্রয়ঃ । 

সৰ্বভূতাসত্তভূতাত্মা কুর্বন্ন্প ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥ 

নৈৱ কিং করোমাঁতি যৃক্তো মনোত তন্তবাবিৎ । 

পশান্‌ শগবন স্পৃশনং বিন্তমনশ্নন্‌ গচ্ছন: স্বপন: "বসন: 1৮1 

প্রলপন বিস্জন: গৃহন্ননন্মিষার্নমিষন্নাপ । 

ইন্দরিয়াপান্দরিয়ার্থেষ, বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ ।৷ ৯ ॥ 


অনন্বাদ £ (৭) যাঁন.( কর্ণ) যোগম্ত হইয়া গিয়াছেন, যাহার অন্থঃকরণ শল্ধ 
হইয়া গিয়াছে। যান নিজের মন ও ইীন্দিরসকল জয় কারিয়াছেন এবং সকল প্রাণীর আত্মাই 
যাঁহার আত্মা হইয়া গিয়াছে, তিনি সমন্ত বদর্ম করলেও ("কর্মের পাপ-পৃণ্যে ) আঁটি 
থাকেন। (৮) যোগযুক্ত তত্তববেন্তা বাক্তর বাঁঝতে হইবে বে, “আমি কিছই 
কারতোঁছ না” ; (এবং ) দৌঁখতে, শুনিতে, স্পর্শ করতে, আগ্রাণ লইতে, খাইতে, চাঁজতে, 
শৃইতে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, (৯) বলিতে, বিসঙ্্জন করিতে, গ্রহণ করিতে, চক্ের পলক 
খুলতে ও (বন্ধ করতেও, (কেবল ) ইীণদিয়সকল নিজ নিজ বিষ্ধসনূহে বিচরণ 
কাঁরতেছে, এই প্রকার বুষ্ধি রাখিয়াই ব্যবহার করিবে । 


ov 
চি 


শীতারহসা অথবা কর্ম্ম যোগশাস্দ 


রহস্য £ শেষের দুই শ্লোক মিলিত হইয়া এক বাকা হইয়াছে এবং উহাতে উত্ত 
সমনত কর্ম বিভিন্ন ইন্দরযের ব্যাপার ; উদাহরণ যথা--বিসক্্জন করা, উপস্থের, গ্রহণ 
করা হাতের, পলক ফেলা প্রাণবায়ুর, দেখা চুর ইত্যাদি “আমি কিছুই করিতোছ 
না" ইহার ভাব ইহা নহে যে ইীন্দরয়সকলকে যাহা চায় তাহাই কাঁরতে দাও ; কিন্তু ভাব 
এই যে, “আম” এই অহক্কারব্দ্ধ দুর হইলে অচেতন হীন্দিয় স্বতই কোন মন্দ কচ্ম 
কাঁরতে পারে না-_এবং উহারা আত্মার অধীনে থাকে ॥ সার কথা, কোন ব্যাস্ত জ্ঞানী 
হইলেও *বাসপ্র্বাস প্রভৃতি ইল্দিয়ের কার্ধন তাঁহার ইন্দিযগণ কারতেই থাকবে আঁধক 
ফি, ক্ষণকাল জীবিত থাকাও কৰ্ম্মই হইতেছে। তখন এই ভেদ কোথায় রাহল যে, 
সন্যাসমার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি বন্দ ছাড়েন এবং কর্ম্মযোগাঁ করেন? কর্ম তো উভয়ের 
কাঁরতেই হর । তবে অহঙকারযুন্ত আগান্ত দর হইলে এ কম্ম'ই বন্ধন কারণ হয় না, 
এই কারণে আসান্ত ত্যাগই ইহার মুখ্য তনতৰ ; এবং এক্ষণে উহারই আঁধুক নর্‌পণ 
কারতেছেন__ 


৫৯৪ 


র্ষণ্যাধ্যায় কমাণি সঙ্গং ত্যন্তৰা করোত যঃ ৷ 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদনপতামবাম্ভসা )। ১০ ৷৷ 
কায়েন মনসা বৃষ্ধ্যা কেবলরিন্দরিয়েরাপ ॥ 

যোঁগনঃ কর্ম কুবণন্ধ সঙ্গং তান্তৰাহত্মশুদ্ধয়ে ৷ ১৯ ॥ 


অনৃবাদ £ (১০) যান ব্রহ্মেতে অর্পণ কাঁরয়া আস্তাবিরাহত কর্ম্ম করেন, যেমন 
পঙ্মপত্রে জল দাঁড়ায় না, সেইরুপই উ'হাতে পাপ সংলগ্ন হয় না । (১৯) ॥ অতএব ) 
কৰ্ম্মযোগ (আম কাঁরতেছি এই প্রকার অহগকারবুদ্ধি না রাখিয়া কেবল ) শরীরের 
শ্যারা, (কেবল } মনের দ্বারা, (কেবল : বযুছ্ধর দ্বারা এবং কেবল ইন্দিয়ের দ্বারাও, 
আস স্তি ছাড়িয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য বম্্ম করেন । 
রহস্য £ কায়িক, বাচিক, মানসক প্রভৃতি কর্মের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকে 
শরাঁর, মন ও বুদ্ধির শব্দ আসিয়াছে । মূলে যাঁদও “কেবলৈঃ” বিশেষণ ‘ইন্দিয়েঃ' শব্দের 
পর্বে আছে, তথাপি তাহা শরার, মন ও বুদ্ধির প্রতিও প্রযোজ্য ( গাঁ. ৪. ২১) । এই 
কারণেই অনুবাদে উহাকে “শরাঁর’ শন্দেরই ন্যায় অন্য শব্দের পৃব্রেও লাগাইয়া 
দিয়াচ্ছি। যেমন উপরের অঞ্টম ও নবম শ্লোকে উত্ত হইয়াছে, সেইর্‌পই এখানেও উক্ত 
হইয়াছে যে, অহঙ্কারবুদ্ধি ও ফলাশার শাসাস্ত ছাড়িয়া কেবল কায়িক, কেবল বাচিক বা 
মানসিক কোনও বথ্ধ্ম কাঁরলেও কন্তাতে উহার দোষ সংলগ্ন হয় না। গীতা, ৩. ২৭ ; 
১৩. ২৯ এবং ১৮. ৯৬ দেখুন । অহঙ্কার না থাকিয়া যে কর্ম্ম হয়, তাহা মাত্র ইন্দিপ্লগণের 
এবং মন প্রভৃতি সমগ্য ইনিই প্রকাতিরই বিকার, অতএব এই প্রকার কদ্ কতা বদ্ধন- 
কারণ হয় না। এখন এই আর্থকেই শাঙ্রান্‌সারে সিদ্ধ করিতেছেন__ 
হকতঃ কর্মফলং তারা শালিগাপ্পোতি নৈষ্টিবং | 
আয্ত্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধাতে ৷৷ ১২ ৷ 
i সর্ববিঃণাণি মনসা সংনাস্যান্তে সৃখং বশ? । 
নবগ্বারে পুরে দেহ নৈর কুর্বঘ ফারয়ন | ১০ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা-_৫ম অধ্যায় 6৯৫ 
অন্‌ বাদ £ (১২) যান যুক্ত অর্থাৎ যোগমডুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তিনি কৰ্ম্মফল 
ছাড়িয়া শেষের পূর্ণ শান্থলাভ করেন : এবং যে অযুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত নহে, সে 
কামের দ্বারা অর্থাৎ বাসনা দ্বারা ফলের 'বিষয়ে আসক্ত হইয়া ( পাপপুণোর দ্বারা ) 
বদ্ধ হইয়া যার । (১৩) সকল কর্মের মনের দ্বারা ( প্রতাক্ষ নহে ) সন্ন্যাস কাঁরয়া 
জতেন্দিয় দেহা ( বাক্তি) নবদ্বারের এই (দেহরূপ) নগরে না কিছ করেন আর না করান, 
আনন্দে পাঁড়য়া থাকেন? 
রহস্য £ তিনি জানেন যে, আত্মা = 1 সমস্ত প্রকৃতির এবং 
স্বস্থ বা উদাসীন পড়িয়া থাকেন (গীতা. ১৩. ২০ ও ১৮- ৫৯) | দুই চ 
নাকের দুই ছিদ, মুখ, শিশ্ন ও উপস্থ -- এই কয়টিকে শরীরের নব দ্বার বা নয় 
বলে৷ অধ্যাত্মদূষ্টিতে এই উপপান্তই বালতেছেন যে, কদ্্ম'ধোগা কমর্ম কাঁরয়াও টক 
প্রকারে যুক্ত ইইয়া থাকেন 
ন কন্ত্ত্বং ন কম্মাণি লোকস্য সৃজাঁত প্রভুঃ । 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ৷ 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সৃকৃতং বিভুঃ ৷ 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মূহ্যান্থ জন্তবঃ ৷৷ ১৫ ॥ 


অন্‌ৰাদ £ (১৪) প্রভু অর্থাৎ আত্মা বা পরমেশ্বর লোকদের কর্তত্বকে, উহাদের 
কর্ম্মকে, (বা উহাদের প্রাপা ) কর্ম্মফলের সংযোগকেও নিৰ্ম্মাণ করেন না । স্বভাব 
অর্থাৎ প্রকৃতিই (যাহা কিছ) করে। (১৫) বিভূ অর্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী আত্মা ৰা 
পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং কাহারও পুণাও গ্রহণ করেন না। জ্ঞানের উপর 
অজ্ঞানের পন্দ্দা পাঁড়রা থাকিবার কারণে ( অর্থাত মায়া দ্বারা ) প্রাণী মোঁহত হইমা 
যায়। 

রহস্য £ এই দুই প্লোকের তত্তৰ আসলে সাংখাশাস্রের ( গাঁতার. পূ. ১৪২-১৪৪ ) ৷ 
বেদান্তীদের মতে আত্মার অর্থ পরমেশ্বর, অতএব বেদান্দী লোক পরমেশ্বর সম্বন্ধেও 
“আগা অকল্তা এই তৱ্তের উপযোগ করেন । প্রকাত ও পঢরুয এই প্রকার দুই মূল 
তন্তুৰ স্বাঁকার কাঁরয়া সাংখানতবাদী সগগ্র কর্ন্ত-ত্ব প্রকীতর বলেন এবং আত্মাকে উদাগীন 
বলেন ৷ কিন্তু বেদান্জী ইহার পরে আগাইয়া স্বীকার করেন যে, এই দুয়েরই মূল 
এক নির্গৃণ পরমেশ্বর এবং [বন সাংখ্যবাদীদের আত্মার ন্যায় উদাসীন ও অকন্তাঁ এবং 
সমন্ত কর্্ত;ত্ব মায়ার ( অর্থ প্রকাতির ) ( গাঁতার, প্‌. ২৩১) । অজ্ঞানের কারণে 
সাধারণ মন:যা এই বিষয় জানিতে পারে না : কিন্তু কর্ম্মযোগা' কর্তৃত্ব ও অকর্ত্ত-ত্বের 
প্রভেদ জানে ; এই কারণে সে কর্ণ করিয়াও আঁলগ্তই থাকে, এক্ষণে ইহাই 
বালিত্েছেন-_ 


জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাআুনঃ । 
েষামাদিতাবঙজভ্ঞানং প্রকাশয়াত তৎপনং [১৬ ৷ 
তাদ-বৃষ্ধয়ন্তদাত্মানন্তািষ্ঠাৎপরায়ণাং । 
গচ্ছন্সাপ্নরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধত 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


অনুবাদ £ (১৬) কিন্ত; জ্ঞানের দ্বারা যাহার এই অজ্ঞান নণ্ট হয়, 
নিকট উহারই জ্ঞান পরমাত্মতন্তবকে সূর্যের নায় প্রকাশিত করে। $ ১৭) এবং 
পরমার্থতক্তেই যাহার বুদ্ধি অন:রাঁজত হয়, উহাতেই যাহার অশ্তঃকরণের রতি হয় এবং 
যে ভাক্নণ্ঠ ও তংপরায়ণ হয়, তাহার পাপ জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ" ধুইয়া যায় এবং 
আর জন্মগ্রহণ করে না । 
রহস্য £ এই প্রকারে যাহার অজ্ঞান নগ্ট হইয়া যায়, সেই কঁম্মযোগাঁর ( সন্নযাস। 
নহে) ব্হ্মভূত বা জাঁবন্ম্‌ক্ত অবস্থা একণে আরও বর্ণ'ন কাঁরতেছেন_ 
বিদ্যাবিনয়সম্পনে ব্রাঙ্গণে গাঁব হা্তান। 
শান চৈব *বপাকে চ পাঁণ্ডতাঃ সমদাশনঃ ৷ ১৮ ॥ 
ইহৈব তৈজিতিঃ সো যেষাং সাম্যে শ্থিতং মনঃ ৷ 
নিদেষিং1হ সমং বর্গ তস্মাদ; দ্ধাণ তে স্থিতাঃ ৷ ১৯ ॥ 
অনুবাদ £ঃ (১৮) পণ্ডিতাঁদগের অথ জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি বিদ্যাবিনয়যয্ ত্রাণ 
গর, হাত, সেইপ্রকারই কুকুর ও চণ্ডাল, সকলেরই বিষয়ে সমান থাকে! । ১ 
এই প্রকার যাহার মন সাম্যাবস্থাতে স্থির হইয়া যায়, সে এখানেই, অর্থাৎ মরণের 
না করিয়া, মূত্যুলোককে জয় করে। কারণ ব্রহ্ম নিদ্দ্শোষ ও সম, অতএব এই (স 
বৃদ্ধাবশিক্ট ) পুরূষ ( সর্বদাই ) ব্রদ্ধেতে স্থিত, অর্থাৎ এইখানেই ব্রহ্মভুত হই 
যায়। 
রহস্য £ যে এই তনু জানিয়া লইয়াছে যে, “আত্মস্বরূপ পরমে*বর অবর্ত এবং 
সমন্ভ খেলা প্রকাতর', সে 'ব্রক্গসংস্থ' হইয়া যায় এবং তাহারই মোদ্দলাভ হয়_' ব্রণ- 
সংস্থোহমৃতত্বমোত' ( ছা. ২. ২৩. ৯), উষ্ত বর্ণনা উপপনিষদে আছে এবং উহারই অনুবাদ 
উপরের শ্লোকে করা হইয়াছে । কিন্তু এই অধ্যায়ের ১--১২ শ্লোক হইতে গাঁতার 
এই অভিপ্রায় প্রকট হইতেছে যে, এই অবস্থাতেও কর্ম্ম দূতর হয় না। শঙ্করাচার্যয 
ছান্দোগা উপনিষদের উত্ত বাকোর সন্ন্যাসমূলক অর্থ করিয়াছেন; কিন্ত মূল উপনিষদের 
পৃব্ব্ণাপর সন্দর্ভ দখলে জানা যাইবে যে, সহ" হইবার পরেও তিন আশ্রমের 
কম্মকন্রণর বিষয়েই এই বাক্য উত্ত হইয়া থাকিবে এবং এই উপনিষদের শেষে এই 
অর্থই স্পঞ্টরূপে বলা হইয়াছে ( ছা. ৮. ২৫. ১)। ব্রন্জ্ঞান হইয়া গেলে এই অবস্থা 
জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হয়, অতএই ইহাকেই জাঁবন্মুস্তাবন্থা বলে ( গীতার. পৃঃ ২৫৭ 
২৫৯1) অধ্যাত্মবিদ্যার ইহাই পরাকাষ্ঠা । চিত্তবৃত্তিনরোধরুপ যে যোগসাধনের 
দ্বারা এই অবস্থা পাওয়া যায়, তাহার সবিষ্তার বর্ণনা পরবণ্তশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে ৷ 
এই অধ্যায়ে এখন কেবল এই অবস্থারই আঁক বর্ণনা হইয়াছে । 
ন প্র্ধষো প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেং প্রাপ্য চাপ্রিয়ং। 
স্থিরবু'দ্ধরসম্মচো ব্রদাবিন বর্ণ স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ 
বাহাস্পশেছ্বিসন্তাা বি তাজনি বং সুখং । 
সব্র্গযোগবনন্তাআ সুখসকর়মঙ্জুতে ॥ ২১ ॥ 
যে হি সংস্প'জা ভোগা দূঃখযোনয় এব তে। 
আদান্তবন্থঃ কৌন্ছের ন তেষ্‌ রনতে বধঃ ॥ ই২॥ 


গীতা, তান্‌বাদ ও রহসা--৫ম অধ্যায় 


শরোতাঁহৈব যঃ 
* কামক্রোধোদ্ভবঃ বেগং স যৃকঃ স খা নরঃ ৷ ২৩ ॥ 

অনুবাদ £ (২০) যে প্রয় অর্থাৎ ইৎ্ট বনু পাইয়া প্রসলা হইবে না, এবং 
অপ্রিয় পাইয়া খিল্লও হইবে না, ( এই প্রকার ) যাহার বদ্ধ স্থির এবং যে মোহে আবদ্ধ 
না হয়, সেই ব্রগগবেত্তাকেই রঙ্গে অবগ্ছিত জানিবে । 1২১) বাহা পদার্থের ( ইল্দিয়- 
সদ্ভত ) সংখোগে অর্থাৎ বিষয়োপভোগে যাহার + তাহার : ই ) আতা 
সুখ লাভ হয়; এবং সেই ব্রক্মযুক্ক পুরুষ ুখ অনুভব করেন । (২২) 
( বাহঃপদার্ের ) সংযোগ হইতেই উৎপল ভোগসম্‌হের আদ ও তান আছে, অতএব 
তাহা দুঃখেরই কারণ ; হে কৌন্জেয় ! উহাতে পাণ্ডত ব্যাক রত হয় না। (২৩) 
শরীর যাইবারু পূৰ্বে অর্থাৎ আমরণ কাগরোধবেগ ইহলোকেই সহা কারিতে ( ইন্দির- 
সংযমের দ্বারা ) যে সমর্থ হয়, সে-ই যুক্ত এবং সে-ই (প্রকৃত ) সুখী । 

রহস্য £ গাঁতার দ্বিতীর অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে, তোমার সৃখদুঃখ সহা 
করা উচিত (গণ. ২.১৪)। ইহা টহারই বিস্তার ও দিবৃপণ | গীতা ২, ১৪তে 
সুখদুঞ্কখের 'শাগমাপায়নঠ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এখানে ২২শ শ্লোকে উহাকে 
“আদাজবন্ঃ' বলা হইয়াছে এবং “মাতা শব্দের বদলে 'বাহা' শব্দ প্রযুক হইয়াছে । 
ইহাতেই "যাক্ত' শব্দের ব্যাখ্যাও আসিয়া গিয়াছে । সৃখদ:ঃখ ত্যাগ না কাঁরয়া 
সমব্দ্ধিতে উহা সাঁহতে থাকাই যুক্ততার প্রকৃত লক্ষণ | গাঁতা ২. ৬১র রহসা দেখুন । 


যোহ নঃসৃখোহ কসাবামন্যথান্দর্জে যো তরে যঃ । 

স যোগা' রহ্মানর্বাণং রঙ্গাভতোহাধিগচ্ছাত ৷৷ ২৪ ॥ 
লভঙ্গে ব্ন্গানব্্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকলমযাঃ ॥ 

ছিন্লদ্বেধা যতাত্মানঃ সব্ব্বভূর্তাহতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥ 
কামক্লোধববিযুক্কানাং যতানাং যতচেতসাং । 

আভিতো ৱৰহ্মানি্বণং বৰ্ত্ততে বাদতাত্মনাং | ২৬ ॥ 
স্পর্শান* কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চদ্চুশ্চেবাঙ্গরে ভ্রবোঃ । 
প্রাণাপ্যানা সমৌ কৃত্বা নাশাভ্যক্ষরচাঁরণো ॥ ২৭ ॥ 
যতেদ্দিয়গনোবৃদ্ধর্মীনরোক্ষপরায়ণঃ । 


বিগতেষ্ধাভয়ক্লোধো যঃ সদা মুক এব সঃ ॥ ২৮ ॥ 


অনুবাদ £ | ২৪) এই প্রকারে (বাহা সৃখদুঃখের অপেক্ষা না কারয়া) যে 
অনতঃসুখী অর্থাৎ অন্তঃকরণেই সুখী হয়, যে আপাঁন আপনাতেই আরাম পাইতে থাকে, 
এবং এইরূপেই বাহার ‘ এই ) অনঃপ্রকাশ লাভ হয়, সেই ( কর্্ম-) যোগণ রহ্মর্‌প 
হইয়া যায় এবং সে-ই ব্রহ্মানব্বাণ অর্থাৎ রঙ্গে মিলিত হইয়া মোক্ষলাভ করে । (২৬) 
যে ঝাঁষদের দ্বন্দববুদ্ধি বিদ্যারত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা এই তন্ত্ৰ জানিয়াছেন যে, 
সকল স্থানে একই পরমেশ্বর আছেন, যাঁহাদের পাপ ন"ই হইয়া শিয়াছে এবং যাহারা 
আত্মসংযমের দ্বারা সকল প্রাণীর 'হত-সাধনে রত হইয়া শিরাছেন, তাঁহারা এই 


গাঁতারহসা অথবা কণ্মযোগশাস্ 


ৰক্মনিব্বাণর্প মোক্ষ লাভ করেন। (২৬) কামক্রোধবিরহি 5, আত্মসংযমা 
আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যাতাদগের আঁভতঃ অর্থাৎ আশেপাশে বা সম্মুখে রাক্তভাবে পা 
বসিয়া ) র্ষনিত্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়। (২৭) বাহা পদার্থের (হীন্দয়ের 
সুখদুঃখপ্রদ) সংযোগ হইতে পৃথক্‌ থাকিয়া, উভয় ভর মধ্যে দ:ষ্ডিকে স্থির রাখিয়া 57, 
নাকের দ্বারা চলনশীল প্রাণ ও অপানকে সম করিয়া (২৮) ফে্হীন্দুয। মন ও বু 
সংযত কাঁরয়াছে, এবং যাহার ভর, ইচ্ছা ও ক্রোধ বিদ্যীরত হইয়াছে, সেই মোক্ষপরারণ 
মুনি সদাসব্্বদা মতই | 
রহসাঃ গাঁতারহসোর নবম ( পঃ ২০২, ২৯৬.) এবং দশম ( পঃ ২৫৮ প্রকন 
হইতে জ্ঞাত হইবে যে, এই বর্ণনা জীবন্ম্তাবন্থার । কিন্তু আমার মতে টীকাকারদে: 
এই উত্তি ঠিক নহে যে, এই বর্ণনা সম্যাসমাগাঁ প্ররুষসম্বন্ধীয় । সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোত 
উভয় মার্গে শান্ত তো একই প্রকার থাকে, এবং এটুকুর জন্য এই বর্ণনা সন্ন্যাসমাগে ও 
উপযুস্ত হইতে পারে ॥ কিন্তু এই অধ্যায়ের আরম্ভে কম্ম্ম'যোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির কাঁরয় 
আবার ২৫শ গ্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান পুরুষ সকল প্রাণীর 
হিতসাধনে প্রত্যক্ষভাবে মগ্ন থাকে, ইহা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই, সমত 
বর্ণনা কম্মযোগী জীবন্নুত্তেরই__সন্গ্যাসীর নহে (গাঁ. র পৃ.৩২২)। কর্ম্মমার্গেও 
সৰ্ব্বভূতান্দর্গত পরমে*বরকে জানাই পরম সাধ্য, অতএব ভগবান শেষে বালতেছেন যে__ 


ভোন্তারং যন্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং ॥ 
সুহৃদং সর্বভ্‌ভানাং জ্ঞাত্বা মাং শাঁচ্মূজ্ছাত ॥ ২৯ ॥ 


অনুবাদ £ (২৯) যে আমাকে (সমগ্ত) যজ্ঞের ও তপস্যার ভোন্তা, | স্বর্গ 
আদি) সমত লোকের শ্রেণ্ঠ প্রভু. এবং সকল প্রাণীর মিত্র জানে, সে-ই শান্তি লাভ করে! 
ইতি শ্রীমন্ভগবন্ীতাসু উপনিষৎস: ব্হ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ছে শ্ৰীকৃষ্ণ চ্জ-ন- 
সম্বাদে সন্নাসযোগো নাম পণ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥ $ 


ষ্গ অধ্যায় 
ধ্যানযোগ 
এই পর্যন্ত তো প্ধ হইল যে, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অপর কিছুরই অপেক্ষা না 
থাকলেও লোকসংগ্রহদৃণ্টিতে জ্ঞানী ব্যান্তর জ্ঞানের পরেও কর্ম কাঁরতে থাকাই উচিত 
কিন্তু ফলাশা ছাড়িয়া তিনি সমবাদ্খতে এইজন্য কারবেন যে, সেগ্নল বন্ধক হইবে না, 
ইহাকেই কলম যোগ বলে এবং কর্ম্ম সন্ন্যাসমার্গ' অপেক্ষা ইহা অধিক শ্রেয়সকর । তথাপি 
এইটুকু হইতেই কর্ম্মযোগের প্রাতিপাদন সমাপ্ত হয় না। তৃতয় অধ্যায়েই ; 
ভগবান অক্্ুনকে কামক্রোধ প্রভাঁতর বর্ণনা কাঁরতে করিতে বাঁলয়াছেন যে, এই শন, 
মনুষ্যের ইন্ছিয়ে, মনে ও ব:দ্ধতে বাসা বাঁধিয়া জ্ঞাননীবজ্ঞানের ধ্ৰংসসাধন করে (ও 
9), অতএব তুম ইন্দি-নিগ্রহের দ্বারা ইহাকে প্রথমে জয় কর । এই উপদেশ সম্পূর্প 
কারবার জন্য এন দুই প্রশ্ন খোলসা করা আবশ্যক ছিল যে, (১) ইীন্দিয়ানগ্রহ "ক প্রকারে 
কারবে, এবং (২) জ্ঞানাবজ্ঞান কাহাকে বলে ; কিন্তু মধ্যেই অর্জনুনের প্রশ্নের উত্তরে 
বাঁলতে হইয়াছে যে, ক্ম্ণ'সম্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন: মার্গ বেশী ভাল ; আবার 
এই দুই মার্গের যথাসম্ভব একবাক্যতা কারয়া ইহা প্রাতপাদন করা হইয়াছে যে কর্ম 
গ্যাগ না কাঁরয়া অনাসন্ত বুদ্ধিতে কর্ম্ম কার:ত থাঁকলে রঙ্গানব্বাঁণরূপ মোক্ষ লাভ কি 
প্রকারে হয় 18. এক্ষণে এই অধ্যায়ে যে সাধনসমুহ কৰ্ম্ম যোগেও উক্ত অনাসন্ত বা ব্ৰহ্মানষ্ঠ 
অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক হয়, সেই সকলের িরু্পণ আরম্ভ করা হইল ৷ তথা 
মনে থাকে যেন, এই নিরপণও কোন স্বতন্ত্র প্রণাল' তঞ্জলযোগের উপদেশ কাঁরবার 
জন্য করা হয় নাই। এবং এই বিষয় পাঠকদের যাহাতে দাঁষ্টিতে আসে, সেইজন্য এখানে 
পড়ন্ত তধ্যায়সমূহে: প্রাতপাদিত "বষরসমই প্রথমে উাল্লাখত হইয়াছে, যথা, 
ফলাশা ছাড়িয়া কর্মকর্তা ব্যান্তকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী জানিতে হইবে_ কন্দত্যাগীকে 
নহে (৫. ৩) ইত্যাদি । 
ষণ্ঠোহধ্যায়ঃ 
শ্রীভগবানুবাচ 
অনাশ্রতঃ কর্মফলং কাৰ্য্যং কর্ম করোত যঃ । 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরাগ্ধিনচা কিয় ॥ ৯ ॥ 
যং সন্ন্যাসাঁমাঁত প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধ পাণ্ডব । 
ন হ্যসংনান্তসংকল্পো যোগী ভবাত কশ্চন ॥ ২॥ 
অনুবাদ £ (৯) কর্ম্মফলের আশুয় না কাঁরয়া ( অর্থাৎ মনে ফলাশা থাকতে 
না দয়া যে। শাস্মানসারে নিজের 'বাহত ) কর্তব্য কর্ম করে, সে-ই সন্ন্যাসী এবং 
সোই বম্মযোগী। 'নরাগ্ অথাৎ আঁমহোত প্রভাত কর্ম্ম-ত্যাগী অথবা আিয় অর্থাৎ 
কোনও কামনা ব'ঃয়া *|ছক উপাবৎ্ট | প্রকৃত সন্যাসী ও যোগী ) নহে । (২) 
হে গাণ্ডব ! যাহাকে সম্যাস বলে, তাহাবেই ( ব্-) যোগ জানিও। কারণ সংকজ্প 


৬০০ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্দ 


অর্থাৎ কামাবুদ্ধির্প ফলাশার সন্ন্যাস ( ত্যাগ ৷ করা ব্যতীত কেহই ( কর্ম্ম- ) 
যোগ হয় না। a 

রহস্য £ পর্ন্্ব অধ্যায়েযাহা উত্ত হইয়াছে যে, “একং সাংখাং চ যোগং ৮” (৫. ৫ ) 
বা “যোগ বিনা সন্ন্যাস হয় না” ( ৫. ৬), অথবা “জ্ঞেয়ঃ স নিতাসন্বযাসী” (৫. ৩, 
উহারই ইহা অনুবাদ এবং পরে অণ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২ ) সমগ্র বিষয়ের উপসংহার 
করিবার কালে এই অর্থই পুনরায় বার্ণ ত হইয়াছে । গ্‌হস্থাশ-মে আঁমহোর রাখয়। 
যাগযন্দর প্রভাত কর্ম্ম' করতে হয় ; কিন্তু যে সন্ন্যাসাশুমা হইয়া গয়াছে, তাহার জনা 
মন্স্মাতিতে উত্ত হইয়াছে যে, উহার এইপ্রকার আগ রক্ষা করবার কোন প্রয়োজন 
থাকে না, এই কারণে সে 'নিরাষ্ম হইয়া যায় এবং অরণো থাঁকয়া ভি কা দ্বারা উদ1- 
পযর্ন্ত কারবে__জগতের ব্যবহারে পড়িবে না (মন্‌ ৬. ২৫ ইত্যাদি )। প্রথম শ্লোকে 
মণ্বর এই মতেরই উল্লেখ করা গিয়াছে এবং ইহার উপর ভগবানের উীন্তি এই যে; নিরাগ্ন 
ও 'নাক্কিয় হওয়া কিছু প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ নহে । কামাবাদ্ধি বা ফলাশা ত্যাগ 
করাই প্রকৃত সন্ন্যাস । সন্ন্যাস বুদ্ধিতে ; অগ্লিত্যাগ অথবা কর্ম্ম“ত্যাগের বাহ্য ক্রিয়াতে 
নহে । অতএব ফলাশা অথবা সঞ্কল্প ত্যাগ করিয়া কর্ত'বা কর্ম্ম যে করে, তাহাকেই 
প্রকৃত সন্ন্যাসী বলা উঁচিত। গীতার এই 'সিদ্ধান্ক স্মৃতিকারাদগের সিদ্ধান্ত হইতে 
পৃথক্‌। গীতারহসোর ১১শ প্রকরণের ( পৃ. ২৯৯৩৩২ ) স্পষ্টই প্রদার্শ ত হইয়াছে যে, 
গীতা স্মৃতিমার্গের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য কি প্রকারে কাঁরয়াছেন। এইপ্রকারে প্রকৃত 
সন্যাস ব্যাখ্যা করিয়া এখন বাঁলতেছেন যে, জ্ঞানলাভের পুৰ্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতে 
থে কদর্ম করা যায় তাহা, এবং জ্ঞানোত্তর অর্থাৎ সিল্ধাবস্থাতে ফলাশা ছাড়িয়া যে কদম 
করা যায় তাহা, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ি। 

আরুর্‌ক্ষোমু“নের্যোগং কর্ম কারণমুচাতে ॥ 
যোগারুদস্য তস্যেব শমঃ কারণমুচাতে ॥ ৩ ॥ 


অনদবাদ £ *( ৩) ( কৰ্ম্ম- ) যোগার্‌ঢ হইবার অভিলাষা মুনির পক্ষে কম্মকে 
{ শমের ) কারণ অর্থাৎ সাধন বলিয়াছেন ; এবং সেই ব্যক্তিই যোগারূড অর্থাত পূর্ণ 
ঘোগা হইয়া গেলে তাহার পক্ষে ( পরে ) শম ( কম্মে'র । কারণ হয়। 

রহদাঃ টাঁকাকারেরা এই গ্লোকের অর্থের অনর্থ কায়া দিয়াছেন । গ্রোকের 
পর্্থার্ধে যোগল কম্্মযোগ অর্থই হইতেছে, এবং একথা সকলেরই মানা যে, উহারই 
'দিক্ধর জনা প্রথমে কম্মহি কারণ হয় । কিন্তু “যোগারুূঢ হইবার পর উহারই জনা 
শন কারণ হইয়া যায়” ইহার অর্থ টাঁকাকারেরা সঙ্যাসমলক করিয়া ফোলয়াছেন। 
তাঁহারা বলেন যে এন্থলে “শম” 


সেই প্রকৃত যোগী অর্থাৎ 
যোগাঁ নহে ; তখন ইহা স্বাঁকার 
ব্যান্তকে কর্মের শম করিবার জন্য 


ক্ম্ম কারবে ন্ম, সন্নযাস-মার্গের এই মত ভালই হউক, 
মানা নহে । গাঁতায় অনেকস্থলে স্পঙ্ট উপদেশ দেওয়া হইয় 

সিদ্ধাবন্থাতেও যাবজ্জীবন ভগবানের ন্যয় নিষ্কাম বৃদ্ধিতে স 

কর্তব্য জানিয়া করিতে থাকিবে (গাঁ. ২.৭১; ৩. ৭ ও ১৯; ৪ 

৭-১২ ; ১২. ১২; ১৮. ৫৬, ৫৭ এবং গাঁতার. প্র. ১৯ ও ১২)। (২) দ্বিতীয় 

এই যে, 'শম' শব্দের অর্থ ‘কর্ম্মে'র শম' কোথা হইতে আসিল ? ভগবল 

'শম' শব্দ দুই চারবার আসিয়াছে (গাঁ. ১০. ৪; ১ 

এবং ব্যবহারেও উহার অর্থ ‘মনের শান্তি' । তবে এই শ্লোকেই “ 

কেন লইবে ? এই সমস্যা দূর কারবার জন্য গীতার পৈশাচ ভাষো 

তসোব' ইহ্নর ‘তস্যেব' এই দর্শক-সব্ব‘নামের সম্বন্ধ 'যোগারুঢস্য' শব্দের 

লাগাইয়া “তসা'কে নপঢুংসক লিঙ্গের ষক্ঠা 'বিভান্ত স্থির করিয়া অর্থ করিয়াছে যে 

কম্মশিঃ শমঃ” (তস্য অর্থাৎ পর্ব্বার্ধের কর্মের শম ) ! কিন্তু এই অন্বয়ও স 
নহে। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যোগাভ্যাসকারা যে পুরুষের বর্ণনা এই শ্লোকের 
প্ঢন্বার্দ্ধে' করা হইয়াছে, তাহার যে অবস্থা, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবার পর হয়, 
তাহা বাঁলবার জন্য উত্তরারর্ধ আরম্ভ হইয়াছে । অতএব -তসোব' পদ হইতে ‘কর্ম্মণঃ 
এব' এই অর্থ লওয়া যাইতে পারে না ; অথবা যাঁদ লওয়াই যায়, তবে উহার সম্বন্ধ 
শিম£'র সাহত না জুড়য়া “কারণমূচাতে”র সা এই প্রকার অন্বয় লাগে, 
শিমঃ যোগারডস্য তস্যেব কর্ণঃকারণমন্চাতে”, এবং গীতার সম্পূর্ণ উপদেশ অনুসারে 
উহার এই অর্থও ঠিক লাগবে যে, “এখন যোগার্‌ঢের কম্মেরই শম কারণ টি 

( ৩) টাঁকাকারদিগের অর্থকে ত্যাজ্য বাঁলবার তৃতাঁয় কারণ এই যে, সন্ন্যাসমার্গ 
অনুসারে যোগারুঢ পুরুষের কিছুই কারবার আবশ্যকতা থাকে না, উহার সকল 
কর্মের শেষ শমেতেই হয় ; এবং ইহা যাঁদ সত) হয় তবে 'যোগারুঢ়ের শম কারণ হয়" 
এই বাক্যের ‘কারণ’ শব্দ সম্পৃণই নিরর্থক হইয়া যায়। ‘কারণ’ শব্দ সব্বর্দাই 
সাপেক্ষ। কারণ’ বললে উহার কোন-না-কোন “কার্যা' অবশ্য থাকিবে, এবং সন্লযাসমার্গ 
অন;সারে যোগার[ুটের তো কোনই 'কার্ধা' বাকী থাকে না। যাঁদ শমকে মোক্ষের 
‘কারণ’ অর্থাৎ সাধন বলেন, তবে তাহা খাপ খাইবে না। কারণ মোক্ষের সাধন 
জ্ঞান, শম নহে । আচ্ছা, শমকে জ্ঞানপ্রাপ্তির ‘কারণ’ অর্থাৎ সাধন বললে, এই বর্ণনা 
যোগার অর্থাৎ পূর্ণাবন্থাতে উপনীত পুরুষেরই খাটে, এই জন্য তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি 
তো কম্মের সাধনের পৃব্বেই হইয়া যায়। তবে এই শম ‘কারণই’ বা কাহার? 
সন্যাসমাগর্ণ টীকাকারাঁদগের নিকটে এই প্রশ্নের কোনও সমাধানকারক উত্তর পাওয়া যায় 
না। কিন্তু উহাদগের এই অর্থ ছাড়িয়া বিচার কাঁরতে লাগলে উত্তরাদ্ধের অর্থকরণে 
পূ্্বা্ঘের ‘কর্ম্ম" পদ সান্ধ্য সামর্থাবলে সহজেই মনে আসে; এবং তখন এই 
অর্থ নষ্পন হয় যে, যোগার্ড্ পুরুষের লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম কারবার 
জনা এক্ষণে ‘শম’ 'কারণ' বা সাধন হয়, কারণ যাঁদও তাহার কোন স্বাথ ,অবাঁশণ্ট 
থাকিয়া যায় নাই, তথাপি লোকসগ্রহকারক কর্ম্ম কাহারও দূর হইতে 
পারে না (গী. ৩. ১৭-১৯)। পর্্ব অধ্যায়ে এই যে বচন আছে যে, শ্যান্তং 


গাঁতারহসা অথবা কম্মযোগশাস্ত 


৩ 
ফলং ভাবা শান্তিমাপ্লোতি নৈষ্টিকীং" (গাঁ ৫. ৯২) কম্মফ 
কররা যোগী পূর্ণ শাপ্ত লাভ করে_ইহা হইতেও এই শ্ঘর্থই 
হইতেছে | কারণ উহাতে শান্তর সম্বন্ধ কর্ম্মত্যাগে যডষ্ট না কারয়া কেবল 
কলানাত্যাগেরই সাঁহত ত হইয়াছে; সেম্থলেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে থে 
বোগী যে কর্ম মন্ন্সান কারবে তাহা 'মনসা' অথাৎ মনের দ্বারা কারার 
(গী &. ১৩) শরীরের দ্বারা বা কেবল হীন্রিয়ের দ্বারা তাহার কর্ম্ম করাই 
আমার এই নত যে. অলঙ্কারশাস্ের অন্যোন্যালঙ্কারের সদ্‌ণ অর্থ-চমতক। 
সোঁরস্য এই গ্লোকে সাঁধত হইয়াছে ; এবং পর্্বান্ধে শিম' এর কারণ ‘কর্ম্ম" কখন 
হত তাহা বলিয়া উত্তরার্দ্ধে ইহার বপরীতে বার্ণত হইয়াছে যে কর্মের কার 
“শন? কখন হয়। ভগবান বাঁলতেছেন যে, প্রথম সাধনাবস্থাতে “কিদ্্ম'ই শমের অথাৎ 
তোগাঁসম্ধির কারণ । ভাব এই বে, বধাশীন্ত নিঙকাম কদ্ণ করিতে” করি 
চন্ত শান্দ হইয়া উহা দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগাসাঁদ্ধ হয় । কিন্তু যোগী যোগার 
হইয়া সিদ্ধাবন্থাতে পোঁছিলে পর কর্ম্ম ও শমের উক্ত কার্ধাকারণভাব বদলাইয়া 
অর্থাৎ কৰ্ম্ম শমের কারণ হয় না, কিন্তু. শনই কম্নের কারণ হইয়া যায়, অর্থাৎ 
গোগারু পুরুষ {নিজের সমন্ত কার্যা এক্ষণে কর্তবা বাঝরা, ফলের আশা না রাখিয়া 
শান্তচিত্তে করিয়া যান । সার কথা, এই গ্লোকের ভাবার্থ ইহা নহে যে, সিধ্ধাবস্থা:ত 
কর্ম্ম দূর হয় : গীতার কথা এই যে, সাধনাবন্থাতে 'কচ্ম” ও 'শম' দুয়ের মধো 
যে কার্ধাকারণভাব হয়, কেবল তাহাই 'সন্ধাবন্থাতে বদলাইয়া যায় । (গাঁতার, পঃ 
২৭৮. ২৭৯)। গাঁভার কোথাও উদ্ভ হর নাই যে, কর্নষোগা। গেষে কর্ম ছাঁড়ির। 
দিতে হইবে, এবং এরূপ বাঁলবার উন্দেশও নাই । অতএব অবসর পাইয়া কোন প্রকারে 
পাঁতার নধাছ্থিত কোনও প্রোকেরই সন্ন্যাপম্‌লক অর্ধ *লাগানো উঁচহ নহে আজকাল 
গাঁতা অনেকের দৃব্বেধা হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণও ইহাই । পরবন্তাঁ 
কের বাখযাতে এই অর্থই ব্যস্ত হয় যে, যোগার পুরুষের কর্ম করা উচিত । 
সেই শ্লোক এই 


যদা হি নেল্দিযার্ধেষ্‌ ন কম'স্বননুষজাতে ৷ 
সর্বসঙ্ঞপসন্বাসী যোগারড গনোচাতে ॥ 9 ॥ 
অনুবাদ £ (5) কারণ যখন সে ইপ্রিয়সম্‌হের ( শব্দ স্পর্শ আদি) বিষয়ে এবং 
কেন আসনত হয় না এবং সমস্ত সংকজ্প অর্থত কামাবুদ্ধিরূপ ফলাশার (প্রতাক্ষ কদ্নে 
নহে } সন্যাস করে, তখন তাহাকে যোগার: বলা যায় । 
রহস্য £ বাঁলতে পারা যায় যে, এই গ্লোক পূৰ্ববত গ্লোকের সঙ্গে এবং প্রাণ 
[তন গ্রোকের সঙ্গেও মিলিয়া গিয়াছে, ইহা হইতে গীতার এই অভিপ্রায় স্পম্ট দেখা ধায় 
এব, যোগারুড় ব্যাক্তির কর্ম ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলাশা বা কামাবুদ্ধি ছাড়া 
শাঞ্জাচনডে নিৎ্কাম কর্ম্ম করা উঁচিত। “সংকঞ্জের সম্বাস' এই শব্দ উপরে দ্বিতীয় 
গ্লোকে আসিয়াছে, সেখানে ইহার যে অর্থ হইয়াছে উহাই এই গ্লেকেও লইতে হইবে । 
কদ্মযোগেই ফলাশাতাগর্প সপ্নযাসের সমাবেশ হয়, এবং ফলাশা ছাড়িয়া বস“ 
প্রকে প্রকৃত সন্যাস ও যোগাঁ অর্থাৎ যোগারড় বলা উচিত । এখন ইহা যাঁলাতে ছন 


যে, এই প্রকযুর নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ফলাশাসন্ন্যাসের সি 
মনুযষোের. অধিকারে আছে। লে দ্বয়ং প্রযত্র কাঁরবে তাহারই ইহা 
অসম্ভব নহে 


উদ্ধরেদাত্মনাহ্রানং নাত্মানমবসাদরেৎ । 
* আত্মেব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপ্‌রাত্মনঃ ॥ 6 ॥ 

বন্ধুরাত্মাহ ্মনক্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ । 

অনাত্মনস্তু শতুত্বে বর্ত্তে তা'ত্মব শব ॥ ৬ ॥ 


অনুবাদ £ (6) (মন্যু) নিজের উদ্ধার নিজেই কাঁরবে । নি 
পাঁড়তে খ্দবে না ৷ কারণ (প্রত্যেক মনা ) স্বয়ংই নিজের 
বা স্বয়ং নিজের শতু । (৬) যে নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে, সে স্বয়ং নি। 
কিন্তু যে নিজে 'নজেকে জানে না, সে স্বয়ং নিজের সঙ্গে শর ন্যায় 
করে। 
রহসা £ এই দুই শ্লোকে আত্ম-স্বতন্্তা বার্ণ ত হইয়াছে এবং এই 
পাঁদত হইয়াছে যে, প্রত্যেককে নিজের উদ্ধার নি 
বলবান হউক না কেন, উহাকে জয় কারয়া আ্মোন 
প ২৩৮-২৪৩ ) ৷ মনে এই তন্তৰ ভালরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্যই একবার অন্বয়- 
ভাবে আর একবার ব্যঁতরেকভাবে--দুই রীতিতে বার্ণত যে, আত্মা [নিজের 
বন্ধ, কখন হয় এবং আত্মা নিজের শত্র, কখন, হয়” এবং 
শ্লোকেও আঁসয়াছে। সংস্কৃতে 'আত্মা' শব্দের এই 
(২) আম স্বয়ং, এবং (৩) অন্ধঃকরণ বা মন। এই 
ইহাতে এবং পরব্ত প্লেকসমূহে অনেকবার আ'সয়াছে। এখ' 
আত্মাকে নিজের অধীন রাখলে {ক ফল হয় _ 
জিতা ্মনঃ প্রশান্তস। পরমাস্মা সমাহিত । 
শীতোফসুখদ,ঃখেবন তথা মানাপমা। 


lau 


অনুবাদ $ (৭) যে নিজের আত্মা অর্থ।ৎ অঞ্রঃকরণকে জয় কারয়াছে, এবং যে 
শাঁঞ্জলাভ কাঁরয়াছে, তাহার 'পরমাখা' শী৬-উক সৃখ-দঃখ এবং মান-অপমানে সমাহত 
অর্থাৎ সম ও শ্থর থাকে। 

রহস্য £ এই গ্লোকে ‘প্রমাত্খা' শব্দ আত্মা অথেই প্রযন্ত। দেহের আত্মা 
সাধারণতঃ সুখ-দুঃখের উপাধিতে মগ থাকে ; বিন্তু হীন্দিয়সংঘম|দবারা উপাধি সকলকে 
জয় কাঁরলে এই আত্মাই প্রসন্ন হইয়া প্রমাত্মর্‌প বা পরমে*বররূপ হইয়া যায় । পর- 
মাথা কিছু আতা হইতে 'বাভন-দ্বরূপ পদার্থ নহেন, পরে গাঁতাতেই ( গাঁ, ১৩ 
ও ৩১) উন্ধ হইয়াছে যে, মানবশরীরে স্থিত আত্মাই তন্তবতঃ পরমাঝা ; মহাভারতে 


বা্ণত হইয়াছে 


আত্মা খেন্তজ্ঞ ইত্যন্তঃ সংখনন্তঃ প্রাক তগ,পৈক । 
তৈরেব তু ্বানম্তঃ পরমাঝোত্যদাহ ২ ॥ 


৬০৪ গশতারহসা জঙ্চকা কৰ্ম্মযোগশাস্য 


প্রাকত অর্থাৎ প্রকৃতির গৃণে (সুখ-দ্খ প্রভাত বিকারে) বন্ধ থাকবার কারণে 
আাত্বাকেই ক্ষেরজ্ কা শরীরের জশীবাভা বলে : এবং এই গুণ হইতে মৃক্হইলে উহা 
মভা. শা. ১৮৭, ২৪. )। গাতারহসোর ৯ম প্রকরণ হ 
বেদান্গের সিল্ধান্ও ইহাই । খিনি বলেন যে, গীতা 
তপাদিত হয় নাই, বিশিষ্টাদ্বৈত বা শুদ্ধ দ্বৈতই গঁতার গ্রাহা, তিনি 
পরমান্মা'কে এক পদ না মানিয়া 'পরং ও 'আঘা” এইর্‌পে দুই করিয়া 'পরংণক 
'সমাহিতঃ'র প্রুয়াগকশেষণ মনে করেন ! এই অর্থ কিজ্ট ; কিন্তু এই উদাহরণের দ্বারা 
বুঝা যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক টাঁকাকার নিজের মতানসারে গাঁতার ক প্রকার টানা- 


বুনো করেন৷ 


জ্ঞানবিজ্ঞানত্গ্তাত্বা কটস্ছো বাজতেন্দিয়ঃ ৷ 
ঘূক ইত্যুচাতে যোগী সমলোষ্টাশ্যকাঞ্চনঃ | ৮ ॥ 
সজান্চিতার্াদাসীনমধাগ্থদ্বেষাবদ্ধৃষ | 
সাধৃত্বাপি চ পাপেষু সমবৃদ্ধাশিশষাতে ৷ ৯॥ 
আন্বাদ £ যাহার আতা জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ ্বাবধ জ্ঞানের দ্বারা তুল 
হয়, যে নিজের ইণ্দিযসকলকে জয় করিয়াছে, যে কটস্থ অর্থাৎ মূলে গিয়া পেশীছয়াছে 
এবং মাটি পাথর ও সোনাকে একইপ্রকার দেখিতে থাকে, সেই (কর্ম্ম-) যোগী পূর:ষকেই 
স্যুক্ অর্থাৎ ছিদ্ধাবস্থার উপনীত বলে। (১) সৃজৎ, মিত, শর, উদাসীন, মধান্ত, 
চ্বেষের যোগ্য, বান্ধব. সাধু ও দুষ্ট লোকের বিষয়েও যাহার বৃদ্ধি সম হইয়া গিয়াছে, 
স্টরে( পুরুষই ) বিশেষ যোগ্য । 
রহস্য £ প্রতাপকারের ইচ্ছা না বাখিয়া সাহাযাকার দ্নেহশীল বান্ডিকে সু্ৎ 
বলে : যখন দৃই দল হইয়া যায় তখন কাহারও ভালমন্দ যে না চায় তাহাকে উদাসীন 
বলে : দুই দলের ভাগ যে চায় তাহাকে মধাস্ছ বলে ; এবং সম্বন্ধাঁয়কে বন্ধু বলে ৷ 
টপকাকারেরা এইরূপ অর্থই করিয়াছেন । কিন্ত এই অর্থ হইতে কিছ; ভিন্ন অর্থও 
করা যাইতে পারে ॥ কারণ এইগুলির প্রয়োগ প্রতোকেতে কিছ; ভিন্ন অর্থ দেখাইবার 
জনাই করা হয় নাই, কিন্তু তানেক শব্দের এই যোজনা কেবল এইজন্য করা হইয়াছে যে. 
সকলগৃলি একর করিয়া একটা ব্যাপক অর্থ বোধ হয়--উহাতে কোনও ন্‌ানতা না 
থাকিতে পায় । এই প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে, যোগী যোগার্ড বা যুক 
কাহাকে বলে (গাঁ. ২.৬০: ৪. ১৮ ও ৫. ২৩)। এবং ইহাও বাঁলয়াছেন যে, এই 


যোগা ষুঞ্জীত সততমাত্মানং রহাঁস স্থিতঃ । 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপারিগ্রহ্ ॥ ১০ ॥ 
অন্বাদ £ (১০ যোগী অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগী একান্তে একলা থাকিয়া চিত্ত ৫ 


আত্মাকে সংযত কারিবে কোন বিষয়েরই কাম্য বাসনা না রাখিয়া, পরিগহ অর্থ 
ছাড়িয়া নিরক্বর নিজের যোগাভ্যাসে রত থাকিবে ॥ bial 


রবার 
ন্ববাস 


গে সমাধি একই জ 


জন্য আবশ্যক সামাবৃদ্ধি লাভ ক 
হইয়াছে ; এবং এইটুকুরই জন্য 
সম্ভব নহে যে সকলেরই পাতঞ্জলযে 


শেষে ভগবান বলিয়াছেন যে, যে বান্তির সমাধি রর সমস্ত 
জাঁবন পাতঞ্জলযোগেই কাটাইয়া দিবে না : ক স্থির 


কারয়া কৰ্ম্মযোগ আচরণ করিতে থাকিতে 
লাভ হইবে । গীতার পৃঃ ২৪৪-২৪৬ দেখুন 

দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থির 
ত্যাচ্ছ-তং নাতিনীচং ৫ 
শুব্রকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিটে 
উপাবশ্যাসনে যুঞ্যাদ 
সমং কারাশরোগ্রীবং ধ 


১২ 


প্রশান্তা 

মনঃ সংযম্য নাচতে 

অন ৰাদ 2 ৯৯) যোগাভ্যাসা পুর 
করিবে : তাহা আঁধক উচ্চ বা অধিক ন' 
ম্‌গচন্্ম এবং পরে বস্ত্র বিছাইবে ; (১২) 


(১৩) কায় অর্থাৎ পৃষ্ঠ, মন্তক ও গ্রাবা সম কাকা অর্থাৎ সোজা দাঁড়ানো 
নিচল কারয়া স্থির হওত, দিকসকল অর্থাৎ এদিক গাঁদক দোঁখবে না ; এবং নি 
নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, ১৪; ভরহীন হইয়া, শান্ত অন্তঃকরণে ব-ক্ষচর্য- 
পালন করিয়া ও মনকে সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত লাগাইয়া মৎপরায়ণ হইয়া Pit 
হইয়া যাইবে । be 
রহস্য £ ‘শুদ্ধ স্থানে' এবং “শরার, গ্রীবা ও শির সমান করিয়া' এই শব্দ হে 
উপানযদের ( খ্বে, ২. ৮ ও ১০); এবং উপরের সমুদয় বর্ণ নাও হঠযোগের ৭৬ 
প্রাচীন উপনযষদে যে যোগের বর্ণনা আছে তাহারই গলৰ 
হঠযোগ ইণ্দিয়সমুহের গ্রহ বলপর্ত্বক করা হয়; 
২৪শ গ্লোকে উন্ত হইয়াছে যে, এইরূপ না করিয়া "মন 
মনের দ্বারাই ইন্দ্রিঘসকলকে রোধ কারবে। ইহা হই 
তে হঠযে।গ বি নহে । এইরূপই এই অধ্যায়ের ও 
বর্ণনার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, কেহ নিজের 
এখন এই যোগাভ্যাসেরই ফলের জ 


এই 
খোগাভ্যাসেই কাঠাইয়া দিবে । 


গাীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্য 


যুজলেবং সদাহ্ানং যোগাঁ নিয়তমানসঃ । 
শাশ্বিং নিব্বাণপরমাং মৎসংস্থামাঁধগচ্ছৃতি ৷ ১৫ || 


অনুবাদ £ (১৫) এই প্রকারে সর্বদা নিজের যোগাভ্যাস বজায় রাখলে = 
সংঘত হইয়া ( কল্ম"-) যোগার আত্মাতে স্থিতিশীল এবং শেষে র্বাপপ্রদ অর্থাৎ আত্মা 
স্বরূপে লয়প্রদ শান্তি লাভ হয়। : 

রহস্য £ এই গ্লোকে ‘সদা’ পদের দ্বারা প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা বলা উদ্দেশা নহে 
এইটুকু সর্থই বিবঞ্ষিত হইয়াছে যে, প্রাতাঁদন যথাশীন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইহা অভ্যাস কারণে 
(১০ গ্লোকের রহস্য দেখুন )। বাঁলয়াছেন যে, এই প্রকার যোগাভযাস করিতে থাকি 
সত ও 'অৎপরায়ণ' হও । ইহার কারণ এই যে, পাতঞ্জল যোগ মনকে নিরোধ কাবা 
এক যুক্তি বা কিঃয়া ; এই কসরতের দ্বারা যাঁদ মন ফ্বাধীন হইয়া গেল তো ও একা? 
মন ভগবানে না লাগাইয়া অনা কোন বিষয়েও লাগান যায়। িন্ু গ' কথা 
এই যে, চিন্তের একাগ্রতার এইরূপ অপপ্রয়োগ না করিয়া, এই একাগতা বা সমাধি 
উপযোগ পরমে*্বরের স্বরূপের জানপ্রাপ্তিবিষয়ে হওয়া উচিত, এবং এইলুপ হইলেই 
এই যোগ সুখকর হয়, অনাথা ইহা নিছক ক্লেশপ্রদ হয় । এই অর্থই পরে ২৯শ, ৩০৭ 
এবং অধ্যায়ের শেষে ৪৭শ শ্লোকে আবার আসিয়াছে । পরমেন্বরে নিষ্ঠা না রাখিয়। 
যে লোক কেবল ইন্দিযানগ্রহের যোগ, বা ইন্দিয়ের কসরত করে, সেই সব লোকেরা 
ক্রেশপ্রদ জারণ, মারণ বা বশীকরণ প্রুভীতি দ্র কাঁরিতেই প্রবীণ হইয়া যায় ॥ এই অবস্থা 
কেবল গাঁতারই নহে, প্রত্যুত কোন মোক্মার্গেরই ইস্ট নহে । এক্ষণে আবার এই 
ঘোগক্িয়াই অধিক খালয়া বালতেছেন__ 


নাতাশ্মতস্ত মোশোহীজ্তি ন চৈকান্গগনশাতঃ 

ন চাতিস্বপ্নশীলসা জাগ্রতো নৈব চারজন ৷৷ ১৬ ॥ 
য্য্তাহারবিহারসা যুক্তচেষ্টস্য কর্মস্‌ ৷ 
যুন্তস্বপ্নাববোধসা যোগো ভবতি দুঃখহা ৷৷ ১৭ || 


অনুবাদ £ ( ১৬ ) হে অষ্জু‘ন ! অতিশয় পেটুক বা অনাহারী এবং অতান্ম নিদ্রাল্‌ 
অগ্ববা জাগরণশাঁলের (এই ) যোগ সিদ্ধ হয় না । (১৭) যাহার আহার-বহার 
পরিমিত, কর্ম্মে'র আচরণ মাপা-জোঁকা এবং শোওয়া-জাগা পারিমিত, তাহার ( এই ) 
যোগ দুঃখঘাতক অর্থাৎ সুখাবহ হয়। 

রহস্য ঃ এই শ্লোকে 'যোগ' শব্দের পাতঞ্জলযোগের ক্রিয়া এবং "বৃত্ত শব্দের 
নিয়মিত, মাপা-জোঁকা অথবা পরিমিত অর্থ । পরেও দৃই-এক স্থানে যোগ শব্দের 
পাতঞ্জলযোগই অর্থ হইতেছে ৷ তথাপি এইটুকু হইতেই এইরূপ বুঝাতে হইবে না যে, 
এই অধ্যায়ে পাতগালযোগই দ্বতন্ম রীতিতে প্রতিপাদ্য হইতেছে । পূর্বে স্পষ্ট 
বলা হইরাছে যে, কর্্মযোগে সিদ্ধিলাভ জীবনের প্রধান কর্তব্য এবং উহার সাধনটকুরই 
জনা পাতঞল-যোগের এই বর্ণনা । এই গ্লোকের “কদ্মের উচিত আচরণ” এই শব্দ 
হইতেও প্রকাশ হইতেছে যে, অন্যান্য কর্ম্ম করিতে থাকিরা এই যোগ অভ্যাস করা 
চাই । এখন যোগার অল্প কিছ: বর্ণনা করিয়া সমাধিসখের স্বরূপ বালিতেছেন__ 


চন্তমাজনোবাবাতিষ্ঠতে | 


যদা বানয় 


অনুবাদ £ (১৮) যখন 
উপভোগ করিবার "ইচ্ছা থাকে ন 
(১৯) বায়্রাহত স্থানে রি 
সংযত করিয়া যোগাভ্যাসকার যোগা। 

রহস্য £ উপমার অ 
আছে, “তৈলপূ্ণ পাত্ৰ পিশড়তে লইয়া য! 
রক্ষার জগ্য মানুষ ধেরুপ 'যন্ত' অথবা একা! 
থাকে" ।  কঠোপানধদের সারথি ও রথের তশ্বসং 
আর যাঁদও এ দণ্টান্ত গীতাতে স্পষ্ট আসে নাই, তথাপি 


900. তই ৭ 
অথবা তৃফানের সময় নৌক 
যোগশর মন সেইর্পই এ 


আনিয়াছে । উদাহরণ যথা, ৯. ৫ এবং ১০. ৭ 0 
অথবা যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার শান্ত” । ইহাও বাঁ 


বলবার স্মাবধা এএ সম্প্রদায়ভুন্ত লোকেরা প 
নিরোধর্‌প পা তঞ্জল-যোগের সমাধির স্বরুূপই এ 
যতোপরমতে চিন্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 
যন্ত্র চেবাছ্বনাত্মানং পশ্যন্নাত্খনি তুষ্যাতি।। ২০।। 
সুখমাত্যন্তিকং যন্তদবুদ্থিগ্রাহযমত 
বেন্ত যন ন 'চবায়ং শ্িতশ্চলতি তন্তৰতঃ 
যং লব্ধ্ৰা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং 
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গব্রুণাপি বিচালাত 
তং বিদ্যাদ্‌দ:ঃখসংযোগাঁবয়োগং যোগসংজ্ঞতং । 
স নিশ্চয়েন যোস্তব্যো যোগোহানা্ব‘্লচেতসা || ২৩ ৷ 
অনুবাদ £ (২০) যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধাঁচ্ত যে স্থানে রত হইয়া যায়, এবং 
যেখানে স্বয়ং আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, (২১) যেখানে (কেবল 
বুদ্ধগম্য ও ইন্দ্িয়ের অগোচর অত্যন্ত সুখ তাহার অনুভব হয়, এবং যেখানে সে 
(একবার ) স্থির হইয়া তন্তৰ হইতে কখনও টলে না, (২২) এইরূপ যে শীত পাইলেই 
ভাহা অপেক্ষা অন্য কোন লাভই সে আঁধক ভাবে না, এবং যেখানে চির হইলে 
কোনও গুরুতর দুঃখও (তাহাকে) সেখান হইতে বিচালত কাঁরতে পারে 
(২৩) তাহাকে দুঃখের স্পর্শ হইতে বিয়োগ অর্থাৎ ‘যোগ’ নামক শ্থাত বলা হয় 
এবং এই 'যোগ' এর আচরণ মনকে বান্ত হই কি করা চাই । 


গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র 


রহস্য ঃ এই চার গ্লোকের একই বাকা। ২৪শ গ্লোকের আরম্ভের 'উহার 
(তং) এই সব্বনাম হইতে প্রথম তিন শ্লোকের বর্ণনা উদ্দিজ্ট ; এবঃ চার শ্লোকে 
‘সমাধি'র বর্ণনা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । পাতগ্জলযোগসুঘ্ে যোগের এই লক্ষণ আছে 
| যে, “যোগণ্চিন্তবত্তানিরোধঃ ”চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে । ইহারই সদ্‌শ ২০শ 
| শ্লোকের আরম্ভের শব্দ । এখন এই 'যোগ' শব্দের নূতন লক্ষণ জানিয়া বুঝিয় 
| দিয়াছেন যে, সমাধি এই চিন্তবৃত্তীনরোধেরই পূর্ণাবন্থা এবং ইহাকেই 'যোগ' বলে ৷ 
] উপনিষদে ও মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, নিগ্রহক্ভ ও উদ্যোগী পুরুষের সাধারণ 
| রীতিতে এই যোগ ছয় মাসে সিদ্ধ হয় ( মৈতনয ৬. ২৮ ; অমৃতনাদ. ২৯ ; মভা. অশ্ব 
| অনুগীতা ১৯.৬৬) । কিন্ত পূৰ্বে ২০শ ও ২৮শ শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, 
পাতঙ্জল যোগের সমাধপ্রাপ্ত সুখ কেবল চিন্তনিরোধের দ্বারা নহে, প্রত্যুত চিন্তনিরোধের 
দ্বারা নিজে নিজের আত্মাকে চিনিয়া লইলে হয়। এই দঃখরাহিত শ্মিতিকেই 'বহ্ধানন্দ' 
বা ‘আত্মপ্রসাদজ সুখ’ অথবা “আত্মানন্দ'বলে (গাঁ. ১৮. ৩৭ ও গীতার প্‌. ২০১ দেখুন । 
পরবস্তাঁ অধ্যায়সমূহে বর্ণনা আছে যে, আত্মজ্ঞানের জন্য আবশ্যক চিত্তের এই সমতা 
এক পাতজলযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় না, কিন্তু চিন্তশুদ্ধর এই পরিণাম জ্ঞান ও 
ভীন্ত হইতেও হয়। এই মার্গই অধিক প্রশস্ত ও সলভ মনে হয়। সমাধির লক্ষণ 
বলা হইল ; এখন বালতেছেন যে, উহাকে ক প্রকারে লাগানো চাই 


সঙ্কজ্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্তৰা সব্বানশেষতঃ । 
মনসৈবোন্দয়গ্রামং বনিয়ম্য সমন্ততঃ ৷৷ ২৪ ৷ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদবদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া । 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন 'কাঁঞ্চদাঁপ চিন্বয়েৎ ৷৷ ২৫ ॥ 
যতো যতো 'শ্চরাঁত মনশ্চণ্ডলমাহ্থিরন্‌ ৷ 


ততন্ততো নয় মাহদাভানোব 


৬০৮ 


1 ২৬ ॥ 


অনুবাদ £ (২৪) সঙ্ক্প হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা অথ বাসনা নিঃশেষে ত্যাগ 
করিয়া এবং মনের দ্বারাই সমস্ত ইন্দ্রিয় চারিদিক হইতে সংযত করিয়া ( ২৫ ) ধৈর্য্যষুত্ত 
বৃদ্ধি দ্বারা ধাঁরে ধারে শান্ত হইবে এবং মনকে আত্মাতে স্থির করিয়া মনে কোনও 
বিচার আনিতে দিবে না। (২৬) (এই রাঁতিতে চিন্তকে একাগ্র কারতে কাঁরতে ) 
চঞ্চল ও অস্থির মন যেখানে-যেখানে বাহিরে যাইবে, সেই-সেই দ্থান হইতে রোধ করিয়া 
উহাকে আত্মার অধীন করিবে । 

রহস্য £ মনকে সমাধিতে লাগাইবার ক্রিয়ার এই বর্ণনা কঠোপাঁনষদে প্রদত্ত রথের 
উপনা দ্বারা ( কঠ. ১, ৩. ৩) স্মন্দর ব্যক্ত হয় । বেমন উত্তম সারথি রথের ঘোড়াকে 
এধারে ধারে যাইতে না দিয়া সোজা রাস্তায় লইয়া যায়, সেইরুপ প্রযত্নই মনুষাকে 
সার জনা কাঁরতে হয়। যে কোনও বিষয়ে আপন মনকে স্থির কারবার অভ্যাস 
হয করিয়াছে, উপরের গ্লোকের মৰ্ম্ম শী্ই তাহার বোধগম্য হইবে । মনকে একাদিক 
হইতে রোধ করিবার প্রযন্ত করিতে লাগ তো সে অন্য দিকে সায়া যায় ; এবং এই 
দ্বভাব না রোধ কাঁরলে সমাধি লাভ হয় না। এখন, যোগাভ্যাসের দ্বারা চনত স্থির 
হওয়ার যে ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা করিতেছেন 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা-_৬ঘ্ঠ অধ্যায় ৬০৯ 


প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোঁগনং সৃখমদন্তমম্‌। 4 
* উপোতি শান্তরজসং ব্রদ্মভূতমবজ্মষম্‌ ৷৷ ২৭ ॥৷ 

যুঞ্জান্নেবং সদাহক্বানং যোগী বিগতকজ্মযঃ । ] 

সংখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে || ২৮ | ॥ 


অনুবাদ £ (২৪) এই প্রকার শাম্তচিত্ত রজোগৃণরহিত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত ( কর্ম্ম-) 
যোগার উত্তম সখপ্রাগ্ত হয়। (২৮) এই রাঁতিতে নিরন্থর নিজের যোগাভ্যাসকারা 
( কৰ্ম্ম- ) যোগী পাপ হইতে ম্যন্ত হইয়া বর্গসংযোগ দ্বারা প্রাপ্ত অত্যন্ত সুখের আনন্দ 
উপভোগ করে । 

রহস্য £ এই দুই শ্লোকে আমি যোগার কর্্মযোগী অর্থ করিয়াছি। কারণ 
কম্মযোগের সাধন বুঝিয়াই পাতঞ্জলযোগের বর্ণনা করা হইয়াছে ; অতএব পাতঞ্জল- 
যোগের অভ্যাসকারণ উত্ত পুরুষের দ্বারা কম্ম'যোগাঁই বিবক্ষিত হইয়াছে । তথাপি 
যোগার অর্থ “সমাধি লাগাইয়া উপবিষ্ট পূরুষ'ও করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন 
যে গীতার প্রতিপাদ্য মার্গ ইহা হইতেও ভিন্ন । এই নিয়মই পরবন্তাঁ দুই-তিন গ্লোকেও 
লাগবে । এই প্রকার নির্বাণ ব্রহ্মমুখের অনুভব হইলে পর সকল প্রাণীর বিষয়ে যে 
আত্মৌপম্যদৃষ্ট হয়, এখন তাহার বর্ণনা করতেছেন 


সৰ্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্্বভূতানি চাআুনি । 

ঈক্ষতে যোগযাস্তাত্মা সৰ্ব্বত সমদর্শনত ৷৷ ২৯ ॥ 
যো মাং পশ্যতি সৰ্ব্বত্ৰ সব্বণ্ড মায় পশ্যাঁত ৷ 
তস্যাহং ন প্রণশ্যাঁম স চ মে ন প্রণশ্যাত ৷৷ ৩০ ॥ 


অনুবাদ £ঃ (২৯) (এই প্রকার ) যাহার আত্মা যোগযুক্ত হইয়াছে তাহার দৃষ্টি সম 
হইয়া যায় এবং সে সব্ব'্ দেখে যে আমি সকল প্রাণীর মধ্যে আছি এবং সকল প্রাণী 
আমার মধ্যে আছে। (৩০) যে আমাকে (পরমেশ্বর পরমাত্মাকে ) সকল স্থানে এবং 
সকলকে আমাতে দেখে, তাহা হইতে আমি কখনও বিচ্ছিন্ন হই না এবং সেও 
আমা হইতে কখনও দুরে যায় না। 

রহস্য £ এই দুই শ্লোকে প্রথম বর্ণনা ‘আত্মা’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া অব্যন্ত অথ 
আত্মদক্টিতে এবং দ্বিতীয় বর্ণনা প্রথমপুরুষ দর্শক 'আমি' পদের প্রয়োগ দ্বারা ব্যন্ত 
অর্থাৎ ভানতদুষ্টিতে করা হইয়াছে । কিন; অর্থ দুইয়ের একই (গাঁতার, পৃ. ৩৬৮-৩৭১) । 
মোক্ষ ও কৰ্ম্মযোগ এই দুয়েরই আধার এই বচ্ধাত্মৈকয-দৃণ্টিই। ২৯শ গ্লোকের প্রথম 
অর্্ধাংশ কিছ; পৃথক আকারে মন.স্মাত (১২. ৯১), মহাভারত (শা ২৩৮. ২১ ও 
২৬৮. ২২) এবং উপানষদেও (কৈব. ১. ১০; ঈশ. ৬) পাওয়া যায়। আমি 
গাঁতারহস্যের ১২শ প্রকরণে সাবন্তার দেখাইয়াছি যে, সন্বভূতাষবৈকা-জ্ঞানই সমগ্র অধ্যাত্ম 
ও কৰ্ম্ম যোগের মূল ( প্‌. ৩৩২ প্রভাত )। এই জ্ঞান ব্যতীত ইীন্দ়নিগ্রহে সিদ্ধ হওয়াও 
ব্যর্থ এবং এইজন্যই পরবন্ত অধ্যায় হইতে পরমেশ্বরসদ্বন্ধীয় জ্ঞান বলা আরম্ভ 
করিয়াছেন । 
৩৯ 


গাঁতারহস্য অথবা বন্্মযোগশাস্ 


ক 
সমুহ যব বো াঁ়বর্ততে ॥ ৩৯ un 
আড্মৌপম্যেন সর্ব সমং পশ্যতি যোহঙ্্জনন ৷ 
সংখং বা যাঁদ বা দঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥ 


নব্য অর্থ সব্ব'ভূতাতবৈকা-বুদ্ধিকে মনে রাখিয়া সকল 
বেন (পরমেন্বরকে ) ভজনা করে, সেই ( কর্ম) যোগী মন্দ 
প্রকার ব্যবহার করিয়াও আমাতে থাকে৷ (৩২) হে অঞ্জন! সুখ হৌক বা দুঃখ 
হোঁক্‌, নিজের সমান অপরেরও হয়, যে এই প্রকার (আম্মৌপমা) দিতে সব্ব্ দৌখতে 
থাকে, সেই( কর্ম্ম- ) যোগাঁকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলা হয় । 
রহস্য £ 'প্রাণীমাতে একই আত্মা” এই দাঁষ্ট সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ উভয় মর্গে একই 
প্রকার। এইরুপেই পাতঞ্জলযোগেও সমাধি লাগাইয়া পরমে*্বরকে জানা হইলে পর 
এই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত সাংখ্য ও পাতঙ্জল যোগী উভয়েরই সকল কর্মের 
ত্যাগ ইষ্ট, অতএব তাহারা ব্যবহারে এইসাম্যবাদ্ধর উপযোগ কারবার অবসরই আসিতে 
দেয় না এবং গীতার কর্ম্মযোগা এরুপ না কাঁরয়া অধ্যাতমজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত এই সাম্য- 
বৃদ্ধির ব্যবহারেও নিত্য উপযোগ কাঁরয়া, জগতের সকল কার্যযই লোকসংগ্রহের জন্য 
করে ; এই দুয়েতে ইহাই বড় গুরুতর প্রভেদ ৷ এবং এই কারণেই এই অধ্যায়ের শেষে 
(শ্লোক ৪৬) স্পঙ্ট বলা হইয়াছে যে, তপদ্বা অর্থাৎ পাতঞ্জলযোগা ও জ্ঞানী অর্থাৎ 


সাংখামাগর্স, এই দুইয়ের অপেক্ষা কর্ম্মযোগ' শ্রেণ্ঠ। সাংখ্যযোগের এই বর্ণনা শর্ানয়া 
এখন অর্জন এই সংশয় কারতেছেন_ 
অঞ্জন উবাচ 


যোহয়ং যোগন্তবয়া প্রোন্তঃ সাম্যেন মধুসূদন । 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চণ্তলত্থাৎ স্থাতং স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
চগ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্‌ দৃঢম্‌ । 

তস্যাহং নিগ্রহং মনো বায়োরিব সদুৎকরম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 


অনুবাদ £ঃ অঞ্জর্কন কাঁহলেন_-(৩৩) হে মধুসুদন ! সাম্য অথবা সাম্যবাদ্ধতে 
প্রাপ্ত এই যে (কর্ম্ম-) যোগ তুম বলিয়াছ, আমি দৌখতোঁছ না যে, ( মনের ) চণ্টলতার 
কারণে উহা শ্মির থাকবে । (৩৪) কারণ হে কৃষ্ণ! এই মন চণ্চল, জেদী, বলবান ও 
দু; বায়ুর ন্যায় অর্থাৎ হাওয়ার পটল বাঁধিবার ন্যায়, ইহার নিগ্রহ করা আম 
অত্যন্ত দুঙ্কর দৌখতেছি। 
রহস্যঃ ৩৩শ গ্লোকের 'সামা' অথবা 'সাম্যবাদ্ধ হইতে প্রাপ্ত, এই বিশেষণ 
হইতে এলে যোগশব্দের করম্ম যোগই অর্থ হইতেছে । যাঁদও পর্বে পাতঞ্জলযোগের 
বর্ণনা আসিয়াছে, তথাপি এই শ্লোকে ‘যোগ’ শব্দে পাতঞ্জলযোগ বিবাঁ্ষত 
নহে। কারণ ভগবানই দ্বিতাঁর অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের এইর্‌পই ব্যাখ্যা কারিয়াছেন, 
“সম যোগ উচ্যতে” (২. ৪/)-_“বাপ্ধির সমতা বা সমত্বকে যোগ বলে” । অঞ্জনের 
মাল দ্বাকার কারিয়া ভগবান কাঁহতেছেন__ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য-_৬ষ্ঠ অধ্যায় 


শ্রীভগবান্‌বাচ 
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুনিগ্রহং চলং ৷ 
অভ্যাসেন তু কৌন্ধেয বৈরাগোণ চ গৃহাতে ॥ ৩৫ | 
অসংযতাত্মনা যোগ দৃষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ । 
* বশ্যাত্বনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমৃপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥ 


অনুবাদ £ শ্রীভগবান কাহলেন-_(৩৫) হে মহাবাহন্‌ তক্জর্ঞন ! ইহাতে সন্দেহ 
নাই যে, মন চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ করা কঠিন ; কিন্তু হে কোন্তেয় ! অভ্যাসও 
বৈরাগোর দ্বারা উহাকে স্বায়ন্ত করা যায়। (৩৬) আমার মতে, যাহার অন্তঞকরণ বশী- 
ভূত নহে, তাহার (এই সাম্ব্দ্ধিরপ) যোগ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন; কিন্তু অন্তঃ" 
করণকে বশে রাখিয়া প্রযত্র করতে থাকলে উপায়ের দ্বারা (এই যোগ) প্রাপ্ত হওয়া 
সম্ভব । 

রহস্য £ তাংপর্য;, প্রথমে যে বিষয় কঠিন দেখা যায়, তাহাই অভ্যাস ও দাঁর্ঘ 
উদ্যোগের দ্বারা শেষে সিদ্ধ হইয়া যায় । কোনও কার্যা বারবার করাকে ‘অভ্যাস’ 
বলা হয় এবং 'বৈরাগ্যে'র অভিপ্রায় রাগ বা প্রীতি না রাখা অর্থাৎ ইচ্ছাবহীনতা ৷ 
পাতাঞ্জল বোগস্মত্রে আরচ্ভেই যোগের লক্ষণ বলাহইয়াছে__“যোগাঁচন্তবৃন্তনরোধঃ”__ 
চিনতবাত্তির নিরোধকে যোগ বলে ৷ (এই অধায়েরই ২০শ শ্লোক দেখুন ) আবার পরবন্ত্ 
সূত্রে বলা হইয়াছে যে, “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তনিরোধঃ”__অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা 
চি্বান্তর নিরোধ হয় । এই শব্দই গাঁতাতে আসিয়াছে এবং আঁভপ্রায়ও ইহাই ; কিন্ত 
ইহা হইতেই বলা যায় না যে, গাঁতাতে এই শব্দ পাত্জলযোগসূত্র হইতে লওয়া 
হইয়াছে ( গীতার. প্‌ ৪৫৪ দেখুন )। এই প্রকার, যাঁদ মনের নিগ্রহ করিয়া সমাধি 
লাগানো সম্ভব হয়, এবং কোন নিগ্রহী পুরুষের ছয় মাসের অভ্যাসে যাঁদ এই সিদ্ধ 
প্রাপ্তি হয়, তথাপি এখন আর একটি এই সংশয় আসে যে, প্রকাঁতজ্বভাবের কারণে 
অনেক লোক দুই-এক জন্মেও এই পরমাবন্থাতে পেতে পারে না__ফের এই প্রকার 
লোক এই সিদ্ধি কি করিয়া পাইবে ? কারণ এক জন্মে, যতটা সম্ভব ততটা, ইান্দুয়নিগ্রহ 
অভ্যাস করিয়া কর্ম্মযোগের আচরণ করিতে লাগলে তো তাহা মৃত্যুকালে অর্ধেকই 
থাকিয়া যাইবে, এবং পরজদ্টে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ কারলে তো আবার পরবর্তী 
ই উদ অতএব অঞ্জনের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এবম্বিধ পূরুষ 


অক্্জন উবাচ 
অযাঁি। শ্রদ্ঘয়োপেতো যোগাচ্চালতমানসঃ । 
গাজা ॥ ৩৭ ॥ 
কাচ্চম্লোভয়বিচচ্টাশ্ছিন্নাভমিব ॥ 


্রতিষ্টো মহাবাহো বিম্গে বরহ্মণঃ পাঁথ ॥ ৩৮ ॥ 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তযমহস্যাশেষতঃ। 
দদন্যঃ সংশযস্যাস্য ছেত্তা ন হ্যপপদাতে ৷ ৩৯ ॥ 


৬১২ গঁতারহসা অথবা কর্ম যোগশাস্্ 


অনুবাদ ৪ অক্জ'বন কাঁহলেন_ (৩৭) দা টিপ 

ত-জ্বভাবে ) প্রযত্ন অথবা সংযম না বার কারণে যাহার মগ ( সামা- 
১১৬ সি চালিত হইবে, সে যোগসিদ্ধি না পাইয়া কোন: গাঁত 
রপ্ত হয়? (৩৮ ) হে মহাবাহ শ্রী! এই পুরুষ মোহগ্রান্ত হইয়া বদপ্রা্তির 
মার্গে স্থির না হইবার কারণে দ:ইদিক হইতে ভ্রণ্ট হইয়া ছিন্যাভন্ন ্মঘের ন্যায় (মধা- 
পথেই) নষ্ট তো হয় না? (৩৯) হে কৃ! আমার এই সন্দেহ তোমাকেই বিশেষরুপে 
দূর করিতে হইবে ; তুমি ছাড়া এই সন্দেহ িটাইবার উপযুক্ত অপর কাহাকে পাওয়া 
যাইবে না। 

রহস্য £ যদ্যাঁপ নঞ্্‌ সমাসে আরচ্ভের নএ্‌ (অ ) পদের সাধারণ অর্থ 'অভাব', 
তথাপি অনেকবার অল্প অর্থেও উহার প্রয়োগ হয়, এই কারণে ৩৭শ গ্লোক্রে 'অযাত' 
শব্দের অর্থ “অল্প অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রযন্ধ বা সংযমকারী” | ৩৮শ গ্লোকে যে বলা 
হইয়াছে যে, “দুইদিকের আশুয় বিরহিত” অথবা “ইতোভ্রষ্ট স্ততো ভণ্টঃ”, উহার অর্থও 
কর্ম্মযোগপ্রধানই করা চাই | কর্ম্মে'র দুই প্রকার ফল ; (১) কাম্য বাাদ্ধিতে কিন্তু 
শাস্মের আজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম কাঁরলে তো স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, এবং ( ২) নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
কাঁরলে উহা বন্ধক না হইয়া মোক্ষদায়ক হইয়া যায় । পরন্তু মনুয্যের এই অসম্পূর্ণ 
কর্ম্মের গ্বগাঁদ কাম্য ফল লাভ হয় না, কারণ উহার এইপ্রকার হেতুই থাকে না; 
এবং সাম্য-বাঁ্ধ পূর্ণ না হইবার কারণে তাহার মোক্ষ লাভ হইতে পারে না; এই জন্য 
অঞ্জনের মনে এই শঙকা উৎপন্ন হইল যে, এ বেচারার ক্বর্গও লাভ হইল না এবং 
মোক্ষও লাভ হইল না-_কোথাও উহার এইরুপ স্থিত তো হয় না যে, দুই দিন হইতে 
পাঁড়ে চাঁলয়া গেল, কিন্তু হাল;য়াও মিলিল না, মণ্ডও লিল না? এই সংশয় কেবল 
পাতঞ্জল-যোগর্‌প কর্ম্মযোগের সাধন সম্বন্ধেই করা হয় না। পরবন্তাঁ অধ্যায়ে বর্ণনা 
আছে যে, কম্মবোগনিম্ধির জনা আবশ্যক সাম্যব্দাদ্ধ কখনো পাতঞ্জলযোগ দ্বারা, 
কখনো ভক্তি দ্বারা এবং কখনো জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয় এবং যেইপ্রকার পাতঞ্জলযোগর্‌প 
এই সাধন একই জন্মে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে, সেই প্রকারই ভন্তি বা জ্ঞানর্প 
সাধনও এক জন্মে অপূর্ণ থাকিতে পারে। অতএব বলিতে হয় যে, অঞ্জনের 
উন্ত প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কর্ম্মযোগমার্গে'র সকল সাধনেরই 
পক্ষে সাধারণ রাঁতিতে উপযোগী হইতে পারে । 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
পার্থ নৈবেহ নামত বিনাশ্তস্য বিদ্যতে । 
নাহ কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্াঁতং তাত গচ্ছাতি | ৪০ ॥ 
প্রাপ্য পূণ্যকৃতাং লোকানীষত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ । 
শডাঁনাং শ্রীমতাং গেহে যোগন্রষ্টোহাভজায়তে ॥ ৪৯ ॥ 
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবাঁত ধীমতাম্‌ । 
এতাদ্ধ দূ্শভতরং লোকে জন্ম যদাদৃশম্‌ | ৪২ ॥ 
তর তং বৃশ্ধিসংযোগং লভতে পৌব্্বদেহিকং ৷ 
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংন্ধোঁ কুরুনন্দন ॥ ৪৩1 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য-_৬ষ্ঠ অধ্যায় 


পব্বাভ্যাসেন তেনৈব 'হিয়তে হ্যবশোহপি সঃ। 

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্দ্মাতিবর্ততে 189 ॥ 

্রযস্লাদ্ষতগানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিজ্বিষঃ। 

অনেকজন্মসধাসপ্ধ্ততো যাতি পরাং গঁতিং ॥ ৪৫ ॥ 

অনুবাদ £ শ্রীভুগবান কাঁহলেন--( ৪0 ) হে পার্থ! ক এই 
পরলোকে, এইরূপ পুরুষের কখনও বিনাশ হয়ই না। কারণ হে তাত ণকর 
কম্মকির্ত্তা কোনও ব্যান্তর দুর্গত হয় না। (৪১) পণ্যকর্তা পুরুষের প্রাপ্য (স্বগাীদ) 
লোকসম্হ পাইয়া এবং ( সেখানে) বহু বর্ষ পর্যন্ত বাস করিয়া পুনরায় এই 
যোগন্রষ্ট অর্থাৎ কর্্মযোগ হইতে ভ্দ্ট পুরুষ পবিত্র শ্রীমান লোকের ঘরে জন্ম 
লয়; (৪২) অথবা বুদ্ধিমান ( কৰ্ম্ম- ) যোগণীদগেরই কুলে জন্ম লাভ করে। 
এই প্রকার জন্ম ( এই ) লোকে বড় দুর্লভ । (৪৩) উহাতে অথ এই প্রকার প্রাপ্ত 
জন্মে সে প্ব'জন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায় ; এবং হে কুরুনন্দন ! সে উহা হইতে ভূয়ঃ 
অর্থাৎ অধিক ( যোগ-) সিদ্ধি পাইবার প্রযত্র করে । (৪9) নিজের পুব্ব'জন্মের ও 
অভ্যাস দ্বারাই অবশ অর্থাৎ আপন ইচ্ছা না থাকলেও সে ( পর্ণাসন্ধির দিকে ) 
আকৃষ্ট হয়। যাহার ( ক্ম্ম'- ) যোগের জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানিয়া লইবার ইচ্ছা, হইয়া 
গিয়াছে সে-ও শব্দরদ্ষের উপরে চালয়া যায়। (৪৫) ( এইপ্রকার ) প্রয়পৃব্্বক উদ্যোগ 
কাঁরতে কাঁরতে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া (কর্ন) যোগী অনেক জন্মের পর সিদ্ধি পাইয়া 
অন্তে উত্তম গাঁত লাভ করে। 
রহস্য £ এই গ্লোকগুলিতে যোগ, যোগন্রক্ট এবং যোগী শব্দ কর্ম্মযোগ, কর্ম্মযোগ 

হইতে ভ্রচ্ট এবং কৰ্ম্ম যোগার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ শ্রীমান-কুলে জন্ম লইবার 
অবস্থা ১ হওয়া ১ নহে । ভগবান বাঁলতেছেন যে, প্রথম হইতে, যতটা 
হওয়া সম্ভব ততটা, শুদ্ধবুদ্ধিতে কর্ম্মযোগের আচরণ আরম্ভ কারবে । অল্পই কেন 
হউক না, কিন্ত; এই রাতিতে যে কর্ম্ম করা যাইবে তাহাই এই জন্মে না হয় তো 
পরজন্মে, এই প্রকার আঁধক আঁধক [সিদ্ধি পাইবার জন্য উত্তরোত্তর কারণ হইবে এবং 
উহা দ্বারাই অস্তে পূর্ণ” সম্গাঁত লাভ হয়। “এই ধর্মের অজ্পও আচরণ কাঁরলে তাহা 
মহাভয় হইতে বর্ষা করে ” ( গাঁ. ২. ৪০), এবং “অনেক জন্মের পর বাসুদেবপ্রা্তি 
হয়" (৭.১৯), এই শ্লোকে এই সিদ্ধান্তের প্রক॥ আঁধক বিচার গাঁতারহসোর 
প্‌. ২৪৩-২৪৭ তে করা হইয়াছে। ৪5শ শ্লোকের শব্দরন্মের অর্থ “বৌদি যন্ঞ-যাগ প্রীত 
কাম্য ক্ম্ম* । কারণ এই কর্ম্ম'বেদাবাহত এবং বেদের উপর শুদ্ধা রাঁখয়াই ইহা করা 
যায়, এবং বেদ অর্থে সকল সৃষ্টির জব্বপ্রথম শব্দ অর্থাৎ শব্দরদ্ম। প্রত্যেক মনুষ্য 
সব প্রথম সকল কম্মই কাম্য বাদ্ধিতে করে ; কিন্তু এই কর্ম্ম* দ্বারা যেমন চিন্রশুদ্ধি 
হইতে থাকে তেমনই তেমান পরে নিক্কাম বুণ্ধিতে কম্মণ কারবার ইচ্ছা হয়। এই 
কারণেই উপানিষদে এবং মহাভারতেও ( মৈনন্য ৬. ২২; অমূতাবিন্দ্‌ ১৭; মভা. শাং 
২৩১ ৬৩ ; ২৬৯. ১) এই বর্ণনা আছে যে-_ 


দ্বৈ ব্ৰ্মণী বোদতব্যে শব্দরক্ষ পরং চ যৎ। 
শব্দব্রহ্মাণ নিফাতঃ পরং বক্ষাধগচ্ছাত ॥ 


৬৯৪ গাঁতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাদ্য 


দানা আবশ্যক যে রগ দই প্রকার ; এক পন্দবন্গো এবং শ্ৰিতাঁয় উহার অত 
{ নিৰ্গুণ )। শন্দবুগো নিফাত হইলে পর আবার ইহার অভাত ($নর্গূণ ) বদ 
্রা্ত হয়" ।  শব্দব্খের কাম্য বণ্মের দ্বারা 'ব্রন্ত হইয়া অন্থে লোকসংগ্রহের জনা 
এই সকল কর্মেরই প্রয়োজক কর্্মযোগের ইচ্ছা হয়, এবং তখন আবার এই নিজ্ক।ন 
কম্ম'যোগের কিছু; কিছু আচরণ হইতে থাকে । অনন্তর 'স্থজ্পারদ্ভাঃ ফেমকরাঃ'র 
ন্যায়েই অল্প আচরণ সেই মনৃষ/কে এই মার্গে' ধারে ধাঁরে টানিয়া লয় এবং অঞ্ে জনে 
কমে পূর্ণ সিদ্ধ করাইয়া দেয়। ৪৪শ ক্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, “কম্মখোগ 
জানিয়া লইবার ইচ্ছা হইলেও মে শব্দরহ্ষের উপরে যায়” উহার তাংপর্নাও ইহাই । 
কারণ এই জিজ্ঞাসা কন্মযোগরূপ চরকার মুখ ; এবং একবার এই চরকার মুখে লাগিয়া 
গেলে পর ফের এই জন্মে না হয় তো পরজন্ে, কখনও"না-কখনও, পর্ণ সিদ্ধ লাভ 
হয় এবং সে শব্দব্রপ্বের অতীত বদ্ধ পর্যন্ত না পেশীছয়া থাকে না। প্রথম প্রথম মনে 
হয় যে এই সিদ্ধি জনক আদর একই জন্মে লাভ হইয়া থাকবে ; পরন্তু তান্তিৰক 
দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহাদেরও এই ফল জন্ম-জন্মাস্তরের পর্ব সংস্কার 
হইতেই লাভ হইয়া থাকবে । হোক; ক্ম্মযোগের অঙ্গ আচরণ, এমন ক, জিজ্ঞাসাও 
সৰ্ব্বদাই কল্যাণজনক, ইহার আঁতাঁরন্ত অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তিও নিঃসন্দেহে ইহা দ্বারাই হয় ; 
অতএব এখন ভগবান অঙ্জদুনকে কাঁহতেছেন যে_ 

তপশ্বিভ্যোহধিকো যোগা জ্ঞানিভ্যোহাঁপ মতোহাধিকঃ । 

কর্্মিভাশ্চাধিকো যোগাঁ তদ্নাদ্‌ যোগাঁ ভবাঙ্জদুন ॥ ৪৬ ॥ 


অনুবাদঃ (8৬) তপস্ষী লোকাঁদগের অপেক্ষা (বদ্্ম-) যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী 
প:র;যাঁদগের অপেক্ষাও শ্রেণ্ট এবং কর্ম্ম'কাণ্ডাঁদগের অপেক্ষা শেঞ্ঠে ধরা যায়; 
এইজন্য হে অক্জরুন। তুমি যোগা অর্থত বদ্মযোগী হও । 
রহস্য £ অরণ্যে যাইয়া উপবাস আদি শরীরের র্েপদায়ক বুত দ্বারা অথবা 
হঠযোগের সাধন দ্বারা সিশ্ধিপ্রাগ্ত লোকদিগকে এই গ্লোকে তপদ্বী বলা 
হইয়াছে ; এবং সাধারণত এই শব্দের ইহাই অর্থ । “ঞ্রানযোগেন সাংখ্যানাং”এ ( গাঁ. 
৩.৩) বাৰ্ণত, জ্ঞান দ্বারা অথাৎ সাংখামার্গ দ্বারা বন্দ ছাড়িয়া সীক্ধ-প্রাপ্ত 
সাংখানিষ্ঠ লোকদিগকে জ্ঞানী বলা হয় । এই প্রকার গাঁ. ২. ৪২-৪৪ এবং ৯. ২০-২১এ 
বার্ণত, নিছক কাম্যবল্ম‘কর্ত স্র্গপরায়ণ কর্মঠ মানা ংসবাদিগকে কম্ম বাঁলয়াছেন ॥ 
__ এই তিন পন্ছার মধ্যে প্রতোকে ইহাই বলে যে, আমারই দার্গে সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু 
| এখন গাঁতার কথা এই যে, তপস্ব৷ হও, বা কণ্ণঠ মাঁনাংসক হও বা জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য 
হও, ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা বম্ম'যোগী অর্থ কর্ম্মযোগার্গ ও -শ্রেণ্ট । এবং 
এই সিধানই “অবর্্ম অপেক্ষা বর্ম শ্রেষ্ঠ” (গা, ৩. /) এবং 'বন্নসন্যাস 
বম্ম'যোগ বিশিন্ট" ( গাঁ, ৫. ২) ইত্যাদি গ্লোকেবাঁণতি হইয়াছে (গতারহসা 
প ১১. প্‌ ২৬৫ ২৮৬)। অধিক কি) তপদ্থাঁ, মাঁমাংসক অথবা জ্ঞানমাগ্ণ ইহাদের 
বেলা অপেক্ষা ক্ম্মযোগাঁ 'ইহারই' জন্য প্ৃর্ব্বে যে প্রকার অজ্জর্নেকে 
_'যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম কর’ (গাঁ, ২. ৪৮ ; গীতার প্‌. ৪৯) 
দাঁড়াও (৪:৪২ ), এ প্রকারই এখানেও পুনরায় স্পণ্ট 


] 


শ্রেষ্ঠ 
হইয়া 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা--৬ অধ্যায় ৬১৫ 


উপদেশ দিয়াছেন যে, “তুমি ( কর্প-) মোগী হও" । যাদ এই প্রকার কদ্যোগাকে 
প্রে্ঠ না মানা হয়, তবে “তচ্মাৎ তুমি যোগাঁ হও” এই উপদেশের 'তদ্দ জনই” 
পদ নিরর্থক হয়। কিন্তু সম্যাসমাগে'র টীকাকারদিগের এই সিদ্ধাঞ কির্‌পে স্বীকৃত 
হইতে পারে? অতএধ উ'হারা “জ্ঞান? শব্দের তার্থ বদল কাঁরয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন 
যে, জ্ঞানী শব্দের অর্থ শব্দ-জ্ঞানীী অথবা যাহারা কেবল পন্তেক পাড়া জ্ঞানের 


লক্বাচৌড়া বাকা কিষ্ঠার করে তাহারা । কিন্তু এই অর্থ নিছক সাম্পরদারিক আগ্রহের । 
এই টাঁকাকার গীতার এই অর্থ চান না যে, বদ্্মাবরহিত জ্ঞানমার্গ কে গাঁতা নিয়গ্রের 


মনে করেন। কারণ ইহাতে উ'হার সম্প্রদায়ের গৌণতা আসে। এবং এইজনাই 
“কল্মযোগো বিশিষাতে” (গাঁ. ৫. ২ এরও অর্থ উ'হারা বদলাইয়া দিয়াছেন । কিন্তু 
ইহার সম্পূর্ণ" চার গীঁতারহস্যের ১১শ প্রকরণে করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকের যে 
অর্থ অনা কাঁরয়াছি, তাহার বিষয়ে এখানে অধিক চর্চা করিতেছি না। আমার মতে 
ইহা নির্রধবাদ যে, গীতার মতে কর্ম্ম যোগ-মার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ । এখন পরের গ্লোকে 
বালতেছেন যে, বক্্ণযোগাঁদিগের ভিতরেও কিপ্রকার তারতম্য ভাব দেখা যায় _ 

যোগিনামাপি সন্বো্াং মদগতেনাঙ্থরাত্মনা | 

শ্র্ধাবান: ভজতে যো মাং স মে বুস্ততমো গতঃ ৷৷ ৪৭ 1 


অনযবাদ£ (9৭) তথা সকল ( ক্ম্ম-) যোগার মধ্যেও আমি তাহাকেই 
সর্বাপেক্ষা উত্তম যুক্ত অর্থাৎ উত্তর সিদ্ধ কম্ণযাগী বুঝি, যে আমাতে অন্তঃকরণ 
রাখিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে ভঙ্গনা করে । 

রহস্য £ এই গ্লোকের এই ভাবার্থ যে, কর্ম্মযোগেও ভীন্তর প্রেমপূর্ণ মিলন হইলো 
সেই যোগ ভগবানের অত্যন্র প্রিয় হয় । ইহার অর্থ ইহা নহে যে, নষ্কাম কর্ম্মযোগ 
অপেক্ষা ভান্ত শ্রেষ্ঠ । কারণ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবানই স্পঞ্ট কাহয়াছেন যে, ধ্যান 
অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ | গাঁ. ১২. ১২) । নিগ্কাম কৰ্ম এবং ভক্তির সমুচ্চয়কে 
শ্রেষ্ঠ বলা.এক কথা এবং সমস্ত নি্কাম ক্ম্মযোগকে ব্যর্থ কাঁহয়া, ভাঁ্কেই শ্রেষ্ঠ বলা 
অনা কথা । গাঁতার সিদ্ধান্ত প্রথম ধরণের এবং ভাগবতপ্‌রাণের পক্ষ দ্বিতীয় ধরণের । 
ভাগবতে (১.৫.৩৪) সফলপ্রকার কিয়াযোগকে আতাজ্ানীবঘাতক নিশ্চিত করিয় 


নৈক্কর্মামপ্যচ্াতভাববার্জতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরপ্জানং । 
নৈক্কম্ম্ণা অর্থাৎ নিষ্কাম বম্সও (ভাগ. ১১, ৩, ৪৬) ভাগবদ্ভান্ত বিনা শোভা 
পায় না, তাহা বার্থ (ভাগ. ১. ৫. ১২ ও ১২. ১২, ৫২)। ইহা হইতে বান্ধ হইবে 
যে, ভাগবতকারের ধ্যান কেবল ভাঁগ্তরই উপর হইবার কারণে তান বিশেষ প্রসঙ্গে 
ভগবদাগাঁতারও পরে কি প্রকার দৌড় মারেন । যে পদরাণের নিরূপণ এই বুদ্ধিতে 
করা হইয়াছে যে, মহাভারতে এবং ইহা হইতে গীতাতেও ভার যের্‌প বর্ণনা হওয়া 
আবশ্যক সের্‌প হয় নাই ; উহাতে যাঁদ উদ্ত বচনের সমান আরও কোন বাক্য পাওয়া 
যায়, তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। (কিন্তু আমার তো দোঁখতে হইবে গণতার 


৬১৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাদ্র 


তাৎপৰ্য্য, ভাগবতের কথা নহে॥ উভয়ের প্রয়োজন ও সময়ও 'বাঁভন্ন ; এই কারণে 
সকল বিষয়ে উহাদের একবাক্যতা করা উচিত নহে । কর্ম্ম যোগের সাম্যবাদ প্রাপ্ত 
করার জন্য যে সাধনসমূহ আবশ্যক, তন্মধ্যে পাতঞ্জলযোগের সাধনসমহে'র এই অধ্যায়ে 
নিরূপণ করা গিয়াছে । জ্ঞান ও ভন্তিও অন্য সাধন ; পরবন্ত অধ্যায় হইতে ইহার 
নিরূপণ আরম্ভ করা হইবে। 
ইতি শ্রীমদ্ভগবল্গীতাস? উপনিষৎস্ু প্ৰহ্মাবদ্যায়াং যোগশাস্রে নরীকৃষ্ণাজ্জ,ন- 
সম্বাদে ধ্যানযোগো নাম যচ্ঠোহধ্যায়ঃ || ৬ ॥ 


সপ্তম অধ্যায় 


জ্ঞান-ীবজ্ঞান-যোগ 
পুৰ্বে ইহা প্রাতিপাদন করা হইয়াছে যে, বন্্ণযোগ সাখখ্যনার্গের সমানই 


“কক স্বতন্ত্র এবং উঠনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং যাঁদ এই মা্গের অজ্পও অ 
bl তি 


তাহা ব্যর্থ হয় না; অনন্তর এই মার্গের পান্ধর জন্য আবশ্যক ই ইনি করবার 
রাঁতির বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু ইীন্দ্ররনিগ্রহের উদ্দেশ্য নিছক বাহ্য ক্রিয়া নহে, 
যাহার জন্য ইন্দয়সমূহের এই কসরত করিতে হয়, তাহার এখন পর্যন্ত বিচার ই 

তৃতাঁয় অধ্যায়ে ভগবানই অজ্ঞ্/নকে ইন্দরি়নিগ্রহের এই প্রয়োজন বাঁলয়াছেন যে, “কান 
ক্রোধ প্রভাত শত; ইীন্দিয়সমূহে আপনাদের ঘর প্রস্তুত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশ করে” 
(৩. ৪০,1৪১) এই জন্য প্রথমে তুমি হীন্দুয়নিগ্রহ করিয়া এই শতুদিগকে মারিয়া ফেল ৷ 
এবং পর্ব অধ্যায়ে'।যোগযুন্ত পুরুষের এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে ইীন্িয়নিগ্রহ 
দ্বারা “জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত” (৬. ৮) যোগঘ্যন্ত প্রনুষ “সন্ত প্রাণীতে পরমেশ্বরকে এবং 
পরমেশ্বরে সমন্ত প্রাণীকে” দেখে ( ৬. ২৯)। অতএব যখন ইীন্দিয়নিগ্রহ করিবার বাধ 
বলিয়া ঢুকিলেন, তখন ইহা বলা আবশ্যক হইল যে, ‘জ্ঞান ও “বজ্ঞান’ কাহাকে বলে, 
এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইয়া কৰ্ম্ম ত্যাগ না করিলেও কর্্ণযোগমার্গের কোন্‌ 
(বাঁধ দ্বারা অন্তে নিঃসন্দিপ্ধ মোক্ষলাভ হয়। সপ্তম অধ্যায় অর্বাধ সতেরো অধ্যায়ের 
শেষ পর্যন্ত এগারো অধ্যারে_এই বিষয়ের বর্ণনা আছে এবং শেষের অর্থাৎ অন্টাদশ 
অধ্যায়ে সমন্ত কর্ম যোগের উপসংহার হইয়াছে । সৃঙ্টতে অনেক প্রকারের অনেকাবন*্বর 
পদার্থে একই আঁবনাশা পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রাহিয়াছেন_ ইহা বুঝিবার নাম ‘জ্ঞান’ এবং 
একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে 'বাবধ নশ্বর পদার্থের উৎপান্তি বুঝয়া লওয়াকে পীবজ্ঞান? 
বলে ( গাঁ. ১৩. ৩০ ), এবং ইহাকেই ক্ষর-অক্ষরের বিচার বলে। ইহা ব্যতীত নিজের 
শরাঁরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে যাহাকে আত্মা বলে, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া লইলেও 
পরমে*বরের স্বরমূপের বোধ হইয়া যায় ॥ এই প্রকারের বিচারকে ক্ষেত্র-ক্রেন্রজ্ বিচার 
বলে। তন্মধ্যে প্রথমে ক্ষর-অক্ষরের 1বচার বর্ণনা কাঁরয়া পুনরায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেন্র- 
ক্ষেতজ্জের বিচারের বর্ণনা করিয়াছেন । যদ্যপি পরমেশ্বর এক, তথাপউপাসনার দণণ্টতে 
উহাতে দুই ভেদ আছে, উহার অবান্ত স্বরূপ কেবল বুদ্ধ দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবং বান্ধ 
জ্বরুপ প্রত্যক্ষ অবগ্রম্য । অতএব এই দুই মার্গ বা 'বাধকে এই নিরূপণেই বুঝাইতে 
হইয়াছে যে বদ্ধ দ্বারা পরমে*বরকে রুপে চিনিবে এবং শ্রদ্ধা বা ভান্ত দ্বারা বান্ধ 
চ্বরূপের উপাসনা কাঁরলে উহা দ্বারা অব্যক্তের জ্ঞান |করূপে হয়। তখন এই সমুদয় 
বিচারে যাঁদ এগার অধ্যায় লাগিয়া যায়, তো 'ঁকছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহা ব্যতীত 
এই দুই মার্গে পরমে*্বরের জ্ঞানের সঙ্গেই হীন্দয়নিগ্রহও নিজেই হইয়া যায়, অতএব 
কেবল হীনদয়ানগ্রহসম্পাদক পাতঞ্জল যোগমার্গ অপেক্ষা মোক্ষধর্ঘে জ্ঞানমার্গ ও 
ভীন্তমার্গের যোগ্যতাও আঁধক মানা যায় । তবুও মনে রাঁখও যে, এই সমস্ত বিচার 
কৰ্ম্ম যোগমার্গ' উপপাদনের এক অংশ, উহা স্বতন্ম নহে। অর্থাৎ গঁতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে 
কর্ম্ম', দ্বিতীয় ষট্‌কে ভাঁন্ত এবং তৃতীয় যড়ধ্যায়ঁতে জ্ঞান, এই প্রকার গণতার যে তন 


৬১৮ গাঁতারহস্য অথবা কম্দযোগণাল্য 


গ্বতগ্য বিভাগ করা হয় তাহা তত্তরতঃ ঠিক নহে । প্থচলভাবে দোঁখলে এই তিন 'বিশ্য 
গাঁতাতে আসিরাছে সত্য, পরণ্তু তাহারা দ্বতন্ম নহে, কিল্তু কমদ্ম যোগ্নের অঙ্গর্‌পেই 
উহার বিচার করা হইয়াছে, এই বিষয়ের প্রতিপাদন গাঁতারহসোর চকু্্নশ প্রকরণে 
{৩৯০-৩৯৫ ) করা হইয়াছে । এইজন্য এইখানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি না। 
এখন দেখিতে হইবে যে সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ ভগবান কি প্রকারে করিতেছেন । 
সপ্ৰমোধধ্যায়ঃ * 
হভগবানুবাচ 


মধ্যাসন্তরমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্ায়ঃ | 
অসংশরং সমগ্রং দাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছণ্‌ ॥ ৯ ॥ 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষামাশেষতঃ । 
যঞ্জজ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োহনাজজ্ঞাতবামবশিষাতে ॥ ২ ॥ 
অনুবাদ £ শ্রীভগবান কছিলেন-_(১) হে পার্থ! আমাতে চিন্ত লাগাইয়া এবং 
আমাকেই আশ্রয় করিয়া ( ক্ম্ম- ) যোগের আচরণ করিতে থাকলে তোমার যে প্রকারে 
বা যে বিধি দ্বারা আমার পূর্ণ সংশয়াঁবহাঁন জ্ঞান হইবে, তাহা শোন । (২) বিজ্ঞানসহ 
এই পূর্ণ জানের বিষয় আগ তোমাকে বাঁলতোঁছ, যাহা জানিয়া লইলে এই লোকে আর 
কিছুই জানিবার বাকা থাকে না। 
রহস্য £ প্রথম শ্লোকের “আমাকেই আশ্রয় করিয়া” এই শব্দে এবং বিশেষতঃ ‘যোগ’ 
শব্দে প্রকাশ পাইতেছে যে, প্ববন্তণ অধ্যায়সমূহে বার্ণ ত কর্্মযোগের সিদ্ধির জনাই 
পরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, স্বতন্যরুপে বলা হয় নাই ( গীতার, পৃঃ ৩৯২-৩১৩ ) 
কেবল এই প্লোকেই নহে, প্রত্যুত গাঁতাতে অন্যৱও কৰ্ম্মযোগকে লক্ষ্য কারিয়া এই শব্দ 
আনিয়াছে ‘নদ:যোগমাশ্রিতঃ’ (গাঁ. ১২. ১১), সিৎপরঠ (গাঁ. ১৮. ৫৭ এবং ১১. ৫6); 
অতএব এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, পরমেশ্বরকে আশ্রর কারয়া যে যোগের 
আচরণ করিতে গাঁতা কহিতেছেন, তাহা পর্বের ছয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগই । 
কতকগুলি লোক বিজ্ঞানের আর্থ অনুভবিক ব্র্জ্ঞান অথবা বুদ্দের সাক্ষাৎকার করেন, 
পরন্তু উপরের কথানডসারে আশি, জানিতেছি বে, পরমেশ্বর জ্ঞানেরই সমক্টিরূপ (জ্ঞান) 
এবং বা্টিরপ (বিজ্ঞান) এই দুই ভেদ আছে, এই কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান 
"_ শব্দেও উহাই আভিপ্রেত ( গাঁতা. ১৩. ৩ আর ১৮. ২০ দেখ,ন.)। দ্বিতাঁয় গ্লোকের 
“আর কিছুই জানিবার বাকা থাকে না” এই শব্দ উপানযদের ভিত্তিতে লওয়া হইয়াছে । 
ছান্দোগা উপনিষদে খ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, “যেন--- 
আবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি”_উহা কি, যাহার একটি জানিয়া লইলে সকলই জানিয়া 
-_ লওয়া যার ? এবং পরে উহার এইরূপ খোললা করিয়াছেন, “যথা সৌনোকেন মৃৎাপণ্ডেন 
সন্ধং মৃন্মরং বিজ্ঞাতং প্যাদ্বাচারদ্ভণং বিকারো নামধেয়ং মত্তিকেত্যেব সত্যং" ( ছাং. 
৬.৯.৪ )-হে তাত! যে প্রকার মাটির এক গোলার ভিতরের ভেদ জানিয়া লইলে 
জানা বায় ন অবশিষ্ট নাতির পদার্থ এ নত্তিকারই বিভিন্ন নামরপধারণকারা বিকার 
নহে; এ প্রকারই বুকে জানিয়া লইলে অন্য কিছুই জানিবার থাকে না। 
৪ (৯.১.৩) আরম্তেই এই প্রশ্ন আছে যে, “কন্নি্ন ভগবো 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য--৭স অধ্যায় 


শনজ্ঞাতে সব্ণানদং বিজোত ভর্বাতি” কিসের জ্ঞান হইলে অন্য সকল বস্তুর ও 
ধায় ? ইহা বারা বাত হয় যে, অদ্বৈত বেদান্ের এই ত 
এক পরমেন্বরের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইলে এই জগতে 
না; কারণ জগতের মলততর তো 
রহিয়াছে, উহা ব্যতীত শুন্য কোন ? 
তৰে দ্বিতাঁয় প্লোকের প্রতিজ্ঞা সার্থক হ 

যততামপি সিল্ধানাং কশ্চিল্নাং বেছি ততঃ 

অনুবাদ £ (৩) হাজার মনুষোর নধ্যে এক-আধ জনই 
করে, এবং প্রধহ্ুকারী এই € তানেক ) সিদ্ধ পুরষের মধ্যে এক-আধ জনই আমার প্রকৃত 
জ্ঞান লাভ করে। 
রহস্য £ মনে রাখবেন যে, এখানে প্রধস্ককারাঁকে যদাপি সিদ্ধ পুরুষ বলা 

হইয়াছে, তথাপি পরমেন্বরে জ্ঞান হইয়া গেলেই উহার দিপ্ধিলাভ হয়, অনাথা হর 
না। পরমেশ্বরের জ্ঞানের ক্ষর-অক্ষরাবচার এবং ক্ষেরর-ক্ষে্রজ্রবিচার এই দুই ভাগ। 
তন্মধ্যে এখন ক্ষর-অক্ষরের বিচার আরদ্ভ কারতেছেন__ 

ভুমিরাপোহনলো বায়ু: খং মনো বূদ্ধিরেব চ ৷ 

অহঙ্কার ইতাঁয়ং মে ভিন্না প্রকতরজ্টপা 1৪ ॥ 

অপরেয়মিতন্তৰন্যাং প্রকাতিং বিন্ধি মে পরাম্‌ ॥ 

জাবভৃতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ধাত 1৫ 

এতদৃষোনান ভূতাঁন সব্্বাণীত্যপধারয় । 

অহং কৃংল্লস্য জগতঃ প্রভরঃ প্রলয়ন্তথা ॥ ৬ ॥ 

মন্তঃ পরতরং নানাৎ 'কাণ্টান্ত ধনঞ্রয় । 

মায় সব্বামদং প্রোতং সুতে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥ 


অনুবাদ £ (9) পূথবী, জল, আগ, বায়ন, আকাশ ( এই পাঁচ সুক্ষ ভূত ), মন, 
বুদ্ধি এবং অহংকার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভন্ত । (৫) ইহা অপরা 
অর্থাৎ নিয় শেণীর (প্রকৃতি)। হে মহাবাহু তঙ্জন ! ইহা জান বে, ইহা হইতে 
'ভিন্ন, জগতের ধারণশশীল পরা অর্থাৎ উচ্চ শেণোঁর জীবস্বরূপ আমার দ্বিতীর প্রকাত 
আছে। (৬) বৰিয়া রাখ যে, এই দুই হইতেই সমন্ত প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে । 
সমন্ত জগতের প্রভব অর্থাৎ মূল এবং প্রলয় অর্থাৎ অন্য আমিই । ) (9) হে ধনঞ্জয় ! 
আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছ নাই। সূত্রে বাঁধা মাঁণসমূহের ন্যায় আমাতে এই 
সমন্ত গাথা আছে । 

রহস্য এই চারি গ্লোকে সমস্ত ক্ষর-তক্ষরজ্ঞানের সার আসিয়াছে ; এবং পরের 
গ্রোকসমূহে ইহারই বিস্তার করিয্লাছেন। সাংখ্যশা্রে সমস্ত সা্টর অচেতন অর্থাৎ 
জড় প্রকাতি এবং সচেতন পুরুষ এই দুই স্বতম্ তন বাঁলয়া প্রাতপাদন করা হইয়াছে 
যে, এই দুই তন্তৰ হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন _এই দুই ভিন্ন তৃতীয় তন্তৰ নাই ॥ 


সিদ্ধর দিকে বঙ্গ 


৬২০ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


পরন্তু গাঁতায় এই দ্বৈত সমার্থত হয় নাই ; অতএব প্রকৃতি ও পুরুষকে একই পরমেশ্বর 
দুই বিভূতি ধারয়া চতুর্থ পঞ্চম শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে জড় প্রকাত 
নয় শেখোর বাত এবং জীব অর্থাৎ পৃরষ শেনণ্ঠ শ্রেণীর বিভঁত ; এবং বাঁলয়াছেন 
যে, এই দই হইতে সমন্ত হ্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি উৎপন্ন হয় (দেখুন গাঁ. ১৩. ২৬) । তন্মধ্যে 
জাঁবহত শ্রেধ্ঠ প্রকাতির সাবার বিচার ক্রেতজ্ঞের দৃষ্টিতে পূরে ঘয়োদশ অধ্যায়ে 
কারিয়াছেন। এখন রাঁহল জড় প্রক্াত, তাহার সম্বন্ধে গীতার এই সিদ্ধান্ত যে, (দেখুন 
গীতা ১. ১০) উহা স্বতম্ঘ নহে, পরমেশ্বরের অধাক্ষতায় উহা হইতে সমস্ত সৃষ্টির 
উৎপাত হইতেছে । যন্যাঁপ গীতা প্রকীতকে স্বতম্য মানেন নাই, তথাপি সাংখ্যশাস্ৰে 
প্রকীতির যে ভেদ আছে উহাই কিছ পাঁরবর্ত'ন কারয়া গাঁতাতে গ্রাহ্য করা হইয়াছে 
( গাঁভার. প্‌. ১৩৫ -১৩৯ ) এবং পরমেশ্বর হইতে মায়া দ্বারা জড় প্রন্কীত উৎপন্ন হইলে 
পর ( গাঁ. ৭. ১৪), প্রকাতি হইতে সমস্ত পদার্থ রূপে নির্মিত হয় সাংখোর এই 
বৰ্ণনা অর্থাৎ গ্যনোৎকর্ষের তত্তবও গীতার মান্য ( গাঁতার. পৃ ২১০ দেখুন )। সাংখ্যের 
ভীন্তি এইযে, প্রকাত ও পৃরুষ মিলিয়া সব্শৃদ্থ পঁচিশ তন্ত্র হইতেছে । তন্মধ্যে 
প্রকৃতি হইতেই তেইশ তন্ত্ৰ উৎপদ্ হয় ॥ এই তেইশ তন্তুৰ মধ্যে পাঁচ স্থূল ভূত, দশ 
ইন্ডিয এবং দন এই ষোল তত্র, শেষ সাত তন্তৰ হইতে নিতসৃত অর্থণাৎ উহাদের বিকার । 
অভএব “মূলভন্তৰ ' কতকগুলি, এই বিচার কাবার সময় এই ষোল তন্তরকে ছাড়া 
দের; এবং এইগ্‌লি ছাড়িয়া দিলে কুস্তি ( মহান্‌ )" অহঙ্কার ও পঞ্তভন্মাত (স্ক্র 
ভুত) নিলিয্া সাভই ম্‌লভন্তৰ বাকী থাকে৷ সাংখ্যশাস্তে এই সাতকেই “প্রক্বৃতি- 
বিন্ধাত” বলে৷ এই সাত প্রক্বতি-বিক্ত এবং সুলপরকাত "লা এখন আট প্রকারেরই 
শক হইল : এবং মহাভারতে { শা. ৩১০. ১০-১৫} ইহাকেই অষ্টধা প্রকৃতি বলা 
হইয়াছে ৷ পরক্তু সাত প্রকৃতি-বিক্বৃতির সঙ্গেই মল প্রকৃতিকে গলনা করা গাঁতার যোগ্য 
হয় নাই মনে হয় কারণ এইরূপ কাঁরলে এই ভেদ দেখানো যায় না যে, এক মৃল 
এবং উহার সাত বিকার । এই কারণেই সাত প্রকুতি-বিকৃতি এবং মন মিলিয়া ্ট 
প্রকার মুল প্রকৃতি হইয়াছে, গাঁতার এই বশাঁকরণে এবং মহাভারতের বগা্করণে সামান্য 
ভেন করা হইয়াছে ( গাঁতার পূঃ ১৫৯)। সার কথা, যবাপি সাংখ্যের স্বতন্ত্র প্রকাতি 
৮7:8৭ 

কত্ত করিক্ছাচছেন ৷ 

ca গীতার সমান উপনিষদেও বর্ণনা আছে যে, 

এতস্দা*্জায়তে প্রাণো ননঃ স্লিপ চ। 
খত ব্ায়্‌জে'যাতিৱাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারণা ॥ 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা__৭ম অধ্যায় 


রসোহহমপ্স্‌ কোঁধ্নেয় প্রভাস্মি শশিস্য্ণয়োঃ | 

প্রণব সব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষ্ | ৮ ॥ 

পুণ্যো গন্ধঃ পাঁথবাণ্। তেজশ্চাঁস্ম বিভাবসৌ | 
পণ্চাস্সি তপস্বিষ্‌ ॥ ৯0 

বান্ধ পার্থ সনাতনমূ ৷ 

বঢষ্ধিববদ্ধিমতামাস্ম তেজস্তেজাস্বনামহম্‌ ॥ ১০ ॥ 

বলং বলবতামাঁস্ন কামরাগাবব্জি 

ধৰ্ম্মাবিরুষ্ধো ভূতেষ্ু কামোহ'ন্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥ 

যে চৈব সাত্তিৰকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 

মন্ত এবোঁত তান, বিষ্ধি ন ত্বহং তেষ্‌ তে মায় ॥ ১২ ॥ 

{্ভগুণময়ৈভবৈরেভিঃ সব্বীমদং জগৎ । 

মোহিতং নাভজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


অনুবাদ ৪ (৮) হে কোঁস্তের ! জলে রস আমি, চন্দু-দূর্ষের প্রভা আমি, সকল 
বেদের মধ্যে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার আমি, আকাশে শব্দ আমি এবং সকল পৃরুষের পৌরুষ 
আমি৷ (৯) পধ্যীতে পৃণ্য গন্ধ অৰ্থতি সন্ধি এবং অগ্মির তেজ আমি ৷ 
সকল প্রাণীর জীবনশীল্ত এবং তপদ্বীর তপস্যা আমি। (১০) হে পার্থ! 
আমাকে সকল প্রাণীর সনাতন বাঁজ অবগত হও! বুম্ধিানাদগের বুদ্ধি 
এবং তেজস্বাদিগের তেজও আম ৷ (১১) কামণ বাসনা ) এবং রাগ অর্থাৎ বিষয়াসন্তি 


(এই দুইকে ) বর্জন কারিরা বলবান লোকের বল আম; এবং হে ভরতশ্রেছ্ঠ ! 
প্রাণগণের মধ্যে ধর্মের অবরুদ্ধ কামও আমি, (১২) এবং ইহা জান যে, যা ছু 
সাৰক, রাজন বা তামস ভাব অর্থাৎ পদার্থ আছে, সে সমস্ত জানা হইতেই হইয়াছে; 
পরন্তু তাহারা আমাতে আছে, আঁম এ সকলে নাই । (১৩) (সন্ত, রজ ও তন) 
এই তিন গৃণাজ্ঞক ভাব অর্থাৎ পদার্থ ন্বারা মোহিত হইয়া এই সারা সংসার, ইহা 
হইতে অতীত ( অর্থা্ নিগ্বণ ) অব্যয় ( পরমেশ্বর ) আমাকে জানে না । 

রহস্য £ “তাহারা আমাতে আছে, আমি এ সকলে নাই” ইহার অর্থ বড়ই গল্ভীর 
প্রথন অর্থনৎ প্রকট অর্থ এই যে, সকল পদার্থই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
এইজন্য মাঁণসমূহে সতের সমান এই পদার্থ সম্‌হের গৃণধর্্নও যদ্যপি পরমেশ্বরই বনে, 
তথাপি পরমেন্বরের ব্যাপ্ত ইহাতেই চুঁকয়া যায় না ; বৃকা জাবশাক হে, ইহাকে ব্যাস্ত 
করিয়া ইহার পরেও এ পরমেন্বরই আছেন ; এবং এই অর্থই পরে “এই সমন্ত জগতকে 
আমি একাংশ হ্যারা ব্যাপ্ত কাঁরয়া আছি” { গাঁ ১০- ৪২ ) এই শ্লোকে বাণত হইয়াছে ৷ 
ধকন্তু ইহার আঁতরিস্ত অন্য অর্থও সন্্বৰাই বিবাক্ষিত থাকে। উহা এই যে, তিগণাভ্ধক 
জগতের নানাত্ব যাঁদও নির্গবণ আমা হইতে উৎপন্ন দেখা যায়, তথাঁপ এ নানান জানার 
ির্গুণ স্বরূপে থাকে না এবং এই (দ্বতাঁর অর্থকে ননে রাাঁবরা “ভুত-ভুং ন 5 
ভূতস্থঃ” (৯.9 ও 6 ) ইত্যাদি পরমেষ্বরের অলোঁকক শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে ( গনী, 
১৩. ১৪. ১৪) এই প্রকারে যাঁদ প্রবেশ্বক্রের ব্যাঁশ্ত সমস্ত জগত হইতেও আহক 


৮২২ গাঁতারহস্য জবা বক্র্ষোগশাস্য 


হয়, তবে ইহা সুস্পণ্ট যে, পরসেব্ররের গলার গ্বরূপ জানিরার জনা এট না্রিক জগত 
হাতেও উপরে মাওয়া জাবশাক। এলং এখন এ গতি জ্পঞ্ট প্রা্তাপাদনু করিতেছেন 

মারা সম্বল্দে গাঁতারহসর নবম প্রক্রণে এ পিল্পাঞ। ভাঙে যে, মার অপবা 
ভারান ভিগপাক্ক দেহেপ্রিয়ের ধর্ম, আখ্জার নলে; পন্থা রো জানল ও নত । 
Wagener উঠাকে হনে ফেলে আন্বেত (িল্পারই উপরের ফ্লোকে বলা CBT 
গীতা, ও, 89 এন! গাঁ, 3. পু 8০০৪৯ OA 


ঈৈরা হো গনী মন মার! HAE | 
পাসের মে HAVO মারাজেতা। তরি তে ॥ ৯৪ ॥ 
eam (১০) জানার 4ঠ HAVE 68 দির) মা! দুর । গতর দে CIE 
শরগাগাত ত্র, সে এট মারা পাতার করে । রি 
রাস) লা হইতে প্রাক) হয় সে, পাগাশাঙ্গের oes ALA গণী ৮ 
ভগবান জাপনার মা ELINA | নগান্চারতের Aap SANA বল। হটরাতে 
গে, নারদকে িলৰরুল দেখার শোনে ভগবান বা্গিরািলেন সে. 
মারা হোল না সম্টো গদ্দাং পাশা নারদ । 


umpc e নৈর % erga | 


পে নগদ { পুন পাতা Aero, Bes wa Beret নাগা । Yh জাগা 
পক পালার গুলোর প্রান নু বি লা” ( লাt ০০৮. 23) ॥ & feral on 
রা SEZ ॥ গাতারহলের সবর ও গর প্রকরণ রঙা HEH যে, লারা 
1 
= লা! গুষ্চা্তলে A700 200 AT 1 
পদক IA আসে CARESS 1) 6 এ 
SZ £ (১6; 31 বা জালা লাষ্য Hoyt tuna, সেট এডে ও Howl 
রাজার AA Sheed পাচা ভাঙার পরপাগার এর না 1 ৯ 
০ ০০ সত সে SHARAD Yom গছ 
এ গালা! এগল এট .পে বাজার! দে না tine HALAS আতর পাঠা 
গজাতে era P1703 wo at SITE ; 


এল্ার্ার্নিপলাতে 1 
fetta ৮ SATE TI Ht প চ এন 5 ॥ 5৫ 0 
জা পর এরর জা ভাগের নে আগ । 
জার্সির % ৫ সা দালালের ox oy 5 


গীতা, অনুবাদ ও রস দল বলার 


SAAN te (১৪) হে RIAA জগ্জনে ! চারি প্রকার ” 
ভাত করার পাকে-৮ se রোগে Hye, ৯--ি্রাস, 
when, ০5447 5৭৫ পল) গদি কারা বাসন! দলে নে পাপে, জাত 5 
46 পরঠের2র জান পাঠা Fold CANE পরে কির BOS পা পালের 
fot বগিতে hain) (৯6) wax) একা রণ ছপন্যভাবে AVE 
পাল এনা TAT 2 ৪৫14 bios প্রত APES জননীর নোগাতা Ht 
wills eff ভাতার tot এনা দে জানার তার পির 1 (৮) এট লগত oH 
উদার td ভাল, কিগ্তু প্লাঙার গঠ এট দে. ! তাদের HA) ) জারী কো চক্র 
etait; কারণ AGG ভরা ( সক্গলের ) উঞসাকন Moran wa চে 
গড়াটরা একে । (৯৮) AO জন্দের পর এই আনব হইয়া গেলে লে “রা ow 
জানে, সে সকল বাস”, WAAL বাড়ি আসে HES পাকে! BL লাকা 
আতা দলত । 

হলঃ £ AOA HAVE ভগবান i MAI এট জন পপির! tanga 
দে, প্রনাত ও পরে উল পালারটি স্ারপ এ! Alas নিউ even পর্পো 
Hom জাতি ; উঠার পঙ্গেট AAA উপরে এট নে পার্গপ্াঞজেন নে। এই প্ররপেকে ভার্ক 
Wun পরের জলা সঙ, উঠার Cpl) Sian tA রাপা ভাপা 
উপাসনা পরের AAPG, ফের চাট ব্াছের কর চাই SALE : Lord পের উপাসনা 
গে হবার কারণে এপানে উ5/র বগা তাকে এল, eG নান a ৷ পাপ 
sa Aes লনে পারি HAG দিলেন হেগুর জন) পরলোপরাকে ভি করা দির 
পেপার what Hazen জান পারার হেছুতে ভাপীলকের ‘towne ) 
পাটি ব:িতে £ইবে ; কারণ উঠ জিঞালে অনন্যা হইতেই বা এর সে, এদন পরা 
উর Hun জালে 2 নাই | পারি Heian লে Bost পঞ্চলে Sign 
হটরার ভারণে উদার জর ভাল জাগো RECON ( প্রো. ৮৮) 1 পরা তিন পরোেকের 
তাগপরর্ঠ এট সে, জ্ালপ্রা্তি প্বারা কতা হই সাতার এট জগতে নত; কিপার 
গ্রঞরা পারার বা পাকে না ( গাঁ. ০. ৮৭৯৯ ), এরুপ জ্ঞানী পরুন টিকার 
কি নে Whe করে (51, 3, এ, ৯০) তাহা AA BY পেট | BI 
নারদ ভাত এট us শেপোঁর এবং এট কার্ট ভাগবতে, ভার গল্প “লোপা 
St পরল্রেরের HA Ys € es Wd wigs তইরাে (BIN, ৩, ৯৮৮৯ 5 
এ HO V3 At 000 ) 1 A ৫ উল ককের SNES এরা ATLAS পদ 
ক্াগরর এ ঠঠা বার্গতের কোনই কাত নাত 7, 03% উঃ সক সর্প নাই 
ভাত গঙ্ছেধিত ॥ কাটল এতা্ডারকে ( লা 69৮ ০৮৮4 ) এই ধঙ্দেরি HAE 
চুরি ভঙের Bre কিতা বলা ঠঠপ্াঙ্ে 


9% == জনা ভা ৫7%. তি নে প্রন, 
CAGES প্রে্ঠা সে টৈবানন্যদেবতে 1 


গণতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্ 


অহমেব গাঁতন্তেষাং নিরাশীঃ কদ্্মকারিণামূ। ট 

যে চ শিক্টাস্রায়ো ভন্তাঃ ফলকামা হি তে মতাঃ ॥ 

সৰ্ব“ চারনধন্মণানতেপ্রাতবদ্ধন্তু শ্রেষ্ঠভাক্‌ ॥ 
অননাদৈবত এবং একান্তিক ভন্ত যে প্রকার নিরাশীঃ অর্থাৎ ফলাশারাহিত কর্ম করে সেই 
প্রকার অন্য তিন ভক্ত করে না, তাহারা কোন-না-কোন হেতু মনে রাখিয়া ভাঁন্ত করে, 
এই কারণেই এ চ্যবনশখল এবং একান্থী প্রাতিবুদ্ধ (জ্ঞানী )। এবং পরে বাসুদেব" 
শব্দের আধ্যাতিক ব্যাংগান্তি এই প্রকার আছে --“সর্্বভূতাধিবাসশ্চ বাসদেবন্তুতো 
হাহম__আমি প্রাণীমান্রে বাস কার এইজন্যই আমাকে বাসংদেব বলে (শাং। ৩৪১. 5০); 
এখন এই বর্ণনা কারতেছেন যে, যাঁদ স্বর একই পরমেশ্বর হন তবে লোক 'ভন্ন ভিন্ন 
দেবতার উপাসনা করে কেন, এবং এই প্রকার উপাসকের ক ফল লাভ হয় _, 


কামৈষ্শ্টৈহ'তজ্ঞানাঃ প্রপদান্তেহন্যদেবতাঃ । 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥ 

যো যো যাং যাং তননং ভন্তঃ শুদ্থয়া'ৰ্চ্চ তুমিচ্ছৃতি । 
তস্য তস্যাচলাং শম্ধাং তামেব 'বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ ॥ 

স তয়া শ্খয়া যডুঝ্তন্তস্যারাধনমাঁহতে । 

লভতে চ ততঃ কামানময়ৈব বাহতান্‌ হি তান্‌ ॥ ২২ ॥ 
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্‌ভবত্যল্পমেধসাম্‌ ৷ 

দেবান দেবঘজো যান্তি মন্ভন্তা যান্ত মামাপ ॥ ২৩ ॥ 


অন্যবাদ £ (২০) আপন-আপন প্রক্ীতর নিয়মান,সারে ভিন্ন ভিন্ন (ফ্বগ্গাদ ফলের 
কাম-বাসনার পাগল লোক, ভিন্ন ভিন্ন (উপাসনার ) নিয়ম পালন কাঁরয়া অন্য দেবতা- 
গণের ভজনাতে নিযুক্ত থাকে । (২১) যে ভক্ত যে রূপের অর্থাৎ দেবতার শুদ্ধা সহ- 
কারে উপাসনা করিতে চায় উহার ওই শুদ্ধাকেই আমি স্থির কারিয়া দিই । (২১) আবার 
এ শুদ্ধা দ্বারা যুক্ত হইয়া সে এ দেবতার আরাধনা করিতে থাকে এবং উহার আমারই 
নিৰ্ম্মিত কামফল লাভ হয় ॥ (২৩) কিন্তু (এই) অল্পবুদ্ধি লোকাদিগের প্রাপ্ত এই 
ফল নশ্বর ( মোক্ষের ন্যায় স্থির থাকে না )। দেবতার ভঙ্গনশীল উহার নিকটে যায় 
এবং আমার ভন্ত আমার এখানে আসে । 

রহস্য £ঃ সাধারণ মনুষ্য মনে করে যে, যদ্যাঁপ পরমেশ্বর মোক্ষদাতা তথাপি 
সংসারের জন্য আবশ্যক অনেক ঈীগ্সত বন্ত; দিবার শান্ত দেবতাগণেই আছে এবং উহা 
প্রাপ্তির জন্য এই দেবতাদিগের উপাসনা করা আবশ্যক । এই প্রকারে যখন এই জ্ঞান 
দঢ় হইয়া যায় যে, দেবতাদের উপাসনা করা আবশ্যক, তখন নিজ নিজ স্বাভাবিক শপ্ধা 
অনদসারে ( গাঁ. ১৭. ১৬ ) কেহ বৃক্ষ পূজা করে, কেহ কোন বেদীর পৃজা করে এবং 
কেহ কোন বৃহৎ শিলাকে সিন্দুরে রঞ্জিত করিয়া পুজা করিতে থাকে । এই বিষয়েরই 
পি ্লোকসমূহে সন্দররূপে করা হইয়াছে ইহার মধ্যে চিন্তাযোগ্য প্রথম কথা 
Eee দেবতার আরাধনায় যে ফল লাভ হয়, আরাধক মনে করে যে, এ 
eke দাতা ; কিন্তু পর্যায়ক্রমে উহা প্রমেশ্বরের পুজা হইয়া যায় ( গাঁ. ৯. 
) এবং তান্তিক দৃষ্টিতে & ফলও প্রমেন্বরই দিয়া থাকেন (শ্লো, ২২)। কেবল 


/ 


/ 


ইহাই নহে, এই দেবতার আরাধনা করিবার ব্যান্ধও মানুষের 
মেপ্বরই দেন ( গলো. ২১)। কারণ এই জগতে পরমেশ্ব। 
বেদান্তসূত্র (৩. ২. ৩৮-৪১ ) এবং উপনিষদেও ( কষা, ৩. ৮) এই 
এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভান্তি করিতে করিতে বুদ্ধি স্থির ও শ. 
অন্তে এক নিত্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়_ ইহাই এই ভিন্ন ভিন্ন 
কিন্তু ইহার পহব্রে যে ফল লাভ হয়, সে সকলই নিত্য । অতএব ভ 
এই যে, এই ফলসমমহের আশাতে না বিয়া "জ্ঞান, ভক্ত হইবার 
মানবের রাখা উচিত । মানিলাম যে, ভগবান সকল বিষয়ের কর্ভা ও ফলদা 
তিনি যাহার যেরূপ কম্ম হইবে তদনসারেই তো ফল দিবেন ( গাঁ. ৪. ১১); অতএব 
তাত্তিৰক দৃষ্টিতে ইহাও বলা যায় যে, তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না (গাঁ. ৫. ১৪ )। 
গীঁতারহসোর ১০ম (প্‌. ২৩১) এবং ১৩শ প্রকরণে ( পৃ. ৩৬৬-৩৬৭ ) এই বিষয়ের 
আঁধক বিচার আছে, উহা দেখুন ॥ কেহ কেহ ইহা ভুলিয়া যান যে, দেবতারাধনার ফলও 
ঈশবরই দেন এবং তাহারা প্রতি স্বভাবের অনুসারে দেবতাদিগের পৃজায় লাগিয়া 
যায় ; এখন উপরের এই বর্ণনারই স্পষ্টাকরণ করিতেছেন । 
অবান্তং বান্তিমাপন্নং মন্যসে মামবান্ধয় । 
পরং ভাবমজানস্থরো মমাব্যয়মনুন্তমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত্রঃ । 
মৃঢোহয়ং নাঁভজানাত লোকো মামজমব্যয়ন্‌ ॥ ২৫ ॥ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য_-এম অধ্যায় ৬২৫ 


অনুবাদ £ (২৪) অবাধ অর্থাৎ মুড লোক, আমার শ্রেণ্ঠ, উত্তমোভম এবং অব্যয় 
রুপে না জায়া অবান্ত আমাকে বান্ত মানিয়া লয়। (২৫) আম নিজের যোগ- 
রূপ মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাঁকবার কারণে ( আপন স্বরূপে ) সকলে প্রকট দেখে না । 
মূঢ় ব্যাস্ত জানেনা যে, আমি অজ ও অবায়। 

রহস্য £ অব্যন্ত স্বরুপ ছাড়িয়া ব্যন্ত স্বরূপ ধারণ করিবার হ্বান্তকে যোগ বলে (দেখুন 
গাঁ. ৪. ৬; ৭. ১৫; ৯. ৭)। বৈদান্তিকেরা ইহাকেই মায়া বলেন ; এই যোগমায়া দ্বারা 
আবৃত পরমেশ্বর ব্যন্ত-স্বর্‌পধারা হন। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, বান্ধ 
সৃষ্টি মাঁয়ক অথবা আঁনত্য এবং অবান্ত পরমেশ্বর যথার্থ বা নিত্য ৷ ীকন্তু কেহ কেহ 
এই স্থলে এবং অন্য স্থলেও "মায়ার 'অলৌকিক' অথবা “বলক্ষণ’ অর্থ মায়া প্রাঁত- 
পাদন করেন যে, এই মায়া মিথ্যা নহে--পরমে্বরের সমানই নিত্য । গাঁতারহস্যের 
নবম প্রকরণে মায়ার স্বরৃপের 'বিস্তাঁরত বিচার করিয়া, এই কারণে এদানে এইটুকুই 
কাঁহতেছি যে, এই বিষয় অণ্বেত বেদান্তেরও মান্য যে, মায়া পরমে*্বরেরই কোন ? 
ও অনাদি লীলা । কারণ মায়া যাঁদও ইন্দ্রিয়ের উৎপন্ন দশা, ন্দিমহও 
পরমেশ্বরেরই সন্ভাতে এই কাজ করে, অতএব অন্ত এই মায়াকে পরমেশ্বরের লীলাই 
বাঁলতে হয় । বাকী কেবল ইহার ততঃ সত্য বা মিথ্যা হওয়া ; উত্ত শ্লোকসম্‌হে প্রকাশ 
হইতেছে এই যে, এ বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্ডের ন্যায়ই গীতারও ইহাই সিন্ধান্ত যে, ষে 
নামরূপাত্বক মায়া দ্বারা অব্যন্ত প্রমেশ্বরকে বান্ত ধরা খায়, সেই মায়া_ফের চাই 
উহাকে অলৌকিক শান্ত বলুন বা আর 'কছ_'ভডান। হইতে উৎপল দশ্য 


সণ 


উরহদ) অথবা কল্ম'বে।গশাস্য 


ফ্বর-তন্তর ইহা হইতে পৃথক ৷ যাঁদ এর্‌প না হয় ৩০ 
প্রয়োগ করবার কোন কারণ দুষ্ট হর লা । সাক কথা, 
প্রম্শ্বরই ॥ কিন্তু গাতার কথা এই যে, এই মায়াতে হু'লর। 


তার ফন পাঁড়য়া থাকে, লে দে। 
সেইরুপই এই অজ্ঞান 
লাভ হয় না । = 
এখন বাল 


জনক (২৬)হে 


ব্তমানে বাহ ভাছে, এবং ভাঁবহ্যতে বাহা হইবে ) সকল প্রার্পটিকেই আনি জান : কিন্তু 
ম্যাক কেহই জানে লা ২৭] কারণ হে ভারত ! { ইন্দিয়সম্ঘহের ) ইচ্ছা 5 
আদি ) ল্বন্দ্ৰেত নোহে এই সষ্টিতে সমভ প্রাণী হে 
৯৩ : কিন্তু দে সমন প্ল্যাস্থািক্ষের প্রপের তক হইয়া 
ডি ) দ্বন্দের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দুক্লরুত 


পসরা ভর তাতে মুৰ হলাল জনা প্রন তেন, চে ( নকল ) বৃক্ষ, € সকল । 
আনান এরা: বা কনর জানিয়া জার ৷ {50 এগ: মিতুর, শরির এক আর্বিযদ 
আক ৷ জনক এই পালক নে. আসি সর ) হে আদাতে,জানে, সে হিস (হইবার 
করলে } আগর আনাতে আনিলত ক্যা । 


প্রান্তর নিরপপ 
্রাধবজ্জের নিরৃপণ 


মরণকালে মানুষের 


অষ্টম অধ্যায় 
অক্ষর বহ্মষোগ 


এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত জ্ঞানবিজ্ঞানেরই নিগপণ হইয়া 
পূব্ববব্তী অধ্যায়ে ব্রদ্ধ, অধ্যাত্ধ, কর্ম্ম, অধিভূত, আঁধদৈব এবং অধিযজ্ঞ. 
পরমেন্বরের স্বরূপের বিবিধ ভেদ বলা হইয়াছে, প্রথমে উহার অর্থ বলয় 


ব্যাখ্যা করিয়া 

কিছু অধিক পাঁরক্কার করিয়া বলা আবশ্যক । বাহ্য সৃষ্টি অবলোকন কাঁদা, উ 
কর্তার কল্পনা অনেক লোক অনেক প্রকারে করিয়া থাকেন । ১--কেহ কেহ বলে, 
যে সৃষ্টির সকল পদার্থ পঞ্চমহাভূতেরই বিকার, এবং এই পঞ্চমহাভূত ছাড়িয়া মূলে 
অনা কোনও তন্তবই নাই । ২__অপর কেহ কেহ, গাঁতার চতুর্থ অধ্যায়ে যেরৃপ বণ'ন। 
আছে, প্রাতপাদন করেন যে, এই সমস্ত জগৎ যজ্ঞ হইতে উৎপত্ব হইয়াছে এবং পরছে 
যজ্ঞনারায়ণর্‌পাঁ, যজ্ঞ দ্বারাই তাঁহার পৃজা হয়। ৩-_অপর কোন কোন 
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এই-জনাই আমার এ সকল দেবতার আরাধনা করা উচিত । উদাহরণার্থ, জড় 
পাঞ্ডভোঁতিক সূর্ধোর গোলকে সূর্য নামধারী যে পুরুষ আছেন তিনিই প্রকাশ করা 
প্রত কার্যা করিয়া থাকেন অতএব তিনিই উপাস্য । ৪- চতুর্থ পক্ষের কথা এই 
বে, প্রত্যেক পদার্থে এ পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন দেবতার নিবাস নানিয়া লওয়া ঠিক 
নহে ৷ যেমন মানবশরীরে আত্মা আছে, সেইর্‌্পই প্রতোক বস্তুতে এ বস্তুরই 
কোন-না-কোন সুক্ষত্রহুপ অর্থাৎ আত্মার সমান সক্ষম শা্তি বাস করে, তাহাই উহার 
মূল এবং প্রকৃত স্বরুপ । উদাহরণার্থ',-পণ্ স্থল মহাভূতে স্‌ক্ষমতন্মাত্রা এবং হ্তপদাঁদি 
স্থল হীন্দিয়ে সৃক্ষত্ ইন্দিরগলি ম্‌লভূত থাকে ৷ এই চতুর্থ তন্তেরই উপর সাংখোর 
এই মতও অবলাম্বিত যে, প্রত্যেক মানবের আত্মাও পৃথকৃ-পৃথক্‌ এবং পুরুষ অসংখ্য ; 
পরন্হু জানা বায় যে, এখানে এই সাংখ্যমতের ‘অধিদেহ’ বর্গে সমাবেশ করা হইয়াছে । 
উক্ত চার পক্ষকেই যথারুমে অধিভ্ুত, অধিযজ্ঞ. অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ধ বলা হয় ॥ কোনও 
শব্দের গন 'অধি' উপসর্গ থাকিলে অর্থ হয়_তমতৃত্য', “তদ্‌বিষ্রক “এ 
সবন্থের' বা উহাতে শ্থিতিশীল' । এই অর্থ অনুসারে অধিদৈবত অর্থে অনেক দেবতাতে 
শ্থিতিশীল তব সাধারণতঃ সেই শাস্টই অধ্যাত্ উতত হয় যেই শাস্র প্রতিপাদন করে 
জব্বার একই আত্মা আছে । কিন্তু এই অর্থ সিষ্ধান্ত পক্ষের ; থা “অনেক বস্তুতে 
মনেও অনেক আস্মা আছে” প্‌ব্বপিক্ষের এই বাক্যের বিচার করি বেদালশাস্র 
₹িদ্ধানতকেই নিশ্চর করিয়া দিয়াছেন । অতএব পৃত্বা্পক্ষের বখন 
হয় তখন স্বাঁকার করা হয় যে, প্রত্যেক পদার্থের স্বরূপ বা আত্মা 
লে অধ্যাতর শব্দের এই অথহি অভিপ্রেত 


pe 


গাঁতা, অনুবাদ ও 


মনয্যের ইন্দিরসনূহের উদাহরণ রা স্পষ্ট কারিরা দিল্লাছেন 
এবং অধিভূত দৃষ্টিতে একই বিচারের এই 
মভা, শা. ৩৯৩ ; অশ্ব ৪১ )। মহাভারতকার যে, মানবের ইন্ল্রিরসমূহের 
বিচার তিন প্রকারে করা যাইতে পারে, যথা অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত। এই 
ইণ্নিয়সমূহের দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ করা যায়-_উদাহরণার্থ হাতের দ্বারা যাহা লওয়া 
যায়, কাণ দিয়া যাহাঁ শোনা যায় চক্ষু বারা যাহা দেখা বায়, এবং মন দ্বারা যাহা 
চিন্তা করা যায়--সে সমঞ্জ অধিভূত এবং হাত-পা আদির (সাঙ্খাশাস্রোক) স্ক্ষর 
স্বভাব অপি সুক্ষ ইন্দিয়গণ, এই ইন্দিয়নমুহের অধ্যাত্ম । পরন্তু এই দুই দৃষ্টি 
ছাড়িয়া অধিদেবত দ:ছ্টিতে বিচার করিলে অর্থাৎ ইহা স্বীকার কাঁরয়া যে,হাতের দেবতা 
ইন্দ, পায়ের বিফ, গৃহাদেশের মির, উপস্থের প্রজ্রাপাত, বাণীর আগি, চক্ষুর সর্যা, 
কর্ণের আকাশ অথবা দিক, জিহৰার জল, নাসিকার পৃ, ত্বকের বায়ু, মনের চন্দ্রমা, 
অহংকারের বশ্ধি, এবং বৃদ্ধির দেবতা প্রুষ-_বলা যাইতে পারে যে, এই দেবতাগণই 
আপন-আপন ইশ্দিয়ের ব্যাপার করেন । উপনিষদেও উপাসনার জন্য বক্ষোষ্বরূপের 
যে প্রতীক বার্ণত আছে, উহাতে মনকে অধ্যাত্ম এবং সূর্য্য অথবা আকাশকে আঁধদৈবত 
প্রতীক বলা হইয়াছে (ছা. ৩. ১৮. ১)। অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবতের এই ভেদ কেবল 
উপাসনার জনাই করা হয় নাই : কিন্তু এখন এই প্রশ্নের নির্ণয় কাঁরতে হইতেছে যে, 
বাণাঁ, চক্ষু ও শ্রোর প্রভাত হীন্দিযগপণ এবং প্রাণের মধো শ্রেষ্ঠ কোনটা, 
তখন উপনিষদেও (বু ১. ৫. ২১-২৩; ছা. ১. ২-৩; কোঁযাঁ ৪. ১২. ১৩) 
একবার বাণী, চক্ষু ও শ্রোর এই সংক্ষম ইন্দিয়গণকে লইয়া অধ্যাতব-দৃঞ্টিতে 
[বিচার {করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়বার ওঁ ইান্দয়সমূহেরই দেবতা অগ্নি, স্‌্যয 
ও আকাশকে লইয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে । সারাংশ এই যে, অধি- 
_ দৈবত, অধিভূত ও অধ্যাত্ম প্ৰভৃতি ভেদ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং 
 পরঞে*্বরের স্বরূপের এই ভিন্নভিন্ন কল্পনার মধ্যে যথার্থ কোনটি এবং উহার তথ্য কি 
এই প্র্নও সেই সময়েরই'। বৃহদারণাক উপনিষদে (৩. ৭। যাজ্ঞবল্কা উদ্দালক আরুণিকে 
| বলিয়াছেন যে, সকল প্রাণীতে, সকল দেবতাতে, সমগ্র অধ্যাস্তে, সকল লোকে, সকল যজ্ঞে 
||| এবং সকল দেহে। ব্যাপ্ত হইয়া উহারা*্বুঝিতে না পারলেও, উহাদিগকে নাচাইতেছেন 
একই পরমাত্মা ৷ উপানিষদের এই |সম্ধান্থই বেদান্সৃতের অন্থর্যামী আধকরণে আছে 
কেস ১- ২. ১৮-২০ )। সেখানেও সিচ্ধ করা হইয়াছে যে সকলের অন্ঃকরণে থিত 
এই তলৰ সাংখোর প্রকাতি বা জাঁবাত্মা নহে কিন্তু পরমাত্যা । এই সিদ্ধান্তে শুনু 
রোধে ভগবান এখন অচ্জুনকে কাঁহিতেছেনযে, মনুষ্যের দেহে, সকল প্রাণীতে (অধিভূত), 
সকল যন্জে { অধিযজ্ঞ ), সকল দেবতাতে ( অধিদৈবত 1, সকল কৰ্ম্মে এবং সকল বদন্তুর 
সক্ষ্ দ্বরপে ( অর্থাৎ অধ্যাত্ম ) একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন--যন্ঞ ইত্যাদি নানাত্ব 
অথবা বিবিধ জ্ঞান প্রকৃত নহে । সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান অধিভূত আদ যে সকল 
শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন উহাদের অর্থ জানিবার জন্য অর্জনের ইচ্ছা হইল : অতএব 
তানি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 


রহস্য ৮ম অধ্যায় ৬২৯ 


গাঁতারহস্য অথবা কম্মযোগশাম্র 


অণ্টমোহধ্যায়ঃ 
অঞ্জন উবাচ 
কিন্তদত্র্ধ কিমধ্যাতং কিং কম পুরহবোভম । 
অধিভূত কিং প্রোনতমাধদৈবং িম্চাতে ॥ ১ ৷ 
আঁধযজঞঃ কথং কোহত্ দেহেহস্মি্সধ্স্দন) 
প্রয়াণকালে চ কথং জেয়োহাস নিয়ভাআভঃ ॥ ২॥ 
অনুবাদ ₹ অক্জুন কাহলেন_-(১) হে পুরুযোত্তম। এ বুদ্ধ কি? অধ্যাত্ম 
কি? কর্মের অর্থ কি? আঁধভূত কাহাকে বলা যায় এবং অধিদৈবত কাহাকে বলে? 
(২) আধিষজ্ঞ কিরূপ হয় ? হে মধনসুদন | এই দেহে (আঁধদেহ ) কে আছেন ? এবং 
অন্তকালে ইীনদিনিগ্রহকারী লোক তোমাকে কিরে 'চিনিবে ? 
রহস্য £ বৃক্ষ, অধ্যাত্ম, কম্মণ অধিভূত ও আঁধ্যজ্ঞ শব্দ পর্ব অধ্যায়ে আস- 
য়াছে : ইহা ব্যতীত এখন অন্জর্ধন এই নৃতন প্রশ্ন করিতেছেন যে, আধিদেহ কে ইহার 
উপর মনোযোগ দিলে পরবন্ত উত্তরের অর্থ বুঝিতে কোন বাধা হইবে না। 
শ্রীভগবান;বাচ 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাতরমচাতে । 
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গ কম্ম্মসধজ্ঞতঃ ৷ ৩ ॥ 
আঁধভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষণচাধিদৈবতম্‌। 
আঁধযজ্ঞোহহমেবান্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ১ ॥ 
অনুবাদ £ শ্রীভগবান কহিলেন_-(৩) (সকল হইতে ) পরম অক্ষর অর্থ সব্বথা 
আঁবনশ্বর তন্তৰ_ বৃক্ষ, ( এবং ) প্রত্যেক বস্তুর মুলভাবকে ( স্বভাব ) অধ্যাত্ম বলা 
হয়। (অক্ষর বুদ্ধ হইতে ) ভূতমাতাঁদ (চরাচর ) পদার্থের উৎপা্তকারক বিসর্গ অথ 
সুষ্টব্যাপার কর্ম্ম । (৪) উৎপন্ন সকল প্রাণীর ক্ষর অর্থাৎ নামরুপাত্মক নশ্বর চিত 
অধিভূত ; এবং ( এই পদার্থে ) যে পুরুষ অর্থাৎ সচেতন অধিজ্ঠাতা, তিনিই অধিদৈবত 
_ { যাঁহাকে ) অধিযজ্ঞ (সকল ) যজ্ঞের আঁধপাঁত বলা হয়, তান ) আমিই । হে দেহ- 
ধারণীদগের শ্রেষ্ঠ! আমি এই দেহে ( আঁধদেহ ) হইতোছি। 
“রহস্য ঃ তৃতাঁর শ্লোকের 'পরম' শব্দ বৃদ্ধের বিশেষণ নহে কিন্তু অক্ষরের বিশেষণ ৷ 
_ সাংখ্যশান্দে অব্যক্ত প্রকৃতিকেও 'অক্ষর' বলা হইয়াছে (গাঁ. ১৫. ৯৬)। প্রন্তু বৈদান্িকের 
এই অব্যন্ত এবং অর প্রকৃতির অতীত (এই অধ্যায়ের ২০শ ও ৩১শ গ্লোক 
এবং এই কারণেই এক 'অগর' শব্দের প্রয়োগে সাংখ্যের প্রকৃতি অথবা 
অর্থ হইতে পারে। এই সন্দেহ মিটাইবার জনয অর শব্দের পরে “প্রম' বিশেষণ 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ( গীতার, প্‌, ১৫ আমি “স্বভাব 
সিঅস্বরপ 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা--৮ম অধ্যায় ৬৩১ 


অর্থ" ‘যজ্ঞের হবি উৎসগ” কারবার কোনই প্রয়োজন নাই । গাঁতারহস্যর ৯০, প্রকরণে 
(পৃ ২২৮) 'খিস্ত;ত বিচার করা হইয়াছে যে, এই দৃশ্য সৃষ্টিকে কর্ম্ম কেন বলা হয়। 
পদার্থমান্রের নামরূপাতমক 'বিন*্বর স্বরূপকে “ক্ষর' বলা হয়, এবং ইহার অতীত 
অক্ষর তত্তৰ আছে তাহাকেই ব্ৰহ্ম বুঝতে হইবে । ‘পুরুষ’ শব্দে সর্যোর পুরুষ, 

দেবতা বা বরুণপুরুষ ইত্যাদি সচেতন সক্ষম দেহধারী দেবতা বি 
গর্ভেরও উহাতে সমাবেশ হয় । এখানে ভগবান ‘অধিযজ্ঞ! করেন নাই । 
কারণ, যজ্ঞের বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা হইয়াছে যে, “সকল 
যজ্ঞের প্রভু এবং ভোন্তা আমিই” ( দেখুন গাঁ. ৯. ৪. ৫. ২৯; এবং মভা. শা, ৩৪০ )। 

এই প্রকার অধ্যাত্ম আদর লক্ষণ বাঁলয়া শেষে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, এই দেহে: 
আধ আমিই অর্থাৎ মন.য্যদেহে আঁধদেব এবং অধিযজ্ঞ আমিই ; প্রতোক 
দেহে পৃথক পৃথক আত্মা (পুরুষ) স্বীকার করিয়া সাংখ্যবাদী বলেন 
যে উহা অসংখ্য। পরন্তু এই মত বেদান্তশাস্রের মানা নহে; উহার সিদ্ধান্ত 

এই যে, যদ্যাপ দেহ অনেক তথাঁপ আত্মা :সকলেতে একই (গাঁতার 

পৃ. ১৪৩-১৪৪ ) 'আঁধদেহ আমিই হইতেছি' এই বাকো এই সিদ্ধান্তই দেখান হইয়াছে ; 
তথাপি এই বাক্যে “আমই হইতোঁছ” শব্দ কেবল আঁধযজ্ঞ অথবা আঁধদেহকেই উদ্দেশ্য 
করিয়া প্রযুন্ত হয় নাই, উহার সম্বন্ধ অধ্যাত্ম আঁদ পর্্বপদের সাঁহতও হইতেছে। 
অঞতব সমগ্র অর্থ এইরূপ হইতেছে যে, অনেক প্রকার যজ্ঞ, অনেক পদার্থে 
অনেক দেবতা, বিন*বর পণ্ড মহাভূত, পদার্থমাত্রের সংক্ষমুভাগ অথবা 'বাভন 
আত্মা ব্ৰহ্ম, কৰ্ম্ম অথবা ভিন্নভল্ন মনুষ্ের দেহ_এই সকলেতে ‘আঁনই 
আছ’, অর্থাৎ সকলেতে একই পরমেশ্বরতন্তৰ আছেন। কেহ কেহ বাঁলয়া 
থাকেন যে, এখানে ‘আঁধদেহ’-স্বরনপের স্বতন্ত্র বর্ণনা হয় নাই, আঁধযজ্জঞের ব্যাখ্যাকরণে 
আধদেহের পর্যায়ক্রমে উল্লেখ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু আম এই অর্থ ঠিক মনেকাঁর না। 
কারণ কেবল গাঁতাতেই নহে, প্রত্যুত উপানিষদে এবং বেদান্তসূরেও ( বৃ. ৩. ৭: বেস, 
১. ২.২০) যেখানে এই ‘বিষয় আসিয়াছে, সেখানে আধভুত আদ স্বরুপের সঙ্গে সঙ্গেই 
শারপর আত্মারও বিচার করা হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সব্বত্র একই 
*পরমাত্মা আছেন ।-এইরুূপেই গীতাতে যখন আঁধদেহের বিষয়ে প্রথমেই প্রশ্ন হইয়া 
গেল, তখন এখানে উহারই পৃথক উল্লেখ বিবাক্ষিত স্বাকার করা যযান্তসঙ্গত । যাঁদ ইহা 
সত্য হয় যে, যাহা কিছ: সমন্ত পর্রদ্মই, তবে প্রথম-প্রথণ এরুপ বোধ হওয়া সম্ভব ষে, 
উহার আঁধভূত আদ স্বরুপের বর্ণনা কারবার সময় উহাতে পরর্রদ্ধকেও সামল করিয়া 
লইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। পরন্তু নানাত্বপ্রদর্শ'ক এই বণনা সেই সকল লোক- 


ই. *দৃদগ্কে লক্ষ্য কাঁরয়া করা হইয়াছে, যাহারা ব্রহ্ম" আত্মা, দেবতা ও যজ্জনারায়ণাঁদ অনেক 


ভেদ করিয়া নানাপ্রকার উপাসনাতে মগ্ থাকে ; অতএব প্রথমে সেই লক্ষণ বলা হইয়াছে, 
যাহা এ সকল লোকের ব:দ্ধগম্য হয় এবং পুনরায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, “এই সকল 
আমই হইতোঁছ”। উত্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখলে কোনও সংশয় থাকে না। থাক্‌; 
এই ভেদের তত্রবলা হইয়াছে যে, উপাসনার জন্য আঁধভূত, আঁধদৈবত, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ 


__ এবং আঁধদেহ প্রভাত অনেক ভেদ কারলেও এই নানাত্ব সত্য নহে ; বস্তুত একই পরমেশ্বর 


গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাস্ত 


৬৩২ 
বা এখন অক্জবুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে, অন্তকালে 


তে ব্যাপ্ত 4 
সোপ ভগবানকে কিরে জানা হার টা 
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ম্নন্তৰা কলেবরম্‌ ৷ 
ন প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্তার সংশয়ঃ || ৫ ॥ 
যৃং যং বাপি স্মরন: ভাবং ভাজতান্তে কলেবরং । 
তই তাম কৌন্তে সদা তদ্ভাবভাবিতঃ Hye 
8 করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে 
2 (6৫) এবং অন্তকালে যে আমার স্মরণ । সৈ আমার 
রে ডি বায়। (৬) অথবা হে কৌন্েয়! সৰ্ব্বদা জন্মভরই 


উজ বাতির যে ভাবের স্মরণ করিয়া অন্তে শরীর ত্যাগ করে সে দেই 


ভাবেই মিলিয়া যায়। 
গ্লোকে মরণসময়ে পরমেশ্বরের স্মরণ করার আবশ্যকতা ও ফল বলি- 


হইতে কেহ ইহা ব্যাঁঝবে যে, কেবল মরণকালে ইহা স্মরণ 
মিলত এই হেতুই ষষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে জন্মভর 
দূর হয় প্‌ ঢেবল মরণকালে নে তত 
পরমেশ্বরের স্মরণ এবং উপাসনা আবশ্যকতা আছে ( গাঁতার, প্‌. 
ছাঃ এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে স্বতই, সিদ্ধ হয় যে, অন্তকালে পরমে*্বরের 
উপাসক পরমেশ্বরকে পায় এবং দেবতাকে স্মরণকারা দেবতাকে পায় (৭ ২৩; ৮. ১৩, 
এবং ৯. ২৫) । কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদের কথানডসারে “যথাক্রতুরাস্ম'লোকে পডরুবো 
ভাত তথেতঃ প্রেত্য ভবাত' ( ছাং. ৩. ১৪: ৯)_ এই শ্লোকেই মানবের বেরুপ কু 
- ভা্থণৎ নংকক্প হয়, মরণের পর সে সেইরূপ গাঁতই লাভ করে । ছান্দোগ্যের সমান 
জনা উপানিষদেও এইরূপ বাক্যই আছে (প্র, ৩. ১০; মৈত্দা- ৪ ৬)। পরত 
গাঁতা এখন কহিতেছেন যে, জন্মভর একই চিন্তায় মনকে নিমগ্ন না রাখলে অন্তকালের 
যাওনার সময় এ চিন্তাই স্থির থাকিতে পারে না । অতএব আমরণান্ত, জীবনভর, 
প্রমেশ্বরের ধ্যান করা আবশ্যক (বেস ৪: ১. ১২ }-_এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
অর্জহনকে ভগবান কাঁহতেছেন যে, 


__ অভ্যাসযোগযুন্তেন চেতসা নান্যগামিনা । 
পরমং পুরনষং দিবাং বাতি পাথণননুঁিন্য়ন্‌ || ৮।। 
৭) এই জনা সর্থ'কালে__সব্ব্দাই__আমার গ্মরণ কারতে থাক এবং 
বধ অর্পণ কারলে ( য্ধ করিলেও ) আমাতেই নিঃসপদেঃ 
) হে পার্থ! চিন্তকে অন্য দিকে না যাইতে দিয়া 
KE র ধ্যান কাঁরতে থাঁকনে 


০৮৯ 


ত বলেন যে, সংসারকে 


Lb 


গাতা, অন বাদ ও রহস্য__৮ম অধ্যায় ৬৩৩ 


ছাড়িয়া দাও এবং কেবল ভন্তিকেই অবলম্বন কর, তাঁহাদের সপ্তম শ্রোকের সিদ্ধান্তের 
প্রতি অবশা দদ্টি দেওয়া আবশাক। মোক্ষ তো পরমেশ্বরের প্রত জ্ঞানযুক্ত 
ভক্ডি দ্বারা লীভ হয় ; এবং ইহা 'নার্্ব'বাদ যে, মরণ সময়েও এ ভান্তকেই স্থির রাখবার 
জন্য জন্মভর উহাই অভ্যাস করা চাই। গাঁতার ইহা অভিপ্রায় নহে যে এইজন্য 
কৰ্ম্মকে ছাঁড়িরা দেওয়া আবশ্যক ; ইহার বিরদ্ধে গীতাশাদ্দের সিদ্ধাজ্জ এই যে স্বধৰ্ম্ম 
অনুসারে যে বচ্ম প্রাপ্ত হয়, ভগবদ্ভন্ডের সেই সমন্ত নিৎ্কাম ব্দাদ্ঘতে কাঁরতে 
থাকা আবশ্যক, এবং এ সিজ্ধান্তেই এই শব্দসমূহের দ্বারা ব্যস্ত করা হইয়াছে যে, 
“আমাকে সৰ্ব্বদা চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর” । এখন বাঁলতেছেন যে, পরমে*্বরার্পণ- 
বৃদ্ধিতে জন্মভর নিষ্কাম বর্্মকর্তা কর্ম্মযোগাঁ অন্তকালেও দব্য পরমপুরুষের চিন্তা 
ক প্রকারে কাঁরয়া থাকেন__ 

কাবিং পুরাণমন্ণাঁসতারমণোরণীয়াংসমন-স্মরেদ্‌ যঃ ৷ 

সৰ্ব্বস্য ধাতারমাচন্তারপমাদিত্যাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ 

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুস্তো যোগবলেন চৈব । 

জবোধ্্মধ্ প্রাণমাবেশা সমাক্‌ সতং পরং পুর;ষমুপোতি দিবাম্‌ ॥ ১০ ॥ 

যদক্ষরং বেদবিদো বদান্ত বিশান্ত বদ্‌ বতয়ো বীতরাগাঃ । 

যাঁদচ্ছন্তো ব্রহগচ্যযং চরান্ত তত্তে পদং সংগ্রহে প্রবক্ষ্যে ॥ ১৯0 

সব্ববদ্বারাণ সংযম্য মনো হৃদি নিরংধ্য চ। 

মূর্জযাধায়াত্সনঃ প্রাণমান্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ ॥ 

ওাঁমতোকাক্ষরং বুল্ষ ব্যাহরন্মামনুস্মরন্‌ । 

যঃ প্রয়াত ত্যজন্‌ দেহং স যাঁত পরমাং গাঁতম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


অনুবাদ £ (৯--১০) যে (মননুষ্য ) অন্তকালে ( হীল্দিয়ানগ্রহরূপ ) যোগের 
সামর্থা দ্বারা ভান্তযুস্ত হইয়া মনকে 'স্থর কাঁরয়া দুই জ্বর মধ্যে প্রাণকে ভালরুপে 
রাখয়া, কাব অর্থাৎ সব্ব'জ্ঞ, পুরাতন, শান্তা, অণু হইতেও ক্ষুদ্র, সকলের ধাতা 
অথাৎ আধার বা কন্তাঁ অচিন্তাস্বরূপ এবং অন্ধকারের অতাঁত, সূর্ধোর সমান 
দেদীপামান পুরুষকে স্মরণ করে. সেই (মনুষ্য ) সেই দিব্য পরম পুরুষেই গিয়া 
মিলিত হয়। (১১) বেদজ্ঞ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, বাঁতরাগ হইয়া যাঁতগণ যাঁহাতে 
প্রবেশ করেন এবং যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব-স্মচর্য্যবত আচরণ করেন, সেই পদ অর্থাৎ 
'্কারবৃহ্ষ তোমাকে সংক্ষেপে বাঁলতোঁছ । (১২) সকল ( হীন্দ্িয়রূপণী ) দ্বার সংযত 
করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে বিরুদ্ধ করিয়া (এবং ) মন্তকে প্রাণ লইয়া গয়া সমাঁধযোগে 
"স্থিত ব্যাস্ত, ( ১৩ ) এই একাক্ষর বদ্ধ “এর জপ এবং আমার স্মরণ কাঁরতে কাঁরতে 
যে (মনুষ্য) দেহত্যাগ কাঁরয়া যায়, তাহার উত্তম গাঁত লাভ হয় । 

রহস্য £ ৯-১১ শ্লোকে পরমেশ্বরের স্বরৃপের যে বর্ণনা আছে, তাহা উপানযদ ' 
হইতে গৃহীত । নবম শ্লোকের “আণোরণীয়ান্‌” পদ এবং শেষ চরণ শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদের ( শ্বে. ৩. ৮ ও ৯), এবং ১১শ শ্লোকের পৃব্বর্্ঘি অর্থতঃ এবং উত্তরার্ধ 
শব্দশঃ কঠ উপানষদের ( কঠ. ২. ১৫)। কঠ উপানষদে “তত্তে পদং সংগ্রহেণ বুবীি” 
এই চরণের পরে “গুমিতোতং” স্পষ্ট বলা হইয়াছে ; ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, 


গাঁতারহসা অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


৬৩5 
এখানে ১১শ শ্লোকের ‘অক্ষর’ এবং “পদ' শব্দের অর্থে ও বর্ণ'ক্ষররৃপা বদ্ধ অথবা ও' 
শব্দ লইতে হইবে; এবং ১৩শ শ্লোক হইতেও প্রকাশ হইতেছে" যে, এখানে 
গ'ৎকারোপাসনাই উা্দণ্ট হইয়াছে (দেখুন প্রশ্ন. ৫ )। তথাপি ইহা বলিতে পারি না 
যে, ভগবানের গনে “অঙ্দর' - আঁবনাশী বু, এবং ‘পদ’ =পরম স্থান, এই অর্থও হইবে 
না। কারণ, ও' বর্ণমালার এক অক্ষর ইহা বাতীত বলা যাইতে প্যুরে যে, উহা বের 
প্রতীকসূত্ধে আবনাশীও বটে ( ২১শ শ্লোক দেখুন ) । এই জন্য ১৯শ শ্লোকের অনুবাদে 
“অন্মর' এবং 'পদ' এই 'দ্ববিধ অর্থ“যুন্ত মূল শব্দই-আনি রাখিয়া লইয়াছি। এখন 
এই উপাসনা দ্বারা প্রাগ্তব্য উত্তন গাঁত বিষয়ে আরও বেশী বলা যাইতেছে 


অননাচেতাঃ সততং যো মাং স্মরাঁত নিত্যশঃ । 

অস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযযন্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥ i 
মামুপেতা পুনজ্জন্মি দুঃখালয়মশাশ্বতন্‌ ৷ 

নাপ্ল;বন্তি মহাত্মানঃ সখাসাদ্ঘং পরমাং গতাহ ॥ ১৫ | 
আৱৰহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবার্ন্ড নোহজ্জডন । 

মামুপেত্য তু কোশেয় প্নক্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ 


অনুবাদ £ঃ (১৪) হে পার্থ! অননাভাবে সদাসৰ্ব্বদা যে আমার নিত্য স্মরণ 
করিতে থাকে, সেই নিত্যয্ুক্ত ( কর্্ণ-) যোগী আমাকে সুলভ রাীততে প্রাপ্ত হয় । 
(১৫) আমাতে 'মালত হইলে পর পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মা দুঃখের আলয় ও অশা*্বত 
পুনক্জন্ম পায় না। (১৬) হে অঙ্জর্যন ! ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত : স্বর্গাদ ) যত লোক 
আছে তথা হইতে ( কখন-না-কখন এই লোকে ) পুনরাবর্তন অর্থাৎ ফারয়া আনা 
(ঘটে ) ; পরন্তু হে কোন্তেয় ! আমাতে মিলিত হইলে পুনক্জন্স হয় না । 

রহস্য £ ষোড়শ শ্লোকের “পুনরাবর্তন* শব্দের অর্থ পূণ্য শেষ হইলে ভুলোকে 
ফিরিয়া আসা (দেখদন গাঁ, ৯. ২১; মভা, বন. ২৬০ ) | যজ্ঞ, দেবতারাধন এবং 
বেদাধায়ন প্রভাত কম্দ্বারা যাদও ইন্দ্রলোক. বরুণলোক, সূর্যালোক এবং বেশী হয় 
তো ব্ৰহ্মলোক প্রাগ্ত হওয়া যায়, তথাপি প.ণাংশের সমাপ্তি হইলেই সে স্থান হইতে 
|... পরায় এই লোকে জন্ম লইতে হয় ( ব:. ৪. ৪. ৬ ), অথবা অন্ততঃ ব্র্মলোকের নাশ 
___ হইলে পর পঢনচজ্জন্মচক্রে তো নিশ্চয়ই পড়িতে হয় । অতএব উত্ত গ্লোকের ভাবার্থ এই 
যে, উপরে লিখিত সকল গাঁতই নিয়প্তরের এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান দ্বারাই পক নষ্ট 
হয়, এই কারণে এ গাঁতই সব্বশ্রেণ্ঠ (গাঁ. ৯. ২০, ২১)। অস্তে এই যে বলা হইয়াছে 
এ, বক্ষেলোকের বলিতেছেন, যে, বঘলোক প্যান 


গাঁতা, অন[ুবাদ ও রহস্য__৮ম অধ্যায় ৬৩৫ 


রহস্য ঃ এই শ্লোক ইহার পূর্্বব্তঁ যৃগমানের হিসাব না দিয়া গাঁতাতে 
আসিয়াছে, ইহার অর্থ অনান্র বলিতে হইলে হিসাব করিয়া করা আবশাক । এই হিসাব 
এবং গাঁতার এই লোকও মহাভারতে ( শাং. ২৩১. ৩১ ) এবং মনুস্সাতিতে (১. এ৩) 
আছে এবং যাস্কের নিরনজেও এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে (নিরুস্ত. ১৪. ৯)। 
ব্ন্ধদেবের দিনকেই কল্প বলে। পরবন্তস শ্লোকে অব্যন্ডের অর্থ সাংখাশাস্ডের অব্যক্ত 
প্রক্কাত, অব্যন্তের অর্থ প্রবুগ্ম নহে; কারণ ২০শ গ্লোকে স্পচ্ট বলা হইয়াছে যে 
বক্ষারপী অব্ন্ত ১৮শ শ্লোকে বার্ণত অবান্তের অতীত ও ভিন্ন । রহসোর ৮ম 
প্রকরণে (পৃ. ১৬৬ ) ইহা সম্পূর্ণ খুলিয়া বলা হইয়াছে যে, অবান্ত ব্যক্ত সৃজ্টি 
'কির্‌পে হয় এবং কজ্পের কালমানের হিসাবও সেখানেই লেখা হহয়াছে__ 
bh অব্যন্ধাদ্ব্যন্তয়ঃ সব্ব্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে | 
রা্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রেবাব্যন্তসংজ্ঞকে ৷ ১৮ ।। 
ভূত্গ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে । 
বরান্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে |! ১৯ 1॥ 


অনুৰাদ £ (১৮) ( বুক্ষদেবের ) দিন আারম্ভ হইলে পর অব্যন্ত হইতে সকল ব্যস্ত 
(পদার্থ) নিম্মিত হয় এবং রাত্রি হইলে পর এ প্‌্বে“ন্ত অবান্ডেই লীন হইয়া যায় । 
(১৯) হে পার্থ! এই সমুদয় ভূতই (এইরূপ ) বারবার উৎপন্ন হইয়া, অবশ হইয়া, 
অর্থাৎ ইচ্ছা হৌক, বা না, হৌক, রাত্রি হইলেই লীন হইয়া যায় এবং দন হইলে পর 
(পুনরায় ) জন্ম গ্রহণ করে। 
রহস্য £ অর্থাৎ পণ্যকম্মের দ্বারা নিত্য বুদ্ধলোকবাস প্রাপ্ত হইলেও, প্রলয়কালে 
ব্রহ্মলোকেরই নাশ হইলে পননরায় নূতন কল্পের আরঞ্তে প্রাণীসকলের জন্মগ্রহণ দূর 
হয় না। ইহা হইতে বাঁচবার জন্য যে একই পথ আছে তাহা বলা হইতেছে 
টা পর্স্মান্ত ভাবোহন্যোহব্যড্ডোহব্যন্তাৎ সনাতনঃ । 
যঃ স সৰ্ব্বেষু ভূতেষৃ নশাৎসু ন বিনশাতি ৷৷ ২০ ।। 
অব্যন্তোহক্ষর ইত্যুন্ততমাহ-ঃ পরমাং গাঁতম্‌ । 
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥ 
পনুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভন্ত্যা লভ্যন্তবননায়া । $ 
যস্যান্ঃস্থান ভূতানি যেন সব্ব“মদং ততম্‌ ৷৷ ২২1; 


অনুবাদঃ (২০) কিন্তু এই উপরে কাঁথত অবাক্ধের অতীত সনাতন অব্যক্ত অপর 
পদার্থ আছেন, খান সকল ভূতের ধংস হইলেও নষ্ট হন না, (২১) যে অব্যস্তকে অক্ষর" 
(ও) বলে, যাঁহাকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা চরম গাঁত বলা যায় ; (এবং ), যাঁহাকে 
পাইলে পরায় (জন্মে ) ফিরে না; ( উহাই ) আমার পরম স্থান৷. (২২) হে পার্থ; 
যাঁহার মধ্যে ( সমন্ত ) ভূত আছে এবং নি এই সকলকে প্রকাশ করিয়াছেন অথবা 


_ ব্যাপ্ত কয়া রািয়াছেন, সেই পর অর্থ” শ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্যভীত দ্বারাই প্রাপ্ত হন । 


রহস্য £ ২০শ ও ২১শ শ্লোক মিলাইয়া একবাক্য করা হইয়াছে। ২০শ শ্রোকের 


ee 


| 


| 
| 


ও 


৬ গাঁতারহসা জথবা কর্ম্ম যোগশাস্য 


'অবান্ত শব্দ প্রথমে সাংখোর প্রকৃতিকে, অর্থাৎ ১৮শ গ্লোকের অবান্ত দ্রবাকে লক্ষ্য 
করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরে ওঁ শব্দই সাংখোর প্রকৃতির অতাঁত* পরবুক্ধোর 
পক্ষেও প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং ২১শ শ্লোকে বািয়াছেন যে, এই দ্বিতীয় অবান্তকেই 
'অক্ষরও' বলা হয় । অধ্যায়ের আরম্ভেও “তক্ষরং বুদ্ধ পরমং” এই বর্ণনা আছে। 
সারাংশ, 'অবান্ত' শব্দের সমানই গাঁতাতে 'অক্ষর' শব্দেরও দুই প্রকার উপযোগ করা 
হইয়াছে । কিছু এই নহে যে, সাংখোর প্রকীতই অব্যন্ত ও অক্ষর : কিন্তু সেই পরমেশ্বর 
অথবা বৃক্ধও অক্ষর ও অবান্ত যান “সকল ভূতের নাশ হইলেও নষ্ট হন না” । ১৫শ 
অধ্যায়ে প্রুযোত্তমের লক্ষণ বলতে গিয়া এই যে বর্ণনা হইয়াছে যে, তান ক্ষর ও 
অক্ষরের অতীত, উহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে. এ স্থানের 'অক্ষর' শব্দ সাংখ্যের 
প্রকৃতির জনা উদ্দিষ্ট (দেখুন গাঁ ১৫. ১৬--১৮)। মনে রেখো যে, 'অবান্ত' ও 
অক্ষর" নুই বিশেষণের প্রয়োগ গাঁতাতে কখনও সাংখোর প্রক্কীতর উদ্দেশে এবং রুখনও 
প্রকৃতির অতীত পরবুদ্ষের উদ্দেশে করা হইয়াছে (দেখুন গীতার, পঃ ১৭৫ ও ১৭৬ ) 
ব্যক্ত ও অবান্কের অতীত যে পরব্দ্ধ তাঁহার স্বরূপ গাঁতারহস্যের ৯ম প্রকরণে স্পম্টরূপে 
প্রদ্ত হইয়াছে । সেই "অক্ষর বুদ্ধের’ বর্ণনা হইয়া চ্ুকিয়াছে যে, যে স্থানে পৌঁছিলে 
মনা প্নক্জন্মের কষ্ট হইতে মুক্ত পায় । এখন মরণের পর যাঁহাকে ফিরিতে হয় 

" না! ( অনাকৃত্তি ), এবং যাঁহাকে স্বর্গ হইতে ফারিয়া জন্ম লইতে হয় ( আবৃত্তি ), 
উহার মধাবন্ত সময়ের ও গাঁতর ভেদ বলিতেছেন 


যন্ত্র কালে ত্বনাব্‌ত্তিমাব_ত্ৰিফ্ৈব যোঁগনঃ ৷ 


প্রয়াতা যাঁন্থ তং কালং বক্ষ্যাম ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥ 
অগ্ির্্জেঢযাঁতরহঞ্ণ্‌করলঃ ষ'মাসা উন্তরায়ণম্‌ । 
তত প্রযাতা গচ্ছান্ত ্রন্ধ বুক্মাবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥ 
ধ্‌মোরাতিন্তথা কৃষ্ণত ষণ্মাসা দক্দিণায়নমূ | 
তৱ চান্দমসং জোগ্তর্যোগা প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥ 
শ্‌কলকৃষ্ণে গতা হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয়া যাতানাবৃত্তিমনায়াবর্ত্ত তে পুনঃ ॥ ২৬ ॥ 
অন্ভবাদ £ (২৩) হে ভারতশ্রেষ্ট ! এখন তোমাকে আমি সেই কাল বাঁলতোঁছ, 
যে কালে ( কৰ্ম্নম- ) যোগা মরণের পর ( এই লোকে জান্মিবার জন্য ) ফিরিয়া আসে না, 
এবং: বে কালে মরণের পর ) ফিরিয়া আসে । 1২৪) আঁগ্, জ্যোতি অর্থাৎ জৰালা, দিন, 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা_-৬ম অধ্যায় 


উল্লেখ আছে। মৃত মানবের দেহ আঁগ্রতে জবালাইয়া দিলে পর, আঁগ্ন হইতেই এই 
মার্গের আরম্ভ হইয়া থাকে, অতএব ২৫শ গ্লোকে “আঁ” পদের পর্বত শ্লোক হইতে 
অধ্যাহার করতে হইবে ৷ প্রথম শ্লোকে বার্ণ ত মার্গে এবং দ্বিতীয় মার্গে কোথায় ভেদ 
হইতেছে ইহাই বলা ২৫শ গ্লোকের হেতু ; এই কারণেই ‘আন’ শব্দের প.নরাবাঁন্ত ইহাতে 
করা হয় নাই । ধীতারহস্যের ১০ম প্রকরণের শেষে ( পৃ. ২৫৪-২৫৯ ) এই সম্মন্ধে 
অনেক কথা আছে ; উহা হইতে উল্লিখিত শ্লোকের ভাবার্থ খালা যাইবে! এখন 
বলিতেছেন যে এই দুই মার্গের তলত জানিয়া লইলে কি ফল লাভ হয়_ 

নৈতে সূতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্যাত কশ্চন ৷ 

তঙ্মাং সৰ্ব্বেষৃ কালেষু যোগযুক্কো ভবাচ্জর্ন ॥ ২৭ ॥ 

বেদেষু যন্দেষু তপঠসু চৈব দানেষ যং পৃণাফলং প্রদিজ্টম্‌ 

অত্যোত তৎ সৰ্ব্বমিদং বাদত্বা ফোগী পরং স্থানমহপোতিচাদাম্‌ ॥ ২৮ & 


অনুবাদ £ হে পাৰ্থ ৷ এই দুই সৃতি অর্থাৎ মার্গের (তত্তৰতঃ ) জ্ঞাতা কোনও 
( কৰ্ম্ম- ) যোগী মোহে পড়ে না ; অতএব হে অঙ্জর্কন ! তুমি সদা সৰ্ব্বদা | কর্ম্ম- 
যোগয্্ত হও। (২৮) ইহা (উত্ত তন্তৰকে ) জানলে বেদ, যন্ঞ,.তপ এবং দানে যে 
প্ৃণ্যফল বলা হয়, ( কর্্ম-) যোগী এ সমন্ত আঁতক্ৰম করে এবং উহার অতীত আদাস্থান 
প্রাপ্ত হয়। 

রহস্য £ যে মানুষ দেবধান এবং পত্যান দই মার্গের তত্তৰকে জানয়েছেন__ 
অর্থাৎ ইহা জানিয়াছেন যে, দেবষান মার্গে মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে পর পুনরায় প্নজ্জন্ন 
হয় না এবং পিতৃষান মার্গ স্বর্গপ্রদ হইলেও মোক্ষপ্রদ হয় না_ তান ইহাদের মধ্যে 
আপনার যথার্থ কল্যাণকর পথকেই স্বীকার করিবেন, [তান মোহে নিয় শ্রেণীর 
মার্গ স্বীকার করিবেন না । এই 'বষয়কেই লক্ষ্য করিয়া প্রথম শ্লোকে “এই দুই সৃতি 
অর্থাৎ মার্গের (তন্তৰতঃ) জ্ঞাতা” এই শব্দ আসিয়াছে । এই শেলাকের ভাবার্থ এই ৯ 
কৰ্ম্মযোগ জানেন যে, দেবধান এবং 'পতৃষান দুই মার্গের কোন: মার্গ কোথার 
চাঁলয়াছে এবং এই কারণেই যে মার্গ উত্তম উহাই তান স্বভাবতঃ দ্বীকার করেন, এবং 
স্বর্গে যাতায়াত হইতে বাঁচয়া ইহার অতীত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন । এবং ২৭শ শেলাকে 
তদনহুসারে ব্যবহার কাঁরতে অঙ্জ্ুনকে উপদেশও করা হইয়াছে। 

ইতি শ্রীমদ্ভগবন্গীতাসহ উপানষৎসহ ব্রহ্মাবদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীরুক্ষা্জ্ন- 
সম্বাদে অন্দরব্রহ্যোগো নাম অণ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ 


নবম অধ্যায় 
রাজযোগ b 
ন্‌ ধনরূপণ ইহা দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে যে, 
সপ্তম অধ্যায়ে San বহার পূর্ণ জ্ঞান হইয়া মনের শা 


ক্মহোগের অনা চু লাভ হয়। অক্ষর ও অব্যক্ত পুরুষের 


স্থির রাখবার জন্য গাতাজ। 
হরিতে হি হইলে সাধায়ণ লোকের এই মাৰ্গ ই ছাড়িয়া দিত 
এই মর্কলের উপর দ্ট দিয়া এক্ষণে ভগবান এপ্রকার 18 
অবলদ্বনে লোকের পক্ষে জ্ঞান সুলভ হইবে ৷ ইহাকেই ভ্তিমার্গ 
বলে। পর হয়োদশ প্রকরণে আমি এই বিয়ের মা বান্দা 
পরমে*্বরের স্বরূপ প্রেমগমা ও বান্ত প্রতাক্ষ র য়; 
ই বিল্তৃত নির্ধারণ নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে করা 
॥ তথাপি মনে থাকে যেন, এই ভান্তমার্গও স্বতন্ত নহে--কন্্মযোগের সিক্ধির 
তু অধ্যায়ে যে ভ্ঞানএবজ্ঞান আরম্ভ করা হইয়াছে, উহারই ইহা অংশ । এবং 
জার আরও পর ান-বিজ্ঞানের অঙ্গের দিতেই বরা হইরাছে । 
নৰনোহধ্যায় 
হীভগবাযনুবাচ ্‌ 
ইদং তু তে গডহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসুয়বে ৷ 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসাহতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেংশুভাৎ ৷৷ ৯1 
রাজাবদ্যা রাজগুহ্যং পাবি্রমিদমত্তমম্‌ । 
পরতক্ষাবগমং ধন্দাং সুন্দৰং কন কাবারং | ২ 11 
অগ্রন্দধানাঃ পুরূযা ধ্মস্যাম্য পরস্তপ | 


KL 


টি উত্তম. বোধপ্রদ ; ইহা 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য__৯ম অধ্যায় ৬৩৯ 


রহস্য ঃ গাঁতারহনোর 
বিদ্যা’, 'রাজগদহা' ও প্রত্য ন 
প্রাপ্তির সাধনসমূহকে দে ‘বিদ্যা’ হইয়াছে এবং এই বিদ্যা গুপ্ত রাখ 
হইত। বাঁলয়াছেন যে, ভাঁক্তমার্গ অথবা ন গুহ বিদ্যার 
মধ্যে শ্রেণ্ঠ অথবা রাজা; ইহার আঁতাঁর 
কারণেই আচরণ কাঁরবার পে 5 
এই যোগের প্রচার হইয়াছে ( গাঁ. ৪. ২), এই জনা 
বড়লোকাদিগের বিদ্যা-_রাজাবিদ্যা- বাঁনতে পার | বে কোন অর্থই গ্র 
ইহা সুস্পষ্ট যে, অক্ষর বা অব্য্ত বুদ্ধের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করা হ 
কল্তু রাজবিদ্যা শব্দে এন্থলে ভান্তিমার্গহি বব ছে । এই প্রকার আরম্ভেই এই 
মাগের প্রশংসা করিয়া ভগবান এক্ষণে উহার বিন্ততভাবে বর্ণনা কারতেছেন__ 


ময়া ততমিদং সন্ব“ং জগদবান্তমার্ততনা । 
নংস্থানি সব্বভূতান চ চাহং তেক্ববান্থিতঃ ॥ ৪ | 
ন চ মংস্থান ভূতানি পশ্য মে যোগমেশ্বরম্‌ ৷ 
ভূৃতভূন্ন ন ভূতস্থো মনাত্মা ভূতভাবনঃ ৷৷ ৫ ॥ 
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সব্ব্িগো মহান্‌ । 
তথা সব্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় || ৬ ৷ 


অনুবাদ £ (5) আমি নিজের অব্যন্ত স্বরূপে এই সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত কাঁরয়া 
আঁছ। আমাতে সম ভূত আছে, !পরভ্ত8) আম এ সকলেতে নাই । 
(৫) এবং আমাতে সকল ভূতও নাই ! দেখ, ( ইহা কি প্রকার ) আমার এ*বারক কার্য 
বা যোগসামর্থা! ভুতসকলের উৎপাদক আমার আত্মা, উহাদিগকে পালন করিয়াও 
( ফের) এ সকলে নাই ! (৬) সৰ্ব্বত্ৰ বহনশীল মহান বায়; যে প্রকার সব্বদা আকাশে 
থাকে, সেই প্রকারই সকল ভূত জামাতে জান । 

রহস্য £ এই [িরোধাভাস এই জন্য হয় যে, পরমেশ্বর নির্গণও বটে এবং সগৃণও 
বটে (গতম অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের রহস্য, এবং গাঁতারহস্য পৃ ১৭৯. ১৮২ ও 
১৮৩ দেখুন )। এই প্রকারে নিজের স্বরুপের আশ্চর্যজনক বর্ণনা কাঁরয়া অঞ্জনের 
জিজ্ঞাসা জাগৃত কাঁরলে পর একণে ভগবান আবার কিছ; ফের-ফারসহ যাহা সপ্তম ও 
অষ্টম অধ্যায়ে পৃব্বে করা হইয়াছে সেই বর্ণ নাই প্রসঙ্গানুসারে কারিতেছেন__অর্থাৎ 
আমা হইতে ব্যস্ত সৃষ্টি ক প্রকারে হয় এবং আমার ব্যন্তরূপ কোনটি ( গাঁ. ৭ ৪-১৮; 
৮. ১৭-২০ )। “যোগ' শব্দের অর্থ যাঁদও অলৌকিক সাণর্থয বা যযৃন্ত করা যায়, 


- তথাপি মনে থাকে যেন, অব্যন্ত হইতে ব্যন্ত হইবার এই যোগ অথবা যুক্তকেই মায়া 


বলে। এই বিষয়ের প্রাতপাদন গাঁতা ৭ ২৫. এর টিপ্পনীতে এবং রহস্যের নবম 
প্রকরণে ( পৃ. ২০৫-২০৯ ) করা হইয়াছে । এই 'যোগ' পরমে*বরের অত্যন্ত সলভ ; 
অধিক কি, ইহা পরমেশ্বরের দাসই, এই জনা পরমে*্বরকে যোগেন্বর ( গাঁ. ১৮. ৭৫) 
বলে৷ এখন বাঁলতেছেন যে, এই যোগ-সামর্থ] দ্বারা জগতের উৎপান্ত ও নাশ ক 
প্রকারে হয়। . 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম বোগশাস্ত্ 


সব্বভৃতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌ ৷ . 
কঙ্পক্ষয়ে পুনপ্তান কল্পাদো বিসজামাহম্‌ ৷৷ ৭ ॥ 
প্রকাতিং স্বামবজ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ | 
কৎর্মবশং প্রকৃতেব্্বশাহ || ৮11 
ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবন্ত ধনঞ্জয় ৷ 
উদাসানবদাসাঁনমসন্তং তেষু ক্ম্মসৃ ॥ ৯ ৷৷ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকাতঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগাঁদ্বপাঁরবর্ততে ॥ ১০ | 
অনুবাদ £ (৭) হে কোল্তের ! কল্পের শেষে সকল ভূত আমার প্রকৃতিতে আসিয়া 
যত হয় এবং কল্পের আরম্ভে (বচ্ষোর দিনের আরম্ভে) এ সকল আমিই আবার নির্মাণ 
করি। (৮) আমি নিজের প্রকৃতিকে হাতে লইয়া (নিজ নিজ কর্ম্ম* দ্বারা আবদ্ধ 
ভূতসকলের এই সমগ্র সমডচ্চ়কে পুনঃ পঢনঃ নিক্মণ করি, যাহা (এ) প্রকৃতির অধানে 
থাকিয়া অবশ অর্থাৎ পরতন্ল হয় । (৯) ( কিন্তু ) হে ধনঞ্জয় ! এই ( সং্টানরদ্মাণের) 
কারেণ আমার আসক্ত নাই, আমি উদাসীনের ন্যায় থাকি, এই কারণে এ কর্ম আমার 
পক্ষে বন্ধক হয় না। (১০) আমি অধ্যক্ষ হইয়া প্রকৃতি দ্বারা সমন্ত চরাচর সৃ্ট 
উৎপন্ন করাই । হে কোঁক্তেয় ! এই কারণে জগতের এই সৃণ্টি-প্রলয় হইয়া থাকে । 
রহস্য £ পর্ত্ব অধ্যায়ে বালিয়া আসয়াঁছ যে, বুক্ধদেবের দিনের ( কল্পের) আরম্ভ 
হইতেই অবান্ত প্রকাত হইতে ব্য্ত সৃষ্টির নিৰ্ম্মাণ হইয়া থাকে (৮. ১৮)। এখানে 
ইহাই আঁধক খুলিয়া বলা হইয়াছে যে, পরমে*র প্রত্যেকের কর্ম্মান,সারে তাহাকে 
ভালমন্দ জন্ম দেন, অতএব তান স্বয়ং এই কর্ম্মসমূহে আজিপ্ত । শাস্ত্রীয় প্রাতপাদনে 
এই সমন্ত তত্ত্বই একই স্থানে বলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু গাঁতার পদ্ধতি সংবাদাত 
এই কারণে প্রসঙ্গ অনুসারে এক বিষয় এখানে একটু এবং ওখানে একটু, এই প্রকারে 
বার্ণত হইয়াছে । কোন কোন লোকের মত এই যে, দশম শেলোকে “ভর্গাদ্বপারিবর্ততে 
পদ বিবর্তবাদ সূচিত করে । কিন্তু ‘জগতের সৃণ্টি-বিনাশ করেন” অর্থাৎ 'ব্যন্ত অব্যন্ত 
TERE TESTE EE 
পদের বেশী কিছ; অর্থ হইতে পারে। এবং শাঙ্করভাষেযও অন্য কোনও বিশেষ অর্থ 
ব্যাখ্যাত হয় নাই। গাঁতারহস্যের দশম প্রকরণে বির্বোচত হইয়াছে যে, মনুষ্য কম্ম 
দ্বারা অবশ কি প্রকারে হয়। 
অবজানান্ত মাং মুঢা মানুষাঁং তনুুমাশ্রিতম্‌ ৷ 
₹ পরং ভাবমজ্ানস্থো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ৷৷ ১১ ।। 
মোঘাশা মোঘকম্মণণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ । 


fl গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-_-৯ন অধ্যাঃ ৬৪১ 


1. 
|| রহস্য £ ইহা আসর স্বভাবের রর্ণনা। এক্ষণে দৈব দ্বভাবে 


‘ _ *  মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবাং প্রকৃতিমাশ্ৰিতা £ । 


একছেন পৃথক_ত্বেন বহুধা বিশদ 


অনুবাদ £। ১৩) কিন্তু হে পার্থ ! 'দবা প্রকৃতির আশ্রয়ে চিত 
ভুতের অবায় আদিস্থান আমাকে চিনিয়া অন্যভাবে আমার ভজনা 
যত্শাঁল দঢ়কুত, ও নিত্য যোগয;ন্ত হইয়া সব্ব্দা আনার কীর্ত 
থাকিয়া ভন্তিসহকারে আমার উপাসনা করে। (১৫) এই প্রক পর কোন 
কোন পোক একছে অর্থাৎ অভেদভাবে, পথকত্বে অথতি ভেদভাবে বা 
জ্ঞানযভের দ্বারা যজন করিয়া আমারই *সর্্বতোমুখ-_ 

রহস্য £ সংসারে প্রাপ্ত দেব ও রাক্ষসঙ্বভাষ পুরষের এখানে 
আছে, তাহার বিস্তার পরে ফোড়শ অধ্যায়ে করা গিক্লাছে । পূর্বে 
যে, জ্ঞানযজ্ঞের অর্থ “পরমে*বরের স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারাই "বচার 
সিদ্ধি লাভ করা” ( গী..৪. ৩৩ এর রহস্য দেখুন )। 
ট্বত-অদ্বৈত প্রভৃতি ভেদে নেক প্রকারের হই 
প্রকার হইতে পারে । এই প্রকারে 
তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বর বিশ্ব 
পৌঁছায় ॥ ‘একত্ব, 'পিৃথকদ্র' প্রভাত ত 
'বাশজ্টাদ্বেত প্রভৃতি সম্প্রদায় যাঁদও আধুনিক, তথাপি এই কল্পনাসকল প্রাচীন । 
এই গ্লোকে পরমেশ্বরের একত্ব ও পৃথক বলা হইয়াছে, এখন উহারই বেশী আলোচনা 
করিয়া বলিতেছেন যে পৃথকৃত্ধে একত্ব কি 

অহং ক্রতুরহং বজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধমূ। 
মন্দ্োহহমহমেবাজ্যমহমাগ্িরহং হৃতম্‌ ॥ ১৬ 7 

অনুবাদ £ (১৬) রুতু অর্থাৎ শ্রোত যজ্ঞ আমি, বজ্ঞ অর্থাৎ স্নার্ত যজ্ঞ আলি 
স্বধা অর্থাৎ শ্রাম্ধে পিতৃগণকে আর্পত অন্ন আম, গুষধ অর্থাৎ বনস্পাঁত হইতে 
(যজ্ঞাথে) উৎপন্ন অন্ন আমি, ( যজ্ঞে হোম কারবার সময়ে পঠিত ) মন্দ জামি, ঘৃত-আঁ 


এবং ( জাতে নিক্ষিপ্ত) আহত আমিই । 


'বহদ্য £ মূলে ক্রতু ও যজ্ঞ দুইটি শব্দ সমানার্থকই ৷ কিন্তু যে প্রকার ‘যজ্ঞ 
শব্দের অর্থ ব্যাপক হইয়া গিয়াছে এবং দেবপূজা, বৈ্বদেব, আঁতথিসংকার. প্রাণায়াদ 
ও জপ ইত্যাদি কর্ম্মকেও 'যজ্ঞ' কাঁহতে থাকে (গাঁ. ৪. ২৩-৩০ ), সে প্রকার 'কুভু' 
শব্দের তর্থ বাড়তে পায় নাই । শ্লৌতধর্ম্মে' অশ্বমেধ প্রভীত যে সকল যজ্ঞের অথে. 


পা 
৬5২ গাঁতারহস্য অথবা কম্মাখোগশাস্ত 

এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহাদের সেই অর্থই পরেও স্থির রাহয়াছে । অতএব শাঙ্ক 
ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, এইস্থলে 'রুতু' শব্দে 'শ্রৌত' যজ্দর এবং ‘যজ্ঞ’ শব্দে ‘স্মান্ত 


যজ্ঞ বুঝিতে হইবে ; এবং উপরে আমি সেই অর্থই করিয়াছি । কারণ এইরূপ না করিতে 
“কতু' ও ‘যজ্ঞ’ শব্দ সমানার্থক হইয়া এই শ্লোকে উহাদের অকারণে দ্বিরবস্ত হইবার 
দোষ ঘটে । 


পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পতামহঃ ৷ 

বেদাং পাঁবিঘমোজ্কার ঝক্‌ সাম ষজুরেব চ ৷৷ ১৭ ৷ 
গাতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সু্রং । 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বাঁজমবায়মূ।1 ১৮ ৷ 

তপামাহমহং বর্ষৎ নিগৃহাম্যৎসৃজাি চ। = 
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্জর্কন ৷৷ ১৯ ॥ 


অনুবাদ 1১৭) এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (আধার ), পিতামহ আম, যাহা 
‘কিছু পাত্র বা যাহা কিছু জ্ঞেয় তাহা এবং ওগকার, ঝগেবদ, সামবেদ, ও যজ্‌ব্বেদিও 
আমি, (১৮) (সকলের ) গাঁত, (সকলের ) পোষক, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সখা, 
উৎপাত, প্রলয়, স্থাত, নিধন এবং অব্যয় বীজও আমি । (১১) হে অক্জর্ণন । আম 
উষ্ণতা প্রদান কাঁর, আমি জলকে অবরোধ কাঁর এবং বর্ষণ কার : অমৃত ও মৃত্যু, সৎ ও 
অসৎও আমি । ? 

রহস্য £ পরমেশ্বরের স্বরুপের এইরূপ বর্ণ নাই আবার সাঁবন্তার ১০ম, ১১শ ও ১২শ 
অধ্যায়ে আছে। তথাপি এস্থলে কেবল বিভূতি না বাঁলয়া বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন 
বে, পরমেশ্বর ও জগতের ভূতগণের সম্বন্ধ পিতামাতা ও মির প্রভৃতির সমান : এই দুই 
স্থলের বর্ণনায় ইহাই প্রভেদ। দৃষ্টি রেখো যে, জল বর্ষণ করিতে এবং রুদ্ধ করতে 
এক ক্রিয়া চাই ৷ আমার দৃষ্টিতেলাভজনকহউক এবং দ্বিতীয়টি ক্ষাতজনক হোঁক, তথাপি 
তারক দৃষ্টিতে উভয় পরমেশ্বরই করেন । এই অভিপ্রায়কেই*মনে রাখিয়া পূর্বে 
( গাঁ. ৭. ১২) ভগবান বলিয়াছেন যে. গাত্তিক, রাজস ও তামস সকল পদার্থ আমিই 
উৎপন্ন কারি ; এবং পরে ১৪শ অধ্যায়ে সবিষ্তার বর্ণনা করিয়াছেন যে, গৃণনরযাবভাগের 
দ্বারা সৃ্টতে নানাত্থ উৎপন্ন হয়। এই দৃষ্টিতে ২১শ গ্লোকের সং ও অসং পনের 
বথারমে ‘ভাল’ ও ‘মন্দ' অর্থ করা যাইতে পারবে এবং পরে গাঁতাতে (১৭ ২৬-২%) 
একবার এইরুপ অর্থ করাও গিয়াছে । কিন্তু জানা যায় যে, এই শব্দগুলৈর সং 
সআবিনাশী এবং অসৎ =বিনশ্বর বা নাশবান এই যে সাধারণ অর্থ (গাঁ. ২ ১৬ 
তাহাই এই স্থানে অভীষ্ট হইবে 3 এবং ‘মৃত্যু ও অমূতের’ ন্যায় ‘সৎ ও অসৎ দবন্দবাগ্রক 
শব্দ ঝগ্বেদের নাসদাঁয় সকত হইতে মনে পাঁড়য়া থাকবে । তথাপি উভয়ের মধো 
প্রভেদ আছে £ নাসদায় সনে ‘সং’ শব্দের উপযোগ দূশা সৃষ্টি উপলক্ষে করা হইয়াছে 
এবং গীতা “সং শব্দ পরর্গ্গোর প্রা প্রয়োগ করেন, এবং দৃশ্য সৃষ্টিকে অসৎ বলেন 


(গীতার, প্‌২১৯২৯9)। চু এই প্রচার পারভাষা ভি হইলেও ‘নং ও 'অ 1 
₹ উভয় শব্দের একসঙ্গে যোজনা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহাতে দৃশ্য সণ্ট এবং 


b 


ti গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা--১ম অধ্যায় 99৩ 


হইলে 


যং অনেকছে 


অনুবাদ £ (২০) যে ব্রোবদা অথনৎ খাক-, সঙ: 
সোমপায়ী অর্থাৎ লোমযাজী, ও দনজ্পাপ ( পুরুষ ) য 
স্বর্গলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে লা ল 
দিবা ভোগ উপভোগ করে। (২১: এবং এ বিনা 
ক্ষয় হইলে পর 1 আবা জন্ম লইয়া) 


লোকাদিগের ( স্বর্গে ) যাতায়াত প্রাপ্ত হয় । 
রহস্য £ এই সিম্ধান্স। পৃ্বে কয়েকবার আসিয়া চু 
বা নানাপ্রকার দেবতাদিগের আরাধনা দ্বারা কছুকাল প 
পৃখ্যাংশ শেষ হইলে তাহাদিগকে আবার জন্ম লইয়া ভূর 
5২-89; 8. ৩৪; ৬, ৪১৭. ২৩; ৮. ১৬ ও ২৫)। কিন্তু মোক্ষবিষয়ে এই কগ্ধাট 
নাই, উহা নিত্য অর্থাৎ একবার পরমেশ্বরকে লাভ করিলে পুনরায় ছি চকে 
আসিতে হয় না । মহাভারতে (বন, ২৬০ ) স্র্গ'সুখের যে বর্ণনা আছে, তাহাও 
এইর্‌পই । কিন্তু যাগযজ্ঞাদি হইতে মেঘ প্রভার উৎপ্তি হয, অতএব সং! 
ইহা ছাড়িয়া দিলে এই জগতের যোগ-ক্ষৈম অর্থাৎ নির্বাহ রুপে হইবে (গ 
এর রহস্য ও গীতার, ২৫৩ পৃঃ দেখুন ) এইজন্য এক্ষণে উপরোশ্থ শ্লোবগ্ুাল 
মিলাইয়াই ইহার উত্তর দিতেছেন_ | 
অননাযাচিন্তযস্্ো মাং যে জনাঃ পর্বাপাসতে ৷ 
ছেষাং নিত্যাভিয্্‌স্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্‌ ৷৷ ২২11 
অননুবাদ (২২) যে অনন্যানষ্ঠ ব্যান্তি আমায় (চন্তা কাঁরয়া আমাকে ভজনা ক 
নিতাযোগযডুত্ত পুরুষের যোগক্ষেম আম বহন কাঁরয়া- থাঁক। 
রহস্য £ যে বজ্ষ় লাভ হয় নাই, তাহা লাভ করাইয়া দেওয়ার নাম যোগ, 
এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করা হইল ক্ষেম ; শাম্বতকোষেও (১০০ ও ২৯২ শ্লোক ) 
[মাগক্ষেমের এইরুপই ব্যাখ্যা আছে এবং উহার সম্পূর্ণ সর্থ হইতেছে 'সাংসাণক নিত্য 
নির্বাহ! । গাঁতা-রহাসোর ১২শ প্রকর্ণে (৩০১-৩৩২ প্‌ঃ ) গুলার প্রা হইছে 


সেই 


গীতারহসা অথবা কম্মবোগশাস্ত 


কর্ম যোগমার্গে এই শ্লোকের অর্থ কি। নারায়ণীয় ধর্চ্নে'ও (মভা' শাং ৩৪৮. ৭২) 
এই প্রকারই বণনা শে হে কেটি যতরো মোবাঃ 
তেষাং বিচ্ছিতৃকানাং যোগ-ক্ষেমবহো হারঃ ॥॥ 
এই পুরুষ একান্ত ভক্ত হইলেও প্রবৃত্তিমাগাঁই অর্থাৎ নিক্কামব্দ্খতে কলম কাঁরয়া 
থাকে। এক্ষণে বলিতেছেন যে, পরমে*বরের বহুত্ব ধারয়া সেবাঁকারীর শেষে কোন: 
সা যেহপান্যদেবতাভন্তা যজন্তে শরদ্থয়ান্বিতাঃ। 
তেহাঁপ মামেব কৌন্ডেয় যজন্ত্যাবাঁধপূ্বকম্‌ ৷৷ ২৩ || 
অহং হি সর্বহজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। 
ন তু মামাভজানন্তি তত্তেবনাতশ্চাবান্তি তে ॥ ২৪ | 3 
অনুবাদ £ (২৩) হে কোঁক্তের ! শ্রদ্ধাযড্ত চিত্তে অন্য দেবতাদের ভন্ড হইয়া যাহারা যজন 
করে, তাহারাও বিধিপূব্বক না হইলেও ( পর্য'যায়ভাবে ) আমারই যজন করে: (২৪ 
কারণ সকল যজ্ঞের ভোন্তা ও স্বামী আমিই । কিন্তু তাহারা তত্তৰত আমাকে জানে 
না, এই জন্য এ লোকদের পতন হয় । 
রহস্য £ গাঁতারহসোর ১৩শ প্রকরণে পেস, এই বিচার আছে যে, 
গ্লোকের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কি । বৈদিক ধৰ্ম্মে এই তন্তু বহু পুরাকাল অবাধ 
পর কের বে কো সবতা হোৰ; তাহা ভগবানেরই এক স্বরুপ | উদাহরণ 
যথা, ঝগেৰদেই উন্ত হইয়াছে যে, “একং সন্বপ্রা বহুধা বনন্ত্যাগ্নং মং মাতাঁরশ্বানমাহ:ঃ” 
(ঝ. ১. ১৬৪. ৪৬)-_পরমেশ্বর এক, কিন্তু পাঁ্ডতেরা তাঁহাকেই আগ্সি, যম, মাতার“ 
(বায়ু) বলেন এবং এই অননদারেই পর্বত অধ্যায়ে পরমেশ্বর এক হইলেও তাঁহার 
অনেক ‘ভূত বাৰ্ণ ত হইয়াছে । এই প্রকারই মহাভারতের অন্তর্গত নারারণীয় উপাখ্যানে 
চার প্রকার ভক্তের মধ্যে কম্নরশ একান্তিক ভন্তকে শ্রেষ্ঠ ( গাঁ. ৭. ৯৯এর রহস্য দেখুন ) 
বলিয়া কাহয়াছেন__ 
ব্ৰহ্মাণং শিতিকণ্ঠং চ যাশ্চানযা দেবতা স্নৃতাঃ। 
প্রবুদ্ধচর্য্যাঃ সেবন্ছো মামেবধ্যন্ত বৎপরম॥ 
(এগ শিব, অথবা অপরাপর দেবতাদের ভজনশীল সাধু পর;বও আমাতেই আসিরা 
“মিলিত হরেন” ( মভা শাং ৩৪১, ৩৫), এবং গীতার উত্ত গ্লোকসমূহের অনুবাদ 
ভাগ্বতপ্নরাণেও করা হইয়াছে ( ভাগ. ১০. প্‌. ৪০-৮-১০1॥ এই প্রকারই নারায়ণায় 
ৰ ১৯ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য ১ম অধ্যায় 


পরমে*্বরের হয়; ইহা বড়ই আশ্চর্যোর বিবয় যে ভাগবতধন্মশ ইশবদের সহিত ঝগড়া 
করে। যাঁদও ইহা সভা যে, যে কোন দেবতার উপাসনা 


টু 
পেঁছায় ভগবানেই তথাঁপ সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সবিয় 


যায় এবং 'বাভন্ন দেবতাদের উপাসকগণকে তাহাদের ভাবনা অনুসারে ভগবানই 'বাভল 
ফল দেন_ 


মি দেবব্রতা দেবান- পিতৃ; বান পভাব্রতাঃ 
ভূতানি যান্ত ভৃতেজ্যা বাঁও নদ্বযাঁলনোহাপ মাম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

অনন্বাদ £ (২৫। দেবতাঁদগের বতকর্তা দেবতাদের নিকট, িতৃদিগের বুতকর্তাঁ 
পতৃগণের নিকটে, : ভিন্ন ভিন্ন) ভুতদকলের পৃজক ( এ ) ভূতসকলের নিকটে যায় ; 
এবং আল্লার যজনকারী আমার নিকট আসে । 

রহস্য £ সার কথা, একই পরমে*বর সৰ্ব্বত ব্যাপ্ত হইলেও উপাসনার ফল, প্রতোকের 
ভাবের অনুরূপ নযানাধিক যোগ্যতার উপযোগী পাওয়া বায় । আরও এই প্‌ন্বেন্তি 
উত্তি ভাঁললে চাঁলবে না যে, এই ফলণানের কার্য দেবতা কঞেন না-_-পরমেশ্বরই করেন 
গাঁ, ৭. ২০-২৩)। উপরে ২৪শ শ্লোকে ভগবান এই যে কহিয়াছেন “সকল 
যজ্ঞের ভোস্তা আমিই” উহার তাৎপর্য ইহাই । মহাভারতেও উত্ত হইয়্াছে__ 

যাঁস্মন্‌ যাঁস্মংশ্চ বিষয়ে যো যো যাঁত 'বিনিশ্চয়মূ ৷ 
স তমেবাভজানাতি নানাং ভরতসন্তম ॥ 
“যে ব্যান্ত যে ভাবে মাত স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অনুরূপ ফলই পায়” ( শাং ৩৫২. 
৩), এবং শ্রীতও আছে “যং যথা যথোপাসতে তদেব ভবাঁত” ( গাঁ. ৮.৬ এর রহস্য 
দেখুন) অনেক দেবতার উপাসক ( নানাস্বের ভাবে , যে ফল লাভ করে তাহা প্রথম 
চরণে বলয়া দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বাঁলয়াছেন যে, অননাভাবে ভগবানে ভীন্তমানেরই 
প্রকৃত ভগবংপ্রাপ্তি হয় । এক্ষণে ভীন্তমার্গের মহন্তবাবষয়ক এই তত্তৰ বলিতেছেন যে, ' 
আমার ভন্ত আমাকে কি সমর্পণ কারতেছেন, ভগবান এাঁদকে না দেখিয়া, কেবল 
উহার ভাবেরই দিকে দৃষ্টি দিয়া উহার ভাক্ষ গ্রহণ করেন__ 
পত্রং পৃ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা পযচ্ছাঁত । 
তদহং ভক্ঞাপন্দতম্সাি প্রযতাত্বনঃ ॥ ২৬ 1 

অনুবাদ £ ২৬ যে আমাকে ভীক্কিসহকারে এক-ভাধ প্র, পুষ্প, ফল অথবা 
(বথাশান্ত । অল্প জলও আর্পণ করে, সেই প্রযতাত্রা অর্থাৎ নিয়তচিন্ত পুরুষের ভক্তি- 
উপহার আমি ( আনন্দের সাহত ) গহণ কার । 

রহস্য £ কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ( গাঁ. ২. ৪৯ ইহা কর্ম্মযোগের তত্ত্ব ; 
ইহার যে রুপাস্থর ভীন্তমার্গে হয়, তাহারই বর্ণনা উন্ত শ্লোকে আছে ( গাঁতার. ৪৮১" 
৪৮৩ দেখুন )। এই বিষয়ে সুদামার তণ্ডুলসম্‌হের কথা প্রীসদ্ধ এবং এই শ্লোক 
ভাগবতপঢুরাণে, সুদামাচারতের উপাখ্যানেও আসয়াছে (ভাগ, ১০০ উ ৮১. ৪) । 
ইহা নিঃসন্দেহ যে, পুজার অথবা সামগা নযানাধিক হওয়া সর্ব্বপ্থা ও সৰ্ব্বদা মনুষ্যের 


হাতে থাকে না । এই কারণেই শাল্যে উদত হইছে যে, যথাশন্তি প্রাপ্ত, স্বল্প প্জানব্ের 


Ih 


গাতারহস) অথবা কর্ম্মযোগশাদ্র 
“তে সম দুবোোোর দ্বারা 
দ্বারাই নহে, প্রত্যুত শম্বভাবে পনর সা ॥ 
সন্তুষ্ট হবেন ৷ দেবতা ভাবের ভিখারী, প্‌ঞ্জার রা হুর 
অপেক্ষা ভান্তিমার্গে যে কিছু বিশেষহ আছে, তাহা ইহাই । যাগ 
জন্য অনেক সামগ্রা সংগ্রহ করিতে হয় না তন নদ 
তুলদীপরের দ্বারাও খায় । মহ! হে যে 
পপ 2 ঘরে আসনিলেন, তখন দ্রৌপদী এইর্‌প যজ্ঞের দ্বারাই 
সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ভগবল্ভনত যে প্রকার নিজের কদ্ন করেন, অঞ্জ.' 
প্রকারই কারবার উপদেশ দিয়া বাঁলতেছেন যে, ইহা হইতে ক ফল লাভ হয় —_ 
বংকরোধি যদশনাসি যজজ্বহোি দাস যং। 
যন্তপস্যান কৌন্তের তৎকুরুষ নদর্পণন্‌ ॥ ২৭ ॥ 
শৃভাশৃভফলৈরেরং মোক্ষ্যসে কম বন্ধনেঃ । 
সন্যাসফোগয্য্তাজ্বা বিমুক্তো মামুপেষ্যসি ॥ ২৮ ॥ 
অনুবাদ £ (২৭) হে কোন্তের ? তুমি যাহা (কিছু ) কাঁরতেছ, যাহা খাইতেহ 
যাহা হোম-হবন কাঁরতেছ, যাহা দান কারিতেছ ( এবং ) যাহা তপস্যা কারে 
{ সমন্ত ) আমাতে অপণ কর । (২৮) এইভাবে চাঁললে ( কলম কাররাও ) ক 
শুড-অশ্ন্ভ ফলরুপ বন্ধনদমূহ হইতে তুমি মনত থাকিবে, এবং ( কম্মফলের ) 
কারবার এই যোগের দ্বারা বাস্তাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ-অন্তঃকরণ হইয়া নত হইয়া যাই 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে । 
ৰহস্য £ ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভগবদ্ভ্ডও কৃকার্পণ বৃদ্ধিতে সনত কন্ন 
কাঁরবে, উহা ছাড়িয়া দিবে না । এই দুটিতে এই দুইটি শ্লোক গুরু্বপূর্ণ । "দ্দাপণং 
বর্ষ হবিঃ" ইহা ভ্রান-যজ্ছের তন্ত্র ( গাঁ. ৪, ২৪ ), ইহাই ভান্তর পারভাষ। অনুসারে 
এই খেলাকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( গাঁতার, ৩৬৮ ও ৩৬৯ )। তৃতীয় অধ্যায়েই অঞ্জন; 
বালয়া দিয়াছেন যে, “নায় সর্বাণ কর্মাণি সন্নযস্য” (গাঁ. ৩. ৩০) - আমাতে সমত 
কর্ম সন্নান্ত কারয়া--ফৃন্ধ কর; এবং পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় বাঁলয়াছেন বে, বধ 
কম্মদিমৃহ অর্পণ করিয়া সঙ্গরাহত কম্্মকর্তাতে কর্মের লেপ লাগে না" (৫ ১০)। 
গাঁতার মতে ইহাই প্রকৃত সন্যাস (গাঁ, ১৮. ২)! এই প্রকার অথাৎ কম্'কলাশা 
ছাঁডিয্া ( সন্ন্যাস ) সকল কর্ণের কর্তন পুরুষই “নতাসন্ন্যানী' (গাঁ. ৬, ৩): কম্- 
ত্যাগরপ সন্ন্যাস গাঁতার সম্মত নহে । অনেকস্থলে বলয়া চুঁকয়াঁছ যে, এই রী 
কৃত কর্ম" মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না ( গাঁ, ২.৬৪ ৩. ১৯; ৪. ২৩:৫ ১২৬. ১; 
৮. ৭), এবং এই ২৮শ শ্লোকে এ বিষয়ই পুনরায় বলিয়াছেন । ভাগবতপুরাণেও 
₹ প্ৰহাদক নুসিংহর্‌প ভগবান এই উপদেশ দিয়াছেন যে, “মধ্যাবেশ্য মনঙাত হুর 
. কর্মাণি মৎপর$'__আামাতে চিন্ত লাগাইয়া সমস্ত কায্য করিয়া যাও ( ভাগ, ৭. ১০. 
৯৩), এবং পরে একাদশ স্কন্ধে ভান্তযোগের এই তন উত্ত হইয়াছে যে, ভগবক্ভন্ত নন 
পতি কাঁরবে (ভাগ, ১১. ২. ৩৬ এবং ১১. ১১. ২9)। এই অধ্যায়ের 
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যে ভঙ্জান্ত তু মাং ভক্ত্যা 
* আপ চেৎ সদুরাচারো ভ। 
সাধরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্‌ ব্য 
ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধমণআ্মা শ্বচ্ছান্ডিং নিগচ্ছতি 
কৌন্তের প্রাতিজানিহি ন মে ভন্তঃ প্রণশ 
অন;বাদ £ (২৯) আমি সকলের নিকট এক । আমার ( কেহ ) ন্বেষ্য অর্থাৎ 
অপ্রিয় নাই এবং ( কেহ ) প্রির নাই । ভান্তপূর্বক যে আমার ভজনা করে, সে আমাতে 
আছে, এবং আমিও তাহাতে আছ । € ৩০) অত্যন্ত দুরাচারীই হোক না কেন, যাঁদ 
দে আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে তবে তাহাকে অত্যন্ত সাধুই জানিতে হইবে । 
কারণ উহার বৃদ্ধির নিশ্চয় ঠিক থাকে । (৩১) সে শাঁঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং 
নিত্য শান্ত লাভ করে । হে কোন্তেয় ! তুমি ভালরুপ জান যে, আমার ভক্ত (কখনও 
ন্ট হয় না। 
রহস্য£ ৩০শ শ্লোকের ভাবা্থ এইরূপ বাঁঝবে না বে, ভগবল্ভক্ত দুরাচারী 
হইলেও সে ভগবানের প্রিয়ই থাকে । ভগবান এইটুকুই বাঁলতেছেন যে, পূর্বে কোন 
মশষ্য দুরাচারা থাকিলেও, যখন একবার উহার ব্বাদ্ধর নিশ্চয় পরমেশ্বরের ভজনাকরণে 
দাঁড়ায়, তখন উহার হাত হইতে আবার কোনও দুগ্কর্্ম হইতে পারে নাং এবং 
সে ধারে ধাঁরে ধর্ম্মাত্বা হইয়া সিদ্ধ লাভ করে এবং এই সিদ্ধি হইতে উহার পাপ 
সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । সারকথা, ষণ্ঠ অধ্যায়ে ( ৬. ৪১.) এই যে সিষ্ধান্ত কারয়া- 
ছিলাম যে, কর্মযোগ জানবার কেবল ইচ্ছা হইলেই, নাচার হইয়া, মনুষ্য শব্দবরক্ষের 
উপরে চাঁলয়া যায়, এখন উহাই ভীন্তিমার্গের উপযোগা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে এই 
বিষয় বেশ” খনালয়া বাঁলতেছেন যে, পরমেশ্বর সকল ভূতের নিকট কিরুপে এক । 
মাংহ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহাঁপ সাঃ পাপযোনয়ঃ । 
স্মিয়ো বৈশ্যাপ্তথা শত্রান্তেহাঁপ যাণ্ডি পরাং গাঁতম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
িংপুনব্রণা্গণাহ পুণ্যা ভক্তা রাজধ'রগথা । 
আনিতামসুখং লোকাঁমমং প্রাপ্য ভজম্ব মাম্‌ ॥। ৩৩ ॥ 


অননবাদ £ (৩২) কারণ হেপার্থ। আমায় আশ্রয় করিয়া স্শীলোক, বৈশ্য ও 
শর অথবা ( অস্তাজ প্রভাতি ) যাহারা পাপযোন তাহারাও পরমগাত লাভ করে । (৩৩) 
তখন পণ্যবান ব্রাহ্মণ, আমার ভন্ত ও রাজাষ ( ক্ষতিয- ) দের বিষয় ক আর বাঁলৰ ? 
তুমি এই আনিত্য ও অসুখ অর্থাৎ দুঃখজনক (সৃত্যু-) লোকে আছ, এই কারণে 
আমার ভজনা কর । 

রহস্য £ ৩২শ গ্লোকের 'পাপযোন' শব্দকে স্বতন্ত না ধরিয়া কোন কোন 
ঢাঁকাকার বলেন যে, উহা স্তীলোক, বৈশ্য ও শুর প্রত প্রয্ত হইয়াছে ; কারণ পূর্বে 
কিছনাশকছু পাপ না কাঁরলে কেহই স্তর, এশা বা শদ্র্ম লাভ করে না। 
তাঁহাদের মতে পাপযোনি শব্দ সাধারণ এবং উহার ভেদ বলবার জনা স্বী, বৈশ্য ও শত 
উদাহরণের জন্য দেওয়া গিয়াছে । কিন্তু আমার নতে এই অর্থ ঠিক নহে। পাপযোঁনি 


৬৪৮ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাদ্ত 
আজকাল রাজদরবারে যাহাদিগকে “জরায়ম-পেশা কৌম” বলে, সেই জাতি 
সস সিদ্ধান্ত এই যে, এই জাতায় লোকেরাও ভগবদ্ভান্ত দ্বারা 
সিদ্ধিলাভ করে। স্ব, বেশ্য ও শর কিছু এই বর্গের অদ্ভুত নহে ; উহাদিগের 
মোক্ষলাভে এইটুকুই বাধা যে উহারা বেদ শুনিবার অধিকারী নহে । এই কারণে 
ভাগবতপুরাণে উক্ত হইয়াছে__ 
স্রাঁশ্‌দ্রদ্বজবন্ধ্নাং ত্রয়ী ন শ্রুতগোচরা । 
কৰ্ম্ম শ্ৰেয়াস নূতানাং শ্রেয় এবং ভবোদহ । 
ইতি{ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মনিনা কৃতম্‌ ॥ 
“রাঁলোক, শত্রু অথবা কলিযৃগের নামেমান্র ব্রাহ্মণ. ইহাদের কর্ণে বেদ পৌছায় না, 
এই কারণে উহাদিগকে মূর্খতা হইতে রক্ষা কারবার জন্য ব্যাস মনি কৃপাপরবশ হইয়া 
উহাদের কল্যাণার্থ মহাভারত-_অর্থাৎ গাঁতাও_রচনা কাঁরলেন” ( ভাগ. ১. ৪. ২৫ । 
ভগবল্গীতার এই শ্লোক কিছ পাঠভেদে অন:গাতাতেও পাওয়া যায় ( মভী, অশ্ব. 
১৯. ৬১,৬২) ৷ জাতি, বৰ্ণ", স্রীপ্‌রুষ প্রভৃতি, অথবা কৃ্ণ-গোর বর্ণ প্রীতি কোনও 
ভেদ না রাখিয়া সকলকে একই ভাবে সম্গাঁতদানে সমর্থ ভগবচ্ভান্তর এই রাজমার্গের 
প্রকৃত শ্রেণ্ঠ্ব এই দেশের বিশেষতঃ মহারাল্টরর সন্তমণ্ডলাঁর ইতিহাস হইতে যে কেহ 
অবগত হইতে পারিবেন । উল্লাখত শ্লোকের সমাঁধক স্পষ্ট ব্যাখ্যা গীতারহসো? 
৩৭৬-৩৮০ পৃচ্ঠায় দেখুন ৷ এই প্রকার ধর্ম্মাচরণের বিষয়ে, ৩৩ তম শ্লোকের উত্তরাদ্ধে 
অজ্জুনকে যে উপদেশ করা হইয়াছে, পরবত্তঁ শ্লোকে তাহাই চাঁলয়াছে । 
মন্মনা ভব মদ্ভস্ডো মদযাজা মাং নমস্করু । 
মামেবৈয্যসি যুক্তেৰ বমাত্মানং মংপরায়ণঃ ৷৷ ৩৪ ॥ 
অনুবাদ £ (৩৪) আমাতে মন লাগাও. আমার ভক্ত হও, আমার পুজা কর এবং 
লহ এই প্রকারে মপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস কাঁরলে আমাকেই 
1 
রহস্য £ বস্তুতঃ এই উপদেশ ৩৩ তম শ্লোকেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । ৩৩ তম 
শ্লোকে ‘অনিত্য’ পদ অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিয়াছে যে, প্রকাতর 
বিস্তার অথবা নামরুপাত্মক দৃশ্য-সৃষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাই নিত্য ; এবং ‘অসুখ’ 
পদে এই সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়াছে যে, এই সংসারে সংখ অপেক্ষা দুখ অধিক । 
তথাপি এই বর্ণনা অধ্যাত্মমার্গে'র নহে, ভীন্তমার্গের । অতএব ভগবান প্রব্রন্ম অথবা 


1 দশম অধ্যায় 
বিভূতিষোগ 
পঢব্ব“ অধ্যারে কদ্মযোগের সিন্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত দ্বরুপের উপাসনার 
যে রাজমার্গ উত্ত হইয়াছে তাহাই এই অধ্যায়ে বার্ণত হইয়া 5 $ এবং অঞ্জনের 
প্রশ্নের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যন্ত রূপ অথবা বিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে । এই 
বর্ণনা শ্দনিয়া অচ্জ'ননের মনে ভগবানের প্রত্যক্ষ দ্বরুপ দর্শনের আঁভলাষ হইল ; 
অতএব ১১শ অধ্যায়ে ভগবান তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া কৃতার্থ কাঁরলেন । 


দশমোহধ্যায়ঃ 
শ্রীভগবান.বাচ 
ভূয় এব মহাবাহো শৃপ মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং প্রায়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ৷ ১ ॥ 
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষ'য়ঃ । 
অহমাদিহি দেবানাং মহষাঁণাং চ সৰ্্বশঃ ৷৷ ২ 
যো মামজমনাঁদিষ্ট বোত্ত লোকমহেশ্বরম্‌ ৷ 
অসংম্‌ঢ়ঃ স মর্তেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ || 
অননবাদ £ শ্ৰীভগবান বাঁললেন_( ১) হে মহাবাহু ! (আমার কথায়; সক্তুষ্ট 
তোমাকে, তোমার হতার্থে' আমি আমার ( এক ) ভাল কথা বাঁলতোঁছ, তাহা শোন । 
(২) দেবতারা এবং মহার্ষগণও আমার উৎপাত্তি জানেন না ; কারণ দেবতাদের এবং 
মহর্ষিদের সব্বপ্রকারে আমই আদি কারণ। (৩)যে জানে যে, আমি 
( পৃথিবী আদি সমন্ত ) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং আমার জন্ম ও আদি নাই : 
মনষ্যমধ্যে সে-ই মোহশ্‌ন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুদ্ত হয় । 
রহস্য £ ঝগ্বেদের নাসদীয় সুক্তে এই বিচার দেখা যায় যে, ভগবান বা পরব্রহ্ম 
দেবতাদেরও পূ্্ববন্তঁ, দেবতা পরে হয়েন : গীতার, প্র, ৯, পঃ ২২০ দেখুন | এই 
প্রকার প্রস্তাবনা হইয়া গিয়াছে । এখন ভগবান ইহার নিরূপণ কাঁরতেছেন যে, জাম 
সকলের মহেশ্বর 'ক প্রকারে হইলাম 
বঢদ্ধ্ঞণনমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দম শমঃ। 
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ 
অহিংসা সমতা তু্টি্তপো দানং যশোহযশঃ ৷ 
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অনবাদঃ (9) বাধ, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব 


{ উৎপত্তি ) অভাব (নাশ ) ভয়, অভয়, (৫ ; আহিংসা, সমতা, তুষ্টি ( সন্তোষ ), তপ, 
দান, যশ ও অযশ প্রভীত নানাবিধ প্রাণীমাত্ের ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। 


ত অপ্ধবা কৰ্ম্ম যোগশ সহ 
৩৩০ গ্রীতারহস্য অঞ্থবা 


রহস্য ৪ 'ভাব' শব্দের অর্থ “অবস্থা, “স্থাত, বা 'বৃত্তি' এবং সাংখাশাশ্যে 

ভাব এবং 'শারীরক ভাব' এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে ৷ ESC প্‌ 
অকন্ত এবং বৃদ্ধকে প্রকাতর এক 'বকার মনে করেন, এই কারণে তান করে 
লহশরারের পপ প্রস্তাতির 'বাঁভন্ন জন্মলাভের কারণ 'লিঙ্গশরীরে অবান্ছিত 
বিভিন্ন অবস্থা অথবা ভাকই ; গীতার ১৬৬ পঃ ও সা. কা. ৪০-৫৫ ) ; এবং 
হুই শ্লোকে এই ভাবসমূহ বাঁণ'ত হইয়াছে । 'কন্তু বেদান্তণীদগ্গের িদ্ধা 
রত ও পুরুষ হইতেও শ্রেপ্ঠ পরন্াত্মারুপ এক নিত্য ভন্তৰ আছেন এবং (নাসদার 
স্‌স্তের উক্তি অনুসারে , তাঁহারই মনে সৃষ্ট কাঁরবার ইচ্ছা হইলে পর সমজ্ত দশা জগত 
উৎপন্ন হয় ; এই কারণে বেদান্তশাস্্েও বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির মায়াত্ক সমত পদাথি 
পরবুদ্ধের মানসভাব (পরের শ্লোক দেখুন )। তপস্যা, দান ও যন্ঞ প্রভূত শব্দের দ্বারা 
তল্লিষ্ঠ বুদ্ধির ভাবই উাঁন্দচ্ট হইয়াছে । ভগবান আরও বাঁলতেছেন যেন * 

মহষরিঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা । 
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টা সাত মহার্ঘ, তাঁহাদের পৃব্ববন্তাঁ চার এবং মনন, আমারই মানস, 
নালা সপ ভাব, যাঁহাদের হইতে (এই ) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
ইতি, যাঁদও এই গ্লোকের শব্দ সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুযাঁদগকে উদ্দেশ 
কাঁরয়া এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঢাঁকাকারাঁদগের মধ্যে অনেকরই মতভেদ 
আছে । বিশেষতঃ অনেকে, “পূ্্ব্ত (পম: এবং 'চার' ( চত্বারঃ ) পদের অন্বয় 
কোন- পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নিণয়কয়েক প্রকারেকরিয়াছেন। সাত মহার্ষ' প্রসিদ্ধ । 
কিন্তু বন্ষোর এক কল্পে চৌদ্দ মন্বন্তর ( গাঁতার ১৬৭ পণ) হইতেছে এবং প্রতোক 
নন্বন্তরের মন. দেবতা এবং সপ্তর্বি বিভিন্ন ( হরিবংশ ১. ৭ ; বিণ. ৩. ১; এবং মৎস্য 
৯)। এই কারণেই 'পূ্ববত্তপ' শব্দকে সাত মহার্ধর বিশেষণ মানিয়া কেহ কেহ অথ 
করেন যে, আজকালকার অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বলবে; পঢন্ব'ব্তাঁ, চাষ নন্বন্তরের লক্তার্ধ 
নে বিবক্ষিত । এই সপ্তার্ধর নাম ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, আঁতনামা 
ধ সাহৰ: । কিন্তু আমার মতে এই অর্থ [ঠক নহে। কারণ আজকালকার-__বৈবস্বত 
দা যে মন্বন্তরে গাঁতা কথিত হইয়াছে, উহার-_প্তবব্তাঁ সন্বন্তরের সপ্তার্যাদগের 
বার এখানে কোন প্রয়োজন নাই । অতএব বর্তমান মন্বন্তরেরই সপ্তার্ষীদগকে 
হইবে ॥ মহাভারত-শান্তিপব্বেরর নারারণীয় উপাখ্যানে ইহাদিগের এই 
আছে,__মরাচ, আঙ্গিরস, অতি, পুলা, পুলহ, তু ও বসসিষ্ঠ মেভা শা. ৩৩৫. 
ও ৬৫); এবং আমার মতে এন্থলে ইহাই বিবাক্ষিত। কারণ 
বািঁধসহ প্রাতপাদ্য (গীতার, পৃঃ ৭-৮ 
আবশ্যক যে, মরাচি প্রভাতি সপ্তীর্ধীদগের উত্ত 
বদলে ভূগ;র নাম পাওয়া যায়, এবং কোন 

ত্র, ভরদ্বাজ, বিদ্বামিতর, গৌতম, জমদাঁগ 
৩; মৎস্য, ৯. ২৭ ও ২৮ : 


২১)। মরশীচ প্রভাত 
রাণে (১৯ ৭. &- ৬) নর মা. 
বুক্ধদেবের দশ মানস পনর বার্ণত হইয়া। ৩৪. ৩৫) ॥ 
শব্দের ব্যাৎপাঁন্ত ভারতে করা হইয়াছে ( অনু ৮৫)। কিন্তু 
আমার এক্ষণে এইটুকুই দোঁখতে হইবে যে, সাত মহার্ধ কে বে [রণে এই নয়-দশ 
মানসপন্রের। অথবা ই'হাদের নামের ব্যাৎপান্তর বিচার করা এখানে আবশ্যক নাই । 
ইহা সংস্পন্ট যে," 'পৃব্বত্ত' এই পদের অর্থে 'পূর্্ব মন্বন্তরের সাত মহষিণ লাগানো 
যায় না । এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, 'পূর্ববন্তঁ চার’ এই শব্দকে মনুর বিশেষণ 
ধাঁরয়া কয়েকজন যে অর্থ কাঁরয়াছেন, তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত । মোটে চৌদ্দ 
আছে এবং ইহাদের চৌদ্দ মন আছে ; তন্মধ্যে সাত সাতটি ধরিয়া দুই বর্গ হয় । 
প্রথম সাতাটির নাম দ্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও টে 

এবং এই স্বায়ল্ভ,ব প্রভাঁতকে মনু বলা হয় ( মন্‌. ১. ৬২ ও ৬৩: 
হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্‌ চলিতেছে । ইহা শেষ হইলে 
পরে যে সাত মন আসিবে (ভাগ. ৮. ১৩. ৭ ) তাহাদিগকে সাবার্ণ মন্‌ বলে ; 
তাহাদের নাম সাবার্ণ, দক্ষসাবাণ, বুক্ধসাবার্ণ', ধর্ম্মসাবার্ণ, রদ্রসাবার্ণ, দেবসাবার্ণি, 
এবং ইন্দ্রসাবার্ণ । বিষ্ণু ৩. ২; ভাগ. ৮. ১৩ ; হরিবংশ ১. ৭)। এই প্রকার, প্রত্যেক 
মনুর সাত-সাত হইলে পর, কোন কারণ দেখানো যায় না যে, কোনও বর্গের 'পর্্ববন্ত্ 
‘চার'ই গীতাতে কেন বিবাক্ষিত হইবে । ব্‌ক্মাণ্ডপুরাণে (8. ১) কথা আছে যে, 
সাবার্ণ মননদগের মধ্যে প্রথম মনকে ছাঁড়রা পরব্তা চার অতি দক্ষ, বুল, ধর্ম্ম 
ও রুদ্রসাবার্ণ একই সময়ে উৎপন্ন হয় ; এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই 
চার সাবার্ণ মনুই গীতাতে বিবাঁক্ষিত। কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীয় আপত্তি এই বে, 
এই সকল সাবার্ণ মনু ভবিষ্যতে হইবার কথা, এই কারণে এই ভূতকালদর্শক পরবতী 
বাক্য “বাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রজা হইয়াছে” ভাবী সাবা মনদিগের প্রত 
প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকারে 'পূর্্ববন্তাঁ চার' শব্দের সম্বন্ধ “মন; পদের 
সহিত যুস্ত করা ঠিক নহে অতএব বলিতে হয় যে, “পদক্ববস্তাঁ চার' এই দুই 
শব্দ জ্বতন্ত প্রণালীতে প্রাচীনকালের কোন চার ঝাঁষ অথবা প্রুষকে নিদ্দেশ 
কাঁরতেছে । এবং এই প্রকার মানিয়া লইলে এই প্রশ্ন সহজেই উঠে 'যে, এই পূত্ববতত্ 
চার ঝাঁষ বা পুরুষ কাহারা £ যে টীকাকারেরা এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ 
করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনতকুমার ( ভাগবত, ৩. ১২. 9) 
ইহাঁরাই এ চার ঝাষি। কিন্তু এই অর্থ সম্বন্ধে আপাত এই যে, যাঁদও এই চার ঝাঁষ 
ব্ক্ষার মানস পত্র, তথাপি হীহারা সকলেই জন্মাবাধই সন্গযাসী হইবার কারণে 
প্রজা-বৃদ্ধি করেন নাই এবং এইজন্য বুদ্ধা ই'হাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন 
(ভাগ. ৩. ১২ ; বিষ্ণু, ৯. ৭) অর্থাৎ “যাঁহাদের হইতে এই লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
হয়-যেবাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ এই বাক্য এই চার ঝাষদের প্রতি মোটেই প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত কোন কোন প্রাণে যাঁদও বার্ণত হইয়াছে যে, এই 
বাঁধ চারজনই ছিলেন ; তথাঁপ ভারতের নারায়ণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্চ্মে উক্ত হইয়াছে 
যে, এই চারজনের সঙ্গে সন, কাঁপল ও সনংস:জাতকে যবস্ত করিয়া লইলে যে সাত ঝাঁষ 


৬৫২ শখতারহস্য অথবা বল্মযোগশাস্ত্ 


হন, ভীহারা সকলে বদ্ার মানস পুত এবং উহারা প্রথমাবাঁধই নিবৃন্তিপল্থী ছিলেন 
(ভা. শা 5৪০. ৬৭. ৬৮ )॥ এই প্রকারে সনক প্রভূত খাাদগকে সাত ধাঁরয়া লইনে 
কোন কারণ দেখা যায় না যে, ইহাদের গধো চারই কেন ধরা হইবে । আর, পু নত 
চার’ কাহারা ? আমার মতে এই প্রশ্নের উত্তর নারায়ণীয় অথবা ভাগবতধস্মে? 
পৌরাণিক কথা হইতেই দেওয়া উচিত | কারণ ইহা 'না্ব্ব‘বাদ থে, গাঁতাতে ভাগবত- 
ধল্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন বাঁদ দোঁখ যে ভাগবতধদ্মেক সঙ্টির উৎপাঁততর 
কল্পনা কিরূপ ছিল, তবে সন্ধান লাগবে যে, মরীচি আদি সাত খাঁষর পত্রে থাসুদের 
আত্মা , সঙ্কষ্ণ (জীব , প্রদ্ায় মন ), এবং অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার: এই চার 
আর্ত উৎপল হইয়া গিয়াছিল : এবং উত্ত হইয়াছে যে, ই'হাদের মধ্যে পাবন্তী অ 
ই হইতে অথাৎ অহহঙ্কার হইতে বা বুগ্ধদেব হইতে মরণীচ প্রীত প্র উৎপন্ন হয় 
শা: ৩৩৯. ৩6.-80 এবং ৬০-৭২ ; ৩৪০২. ২৭-৩১ )। বাসুদেব, সঞ্কর্ষণ, প্রদচুয় এবং 
ই আনিরদ্ধে এই চার ম্র্তকে 'চতুব্কাহ: বলে: এবং ভাগবতধর্ম্মের এক পন্ধার 
মত এই যে, এই চার ম্ার্ত স্বতন্ম ছিল এবং অপর কোন কোন লোক ইহাদের মধ্যে 
ইন অথবা দুইকেই প্রধান বলেন। কিন্তু এই কল্পনা ভগবল্গীতার মান্য নহে ; আমি 
 গীতারহস্যে (প্‌ ১২৭ এবং 5৬০-৪৬১) দেখাইয়াঁছ, যে গীতা 'একবাহপন্থী, অর্থাৎ 
[পা চাহ আদ যাহা বছ সেই উতসসধকার করেন। 


প্রচলিত ছিল ( মভা. শা. ৩9৮. ৫৭); এই কল্পনা ! 

আমারই নূন নহে। সার কথা, ভারতের অন্তর্গত নারায়ণায় উপাখ্যান অনুসারে 
আমি এই খ্লোকের অর্থ এইরুপ লাগাইয়াছি £_ ‘সাত মহার্ষ” অর্থাৎ মরা প্রভৃতি, 
চার’ অর্থাৎ বাস;দেব প্রভৃতি চতুব্বাহ, এবং ‘মনু’ যান এ সময়ের পর্বে 
॥ বর্তমান, সমত মিলাইয়া স্বায়চ্ভুব প্রভাত সাত মনন ৷ অনিরুজ্ধ 
চার মুৰ্ত্তি কে পরমেশ্বরের পৃত মানিবার কল্পনা ভারতে এবং 
[যায় (মভা. শা. ৩১১. ৭. ৮)। পরমেশ্বরের ভাবসমৃহের বর্ণনা 
বলিতেছেন যে এই সন্ত জানিয়া উপাসনা করিলে কি ফল লাভ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য -১০ম অধ্যায় ৬৫৩ 


তপ্‌ৰ্ব‘্কম্‌ ৷ 
ন্ত তে ।। ১০ । 


তেষাং সতত্যডন্তানাং ভজতাং প্র 
দদামি বাদ্ধযোগং তং যে, 
তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং ॥ 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১৯ ॥ 


অনুবাদ £ , ৭) যে আমার এই বিভাতি অর্থাৎ বিস্তার, এবং যোগ অর্থাৎ বস্তার 
কারবার শীল্ত বা সামর্থের তন্তৰ জানে, তাহার নিঃসন্দেহ শ্থির (কর্ম) যোগ ল 
(৮) আমি সকলের উংপান্তস্থান এবং আমা হইতে সকল বক্তুর প্রবৃত্তি হয়, ইহা 
জানিয়া জ্ঞানী ব্যান্তি ভাবধৃত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে। (৯) সে আম 
রাথর। এবং প্রাণ লাগাইয়া পরস্পরকে জ্ঞান দিতে থাকয়া এবং আমার কথ 
থাকয়! ( উহাতেই ) সন্বদা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকে । ১০) এই প্রকারে স 
যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সমাহিত থাঁকয়া বে ব্যক্তি আমাকে প্রণীতপ্যব্ব'্ক ভজনা করে 
আমিই এমনই ( সমত্ব- ) ব্ান্ধর যোগ দিই যে, উহা দ্বারা সে আমাকে পা; 
(৯৯) এবং তাহার উপর অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই আনি তাহার আত্মদ্ব 
অন্থঃকরণে অবাঁস্থাত কাঁরয়া উদ্জবল জ্ঞানদীপের দ্বারা (তাহার) জঅজ্ঞানমূল' 


Gg 


রহস্য £ সপ্তম অধ্যায়ে উত্ত হইয়াছে যে, বা. দৈর প্রাত শ্রদ্ধা 
দেন (৭ ২১)। সেইর্‌পই এক্ষণে উপরের দশ বার্ণত হইয়। 
মার্গে প্রবিষ্ট মনৃষ্যের সমন্ববুদ্ধিকে উন্নত ক রমে্বরই ক. 
পব্বে (গাঁ. ৬. 681 এই যে বর্ণনা আছে যে য্যের মনে একবা 
জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়া বায়, তখন সে আপনাপ্পনিই পূর্ণসীদ্ধর দিকে ৩ 
চলে, উহার সঙ্গে ভাঁততমার্গের এই সিদ্ধান্ত সমানার্থক । জ্ঞানের দ 
কম্মীবপাক প্রা্য়া অনুসারে বলা হইতেছে যে, এই কর্তত্ব আত্মার স্বতন্ণতা হইতে 
আসে। কিন্তু আত্মাও তো পরমেন্বরই ; এই কারণে ভ্তিমার্গে এইরূপ বর্ণনা করা 
হয় যে, এই ফল অথবা বুদ্ধি পরমেশ্বরই প্রত্যেক মনুষ্ের পর্বকম্্ন অননসারে দেন 
(গাঁ. ৭. ২০ এবং গীতার, প ৩৬৭ ) + এই প্রকারে ভগবান “ভক্তিমার্গের তলৰ বলা 


শেষ করলে 


অঞ্জন উবাচ 


পরং বুদ্ধ পরং ধাম পাঁবত্রং পরনং ভবান্‌ । 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদদেবনজং বিভুন 11 ১ 

আহ ভৰাম্যয়ঃ সৰ্বে বোরর্নারদথা। 

আসিতো দেবলো ব্যানঃ দ্বন্নং চৈব বুবীব মে 1৯% ৷ 
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদাঁস কেশব । 

নহি তে ভগবন্‌ ব্যন্তিং বিদু্দেকা ন দানবাঃ ৷ ৯৪7, 
স্বরমেবাতনাত্মনং বেথ ত্বং পুরুযোত্তন । ৫ | 
ভুংভাবন ভূতেশ দেবদেব ভগবপতে ॥ ৯৫ 


শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত 


বনতুমর্থদাশেষেণ দিব্যা হ্যাস্মবিভৃতয়ঃ । 
যাঁভার্বভূতিভিলোকানিমাংস্তদং ব্যাপ্য তিণ্ঠাস ৷ ১৬ ॥% . 


অনবাদ £ অঞ্জন বাললেন_( ১২-১৩) তুঁমই পরমবুক্ষ, শ্রেষ্ট স্থান ও পরম 
পাবিত বস্তু ; সমন্ত খাঁষ, এইর্‌পই দেবার্ধ নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসও তোমাকে 
এবং শাশ্বত পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, সব্বীবভু অর্থাৎ স্কব্যা্গী বলেন ; এবং 
সং তুমিও আমাকে উহাই বালিতেছ। ( ১৪ ) হে কেশব ! তুমি আমাকে যাহা বাঁলতেছ, 
নে সমন্ত আমি সত্য মানিতোছ। হে ভগবান! তোমার ব্যান্ত অর্থাৎ তোমার মূল 
দেবতাদের বাঁদিত নহে এবং দানবদের বাদত নহে ॥ (১৫) সকল ভূতের উৎপাদক হে 
ভুতেশ ! দেবদেব জগৎপতে ! হে পঢুরুযোত্তম ! তুমি স্বয়ংই আপনাকে আপান জান । 
(১৬ ৷ অতএব তোমার যে সকল দিবা ভূতি আছে, যে বিভূতি দ্বারা এই লাম 
লোককে তুমি ব্যাপ্ত করিয়া রাহিয়াছ, তাহা নিজেই (কৃপা কাঁরয়া ) সম্পূর্ণরূপে বল। 
কথং বিদ্যাসহং যোগিং্জৰাং সদা পাঁরাচন্তয়ন্‌ । 
কেফ্ৰ কেষ্‌ চ ভাবেষ্দ চিন্ত্যোহীস ভগবন্নয়া || ১৭ 0 
বিলুরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনাদ্দন । 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তি শৃণৰতো নাতি মেহমৃতম্‌ ৷৷ ১৮ ৷ 
অনুবাদ £ (৯৭) হে যোঁগন্‌! (আমাকে বল যে ) সৰ্ব্বদা তোমার চিন্তা 
কারতে করিতে আমি তোমাকে কি প্রকারে চিনিব ? এবং হে ভগবান ! আমি কোন্‌ 
কোন্‌ পনার্থে তোমার চিন্তা করব? (১৮ ) হে জনাদ্দন! নিজের ভূতি ও যোগ 
আনাকে আবার সাবন্তার বল ; কারণ অমৃততুল্য ! তোমার বাকা ) শুনিয়া শানদা 
আমার তৃপ্তি হয় না । fh এক নি 
বিভূতি ও যোগ, এই দুই শব্দ এই অধ্যাক্রই সপ্তম গ্লোকে আসিয়াছে এবং 
এখানে অর্জন উহারই পুনর্ব্যবহার করিয়াছেন । ‘যোগ’ শব্দের অর্থ পৃব্বে ( গাঁ. 
৭. ২৫) দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখুন । বিভিন্ন বিভাতির ধ্যান দেবতা ভাবিয়া করা 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-১০ম অধ্যায় 


এই রিভিবর্ণনার মতই অন;ুশাসনপব্বে* ( ১৪. ৩১১-২৯) এবং 
গীতাতে ( অশ্ব. ৪৩ ও 89.) প্রমেশ্বরের রুপের বর্ণনা আছে। ? 
বর্ণনা ৷ উহা" অপেক্ষা অধিক সরস, এই কারণে ইহার অনুকরণ অন্যান্য 
স্ছলেও পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা--ভাগবতপনুরাণের একাদশ দ্কল্ধের ষোড়শ 
তধ্যায়ে এই প্রকারেরই বিভৃতিবর্ণনা ভগবান উদ্ধবের নিকট কাঁরয়াছেন ; এবং 
সেইখানেই আরচ্ভে (ভাগ. ১১. ১৬. ৬-৮ ) বলিয়া দেওরা হইয়াছে যে, এই বর্ণনা 
গীতার এই অধ্যান্নের বর্ণনা অন:সারেই হইয়াছে । 


অহমাস্তা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়াহ্থতঃ ৷ 
আহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভৃভানামন্ত এব চ॥ ২০॥ 
আঁদত্যানামহং বিষ্ণু জেযাতষাং রাবরশৃমান্‌ ৷ 
মরীচিস'রুতামাঁিন নক্ষতাণামহং শশী ॥ ২১ 
বেদানাং সামবেদোহ স্মি দেবানামাস্মি বাসবঃ | 
ইণ্দ্িয়াণাং মনশ্চাস্ম ভূতানামাস্ম চেতনা ॥ ২২ ৷ 


অনুবাদ £ (২০) হে গঢড়াকেশ ! সর্্ভুতের অন্তরে স্থিত আত্মা আম, এবং 
সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অঙ্গ আমই । (২১) (দ্বাদশ) আঁদত্যের মধ্যে বিষ আমি ; 
[তেজস্বীদের মধ্যে কিরণমালী সূর্য“, ( সাত অথবা উনপণ্ডাশ ) মরুদ্গণের মধো মর 
এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা আম । (২২) আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ : দেবতাদের 
আধো, ইন্দ্র ; এবং ইীন্দিয়গণের মধো মন : ভূতগণের মধ্যে চেতনা অর্থাৎ প্রাণের চলন- 


শান্তি আমি। 


রহস্য ৪. এখানে বার্ণত হইয়াছে যে, আঁম বেদসচৃহের মধ্যে সামবেদ, অর্থাৎ 
সামবেদ মুখ্য ; ঠিক এই প্রকারই মহাভারতের অনুশাসন প্বেও (১৪. ৩৩৭ ) 
*নামবেদশ্চ বেদানাং যজুষাং শতরুদিয়ং” বলা হইয়াছে ৷ কিন্তু অনুগাঁতাতে “গগকারঃ' 
স্্ববেদানাং' ( অধ্ব- ৪8. ৬) এই প্রকারে, সকল বেদের মধ্যে গগকারকেই শ্রেষ্ঠতা 
দেওয়া হইয়াছে ; এবং পৃব্বে গীতাতেও ( ৭. ৮) “প্রণবঃ সব্্ববেদেষু" বলা হইয়াছে । 


সামবেদের সার এবং সামবেদ খগ্বেদের সার” (ছাং' ১. ১. ২)। সকল বেদের মধ্যে 
কোন্‌ বেদ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ের উত্ত বাভি্ন বিধানসমূহের হিল ছান্দোগ্যের এই 

দ্বারা হইতে পারে ॥ কারণ সামবেদের মন্তুও মূল ঝখ্বেদ হইতেই লওয়া 

॥ কিন্তু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া কেহ কেহ বলেন যে, গাঁতাতে সামবেদকে 
এগ্লে যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ইহার কোন-না-কোন গড় কারণ থাকিবে । যাঁদও 
:_. ছান্্যোগ্য উপানষদে সামবেদকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তথাঁপ মন: বালয়াছেন যে, 
_ *সামবেদের ধ্যান অশুচি” (মনু. ৪. ১২৪)। অতএব একজন অনুমান কাঁরয়াছেন যে, 


৬৫৪ গীভারহন্য অথবা কর্ন যোগশাল্দর 


সামবেদকে প্রাধান্যদাতা গাঁতা মনুর পর্্ববন্তাঁ হইবে ; এবং অপরে বলেন যে, গীত 
রচাঁ়িতা সামবেদাঁ হইবেন, এই কারণেই ভান এন্থলে সামবেদকে প্রাধান্য দিয়া থাকবেন 

কিন্তু আমার মতে “আমি বেদসমৃহের মধ্যে সামবেদ” ইহার উপপান্ত লাগাইবার জন 

এতদূর যাইবার প্রয়োজন নাই । ভাক্কমার্গে পরমেশ্বরের গানযন্ত শ্ুবকে সৰ্বদাই প্রাধান 
দেওয়া হয়। উদাহরণ যথা নারায়ণায় ধর্ম্মে' নারদ ভগবানের বর্ণনা কাঁরয়াছেন হে 

“্বেদেষ্‌ পুরাণে সাঙ্গোপাঙ্গেষু গীয়সে” ( মভা- শাং. ৩৩5. ২০), এবং বস, রাজ 
“জপাং জগৌ”"--জপ্য গান করিতেছিলেন ( শাং, ৩৩৭. ২৭; এবং ৩৪২, ৭০ ও ৮১ 
দেখুন)_-এই প্রকারে 'গৈ' ধাতুরই প্রয়োগ ফের করা গিয়াছে অতএব ভান্তপ্রধান ধচ্দে' 
যাগযন্ঞ প্রভৃতি ব্রিয়াত্মক বেদ অপেক্ষা গানপ্রধান বেদ অর্থাৎ সামবেদকে মাহাত্মা দেও; 

হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার ছু নাই ; এবং “আমি বেদসমৃহের মধ্যে সামবেদ 

এই উীন্ির আমার মতে সরল ও সহজ কারণ ইহাই ॥ bo 


র:দ্রাণাং শঙ্করম্চাস্মি বিত্তেশো যক্রক্ষসাম্‌ ৷ 
কসুনাং পাবকশ্চাস্ন মেরু শিখাঁরণামহন্‌ ॥ ২৩ ॥ 
পুুরোধসাং চ মৃখ্যং ম্যং বিন্ধি পার্থ বহস্পতিম্‌ ৷ 
সেনানানীমহং স্কন্দঃ সরসামাস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥ 
নহযাঁণাং ভৃগুরহং গিরাম'স্ম্যকমক্রন্‌ । 

যজ্ঞানাং জপবজ্োহাস্ন স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 


অনযবাদঃ (২৩) (এগারো ) রুদ্রের মধ্যে আন শঙ্কর ; বক্ষ ও রান্দদের নে; 
কুবের ; (আট ) বদর মধ্যে পাবক ; : এবং সাত ) পর্বতের মধ্যে মেরু (২৪) হে 
পার্থ! পুরোহিতের মধ্যে আমাকে মুখ্য বহস্পাতি জান । আমি সেনানায়কদের মধ্যে 
বন্দ ( কার্তিকেয় ) এবং জলাশয়ের নধ্যে সমূদ্র॥ (২৫) নহার্যদের মধ্যে আমি ভৃগু 
বাক্যের মধ্যে একাক্ষর অর্থাৎ ও'ঙকার ; যজ্ঞের মধ্যে আমি জপষজ্ঞ ; স্থাবর অর্থা২ 

পদা্ের মধ্যে হিমালয় । 
by “হজ্জের মধ্যে আমি পযন্ত” এই বাক্য গুরব্পূর্ণ । অনুগীতাতে ত 

. 68. ৮ ) উত্ত হইয়াছে যে, “বজ্ঞানাং হুতমদুত্রসমত অর্থাৎ যন্ঞের মধ্যে, [তে 
লি ই বউ এন হাই বৈ কিসের মত। 
কু ভন্তিমার্গে হবির্যজ্ঞ অপেক্ষা নামবজ্ বা জপযজ্ঞের বিশেষ নহত্তৰ আছে, এই 
কারণেই গাঁতাতে “যজ্ঞানাং জপ্যজ্ঞোহদ্নি” বলা হইয়াছে ॥ মনও একস্থানে (২. ৮৭ 
বলিয়াছেন যে, “আর কিছু; করুক বা না করুক, কেবল জপের দ্বারাই প্রাণ 
যা করে" । ভাগবতে “যজ্ঞানাং ব্রস্যজ্যোহহং পাঠ আছে। 


অশ্ব স্বব্দণাং দেবযাঁণাং চ নারদঃ। ...... 
_ গন্ধ্বাণাং চিতরথঃ সিদ্ধানাং কাঁপলো নুনিঃ ॥ ৩৬ jy 


 উচ্চে 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-১০ম অধ্যায় ১৬৭ 


আয়;ধানামহং বজ্ঞং ধেনুনামাঁ্ম কামধ্ুক্‌ । 

১ প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প'ঃ সর্পাণামাস্মি বাস ॥ ২৮ ॥ 
অনন্থশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদস 
পিভ,ণামর্রামা চাঁস্ম যমঃ সংযম 

অন্‌ বাদ £ (২৬) আমি স 
মধ্যে নারদ, গন্ধব্বঁদের মধ্যে চিত্ররথ এ 
মধ্যে ( অমৃতমন্থনের সময়ে আবি 
গজেন্দ্রদের মধ্যে এরাবত, এবং মন:য্যদে 
মধ্যে বন্ধ, গাভাদের মধো কামধেনু, এবং প্র পদের 
মধ্যে বাসকি। (২৯) নাগসকলের মধ্যে $ যাদস্‌ অর্থাৎ জলচর প্রাণী- 


গণের মধ্যে বরুণ, এবং 'পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্ধামা; আমি সংযমকারাদের 
মধ্যে যম । 


মধ্যে অণ্বখ অথণৎ পিপ্পল এব! 
কাঁপল মনন । (২৭ ড়ার 


রহস্য £ বাসমাক- সর্প'দের রাজা এবং অনস্থ= শেষ' এই অর্থ স্থির এবং অমর- 

কোষ ও মহাভারতে এই অর্থই দেওয়া হইরাছে ( মভা. আদি, ৩৫-৩১ )। কিন্তু 
চয়পুব্বক বলা যায় না যে, নাগ ও সপে'র মধ্যে কি প্রভে দ। মহাভারতের আন্তীক 
উপাখ্যানে এই শব্দের প্রয়োগ একই অর্থে হইয়াছে প জানা যায় যে, এ স্থলে সর্প 
ও নাগ শব্দে সাধারণ স্বর্গের দুই 'বাভন্ন জাতি? হইয়াছে । শ্রীধরী টীকাতে 
সপ'কে বিষষযন্ত এবং নাগকে বিষহীন বলা হইয়াছে, রামানজভাষ্যে 
বিশিষ্ট এবং নাগকে বহনশিরাবাশিণ্ট বলা হইয়াছে [কন্তু এই দু 
শা। কারণ কোন কোন স্থলে, নাগাদগেরই প্রধান বংশ বাঁলতে 
ও বাসমককে প্রথমে গণনা করা হইয়াছে এবং বার্ণ ত হইয়াছে যে উ বহহীশরযুন্ত ও 
[বিষধর ; কিন্তু অনন্ত আগ্মবর্প'র এবং বাসি হরিদ্রার্ণের ॥  ভাগবতের পাঠ গীতার 
সমানই আছে। 

প্রহনাদশ্চাস্নি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌ ৷ 

ম্‌গাণাং চ মুগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পাঁক্ষণাম্‌ ॥ ৩০ | 

পবনঃ পবতামাঁস্ম রামঃ শস্তভৃতামহম্‌। 

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামাস্ম জাহুবী ॥ ৩১ ॥ 

সর্গাণামাদিরন্ধণ্ মধ্যং চৈবাহমঞ্্জদুন । 

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


অন্ববাদ £ ৩০) আমি সত্যদের মধ্যে প্রহমাদ ; আমি গ্রাসকারাদের মধ্যে কাল, 
পশনদের মধো মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহ এবং পাক্ষিদের মধ্যে গরুড় : (৩১) আমি বেগবানদের 
মধ্যে বায়; ; আমি শস্বধারীদের মধ্যে রাম, মৎসাদের মধ্যে মকর এবং নদীর মধ্যে 
ভাগাঁরথাঁ । (৩২) হে অঞ্জন! স্্টমাৱের আদি, অস্ত ও মধ্যও আমি ; বিদ্যা- 
সমুহের মধ্যে অধ্যাত্খবিদ্যা এবং বাদকর্ন্তাদের বাদ আমি । KE 

রহস্য £ পূর্থে ২৩শ ক্লোকে বাঁলয়া দিয়াছেন যে, সচেতন ভূতসকলের আনি, মধ্য 
৪২ 


৬৫৮ গীতারহসা অথবা কর্ম যোগশাস্ত 


ও অন্ত আম এবং এখন বলিতেছেন যে সমস্ত চরাচর সষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত আম; 
ইহাই ভেদ । 
অক্ষরাণামকারোহচ্ষি দ্বন্দবঃ সামাঁসিকসা চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশবতোমুখঃ ৷৷ ৩০) 
মৃতঃ সর্বহরণ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌ ৷ 
কণীত্হ ভ্রীর্ণাক্‌ চ নারাণাং স্মীতদ্মেধা ধা: ক্ষমা || ৩৪ ॥ 


অনুবাদ £ (৩৩) আমি আক্ষরসমৃহের মধ্যে অকার এবং সমাসের মধ্যে (উভয়পদ- 
প্রধান) দ্বন্দৰ ; ( নিমেষ, মুহুর্ত প্রভাত ) অক্ষয় কাল এবং সব্ববতোমুখ অর্থাৎ 
চতুর্দিকে মৃখাঁবাশণ্ট ধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মা আম ; (৩9) সকলের শ্রন্মকর্ত্তা মৃত্যু, এবং 
পরে জন্মগ্রহণকর্ত্তাদের উৎপ্তিস্থান আমি ; স্রীলোকদের মধ্যে কাঁ্ত্তি, শ্রী, এবং 
বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি। 

রহস্য £ কার্ত্ি, শ্রী, বাণী ইত্যাদি শব্দে সেই সেই দেবতাই বিবাক্ষিত। মহাভারতে 
(আদ. ৬৬. ১৩, ১০) বাঁণত আছে যে, ইহাদের মধ্যে বাণী ও ক্ষমা ছাঁড়য়া শেষ 
পাঁচ, এবং অপর পাঁচ ( পুষ্টি, শ্রচ্থা, ক্রিয়া, লজ্জা ও মাত) উভয় মিলিয়া মোট 
দশ দক্ষের কন্যা ৷ ধর্ম্মে'র সঙ্গে বিবাহ হইবার কারণে ইহাঁদগকে ধৰ্ম্মপত্নী বলে । 

বৃহৎসাম তথা সায়াং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমতুনাং কুসুমাকরঃ || ৩৫ || 

অনুবাদ £ (৩৫) সাম অর্থাৎ গানের যোগ্য বৈদিক স্তোরসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম, 
(এবং) ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমি ;আঁম মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ এবং 
বাতুগণের মধ্যে বসন্ত । 

রহস্য £ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ধকে প্রথম স্থান এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, সে 
সময়ে বারো মাস মাগ্শীর্ধ হইতেই গণনা কারবার রণীত ছিল,_ আজকাল যেমন 
চৈরমাস হইতে হয়_(মভা, অনু, ১০৬ ও ১০৯ ; এবং বাল্মীক-রামায়ণ ৩. ১৬)। 
ভাগবতেও ( ১১. ১৬. ২৭ ) এই প্রকারই উল্লেখ আছে । আমি আমার “ওরায়ণ' গ্রন্থে 
লিখিয়াছি যে, মৃগশীর্ষ নক্ষব্রকে অগ্রহায়ণী অথবা বর্ষারচ্ভের নক্ষত্র বলত : যখন 
মূশাদি নক্ষগণনার প্রচার ছিল তখন মূগ নক্ষত্র প্রথম অগ্রস্থান পাইয়াঁছল, এবং এই 
কারণেই আবার মার্গশীর্ধ মাসও শ্রেণ্ঠতা লাভ করিয়া থাকিবে । এই বিষয় এখানে 
বাহুলা-ভয়ে বেশী দাঁ্ঘ করা উচিত নহে । 


দ্যাতং ছলয়তা্মাস্ম তেজস্তেজাস্বনামহম্‌। 

জয়োহচ্মি ব্যবসায়োই স্মি সত্তৰং সন্তববতামহম্‌ ৷৷ ৩৬ ৷৷ 
বূষীণাং বাসংদেবোহীস্ম পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ । 
মুনীনামপাহং ব্যাসঃ কবাঁনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥ 
দণ্ডো দময়তামাম্ম নাঁতিরাস্ম ভিগীষতাম্‌ । 

মৌনং চৈবাস্ম গহ্যাণাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ৷৷ ৩৮ ৷ 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা -১০ম অধ্যায় 


যচ্চাঁপ সৰ্ব্বভূতানাং বাঁজং তদহমজর্নি | 
* ন তদাক্ট বিনা যৎ্স্যাণময়া ভূতং চরাচরম: | ৩৯ | 
নাস্নোহাঁস্ট মম দব্যানাং িভূতীনাং পরন্প । 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোস্তো বিভূতের্বি্ঘরো ময়া ৷৷ ৪০ ॥ 
অনুবাদ £ (৩৬) আম ছলনাকারীদের মধ্যে দ্যাত 
পুরুষদের ) বিজয়, *( দূঢনিশ্চয় পুরুষদের ) নিশ্চয় « 
(৩৭) আমি যাদবদের মধো বাসুদেব, পান্ডবদের মধো ধনগ্জয়, 
এবং কাঁবগণের মধো কারি শুকাচার্য্য | (৩৮) আম শাসনকন্তাদের দণ্ড, জয়েচ্ছুদের 
নাত, এবং গহাসম্হের মধো মৌন | জ্ঞানীদের জ্ঞান আম । (৩৯) এই প্রকারেই 
হে অঙ্ছজর্ন | সকল ভূতের যাহা কিছু বীজ তাহা আমি : এমন কোনও চর-অচর ভূত 
নাই যাহণ আমাকে ছাড়িয়া আছে । 19০) হে পরন্গপ ' আমার দিবা বিভাতসমূহের 
অজ্জ নাই । 'বিভাতসমূহের এই বিস্তার আগ কেবল ) ধদগ্দশনস্বরপে বলিয়াছি । 
রহস্য £ এই প্রকারে মূখ্য আুখা বিভাতসমূহ বলয়া এক্ষণে এই প্রকরণের 
উপসংহার কাঁরতেছেন_ 
যদ্ষং বিভাতিমৎ সত্তবং শ্রীমদ্ীর্জতমেব বা ৷ 
তন্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম, 11 9৯ || 
অথবা বহুনৈতেন কং জ্ঞানেন তবাচ্জর্টন । 
দবিজটভ্যাহমিদং কৃংরমেকাংশেন শ্মিতো জগৎ ৷৷ 9২ | 
অনুবাদ £ (৪১) যে বন্ত; বৈভব, লক্ষ্মী বা প্রভাবযুক্, তাহা তাঁম আমার তেজের 
অংশে উৎপন্ন জান ৷ (৪২) অথবা হে অঙ্জর্কন ! তম এই ‘বস্তার জানিয়া কাঁরবে কি? 
(সংক্ষেপে বাঁলয়া দতৌছ যে, ) আম জের একাই) অংশের দ্বারা এই সমন্ত জগতকে 
ব্যাপ্ত কাঁরয়া রাহয়াঁছ । 
রহস্য £ শেষের শ্লোক পুরুষসূক্তের এই থাকের 'ভাত্তিতে উত্ত হইয়াছে--“পাদোহসা 
বিএবা ভূতানি ত্িপাদস্যামৃতং দাবি” (বা, ১০. ১০. ৩), এবং এই মন্ত ছান্দোগা উপানিষদেও 
(৩. ১২. ৬) আছে । ‘অংশ’ শব্দের অর্থ গীতারহসোর নবম প্রকরণের শেষে (২১৪ ও 
২১৫ পৃঃ) খালিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহা সুস্পষ্ট যে, যখন ভগবান নিজের একই 
অংশের দ্বারা এই জগতে ব্যাগ্য হইয়া আছেন, তখন ইহা অপেক্ষা ভগবানের পূর্ণ 
মহিমা অনেক আঁধক হইবেই ; এবং উহা বালবার জনাই শেষ শ্লোক বলা হইয়াছে । 
প্রুষস্ত্তে তো স্পষ্টই বলা আছে যে “এতাবান: অসা মাহমাহতো জ্যায়াংণ্চ পূরুষঃ” 
- এইটুকু ই'হার মাঁহমা, পুরুষ তো ইহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । 


ইতি শ্রীমদ্ভগবন্গীতাসন উর্পানষৎস্‌ ব্রহ্মাবদ্যায়াং যোগশাদ্তে 
শ্ীকুকাঞ্জর্কনসংবাদে বর্ভীতযোগো নাম 
দশমোহধ্যায়ত | ১০ ৷৷ 


একাদশ অধ্যায় 
বদ্বরূপদর্শযোগ 


যখন পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান নিজের বিভূতিসমূহ বর্ণন কারিলেন, তখন উহা 
শুনিয়া অজ্জর্নৈর পরমেশ্বরের বিশ্বরুপ দৌখবার ইচ্ছা হইয়াছিল । ভগবান উহাবে 
যে বিশ্বর্‌প দেখাইয়াঁছিলেন, তাহার বর্ণনা এই অধ্যায়ে আছে ॥ এই বর্ণনা এরুপ 
সরল যে, গীতার উত্তম অংশের মধ্যে ইহা পরিগণিত হয় এবং অন্যান্য গাঁতার রচায়তাগণ 
ইহারই অনুকরণ কারয়াছেন । প্রথমে তজ্জর্কন জিজ্ঞাসা কারতেছেন__ 


একাদশোহধ্যায়ঃ 

অঞ্জন উবাচ 
মদনগগ্রহায় পরমং গৃহামধ্যাত্বসংভ্জিতম্‌ । 
যং ত্বয়োক্তং বচগ্চেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১।। 
ভবাপায়ৌ 'হি ভূতানাং শ্রতৌ বিভ্তরশো ময়া । 
ততঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্বামাপি চাবায়ম্‌ || ২11 
এবমেতদ যথাথ স্বমাত্মানং পরমেশ্বর ৷ 
দুষ্ট; মিচ্ছাঁম তে রপমৈশ্বরং পুরুযোত্তম ৷৷ ৩ | 
মন্যসে যাঁদ তচ্ছকাং নয়া দুষ্ট; মিতি প্রভো । 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শ'য়াত্মানমব্যয়ম্‌ ৷ ৪ 11 


অনবাদ £ অঞ্জর্কন বাললেন_( ১) আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তুমি 
অধ্যাত্মসংজ্ঞক যে পরম গডহা বিষয় বাঁললে, তাহা দ্বারা আমার এই মোহ চলিয়া 
যাইতেছে । (২) এইর্‌পেই হে কমলপত্রাক্ষ ! ভূতসকলের উৎপত্তি, লয়, এবং (তোমার) 
অক্ষয় মাহাত্বাও আম তোমার নিকট সাঁবতার শুনিয়াছি । (৩) । এখন ) হে পরমেশ্বর । 
তুমি নিজের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, হে পুরুযোত্তম! আমি তোমার এ প্রকার 
এশ্বারক স্বরূপ (প্রত্যক্ষ ) দেখিতে চাহি । (9) হে প্রভো ! যদি তুমি মনে কর খে, 
প্রকার রুপ আমি দেখিতে পারি, তবে হে যোগেশ্বর ! তুমি নিজের অবায় স্বরূপ 
আমাকে দেখাও । 

রহস্য £ সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরম্ভ করিয়া সপ্তম ও ভঙ্টমে পরমেশ্বরের 
অক্ষয় অথবা অব্যন্ত রূপের এবং নবম ও দশমে তানেক ব্যক্ত রূপের যে জ্ঞান বলিয়াছেন, 
তাহাকেই জঞ্জর্কন প্রথম শ্লোকে 'অধ্যা' বাঁলনাছেন। এক অবনত হইতে অনেক 
বান্ত পদার্থ নির্মিত হইবার যে বর্ণনা সপ্তম ( ৪-১৫ ), টম ( ১৬-২১ ), এবং নবম 


108৮) অধ্যায়ে আছে, তাহাই ‘ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়’ এই শব্দে দ্বিতাঁয় গ্লোকে 


অভিপ্রেত হইয়াছে । তৃতীয় গ্লোকের দুই তর্্ধাংশকে দুই বিভন্ন বাক্য ধারয়া কেহ 
উহার অর্থ করেন যে, “হে গরমের! তি নিজের যেরুপ ( স্বরবপের ) বর্ণনা 


টি পা hl 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য _১১শ অধ্যায় ০৬১ 


করিলে, তাহা সত্য (অর্থাৎ আম বাঝয়া গিয়াছি ) ; এখন হে পুরুযোল্তম! আম 
তোমার এম্বাঝুক স্বরূপ দোঁখতে চাহি" (গীতা. ১০. ১৪)। কিন্তু উভয় পরধীন্তকে 
'মিলাইয়া একই বাক্য ধাঁরলে ঠিক জানা হয় এবং পরমার্থপ্রপা টাঁকাতে এইরূপ করাও 
হইয়াছে । চতুর্থ শ্লোকে যে 'যোগে*বর' শব্দ আছে, উহার অর্থ যোগসমূহের 
( যোগাীদগের নহে ) ঈশ্বর (১৮. ৭৫)। যোগের অর্থ পূৰ্বে“ ( গাঁ. ৭. ২৫ এবং 
৯:৫) অবাজ রূপ হইতে বান্ত স্ণ্ট নির্মাণ করিবার সামর্থ অথবা যান্ত করা 
হইয়াছে ; এক্ষণে সেই সামর্থোর দ্বারাই বি*বরূপ দেখাইতে হইবে, এই কারণে এন্থলে 
“যোগেন্বর' সশ্বোধনের প্রয়োগ হেতুগর্ভ। 


শ্রীভগবানহবাচ 
পশা মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ । 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীন চ॥ ৫ ॥ 
পশ্যাঁদত্যান্‌ বসুন রূদ্রানা্বনৌ মরুতগ্তথা ৷ 
বহ্‌নাদক্টপূর্বাণি পশাম্চর্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥ 


অনুবাদ £ শ্রীভগবান কাঁহলেন__(৫) হে পার্থ! আমার অনেক প্রকারের, অনেক 
রঙ্গের, এবং আকারের (এই ) শত শত অথবা হাজার হাজার দিব্য রূপ দেখ । (৬) 
এই দেখ ( বারো ) আঁদত্য, ( আট ) বসু, (এগারো রুদ্র, (দুই ) আধ্বনীকুমার, 
এবং (৪৯) মরুচ্গণ । হে ভারত! এই অনেক আশ্চর্য্য দেখ, যাহা পূর্ব কখনও 
না দেখিয়া থাকবে । 

রহস্য £ নারায়ণীয় ধর্মে নারদকে যে বিবরূপ দেখানো হইয়াছে, উহাতে এই 
বিশেষ বর্ণনা আছে যে বামাঁদকে বারো আঁদতা, সম্মুখে আট বসু, দাঁক্ষণ দিকে 
এগারো রুদ্র এবং পশ্চাতে দুই অশ্বিনীকুমার ছিলেন ( শাং ৩৩৯, ৫০-৫২)। কিন্তু 
এই বৰ্ণনাই যে সৰ্ব্বত্ৰ বিবাঁক্ষিত হইবে. তাহার কোনই প্রয়োজন নাই ( মভা. উ. ১৩০) । 
আদিত্য, বস্ঘ, রুদ্র, অধ্বিনীকুমার এবং মরহস্গণ ই'হারা বৈদিক দেবতা : দেবতাদের 
চাতৃব্বর্ণাভেদ মহাভারতে ( শাং ২০৮ ২৩. ২9) এই বলা হইয়াছে যে, আদিত্য ক্ষায়, 
মরুদ্‌গণ বৈশা, এবং অশ্বনীকুমার শ্‌দ্র । শতপথব্রাহ্মণ ১৪. ৪. ২. ২৩ দেখুন । 


ইহৈকস্থং জগৎ কৃংদং পশ্যাদ্য সচরাচরম্‌ । 

মম দেহে গুডাকেশ যচ্চান্যন্দ-ল্ট-মিচ্ছাস ॥ 9 ॥ 

ন তু মাং শকানে দষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। 

দিবাং দদাঁম তে চক্ষু পশ্য মে যোগমৈ*্বরম্‌ || ৮11 


অনুবাদ £ 1৭) হে গুড়াকেশ ! আজ এখানে সমাগত সম চর-তচর জগৎ দোঁখয়া 
লও : আরও যাহা কিছু তোমার দেখবার ইচ্ছা হয়, তাহা আমারই ( এই ) দেহে দেয়া 
লও! (৮) কিন্তু তুমি নিজের এই দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে পারবে না, তোমাকে 
আম 'দিব্য দষ্টি দিতেছি, (ইহা দ্বারা) আমার এই এঁশ্বারক যোগ অর্থাৎ যোগ- 
সামর্থা দেখ! 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাদ্ত 


সঞ্জয় উবাচ 

এবমক্তৰা ততো রাজন মহাযোগে*বরো হারিঃ । 

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈষ্বরম্‌ ॥ ৯ ॥ 

অনেকবন্ত-নয়নমনেকাদ্ভৃতদর্শনমূ্‌ ৷ 

অনেকদিব্যাভরণং 'দব্যানেকোদাতায়ূধম্‌ ॥ ১০ ॥ 

'দিব্যমাল্যাম্বরধরং 'দিবাগন্ধানুলেপনম্‌ ৷ রি 

সব্্বাশ্চ্যাময়ং দেবমনপ্রং বিবতোমুখম্‌ ॥ ১১ ॥ 

দিব সূর্যযসহঘ্রস্য ভবেৎ যুগপদহথিতা । 

যাঁদ ভাঃ সদ্‌শী সা স্যাদ্‌ ভাসপ্তস৷ মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ 

তন্রৈকস্থং জগৎ কৃতনং প্রাবভন্তমনেকধা । 

অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবন্ডদা ॥ ১৩ ॥ 

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞয়ঃ । 

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জালরভাষত ॥ ১৪ ॥ 

অনুবাদ £ সঞ্জয় বাঁললেন--(৯) আবার হে রাজা ধৃতরাছ্টু ! এই প্রকার বালয়। 

যোগসমূহের প্রভু হরি অঞ্জ্কনকে ( নিজের } শেঠ এশ্বারক রূপ অর্থাৎ বিশবরুগ 
দেখাইলেন | (১০) উহার অর্থাৎ বি“বরূপের অনেক মুখ ও চক্ষু ছিল, এবং উহাতে 
অনেক অষ্ভৃত দৃশ্য দেখা গিরাছিল, উহার উপরে নানাবিধ অলঙ্কার ছিল এবং উহাতে 
নানাবিধ দিব্য আয়ুধ সাঁচ্জত ছিল। (১১) এ অনন্ত, সব্বতোমুখী এবং সকল 
আশ্চর্যোর দ্বারা পূর্ণ দেবতার দব্য সুগন্ধি রুপটান লাগানো ছিল এবং তানি দিবা 
পৃ্প ও ব্য ধারণ করিয়াছলেন। (১২) যাঁদ আকাশে এক হাজার স্যর জ্যোঁ = 
একা হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার কান্তির সমান ( কতকটা ) দেখিতে হয় । (১৩ 
তখন দেবাধিদেবের এই শরাঁরে নানাপ্রকারে 'বিভন্ত সমন্ত জগৎ অজ্জর্যনকে এক 
দেখাইলেন । (১৪) আবার আশ্চধে ভুবিয়া যাওয়ার উহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল 
এবং অবনতনমন্তকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে এ অঞ্জন দেবতাকে বলিলেন__ 


অঞ্জন উবাচ 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংপ্তথা ভুতাবশেষসংঘান ৷ 
র্মাণমীশং কমলাসনস্থম্‌যাঁংশ্চ সৰ্বাননরগাংশ্চ দিব্যান: | ১৫ ॥ 
অনেকবাহনুদরবন্ত/নেতরং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনঞ্জরূপম: । 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনন্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ 
কিরাঁটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্বতো দ্ীগ্তমন্তম: । 
পশ্যামি দ্বাং দা সনদ, দাঁগ্তানলাকদযতিমপ্রমেরন্‌ | ১৭ ॥ 
ক্ষরং পরমং বোদতবাং ত্বমস্য বিশ্বন্য পরং নিধাননূ। 
বারঃ শাশ্বতধর্মগোগ্তা সনাতন পরর.যো মতো নে ॥ ১৮ ॥ 
অনাদিমধ্যান্নন্তবা্যামনন্তবাহনং শাশসম্যযনেরমূ । 
পশ্যামি ত্বাং দাঁগ্তহুতাশবন্ত,ং স্বতেজসা বিশ্বামিদং তপন: | ১৯ ॥ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য _১৯ 
হ 


দ্যাবাপাঁথব্যোরিদমন্থরং হি ব্যাপ্তং ত্বরকেন দিশশ্চ সবণাঃ | 
দহটবাদ্ভূতং রুপমুগ্রং তবেদং লোকন্য়ং প্রবাঁথতং মহাজন: ৷৷ ২০ 
-অমী হি ত্বাং সুরসংা বিশান্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গ্‌ণাঁ। । 
হ্বপ্রীঁত্যক্তৰা মহা্ধীসম্থসংঘাঃ স্তন ত্বাং স্তাতাঁভ পুদ্কলাভিঃ ॥ ২১ 
রুদ্রাদতা বসবো যে চ সাধ্যা িশ্বেহীশ্বনৌ মরুতশ্চোঙ্পান্চ । 
গন্ধ্বক্কাসূরাসিদ্ধসংবা বীক্ষন্ে ত্বাং বিস্মিতাশ্চেব সবে |! ২২। 


অনুবাদ £ অজ্জর্যুন বাঁললেন-_(১6৫) হে দেব ! তোমারই এই দেহে সকল দেবতাকে 
এবং নানাপ্রকার প্রাণীসমদয়কে, এই প্রকার কমলাসনেই উপাবিষ্ট (সকল দেবতার ) প্রভু 
র্দদেব, সকল ঝাঁষ, এবং (বাস্বাঁক প্রভৃতি ) সমন্ত দিব্য সর্পকেও আম দোঁখতৌছ ৷ 
(১৬) স্বুনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ এবং অনেক নেত্রধারী অনন্ভরূপ তোমাকেই 
আম চারদিকে দেখতেছি ; কিন্তু হে বিশ্বের, বিশ্বরূপ ! তোমার না অন্ত, না 
মধ্য এবং না আদিই আম (কোথাও ) দেখতেছি | (১৭) কিরাঁট, গদা ও চক্ধারী, 
চারিদিকে প্রভাশীবন্তারকারী, তেজোময়, দীপ্ত আগ ও সূর্যোর ন্যায় দেদীপ্যমান, 
নয়নের দ্বারা দেখিবারও অশক্য এবং অপার ( ব্যাপ্ত ) তোমাকেই যেখানে-সেখানে 
দোঁখতে পাইতোঁছ। (১৪) তুঁমই চরম জ্ঞেয় অক্ষর (ব্রহ্ম ), তুমিই এই (বিশ্বের চরম 
আশ্রয়, তুমিই অব্যয় এবং তুমিই শাশ্বত্ধর্ম্মের রক্ষক : আমি তোমাকেই সনাতন পুরুষ 
জানিতোছ । (১৯) যাঁহার না আদি, না মধ্য ও না অন্ত আছে, জলন্ত যাহার বাহু, 
চন্দ্র ও সুৰ্য্য যাহার নেত, প্রজবালত আঁগ বাহার মুখ, এইরমপ অননশাঁন্ত তুমিই নিজের 
তেজে এই সমন্ত জগতকে তপ্ত কাঁরতেছ ; তোমার এইপ্রকার রুপ আম দৌখতোছ ৷ 
(২০) কারণ আকাশ ও পাঁথবীর মধ্যবন্তাঁ এই ( সমন্ত ) ব্যবধান এবং সকল দিক একা 
তুমিই ব্যাপ্ত কাঁরয়া রাঁহয়াছ । হে মহাত্মন ! তোমার এই অজ্ভ 
তৈলোক্য ( ভয়ে) ব্যাঁথত হইতেছে (২৯) এই দেখ, দেবতাদের সকলে তোমাতে 
প্রবেশ করিতেছে, (এবং ) কেহ কেহ ভয়ে করযোড়ে প্রার্থনা কারতেছে, ( এবং ) স্বস্তি 
স্ব" বাঁলয়া মহার্ধ এবং 'সিদ্ধানগের সকলে অনেক প্রকার স্রোতের দ্বারা তোমারই 
তি কাঁরতেছে। (২২) রুদ্র ও আদিত্য, বসু ও সাধাগণ, বিশ্বেদেব। { দুই ) ভাশিবনী 
কুমার, মরুাণ, উদ্মপা অর্থাৎ পিতৃগণ ও গন্ধৰ্ব, যব রাস ও 'সাম্ধাদগের দলকে 
দল সকলেই '্বাস্মত হইয়া তোমারই দিকে দোঁখিতেছেন । 

রহস্য  শ্রাদ্ধে িতৃগণকে যে অন্ন দেওয়া যায়, তাঁহারা উহা যতক্ষণ গরম থাকে, 
ততক্ষণই উহা গ্রহণ করেন, এই কারণেই উ'হাঁদিগকে 'উদ্দপা' বলে (মনু, ৩. ই৩৭ )। 
মনুস্মতিতে (৩. ১৯৪-২০০ ) এই িত্গণেরই সোমসদ্‌, আঁতাত, বাবদ, সোমপা 
হবিজ্সান, আজাপা এবং সকালিন, এই সাত প্রকার গণ বলা হইয়াছে । আঁদত্য 
প্রভৃতি দেবতা বৌদক ।“উপরের ষষ্ঠ গ্লোকে দেখুন । বৃহদারণাক উপ্পানষদে (৩. ৯. ২) 
বার্ণত হইয়াছে যে, আট বস, এগারো রুদ্র, বারো আদিত্য এবং ইন্দু ও প্রজাপাঁত 
{মলয়া ৩৩ দেবতা ; এবং মহাভারত আঁদপর্্ব ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে এবং শান্তিপর্ব 
২০৬ অধ্যায়ে ই'ছাঁদিগের নাম ও উৎপত্তি কাঁথত হইয়াছে। 


রুপং মহত্তে বহববক্তুনেন্রং মহাবাহো বহ বাহুর পাদম্‌_ | 
বহুদরং বহনদংস্ট্াকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রবাথিতান্থাহম্‌ ৷৷ ২৩ ৷ 
নভ্যস্প্‌শং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দাঁপ্তাবশালনেৱম্‌ । - 
দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যাথতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষো । ২৪ ।। 
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৰব কালানলসান্নভানি । 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসাদ দেবেশ জগান্নবাস ॥ ২৫ ৷৷ 
অমণ চ ত্বাং ধৃতরাণ্টুস্য পডত্রাঃ সৰ্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ । 
ভাঁজ্মো দ্রোণঃ সৃতপ্নন্তথাসো সহাস্মদায়ৈরাপ যোধমুখ্যেঃ ॥ ২৬ ॥ 
বন্তযাণি তে ত্বরমাণা বিশাক্ত দংষ্ট্াকরালানি ভয়ানকানি। 
কোচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদশান্তে চারণ তৈরত্রমাঙ্গেঃ || ২৭ || 
অন্যবাদ ৪ (২৩ ) হে মহাবাহু ! তোমার এই মহান, অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, অনেক 
বাহন, অনেক উরু, অনেক পদ, অনেক উদর এবং অনেক বৃহৎ দস্তের জন্য ভয়গ্করদর্শ‘ন 
রূপ দেখিয়া সকল লোকের এবং আমারও ভয় হইতেছে। (২৪) গগণস্পশা, প্রকাশ- 
বান, অনেকবর্ণ, বিস্তৃতম[খব্যাদান এবং বিশাল উচ্জবল নেন্রযুন্ত তোমাকে দোয়া 
অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে ; এই কারণে হে বিষ! আমার ধৈর্য্য বিদ্যারত হইয়াছে এবং 
শান্জিও যাইতে চালয়াছে ! (২৫) বৃহৎ দস্তের জন্য করাল এবং প্রলয়কালীন আঁগ্নর 
সমান তোমার (এই ) মুখ দেখলেই আমি দিশাহারা হই এবং মনও স্থির হয় না। 
হে জগন্নিবাস, দেবাধিদেব ! প্রসন্ন হও! এই দেখ! রাজন্যবর্গের সাঁহত ধৃতরাণ্টেঃর 
সকল পন, ভাঁজ, দ্রো এবং এই সৃতপনুত (কর্ণ ), আমারও পক্ষের মূখা-ুখ্য যোদ্ধা- 
দের সঙ্গে, (২৭ ) তোমারই দংজ্টঢাকরাল এই অনেক ভয়ঙ্কর মুখে ত্বরা সহকারে প্রবেশ 
কারিতেছে ; এবং কেহ কেহ দাঁতের মধ্যে লাগিয়া থাকিয়া চযা্পতমন্তকের ন্যায় দৃষ্ট 
হইতেছে। 
যথা নদানাং বহবোহম্বরবেগাঃ সমদ্রমেবাভিম্খা দরবান্তি। 
তথা তবামী নরলোকবাঁরা বিশস্তি বন্তরাণ্যভিবিজবল্তি ৷৷ ২৮ ॥ 
যথা প্রদাপ্তং জবলনং পতঙ্গা বিশপ্তি নাশায় সমদ্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাশায় বিশন্তি লোকান্তবাপি বজ্ঞাণি সমূদ্ধবেগাঃ ২৯ ॥৷ 
লোলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্থাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈজর্নলচ্ভিঃ । 
তেজোভিরাপূয'য জগৎ সমগ্রং ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিফ ॥ ৩০ ॥ 
আখ্যাহি মে কো ভবান:গ্ররূপো নমোহপ্ত; তে দেববর প্রসীদ । 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবনথমাদাং নি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
__ অন্নবাদ £ (২৮) তোমার অনেক প্র্জবালত মুখে, নদীসকলের 
(জেন সমর দিকে চা যায়, মলযালোকের এ বাঁরনকল হেপেই এবেশ 
₹ হারতেছে। (২১) জবলন্ত আগতে মারবার জনা অত্যন্ত বেগে যেমন পতঙ্গ ঝাঁপাইয়া 
সেইরংপই তোমারও অনেক বন; মধ্যে (এই ) লোকেরা মারিবার জন্য অত্যন্ত 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য--১১শ অধ্যায় 


বেগে প্রবেশ কারতেছে। : ৩০: হে বিষ্ণু! চারদিক হইতে ও 
জবলন্ত শুখসমূহ হইতে বাহির কারিয়া তুমি জিভ চাটিতেছ ! 
প্রভাসম্মহের তেজে সমগ্র জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া ( চারিদিক ) চমকাই 
আমাকে বল যে, এই উগ্ররূপধারী তুমি কে? হে দেবদেবশ্রেষ্ট ! ০ 
কাঁরতোছি! প্রসন্ন হও! আম জানিতে-চাঁহ যে, আদিপ;রুষ তুমি কে । কারণ আমি 
তোমার এই কাধ্ণপ্রবান্ত (মোটেই ) জান না। 


শ্রীভগবানুবাচ 

কালোহদ্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃন্ধো লোকান্‌ সমাহর্তবীমহ প্রবৃত্তঃ । 
ঝতেহপি ত্বাং ন ভাবষ্যান্ধ সর্বে যেহবাস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ৷৷ ৩২ ।। 
তস্মান্তৰমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শ্রুন্‌ ভুংক্ষৰ রাজ্যং সমন্ধম্‌। 
ময়েবৈতে িহতাঃ পূ্্বমেব 'নাঁমভমান্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ৷৷ ৩৩ ॥ 
দ্রোণং চ ভীম্মং চ জয়দথং চ কর্ণং তথান্যানাপি যোধবারান্‌ । 
ময়া হতাংস্তৰং জাঁহ মা ব্যথিষ্ঠা যুদ্ধ্যস্ব জেতাঁসি রণে সপত্নান্‌ ৷৷ ৩৪ ॥ 

অনুবাদ £ শ্রীভগবান বাললেন_(৩২) আমি লোকসম্‌ূহের ক্ষয়কর্তা এবং 
বাদ্প্রাপ্ত ‘কাল’ ; এখানে লোকসমূহের সংহার করিতে আঁসয়াছি। তুমি না হয়, 
তথাপি ( অথতি তুম কিছু না কারলেও ( সৈন্যদের মধ্যে দণ্ডায়মান এই সকল 
যোদ্ধা নচ্টোল্মুখ (মরণোল্সখ ) ; (৩৩) অতএব তুমি উঠ, যশ লাভ কর, এবং 
শৰুদগকে জয় কাঁরয়া,সমূদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আঁম ই'হাঁদগকে পূৰ্বেই 
মারিয়া রাখিয়াছি; (এইজন্য এখন) হে সব্যসাচী ( অর্জুন)! তুম 
কেবল 'নামন্তের জনা ( সম্মুখবত্তঁ) হও । (৩৪) আমি দ্রোণ, ভীত, জয়দ্রথ ও 
কর্ণ এবং এইর্‌পই অন্যান্য বীর যোম্ধাঁদগকে ( পুব্বেই ) মারিয়া রাখিয়াছি ; 
উহাদিগকে তুমি মার ; বিমন হইও না! যুদ্ধ কর! তুম যুদ্ধে শাদগকে পরাজিত 
কাঁরবে। 

রহসা £ঃ সার কথা, যখন শ্রীকৃষ্ণ সান্ধর জন্য গিয়াঁছলেন, তখন দূর্ষেঘাধনকে 
ধমলনের কোনই বিষয় না শুনিতে দেখিয়া ভীষ্ম গ্রীকৃফকে কেবল কথার বালয়াছিলেন 
যে, “কালপরুমিদং মনো সব্্বং ক্ষত্রং ক্নার্দ্দন” ( মভা. উ. ১২৭. ৩২ )--এই সমন্ত 
ক্ষতিয় কালপন হইয়া "গিয়াছে । সেই ভীন্তরই এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপের 
দ্বারা অজ্জর্কনকে দেখাইয়া দিলেন (উপর ২৬-৩১ শ্লোক দেখুন) ৷ কর্্মবপাকপ্রাক্যয়ার 
এই সিদ্ধান্তও ৩৩শ মেলাকে আসিয়াছে যে, দুষ্ট মনুষ্য নিজের কর্মের দ্বারাই 
মরে, উহাকে মারে যে, সে কেবল 'নামিত্ত, এইজন্য হত্যাকারীকে উহার দোষ 
লাগে না। 


সঞ্জয় উবাচ 


এতচ্ছত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জালর্বে'পমানঃ করণীট । 
নমক্কৃত্বা ভূয়এবাহ কৃষ্ণং সগদ_গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ৷৷ ৩৫ ॥ 


| 
| 


গীতারহস্য অথবা কদ্দ্মযোগশাস্ত্ 


অজ্জ্ন উবাচ 
স্থানে হ্ববীকেশ তব প্রবীর্ত্ণা জগৎ প্রন্ষ্যতাননরজযতে চ। 
রক্ষারধস ভাঁতা'ন দিশো দুবান্ত সর্বে নমস্যান্থ চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ Su 
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন মহাত্মন: গরীয়সে ব্হ্ষণোহপ্যাদিকর্রে ' 
অনন্ত দেবেশ জগানিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যং ॥ ৩৭ || 


অনুবাদ £ সঞ্জয় বাললেন_( ৩৫ ) কেশবের এই উক্ত শুনিয়া অঞ্জন অত্যন্ত 
ভয়ভীত হইয়া গেলেন, রদ্ধকণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপতে করযোড়ে নমস্কার করিয়া উন 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট নমু হইয়া আবার বাঁললেন-__অজ্জ্ুন বললেন 1৩৬), হে হবাষকেশ ! 
( সমন্ত ) জগত তোমার (গুণ-) কীর্তন করিয়া প্রসন্ন হয়, এবং (উহাতে) অনুরন্ত থাকে, 
রাক্ষস তোমাকে ভয় করিয়া ( দশ ) দিকে পলায়ন কারতেছে, এবং সিদ্ধপ:র;দিগের সংঘ 
তোমাকেই নমস্কার করিতেছে, এই ( সমন্ত ) উচিতই হইতেছে । (৩৭' হে মহাত্মন! 
তুমি ব্ৰহ্মদেবেরও আদিকারণ এবং তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ; তোমার বন্দনা তাঁহারা ক 
প্রকারে না করিবেন ? হে অনন্ত ! হে দেবদেব ! হে জগার্নবাস! সৎ ও অসৎ তুমিই 
হইতেছ, এবং এই উভয়ের অতীত যে অক্ষর আছেন, তাহাও তুমিই । 

রহস্য ই গীতা ৭. ২৪: ৮. ২০; এবং ১৫ ১৬ হইতে দেখা যায় যে, সং ও অসৎ 
শব্দের অর্থ এন্থলে যথাক্রমে বান্ত ও অবান্ত অথবা 'কর ও অক্ষর এই সকল শব্দের অর্থের 
সাহত সমান ॥ সৎ ও অসতের অতাঁত যে তন্তুৰ আছে, তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম ; এই কারণেই 
গীতা ১৩. ১২তে স্পষ্ট উত্ত হইয়াছে যে, “আমি না সখ না অসৎ” । গীতাতে তক্ষর' 
শব্দ কোথাও প্রকৃত অর্থে এবং কোথাও ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । গীতা ৯. ১৯: 
১৩. ১২ ; এবং ১৫. ১৬র রহস্য দেখুন । 


ত্বমাঁদদেবঃ প্রুষঃ পঢরাণন্তবমস্য বিশবসা পরং নিধানমূ। 
বেত্তাহসি বেদাং চ পরং চ ধাম বগা ততং বিশ্বমনন্তর্‌প ॥ ৩৮ ॥ 
বায়র্য-হগ্সিবরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপাতিন্ৰ প্রপিতামহশ্চ । 
নমোনমন্তেহস্তু সহস্র পুনশ্চ ভুয়োহপি নমো নমন্ডে ৷ ৩৯ ॥ 
অন্যুবাদ £ (৩৮) ভূমি আঁদদেব, (তুমি) পুরাতন পঃর্য,তুমি এই জগতের পরমাধার, 
তম জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান ; এবং হে অনস্করুপ ! তুমিই ( এই ) বিশ্বকে 
বিতৃত অথবা ব্যাপ্ত করিয়াছ । (৩৯: বাধ, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ, প্রজাপাতি অর্থাৎ 
বচ্ধা, এবং প্রাপিতামহও তুমিই । তোমাকে হাজারবার নমস্কার ! এবং আবারও তোমাকে 
নমস্কার ! 
রহস্য £ ব্রহ্মা হইতে মরীঁচি আঁদ সাত মানসপূত্র উৎপন্ন হয় এবং মরাঁচি হইতে 
কশাপ এবং কশ্যপ হইতে সমন্ত প্রজা উৎপন্ন হয় (শভা, আদ. ৬৫. ১১); 
এইজন্য এই মরাঁচ প্রভৃতিকেই প্রজাপাতি বলে ( শাং. ৩৪০- ৬৫)। এই কারণেই 
কেহ কেহ প্রজাপাঁত শব্দের অর্থ কশ্যপ আদ প্রজাপতি করেন। কিন্তু এখানে প্রজাপতি 
শব্দ একবচনান্ক। এই কারণে প্রজাপতির অর্থ" বরহ্মদেবই অধিক ধর্তব্য মনে হয়, ইহা 
ব্যতাঁত ব্ৰহ্মা, মরা প্রভৃতির পিতা অর্থাৎ সকলের পিতামহ ( দাদা ), অতএব পরবন্ত্ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য_-১১শ অধ্যায় 


প্রপতামহ' ( বুড়াবাবা ) পদও স্বতঃ প্রকাশ হইতেছে এবং উহার সার্থকতা 
হইতেছে । 


নমঃ প্রপ্তাদথ পঙ্ঠতত্ডে সব 
অনন্তবী্যাঁমতাবক্রমস্তৰং সৰ্বং সমাপ্লোষি ীস সর্বঃ ৷৷ ৪০ ।। 


অনুবাদ £ (80) হে সৰ্বাত্মক! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার 
এবং সকল দিক হইতেই তোমাকে নমস্কার । তোমার বীর্যা অনন্য এবং তোমার পরাক্রম 
অতুল, সকলের যথেষ্ট হইবার কারণে তুমিই “সব্ব্ণ । 
রহস্য £ সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমদ্কার, এই শব্দ পরমেশ্বরের সম্্বব্যাপকতা 
দেখাইতেছে । উপনিষদে ব্রন্ধের এইরূপ বর্ণনা আছে-_ “ব্রহ্মৈবেদং অমৃতং পুরন্তাৎ ব্রহ্ম 
পণ্চাৎ বর্গ দাঁক্ষণতশ্চোন্তরেণ । অধশ্চোর্ধং চ প্রসূতং বুট্ষাবেদং বিপরবামদং বরিষ্ঠম 
(মু ২. ২. ১১; ছাং: ৭. ২৫)। এ অনসারেই ভাঙ্গিমার্গের এই নাতিপ্রবণ স্তুতি 
হইতেছে । 
সখোঁত মত্বা প্রসভং যদুস্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখোঁত । 
অজানতা মাহিমানং তবেদং ময়া প্রাসাদাৎ প্রণয়েন বাঁপ ॥ ৪১ ॥ 
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহ'ঁস বহারশষ্যাসনভোজনেষ_ । 
একোহথবাপাচ্যুত তৎসমন্দং তৎ ক্কাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
পতা লোকসা চরাচরস্য ত্বমস্য পুজাশ্চ গ্রু্গরীয়ান। 
ন ত্বধসমোহন্ত্যভ্যাধকঃ কুতোন্যো লোকরয়েহপাপ্রাতন প্রভাব ॥ 55 | 
তল্মাৎ প্রুণমা প্রণিধায় কায়ং প্রসাদরে হবামহমীশমাভ্যম্‌ । 
দপতেব পূত্রসা সখেব সখনাঃ 'প্রয়ঃ '্রয়ায়াহ্হীস দেব সোঢুম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
অনুবাদ £ (9৯) তোমার এই মাহমা না জানিয়া মিত্র মনে করিয়া প্রীতবশত 
ভুলক্রমে ‘ওরে কৃষ্ণ, ও যাদব', “হে সথা’, ইত্যাঁদ যাহা কিছু আমি বালয়া ফেলিয়া ছি, 
(৪২) এবং হে অচ্যুত ! আহার-বিহারে অথবা শুইতে-বাঁসতে, একেলা থাকা কালে 
বা দশজনের সমক্ষে আমি হাসিউপহাসে তোমার বে অপমান কাঁরয়াঁছ, তাহার জন্য 
আম তোমার নিকট ক্রমাপ্রার্থনা কারতোঁছ ৷ (9৩) এই চরাচর জগতের পতা তুমিই 
তুম পুজনীয় এবং গুরুরও গুরু । ত্রিছুবনে তোমার সমান কেহই নাই । তখন হে 
অতুলপ্রভাব ! আঁধক কোথা হইতে হইবে ? (59) তুমি শ্তবনীয় এবং সমর্থ : এইজন্য 
আমি অবনতশরারে নমস্কার কাঁরয়া তোমার নিকট প্রার্থনা কারতোঁছ যে, “প্রসন্ন হও” । 
যে প্রকার পতা নিজের পত্রের অথবা সখা নিজের সখার অপরাধ মা করে, সেইপ্রকার 
হেদেব। প্রোমককে (তোমাকে ) প্রয়জনের (নিজের প্রাঁতভাজনের অর্থাৎ আমার 
সমন্ত ) অপরাধ ক্ষমা কাঁরতে হইবে । 
রহস্য ঃ$ কেহ কেহ “প্রয়ঃ 'প্রয়ায়াহস” এই শব্দগযালর “প্রিয় পুরুষ যে প্রকার 
নিজের স্বীর” এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু আমার মতে ইহা ঠিক নহে। কারণ 
ব্যাকরণের রাঁততে "প্রয়ায়াহণীস'র প্রিয়ায়াঃ7অহণীস অথবা 'প্রয়ায়ে + অহণীস এই 
প্রকার পদাঁবচ্ছেদ হয় না,এবং উপমাদ্যোতক 'ইব' শব্দও এই শ্লোকে দুইবারই আঁসয়াছে । 


৬৬৮ গীতারহসা অথবা কম্্মযোগশাস্র 


অতএব পৃঃ প্রিয়ায়াহণীস'কে তৃতীয় উপমা না ধরিয়া উপমেয় ধরাই অধিক প্রশন্ত । 
“পুের' ( পত্রস্য ', 'সখার' ৷ সখা ), এই দুই উপমানাত্মক ষষ্ঠান্দ শব্দের সমান যাঁদ 
উপমেয়তেও "পয়সা" ( প্রিয়ের ) এই ষণ্ঠ্যন্ত পদ হয়, তবে খুব ভাল হয় । কিন্তু এগনণে 
শন্থতস্য গতিশ্চিন্তন'য়া’ এই ন্যায় অনুসারে এখানে ব্যবহার কারতে হইবে । আমার 
বুদ্ধিতে ইহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না যে, “প্রয়স্য’ এই যণ্ঠ্যন্ত স্তীলঙ্গ পদের 
অভাবে, ব্যাকরণের বিরুদ্ধ “প্রয়ায়াঃ' এই ঝণ্যযন্তস্রাীলঙ্গের পদ করা যাইবে ; এবং যখন 
ই পদ অঞ্জনের পক্ষে সঙ্গত না হইতে পারে, তখন 'ইব' শব্দকে অধ্যাহার ধাঁরয়া “প্রয়ঃ 
প্রিরায়াঃ-_ প্রেমিক নিজের প্রিয় জ্তীর- এইরূপ তৃতীয় উপমা ধাঁরতে হইবে, এবং 
তাহাও শঙ্গারাত্বক অতএব মপ্রাসা্গিক হয় । ইহা ব্যতীত, আর এক কথা এই যে, পূত্রসা, 
সখ্যাঃ, প্রিয়ায়াঃ, এই তিন পদ উপমানে চলিয়া গেলে উপমেয়ে ষণ্ঠান্ত পদ মোটেই 
থাকে না, এবং “মে অথবা মম' পদের পুনরায় অধ্যাহার কাঁরতে হয় ; এবং এতটা মাথা 
ঘামাইবার পর উপমান ও উপমেয়ে যেমন তেমাঁন বিভা্তর সমতা হইয়া গেল, তো 
দুইটিতে লিঙ্গের বৈযম্যের নূতন দোষ দাঁড়াইয়াই থাকে । দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ 
প্রিয়ায় + অহ“সি এইরূপ ব্যাকরণের রাঁতিতে শৃম্খ ও সরল পদ করা হইলে উপমেয়ে 
যেখানে ষঞ্ঠা হওয়া উচিত, সেখানে 'প্রয়ায়' এই চতুর আসে, বস্‌ এইটুকুই দোষ হয় 


এবং সেই দোষ গুরুতর দোষ নহে । কারণ ফক্ঠীর অর্থ এখানে চতুথাঁর সমান এবং ' 


অনাত কয়েকবার এইপ্রকার হইয়াছে । এই শ্লোকের অর্থ আমি যেরূপ করিয়াছি 
পরমার্থপ্রপা টীকাতে দেইরুপই আছে । 


অদষ্টপৃত্বং হবাষতোহস্মি দৃষ্টৰা ভয়েন চ প্রব্যাথথতং মনো মে । 
তদেব মে দয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগান্নবাস ॥ ৪৫ ॥ 
কিরাঁটিনং গাঁদনং চকহস্মিচ্ছামি ত্বাং দষ্টুমহং তথেব । 

তেনৈব রুপেণ চতুভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥ 


শ্রাভগবানুবাচ 
নয়া প্রসন্ন তবাঙ্জনেদং রূপং পরং দার্শতমাত্মযোগাৎ । 
তেজোময়ং বিশ্বমনক্রমাদাং ঘন্যে ত্বদন্যেন ন দক্টপূ্্বম্‌ ॥ ৭॥ 


অনুবাদ £ 15৫) কখনও যে রুপ দেখ নাই, তাহা দোঁখয়া আমার হর্ষ হইয়াছে এবং 
ভয়ে জামার মন ব্যাকুলও হইয়া গিয়াছে । হে জগন্নিবাস, দেবাধিদেব! প্রসন্ন হও! 
এবং হে দেব! নিজের সেই পূর্ব স্বরূপ দেখাও ৷ (৪৬) আমি পন্বের কিরাট ও 
গদাধারা, চরহ্ত তোমাকে দোখতে চাহি ; ( অতএব । হে সহস্রবাহন, বিশবম্ত। এ 
জজ রই প্রকাশিত হও! ৪1০৯ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা_ ১১শ অধ্যার 


ন বেদযজ্ঞাধায়নৈর্ন দানৈর্ন চ িয়াভিন* তপোভিরুগ্নৈঃ 

এএবংরূপঃ শকা অহং নূলোকে দরষ্টুং ত্বদনোন কুরুপ্রবাঁর ॥ ৪৮ ॥ 
মা তে ব্যথা মা চ বিমুডভাবো দজ্ট্বা রূপং ঘোরমাদৃঙ্‌ মমেদম্‌ | 
বাপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পূনজ্ঞৰং তদেব মে রুপমিদং প্রপশা ॥ ৪৯ ॥ 


সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যজুনং বাসুদেবন্তথোন্তৰা স্বকং রূপং দর্শযামাস ভূয় । 
আশ্বাসরামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূমহাজ্সা ॥ ৫০ ॥ 
অনন্বাদ ? (৪৮ ) হে কুর্বীরশ্রেপ্ঠ ! মন_ষালোকে আমার এই প্রকার দ্বরূপ 
কেহই বেদ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান, কম্ম” অথবা উগ্র তপস্যা দ্বারা দেখে নাই, যাহা তুমি 
দেখিয়াছ । (৪৯) আমার এইরূপ ঘোর রুপ দেখিয়া নিজের চিন্তকে বা রও 
না; এবং বিফ হইও না। ভয় ছাড়িরা সন্তুষ্ট মনে আমার এ স্বরৃপকেই আবার 
দেখিয়া লও । সঞ্জয় বলিলেন--( ৫০ ) এই প্রকার বলিয়া বাসুদেব তক্জনকে পুনরায় 
নিজের ( পর্ব) স্বরূপ দেখাইলেন ; এবং আবার সৌমারূপ ধারণ কারয়া এ মহাত্মা 
ভীত অঞ্জনের ধৈর্য্য আনয়ন করিলেন । 
রহস্য £ গীতার দ্বিতীর অধ্যায়ের ৫ম হইতে ৮ম ২০শ, ২২শ, ২১শ এবং 
৭০শ শ্লোক, অজ্টম অধ্যায়ের ৯ম, ১০ম, ১৯শ ও ২৮শ শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ২০শ ও 
২১শ শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২য় হইতে ৫ম ও ১৫শ শেলাকের ছন্দ 'ব*বরুপবর্ণনের 
উক্ত ৩৬ শ্লোকের ছন্দের অনুরুপ ; অর্থাৎ ইহাদের এত্যেক চরণে এগারো অক্ষর 
আছে । কিন্ত; ইহার মধ্যে গণের কোন এক নরম নাই, এই কারণে কালিদাস তির 
কাব্যের ইন্ররস্া, উপেন্দ্বজ্রা, উপজাতি, দোধক, শান প্রভাত ছন্দসমূহের ঢঙ্লের 
এই শ্লোক বলা বায় না। অর্থ এই বৃত্তরচনা আর্য অর্ধাৎ বেদসংহিতার তিজ্টুপ 
বৃত্তের অন;করণে করা হইয়াছে ; এই কারণে গাঁতা খুব প্রাচীন এই সিদ্ধান্ত আরও 
সুদ হইতেছে । গাঁতারহস্য পারশিক্ প্রকরণ 9৪২ পূঃ দেখুন । 


অঞ্জন উবাচ 
দৃষ্টেবদং মানষং রূপং তব সৌমাং জনাদ্দন ৷ 
ইদানীমাম্মি সংব্ত্তঃ সচেতাঃ প্রকাতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 
অননবাদ $ অন্ন বাললেন__ (৫১) হে জনাদ্দন! তোমার এই সৌমা ও 
মনষয-দেহধারী রুপ দেখিয়া এখন মন স্বস্থালে আসিয়াছে এবং আমি পন্থে নায় 
অবহিত হইয়া গিয়াছি। 0৮৪ 
শ্রীভগবানবা চ 
সদদদর্শমদং রূপং দজ্টবানাসি যন্মম 
দেবা অপ্যস্য রুপস্য নিত্যং দর্শনকাজ্িণঃ ॥ ৫২ ॥ 
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজায়া । 
শক্য এবং বধো দষ্টংং দণ্টবারনাস মাং যথা ॥ ৫৩ ॥ 


গাীতারহসা অথবা কর্র্মযোগশাস্্ 


I ভন্ত্যা হবননায়া শক্য অহমেবংাবধোহঞ্জ' ন । 
| জ্ঞাতুং দণ্ট;ং চ তত্তেৰন প্রবেঞ্টুং চ পরন্তুপ ॥ ৫৪ 1॥ kb 
অনুবাদ শ্রীভগবান বাঁললেন-_( ৫৯) আমার যে রূপ তুমি দোঁখলে, 'তাহার 
| দশ'নলাভ অত্যন্ত কঠিন । দেবতারাও এইরূপ দোখবার সর্বদাই ইচ্ছা করেন । ( ৫৩) 
| যেমন তুমি আমাকে দোঁখলে, এর্‌প আমাকে বেদ, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞ দ্বারাও 
{ কেহই ৷ দেখিতে পায় না। (6৫৪) হে অৰ্জুন! কেবল অনন্যভীক্ত দ্বারাই এই 
প্রকার মংসদ্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ, আমাকে দেখা এবং হে পরন্থপ ! আমাতে তন্ত্ৰত 
প্রবেশ করা সম্ভব হয়। 

রহস্য £ ভাঁক্ত কাঁরলে প্রথমে পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়, এবং শেষে পরমে*বরের সঙ্গে 
উহার ভাদাঝা হইয়া যায় । এই 'সন্ধান্সই পূবে ৪ ২৯শ এ এবং পরে ৯৮. ৫৫ঠতে 
পনেরায় আসিয়াছে । গীতারহসোর তয়োদশ প্রকরণে ( ৩৬৪-৩৬৬ প্‌$ ) ইহার পাকার 
ব্যাথা করিয়াছি । এখন অর্জুনকে সম্পূর্ণ গীতার অর্থের সার বাঁলতেছেন-_ 


মকর্মকুন্‌ মৎপরমো মদ্ভন্তঃ সঙ্গবার্জ'তঃ । 
িবৈ'রঃ সৰ্ব্বভূতেষু যঃ স মামোত পাণ্ডব ৷ ৫৬ | 
£ (৫৫) হেপাণ্ডব! যে এই বহীদ্খতে কর্ম্ম করে যে, সমন্ত কর্ম 
পে হে বারণ ও আব হে গন প্রাণী সম্বন্ধে 
নির্বের, আমার সেই ভক্ত আমাতে 'মালত হয় । 
রহস্য $ উন্ত শ্লোকের আশয় এই যে, জগতের সমন্ত ব্যবহার ভগবদ্ভন্তের 
পরমেক্বরার্পণ বুদ্ধিতে কারিতে হইবে (উপরে ৩৩শ খেলাকে দেখুন), অর্থাৎ তাঁহার সমন্ত 
ব্যবহার এই নিরাভমান বুদ্ধিতে করিতে হইবে যে, জগতের সমন্ত কম্মই পরমে*্বরের, 
প্রকৃত কর্তা ও কারায়িতা নিই ; কিন্তু আমাকে নিমিত্ত কাঁরয়া তান এই কর্ম্ম' আমা 
দ্বারা করাইতেছেন ; এই প্রকার কাঁরলে এ কর্ম্ম শান্তি অথবা মোক্ষপ্রাপ্তির বাধক হয় 
না। শাঙ্করভাষ্যেও ইহাই উত্ত হইয়াছে যে, এই শেলাকে সম্পূর্ণ গাঁতাশাস্রের তাৎপর্য 
আসিয়াছে। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে ভাষ্তমার্গ ইহা বলে না যে, আরামে 'রাম 
রাম" জপ কর: প্রত্যুত উহার কথা এই যে, উৎকট ভান্তর সঙ্গেসঙ্গেই উৎসাহসহকারে 
সমপ্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাক ॥ সন্ন্যাসমাগর্ণ বলেন যে “নর্বের'র অর্থ নাঁ্িয়: 
কিন্তু এই অর্থ এখানে বিবাক্ষিত নহে, এই (বিষয়ই প্রকাশ কারবার জন্য উহার সঙ্গে 
জিত অর্থাৎ 'সমন্ত কর্ম পরমেক্বরের ( নিজের নহে ) জানিয়া পরমেশ্বরার্পণ- 
কর্তা বিশেষণ লাগানো হইয়াছে । এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার গাঁতারহসোর 


দ্বাদশ অধ্যায় 


[2 ভান্ত-যোগ 
কর্মযোগের সিদ্ধির জনা সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ কাঁরযনা 

অষ্টমে অক্ষর, আনির্দেশা ও আবান্ত ব্র্ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ৷ আবার নবম 
অধ্যায়ে ভাঁরুপ প্রত্যক্ষ রাজমার্গের নিরূপণ আরম্ভ করিয়া দশম ও একাদশে তদন্তর্গ 
“বিভাতির্ণন' এব “বশ্বরূপদর্শন' এই দুই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং একাদশ 
অধ্যায়ের শেষে অজ্জ্নকে এই সার উপদেশ দিয়াছেন যে, ভীন্তিসহকারে এবং অনাসন্ত 
বৃদ্ধিতে সমস্ত কাজ করিতে থাক । এখন, ইহার উপর তঙ্জুনের প্রশ্ন এই যে, কর্ম্ম- 
যোগের সিদ্ধির জন্য সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর-বিচার পৃত্রক পরমেশ্বরের 
অবান্ত রূপকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ কাঁরয়া অব্যন্থের অথবা অক্ষরের উপাসনার (৭. ১৯ ও ২৪3 
৮. ২২) বিষয় বাঁলয়া উপদেশ কাঁরয়াছেন যে, য্যন্তচিন্তে যুদ্ধ কর (৮. ৭); এবং নবম 
অধ্যায়ে বাজ উপাসনার্প প্রত্যক্ষ ধর্ম বলিয়া বললেন যে, পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে সমন্ত 
কম্মহি কাঁরতে হইবে (৯. ২৭, ৩৪ এবং ১১. ৫৫); এখন এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মার্গ কোনটি ? এই প্রশ্নে ব্যক্কোপাসনার অর্থ ভক্তি । কিন্তু এখানে ভান্তি দ্বারা নানা 
বিভিন্ন উপাস্য অর্থ বিবাক্ষিত নহে ; উপাস্য অথবা প্রতীক যাহাই কেন হউক না, 
উহাতে একই সর্বব্যাপী পরমে*্বরের ভাবনা রাখিয়া যে ভাঁক্ক করা যায়, তাহাই প্রকৃত 
বান্ত-উপাসনা এবং এই অধ্যায়ে তাহাই উদ্দিজ্ট । 

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ 

অঞ্জহন উবাচ 
এবং সততযযন্তা যে ভন্তান্তৰাং পর্যাপাসতে ৷ 
যে চাপাক্ষরমবান্তং তেষাং কে যোগাঁবন্তমাঃ ॥ ১॥ 

শ্রীভগবানুবাচ 
মধ্যাবেশা মনো যে মাং নিতায্ন্তা উপাসতে ৷ 
শ্ৰদ্ধয়া পরয়োপেতান্ডে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২॥ 
যে তক্ষরমনিদ্দেশ্ামবান্তং প্্যুপাসতে ৷ 
সৰ্ব্ব'ব্গমাচন্তাং চ কুটস্থমচলং ধুবম্‌ ॥॥ ৩ ॥ 
সংানয়মোন্দয়গ্রামং সৰ্ব্বত্ৰ সমব:দ্ধয়ঃ । 
তে প্রাপ্নুবান্ত মামেব সব্বভূতহিতে রতাঃ ৷৷ ৪ ॥ 
ক্লেশোহধিকতরক্তেষামব্যন্তাসন্তচেতসাম্‌ ৷ 
অবান্তা ৷ গাঁতদর্যঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ৷৷ & ॥ 
যে তু সব্ব্ীণ কম্মীণ মায় সন্ন্যস্য মৎপরাঃ । 
অননোনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ৷ ৬ || 
তেষামহং সমদ্ধ্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । 
ভবা ন চিরাৎ পার্থ মফ্যাবোশতচেতসামূ ॥ ৭ ॥ 
মযোব মন আধৎদ্ব মাঁয় বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবাসিষ্যাস ময্যেব অত উদ্ধর্যং ন সংশয়ঃ || ৮11 


গাঁতারহস্য অথবা বদ্্নযোগশাস্্ 


3 অঞ্জন বাঁললেন_ : ৯) এই প্রকার সব্বদা যুক্ত অথাৎ যোগযুন্ত 
হইয়া যে ভন্ত তোমারই উপাসনা করে, এবং যে অব্যন্ত অন্ন অর্থত ব্রন্দের উপাসন। 
করে, উহাদের মধ্যে উত্তম ( কর্ম্ম- ) যোগবেত্তা কে ? ঢু 

শ্রীভগবান বাঁললেন_(২) আমাতে মন লাগাইয়া সৰ্ব্বদা ৯৬ 
সহকারে যে আমার উপাসনা করে, সে আমার মতে শপেক্ষা 
রা অর্থাৎ যোগী । (৩-৪) কিন্তু যে আঁনর্দেশা অর্থাৎ অপ্রভাক্ষ- 
গোচর, অবান্ত, স্্বব্যাপী, আঁচন্্য ও কুটস্থ অর্থাৎ সকলের মুলে অবস্থিত, অচল ও নিত্য 
অক্ষর অর্থাৎ রপোর উপাসনা সমগ্ত হীন্দিয় নিরুদ্ধ কাঁরয়া সব্্বত্র সমবুদ্ধি রাখিয়া করে, 
দেই সকল ভূতের হিতে নিমগ্ন (লোকও) আমাকেই পায় ; (৫) (তথাপি উহাদের 
চিত্ত অব্যক্তে আসন্ত থাকবার কারণে ক্লেশ অধিক হয় । কারণ (ব্যন্ত দেহধারণ মন.যাদের) 
ভব্যন্ত উপাসনার মার্গ কষ্টে সিদ্ধ হয় । (৬) কিন্তু যে আমাতে সকল কর্মের সর্ম্যাস 
ভরত অর্পণ কারয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগে আমার ধ্যান কাঁরয়া আমাকে ভজনা 
করে, (৭) হে পার্থ! আমাতে সংলগ্নচিন্ত এ সকল লোকের, আমি এই মৃত্যুঘয় 
সংগারসাগর হইতে অবালম্বে উদ্ধার সাধন কার । (৮) (অতএব ) আমাতেই মন 
লাশাও, আমাতে বুদ্ধি স্থির কর, এইর্‌পে তুমি নিঃসন্দেহ আমাতেই বাস কারবে। 


রহস্য £ ইহাতে ভক্তিমার্গের শ্রেণ্ঠতা প্রতিপাদিত হইরাছে। দ্বিতীয় শ্লোকে 
প্রথমে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ভগবদ্ভন্ত উত্তম যোগী ; আর তৃতীয় শ্লোকে 
পক্ষান্্রবোধক 'তু' অব্যয় প্রয়োগ করিয়া, ইহাতে এবং চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
অধ্যন্তের উপাসনা যে করে সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয় । কিন্তু ইহা সত্য হইলেও পণ্চম 
শ্লোকে ইহা বাঁলয়াছেন যে, অব্ন্ত উপাসকাঁদগের মার্গ অধিক ক্রেশদায়ক হয় ; ষণ্ঠ ও 
সপ্তম শ্লোকে বার্ণ ত হইয়াছে যে, অব্যন্ত অপেক্ষা বান্তের উপাসনা সুলভ ; এবং অচ্টম 
প্রোকে এই অনুসারে ব্যবহার করিবার উপদেশ অচ্জুনকে দিয়াছেন। সার কথা, 
একাদশ অধ্যায়ের শেষে (গা. ১৯. ১৫) যে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন, এন্থলে অচ্জ'বন 
প্রশ্ন করিলে পর তাহাকেই দড় কারয়াছেন। ভান্িমার্গে সুলভতা কি, ইহার সাবিন্তার 
বিচার গীতারহসোর ত্রয়োদশ প্রকরণে করা হইয়াছে ; এই কারণে এখানে আম উহার 
পরত কাঁরতোঁছ না । এইটুকু বাঁলয়া দিতেছি যে, অব্যন্তের উপাসনা ক'্টকর হইলেও 
মোগপ্রদই ; এবং ভ্তিনাগাঁর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভাঁিমার্গেও কর্ম্ণ না ছাড়িয়া 


৬৭ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য_১২শ অধ্যায় 


অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরোঁষ মায় শ্থিরম্‌। 

». অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছা*্তুং ধনঞ্জয় ৷ ১ 
অভ্যাসেহপাসমর্ধোহাস মতকর্মপরমো ভব । 
মদর্থমাপি কর্মাণি কুর্বন সিদ্ধিমবাপ্স্যসি || ১০ ৷৷ 
অধৈতদপাশক্তোহাস কত্ত মদৃযোগমাশ্রিতঃ । 
সর্বকর্্মফলত্যাগং ততঃ কুর; যতাত্মবান্‌ ॥ ১১।। 
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ৷ 
ধ্যানাৎ কম্্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছা্থিরনন্থরম্‌ ৷৷ ১২ ॥ 


অনুবাদ £ (৯: এখন (এই প্রকারে ) আমাতে ভালরূপে চিন্তকে স্থির করিতে না 
পার, তবে হে ধনঞ্রয়! অভ্যাসের সহায়তায় অর্থাৎ বারদ্বার প্রযস্ত করিয়া আমাকে 
লাভ কারবার আশা রাখ ৷ (১০) যাঁদ অভ্যাস কারিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে মদর্থ 
অথাৎ আমাকে লাভার্থ ( শাস্তে কাঁথত জ্ঞান-ধ্যান-ভজন-পুজাপাঠ প্রভৃতি ) কর্ম 
করিয়া যাও; মদর্থ (এই ) কম্্ম কারলেও তুম সাদ্ধ পাইবে (১১) কিন্তু যাঁদ ইহা 
কাঁরতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে উদ্যোগ-__মদপ্পণপূর্র্ধক যোগ অর্থতি কর্মযোগ-_ 
আশ্রয়! পূর্বক যতাত্মা হইয়া অর্থাৎ ধীরে ধারে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া, ( শেষে ) সকল 
কর্মের ফল পাঁরত্যাগ কর। (১২; কারণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান বেশী ভাল, জ্ঞান 
অপেক্ষা ধ্যানের যোগ্যতা অধিক, ধ্যান অপেক্ষা ক্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, এবং (এই কম্মফল) 
ত্যাগ হইতে শীঘ্রই শান্ত লাভ হয় । 

রহস্য £ কর্্মযোগের দৃষ্টিতে এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই শ্লোক- 
সমূহে ভাঁন্তযুন্ত কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইবার জন্য অভ্যাস, জ্ঞান-ভজন প্রভাত সাধন বাঁলয়া, 
ইহার এবং অন্য সাধনগ্ীলর তারতম্য বিচার করিয়া শেষে অথাৎ ১২শ খ্লোকে, 
কম্্মফলত্যাগের অর্থাৎ নি্কাম কর্্মযোগের শ্রেষ্ঠতা বার্ণত হইয়াছে । নিচ্কাম 
কমর্মযোগের শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা কিছ; এখানেই নাই ; কিন্তু তৃতীয় (৩. ৮) পঞ্চম : ৫. ২) 
এবং ষষ্ঠ (৬. ৪৬) অধ্যায়গলিতেও এই অর্থই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং 
তদনুসারে ফলত্যাগরূপ কম্ম'ষোগের আচরণ জন্য স্থানে স্থানে অঞ্জর্দনকে উপদেশও 
কারয়াছেন (গাঁতার- প্‌. ২৬৫-২৬৬) ৷ কিন্তু গীতাধন্্ন হইতে যাহাদের সম্প্রদায় পৃথক, 
তাহাদের পক্ষে এই কথা প্রাতকুল ; এইজন্য উহারা উপরের শ্লোকগুনলর এবং বিশেষত 
১২শ শ্লোকের পদগুনঁলর অর্থ বদলাইবার প্রযত্র কারয়াছে। নিছক জ্ঞানমাগণ অর্থাৎ 
সাংখাটীকাকারাদগের ইহা আঁভপ্রেত নহে যে, জ্ঞান অপেক্ষা ক্ম্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ 
ধরা হউক ৷ এইজন্য তাঁহারা বাঁলয়াছেন যে, হয় জ্ঞান শব্দে 'পযন্কের জ্ঞান’ ধারতে 
হইবে, অথবা বন্্ম ফলত্যাগের এই প্রশংসাকে অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ কেবল প্রশংসা বগিতে 
হইবে । এই প্রকারই পাতঞ্জল-যোগমাগর্শীদগের [নিকটে অভ্যাস অপেক্ষা কম্ণফল- 
ত্যাগের মাহাত্া উপলব্ধ হয় না এবং নিছক ভান্তিমাগীদগের িকটে__অর্থাং যাহারা 
বলে যে, ভান্ত বাত অন্য কোনও বম্ম'ই কাঁরবে না, তাহাদের িকটে- ধ্যান অপেক্ষা 
অর্থাৎ ভান্ত অপেক্ষা করম্মফলত্যাগের শ্রেঞ্ডতা মান্য নহে । বর্তমান সময়ে গীতার 


গীঁতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


| 

| 
| কর্ম্মযোগসম্প্দায় লডগ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে ; এই সম্প্রদায় পাতঞ্জলযো- , 
|! অত ইত স্পা হইতে প্থক, এবং এই কারণেই ও সম্প্রদায়ের কোনও 
ঢাঁকাকারও পাওয়া যায় না । অতএব আজকাল গাঁতার উপর যত টাকা পাওয়া যায়, 
| সেগ্যালতে কম্্মফলত্যাগের গ্রেণ্ঠতা অর্থবাদাত্বক বুঝানো হইয়াছে । কিন্তু আমার 
মতে ইহা ভূল । গীতাতে নিষ্কাম কৰ্ম্ম যোগই প্রাতপাদা মানিয়া লইলে এই শ্লোকের 
| অর্থসম্বন্ধে কোনই গোলমাল থাকে না। যাঁদ মানা যায় যে কর্ম্ম “ছাঁড়লে নির্বাহ 
হয় না, নিষ্কাম কর্ম্ম কারতেই হয় ; তবে স্বরুপত কর্ম্মত্যাগা জ্ঞানমার্গ কর্ম্মযোগ 
অপেক্ষা কনিষ্ঠ বিবোঁচ্ত হয়, শুধু ইন্দিয়সমূহেরই কসরত-কারা পাতঞ্জলযোগ কর্ম 
যোগ অপেক্ষা লঘ; মনে হয় এবং সকল কর্মেরই পারত্যাগকারা ভা্তিমার্গও কর্্মনোগ 
অপেক্ষা গ্রজ্পযোগা বালয়া সিদ্ধ হয় ॥ এই প্রকারে নিদ্কাম কর্ম যোগের শ্রেম্টতা 
প্রমাণিত হইলে পর এই প্রশ্নই থাকিয়া যায় যে, কর্ম্মযোগে আবশ্যক ভাক্তযুস্ত সাঙ্গাবধ 
- পাইবার উপায় কি। উপায় তিনাট__অভ্যাস জ্ঞান ও ধ্যান । তন্মধো যাঁদ কেহ 
অভ্যাসের সাধনা না করে তবে সে জ্ঞান অথবা ধ্যানের মধো কোনও উপায় স্বীকার 
করিয়া লটক । গাঁতার উক্তি এই যে, এই উপায়গুলির আচরণ করা, যথোন্ত কমান.সারে 
সুলভ ৷ ১২শ গ্লোকে বাঁিয়াছেন যে, যদ ইহাদের মধ্যে একটা উপায়ও না সাধিত হয়, 
তবে নদুষোর কর্তা এই যে, সে কর্ম্মযোগের আচরণ করাই একেবারে আরম্ভ করুক । 
এখন এন্থলে এই এক সংশয় আসে যে, যে অভ্যাস সাধন করে না এবং যাহার জ্ঞান-ধ্যান 
আসে না, সে কর্ম্মযোগ করিবেই কি প্রকারে ? কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে. কর্ম্ম- 
__যোগকে সর্বাপেক্ষা সুলভ বলাই নিরর্থক ৷ কিন্তু বিচার কাঁরলে দেখা যাইবে যে, 
এই আপান্তর ভিতরে কোন প্রাণ নাই ৷ ১২শ শ্লোকে ইহা বলেন নাই যে, সকল কর্মের 
ফল ‘একদম ত্যাগ কর ; বরণ ইহা বািয়াছেন যে, প্রথমে ভগবানের ব্যাখ্যাত কর্ম্মযোগ 
আশ্রয় করিয়া, ( ততঃ ) তদনন্তর ধাঁরে ধাঁরে এই বিষয় শেষে সিদ্ধ কাঁরয়া লও । এবং 
এইরূপ অর্থ করিলে কোনও অসঙ্গতি থাকে না। পূর্ব “বলিয়া আঁসিয়াছেন 


জর, কর্ম্মফলের স্বল্প আচরণের দ্বারাই নহে ( গা. ২. ৪০), কিন্তু জিজ্ঞাসা (গাঁ ৬. 
9৪ 


5 পারে যে, এই সাধন অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যান অপেক্ষা সুলভ নহে? এনং 
জে হ্বার ও হাই বেগ ভাতে নহে, সাতাতেও উপ 


ln 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা--১২শ অধ্যায় ৬৭৫ 


অনুকুল নহে, প্রতাত পোষক যুক্তিবাদ ১২শ শ্লোকে মাছে যাঁদ উহা অপর কোন 
সম্প্রদায়ের রুট্রিকর না হয়, তবে তাহারা উহা ছাড়িয়া দিক : কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে বৃথা 
টানাবুনা যেন না করে । এই প্রকারে কর্ম্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া ও মার্গগামণী 
(জ্বরূপত কর্্মত্যাগীর নহে ) যে সম ও শান্ত স্ছিত শেষে লাভ হয়, তাহারই বর্ণনা 
করিয়া এক্ষণে ভগবান বাঁলতেছেন যে, এইর্‌প ভক্তই আমার অতান্ পিয়_ 


আদ্েছটা সর্বাভতানাৎ ট্মালঃ করণ এব চ । 

নিমমো ‘নরহংকারঃ সমদূঃখসূখঃ ক্ষমী || ১৩ 
সঙ্গঞ্টঃ সততং যোগী যতাতা দ্‌:নিশ্চয়ঃ । 
হাার্পিলমনোবৃদ্ধির্ষো মে ভক্ত: স মে পিস | ১৭1 
যস্মালোদ্বিজতে লোকো লোকালোদদ্বজতে চ যঃ । 
হৰ্ষমর্ষভয়োধন্বেগৈমুৰক্লো যঃ স চ মে প্িয়ঃ |! ১৫ ॥৷ 
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতবাথঃ | 
সর্বারদ্ভর্পারত্যাগী যো মদ্ভক্তহ সমে প্রিয়ং ! ১৬ | 
যো ন জষাতি ন দ্বেষ্টি ন শোচাত ন কাৎক্ষাঁত । 
শৃভাশুভপারত্যাগী ভীন্তিমান যঃ স মে পিয়ঃ ৷ ১৭ ॥ 
সমঃ শতো চ মিতে চ তথা মানাপমানয়োঃ ৷ 
শীতোফ্ন্খদগ্রথেষু সমং সঙ্গাববার্জতং ॥ ১৮ ৷ 
তৃল্যানি দাস্তুতির্মৌনী সন্তঙ্টো যেন কেনাঁচৎ । 
আনিকেতং স্থিরমাঁতর্ভাক্মান মে ‘প্রিয়ো নরঃ ৷৷ ১৯ ৷ 


অনুবাদ £ (১৩) যে কাহাকেও দ্বেয করে না, যে সকল প্রাণীর' প্রাত গতর ন্যায় 
বাবহার করে, যে দয়াল:, যে মমতবুদ্ধ ও অহঙকার-বরহি, যে দৃঃখ ও স্‌খে সমভাব 
এবং ক্ষমাশীল: (১৪) যে সব্ব্দা সন্তুষ্ট, সংযমী এবং দানিশ্চয়ী, যে নিজের মন ও 
বাঁদ্ধকে আমাতে অর্পণ কাঁরযা দিয়াছে, সে আমার ( কর্্ম'- \ যোগী ভক্ত আমার প্রিয় । 
(১৫) যাহা হইতে লোকে ক্লেশ পায় না, এবং যে লোকসকলের নিকটে কেশ পায় না, 
এই ভাবেই যে হর্ষ, কোধ, ভয় ও বিষাদে আলপ্ত থাকে, সে-ই আমার প্রিয় (১৬) 
আমার সেই ভক্ই আমার প্রিয়, নে ‘নিরপেক্ষ, পাব ও দক্ষ অর্থাৎ সকল কাজই আলসা 
ত্যাগ কাঁৰয়া করে, যে (ফলের 'িষয়ে উদাসীন, যাহাকে কোনও 'বকার বাথা দিতে 
পারে না. এবং যে (কাম্যফলের ) সমন্ত আনম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ ছা'ড়য়া দিয়াছে । (১৭) 
যে আনন্দ মানে না, যে দ্বেষ করে না, যে শোক করে না এবং ইচ্ছা রাখে না, যে 
(কর্ম্মের) শুভ ও গশ্‌ৃভ ফল ছাগ্ডয়া দিগ্রাছে, সেই ভাক্মান প্‌র্‌ৃষ আমার 
“রয় । (১৮) যাহার নিকট শত; ও মির, মান ও অপমান, শীত ও গীচ্ম। সুখ ও 
দূইখ সমান, এবং যাহার (কোন বিষয়ে ) আসান্ত নাই, (১৯) যাহার নিকটে নিন্দা ও 
স্তুতি দুই-ই একপ্রকার, যে গিতভাষী, যাহা পচ পাগলা যায় তাহাতেই যে সন্তুষ্ট, 
এবং যাহার 'িন্ত স্থান, গে শ্যানকেত অর্থাৎ যাহার ( কর্ম্ম'ফূলাশার"প ' ঠিকানা কোপাও 
থাকিয়া যায় নাই, সেট ভ্যান পূরুয আমার গয় । 


উজ শা 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


$ যাহারা গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া, সন্যাস ধারণ করিয্লা ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে 
রে (মন ৬. ২৫) সেই সকল যাঁতাঁদগের বর্ণনাতেও £আনকেত' শব্দ 
অনেকবার আসে এবং ইহার ধাত্র্থ “গৃহহীন” । অতএব এই অধ্যায়ের. নিম্ন'মা, 
'সন্বারদ্ভপরিত্যাগী" এবং আনকেত' শব্দের কারণ এবং অন্যন্র গাঁতাতে 'তান্তসব্ব- 
পরিগ্রহঃ' (৪. ২১), অথবা শববিস্তসেবী' (১৮. ৫২) ইত্যাদি যে সকল শব্দ আছে, 

'ভীন্ততে, সন্ব্যাসমাগর্শ টীকাকার বলেন যে, আমার মার্গের এই পরম ধোর 
“্বরঞ্বার ছাড়িয়া কোনও ইচ্ছা না কাঁরয়া জঙ্গলে জীবন আঁতবাহত করাই" গীতার 
প্রতিপাদ্য ; এবং তাঁহারা ইহার জন্য স্মাতগ্রন্থসমূহের সন্ন্যাস-আশ্রম প্রকরণের গ্লোব 
গুলিকে প্রমাণ দেন । গাঁতা-বাকাসমূহের এই নিছক সন্ন্যাস-প্রাতপাদক অথ“ সন্ন্যাস- 
সম্প্রদায়ের দষ্টিতে গুরত্বপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে । কারণ গাঁতা অনুসারে 
শনরাধ্র" অথবা “নিক্িয়' হওয়া প্রকৃত সন্ন্যাস নহে ; পর্ব কয়েকবার গীতার *এই স্থির 
সিন্ধান্ত বলয়া দেওয়া হইয়াছে ( গাঁ. ৫. ২ এবং ৬. ১. ২) যে কেবল ফলাশা ত্যাগ 
করিতে হইবে, কর্ম্ম নহে । অতএব 'আনিকেত' পদের ঘর-বার ত্যাগ করা অর্থ না 
করিয়া এরূপ করা উচিত, গাঁতার কম্্মযোগের সঙ্গে যাহার মিল হইতে পারে । 
গাঁ. ৪. ২০শ শ্লোকে কম্্মফলে আশাহান পুরুষেরই প্রতি “নরাশ্রয়' বিশেষণ লাগানো 
হইয়াছে ; এবং গাঁ. ৬. ১মে এ অর্থেই “অনা শ্রতঃ করম্মফলং” শব্দ আসিয়াছে । ‘আশ্রয় 
ও শনকেত' এই দুই শব্দের অর্থ একই । অতএব আঁনকেতের গৃহত্যাগী অর্থ না 
করিয়া, এরুপ করা উাঁচত যে গৃহ প্রভূতিতে যাহার মনের স্থান বন্ধ পড়ে নাই। এই 
প্রকারই উপরের ১৬শ শেলাকে যে 'সব্বরিদ্ভপারত্যাগাী' শব্দ আছে, উহারও অর্থ “সমস্ত 
কম্্ম বা উদ্যোগ পারত্যাগী” করা উচিত নহে: কিন্তু গীতা ৪. ১৯এ এই যে বলা 
হইয়াছে যে, “যাহার সমারম্ভ ফলাশাক্রীহত তাহার কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া 
যায়" এইরুপ অর্থই অর্থাৎ “কাম্য আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগাঁ” করা উাঁচত। এই বিষয় 
গাঁ, ১৮. ২ এবং ১৮. ৪৮ ও ৪৯ হইতে সিদ্ধ হর । সার কথা, যাহার চিন্ত ঘর সংসারে, 
সন্তানসন্তাততে, অথবা সংসারের অন্যান্য কাজে ডুবিয়া থাকে, তাহারই পরে দুঃখ হয় । 
অতএব গাঁতার এইটুকুই বন্তবা যে, এই সমপ্ত বিষয়ে চিন্তকে আসন্ত হইতে দিও না । এবং 
মনের এই বৈরাগ্য স্থিতিকেই প্রকাশ কারবার জন্য গাঁতাতে 'আনকেত' এবং 'সব্বারন্ভ 
পারত্যাগাঁ প্রভৃতি শব্দ শ্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনায় আসিরাছে। এই শব্দই যাঁতদিগের অথাত 


কারণ ইহার সঙ্গেই গাঁতার আর একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, যাহার বুদ্ধিতে পণ 
বৈরাগ্য বিদ্ধ হইয়া গিরাছে, সেই জ্ঞানী পুরুযেরও এই বিরি্ত বুদ্ধিতেই ফলাশা ছা'ড়য়া 
শাস্রপ্রাপ্ত সকল কৰ্ম্ম কাঁরতে থাকাই উঁচত। এই প্্বাপর সমগ্র সম্বন্ধ না বৃঝিয়া 
গাঁতাতে যেখানেই ‘অনিকেত’ শব্দের অনুরুপ বৈরাগ্যবোধ শব্দ পাওয়া যায়, তাহার 
উপরেই সমন্ত ঝোঁক রাখিয়া বাঁলয়া দেওয়া ঠিক নহে যে, গীতাতে কর্ম্মন্ন্যাস-প্রধান 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা__-১২শ অধ্যায় ৮৭৭ 


অন,ৰাদ ৪ ২০ উপরে কথিত এইঅমৃততুল্য ধৰ্ম্ম যে মতপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূব্্বক 
আচরণ করে, সেই ভন্ত আমার অতান্ড প্রিয় । 

রহস্য $ হাঁহ৷ বার্ণিত হইয়াছে ( গাঁ. ৬. ৪৭; ৭. ১৮) যে. ভক্তিমান জ্ঞান পুরুষ 
সব্বণপেক্ষা গ্ৰেণ্ড : এ বর্ণনা অনুসারেই ভগবান এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আমার 
অতান্ত প্রিয় কে অথতি এন্থলে পরম ভগবদ্ভন্ত কম্্মযোগার বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু 
ভগবানই গাঁ. ৯ ২৯শ ক্লোকে বালতেছেন যে, “আমার নিকট সমন্তই এক, কেহ বিশেষ 
প্রিয় অথবা দ্বেধা নাই ।” দোঁখতে ইহা বিরোধ প্রীত হয় বটে, কিন্তু ইহা জানিলে 
কোনই 'বরোধ থাকিবে না যে, এক বর্ণনা সগুণ উপাসনার অথবা ভান্তমার্গের এবং 
শ্বিতীয় অধ্যাত্ব-দৃছ্টি অথবা কম্নাবপাক-দৃদ্টিতে করা হইয়াছে । গাঁতারহসোর 
ত্রয়োদশ প্রকরণের শেষে ( ৩৬৮-৩৬৯ পৃঃ ) এই বিষয়ের বিচার আছে । 

* ইত শ্রীমদ্ভগবস্গীতাসু উপানিষৎস, বরহ্মাবদ্যায়ং যোগশাস্দে 

শ্রীকুফাঙ্জন-সংবাদে ভাঁক্তযোগো 
নাম দ্বাদশোহধ্যারঃ ॥ ১২ ॥ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্ৰজ্ঞাৰভাগ-যোগ 


পূর্ব অধ্যায়ে এই বিষয় সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, জানন্দেশ্য ও অব্যন্ত পরমেশ্বরে 
(বুদ্ধি দ্ৰারা ) চিন্তা করিলে আজে মোক্ষ তো লাভ হয় : কিন্তু উহা অপেক্ষা শ্রদ্ধাসং 
পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ ও ব্যন্ত স্বরুপের প্রতি ভান্তি করিয়া পরমেশ্বরার্পণবংদ্ধিতে সম» 
কৰ্ম্ম করিতে থাঁকলে, এ মোক্ষই সুলভ রণীততে লাভ হয়। কন্তু এইটুকু হই 
জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নর্‌পণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা সমাপ্ত হয় না। 
প্রমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইবার জন্য বহি্র্‌ষ্টির ক্ষর-অক্ষর-বচারের সঙ্গে স 
মন:ষ্যের শরীর ও আত্মার অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষে্রজ্ঞেরও বিচার কাঁরতে হয়। এইরূপই 
সাধারণ ভাবে জানিয়া লইলে যে, সমন্ত বান্ত পদার্থ জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় 
তথাপি প্রকৃতির কোন্‌ গুণ হইতে এই বিস্তার হয় এবং উহার ক্রম কি, ইহা না বাঁ 
জ্ঞান-বজ্ঞানের নির্‌পণ সম্পূর্ণ হয় না । অতএব ত্ররোদশ অধ্যায়ে প্রথমে পেত 
বিচার, এবং পরবন্তাঁ চার অধ্যায়ে গুণনরয়ের বিভাগ বাঁলয়া অঞ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র ? 
উপসংহার করা হইয়াছে । দার কথা. তৃতীয় বড়ধ্যায়ী স্বতন্ম নহে ; কম 
'সিদ্ধির জন্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্‌পণ সপ্তম অধ্যায়ে জারচ্ভ করা হইয়াছে উ 
পযন্ত এই বড়ধ্যায়ীতে করা হইয়াছে ৷ গাঁতারহস। ৩৯৪-৩৯৫ পুঃ দেখুন । 
কয়েকটি পাঁথতে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরচ্ভে, এই ক্লোক পাওয়া যায় “অঞ্জন উবাচ 
- প্রকাতং পুরুষং টৈব কেনে ব্ঞমেব চ। এতদ্বোদিতুমিচ্ছানি জ্ঞানং ভেয়ং চ কেশব |" 
এবং উহার অর্থ এই__“অঞ্জুন বাঁললেন, আমার প্রকৃতি, পুরুষ, কে, শ্রেত্ঞ্ছ, জান 
ও জ্ঞেয় বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বল ৷" (কিন্তু স্পষ্ট দেখা বাইতেহে চে 
কে্রক্ষেবজ্ঞবিচার গাঁতাতে কির্‌পে আসিল, তাহা না জানিয়া কেহ পশ্চাৎ হইতে 
শ্লোক গাঁতাতে ঢুকাইয়া দিয়াছে । টীকাকার এই শ্লোককে প্রন্মিগ্ত মানেন, এবং 
প্রষি্ত না মানলে গীতার শ্লোকের সংখ্যাও সাতশতের উপর এক বাড়িয়া যায়৷ 
অতএব এই গ্লোককে আমিও প্রান্মিগ্ত মানিয়াই শাঞ্করভাষা অনুসারেই এই অধ্যায় 
আরম্ভ কারয়াছি। 


তয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ 
শ্রাভগ্রবানুকাচ 
ইদং শরারং কৌন কেমত্যাভিধায়তে । 

এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাহ:ঃ বেরজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ 


ক্ষৈরজ্ঞং চাঁপ মাং বিদ্ধি সবক্ষেতরেষ্‌ ভারত । 
ক্ষেন্রকেন্তজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যন্তজ্‌ জ্ঞানং মতং মম | ২1. 


অন্ববাদ £ শ্রীভগবান বলিলেন--(১) হে কৌক্লেয় ! এই শরাঁরকেই বলে ৷ 
ই (শরীরকে ) যে জানে তাহাকে তান অথ এই শান জা, টে বলে। 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা_-১৩শ অধ্যায় ১৭৯ 


(২)হে ভারত! সকল ক্ষেত্রে ক্ে্রজ্ঞও আমাকেই বোঝ 
জ্ঞান তাহাই আমার ( পরমেশ্বরের ) জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে ৷ 
রহস্য প্রথম শ্লোকে 'ক্ষেত্' ও ‘ক্ষেত্রন্্' এই দুই শব্দের অথ দিরাছ ; এবং 
দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষেব্রজ্জের স্বরূপ বাঁলয়াছ যে ক্ষেব্রজ্র আম পরমেশ্বর হইতেছি, অথবা 
যাহা পিচ্ডে তাহাই ব্রদ্ধাণ্ডে । দ্বিতীয় শ্লোকের চাঁপি-_ও শব্দের অর্থ এই__কে 
ক্ষেত্রজ্ঞই নহে, প্রত্যুত ক্ষেহও আমিই । কারণ যে পণ মহাভূত হইতে ক্ষেত্র বা শর 
প্রস্তুত হয়, তাহা প্রকৃতি হইতে নির্মিত হয় ; এবং সপ্তম ও অষ্ডম অধ্যায়ে বলিয়া 
আসয়া1ছ যে, এই প্রীত পরমেশ্বরেরই কানষ্ঠ বিভূতি (৭. 5;৮-৪১৯-৮)। এই 
ভাবে ক্ষেত্র বা শরীর পণ্ড মহাভূত হহতে প্রস্তুত হইতে থাকবার কারণে ক্ষর-অক্ষর- 
বিচারে যাহাকে 'ক্ষর' বলে, সেই বঙ্গে ক্ষেত্রের সমাবেশ হয় এবং ক্ষেত্রন্ই পরমেশ্বর 
এই প্রকার ক্ষর-অক্ষর-বচারের সমানই ক্রেত্র-ক্ষেতরa্ঞের বিচারও পরমেশ্বরের জ্ঞানের এক 
ভাগন্দাঁড়াইয়া যায় (গীতার. ১২৫-১২৯ পৃঃ )। এবং এই আঁভপ্রায়কেই মনে আঁয়। 
1দ্বতীয় শ্লোকের শেষে এই বাক্য আসিয়াছে যে, “ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই 
আমার অর্থাৎ পরমে*বরের জ্ঞান।” যান অদ্বৈত বেদান্তকে মানেন না, তাঁহাকে 
"ক্ব্রজ্ ও আমি” এই বাক্যের টানাবুনা কাঁরতে হয় এবং প্রাতপাদন কাঁরতে হয় বে 
এই বাকোর দ্বারা 'ন্দেতজ্ঞ' এবং “আমি পরমেশ্বর’ এর অভেদভাব দেখানো হয় নাই ॥ 
এবং কেহ কেহ ‘আমার’ ( মম ) এই পদের অন্বয় ‘জ্ঞান’ শব্দের সঙ্গে না কাঁরয়া 'মতং 
অর্থাৎ 'ফ্বীকৃত হইয়াছে’ শব্দের সঙ্গে করিয়া এই অর্থ করেন যে "ইহার জ্ঞানকে আম 
জ্ঞান মনে কার” । কিন্তু এই অর্থ সহজ নহে ৷ অণ্টন অধ্যায়ের আরম্ভেই বাঁণ“৬ হইয়াছে 
দেহে অৰবান্থত আত্মা ( আঁধদেব ) আমিই অথবা “যান পিণ্ডে আছেন, তাঁনই ব্ৰহ্মাণ্ডে 
আছেন” ; এবং সপ্তমেও ভগবান 'জীব'কে নিজেরই শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি ঝালয়াছেন ( ৭. ৫ 
এই অধ্যায়ের ২২শ ও ৩১শ শ্লোকেও এইরূপ উন্ত হইয়াছে । এখন বাঁলতেছেন যে 
খেব্র-ক্ষেতজ্জের বিচার কোথায় ও কে কাঁরয়াছে-- 
তৎ দ্ষেত্রং বচ্চ যাদৃক্‌ চ যাঁদ্বকার যতশ্চ যং 
স চ যো যংপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শপ, ৷৷ ৩01 
ঝাঁাভর্বহুধা গাঁতং ছন্দোভার্বাবধৈঃ পৃথক: । 
ব্ৰহ্মস্ত্ৰপদৈশ্চেব হেতুমাদ্ভীর্বানশ্চিতৈঃ || 5 ॥ 
অনুবাদ £ (৩) ক্ষেত্ৰ (ক, তাহা কি প্রকার, উহার বিকার কি ক, (উহার মধ্যেও) 
‘ক হইতে ক হয় ; এই প্রকারই উহা অর্থাৎ ক্ষেত্ৰজ্ঞ কে এবং তাঁহার প্রভাব ক ইহা 
আমি সংক্ষেপে বাঁলতোঁছ, শোন । (৪) ব্ৰহ্মসুত্রের পদসম্‌হেও এই বিষয় গাঁতা 
হইয়াছে, যাহা নানা প্রকারে 'বাবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক (অনেক )ঝাঁষ (কার্য্যকারণরুপ) 
হেতু দেখাইয়া প্ণ'রুপে স্থির কারয়াছেন। 
রহস্যঃ গাঁতারহস্যের পাঁরাশজ্ট প্রকরণে ( ৪৫৬-৪৬২ পূঃ) আগ সাঁবচ্চার 
দেখাইয়াঁছ যে, এই শ্লোকে ব্র্মস্‌ত শব্দে বর্ত্তমান -নেদান্সসূত্র উদ্দিৎ্ট * উপনিষদ কোন 
এক ঝাঁষর কোন একটা গ্রচ্থ নহে । অনেক ঝাঁষাঁদগের 'বাভন্ন কালে বা স্থানে যে 
অধ্যাত্বিচারের স্ফুরণ হইয়াছিল, সেই বিচার কোনও পারস্পারক সম্বন্ধ বিনা বাভিন্ন 


৯৩ গণীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্ম 


উপনিষদে বাঁ হইয়াছে । এইজন্য উপানিষদ সৎকাঁর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক স্থানে 
উহাদিগকে পরস্পরবিরদ্ধ বলিয়া মনে হয়। উপরের শ্লোকের প্রথম চরণে যে “বিবিধ, 
ও ‘পথক্‌' শব্দ আছে, সেগুলি উপানযদসমূহের এই এই সক্কীর্ণ স্বরূপই 
জানাইয়া দিতেছে । এই উপাঁনষদসমূহ সঞ্ষীর্ণ ও পরস্পরাবরুদ্ধ হইবার কারণে 
আচার্য্য বাদরায়ণ উহাদের সিদ্ধান্সসমূহের একবাক্যতা কারিবার জন্য ব্হ্মসুত্র বা 
বেদান্তসূত্র রচনা কাঁরলেন । এবং এই স্ত্রগলিতে উপনিষদসমূহের ঝকল বিষয় লইয়া 
প্রমাণসহ, অর্থাৎ কার্যাকারণ প্রভাতি হেতু দেখাইয়া পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, 
প্রতোক বিষয়ের সম্বন্ধে সকল উপানষদ হইতে একই সিদ্ধান্ রুপে বাহির হয়; 
অর্থাৎ উপানিষদসমূহে রহস্য বাঁঝবার জন্য বেদান্তসত্রের সৰ্ব্বদাই প্রয়োজন হয়। 
অতএব এই শ্লোকে উভয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে ৷ ব্রহ্মস্‌তরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 
তৃতীয় পাদের প্রথম ১৬ সূত্রের ক্ষেত্রের বিচার এবং পুনরায় এ পাদের শেষ পুর্যানত 
ক্ৰেৱন্ঞের বিচার কারা হইয়াছে | ব্রহ্মস্‌তে এই বিচার আছে, এইজন্য উহাকে 'শারারক 
সূত্র অর্থাৎ শরার বা ক্ষেত্রের 'বিচারকারী সূরও বলে ৷ ইহা বলিয়া চুঁকিয়াছি যে 
ক্ষেত্-ক্ষেতজ্ঞের বিচার কে কোথায় করিয়াছে ; এখন বাঁলতেছেন যে ক্ষেত্র কি 

মহাভূতান্যহঙ্কারো বৃদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

হীন্দ্রয়াণি দশৈকণ্ঠ পণ চৌন্দ্য়গোচরাঃ | ৫ ।। 

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতলা ধূতিঃ । 

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সাঁবকারমূদাৃতম্‌ ৷৷ ৬ 0 

অনুবাদ £ (৫) (পাথিবী আদি পাঁচ স্হুল ) মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহান), 

অবান্ত (প্রকৃতি ), দশ ( সডক্ষয় ) ইন্দ্ৰিয় এবং এক (মন); এবং ( পাঁচ ) হীন্িয়ের 
পাঁচ (শব্দ, স্পর্শ, রুপ, রস ও গন্ধ_এই সক্ষম ) বিষয়, (৬) ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, 
সংঘাত, চেতনা অর্থাৎ প্রাণ আদর বান্ত ব্যাপার, এবং ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য, এই (৩৭ 
তত্বের ) সম্দায়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে । 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা_-১৩শ অধ্যায় ৬৮১ 


“যৃতি' শব্দের ব্যাখ্যা পরে গাঁতাতেই € ১৮. ৩৩ ) করা হইয়াছে, তাহা দেখুন । ফন্ঠ 
লোকের 'সমাসেন' পদের অর্থ “এই সকলের সমুদয়” বিস্তৃত বিবরণ গাঁতারহস্যের 
অষ্টম প্রকরণৈর শেষে (১২৫ ও ১২৬ পঃ) পাইবেন। প্রথমে “কষে” অর্থনং পরমেশ্বরের 
ব্যাখ্যা করিয়া ফের খ্‌ণয়া বাঁলতেছেন যে, ক্ষেত্র' ি। এখন মন:ষোর স্বভাবের 
উপর জ্ঞানের যে পরিণাম হয়, তাহার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, জ্ঞান কাহাকে 
বলে ; এবং পরে জেেয়ের স্বরুপ বাঁশয়াছেন । এই দুই বিষয় দোখতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন 
মনে হয়; কিন্তু বস্তুত উহা ক্ষেব্রক্ষেজ্রবিচারেরই দুই ভাগ । কারণ আরম্ভেই 
ক্ষেতজ্জের অর্থ পরমেশ্বর বলয়া আসিয়াছেন। অতএব ক্ষেনরজ্দের জ্ঞানই পরমেশ্বরের 
জ্ঞান এবং উহারই স্বরূপ পরব শ্লোকসমূহেবার্ণত হইয়াছে__মধ্যেই কোনও মনগড়া 
বিষয় লিখিত হয় নাই। 

অমানিত্বমদা্্ভিত্বমাহংসা ক্ষান্তিবাজবম্‌। 

আচার্ষেযাপাসনং শোঁচং ছ্র্যামাত্মাবানগ্রহঃ || ৭ । 

ইীনদ্রয়াথেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ। 

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঞখদোষানুদর্শনমূ || ৮ || 

অসান্তিরনভিগ্বংগঃ পূত্রদারগ্হাদিষ্‌ । 

নিত্যং চ সমাচন্তব্বামন্টানিষ্টোপপ্রান্তষ ৷৷ ৯ 

মার চাননাযোগেন ভান্তরব্যাভচারিণী । 

'বিবিন্তদেশসৌবিদ্বমরতিনসংসাঁদ ৷৷ ১০ । 

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তন্তবজ্ঞানার্থদর্শনম। 

এতজ্‌ জ্ঞানামাতি প্রোন্তমজ্ঞানং যদতোহনাথা ॥ ১১ ৷৷ 


অনুবাদ £ (৭) মানহানতা, দম্ভহনতা, আঁহংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, 
পাঁবত্রতা, স্থরতা, মনো নিগ্রহ, ( ৮ : হীন্দ্রয়সমূহের বিষয়ে বিরান্ত, অহঙ্কারহীনতা ও 
জন্মসমৃত্যু-বার্ধক্য ব্যাধ এবং দু£খকে (নিজের পশ্চাতে সংলগ্ন ) দোষ জানা ; (৯) 
( কর্মে) অনাসান্তি, সন্তানসন্ততি ও ঘরসংসার প্রভৃতিতে বেশী লিস্ত না হওয়া, ইষ্ট বা 
অনিষ্ট লাভে চিত্তের সৰ্ব্বদা একই ভাব রাখা, ৷ ১০) এবং আমাতে অনন্যভাবে অটল 
ভাত, “ববিন্ত' অর্থাং পৃথক অথবা একান্ত স্থানে থাকা, সাধারণ লোকের জমায়েখ পছন্দ 
না করা, (১১) অধ্যাত্ম জ্ঞানকে নিত্য জানা এবং তত্তরজ্ঞানের সিদ্ধান্তের পারশীলন 
= এই সকলকে জ্ঞান বলে ; ইহা ব্যাঁতারন্ত যাহা কিছু সে সমন্ত অজ্ঞান ৷ 

রহস্য ৪ সাংখ্যমতে ক্ষেত্রক্ষেতজ্ঞের জ্ঞানই প্রকাতপূর্ষের বিবেকজ্ঞান ; এবং 
তাহা এই অধ্যায়েই পরে বলা হইয়াছে (১৩. ১৯-২৩: ১৪. ১৯) । এই প্রকারেই 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২০) জ্ঞানের স্বরুপের এই ব্যাপক লক্ষণ বাঁপয়াছেন--“আঁবভন্তং 
বিভন্তেষু” ৷ কিন্তু মোক্ষশাস্রে ক্ষব্র-ক্ষেতজ্ঞের জ্ঞানের অর্থ বুদ্ধ বারা ইহাই জানিয়া 
লইতে হয় না যে অমনক অমুক বিষয় অমুক প্রকার করা হইয়াছে । অধ্যাত্বশাস্বের 
সিদ্ধান্ত এই যে, দেহ-দ্বভাবের উপর এ জ্ঞানের সাম্যবাদ্ধরুপ পারণাম হওয়া চাই : 
অন্যথা এ জ্ঞান অপূর্ণ বা কাঁচা থাকে । অতএব ইহা বন নাই মে, বুদ্ধ দ্বারা 
অমুক অমুক জানিয়া লওয়াই জ্ঞান, বরঞ্ উপরের পাঁচ শ্লোকে জ্ঞানের এই প্রকার 


. 
| 
| 


» তা 2 এ 1] 
লা গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগ 


ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে. বখন উক্ত ন্লোকসমূহে উদ্ত কুড় গুণ ( মান ও দম্ভ দুর 
হওয়া, অহিংসা, অনাসভডি, সমবুদ্ধি ইত্যাদি ) মননষ্যের স্বভাবে দোখতে পাওয়া যার, 
তখন উহাকে জ্ঞান বশিতে হইবে : ( গাঁতার. ২১৫. ও ২৯৬ প)। দশম শেলাকে 
শূববিস্ত স্থানে থাকা এবং জমারেৎ পছন্দ না কর/”৬ জ্ঞানের এক ক্ষণ বাঁপয়াছেন 
ইহা হইতে কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সন্ন্যাসমার্গই গীতার অভীঘ্ট । 
িন্ছু আমি প্মুব্বেই বাশয়া আসরাছি যে, এই মত ঠিক নহে এবং এইরূপ অর্থকরাও 
উচিত নহে ( গাঁ. ১২. ১৯ এর রহস্য এবং গাঁতার. ২৪৩ পুঃ দেখুন ) । এখানে এহটুহু 
বিচার করিয়াছেন যে, 'জ্ঞান' কি; এবং এ জ্ঞান সন্তানসন্তাঁতে, ঘরসংসারে অথবা 
লোকের জমায়েতে অনাসীন্ত, এবং এ বিষয়ে কোনও 'ববাদ নাই । এখন পরবন্তা 
প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞান হইয়া গেলে, এই অনাসন্ত বুদ্খিতেই সন্তানসন্তাতর মধ্যে অথবা 
সংসারে থাঁকয়া প্রাণামাত্রের হিতার্থে জাগাঁতক ব্যবহার করা যায় অথবা যায়ু না 
এবং কেবল জ্ঞানের ব্যাখ্যা হইতেই ইহার নির্ণয় করা উচিত নহে । কারণ গাঁতাণেহ 
ভগবান অনেক স্থলে বলির।ছেন যে, জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মে' লিগ্ত না হইয়া উহা অনাসগু- 
বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহের জন্য কাঁরতে থাকবে এবং ইহারই 'সাদ্ধর জন্য জনকের আচরণ 
এবং নিজের বাবহারের দষ্টাস্থও দিয়াছেন ( গাঁ. ৩. ১৯২৫; ৪, ১5)। সনথ 
শ্রীরামদাস দ্বাশীর চাঁরত্র হইতে ইহা প্রকাশ পার যে, সহরে থাকবার লালসা না 
খাঁকলেও জাগাঁতক বাবহার কেবল করা ব্থাঝয়া কির্‌পে করা যায় ( দাসবোব ১. 
৬. ২৯ এবং ১৯ ৯.১১)। ইহা জ্ঞানের লক্ষণ হইল, এখন জ্ঞেয়ের স্বরূপ 
বাঁলতেছেন__ 
জয়ং যন্তৎ প্রবন্ধামি যজ্‌জ্ঞা বাহন তনশ্রতে । 
অনাদিমৎ প্রং ত্রদ্ধ ন সন্তলাসদ,ঠাতে ॥ ১২ । 
সর্ব প1ণপাদং তখ সর্বতোহাঁক্ষশিররোমুখম্‌ । 
সর্বতঃ শ্রুৃতিসল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ।। 
সৰ্ব্বে ন্দিয়গুণাভানং সব্বোন্দয়াববার্জতম। 
অসন্তং সব্বভূচ্চেব নির্গণং গ,ণভোন্ত, ৮1: ১৪ 
বাঁহরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ । 
স্মকষ়ত্বাও্তদাবিজ্ঞেরং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥ 
আঁবভন্তং চ ভূতেষু বিভন্তনিব চ হ্থিতন্‌। 
ডুতভন্ত চ বজ্র গ্রাস প্রভাবফু চ ৷৷ ১৬ ॥ 
জ্যোঁতযানাঁপ তঞ্জ্যোতএমনঃ পরন্চাতে । 
জ্ঞানং (য়ং জ্রানগন্যং হাদি সত্বসা ধিষ্ঠিতম্‌ ।। ১৭ ॥ 


__ জন,ৰাদ ১ (১২ { এখন তোমাকে ) যাঁহাকে জানিলে 'অমৃত' অর্থাৎ নোক্ষ নাভ 
১০ বলতেছি । (তিনি) অনাদি ( সকল হইতে ৷ শ্ৰেণ্ঠ ব্ৰহ্ম । না তাঁহাকে 
₹ বলে, না তাহাকে 'অসংই বলে.। (১৩) তাঁহার সকল দিকে হও্পদ, নকল দিকে 


গীতা, অননবাদ ও রহসা--১৩শ অধ্যার ৬৮৩ 


চক্ষনু, মপ্ডক ও মুখ ; সকল দিকে কান আছে ; এবং তানহ এই লোকে সকলকে বয।”৩ 
কাঁরয়া আছেন। ॥ ১৪) ( তাহাতে ) সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস আছে; 1 
তাহার কোনও হান্দুয নাই , তান (সকল হইতে ) অসপ্ত অথাৎ পৃথক 
সকলকে পালন করেন ; এবং নিগর্ৃণ হইলেও গুণসমূহ উপভোগ করেন । 
অনুবাদ ৪ (১৫) ( তান) সর্্বভূতের অন্তরে ও বাহরেও আছেন ;, অচর এবং 
চরও ; সংক্ষয হার কারণে তনি আবজ্ঞেয় ; এবং দুরে থাঁকিরাও নিকটে আছেন । 
২১৬) [তান (তন্ত্ৰত) 'আবিভন্ত' অর্থাৎ অখাণ্ডত হইলেও সকল ভূতে ( নানাভাবে ) 
বিভক্ত হইয়া আছেন মনে হয়; এবং (সকল । ভুতের পালনকর্তা, গ্রাসকর্তা এবং 
সুদ্টিকর্তণও তাহাকেই জানতে হইবে । (১৭) তাহাকেই তেজেরও তেজ. এবং 
অন্ধকারের অতশত বলে ; জ্ঞান, যাহা জানবার যোগ্য সেহ (জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগনা 
অর্থ) জানের দ্বারা ( ই) জ্ঞাতব্যও ( তানই । সকলের হৃদয়ে তানহ আঁধাণ্ঠত । 
*রহল। 2 অচিন্ত্য ও অক্ষর পরবুন্ষের__বাহাকে ক্ষেন্রজ্ঞ অথবা পরমাত্মাও বনে 
( গাঁ. ১৩. ২২) যে বর্ণনা উপরে আছে, তাহা অষ্টম অধ্যায়োন্ত অক্ষর বক্ষের বর্ণনার 
ন্যায় ( গাঁ. ৮. ৯১৯) উর্পানষদের ভীন্তিতে করা হইয়াছে ৷ ভ্রয়োদশ শ্লোক সম্পূ্ণ 
( গ্ৰে. ৩. ১৬ ) এবং পরবন্ত শ্লোকের এই অন্ধাংশ “সকলা হীন্দ্রয়ের গুণের অবভাসক, 
তথা সকল হী'নদু়াবরাহত” শ্বেতাশ্বতর উপানবদে (৩. ১৭) ফেমনঢী-তেশনটী আছে 
এবং "দুর হইলেও নিকটব্তাঁ” এই শব্দ ঈশাবাসা (৫) এবং মক (৩. ৯.৭.) 
উপনিষদে পাওয়া যায় । এইরুপহ তেজের তেজ” এই শব্দ বৃহদারণযকের ; 8. 6. ৯৬) 
এবং “অন্ধকারের অতীত” এই শব্দ শ্বেতাশ্বতরের ( ৩.৮ )। এই প্রকারহ "যাহাকে 
না সৎ বলা যায়, আর না অসৎ বলা বার” এই বণনা ঝগ্বেদের "নাসদাসাৎ নে। 
সদাসীং” এই বুক্ষীবষরক প্রাসদ্ধ সুস্তকে ( ঝ- ১০. ১২৯) লক্ষ্য কীররা করা হইয়াছে 
‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ শব্দের অর্থের বিচার গাঁতারহস্য ২১১-২১২ পঞ্উ।তে সাব 
হইয়াছে, এবং ফের গাঁতা ৯০১৯শ ছ্লোকের রহস্যতেও করা হইরাছে। 
৯. ১৯এ বালয়াছেন যে, ‘সৎ’ ও 'অসৎ' আমই এখন এই বর্ণনা 'বরুগ্ধ 
বালয়। শ্রতীত হইতেছে যে প্রকৃত বুদ্ধ না 'সৎ' এবং না 'অসৎ' । কিন্তু 
বস্তুত এহ বিরোধ প্রকৃত নহে । কারণ 'ব্যন্ত' ( 4, সংষ্ড এএং 'অবান্ত ( আপন) 
সৃষ্ড, এই দুই যাঁদণ পরমেম্বরেরই স্বর্‌প , তথা প্রকৃত পরমেশ রত 
এহ দুরের অতীত অর্থাৎ পর্ণরপে অভ্র । এই সিদ্ধান্ত গাতাতেহ প্রথনে 
'ছুতভূল্ন ৮ 'ভূতস্থঃ-এ $ গা” ৯. ৬ । এবং পরে আবার : ১৫. ১৬. ১৭ ) প্ররবযষোস্তন- 
লক্ষণে স্পচ্টরূপে বলা হইয়াছে ৷ 'িগর্থণ বুক্ধ কাহাকে বলে, এবং জগতে 
থাকিয়াও 1তাঁন জগতের বাঁহরে !কর্পে আছেন, অথবা তান “বভন্ত' নানারপাত্মক 
শ্রতীরমান হইলেও মুলে আঁবভস্ত অর্থ একই [ক প্রকারে থাকেন, হঁত্যাদ প্রশ্নের |বচার 
গাঁতারহস্যের নবম প্রকরণে ( ১৮১ হইতে পরে ) করা হইয়াছে । যোড়শ শ্লোকে বভন্ত 
মিব'র অনুবাদ এই__“মনে কর 'বিভন্ত হওয়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে” । এই 'ইব' শব্দ 
উপাঁনষদে অনেকবার জগতের নানাতব ভ্রান্তজনক এবং একত্বই সত্য, এই অর্থেহ 
আসিয়াছে । উদাহরণ যথা, “দ্বৈতাঁমব ভবাঁত”, “য ইহ নানেব পশ্যাত" ইতাদ 
২:8, ১৪; 8. 8. ১৯3 ৪.৩.৭)। অতএব ইহা সস্পষ্ট যে গীতাতে এই টু 


[তা 


গাঁতারহসা অথবা ঝচ্ম' যোগশাস্য 


উষ্ধারই প্াতপাদা, নানা নামরপাখ্থক মায়া উম এবং তন্মধো আঁবভগ্তর্‌পে অবাস্থও 
হেই সতা। গাঁতা ১৮. ২০তে আবার বলিয়াছেন যে, “অবিভঞ্তং বিভকবেষং, অর্ণাৎ 
নামাতে একস দেখা সাত্বিক জানের লগ্গণ। গাঁতারহসোর অধ্যাতগ্রকরণে রণ, 
হইয়াছে যে, এই সাঁন্তৱক জনই বা। গাঁতার, পণ ১৮৭. ১// , পঃ ১১৫ 
১৯৬ দেখুন 

ইীত ক্রেত্রং তথা জানং জেয়ং চৌন্তং সমাসতঃ । 

মন্ভন্ধ এতাজঞায় মন্ভাবায়োপপদাতে ॥ ১৮ ।। 


অন্বাদ $ (১৮) এই প্রকারে সংগ্ষেপে বাঁললাম যে, গে, জান ও জেয় কাহে 
বলে আমার ভঙ্ত ইহা জাঁনয়া আমার স্বরূপ লাভ করে। 
রহস্য £ অধ্যাত্ম বা বেদাঞ্জণাস্দোর ভাঁত্ততে এ পর্যন্ত শের, জ্ঞান ও জেয়েন বচাব 
করা হইয়াছে। তম্মযো 'জেয়'ই ক্রেতরন্ত অথবা পরবগ্জা এবং 'জ্জান' দ্বতাঁয় খেলাকে 
ব্যাখ্যাত গেণ-ক্ষেত-জঞান, এই কারণে ইহাই সংক্ষেপে পরমেশ্বরের সমষ্ত জনের 
নিরূপণ হইল । ১৮শ খেলাকে এই সিদ্ধান্ত বালয়া দিয়াছেন যে, যখন ক্ষেত্র-শ্রেতর্জ- 
বিচারই পরমেন্বরের EE ৬৫ পরশ মোগই হইবে) 
বেদাক্সশাচ্ছের ক্ে-কষেজে। নে সমাপ্ত হইল । প্রকৃতি হইতেই পাণ্চ- 
ভৌতিক বিকারবান ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, এইজন্য এবং সাংখ্য যাহাকে “‘প্ঢরুুষ' বলে 
তাহাকেই অধ্যাত্মশাস্যে ‘আত্মা' বলে, এইজন্য সাংখোর দৃষ্টিতে খেত্র-ক্ষে্জাক্চারই 
সহন যব হেছে গাঁতাশাদ্র প্রকৃতি ও পুরুষকে সাংখ্যের ন্যায় দুই 
Bi তন্ত্ৰ ক সে (948) বালরাছেন যে, ইহারা 
ol ও শ্রেষ্ঠ, দুই রুপ । কিন্তু সাংখোর দ্বৈতের বদলে গাঁতা- 
অধ্বৈতকে একবার স্বাকার কারে, তাহার পর প্রকৃতি ও প:রুষের পরস্পর 
সংবন্ধবিষয়ক সাংখ্যের জ্ঞান গাঁতার অমান্য নহে। এবং ইহাও বালতে পারি 


৭) রি মন উভয়কেই অনাদি জান । বিকার ও 
ও পনর, দুই কেবল অনাদি নহে প্রয়াত 
থে, প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতেই উৎপণ 
স্বতম্ত (গাঁ, ৪. ৫, ৬)। কিন্তু ইহা 
। এবং পুরুষ ( জান ) 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা-- ৯৩শ অধ্যায় ১৮৫ 


পরমেশ্বরেরই অংশ ( গাঁ. ১৫. ৭); এই কারণে বেদান্থীদের এইটুকু মানা যে দুই-ই 
অনাদি » এই বিষয়ের অধিক আলোচনা গীঁতারহসোর এম প্রকরণে এবং বিশেষভাবে 
গঞ্জ ১৪০-১৪৫ তে, এবং ১০ম প্রকরণের ২২৭-২২৯তে করা হইয়াছে । 


কাাকারণকর্তবত্দে হেতুঃ প্রকৃতির চাতে । 
+ পয সংখদঞখানাং ভোন্তকে হেতুরমচাতে ॥ ২০ ॥ 
অন;বাদ £ (২০) কার্যা অর্থাৎ দেহের এবং করণ অর্থাৎ ইন্দিয়ের কবিকে জন্য 
প্রকত কারণ উক্ত হয় ; এবং ( কর্তা না হইলেও ) সুখদঞখের ভোগের জনা প্রষ 
( গেজ ) কারণ উত্ত হয়। 
রহস্য £ এই শ্লোকে 'কার্য/করণের' স্থানে 'কার্যাকারণ' পাঠও আছে, এবং তখন 
উহার এই অর্থ হয়-_-সাংখ্যের মহৎ আদি তেইশ তন্ত$ একক হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতাঁয় 
হইতে তৃতাঁয় এই কার্যযকারপক্রমে উৎপন্ন হইয়া সমষ্ত বান্ত সুপ্টি প্রক্কৃতি হইতে প্রস্তুত 
হয়। এই অর্থও মন্দ নহে; কিন্তু ক্ষেত্-ক্ষেত্জ্ঞের বিচারে ক্ষেত্রের উৎপত্তি বলা 
প্রাসাঁঙ্গক হয় না। প্রকৃতি হইতে জগত উৎপল্ল হইবার বর্ণনা তো পৃব্বেইি সপ্তম ও 
নবম অধ্যায়ে হইয়া গিয়াছে । অতএব 'কার্যযকরণ' পাঠই এম্থলে আঁধক প্রশঙ্ঞ দেখা 
যাইতেছে । শাঙ্করভাষ্যে এই 'কার্যাকরণ' পাঠই আছে । 


প.রুষঃ প্রকাতিষ্ছো হি ভূতে প্রকাতজান্‌ গুণান_ । 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনিজল্মস্ন ॥ ২১ ॥ 
অনুবাদ £ ( ২১) কারণ পুরুষ প্রক্কাততে অধণ্ঠিত হইয়া প্রকাতর গুণসমূহ 
উপভোগ করে ; এবং (প্রকাতির ) গুণসমূহের এই সংযোগ পুরুষের ভালমণ্” যোনি 
জন্মগ্রহণের কারণ হয় । 
রহস্য & প্রকাত ও পুরুষের পারপর্পারক সম্বন্ধের ও ভেদের এই বর্ণনা সাংখা- 
শাসেরে (গাঁতার, প্‌ঃ ১৩৪-১৪১ দেখ্ুুন )। এখন, বেদান্ঞীগণ পুরুষকে পরমাত্মা 
বলেন, ইহা বালিয়া সাংখ্য ও বেদান্তের মিল কারয়া দেওয়া হইয়াছে ; এবং এইরূপ 
কারলে প্রক্কাঁত-পনর্যাঁবচার এবং ক্ষেত্র-্ষেতজ্ঞাবচারের সম্পূর্ণ একবাকাতা হইয়া 
যায়৷ 


তে 


উপন্রষ্টাহনুমন্তা চ ভর্তা ভোন্তা মহেশ্বরঃ । 

পরমাত্মেতি চাপ্যান্তো দেহেহাস্মন: পুরুষঃ পরঃ : ২২ ॥ 
য এবং বেত্তি পরুযং প্রকীতিং চ গুণৈঃ সহ । 

সর্বথা বর্ত্মানোহাঁপ ন স ভ্‌য়োহভজায়তে ৷৷ ২৩ । 


অনদবাদ £ ( ২২) (প্রকার গুণসম্‌হের ) উপছ্ঘ্টা অথণৎ নিকটে বাঁসরা দর্শক 
অনুমোদনকারা, ভন্তণ অর্থাৎ ( প্রকৃতির গণসমূহের ) পারবর্ল্ধক, এবং উপভোগ্জাবেই 
এই দেহে পরমগ্ঢুরনষে, মহেশ্বর ও পরমাত্খা বলে । (২৩) এই প্রকারে পুরুষ (নগণ) 


এবং প্রকীতকেই যে গুণসাহত জানে, সে যে প্রকার আচরণ বরুক না কেন, তাহার 
প্নঞজন্ম হয় না। 


গীতারহসা অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


রহস্য £ ২২শ শ্লোকে যখন ইহা স্থির হইল যে পূরুষই দেহে পরমাত্বা, তখন 

সাংখাশাস্য অনুসারে পুরুষের যে উদাসীনত্ব ও অকর্তত্থ তাহাই আত্মার অকর্ত্ে হইয়া 
যায় এবং এই প্রকারে সাংখোর উপপাঁত্তির সাঁহত বেদান্তের একবাকাতা হইয়া যায় । 'কোন 
কোন বেদান্ত পন্থকার মনে করেন যে, সাংখাবাদী বেদাস্সের শত: : অতএব আনেক 
বেদান্গী সাংখা-উপপান্তকে সৰ্ব্বা তাজা মনে করেন ৷ কিন্তু গাঁতা এরুপ করেন নাই ; 
ক্ষ্ে-ক্রেৰজ্ঞবিচারের একই বিষয়, একবার বেদাস্তের দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয়বার ( বেদালের 
আস্ত মতকে না ছা়িয্াই ) সাংখা দ্বীন্টতে প্রাতপাদন কারিয়াছেন । ইহা হইীতে 
গনলাশাস্তের সমবাচ্ধি প্রকাশ হইতেছে । ইহাও বাঁলতে পার যে, উপনিষদের এবং 
গলার বিচারে এই এক গ্‌রৃতর প্রভেদ আছে ! গীতার, পারশিষ্ট ৪৫২ পৃঃ দেখুন )। 
ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যদিও সাংখ্যের দ্বৈতবাদ গাঁতার মানা নহে, তথাপি 
উহার প্রাতপাদনে যাহা কিছ যুক্রিসঙ্গত জানা যায় তাহা গাঁতার অমান্য নহে। 
দ্িঙায় শ্লোছ্ে বালয়া দিয়াছেন যে, ক্ষেৱ-ক্ষেজ্ঞের জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান । 
এখন প্রসঙ্গ অনুসারে সংক্ষেপে পিণ্ডের জ্ঞান ও দেহস্থিত পরমেশ্বরের দ্রান সম্পাদন 
করিয়া মোক্ষলাভের মার্গ বলিতেছেন 

ধানেনাআনি পশ্যান্দ কেচদাত্মানমাত্মনা । 

আনো সাংখোন যোগেন কৰ্ম্ম যোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥ 

আনো ড্রেবমজানস্থঃ শ্রত্বানোভা উপাসতে : 

তেহাঁপি চাঁততরস্তোব মৃত্যুং শ্রৃতিপরায়ণাঃ ৷৷ ২৫ | 


অনুবাদ $£ (২৪) কেহ কেহ স্বয়ং আপনি আপনাতেই ধ্যানের দ্বারা আত্মাকে দেখে ; 
কেহ সাংখাযোগের দ্বারা এবং কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা । (২৫) 'কচ্তু এই প্রকারে 
যাহায় ( আপনাপনিই ) জ্ঞান হয় না, সে অপরের নিকট শুনিয়া (শ্রদ্ধা দ্বারা 
পরমে*বরের ) ভজনা করে শ্রৃৃত বিষয়কে প্রমাণ মানিয়া আচরণকারা এই প্‌রুষও 
ম্ৃতাকে অতিক্রম করে। সা 

রহস্য £ এই দুই শ্লোকে পাতঞ্লযোগ অন:সারে ধ্যান, সাংখামার্গ অনুসারে 
জ্ঞানোত্তর কম্ম'সন্ন্যাস, কর্ম্মযোগগার্গ অনুসারে নিক্কাম বৃদ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণ 
পক কর্ম্ম করা, এবং ভ্রান না হইলেও শ্রদ্ধা দ্বারা আপ্তবচনের উপর বিশ্বাস 
রাখিয়া পরমেশ্বরের ভক্তি করা (গাঁ. ৪. ৩৯), এই আত্বন্ঞানের বিভিন্ন মার্গ-বাঁলয়া 
গিয়াছেন। যে কোন মার্গেই যে যাউক না কেন, অস্তে তাহার ভগবানের জ্ঞান হইয়া 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা--১০শ সধায় নি 


সমং সব্বেষু ভতেষ- ভিন্ঠন্টং পরমেশ্বর্ম । 
*  ‘্বনশাৎস্বাবনশানং যঃ পশাতি স পশাতি || ২৭ ৷৷ 
সমং পশান- তি সৰ্ব সমাবপ্াা*বরম- । 
ন হিনজ্পাভানাত্ানত হতো যাত পরাং গতম: || ২৮ ৷ 
অনুবাদ £ ২১৬) [হে ভরতশ্েষ্ঠ । মনে রাখ যে, স্যাবর বা জঙ্গম যে কোন 
বারা হয় ৷ (২৭ ৷ সৰ্বভূতে একভাবে অবাস্িত, 
নাশ হয় না, এইরূপ পরমেশ্বরকে খান দেখিষা 


বস্তর 'নল্মরণি সের ও ক্ষেরন্ঞের 
বং সকল ভূতের ধ্বস হইলেও মাঁহার 


'লইয়াছেন, বালিতে হইবে যে গনি € সতা তন্তবকে ) জানিয়াছেন। (২৮ ঈশ্বরকে 


সৰ্বৰ, একভাবে ব্যাপ্ত জানিয়া যে প্‌রৃষ ) আপনি আপনাকে আঘাত করে না, 
অর্জা* নিজে ‘নজে ভাল মার্গে লাগিয়া যায, সেট এই কারণে উত্তম গত প্রাপ্ল হয় । 
রহস্য £ ২৭শ শেলাকে পরমেশবরের গে লক্ষণ বলিয়াছেন. তাহা পার্শ্বে গাঁ. ৮ 
২০শ শ্লোকে আসিয়াছে এবং উহার পারজ্কার ব্যাখ্যা গাঁতারহসোর নবম প্রকরণে করা 
গিয়াছে (গীতার, পূঃ ১১০ ও ২২১) । এই প্রকারই ২%ম শেলাকে ভাবার সেই 
বিষয়ই বলা হইয়াছে যাহা পুর্ব্ণে ( গাঁ. ৬. ৫-৭ ৷ বলা হইয়াছিল যে, আত্মা ‘জের 
বন্ধু এবং উহাই নিজের শরু । এই প্রকারে ২৬ ২৭ ও ২৮শ শ্লোকগঢঁলতে, সকল 
প্রাণীর বিষয়ে সামাবৃদ্ধির্‌প ভাবের বর্ণনা শেষ করিয়া বালতেছেন যে. ইহা জানিলে 
কি হয়_ 
প্রকতোব চ কচ্মণ কিয়মাপান সৰ্্বশঃ | 
যঃ পশাত তথাত্মানমকত্তরিং স পশাত ৷৷ ১৯ || 
যদা ভতপগভাবমেকস্থমন্পশাতি । 
তত এব চ বিল্ঞারং বৃন্ধ সম্পদাতে তদা ৷৷ ৩০ 1 
অনুবাদ £ (২১৷ যে ইহা জানিয়াছে যে, (সমস্ত) কৰ্ম্ম" সৰ্্বপ্রকারে কেবল প্রকৃতি 
হইতেই কৃত হয়, এবং আত্মা অকন্তা অর্থাৎ কিছুই করে না, বলতে হইবে যে, সে 
{ সত্য তন্তৰকে ) জানিয়া লইয়াছে ৷ 1৩০) যখন সকল ভূতের পৃথক অর্থাৎ নানাতব 
একতা হইতে (দেখিতে থাকে), এবং এই (একতা) হইতেই (সমন্ত) বিল্তার দৌখতে থাকে, 
তখন বন্ধ প্রাপ্ত হয় । 
রহস্য £ এখন বলিতেছেন যে তত্যা নিগল, অলিগ্ত ও আদি কি প্রকারে হয়_ 


অনাদদিতাৎ নিগৃণতাৎ পরমাতামসাবায়ঃ ৷ 
শবারগ্ফোইপ্পি কোঁনেয় ন কারোগিত ন পাতে ৷৷ ৩১ ৷ 
যথা সব্বাগতং সৌক্ষাদাকাশত নোপালপাতে | 
সব্বরাবস্মিতো দেহে তথাত্বা নোপলিপাতে ৷৷ ৩২ ৷ 
মণ প্রকাশয়তোকঃ কংস* লোকসিমং রঃ । 


৬৮৮ গীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগণান্ত 


অনুবাদ £ (৩১) হে কোন্তের! অনাদ ও নিগর্ঠণ হইবার কারণে এই অবান্ধ 
পরসাত্া শরীরে থাঁকিয়াও কোন কিছ: করেন না, এবং তাঁহাতে ( কোনও কর্ম্দের ) লেপ 
অর্থাৎ বন্ধন লাগে না । (৩২) যেমন আকাশ চাঁরাদকে ভাঁররা আছে, কিন্তু সুক্ষ 
হইবার কারণে উহাতে (কোন কিছুর) লেপ লাগে না, সেইর্‌পই দেহে সব্্বঘ থাঁকলেও 
আত্মাতে (কোন কিছুরই ) লেপ লাগে না। (৩৩) হে ভারত, যে প্রকার এক 
সূর্য্য সমন্ত জগত প্রকাশিত করে, সেইরূপই কেরজ্জ সমন্ত ক্ষেত অর্থাৎ শরীরকে 
প্রকাঁশত করে । 

ক্ষেক্ষেব্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুযা । 
ভূততপরকাীতমোক্ষং চ যে বিদূর্ধান্তি তে পরম ॥ ৩৪ ॥ 

অনুবাদ £ (৩৪) এই প্রকারে জ্ঞানচক্ষ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানর্‌পনেরে ক্ষেত্র ও 
ক্ষেতজ্ঞের ভেদ, এবং সর্্বভূতের ' মূল ) প্রকাতির মোক্ষ, যে জানে সে পরব্রক্মকে প্রাপ্ত 
গা ইহা সম্পূর্ণ প্রকরণের উপসংহার ৷ 'ভূতপ্রকাতিমোক্ষ' শব্দের অর্থ আম 
সাংখাশাল্ের সিদ্ধান্ত অনুসারে করিয়াছি । সাংখোর সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, মোক্ষ 
পাওয়া বা না পাওয়া আত্মার অবস্থা নহে, কারণ উহা তো সব্বদাই অকর্ত্তা ও অসঙ্গ ; 
নত প্রক্বীতর গুণসমূহের সঙ্গবশত উহা নিজেতে কর্ত;ছ্ের আরোপ করে, এইজনা 
যখন উহার এই অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় তখন উহার সহিত সংলগ্ন প্রকৃতি ছাড়িয়া যায়, 
অর্থাৎ উহারই মোক্ষ হইয়া যায় এবং ইহার পিছনে উহার পুরুষের সম্মুখে নাচা বন্ধ 
হইরা যায় । অতএব সাংখামতবাদা প্রাতপাদন করেন যে, তাত্তিৰক দৃষ্টিতে বন্ধ ও 
মোক্ষ উভয় অবস্থা প্রকীতরই হইতেছে ( সাংখ্যকারিকা ৬২ এবং গাঁতারহস্য পঃ ১৪২ 
১৪৩ দেখুন)। আমি জানিতোছি যে, সাংখোর উপরি-লখত সিদ্ধান্তের অনুস।রেই 
এই শ্লোকে 'প্রকীতর মোক্ষ' এই শব্দ আসিয়াছে । কিন্তু কেহ কেহ এই শব্দের এই 
অর্থও করেন যে, “ভূতেভ্যঃ প্রকৃতেশ্চ মোক্ষঃ”_পণ্মহাভূত ও প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ 
মায়াত্মক বদ্ম হইতে আত্মার মোক্ষ হয়। এই ক্ষেত্র ক্রেত্রজ্জাববেক জ্ঞানচক্ষ্‌ দ্বারা 
জানা যায় (গাঁ. ১৩. ৩৪) ; নবম অধ্যায়ের রাজবিদ্যা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চন্্চক্ষু দ্বারা 
₹ জানা বায় (গাঁ. ৯.২); এবং বিষ্বরুপদর্শন পরম ভগহচ্ভন্তেরও কেবল দিবাক্ষই 
গোচর (গী-১৯.)। নবম, একাদশ ও রয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিরুপণের 

প্রভেদ মনে রাখবার যোগ্য । এটিও, 


চতুদ্দশ অধ্যায় 
গুণন্য়াবভাগ যোগ 


ৰয়োদশ অধায়ের ক্ষেক্ষেত্জ্ঞের বিচার একবার বেদানের দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয় 
বার সাধখার দৃষ্টিতে বলিয়াছেন; এবং উহাতেই প্রাতিপাদন করিয়াছেন যে, সমস্ত 
কত্ত প্রকৃতিরই, পুরুষ অর্থাৎ ক্ষেজ্ঞ উদাসীন থাকে । কিন্তু এই বিষয়ের বিচার এ 
পর্য্যন্ত হয় নাই যে প্রকৃতির এই কর্তৃত্ব কি প্রকারে চাঁলতেছে । অতএব এই তধ্যায়ে 
বলিতেছেন যে একই প্রকৃতি হইতে 'বাঁবধ সৃষ্ট, বিশেষত সজীব সৃষ্ট, করুপে উৎপন্ন 
হয়। কৈবল মানবসূঞ্টিরই বিচার যদি করা হয় তবে এই বিষয় ক্ষেন্রসম্বন্ধীয় অর্থাৎ 
শরীরের হয়, এবং উহার সমাবেশ ক্ষেন্র-ক্ষেতভ্র-বিচারে হইতে পারে । কিন্তু যখন স্থাবর 
সৃশ্টিও ত্ৰিগুণাত্মক প্রকৃতির বিষ্তার, তখন প্রকৃতির গ্ণভেদের এই বিচার ক্ষর-অক্ষর 
বিচারেরও ভাগ হইতে পারে ; অতএব এই সঙ্কুচিত 'কষে্ক্ষেত্জ্ঞ-বিচার' নাম ছাড়িয়া 
দিয়া সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবান এই 
অধ্যায়ে আবার স্পণ্টরুপে বলিতে আরম্ভ কারলেন । সাংখ্যশাস্তের দৃষ্টিতে এই [বষয়ের 
বিশুত নিরূপণ গাঁতারহসোর অষ্টম প্রকরণে করা গিয়াছে । ত্রিগুণের বিস্তারের এই 
বর্ণনা অনুগীতা এবং মনুস্মতির দ্বাদশ তধ্যায়েও আছে। 
চতুদ্দ'শোহ্ধ্যায়ঃ 
শ্রীভগবানূবাচ 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষযাম জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমমূ। 
যজজ্ঞোত্বা মূনয়ঃ সবে” পরাং 'সাদ্ধামিতো গতাঃ ॥ ১ ॥ 
ইদং জ্ঞানমূপাশ্রিত্য মম সাধর্মামাগতাঃ। 
সর্গেহাঁপ নোগজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথান্ত চ॥ ২॥ 
অনুবাদ & শ্রীভগবান বাললেন_-(১) এবং ফের সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান 
বাঁলতোঁছ, যাহা জানিয়া সকল মুনি:এই লোক হইতে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
(২) এই জ্ঞান আশ কাঁরয়া আমার।সার্‌পাপ্রাপ্ত লোক, সৃষ্টির উৎপান্তকালেও জন্মায় 
না এবং প্রলয়কালেও ব্যথা পায় না ( অর্থাৎ জন্মমরণ হইতে সম্পূর্ণ মস্তি পায় )। 
রহস্য £ ইহাই হইল প্রস্তাবনা । এখন প্রথমে বালতেছেন যে প্রকৃতি আমারই 
স্বরূপ, আবার সাংখোর দ্বৈতকে পৃথক কারিয়া, বেদান্তশাস্ত্ের অনুকূল এই নির[পণ 
করিতেছেন যে, প্রকৃতির সতত, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে সৃষ্টির নানাবিধ বান্ত 
পার্থ ক প্রকার শত হয 
মম যোনির্মহদত্রহ্ম তাঁস্মন্‌ গভং দধামাহম্‌ ৷ 
৬ সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভর্বাত ভারত ৷ ৩ ॥ 


ব এ 


৮৯০ গাঁতারহস্য অথবা কৰ্ম্ম যোগশাস্ম 


অনুবাদ £ (৩) হে ভারত! মহদক্রদ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি আমারই খোঁন, আমি 
উহাতে গর্ভ রাখি; আবার উহা হইতে সমন্ত ভূত উৎপন্ন হইতে থাকে । (৪) হে 
কোঞ্জেয়! । পণপণ্ণী প্রভৃতি ) সমস্ত যোনিতে যে সকল মত জন্মগ্রহণ করে, 
উহাদের যোনি মহদব্র এবং আম বাঁজদাতা পিতা । 


সর্বযোনিষ্‌ কৌতেয় নন য়ঃ সম্ভবান্ত যাঃ। 
ভাসাং ব্ৰহ্ম মহদযোনিরহং বাঁজপ্রদঃ পিতা ৷ 80 
সন্তৰং রজনম ইতি গুণাঃ প্ররুতিসম্ভবাঃ 
'নিবরান্ত মহাবাহো দেহে দেহিনমবায়ম্‌ ৷৷ ৫ || 
তত সত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়মূ । 
সংখসঙ্গেন বরাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥ 
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমদ্ভবম্‌ । 
তাশ্নবাতি কোস্তেয় কম্সঙ্গেন দৌহনম্‌ ৭ ॥ 
তন্রবজ্ঞানজং (বিদ্ধি মোহনং সর্বদোহনামূ। 
প্রমাদালসানিদ্রাভন্তন্নবয়াতি ভারত ॥ ৮ ॥ 
সন্তৰং সুখে সজয়তি রজঃ কদ্্মীণ ভারত । 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সপ্জয়ত্যুত ॥ ৯ 


অল;বাদ ৪ (৫) হে মহাবাহু! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সন্ত, রজ ও তম গুণ দেহে 
অবান্থিত অব্যয় অর্থাৎ নার্্বকার আত্মাকে দেহে বাঁধয়া লয় । (৬) হে নিষ্পাপ অঙ্কন ! 
এই গুণসমূহের মধ্যে নিদ্্মলতার কারণে প্রকাশকারক ও নিদ্রণোষ সন্তৰ্গুণ সুখ ও 
জ্ঞানের সঙ্গে (প্রাণীকে ) বাঁধে । (৭) রজোগদুণের স্বভাব রাগাত্মক, ইহা হইতে তৃষ্ণা 
ও আসান্তির উৎপান্তি হয় । হে কোস্তের ! উহা প্রাণীকে কর্ম করিবার | প্রবান্তরপ ) 
আসান্তিতে বাঁধিয়া ফেলে । 1৮) কিন্তু তমোগুণ অজ্ঞান হইতে “উৎপন্ন হয়, ইহা সমস্ত 
প্রাণীকে মোহে নিক্ষেপ করে। হে ভারত! ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিন দ্বারা 
(প্রাণীকে ) বাঁধিয়া ফেলে । (৯) সত্তৰগুণ সুখে, এবং রজোগুণ কর্মে, আসান্তি উৎপন্ন 
করে। কিন্তু হে ভারত! তমোগণ জ্ঞানকে ঢাকিয়া প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যমূদতায় বা 
কর্তবোর 'বিস্মরণে আসক্তি উৎপন্ন করে। 

রহস্য £ সন্ত, রজ ও তম তিন গুণের এই পৃথক লক্ষণ বলা হইল । কিন্তু এই 
গুণ পৃথক পৃথক কখনও থাকে না, তিন সৰ্ব্বদাই একত্রে থাকে । উদাহরণ যথা, যে 
কোন ভাল কাজ করা যাঁদও সন্তেবর লক্ষণ, তথাপি ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া 
রজের ধন্ম” এই কারণে সাত্তিক স্বভাবেও অজ্প রজের মিশঃণ সৰ্বদাই থাকেই । 
এই জন্যই অনডগাঁতাতে এই গুণসমূহের এই প্রকার মিথনাত্মক বর্ণনা আছে যে, তমের 
জোড়া সন্তৰ, এবং সত্তেৰর জোড়া রজ ( মভা. অণ্ব. ৩৬ )'; এবং উক্ত হইয়াছে যে, 
ইহাদের অন্যোন্য অর্থাৎ পারস্পরিক আশয় হইতে অথবা যগড়া হইতে সৃষ্টির সমন্ত 
₹ পদার্থ প্রদ্তুত হয়! সাং. কা. ১২ এবং গাঁতার. পঃ. ১৩৬ ও ১৩থাদেখুন এখন প্রথমে 
এই তন বলিয়া আবার সাক্তিক, রাজস ও তামস স্বভাবের লক্ষণ বাঁলতেছেন 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য-_-১৪শ অধ্যায় ৬৯১ 


রজন্ুমশ্চাভিভূয় সন্তবং ভবাতি ভারত । 

রজঃ সন্তবং তমশ্চৈব তমঃ সন্তবং রজন্তথা || ১০ | 
সবদ্বারেষ্, দেহেহস্চিন প্রকাশ উপজায়তে ৷ 
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদবিবদ্ধং সন্ত্রমিতাত ৷৷ ১১ ॥ 
লোভঃ প্রবৃত্ভিরারচ্ভঃ ক্্ম'ণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্যেতানি জায়ন্দে বিবৃদ্ধে ভরতর্যভ ৷৷ ১২ 
অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমসোতানি জায়ন্ে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ৷৷ ১৩ ৷৷ 


অনুবাদ £ (১০) রজ ও তমকে আভিভূত কারয়া হয় (তখন উহাকে 
সান্তির্ষ বলতে হইবে ) ; এবং এই প্রকারেই সম্ভব ও করিয়া রঙ, এবং সন্তব 
ও রজকে হটাইয়া তম ( অধিক হয় ) ৷ (১১) যখন এই দেহের সকল দ্বারে ( ইন্দিয়ে ) 
প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, বুঝিতে হইবে যে সভ্তবগৃণ অধিক হইয়াছে । 
(১২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! রজোগণ বাঁড়িলে লোভ, কর্মের দিকে প্রবৃত্তি এবং উহার 
আরম্ভ, অতৃপ্তি এবং ইচ্ছা উৎপন্ন হয় । (১০) এবং হে কুরুনন্দন ! তমোগুণের বৃদ্ধি 
হইলে পর অন্ধকার, কিছ; না কারবার ইচ্ছা, প্রনাদ অর্থাৎ কর্তবোর বিস্মৃত এবং মোহও 
উৎপন্ন হয়। 
রহস্য ? মনুষ্যের জাবতাবদ্থাতে ভ্রিগুণের কারণে উহার স্বভাবে কসে কিসে 
পার্থক্য হয়, তাহা বালিয়া দিয়াছেন । এখন বাঁলতেছেন যে, এই তন প্রকার মনুষোর 
কোন: প্রকার গাঁত লাভ হয় 
যদা সত্তেৰে প্রবৃণ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভুৎ । 
তদোন্তমাবদাং লোকানমলান: প্রাতপদাতে ॥ ১৪ | 
রজাঁস প্রলয়ং গত্বা কর্ম্ম“সাঙ্গযু জায়তে । 
তথা প্রলীনন্তাঁস মুঢযোনিষয জায়তে ৷৷ ১৫ || 
কদ্ঘণঃ সুকৃতস্যাহ;ঃ সাত্তিৰকং নির্মলং ফলম্‌ । 
রজসদ্তু ফলং দ:ঃখমজ্ঞানং তগসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ || 
সন্ত্ৰাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ । 
প্রমাদমোহোৌ তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ ৷৷ ১৭ 
“ উদ্ধর্ণং গচ্ছান্ত স্তস্থা মধো 'তিষ্ঠান্ত রাগসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিন্থা অধোগচ্ছন্তি তামসা$ ৷৷ ১৮ || 
অন;বাদ £ (১৪) সন্তৰ্গুণের উৎকর্ষ কালে ফাঁদ প্রাণী মরিয়া যায় তো উত্তম তত্তব 
জ্ঞানীদগের, অর্থাৎ দেবতা প্রভাঁতর, নির্মল (স্বর্গ প্রভাত) লোক সে প্রাপ্ত হয় । 
(১৫) রজ্রোগুণের প্রবলতায় মারলে যাহারা কর্মে আসন্ত থাকে, উহাদের ( মন যোর ) 
মধো জন্মগ্রহণ করে ; এবং তমোগনণে মারলে (পশ-পক্ষী প্রভাত) মুঢ় যোনিতে উৎপন্ন 
হয়। (১৬) বাঁলয়াছেন বে” পণ্য কর্চ্মে'র ফল নির্মল ও সাত্তবক হর“ কিন্তু রাজস 
কদ্নের ফল দুঃখ, এবং তামন করের ফল জান । (১৭) সন্ত হইতে জ্ঞান, 
এবং রজোগহণ হইতে কেবল লোভ উৎপন্ন হয় । আামাগ্ণ হইতে কেবল প্রনাদ 


গীতারহস্য অথবা কম্্মযোগশাম্্ 


না, অজ্ঞানেরও উৎপান্ত হয়। (১৮) সাত্তৰক প্থরুষ 
Re nt OR যায়। রাক্ষস মধ্যম লোকে অর্থাৎ শ্লন্‌ধালোকে 
থাকে এবং কনিষ্ঠগুণব্ৃত্তি তামস অধোগাঁত পায়। . 
রহস্য £ সাংখ্যকারকাতেও এই বর্ণনা আছে যে, ধা্ম্মক ও পৃণ্যকম্্মকারী হইবার 
কারণে সন্তরন্থ মন্য্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং অধম্মচিরণ কারয়া তামস পুরনয অধোগাঁত 
পার (সাং কা. ৪৪) । এই প্রকারেই এই ১৮শ শ্লোক অনুগ্গীতার ত্রিগণবর্ণনাডেও 
যেমনটি তেমনটি আসিয়াছে ( মভা- অশ্ব. ৩৯. ১০; এবং মন. ১২. ৪0) । সাত্তিৰক 
কর্ম দ্বারা ক্বর্গপ্রা্তি হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ সুখও তো অনিত্যই ; এই কারণে 
পরম প্রুষার্থের সিদ্ধি ইহা দ্বারা হয় না । সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 
পরম পঢুরুযার্থ' বা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য উত্তম সাত্তিৰক স্থাত তো থাকেই ; ইহা ব্যতাঁত 
এই” জ্ঞান হওয়াও আবশ্যক যে প্রীত পৃথক এবং আম (প্রদষ) পথক ৷ *সাংখ্য 
ইহাকেই ত্িগুণাতাঁত অবস্থা বলে । যাঁদও এই শ্ছিতি সন্তৰ, রজ ও তম তিন গুণ হইতেও 
অতীত তথাপি ইহা সাত্তিৰক অবস্থারই পরাকাঙ্ঠা ; এর কারণে ইহার সমাবেশ সাধারণত 
সান্তক বৰ্গেই করা হয়, ইহার জন্য এক নুতন চতুর্থ বর্গ প্রস্তুত কারবার প্রয়োজন 
নাই (গীতার, ১৪৪-১৪৫ )। কিন্তু গাঁতার এই প্রকৃতি-পূরুষবাদা সাংখ্যের দ্ব - 
মান্য নহে এই জন্য স।ংখ্যের উন্ত সিদ্ধান্তের গাঁতাতে এই প্রকার রুপান্তর হইয়া যায় যে, 
প্রকীত ও পুরুষের অতাঁত যে এক আত্স্বরূপ পরমেশ্বর বা পরবুক্ম আছেন, সেই 
{গণ বহ্ষেকে যে চিনে, তাহাকেই ত্রিগুণাতাঁত বলতে হয়। এই অর্থই পরবতী 
শ্লোকসম্‌হে বার্ণত হইয়াছে _ 


নানাং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দণ্টানপশ্যাতি ॥ 
গৃণেভাশ্চ পরং বোত্ত মদ্ভাবং সোহাধগচ্ছাত ॥ ১৯ ॥ 
গৃণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্ভবান্‌। 
জন্মমত্যুজরাদুঃখোবিমুক্তোহমৃতমশ্সুতে ॥ ২০ ॥ 


£ (১৯৯) দুষ্টা অর্থাৎ উদাসীনরূপে দর্শক পুরযধ, যখন জানিয়া লয় যে 

(প্রকাতির ) গণের আর্তারস্ত অপর কেহই কর্তা নাই, এবং যখন (তিন) গুণের অতাঁত 

( তন্তৰকে ) চিনিয়া যায় ; তখন সে আমার স্বরূপে মিলিয়া যায়। (২০) দেহধানী 

মনষ্য দেহের উৎপত্তির কারণ-। স্বরূপ ) এই তিন গুণ আঁতক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও 
বার্্ধকোর দুঃখ হইতে বিম্ন্ত হইয়া অমৃতের অর্থাত মোক্ষের অনুভব করে । 

রহস্য ঃ বেদাস্তে যাহাকে মায়া বলে, তাহাকেই সাংখ্যমতবাদী ত্িগুণাত্মক প্রভাত 

5 এই জন্য বরগপাতীত হওয়াই মায়া হইতে মুত হইয়া পররাকে জানিয়া লও 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য_১৪শ অধ্যায় ৬৯৩ 


অজ্জন উবাচ 
* কৌল্গিস্তীন্‌ গুণানেতানতাঁতো ভবাতি প্রভো । 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্রীন্‌ গুণানতিবন্ততে || ২১ ৷৷ 
শ্রীভগবানূবাচ 

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ৷ 

ন দ্বেঞ্টি সপপ্রবৃত্তানি ন নিকৃত্তানি কাংক্ষতি ॥ ২২ ॥ 

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচালাতে | 

গুণা বর্তন্ত ইতোব যোহবতিষ্ঠাত নেঙ্গতে | ই৩ ॥ 

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোন্টাশকাণ্চনঃ । 

তুল্যাপ্রিয়াপ্রিয়ো ধাঁরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ | ২৪ 

অনুবাদ 3 অক্জর্কন বললেন (২১) হে প্রভো ! কোন্‌ লক্ষণের দ্বারা (জানা 
যায় যে, সে ) এই তিন গুণ আকিক্রম করিয়া চলিতেছে ঃ (আমাকে বল যে, ) & 
(গ্‌ণাতীতের) আচার ক, এবং সে কি প্রকারে এই তিনগুণের অতাত হয় ? শ্রীভগবান 
বালিলেন- (২২) হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ ( অর্থাৎ যথাক্রমে সত্ত্ব রজ 
ও তম, এই গুণগ্থীলর কার্য্য অথবা ফল ) হইলে যে উহাদের দ্বেষ করে না, এবং 
প্রাপ্ত না হইলেও উহাদের আকাঙ্কা রাখে না ; '২৩) যে (কৰ্ম্মফল সম্বন্ধে ) উদাসশন- 
ভাবে থাকে ; ( সন্তৰ, রজ ও তম ) গুণ যাহাকে বিচালত কাঁরতে পারে না; যে ইহাই 
মনে করিয়া স্থির রহে যে, গুণ (নিজের নিজের ) কার্যা করিতেছে ; যে টলে না অর্থাৎ 
বিকারগপ্রপ্ত হয় না; (২৪) যাহার নিকট সুখদ:ঃখ একই প্রকার ; যে স্ব-স্থ অথতি 
আপনাতেই স্থির’, মাঁট, পাথর ও সোনা যাহার নিকট সমান ; প্রিয় আপ্রয়, নন্দা 
ও নিজের স্তুতি যাহার নিকট একই সমান : সে সৰ্ব্বদা ধর্য্যযুক্ত । 
রহস্য £ ন্রিগ্ণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি, এবং আচার কিরূপ, এই দুই প্রশ্নের 

উত্তর হইল এই ॥ এই লক্ষণ, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ৷ ২. 
৫৫-৭২ ), এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে ( ১২. ১৩-২০ ) কথিত ভক্তিমান প্ররুষের লক্ষণ সমস্ত 
একই প্রকারের । অধিক কি বলিব ‘সর্বারম্ভপারত্যাগা,' তুলানন্দাত্বসংল্ততিঃ এবং 
“উদাসানঃ' প্রীত কোন কোন বিশেষণও দুই তিন স্থানে একই । ইহা হইতে প্রকাশ 
পাইতেছে যে, পুব্ব অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত (১৩. ২৪. ২৫) চার মার্গের মধ্যে কোন এক 


- মার্গ স্বাঁকার করিয়া লইলে পর 'সিদ্ধপ্রাপ্ত পুরুষের আচার, এবং তাহার লক্ষণ সকল 


মার্গে একই প্রকার হয়। তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চম অধ্যায়ে যখন এই দৃঢ় ও 
অটল সিদ্ধান্ত কাঁরলেন যে, নিশুকাম কর্ম কেহই ঝাড়য়া ফোলতে পারে না"; তখন 
মনে রাখা উাঁচত যো স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভন্ত বা ভ্িগৃণাতীত সমন্তই কম্ম-ষোগ-মার্গের ৷ 
“সর্ববারদ্ভপরিত্যাগীর' অর্থ ১২শ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকের রহস্যে বাঁয়া আপিয়াছি। 
'সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের এই বর্ণনাকে স্বতন্ত মানিয়া সন্ন্যাসমার্গের টীকাকার নিজের 
সম্প্রদায়কেই গীতার প্রাতপাদ্য বলেন। কিন্তু এই অর্থ পৃব্বপর সন্দর্ভের বিরুদ্ধ, 
অতএব ঠিক নহে। গাঁতারহস্যের ১১শ ও ১২শ প্রকরণে,( ২৮০-১৮১. ৩২৩ পৃঃ) 
এই বিষর আমি সবষ্তার প্রতিপাদন কারয়াছ। অঞ্জনের দুই প্রশ্নের উত্তর হইয়া 


বিষয় তো পৃথক আছেই । মাৰ্গ বাহাই হোক, গাঁতার মডখ্য প্রশ্ন ইহাই যে, পরমেশ্বরের 


৬৯৪ গণীতারহস) অথবা কম্মযোগণাস্ত 


গেলে। এখন বলিতেছেন যে, এই পুরুষ এই তিন গুণ কি প্রকারে আঁতক্রম 
করেন = 
মানাপমানয়োগ্তল্যন্তুল্যো মিতারিপক্ষয়োঃ | . 
সৰ্বরিম্ভপারত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ৷ ২৫ | 
মাং চ যোহব্যাভচারেণ ভান্তযোগেন সেবতে । 
স গুণান্‌ সমতাত্যতান, ব্ৰহ্মভ্‌য়ায় কল্পতে ॥ ২৬1 
অনুৰ।দঃ ( ২৫ ) যাহার নিকট মান-অপমান বা মিত্র ও শতুদল তুলা অর্থাৎ একই 
প্রকার ; এবং ( প্রকৃত যাহা কিছু সমন্ত করতেছে এই বদ্ধতে ) যাহার সমন্ত ( কামা ) 
উদ্যোগ দূর হইয়া গিয়াছে; সেই পুরুষকে গুণাতীত বলে। ( ২৬) এবং যে 
(আমাতেই সমস্ত কৰ্ম্ম অর্পণ করিয়া ) অব্যাভচার, অর্থাৎ একনিষ্ঠ ভীন্তযোগে আমার 
সেবা করে, সে এই তিন গুণ আতর কারয়া বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তিবিষয়ে সমর্থ হয় 
রহস্য £ঃ ইহা সম্ভব যে, এই শ্লোক হইতে এই সংশয় হইতে পারে যে, যখন 
টিগুপাভীত অবস্থা সাংখ্যমার্গের, তখন সেই অবস্থার কম্মপ্রধান ভীন্তযোগে করপে 
পাওয় যায় ৷ এই কারণেই ভগবান বাঁলতেছেন,__ 
বুহ্ধণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাবায়স্য চ ৷ 
শাম্বতসা চ ধর্মসা সুখসোকান্তিকস্য চ ৷৷ ২৭ ॥৷ 
অন;ৰাদঃ : ২৭) কারণ” অমৃত ও অবায় ব্রন্মের, শাশ্বত ধর্ম্মের এবং একান্থক 
অর্থণৎ পরমাবাঁধ অত্যন্ত সুখের অন্তিম স্থান আমিই । 
রহস্য £ এই শেলাকের ভাবার্থ এই যে, সাংখ্যের দ্বৈত ছাঁড়য়া দিলে সব্ব্ত একই 
পরমে*্বর থাকেন ; এই কারণে তাঁহারই প্রতি ভক্তি দ্বারা '্রগ্ণাতাঁত অবস্থাও প্রাপ্ত 
হয়। এবং একই পরমেশ্বর মানিয়া লইলে সাধনসম্বন্ধে গীতার কোনই আগ্রহ নাই 
(গাঁ ১৩. ২৪ ও ২৫)। গাঁতা ভন্তিমার্গকে সুলভ অতএব সকল লোকের পক্ষে গ্রাহ্য 
বলিয়াছেন ঠিক; কিন্তু কোথাও অন্যান্য গার্গকে ত্যাজা বলেন নাই । গাতাতে 
কেবল ভান্তি, কেবল জ্ঞান অথবা কেবল যোগই প্রতিপাদ্য-_এই মত বাভন্ন সম্প্রদায়, 
অভিমানীরা পৰ্ব হইতে গাঁতার উপর চাপাইয়া দয়াছেন। গাঁতার প্রকৃত প্রাতিপাদ) 


হইলে সংসারের কদ্্ম লোকসংগ্রহার্থে' করা হইবে বা ছাড়া হইবে ; এবং ইহার 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ৰ পনর,যোত্তম যোগ 

লেব্র-কষেত্রজ্ঞের বিচারস্মত্ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ ক্ষে্ক্ষে্জ্র-বিচারেরই ন্যায় সাংখ্যের 
প্রকাত-প্রুষ বিবেক বাঁলয়াছেন। চতুদ্দশ অধ্যায়ে বালয়াছেন যে, প্রকৃতির তিন গুণের 
দ্বারা মানুষেনমানুষে স্বভাবভেদ কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে সাত্তিৰক আদ 
গতিভেদ কি প্রকারে হয় ; আবার এই বিচার কাঁরয়াছেন যে, ব্রিগুণাতীত অবস্থা অথবা 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্ৰাহ্মী শ্মিতি কাহাকে বলে এবং উহা কির্‌পে পাওয়া বায়। এই সমন্ত 
নিরূপণ সাংখ্যর পারভাষায় আছে ঠিক, কিন্তু সাংখ্যের দৈতাকে দ্বাঁকার না কাঁরয়া 
বে একই পরমেশ্বরের বিভ্যাত ইতেছে প্রকীতি ও পুরুষ উভয়ই, সেই পরমেশ্বরের 
নিরপণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দণ্টতে করা গিয়াছে । পরমে*বরের দ্বরূপের এই বর্ণনা 
আতীরন্ড অষ্টম অধ্যায়ে আধযজ্ঞ, অধ্যাত্ম ও আঁধটদবত প্রভাতি ভেদ দেখানো হইয়াছে ৷ 
আর, ইহা প্ব্বেই বাঁলয়া আ'সয়াছি যে সকল স্থানে একই পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন 
এবং ক্ষেত্রে ক্ষেন্জ্ঞ ও তিনিই । এখন এই অধ্যায়ে প্রথমে বাঁলতে ছেন যে, পরমেম্বরের 
রচিত সৃষ্ট-বিস্তারের, অথবা পরমে*্বরের নামর-পাত্বক বিপ্তারেরই কখনো-কখনো 
ব্ক্গরূপে বা বনরূপে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, উহার বাঁজ কিঃ অবার পরমে*বরের 
সকল রূপের শ্রেষ্ঠ পুরুযোত্তম-স্বর পের বর্ণনা করিয়াছেন । 


পণ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবানবাচ 
উদ্ধর্বমূলমধ$শাখমধ্বখং প্রাহুরব্যয়ন্‌ । 
ছন্দাঁস যস্য পর্ণণান যন্তং বেদ স বেদাঁবৎ || ১।। 


অনুবাদ £ গ্রীভগবান কাঁহলেন (১) যে অশ্বথ বৃক্ষের এইরুপ বর্ণনা কারিতোঁছ 
যে, মূল (এক ) উপরে আছে এবং শাখাসকল ( অনেক ) নীচে আছে, ( যাহা ) অবায় 
তর্থধ কখনও বিনষ্ট হয় না, (এবং ) ছন্দাধীস অর্থাৎ বেদ যাহার পাতা ; উহাকে 
(বক্ষকে ) সে জানিয়াছে সেই পুরুষ (প্রকৃত ) বেদবেন্তা । 

রহস্য ৪ উত্ত বর্ণনা বর্ধবৃক্ষের অর্থাৎ সংসারবৃক্ষের । এই সংসারকেই সাংখাবাদী 
“প্রকীতর বিস্তার” এবং বেদান্ত “ভগবানের মায়ার বিস্তার” বলেন ; এবং অনুগীতাতে 
ইহাকেই প্রহ্ধবক্ষে বা ব্্ধবন' ( ব্ৰহ্মারণ্য ) বালয়াছেন ( মভা. অশ্ব. ৩৫ ও ৪৭); এক 
নিতান্ত ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন খুব বড় গগনচুদ্বী বক্ষ নারদ্মিত হয়, সেই প্রকারই এক 
অব্যন্ত পরমেশ্বর হইতে দৃশ্য সৃষ্ট্রূপ কজ্পনামূলক বক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে ; এই কল্পনা 
অথবা রূপক কেবল বোঁদক ধর্মেই নহে, প্রত্যুত অনা প্রাচীন ধর্দেও পাওয়া যায়। 
য়ুরোপের পুরাতন ভাষাতে ইহার নাম “বিশ্বব্‌ক্ষ' বা জগদ্ব্ক্ষ আছে। ঝগ্বেদে 
(১, ২৪. ৭) বৰ্ণনা আছে যে বরুপলোকে এমন এক বক্ষ আছে যাহার 'কিরণের 
মুল উপরে ( উর্দ্ধে ) এবং উহার কিরণ উপর হইতে নাচে ( নিচীনা? ) বিস্তৃত হয়। 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত 


৬৯৬ 


ক বস বলিয়াছেন যম ও পিতৃগণ যে “সুপলাশ বৃক্ষের" নীচে বাঁসযা 


করেন €খ. ১০. ১৩৫. ১), অথবা যাহার “অগ্রভাগেঃ স্বাদক্ট পিপল আ 
পির দই বু অর্থাৎ পক্ষী থাকে”। (ঝা. ১. ১৬৪. ২২), বা শে 


পিষ্পলকে ( পিপলকে ) বায়ুদেবতা (মরুল্গাণ ) কম্পিত করেন” (ঝ. & ৫৪. ১৯) 


সেই বক্ষ ইহাই ॥ অথব্ব‘বেদে এই যে বর্ণনা আছে যে,দেবসদন অণ্বথ বৃক্ষ ত 
কর্গলোকে ( বরুণলোকে ) আছে” : অথর্ব. 6. ৪. ৩ ; এবং ১৯. ৩৯. ৬), তাহাও 
এই বৃক্ষ সম্বন্ধায় মনে হয়। তৈত্িরাঁয় ব্রাহ্মণে ( ৩. ৮. ১২. ২ ) অশ্বথ শব্দের বাংপানত 
এই প্রকার আছে+_পিত্যান-কালে অগ্নি অথবা যন্দ্র-প্রজাপতি দেবলোক হইতে নষ্ট 
হইয়া এই বৃক্ষে অ্বের ( ঘোডার ) রুপ ধরিয়া এক বৎসর লুকাইয়া ছিলেন, এই 
কারণেই এই বৃক্ষের অশ্বথ নাম হইল ( মভা অন; ॥৫ )। কোন কোন নৈরুিকের 
ইহাও মত যে, পিত্যানের দাঁ্ঘ রাত্রিতে দূর্যোর ঘোড়া যমলোকে এই বৃক্ষের নাচে 
বিশ্রাম করে এইজন্য ইহার অশ্বথ ( অর্থাৎ ঘোড়ার থান ) নাম প্রাপ্তি হইয়া থাকিবে.। 
“অ' =নহে, 'শ্ব,=কাল ও ‘খ' =স্থির_এই আধ্যাত্বক! নিরযন্ত পরবন্ত্ণ কল্পনা । 
না*রূপাত্থক মায়ার স্বরূপ যখন বিনাশবান্‌ অথবা প্রাতমুহুর্ত্তে পাঁরবর্ত্তনশাীল, তখন 
উহাকে “কাল পর্যন্ত স্থিতিশীল নহে” তো বালতে পারত ; কিন্তু “মবায়' _সর্থনং 
“যাহার কখনও বায় হয় না'_বিশেষণ স্পষ্ট বালিয়া দিতেছে যে, এই অর্থ এহল 
অভিমত নহে। পূৰ্ব্বে পিপ্পল বৃক্ষকেই অশ্বথ বাঁলত,একঠোপানিষদে ( ৬. ১) এই যে 
ক্রহময় অমৃত অশ্বথব্‌ক্ষ বলা হইয়াছে__ 


উৰ্ল্ণমলোহবাক্‌শাখ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ । 
তদেব শুক্র; তদ্ব্র্ম তদেবামৃতমূচাতে ॥ 


'বারুখো বৃ-ঃকে (বর্ণের বুদ) পরমেশ্বরের হাজার নামের 


7) ৯৮ NE 


গাতা, অনুবাদ ও রহস্য -১৫শ অধ্যায় 


কোন্‌ প্রকার বৃক্ষ। মুস্ডক উপনিষদে (৩ ১) খগ্ৰেদেরই এই বর্ণন 
গৃহীত হইয়াছে যে, বৃক্ষের. উপর দই পক্ষী !জীবাত্বা ও পরগাত্মা ) বসিয়া 
আছেন, হুহাঁদের মধ্যে একজন পিস্পল অর্থাৎ পিপলের ফল খান । পিপল ও বট 
ছাড়িয়া এই সংসারবৃক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে তৃতীয় কল্পনা উদম্বর লইয়া : এবং পুরাণে 
ইহা দল্ভারেয়ের বৃক্ষ বলিয়া স্বীকৃত। সার কথা, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এই তিনটি 
কল্পনা আছে যে, পরমেশ্বরের মায়া হইতে উৎপন্ন জগত এক বৃহং পিপল, বট 
বা উদ্বের ; এবং এই কারণেই বিষ্ণুসহস্রহনামে বিষ্ণুর এই তিন বৃক্ষা 
_-নাগ্রোধোদুদ্বরোহ*্বথঃ” (মভা. অনু. ১৪৯. ১০১), এবং সমাতে 
দেবতাত্মক ও পূজার যোগ্য মানা হয় । ইহা বাতীত বিষুসহস্রনাম ও উভয়ই 
মহাভারতের অংশ , যখন 'বষ্ণুসহস্রনামে উদুম্বর: বরগদ (নাগ্রোধ ) এবং অশ্ব এই 
তিন পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে ; তখন গীতাতে ‘অশ্বথ’ শব্দের পিপলই ( উদৃদ্বর বা 
ন্যাগ্রোধ নহে ) অর্থ লইতে হইবে, এবং মূলের অর্থও তাহাই । “ছন্দাধীস অর্থাৎ বেদ 
যাহার পাতা” এই বাক্যের ‘ছন্দাংসি শব্দে ছদ্‌ -ঢাকা ধাতু ধারয়া (ছাং. ১৪ ২) 
বৃক্ষের আচ্ছাদক পাতার সাহত বেদের সামা বার্ণ ত হইয়াছে : এবং অন্দে বাললাছেন 
যে, যখন এই সম্পূর্ণ বর্ণনা বোদক পরম্পরা অনুসারে হইতেছে তখন ইহা যে জানিয়া 
লইয়াছে তাহাকে বেদবেত্তা বলতে হইবে । এই প্রকার বৈদিক বর্ণনা হইল : এখন এই 
বৃক্ষেরই দ্বিতীয় প্রকারে. অর্থাৎ সাংখাশাস্ত অনুসারে বর্ণনা কারতেছেন _ 

অধশ্চোম্ধং প্রসৃতান্তসা শাখা গণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাহ ৷ 

অধশ্চ মূলানানহসন্বতানি কর্্মানবন্ধীন মনুয্যলোকে || ২) 


অনুবাদ £ :২) ( সন্তৰ আদ তন ) গুণ হইতে যাহা পৃঙ্ট হইয়াছে, এবং যাহা 
হইতে ( শব্দস্পর্শ-রূপ-রস-ও গম্ধর্প) বিষয়সমূহের অঙ্কুর ফুটিয়াছে, তাহাদেরই শাখা 
সকল নীচে এবং উপরেও 'বিন্তৃত হইয়াছে ; এবং অসক্ঞে কর্মের রূপ প্রাপ্ত উহাদের মূল 
নাচে মনুষ্যলোকেও বাড়তে বাড়তে ভিতরে নামিয়া গিয়াছে । 

রহস্য £ গাঁতারহসোর অষ্টম প্রকরণে (পৃঃ ১৫৫ ) সবিন্তার নির্পণ কাঁরয়া দিয়াছি 
যে, সাংখাশাস্্র অনুসারে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটাই ম্‌লতন্তুৰ ; এবং যখন পুরুষের 
পরে ভ্গ্‌ণাত্মক প্রকাতি নিজের টানাপোড়েন বিস্তার কাঁরতে লাগে, তখন মহৎ আ'দ তেইশ 


তন্তুৰ উৎপন্ন হয়, এবং উহা হইতে এই ব্ৰহ্মাণ্ডব,ক্ষ প্রস্ত্তত হয় । কিন্তু বেদান্তশাস্তের 
দৃষ্টিতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা পরমেশ্ববেরই এক অংশ, অতএব ব্রিগ্‌ণাত্মক প্রকার 
এই বিস্তারকে স্বতন্ত বৃক্ষ না মানিয়া এই সম্ধান্ত কায়াষ্ছেন যে, এই শাখাসকল 
উিন্ধর্যমূল' পিপলেরই হইতেছে । এখন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন পৃথক স্বরুপের 
বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন যে, প্রথম শ্লোকে বার্ণ ত বৌদক ‘অধ্যশাখ' বৃক্ষের শতগুণ 
হইতে পুষ্ট” শাখা-সকল কেবল 'নীচেই নহে, প্রত্যুত ‘উপরে’ ও বিস্তৃত হইয়াছে ; 
এবং ইহাতে কদ্মণবপাবপ্রকিয়ার সূত্রও অন্তে পরাইয়া 'দিয়াছে। অনুগীতাকার ব্রহ্ম- 
বৃক্ষের বর্ণনায় কেবল সাংখ্শাস্দের চাঁব্বশ তন্তুরবাশষ্ট বরহ্মবকক্ষই বলিয়া গিয়াছেন ; 
উহাতে এই বৃক্ষের বৈদিক ও সাংখ্য বর্ণনার মধ্যে মিল কাঁরয়া দেন নাই ( মনা, অশ্ব. 
৩৫. ২২. ২৩ এবং গাঁতার, প্‌ঃ ১৫৫)। কিন্তু গীতা এরূপ করেন নাই; দৃশ্য 


মা যে, এই সংসারবুক্, বটব্‌্ হইবে, পিপল হইবে না ; কারণ বটব্‌ক্ষের ঝুরি উপর 
বে নাসা আসে উদাহরণ্র জন এইবর্ণ না আছে যে, অণ্বধ বৃক আঁদতোর 
LTE বারুণো বৃক্ষ+”_ন্যগ্রোধ অর্থাৎ নীচে ( ন্যক:) বর্ধনশীল 
1 বরণের বক্ষ (গোভিগহ, ও. ৭. ২৪ ) মহাভারতে লাঁখত আছে যে 
্রলয়কালে বালরুপাঁ পরমেখ্বরকে এক (এ প্রলয়কালেও অবিনাণা, 
না থা বটের দর ডালের উপর দোখয়াছিলেন ( মভা বন, 
ই কাই অব পরমেশ্বর হতে অপার দৃশ্য জগং কিপে 
এ বর জনা ছান্দোগ্য উপানিষদে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাও 

2 শ্বেতাশ্বতর উপানষদেও বিশ্ববৃক্ষের 


৬৯৮ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্ম যোগশাস্ত 


সম্টির্প বেদে প্রাপ্ত পরমেশ্বরের বর্ণনার এবং সাংখাশাস্বরোক্ত প্রকীতর 
সারে বু বার, এই দই শেলাকে মলাইয়া দিয়াছেন । মোক্ষপ্রাশ্তির 
জনা বরিগণাত্বক এবং উদ্ধমূল বৃক্ষের এই বিস্তার হইতে মুন্ত হইতে হইবে। কিন্তু 
এই বক্ষ এত বড় যে, দগ্এবাদকের আদান্তের ঠিকানাই পাওয়া যায় না। অতএব এখন 
বলিতেছেন যে, এই অপার বৃক্ষ নষ্ট কাঁরয়া ইহার মুলে বর্তমান অমততন্তৰ জানবার 
কোন মার্গ_ 

ন রূপমসোহ তখোপলভ্যতে নান্তো ন চাঁদর্ন চ সংপ্রাতষ্ঠা । 

অ*্বথমেনং স্মাবরুডমূলমসঙ্গণঙ্েণ দৃঢেন ছিত্বা || ৩ ॥ 

ততঃ পদং তং পারমার্গতবাং যাঁস্মন্‌ গতা ন নিবর্তন্ত ভুয়ঃ । 

তমেব চাদাং পূরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণ 018 ॥ 


অনুবাদ £ (৩) কিন্তু এই খেলাকে ( উপরে যেরুপ বার্ণত হইয়াছে ) এরূপ উহার 
স্বরূপ উপলব্ধ হয় না ; অথবা অন্ত, আদ এবং আধারস্থানও পাওয়া যায় না । অত্যান্ত 
গভীর মূল" বাশষ্ট এই অশ্বধ (বৃক্ষ) কে অনাসীন্তরূপ সুদ তরবারি দ্ব।রা ছন্ন 
করিয়া, (৪) ফের যেখানে গেলে 'ফাঁরয়া আসিতে হয় না সেই স্থানকে সন্ধান কাযা 
বাহির কাঁরতে হইবে ; এবং এই সঙ্কল্প কাঁরতে হইবে যে (সষ্টিকমের এই ) “পুরাতন 
প্রবৃত্তি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই আদি পুরুষেরই দিকে আম যাইতোছ।” 
রহস্য £ গীতারহসোর দশম প্রকরণে বার কয়াছি যে, সৃ্টর বিস্তার নামরপাত্মক 
কৰ্ম্ম এবং এই কর্ম্ম অনাদি; আসন্ত-বৃদ্ধি ছাড়িয়া দিলে ইহার ক্ষয় হয়, আর অনা 
কোন উপায়ের দ্বারাই ইহার ক্ষয় হয় না কারণ ইহা স্বরূপত অনাদি ও অব্যয় ( ২৪৬- 
২৫০ দেখুন )। তৃতীয় গ্লোকের “উহার স্বরূপ বা আঁদ-অন্ত পাওয়া যায় না” এই 
শব্দের স্থানে এই 'সম্ধান্তই ব্যন্তীকৃত হইয়াছে যে, কর্ম্ম অনাদি ; এবং পরে চাঁশয়া 
বল্্ম'বৃক্ষের ক্রয় কারবার জন্য এক অনাপীন্তকেই সাধন বলিয়াছেন | এইর্‌পই উপাসনা 
কারবার সময় যে ভাবনা মনে থাকে, তদন:সারেই পারে ফললাভ হয় (গাঁ. ৮ ৬)। 
অতএব চতুর্থ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, ব্‌ক্ষচ্ছেদনের এই ক্রিয়া হইবার সময় 
মনে কোন: প্রকার ভাবনা থাকা উচিত । শাশকরভাষ্যে “তমেব চাদ্যং পূরুষং প্রপদ্যে” 
পাঠ আছে, ইহাতে বর্তমানকাল প্রথন পুরুষের একবচনের 'প্রপদ্যে ক্রিয়াপদ আছে 
যাহা হইতে এই অথ" কাঁরতে হয় ; এবং ইহাতে 'হীত'র ন্যায় কোন-না-কোন পদের 
অধ্যাহারও করিতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জনা রামানুজভাষ্যে লিখিত “তমেব 
চাদা পুরুষং প্রপদেো যতঃ প্রবৃত্তি?” পাঠান্তর স্বাকার কারলেও এইরূপ অর্থ করা 
যার যে, “যেখানে গেলে পরে ফের পণ্চাতে 1ফাঁরতে হয় না, সেই স্থান খুঁজতে হইবে, 
(এবং) যাহা হইতে সকল সৃষ্টির উৎপান্ত হইয়াছে তাঁহাতেই য়া যাইতে হইবে” । 
কিন্তু 'প্রপদত ধাতু নিতা আতানেপদী, এই জনা উহার বিধার্থক অন্য পুরুষের রূপ 
 প্রপদোধ' হইতে পারে না। “প্রপদোৎ' পরস্মৈপদের রূপ এবং উহা ব্যাকরণের দৃষ্টিতে 


৮  ্ ঠা 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য _১৫&শ অধ্যায় 


হইলে তো বাঁলতে হইবে না যে, বস্তার সাহত অর্থাৎ উপদেশকর্ততণ শ্রীকৃষ্ণের সাহত 
উহার সম্বন্ধ যোগ করা যায় না। এখন বাঁলতেছেন যে, এই প্রকারে চললে কি ফল 
লাভ হয়ত 

নির্মাণমোহা জতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ৷ 

দ্বন্দৈবার্বমুন্তাঃ সুখদৃঃখসংজ্ৈগচ্ছন্তযমূঢাঃ পদমবায়ং তত ॥ €& ॥ 

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যেযো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । 

* যদগত্বা ন নির্বব্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 
অন;ৰাদ £ (৫) যে মান ও মোহ হইতে এযুন্ত, যাহারা আসান্ধদোষ ভয় করিয়াছে, যে 
অধ্]াতজ্ঞানে সর্বদাই স্থির থাকে, যে িৎকাম ও সুখ দৃঃখসংজ্ঞক দ্বন্দৰ হইতে মুক্ত 
হইয়া গিয়াছে, সেই জ্ঞানী পুরুষ এ অব্যয় স্থানে গয়া পৌছায় । (৬) যেখানে গিয়া 
আরু ফিরতে হয় না, (এইরূপ) সেই আমার পরম স্থান । উহাকে না সূর্য্য, না চল্দুমা 
(এবং) না আঁগ্নই প্রকাশ করে । 
রহস্য £ ইহার নধ্যে যণ্ঠ গ্লোক শ্বেতাশ্বতর ( ৬. ১৪), নুশ্ডক (২ ২. ১০) এবং 

কণ্ঠ (&. ১৫ ) এই তিন উপ্পানষদে পাওয়া যায় । সূর্য, চন্দ্র বা তারা, এ সকলই তো 
নামরুপের শেণীতে আসে এবং প্রব্রদ্দ এই সকল নামরুপের অতীত : এই কারণে 
পরব্রন্মেরই তেজে সূর্ধাচন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, আর ইহা সংস্পজ্টই যে, পরব্রঙ্গকে 
প্রকাশ কারবার জন্য কাহারও অপেক্ষাই নাই। উপরের শ্লোকে 'পরম স্থান' শব্দের 
অর্থ ‘প্রৱন্ম' এবং এই ব্রন্ধে 'নালত হওয়াই ব্রহ্মানব্বাণ মোক্ষ ; বৃক্ষের রূপক লইয়া 
অধ্যাত্মশাদ্তে পরবন্মোের যে জ্ঞান বলা হয়, উহার বিচার সমাপ্ত হইয়া গেল । এখন 
পুরুযোল্তমক্বরুপের বর্ণনা কাঁরতে হইবে ; কিন্তু শেষে এই যে বাঁলয়াছেন যে, 
“যেখানে যাইয়া ফাঁরতে হয় না” ইহা দ্বারা সুচিত জীবের উৎক্লাঁন্চ এবং উহার সঙ্গেই 
জীবের স্বরূপ প্রথমে বর্ণনা কারিতেছেন__ 


মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূঙ্ঃ সনাতনঃ ৷ 
মনঃষষ্ঠানীন্িয়াণি প্রকাতিস্থানি কর্ষাত ॥ ৭ ॥ 
শরাঁরং যদবাপ্পোতি যচ্জাপন্ৎকামতীম্বব$ । 
গহীত্বেতানি সংযাতি বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ 1; 
শেতোৰং চক্ষনঃ স্পর্শনং চ রসনং ন্রাণমেব চ । 
অধিষ্ঠায় মনণ্চায়ং বিষয়ানৃপসেবতে ॥॥ ৯1; 


অন[বাদ £ (৭) জীবলোকে ( কম্মভুমিতে। আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া 
প্রকীততে অবাস্থত মনের সাঁহত ছয়, অর্থাৎ মন ও পাঁচ (সূক্ষ্ম: হীন্দ্রিয়কে ( নিজের 
দিকে ) টানিয়া লয় ( ইহাকেই 'লিঙ্গশরণীর বলে ৷ | ৮) ঈশ্বর অর্থাৎ জীব যখন (স্থলে 
শরীর পায় এবং যখন সেই ( স্থল) শরীর হইতে বাহির হয়, তখন এই জীব, যেমন 
(পুজ্প আদ) আশয় হইতে গব্ধকে বায়, লইয়া যায়, সেইরূপই ইহাঁদগকে (মন ও 
পাঁচ হীন্দ্য়কে ) সঙ্গে লইয়া যায়। (৯) কান, চোখ, ত্বক, জিভ, নাক ও মনে অবস্থিত 
কাঁরয়া এই (জীব ) বিষয়সমূহ ভোগ করে । রর 


গীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র 
রহস্য 8 এই তিন শ্লোকের মধ্যে, প্রথম শ্লোকে বাঁলয়াছেন যে, সুক্ষ বা লঙ্গশরীর 


করে, & লিঙ্গশরীর উহা হইতে বাহিরে কিরুপে নির্গত হয়, এবং উহাতে থাকিয়া বিষয় 
কিরুপে উপভোগ করে। সাংখ্যমত অন:সারে এই সুক্ষরশরীর মহান তন্ত্র হইতে 
লইয়া সুক্ষ পণ্চতন্মাতরা পর্য্যন্ত আঠারো ভক্তের দ্বারা প্রস্তুত হয় ; এবং বেদাঈসমূতে 
(৩.১. ১) বলিয়াছেন যে পণ্ সক্ষভূতের এবং প্রাণেরও উহাতে সমাবেধা হয় (গাঁতার, 
পৃ. ১৬২-১৬৬ ) | মৈৱ্যাপানষদে (৬. ১০) বর্ণনা আছে যে, সুক্ষএশরীর আঠারো 
তকে নির্মিত হয়। এইজন্য বলতে হয় যে, “মন ও পাঁচ হীনদয়" এই শব্দ দ্বারা 
সুক্ষশরারে বর্তমান অপর তত্ত্সমূহের সংগ্রহও এখানে আঁভপ্রেত । বেদা্সেও 
(৩. ১৭ ও ৪৩ ) শনত্য' ও ‘অংশ’ দুই পদের উপযোগ করিয়াই এই সিদ্ধান্ত বািয়াছেন 
যে, জীবাত্মা পরমেশ্বর হইতে বারম্বার নূতন করিয়া উৎপন্ন হয় না, উহা পরমেশবূরের 
“সনাতন অংশ” ( গাঁ. ২. ২৪) । গাঁতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩. 9.) এই যে বাঁলয়াঁছ 
যে, ক্ষেত-ক্ষেতজ্ঞবিচার বরহ্মস্‌ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে, ইহা হইতে উহার দটীকরণ 
হইতেছে ( গাঁ. র. পার. পৃ. ৪৬০-৪৬১) ৷ গাঁতারহসো নবম প্রকরণে ( পৃ. ২১৪ ) 
দেখাইয়াছি যে, অংশ’ শব্দের অর্থ “ঘটাকাশাদির” ন্যায় অংশ ব্যাঁঝতে হইবে, খাঁ্ডত 
‘অংশ' নহে। এই প্রকারে শরাঁর ধারণ করা, উহা ত্যাগ করা এবং উপভোগ করা_ 
এই তিন ক্রিয়া বজায় থাঁকলে_ 


উক্কামন্তং শ্থিতং বাঁপ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌ । 
_ বিমুঢা নানুপশ্যান্ত পশ্যান্ত জ্ঞানচক্ষুষঃ || ১০ ॥ 
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যানাবাচ্িতম্‌ । 
যতন্তোহপাকৃতাত্মানো নৈনং পশান্তাচেতসঃ ॥১১ ৷ 
অন্ন্বাদ £ (১০) (শরীর হইতে ) বাহর্গ'মনশাল, স্থাতশীল, অথবা গঢুণের 
সহিত যুক্ত হইয়া ( নিজেই নহে ) উপভোন্তাকে মূৰ্খে'রা জানে না। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা 
ব্যাক্তি (উহাকে) জানে। (১১) এই প্রকারেই প্রযত্বকারী যোগা স্বয়ং 
ত স্থিত আত্মাকে জানে ॥ কিন্তু যাহার আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি সংস্কৃত নহে, সেই 


" কি: পরে এই তিন অবস্থার বর্ণন করিয়াছেন যে, 'লঙ্গণরীর স্থল দেহে কিরুপে প্রবেশ .. 


২ িশ্রি09৩) 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা-_১৫শ অধ্যায় ৭08 


অনধবাদ £ (১২) যে তেজ সূর্য্য থাকিয়া সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে, যে তেজ 
চন্্মা ওঞ্মাঁগ্তে আছে ; তাহা আমারই তেজ জান । (১৩) এই প্রকারই পাঁথবীতে 
প্রবেশ ফাঁরয়া আমিই (সকল ) ভূতাঁদগকে নিজের তেজে ধারণ করি, এবং রসাতুক সোম 
(চন্দ্ৰমা) হইয়া সকল ওষাঁধ অর্থাৎ বনস্পাঁতকে পোষণ কাঁর । 

রহস্য £ঃ সোম শব্দের 'সোমবল্লী' ও চন্দ্র অর্থ আছে; এবং বেদে বার্ণ ত আছে 
যে, চন্দ্র যে প্রকার জলাত্বক, অংশুমান ও শুভ্র, সেইপ্রকারই সোমবল্লীও, 
“বনস্পাঁতগণের রাজা’ বাঁলয়াছে। তথাপি পর্্বাপর সন্দভ্বলে এখানে 
িবন্ষিত। এই শ্লোকে চন্দ্রের তেজ আমই, ইহা বাঁলরা আবার এই শ্লোকেই 
বালতেছেন যে, বনস্পাতিগণকে পোষণ কারবার যে গুণ চন্দ 
অন্য স্থানেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, জলময় হইবার কারণে চনে 
এইকারণেই বনস্পাতিগণ বাদ্িপ্রাপ্ত হয়। 


অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণনাং দেহমা শ্রতঃ । 
প্রাণাপানসমাযুস্তঃ পচামান্নং চতুব্বিধিম্‌ ৷৷ ১৪ || 

সর্ব্বস্য চাহং হৃদ সান্নাবচ্টো মন্তঃ স্মতিজ্ঞানমপোহনংচ । 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেদ্যো বেদান্তরুদ্বেদাঁবদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


অনুবাদ £ (১৪) আম বৈধবানররূপ আঁগ্ন হইয়া প্রাণগণের দেহে থাক, এবং 
প্রাণ ও অপানের সাঁহত যুন্ত হইয়া ( ভক্ষ্য, চোষা, লেহা ও পেয় ) চার প্রকার অন্নকে 
পাঁরপাক করাই । (১৫) এই প্রকারেই আমি সকলের হৃদয়ে আঁধাষ্ঠত আছ ; স্মৃতি 
ও জ্ঞান এবং অপোহন অর্থাৎ উহার নাশ আমা হইতেই হয় ; এবং সকল বেদ হইতে 
জানিবার যোগ্য আমিই । বেদান্তের কর্তা এবং বেদবেন্তাও আমিই । 
রহস্য £ এই শ্লোকের 'দ্বতাঁয় চরণ কৈবল্য উপ্পানবদে ( ২. ৩. ) আছে, উহাতে 
“বেদৈশ্চ সবের স্থানে “বেদেরনেকৈঃ” এইটুকুই পাঠভেদ আছে । তখন যাহারা গীতা 
কালে ‘বেদান্ত! শব্দ প্রচলিত থাকা অস্বীকার করিয়া এই প্রকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, এই শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত হইবে বা উহার 'বেদান্ত' শব্দের অন্য কোন অর্থই ধাঁরতে 
হইবে ; এ সমন্ত সিদ্ধান্ত মূলহাঁন বানয়াদাবশিষ্ট হইয়া যায়। ‘বেদান্ত’ শব্দ মুণ্ডক 
(৩. ২, ৬) এবং শেবতা*বতর (৬. ২২) উপনিষদে আসিয়াছে, এবং শ্বেতাশ্বতরেরও তো 
কতকগ্ীল মন্মই গীতাতে হ্বহ7 আঁসয়াছে। এখন নিরযান্তপূত্্বক প্‌রুযোত্তমের 
লক্ষণ বাঁলতেছেন_ 
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাঁণ ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ৷৷ ১৬ |! 
উত্তম পুরুষস্রন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহতঃ । 
যো লোকতয়মাবিশ বিভন্তবার ঈশ্বরঃ ৷৷ ১৭ ॥ 
যল্মাৎ শ্বরমতাতোহহমক্ধরাদাপ চোত্তমঃ । 
অতোহাদ্ন লোকে বেদে চ প্রাথত৪,পুরুযোত্তমঃ ॥ ১৪ 


অন্নবাদ £ (3১৬) (এই) লোকে “্ষর' ও ‘অক্ষর! দুই পঢুরনষ আছে। সম 


৭০২ গাঁতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্্ 


(নাশশীল ) ভূতকে ক্ষর বলে এবং কুটচ্ছকে, অর্থাৎ এই সমন্ত ভূতের মূল ( কুটে) 
অবাস্থিত ( প্রকৃতিরূপ অব্যন্ত তত্তৰ ) কে অক্ষর বলে । (১৭) কিন্তু উত্তম পুর্য { এই ) 
উভয় হইতে ) ভিন্ন । উহাকে পরমাত্মা বলে । সেই অব্যয় ঈশ্বরই ব্ৈলোক্যে প্রাবষ্ট 
হইয়া (ব্রিলোক্যের ) পোষণ করেন। (১৮) যেহেতু আম ক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং 
অক্ষর হইতেও উত্তম € পুরষ ) হইতেছি, অতএব লোকব্যবহারে এবং বেছেও পুরুযোত্তম 
নামে আমি প্রসিদ্ধ হইতোঁছ। 

রহস্য £ঃ যোড়শ শ্লোকে ক্ষর' ও ‘অক্ষর' শব্দ সাংখ্যশাচ্ে বান্ত ও অব্ন্ড_ 
অথবা ব্যন্ত সৃষ্টি ও অব্যন্ত প্রকাত__এই দুই শব্দের সাহত সমানার্থক। সংস্পঞ্ট 
যে, ইহাদের মধ্যে ক্ষরই নশ্বর পগভূতাত্মক বান্ত পদার্থ ৷ স্মরণ থাকে যেন, ‘অক্ষর 
বিশেষণ পর্বে কয়েকবার যখন পর্ন্মেরও প্রা প্রযুক্ত হইয়াছে (গাঁ ৮. ৩; ৮. ২১; 
১১. ৩৭ : ১২. ৩), তখন পনুরুষোত্তমের উাল্লাখত লক্ষণে “অক্ষর' শব্দের অর্থ অক্ষর 
ব্ৰহ্ম নহে, কিন্তু উহার অর্থ সাংখ্যের অক্ষর প্রকাঁত; এবং এই হট্টগোল বাঁচাইবার 
জন্যই ষোড়শ শেলাকে “অক্ষর অর্থাৎ কুটস্থ (প্রকৃতি ) এই বিশেষ ব্যাখ্যা কারয়াঁছ 
(গীতার পৃ. ১৭৩-১৭৭ )! সার কথা, ব্যন্ত সৃষ্টি ও অবান্ত প্রকৃতির অতাঁত অক্ষরর্হ্ম 
( গাঁ. ৮. ২০-২২ এর উপর আমার রহস্য দেখুন) এবং “ক্ষর' ( ব্যন্ত সৃষ্টি) এবং 
‘অক্ষর’ (প্রক্কাতি ) হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, বস্তুত এই দই একই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
(১৩ ৩১) বলা হইয়াছে যে, ইহাঁকেই পরমাত্মা বলে এবং এই পরমাত্বাই শরীরে 
ক্ষেরজ্ঞরূপে থাকেন । ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ক্ষর-অক্ষর বিচারে যে মূল 
তলৰ অক্ষরবূ্ধ শেষে নিষ্পন্ন হন, তিনিই ক্েবক্ষেরজ্র-বিচারেরও পর্যাবসান হইতেছেন, 
অথবা “শপশ্ডে ও ব্‌ক্মাণ্ডে” একই পঢরুষোত্তম । এই প্রকারেই ইহাও বলা হইয়াছে 
যে, আঁধভূত ও আঁধিষজ্ঞ প্রন্তীতর অথবা প্রাচীন অশ্ব বৃক্ষের তত্তৰও ইহাই । এই 
জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকরণের চরম নিচ্কর্ণ এই যে, যে জগতের এই একতা জানিয়াছে বে, 
“সকল ভূতে এক আত্মা আছেন” গোঁ. ৬. ২৯) এবং যাহার মনে এই জ্ঞান জীবনভর শির 
হইয়া গিয়াছে (বেস. ৪. ১. ১২; গা. ৮. ৬), সে কৰ্ম্মযোগ আচরণ কারিতে কারতেই 
পরমেশ্বরকে লাভ করে । কর্ম না করিয়া কেবল পরমে*বর-ভীন্ত দ্বারাও মোক্ষলাভ 
হয় ; কিন্তু গীতার জ্ঞানাবজ্ঞান-নিরূপণের ইহা তাৎপর্য নহে। সপ্তম অধ্যায়ের, 
আরদ্ভেই বালয়া দিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা অথবা ভ্ডি দ্বারা শন্ধ নি্কাম বদ্ধ 
সহকারে সংসারের সমস্ত কম্মই কারিতে হইবে এবং ইহা করিতে করিতেই মোক্ষ লাভ 
' দেখাইবার জন্য জ্ঞানাবজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ করা হইয়াছে । এখন 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা--১৫শ অধ্যায় ৭০৩ 


বাঁিয়া জনে, সে সব্বর্জ হইয়া সব্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করে। (২) হে নিষ্পাপ 
ভারত! এই গৃহ্য হইতেও গৃহ্য শাস্র আমি বলিলাম । ইহা জানিয়া (মনযষ্য ) 
ব্দাদ্ধমান অর্থাৎ বুদ্ধ বা জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হইবে । 

রহস্য £ এন্ছলে ব্দীদ্ধমানেরই 'বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী' অর্থ হইতেছে ; কারণ ভারতে 
(শাং ২৪৮. ১১) এই অথেইি বিদ্ধ ও ‘কৃতকৃত্য’ শব্দ আসিয়াছে । মহাভারতে 
বিদ্ধ শব্দের রূটার্থ 'বুদ্ধাবতার কোথাও আসে নাই । গাঁতার, পরি, ৫৭৬ পৃঃ 
দেখুন। 


ইতি শ্রীমদভগবন্গীতাসু উপানিষৎস, ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে 
শ্রীকৃষ্ণঞ্জর্ননসম্বাদে পুরুযোভ্তমযোগো নাম 
পণ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 


ষোড়শ অধ্যায় 
দৈবাপরসম্পদ্বভাগ-ঘোগ ধৰ 


পুরুযোত্তম দ্বারা গ্র-অপরজ্ঞানের চরম শেষ হইয়া গেল 

হল পা কলেই পরকেরের জান হয এবং উহা দ্বারাই মোন 
লাভ হয়, ইহা নেখাইবার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরংপণ আরম্ভ করা 
গিরাছিল ; উহা এখানে সমাপ্ত: হইল এবং এখন এখানেই উহার উপসংহার কাঁরতে 
হইবে । কিন্তু নবম অধ্যায়ে (৯. ১২ ) ভগবান খুব সংক্ষেপে এই যে বাঁলয়াছেন*যে, 
রাক্ষদ-ভাবের মনুষ্য আমার অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরুপ জানে না, তাহারই সপঙ্টীকরণার্থ 
এই অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে এবং পরবর্তাঁ অধ্যায়ে মানুফেমান-ষে প্রভেদ বেন হয় 
তাহার কারণ বলা হইয়াছে । এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গাঁতার উপসংহার 
হইয়াছে _ 

।যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ 

শ্রীভগবানমবাচ 


অভয়ং সত্তৰ্সংশুশ্ধিজ্ঞানযোগবাবাৰস্থাতঃ । 


____ দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ন্তপ আৰ্জবম্‌ ১ ॥ 


তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ৷ 

ভান্তি স্পদং দৈবামাভজাতসা ভারত ॥৷ ৩ ॥ 
 অন্বাদ £ শ্ীভগবান বাঁললেন -(১ অভয় ( নিভাঁকতা ), শুদ্ধ সাত্তক বা, 
__ যোগ-ব্বহ্থতি অৰ্থাৎ জ্ঞান ( মাৰ্গ ) এবং ( বৰ্ম্ম- ) যোগের তারতম্য ব্যবস্থা, দান, 
যজ্ঞ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্বধর্ম অনুসারে আচরণ, তপ, সরলতা, (২! আঁহংসা, 
অক্কোধ, কম্মফলের ত্যাগ, শান্তি, অপেশ্ুন্য অর্থাৎ ক্রনদ্র দৃষ্টি ছাড়িয়া উদার 
নকল ভূতে দা তৃষা রাখা, মদযুতা ডিও লঙ্জা, অচপলতা 


গাতা, অনুবাদ ও রহস্য--১৬শ অধ্যায় aot 


ও মানাসক ভেদ কাঁরয়া ক্রোধপ্যব্্বক কাহারও মনে দুঃখ দেওয়াকেও একাবিধ হিংসাই 
মনে করেন। এই প্রকারই শুদ্ধতাকেও ন্রবিধ মানিলে, মনের শুদ্ধর ভিতরে অক্লোধ 
ও দ্রোহ নাচ্করা প্রভাত গুণও আসিতে পারে । মহাভারতের শান্তিপশ্বে' ১৬০ অধ্যায় 
হইতে ১৬৩ অধ্যায় পর্যন্ত যথাক্রমে দম, তপ, সত্য ও লোভের বিগ্তুত বর্ণনা আছে । 
সেখানে দমের ভিতরেই ক্ষমা, ধৃতি, আহিংসা, সত্য, আজব ও লঞ্জা প্রভূত প'চশ- 
ত্রিশ গুণের ব্যাপক অর্থে সমাবেশ করা হইয়াছে ( শাং. ১৬০); এবং সত্যের নির্‌পণে 
(শাং, ১৬২) বঙ্গা হইয়াছে বে, সত্য, সমতা, দম, অমাৎসর্ধয, ক্ষমা, লক্জা, [তীতক্ষা, 
অনস্য়তা, যাগ, ধ্যান, আর্ধাতা ( লোক-কল্যাণের ইচ্ছা ), ধৃতি ও দয়া, এই তেরো 
গুণের এক সত্যেতেই সমাবেশ হয় ; এবং সেখানেই এই শব্দগযীলর ব্যাখ্যাও করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । এই প্রণালীতে একই গুণে অনেকের সমাবেশ করিয়া লওয়া পাণ্ডত্যের 
কাজ এবং এইরূপ বিচার কারতে লাগলে প্রত্যেক গুণের উপর এক-এক গ্রন্হ লিখতে 
হয় ।* উপরের শ্লোকগুলিতে এই সমন্ত গুণের সমূচ্চয় এইজন্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, 
ইহাতে দৈব সম্পদের সান্তিৰক রূপের সম্পূর্ণ কল্পনা হইয়া যাইবে এবং যাঁদ এক শব্দে 
কোন অর্থ বাদ পড়িয়া যার তবু অপর শব্দে উহার সমাবেশ হইয়া যাইবে । হোক: 
উপরের 'ফাঁরান্তর 'জ্ঞানযোগ-ব্যবাস্থাত' শব্দের অর্থ আম গাঁতা ৪. ৪১ ও ৪২শ 
শ্লোকের ভিত্তিতে কর্ম্মযোগ প্রধান কাঁরয়াছ । ত্যাগ ও ধৃতির ব্যাখ্যা স্বয়ং ভগবানই 
১৮শ অধ্যায়ে কাঁরয়া দিয়াছেন (১৮-৪ ও ২৯) । ইহা বালা চুকরাছি যে, দেবী 
সম্পদে কোন্‌ গুশগ্থীলর সমাবেশ হয় ; এখন ইহার বিপরীত আসর বা রাক্ষসা 
সম্পদের বর্ণনা কারতেছেন__ 

দদ্ভো দরপ্পোহাতমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌ ৷৷ ৪11 

অনুবাদ £ (9) হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, আভমান, ক্রোধ, পারুষ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা 
ও অজ্ঞান, আসনরী অর্থাৎ রা্নসী সম্পদে জাত ব্যাস্ত প্রাপ্ত হয় । 
রহস্য ৪ মহাভারত-শান্তপব্বে'র ১৬৪ ও ১৬৫ অধ্যায়ে এইগুলির মধ্যে কতকগুলি 

দোষের বর্ণনা আছে এবং শেষে ইহাও বলা হইয়াছে যে, নৃশংস কাহাকে বাঁলবে। এই 
শ্লোকে 'অজ্ঞান'কে আসংরী সম্পদের লক্ষণ বলাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, 'জ্ঞান' দৈবী 
সম্পদের লক্ষণ । জগতে প্রত্যক্ষগোচর দুই প্রকার স্বভাবের এই প্রকার বর্ণনা 
হইলে পর-- 

দৈবী সম্পৎ 'বিমোক্ষায় নবন্ধায়াসূরী মতা । 

মা শ্‌চঃ সম্পদং দৈবীমাঁভজাতোহাল পান্ডব ৷৷ & || 


অনন্বাদ £ (৫) ( ইহাদের মধ্যে ) দেবা সম্পদ ( পাঁরণামে) মোদ্দা, আসব 
বন্ধনদায়ক বালয়া স্বীকৃত হয় । হে পাণ্ডব! তুমি দৈবাঁ সম্পদ জা*নযাছ। শোক 
কারও না। 

রহস্য £ সংক্ষেপে বলয়া দিয়াছেন যে এই দ্বাবধ পুরুষের কোন: প্রকার গাঁত 
লাভ হর; এখন সাঁবভার আসূরী পুরুষের বর্ণনা কাঁরতেছেন_ 


০... 


গাঁতারহসা অথবা কর্ম্ম যোগশাস্ত 


দ্বো ভূতসর্গো লোকেহম্মিন্‌ দৈব আসর এব চ। 
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোন্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥। 
অনুবাদ (৬) এই লোকে দই প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হয় ; (এক) দৈকএবং অপর 
আসগর! (ইহার মধ্যে) দৈব (শেঃণার ) বর্ণনা সাঁবন্তার কারয়াছি : ( এক্ষণে ) হে 
. পার্থ! আমি আসুর ( শেনণোঁর ) বর্ণনা করিতোঁছ, শোন । 
রহস্য £ পর্ণ অধ্যায়গীলতে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগা ক প্রকার আচরণ 
করিবে এবং ব্যাহ্মী অবস্থা কি প্রকার বা ্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভন্ত অধিবা িগণাতীত 
কাহাকে বলে ; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানি। 'এই অধ্যায়ের প্রথম তিন 
শ্লোকে দৈবা সম্পদের যে লক্ষণ আছে, তাহাই দৈব, প্রকৃতি পুরুষের বর্ণনা ; এই জন্যই 
বলিয়াছেন যে, দৈবশেুণাঁর বর্ণনা পূর্বে সাঁবন্তার করিয়া চুঁকয়াছ । আসর সম্পদের 
সামান্য উল্লেখ নবম অধ্যায়ে (৯. ১১ ও ১১) আসিয়াছে ; কিন্তু সেখানকার বর্ণনা 
অসম্পূর্ণ রাহিয়া গিয়াছে, এই কারণে এই অধ্যায়ে উহাই সম্পূর্ণ করিতেছেন * 
প্রবৃত্তি চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাস;রাঃ | 
ন শোঁচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ৷৷ ৭.॥ 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহ;রনী*্বরমূ ৷ 
অপরস্পরসচ্ভূতং কিমনাৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ৮॥ 
অনুবাদ $ (৭) আসনর ব্যক্তি জানে না যে প্রবৃতি ?ি, এবং নিবনত্ত কি_ অর্থাৎ সে 
জানে না যে, কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত । উহাতে শুদ্ধভাব থাকে না, না 
আচার ও সত্যই থাকে । (৮) এই (আসর লোক) বলে যে,সমন্ত'জগৎ অ-সত্য, অ-প্রাতষ্ঠ 
অর্থাৎ নিরাধার, অনীশ্বর অর্থাৎ পরমে*বরের নহে, অ-পরস্পরসম্ভূত অর্থাৎ এক 
অপর ব্যতীতই হইয়াছে, (অতএব ) কাম ছাড়িয়া অর্থৎ মনৃষ্যের বিষয়বাসনার আঁতাঁরক্ত 
ইহার আর ক হেতু হইতে পারে? ক্ষ 
রহস্য £ যদিও এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট, তথাপি ইহার পদগুলির 
যথেষ্ট মতভেদ আছে । আমি মনে করি যে, চার্বাক আদি নাপ্তিকদগের যে সকল মত 
বেদান্তশাস্ত বা কাঁপল সাংখ্যশাস্্ের সৃষ্টিরচনাবিষয়ক সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না, 
সেই সকল মতের উপরেই এই বর্ণনা হইয়াছে ; এবং এই কারণেই এই গ্লোকের পদসম্‌- 
হের অর্থ সাংখ্য ও শধ্যাত্বশাস্তাঁয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। জগংকে ন*্বর মনে কারয়া বেদান্ত 
উহার আঁবনাশী সত্যকে--সত্যস্য সত্যং (বৃ. ২-৩. ৬) সন্ধান করেন, এবং এ সত্য 
তন্তৰকেই জগতের মূল আধার বা প্রতিষ্ঠা বালয়া মানেন ব্রহ্মপডচ্ছং প্রতিষ্ঠা ( তৈ. ২. 
€.)। কিন্তু আ সুর লোক বলে যে, এই জগৎ অ-সত্য, অথণৎ ইহাতে সত্য নাই ; 
এবং সেইজনাই সে এই জগৎকে অ-্প্রতিণ্ঠও বলে, অর্থাৎ ইহার প্রতিষ্ঠাও নাই 
আধারও নাই ॥ এখানে সংশয় হইতে পারে যে, এই প্রকার অধ্যাত্মণাস্ে 
অবান্ত প্রৱদ্ম যাঁদ আসুরলোবাদগের সম্মত না হইলেও, তবে 
be তাহাদের মানা হইবে । এই কারণেই অন*্বর ( অন্‌ + ঈশ্বর 
রয়া বাঁলয়া দিয়াছেন । চি 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য_ ২৬শ অধ্যায় ৭০৭ 


বার্ণত এই সম্টুংপান্ত-রুম ছাড়িয়া দিতে হয়, যথা_“আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ | 
আকাশাদ্বায়ূঃ বায়োরাগিঃ । অগ্নেরাপঃ । অক্ভাঃ পাঁথবী। পাাথব্যা ওষধয়ঃ । 
ওষধীভ্যং *অন্নং । অন্নাৎ প্ঢরুযঃ ৮ (তৈ. ২. ১); এক সাংখ্যশাস্রোস্ত এই 
স্ঞ্টযাৎপা্িক্রমকেও - ছাড়িরা দিতে হয় যে, প্রকৃত ও পুরুষ, এই দুই স্বতন্ত্র মূল 
তন্ত্ৰ আছে এবং সত্তৰ, রজ ও তম গুণের অন্যোন্য আশ:য়ে অর্থাৎ পরস্পর মিশুণে 
সমন্ত বান্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, এই শৃঙ্খলা বা পরম্পরা মানিয়া লইলে, 
দশ্য-সঞ্টির পদীর্ঘসমূহের অতীত এই জগতের কোন-না-কোন মুলতন্ মানতে 
হয়। এই কারণেই আসর লোক জাগাঁতক পদার্থকে অ-পরস্পরসম্ভূত বলে অর্থাৎ সে 
ইহা মানে না যে, এই সকল পদার্থ এক অপর হইতে কোনও ক্রমানুসারে উৎপন্ন 
হইয়াছে ॥ জগতের রচনা সম্বন্ধে একবার এই প্রকার বদ্ধ হইলে পর মনুষাপ্রাণীই 
প্রধান বািয়া স্থির হয় এবং এই বিচার আপনাআপানিই হয় যে মনুষ্ের কামবাসনা 
তৃপ্ত "কারবার জন্যই জগতের সমন্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, উহাদের আর কোনও 
উপযোগ নাই ৷ এবং এই অর্থই এই গ্লোকের শেষে ণকমনাঁ কামহৈতুকং”__কাম ছাড়িয়া 
উহার আর কি হেতু হইবে ?__এই শব্দের দ্বারা এবং পরবন্ত্ ্লোকগহালিতেও বর্ণিত 
হইয়াছে । কোন কোন টাঁকাকার “অপরস্পরসম্ভূত” পদের অন্বয় “বকিমন্যৎ” এর সহিত 
লাগাইয়া এই অর্থ করেন যে, “এরুপ কোনও কিছন কি দেখা যায় যাহা পরম্পর অর্থাৎ 
স্রাঁপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই? না ; এবং যখন পদার্থই দেখা যায় না তখন 
এই জগত কামহেতুক অর্থাৎ স্তরীপুরুষের কামেচ্ছা হইতেই 'নির্দ্ম'ত হইয়াছে ।” এবং 
কোন কোন লোক “অপরশ্চ পরশ্চ” অপরস্পরৌ এইরূপ অদ্ভুত বিগ্রহ কাঁরয়া এই 
পদগযালির অর্থ করেন যে, “অপরস্পর'ই হইতেছে স্বপূরুষ, ইহা হইতেই এবং জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য স্তীপুরুষের কামই হেতু, অন্য কোন কারণ নাই ।কন্তু এই 
অন্বয় সরল নহে এবং 'অপরশ্চ পরশ্চ' সমাসে 'অপর-পর' হইবে ; মধ্যে স-কার আসবে 
না। ইহার আতীরন্ত অ-সত্য, অ-প্রাতষ্ঠ আঁদ প্রথম পদগুলি দৌখলেও ইহাই জানা 
যাইবে যে, অপরস্পরসম্ভূত নঞ্সমাসই হইবে ; এবং ফের বালিতে হয় যে সাংখাশাস্তে 
'পরস্পরসম্ভূত" শব্দে যে 'গণসমহ হইতে গৃণসমূহের অন্যোনাজনন' বার্ণত হইয়াছে, 
উহাই এখানে বিবাঁক্ষিত ( গীতার, প্‌. ১৩৬ ও ১:৭ দেখুন ) | “অন্যোন্য” ও পরস্পর" 
দুই শব্দ সমানার্থ, সাংখ্যশাস্তে গুণসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া বর্ণনা কারবার সময় 
এই দুই শব্দ আসে (মভা- শাং, ৩০৫ ; সাং. কা. ১২ ও ১৩)। গাঁতার উপর যে 
মাধ ভাষা আছে উহাতে এই অর্থই স্বাঁকার কাঁরয়া জগতের বস্তুসকল এক অনা 
হইতে ির্‌পে উপজাত হয় তাহাই দেখাইবার জন্য গীতার এই শ্লোকেই দেওয়া 
হইয়াছে _“অন্নাচ্ভবাঁন্চ ভূতানি ইত্যাদি” ( আঁগ্নতে প্রদত্ত আহুতি সুর্ধো পৌঁছায়, 
অতএব ) যজ হইতে শ্‌ণ্ট, বাট হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রঙ্গা উৎপন্ন হয় ( গাঁ. 
৩. ১৪; মন ৩. ৭৬ দেখুন ) | কিন্তু তোত্তিরীয় উপানিষদের বচন ইহা অপেক্ষা আঁধক 
প্রাচীন ও ব্যাপক, এই কারণে উহাই আম উপরে প্রমাণ স্বরূপে 'দয়াছ । তথাপি 
আমার মতে গীতার এই 'অপরস্পরসম্ভূত' পদে উপানিযদের সৃষ্টযাৎপাত্-কম অপেক্ষা 
সাংখ্যের সুষ্টুংপান্তরুমই আঁধক বিবাঁক্ষত। জগতের রচনাবিষয়ে উপরে যে আসরী 
মাত বলা হইয়াছে, উহার এই লোকদের আচরণের উপর শে প্রভাব পাড়, “তাহার বর্ণনা 
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কারিতেছেন। উপরের গ্লোকে, অন্তে, যে 'কামহৈতুক' পদ আছে উহারই ইহা আধক 

শপঞ্টীকরণ হইতেছে । 
এতাং দৃ্টিমবন্টভা নষ্টাত্মানোহজ্পবদ্ধয়ঃ । 

| প্রভবন্ত্াগ্রকর্ম্মণণঃ ক্ষয়ায় জগতোহাহতা £ ॥ ৯ ॥ 

| কামমাশ্রতা দু্প্‌বং দচ্ভমানমদান্বিতাঃ | 2 

. মোহাদ্‌ গহাাহসদ গাহান পরবর্তেহশনরতাঃ Sou 

চিন্তামপারমেয়াং চ প্রলয়ান্থামুপাশ্রিতাঃ । 

কামোপভোগপরমা এতাবাঁদাঁত নিশ্চতাঃ ॥ ১১ ॥ 

আশাপাশশাতর্কদ্ধাঃ কামক্লোধপরায়ণাঃ ৷ 

ঈহন্ছে কামভোগার্থমনায়েনার্থসপয়ান্‌ ৷৷ ১২ ৷৷ ' 

ইদমদ্য ময়া লব্ধামিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্‌ । 

ইদমন্তীদমাঁপ মে ভাবষাতি প্ঢুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ ।। 

অসোঁ ময়া হতঃ শতহ্ণীনষ্যে চাপরানাপ । 

ঈম্বরোহহমহং ভোগা সিন্ধোহহঃ বলবান_ সুখী || ১৪ ॥ 

আদ্যোহাভজনবানাদ্ম কোহন্যোহন্ছি সদ্‌শো ময়া । 

ষক্ষো দাস্যাম মোঁদিষা ইতান্জানাবমোহিতাঃ ৷ ১৫ ॥ 

আনেকাচিন্তাবভ্রান্জা মোহজালসমাব্তাঃ 

প্রসন্তাঃ কামভোগেষু পতাঁন৷ নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥ 


অন;বাদ £ (৯) এই প্রকারের দৃষ্টি স্বীকার করিয়া এই অজ্পবাদ্ধ নষ্টাত্মা ও দৃজ্ট 
লোক কর কর্ম করিয়া জগতের য় কারবার জনা উৎপন্ন হয়, (১০ ( এবং ) 
যে কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইবার নহে, তাহাই আশুয় করিয়া 
এই (আসুর লোক ) দম্ভ, মান ও মদে পর্ণ হইয়া মোহবশত মিথ্যা বিশ্বাস অর্থাৎ 
মনগড়া কল্পনা কাঁরয়া নীচ কাজ কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়। (১১) এই প্রকারেই আমরণ 
( সুখভোগের ) অসংখ্য চিন্রাগ্রক্, কামোপভোগে নিমগ্ন এবং নিশ্চয়প্বক উহাকেই 
মা সত আশেপাশে আবদ্ধ, কামক্রোধপরায়ণ (এই আসুর লোক) 
অনেক অর্থ সয় কারবার আকাঞ্জা করে । (১৩) 
এসসি এই ধন (আমার নিকট) 
উহাও আগার হইবে ; (১৪) এই শতকে আম মানিয়াছি এবং অন্যান্যবেও 
আমি (ই) ভোগ কন্তণ, আগ সিদ্ধ, বলবান ও সখী, (১৫) 
রি উস আমি যন্ত্রে করিব, দান 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা_-১৬শ অধ্যায় ৭০৯ 


অহওকারং বলং দর্পং কামং ক্লোধং চ সংশ্রিতাঃ । 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিযন্দোহভ্যস্‌য়কাঃ ॥ ১৮ ॥ 
*  তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষ্‌ নরাধ্যান: | 
? ক্ষিপামযজন্রমশূভানানুরীযত্বব যোনষ, ॥ ১৯ ॥ 
আসুরাঁং যোনমাপলা মৃ্‌ঢ়া জন্গান জন্মনি । 
মামপ্রাপ্যেৰ কোন্তেয় ততো যান্গাধমাং গাঁতম্‌ | ২০ ॥ 
* বিবিধ নর কসোদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ । 
কামঃ ক্োধষ্তথা লোভস্তস্মাদেতত হয়ং তাজেখ ॥ ২১ ॥ 
এটোঁব‘মুন্তঃ কৌজে় তমোদ্বারাস্রাভন‘রঃ । 
াচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ন্ছতো যাতি পরাং গাঁতম্‌ ৷৷ ২২ ৷ 
অনুবাদ £ ৷ ১৮) অহঙ্কার, বল, দর্প', কাম ও ক্রোধে ফুলিয়া নিজের ও অপরের 
দেহে বন্তমান আমার ( পরমেশ্বরের ) দ্বেষ্টা, নিন্দ:ক, ( ১১) এবং অশুভ-কর্ম্ম“কর্তা 
এই দ্বেষী ও ক্র অধম অনৃষ্যাদগকে আমি (এই ) সংসারের আসুরা অর্থাৎ পাপ- 
যোনিতেই সৰ্বদাই নিক্ষেপ কার । (২০) হে কোন্দেয় ! ( এই প্রকার ) জন্মে জন্মে 
আসুরী যোনিই পাইয়া, এই মূর্খ লোক আমাকে লাভ না কাঁরয়াই শেষে অত্যন্ত 
অধোগাতি প্রাপ্ত হয়। (২১) কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন প্রকার নরকের দ্বার 
আছে । ইহারা আমাদের নাশসাধন করে ; এই জনা এই 'তিনাঁট ত্যাগ করা উচিত । 
(২২) হে কোঁনেয় ! এই তিনি তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া, মনুষ্য যাহাতে তাহার 
কল্যাণ হয় সেই আচরণই কাঁরতে লাগে ; এবং আবার উত্তম গাঁত পাইয়া যায়। 
রহস্য £ আসর লোকাঁদগের এবং উহাদের প্রাপা গাঁতর বর্ণনা হইয়া গেল । এখন 
ইহা হইতে মুক্ত পাইবার যুক্তি বালতেছেন__ইহা সুস্পষ্ট যে, নরকের তিন দরজা 
দুর হইলে পর সঙ্গতি পাইতেই হইবে; কিন্তু ইহা বলেন নাই যে কিরূপ আচরণ 
করিলে উহা দূর হয় । অতএব এক্ষণে উহার মার্গ বালতেছেন__ 
যঃ শাস্তাবাধমুৎসূজা বর্ততে কামকারতঃ । 
ন স সিণ্ধিমবাপ্লোতি ন সুখং ন পরাং গাঁতিম্‌ ৷৷ ৯৩ ॥৷ 
তস্মাচ্ছাস্ত্ প্রমাণং তে কার্যযাকার্যব্যবাস্থিতো । 
জ্ঞাত্বা শাস্্রাবধানোন্তং ক্ষ্ম কর্তদামহাহণীস ॥ ২৪ ॥ 
অনুবাদঃ ( ২৩) বে শাস্ব্োক্ত বিধি ছাড়িয়া মনগড়া কাঁরতে থাকে, তাহার না সিদ্ধ, 
না সুখ, না উত্তম গাঁতই লাভ হয় । (২৪ ৷ এই জন্য কার্ধা-অকাব্যবাস্থাতির অর্থাৎ 
কর্তবা ও অকর্তবের নির্ণয় করিবার জনা তোমাকে শাস্রের প্রমাণ মানতে হইবে | 
এবং শাচ্তে যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা বৃঝিয়া, তদনহসারে এই লোকে কর্ম করা 
তোমার উচিত । 
রহস্য £ এই ক্লোকের 'কার্যযাকার্যাবাবাশ্থাত' পদের দ্বারা স্পন্ট হইতেছে যে,॥ 
কর্তব্যাশাপ্রের অর্থাৎ নাঁতশাস্তর কল্পনাকে দণ্টির সম্মুখে রাখিয়া গাঁতার উপদেশ 
করা হইয়াছে । গাঁতারহস্যে (8596 পৃঃ) স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছি যে ইহাকেই 
কর্্মযোগশাস্ত বলে । 
ইতি শ্রীনন্ভবগবস্গীতাসু উপানষৎস; ব্রহ্মাবিদ্যায়াং লগা রদ দে 
দৈবাসরসম্পরীবভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
শ্রদ্ধান্্য়াবভাগ যোগ পা 


এ পর্ণীন্জ বলা হইয়াছে যে, কর্ম ষোগশাস্র অনুসারে সংসারের ধারণ-পোষণকারী 
প্রুষ কি প্রকারে হয়; এবং সংসারের নাশকারী মননষ্য কোন্‌ চঙ্গের হয়। 
এখন এই প্রশ্ন সহজেই আসে যে, মানুষে-মানুষে এই প্রকার ভেদ হয় কেন। এই প্রশ্নের 
উত্তর সপ্তম অধ্যায়ের 'প্রকৃত্যা নিয়তাঃ দ্বয়া” পদে দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ এই যে 
ইহা প্রতোক মনুষোর প্রকত্বভাব ( ৭. ২০)। কিন্তু সেখানে সত্ভুরজ-তমোময় "তন 
গণের বিচার করা হয় নাই ; অতএব সেখানে এই প্রকৃতিজন্য ভেদের উপপান্তর সবিষ্তার 
বর্ণনাও হইতে পারে নাই। এই কারণেই চতুন্দশ অধ্যায়ে শ্রিগনুণের বিচার করা 
হইয়াছে এবং এখন এই অধ্যায়ে বার্ণত হইয়াছে যে, ভ্রিগুণ হইতে উৎপাত্তিশাল শুদ্ধা 
আদির স্বভাবভেদ ক প্রকারে হয় ; এবং আবার এই অধ্যায়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ 
নিরপণ সমাপ্ত করা হইয়াছে ।: এই প্রকারেই নবম অধ্যায়ে ভীন্তমার্গের যে অনেক ভেদ 
বলা হইয়াছে, উহার কারণও এই অধ্যায়ের উপপাঁন্ত হইতেছে বোঝা যাইতেছে ( ৯. ২৩ 
২৪ দেখুন )। প্রথমে অক্্ুন ইহা প্রশ্ন কীরতেছেন__ 


নপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ 


যে শাস্বাবধিমুৎসৃজ। বজন্তে শ্রদ্থয়ান্বিতাই । 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সন্তবমাহো রজন্তমঃ ॥ ১॥ 
অনুবাদ £ অর্জন কছিলেন_ ৷ ১) হে কৃষ্ণ! যে ব্যা্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, শাস্ত- 
ন্ট বিধি ছাড়িয়া ঘজন করে, উহার নিষ্ঠা অর্থাৎ (মনের) স্থিতি কিরূপ-_সান্তৰক, 
বা রাজস, বা তামস ? 
রহস্য £ পূর্ব অধ্যায়ের শেষে এই যে বলা হইয়াছে যে, শাস্তের বাধ অথবা নিয়ন 
অবশ্য পালনীয় ; তাহারই উপর অর্জন এই সংশয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা 
রাখয়াও মনুষ্য অজ্ঞানপ্রব-কত ভুল করিয়া বসে । উদাহরণ যথা, শাস্ত্াবীধ আছে যে, 
সর্বব্যাপী প্রমেশ্বরের ভঙ্গন-পূজন করা উচিত ; কিন্তু সে ইহা ছাড়িয়া দেবতাদের 
পূজায় লাগিয়া যায় ( গাঁ, ৯. ২১) । অতএব অঞ্জনের প্রশ্ন হইতেছে যে, এইরুপ 
নিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থা অথবা স্থিতি কোন্‌ প্রকারের বুঝা যাইবে। যাহারা 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা _-১৭শ অধ্যায় ৭১৯ 


সন্তবাননুরূপা সর্বন্য শ্রদ্ধা ভবাত ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥ 


অনুবাদ £ শ্রীভগবান বলিলেন যে-_(২) প্রাণীমারের শ্রদ্ধা স্বভাবত তিন 
প্রকার হয়, এক সাত্তৰিক, দ্বিতীয় রাজস এবং তৃতীয় তামস ; উহাদের বর্ণনা শোন । 
(৩) হে ভারত! সকল লোকের শ্রদ্ধা নিজ নিজ সন্তৰ অনুসারে অর্থাৎ প্রকাতিস্বভাব 


*অন;সারে হয়। মনা শ্রদ্ধাময় । যাহার যেরুপ শ্রদ্ধা থাকে, সে সেইরুপই হয় । 


রহস্য £ দ্বিতীয় শ্লোকে ‘সত্তৰ’ শব্দের অর্থ দেহস্বভাব, বুদ্ধি অথবা অন্তঃকরণ । 
উপানষদে ‘সন্তৰ’ শব্দ এই অর্থেই আসিয়াছে ( কঠ. ৬. ৭), এবং বেদান্তসুতরের শাঙ্কর- 
ভাষ্যেও “কেন্রক্ষেত্রজ্ঞ'৪পদের স্থানে “সন্তবক্ষেরজ্ঞ' পদের উপযোগ করা হইয়াছে € বেস্‌- 
শাংভা, ১. ২.১২)। তাৎপর্য এই যে, দ্বিতীয় শ্লোকের ‘স্বভাব' শব্দ এবং তৃতীয় 
শ্লোকের 'সন্তব' শব্দ এখানে উভয়ই সমানার্থক। কারণ সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই এই 
'সিধান্জ মান্য যে, স্বভাবের অর্থ প্রকাত এবং এই প্রকীত হইতেই বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণ 
উৎপন্ন হয় । “যো হচ্ছুদ্ধঃ স এব স£'__এই তন্ত্র “দেবতাদের প্রাত ভান্তিশনীল দেবতা- 
'দিগকেই লাভ করে" প্রভৃতি পূর্ববার্ণিত 'সিষ্ধান্তগলরই সাধারণ অনুবাদ (৭. ২০-২৩ ; 
৯. ২৫)। এই বিষয়ের বিচার আম গাঁতারহসোর ত্রয়োদশ প্রকরণে করিয়াছি ( গাঁতার. 
প্‌ ৩৬৩-৩৭০ দেখুন )। তথা যখন ইহা বালনাছেন যে, যাহার যেরুপষ্ট বুদ্ধি হয় 
সে সেইরূপ ফললাভ করে, এবং এরূপ বাঁদ্ধিই হওয়া বা না হওয়া প্রকাতি-্বভাবের 
অধীন : তখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এ বুদ্ধি শোধরাইবে কি প্রকারে । ইহার উত্তর এই যে, 
আত্মা স্বতন্, অতএব দেহের এই স্বভাব ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা ধীরে ধারে 


*বদলাইতে পারা যায়। এই বিষয়ের বিচার গীঁতারহস্যের দশম প্রকরণে করা হইয়াছে 


( ২৩৮-২৪৪ পৃঃ 1 এখন তো ইহাই দ্রন্টবা যে, শ্রম্ধাতে ভেদ কেন এবং ক প্রকারে 
হয়। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, প্রকাতিস্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধা বদলায় । এখন 
বলিতেছেন যে, যখন প্রকূতিও সত্তৰ রজ ও তম এই তিন গুণে যডুন্ত, তখন প্রতোক মনুষ্যে 
শ্রদ্ধারও 'ন্রিবিধ ভেদ 'বি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের পাঁরণাম কি 
যজন্তে সাত্তিৰকা দেবান ষক্ষরক্ষাংীস রাজসাঃ । 
প্রেতান্‌ ভূতগণাং্চানো যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥ 
অনুবাদ £ (5) যে পুরুষ সাত্ত্বিক অর্থা্থ যাহার স্বভাব সত্ৰগৃণপ্রধান সে 
দেবতাদের যজন করে ; রাজস পুরুষ যক্ষ ও রাক্ষসাঁদগের জন করে এবং ইহার আঁতারন্ত 
যে তামস পুরুষ, সে প্রেত ও ভূতসকলের যজন করে । 
রহস্য £ এই প্রকার শাস্েশ্দ্ধায্ত মন_ফ্যাদগেরও সন্ত আদ প্রকীতর গুণভেদে 
যে তিন ভেদ হয়, উহাদের এবং উহাদের স্বরূপের বর্ণনা হইল । এখন বাঁলতেছেন যে, 
শাস্ৰে অশ্রচ্ধাবান কামপরায়ণ ও দাম্ভিক লোক কোন: শ্রেণীতে আসে। ইহা তো স্পঞ্ট 
যে, ইহারা সাত্তৰক নহে, ‘কিন্তু ইহাঁদগকে নিছক তামসও বলা যায় না ; কারণ যাঁদও 
ইহাদের কর্ম্ম শাস্লাবির্দ্ধ হয় তথাপি ইহাদের মধ্যে কর্্ম কারবার প্রবৃত্তি হয় এবং ইহা 
রজো গঢুণের ধর্ম্ম। তাংপর্যা এই যে, এইরূপ মনৃষাকে না সাত্তিৰক বলা যায়, না 
রাজস, আর না তামস। অতএব দৈব ও আসর নামক দুই কক্ষ প্রস্তুত কাঁরয়া উত্ত 


গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র 


৭৯২ 


দুষ্ট পুরুষদগকে আসর কক্ষে সমাবেশ করা হয় ॥ এই অর্থই পরবন্তশ দই শ্লোকে 
স্পষ্ট করা হইয়াছে । 

অশাদ্বাঁবাহতং ঘোরং তপান্তে যে তপো জনাঃ 

দণ্ভাহঙ্কারসংঘযক্তাঃ কামরাগবলাদ্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ 

কষযন্তঃ শরীরস্থং ভৃতগ্রামমচেতসঃ । 

মাং উবান্তঃশরারস্থং তান বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬ ॥ 

অনুবাদ £ (৫) কিন্তু যে ব্যান্তি দম্ভ ও অহঙ্কারে য্ত হইয়া কাম ও আসীন্তবলে 
শাস্তবিরুদ্থ ঘোর তপস্যা করে ( ৬ ) এবং যে কেবল শরীরচ্ছ পঞ্চ মহাভ্‌তের সমাণ্টকেই 
নহে, কিন্তু শরীরে অর্বাস্থিত আমাকেও কষ্ট দেয়, তাহাকে আঁববেকী ও আসুরবৃদ্ধি 
জানিবে। 
রহসা £ এই প্রকার অঞ্জনের প্রশ্নের উত্তর হইল । এই শ্লোকগৃলির ভাবাথ 

এই যে, মনূষোর শ্রদ্ধা উহার প্রকৃতিজ্বভাব অনুসারে সান্তিৰক, রাজস অথবা তামস হয়, 
এবং তদন্‌সারে উহাদের কর্মে পার্থক্য হয় এবং এ কম্মের অন;র্‌পই উহাদের পৃথক- 
পৃথক গাঁত হয় । কিন্তু কেবল এইটুকু হইতেই কাহাকেও আসর শ্রেণীতে গণনা করা 
যার না। নিজের স্বাধীনতার উপযোগ কাঁরয়া এবং শাস্তান্‌সারে আচরণ কাঁরয়া 
প্রকতিস্বভাবকে ধারে ধারে শোধরাইতে যাওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য । হাঁ, যে 
এরুপ না করিয়া দুষ্ট প্রকাতি-্বভাবেরই অভিমান রাঁখয়া শাস্তাবরুদ্ধ আচরণ করে, 
তাহাকে আস্রবৃদ্ধি বলতে হইবে । ইহাই এই শ্লোকগলির ভাবার্থ। এখন বর্ণনা 
করা হইছে হে, শ্রচ্ঘার নায়ই আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের সন্তব-রজ- 
তমোময় প্রকাতির গৃণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভেদ ক প্রকারে হয় ; এবং এই ভেদ হইতে 
স্বভাবের 'িচিত্তার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার 'বিচন্রতাও 1কর্‌পে উৎপন্ন হয়_ 


আহারঙ্গ্ৰাপ সর্বসা ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 
যন্ঞন্তপপ্থথা দানং তেষাং ভেদামমং শৃণু ॥ ৭ ॥ 


আয়ু সন্তৰবলারোগ্যসুখ প্রীতবিবধনঃ ৷ 
রস্যাঃ দ্িপ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সান্তিবকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥ 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য - ১৭শ অধ্যায় ৭১৩ 


সূত্র, অ. ১০ দেখুন )। হিন্দী কড়নএ এবং তাঁখে শব্দ যথাক্রমে কটু ও তিন্ত শব্দেরই 
অপ্রন্রংশ- 
যাতযামং গতরসং পৃতিপর্ধাষিতং চ যং । 
উচ্ছিত্টমাপি চামেধাং ভোজনং তামসপ্রয়ম্‌ ॥ ৯০ ॥ 
অনুবাদ $ (১০) অনেকক্ষণ রাখা অথণৎ ঠাণ্ডা, নীরস, দুগণ্ধিয্ত, বাসি, উ্চ্ছভ্ট 
ও অপবিত্র ভোজন তামস ব্যক্তির প্রয়। 
রহসা£ সাত্তিৰক মন্‌ষ্যের সাৰক, রাজসের রাজস এবং তামসের ভোজন 
প্রিয় হয়। শুধু ইহাই নহে, আহার শুদ্ধ অথ সাত্তিৰক হইলে মনুষ্যর 
বৃত্তি ও ক্মশ শুদ্ধ বা সান্তিএক হইতে পারে £ উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, “আহার- 
শদ্ধৌ সন্তৰশুগ্ধিঃ' (ছাং ৭ ২৬. ২)। কারণ মন ও বুদ্ধ প্রকার বিকার, এই জন্য 
যেখানে সাত্তিৰক আহার হয় সেখানে বুদ্ধিও আপনামাপাঁন সান্তিবক হইয়া যায় । 
আহারের এই ভেদ হইল ৷ এই প্রকারই এখন যজ্ঞের তিন ভেদেরও বর্ণনা 
কারতেছেন__ 
অফলাকাংক্ষিভির্যজ্ঞো বাধদৃছ্টো য ইজাতে ৷ 
যজ্টবামেবোতি মনহ সমাধায় স সাত্তৰকঃ ॥ ১১ ॥ 
অভিসম্ধায় তু ফলং দণ্ভার্থমাঁপ চিব বৎ। 
ইজাতে ভরতশ্রেজ্ঠ তং যজ্ঞং (বিদ্ধি রাজসঘ্‌ | ১২ ॥৷ 
বাধহীনমসঞ্টালং মন্তহীনমদাশ্দিণম । 
শ্রদ্ধাবরাহিতং যজ্ঞং তামসং পারচক্ষতে ৷৷ ১৩ | 
অন[বাদ £ (১১) ফলাশার আকাঙ্ক্ষা ছা'ড়য়া নিজের কর্তবা বুবিয়া শাস্রবাঁধ 
অনুসারে শান্ত চিন্তে যে যজ্ঞ করা হয় তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ । ১২) কিন্তু হে ভরতশ্রেম্ঠ ! 
ফলের আশায় অথবা দম্ভের কারণে অর্থাৎ উ*্বর্ধা দেখাইবার জনা কৃত যজ্ঞকে রাজস 
যজ্ঞ জানিবে ৷ (৯৩) শাস্বিধিরহিত, অল্লাদানবিহান, মন্তহাীন, দশ্বিণাহীন ও শ্রদ্ধা 
শুন্য ষজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে ৷ 
রহস্যঃ আহার ও যজ্ঞের ন্যায় তপস্যারও তিন ভেদ আছে । প্রথমে, তপস্যার 
কায়িক, বাচিক ও মানাঁসক এই তন ভেদ করা হইয়াছে ; আবার এই িনাটর মধ্যে 
প্রুতোকেতে সন্তৰ, রজ ও তমোগুণের দ্বারা যে ভ্রিবিধতা হয়, তাহার বর্ণনা কারয়াছেন। 
এন্লে, তপ শব্দে এই সঙ্কুচিত অর্থ বিবাঁকত নহে যে, জঙ্গলে বাইয়া পাতঞ্জল-যোগ 
অনুসারে শরীরকে কষ্ট দিবে । কিন্তু মনুর কৃত ‘তপ’ শব্দের এই ব্যাপক অর্থই 
গাঁতার 'নিম্ালাখত-শ্লোকসমুূহের আঁভপ্রেত যে, যাগযজ্ঞ আদি কদম, বেদাধায়ন, অথবা 
চাতুক্বর্ণা অনুসারে যাহার যে কর্তবা-__যেমন ক্ষায়ের কর্তব্য যুদ্ধ করা এবং বৈশোর 
ব্যবসায় ইত্যাঁদ__-তাহাই উহার তপস্যা (মনু. ১১. ২৩৬ )। 
দেবাদবজগরপ্রাজ্ঞপৃজনং শোঁচমার্জবম্‌ ৷ 
রুহ্ষচর্যামহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ৷৷ ১৪ ॥৷ 
অন:ুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রয়াহতং চ যং । 
স্বাধ্যায়াভাসনং চৈব বাঞ্ময়ং তপ উচাতে ৷৷ ১৫ ॥ 


গাঁতারহসা অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


মনঃপ্রসাদঃ সৌমাহং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ । ্ 
ভাবসংশ্মাম্ধীরতোতন্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ টা 
অনুবাদ £ (১৪) দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বিদ্বান ব্যন্তির পুজা, শুদ্ধতা, সরলতা 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও আহিংসাকে শারাঁর অর্থাৎ কায়িক তপস্যা বলে । (১৫) ( মনের ) অন:দ্বেগ 
জনক সতা, প্রিয় ও হিতজনক সম্ভাষণ এবং স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিজের কর্ম্দে'র অভ্যাসকে 
বাঞ্ময় (বাচিক) তপস্যা বলে ॥ (১৬) মনকে প্রসন্ন রাখা, সৌম্যভাব, মৌন অর্থাৎ 
ম্‌নিদিগের উপযডুক্ত বৃত্তি রাখ, মনোনিগ্রহ ও শুদ্ধ ভাবনা _-এই সকলকে মানস তপস্যা 
বলে। 
রহসা ঃ জানা যাইতেছে যে, পঞ্চদশ খেলাকে সত্য, প্রিয় ও হিত, তিন শব্দ মন,র 
এই বচনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,__“সত্যং বাং 'প্রিয়ং হয়ান্ন বুয়া সতাম্‌- 
প্রিয়ম্‌ | প্রিয় নানৃতং ব্ুযলাদেষ ধর্মই সনাতনঃ ॥” ( মন ৪. ১৩৮)-ইহা সনাতন 
ধর্ম যে, সত্য ও মধুর (তো । বলা উচিত, কিন্তু আপ্রয় সত্য বলা উচিত নহে । 
তথাপি মহাভারতেই বিদঃর দৃর্যেযাধনকে বলিয়াছেন যে, আপ্রয়স্য চ পথাসা বন্তা 
শ্রোতা চ দুর্লভঃ” (মভা. ৬৩. ১৭) এখন কায়িক, বাঁচক ও মানসিক তপস্যার আর. 
খে ভেদ হয়, তাহা এই প্রকার_ 
শন্ধেয়া পরয়া তপ্তং তপস্তস্িবিধং নরৈঃ | 
অফলাকাধাক্ষাভর্য-্তঃ সান্তৰকং পারিচক্ষতে | ১৭ | 
সকারমানপজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ । 
ক্িয়তে তাঁদহ প্রোন্তং রাজসং চলমঞ্জুবম্‌ ॥॥ ১৮ 1 
মগ্রাহেণাভনো য পাঁড়য়া ক্ৰিয়তে তপঃ । 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্‌ | ১৯ ॥ 
অনুবাদ £ (১৭) এই তিন প্রকার তপস্যাকে যদি মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া,উত্তম 
শ্রদ্ধার সহিত এবং যোগযুন্ত বুদ্ধিতে করে তবে তাহাকে সান্তিক বলে। (১৮) যে 
তপস্যা (নিজের ) সংকার, মান বা পুজার জন্য অথবা দচ্ভের সহিত করা হয়, সেই 
চণ্ডন ও অস্থির তপস্যা শাস্বে রাজস উত্ত হয়। (১৯) মুড আগ্রহসহকারে, নিজেকে 
কণ্ট দিয়া, অথবা ( জারণ-মারণ আঁদ কর্মের দ্বারা ) অপর লোকাঁদগের {নাশের জনা 
₹ কৃত তপন্যা তামস উক্ত হয়। 
রহন্য £ ইহা তপস্যার ভেদ হইল ৷ এখন দানের ভ্রিবিধ ভেদ বালতেছেন__ 
__ দাতবামাত ষদ্দানং দয়তেহনূপকারিণে । 
__ দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্তিৰকং স্মৃত্ম্‌ ৷৷ ২০।। 
মত প্রত্যুপকারার্থং ফলমদ্দিশা বা পুনঃ । 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা-_১৭শ অধ্যায় ৭১৫ 


পান বিচার করিয়া করা হয় এবং নিজের প্রাতি প্রত্যাপকার যে না করে তাহাকে যাহা 
দেওয়া যায় সেই দানকে সান্তিৰক বলে । (২১) কিন্তু: কৃত) উপকারের বদলে, অথবা 
কোন ফলের আশা রাখিয়া, বড় কম্টের সাঁহত, যে দান করা যায় তাহা রাজস দান । 
(২২) অযোগা স্থানে, অযোগ্য কালে, অপান্ন মনুষ্যকে সৎকার বিনা অথবা অবহেলা 
পূৰ্বক যে দান করা যায় তাহাকে তামস দান বলে। 

রহস্য £ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের সমানই জ্ঞান, কম্মণ কর্তা, বৃদ্ধি, ধৃতি 
ও সুখের ত্রাবিধতার বর্ণনা পরবন্ত অধ্যায়ে করা হইয়াছে ( গাঁ ১৮ ২০৩৯ )। এই 
অধ্যায়ের গ্ণভেদ প্রকরণ এখানেই সমাপ্ত হইয়া গেল । এখন ব্রহ্ধনির্রেশের ভিত্তিতে 
উক্ত সান্তিবক কর্মের প্রেষ্ঠতা ও সংগ্রাহ্যতা সিদ্ধ করা যাইবে । কারণ উপরোস্ত সম্পূর্ণ 
বিচারের উপর সাধারণতঃ এই সংশয় হইতে পারে যে, কর্ম্ম সান্তিৰক হউক বা রাজস, 
বা তামস, যেরুপই হৌক না কেন, তাহা তো দুঃখজনক ও দোষময় আছেই ; এই কারণে 
সমঞ্জ করম্ম ত্যাগ করা ব্যতীত ব্ন্প্রাপ্তি হইতে পারে না। আর এই কথা যাঁদ সত্য 
হয়, তবে আবার কর্মের সান্তৰক, রাজস আদি ভেদ করিয়া লাভই বা কি? এই 
আপান্তর উপর গাঁতার উত্তর এই যে, কম্মের সাত্তৰক, রাজস ও তামস ভেদ পরর্রদ্ধ 
হইতে পৃথক নহে। যে সংকজ্পে ব্রন্মের নিদ্দেশে করা গিয়াছে, উহাতেই 
সাত্তিৰক কম্মের এবং সংকম্মে'র সমাবেশ হয় ; ইহা হইতে নির্ষবাদ সিদ্ধ হইতেছে যে, 
এই কৰ্ম্ম অধ্যাত্মদুজ্টিতেও ত্যাজ্য নহে ( গীতার. ২১২ প্‌.) পরব্রন্মের স্বরূপসদ্বন্ধে 
মনুষ্যের যে কিছ; জ্ঞান হইয়াছে, সে সমন্ত “ও'তৎসৎ” এই তিন শব্দের নিদ্দেশে গ্রাথত 
আছে। ইহাদের মধ্যে ও* অক্ষর ব্রন, এবং উপনিষদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা 
হইয়াছে (প্রশ্ন, ৫; কঠ. ২. ১৬১৭ ; তৈ. ১. ৮ ছাং, ১. ১; মৈ্য, ৬.৩. ৪; 
মাণ্ডু. ১১২) । আর যখন এই বর্ণাক্ষররূপ ব্রহ্মই জগতের আরম্ভে ছিলেন, তখন 
সকল ক্রিয়ার আরম্ভ সেখান হইতেই হইয়াছে । “তৎ উহা: শব্দের অর্থ হইতেছে 
সাধারণ কদ্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কদম, অর্থাৎ নিৎকাম বাদ্ধতে ফলাশা ছাড়িয়া কৃত সাত্তৰক 
কর্ম) এবং 'সৎ' এর অর্থ হইতেছে, যে কম্ম" ফলাশারাহত হইলেও শাস্তরাননসারে কৃত ও 
শুদ্ধ । এই. অর্থ অনুসারে নিছ্কাম বুদ্ধিতে কৃত সান্তিরক কম্মেরই নহে, কিন্তু 
শাস্তানন্সারে কৃত সৎকম্মেরও পরব্রন্মের সাধারণ ও সম্মান্য সংকল্পে সমাবেশ হয় ; 
অতএব এই কর্ম্মকে আজা বলা অনুচিত । শেষে ‘তং’ ও ‘সৎ’ কম্মের আঁতারন্ত এক 
‘অসং' অর্থাৎ মন্দবদর্ম বাকা রাহল । কিন্তু উহা উভয় লোকে নিন্দাহ্ স্বীকৃত হইয়াছে, 
এই কারণে শেষ শেলাকে সত করিয়াছেন যে এ কর্মের এই সঙ্কল্পে সমাবেশ হয় না ৷ 
ভগবান বলিতেছেন যে_ 

ও'তৎসাঁদতি নির্দেশো ব্ৰহ্মণাস্ৰাবধঃ স্মৃতঃ । 
্াহ্মণান্ডেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বাহতাঃ পুর ৷৷ ২৩ )। 


অনন্বাদ £ (২৩) (শাস্বে) পরবরন্মের নির্দেশ 'ও'তৎসৎ' এই তন প্রকারে করা 
যায়। এই নিন্দেশ হইতেই পঢব্ব‘কালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ নামত হয়ু। . 

রহসা £ পরে বাঁলয়া আসিয়াছে যে, সম্পূর্ণ স্টর আরষ্ভে বরহ্মদেবেরপে প্রথম 
ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ উৎপন্ন হয় ( গাঁ. ৩. ১০ | িন্তু এই সমন্ত যে পরর্হ্ষ হইতে 


০ লাল নিল 


৭১৬ গাঁকারহস্য অথবা বম্মযোগশাস্ম 


উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পররঙ্গের স্বরূপ “ও'তৎসৎ” এই তন শব্দে আছে । অতএব এই 
শেলাকের ভাবার্থ এই যে, “ও'তংসৎ' সংকল্পই সমন্ত স্্টির মূল । এখন এই,সংকল্পের 
[তিন পদের কর্্মযোগদ্টিতে পৃথক নিরূপণ করা যাইতেছে__ 


তস্মাদোিতুদাহৃত্য যক্দানতপঠারিয়াঃ । 

প্রবর্তন্তে বিধানোন্তাঃ সততং ব্রঙ্গবাঁদনাম্‌ || ২৪ || * 
তাঁদতানভিসম্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃাঁকয়াঃ । 

দানারয়াশ্চ বিবিধাঃ র্রয়ন্তে মোক্ষকাজিক্ষীভঃ ॥ ২৫ ৷৷ 
সদ্ভাবে সাধৃভাবে চ সাঁদত্যেতৎ প্রযুজাতে ৷ 

প্রশন্ডে কম্মণণ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজাতে || ২৬ ৷ 
যজ্ঞে তপাঁস দানে চ স্থিতিঃ সাদাত চোচাতে ৷ 

কর্ম্ম চৈব তদথয়ং সাঁদত্ো বাঁভধাঁয়তে ৷৷ ২৭ ৷ 


অনুবাদ £ (২৪) তঙ্মাৎ, অর্থাৎ জগতের আরম্ভ এই স্কজ্প হইতে হইয়াছে এই 
কারণে, রঙ্গাবাদী লোকদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অন্য শাস্তো্জ কর্ম্ম সৰ্ব্বদা ও'এর 
উচ্চারণের সঙ্গে করা হয় । (২৫) ‘তৎ’ শব্দের উচ্চারণের দ্বারা, ফলাশা না রাখিয়া, 
মোক্ষারথ লোক যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদ অনেক প্রকার ক্রিয়া করে । (২৬) অন্তিত্ব ও 
সাধৃতা অর্থাৎ ভালর অর্থে ‘সৎ’ শব্দের উপযোগ করা হয় । এবং হে পার্থ! এই 
প্রকারেই প্রশন্ত অর্থাৎ ভাল কর্মের জন্য ‘সৎ’ শব্দ প্রযুক্ত হয় । 1২৭) যজ্ঞ, তপস্যা 
এবং দানে "স্থিতি অর্থাৎ স্থির ভাবনা রাখাকেও 'সং' বলে ; এবং এই সকলের জন্য যে 
কৰ্ম্ম করিতে হয়, সেই কর্মের নামও 'সং-ই। 

রহসা £ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান হইতেছে মুখ্য ধর্ম্ম এবং এই সকলের জন্য যে কর্ম 
করা যায়, তাহাকেই মীমাংসকগণ সাধারণত যন্ঞার্থ' কর্ম্ম বলেন। এই কর্ম কারবার 
সমর ফলাশা থাকিলেও উহা ধম্সেরে -ন্‌কুলই থাকে, এই কারণে এই ক্স ‘সৎ' 
শ্রেণীতে পারগাঁণত হয় এবং সমন্ত নি্কাম কর্ম্ম ত ( = উহা অর্থাৎ শেক্ঠ : শেণীতে 
লিখিত হয়। প্রত্যেক কর্মের আরম্ভে এই যে “ও'তৎসৎ' ব্রঙ্গসংকজ্প বলা যায়, 
ইহাতে এই প্রকারে 'দ্বিবিধ কর্মের সমাবেশ হয় ; এইজনা এই দুই কর্ম্মকে ব্রদ্ধানূকুলই 
বুঝিতে হইবে ৷ গীতার ২৪/ পৃঃ দেখুন ৷ এখন অসৎ কম্মের বিষয়ে বলিতেছেন _ 


অশ্চ্দয়া হৃতং দত্তং তপগ্তং কৃতং চ যৎ। 
মসাঁদত্যাচাতে পার্থ ন চ তং প্রেতা নো ইহ || ২৮ | 


অনববাদ 8 (২৮) ভশদ্ধো পঢুন্বক যে হবন করা হয়, ( দান ) দেওয়া হয়, তপস্যা 


করা হয়, বা যে কোন । কৰ্ম্ম ) করা হয়, তাহাকে 'অসৎ' বলা হয়। হে পার্থ! সেই 


(কৰ্ম্ম ) না মূত্র পর পেরলোকে ৷ আর না ইহলোকে হিতজনক হয় । 


সু £ তাৎপর্য] এই যে, বক্োস্বরুপবোধক এই সব্বমান্য সঞ্কজ্পেই নিৎ্কাম- 
Hes অথবা কর্তব্য জানিয়া, কৃত সাত্তক ক্ম্মের, এবং শাস্যানুসারে সদ্ববশ্ধিতে 
পশন্ত কম" অথবা সংকর্চ্মে'র সমাবেশ হয়। অন্য সমগ্ত কল্ম* বৃথা । ইহা হইতে 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য_-১৭ অধ্যায় 


সিদ্ধ হইতেছে যে, যে কম্মে'র বুক্মানিদ্দেশেই সমাবেশ হয়, এবং যাহা বুদ্ধদেবের স। 
উৎপন্ন হইয়াছে গোঁ. ৩. ১০), এবং যাহা কেহই ছাড়িয়া থাকিতেও পারে না, সেই 
কর্ম্ম ছাড়া দিবার উপদেশ করা অনুচিত । “ও'তৎসং-রুপ বক্গোনিদ্দেশের উ 
কর্্মযোগ প্রধান অর্থকে, এই অধ্যায়েই কর্ম্মাবভাগের সঙ্গেই, ব্যাখ্যা কার 3 
ইহাই ৷ কারণ কেবল বন্ে-স্বরূপের বর্ণনা তো ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এবং উহার পৃব্বেও 
হইয়া গিয়াছে ।* গীঁতারহসোর নবম প্রকরণের শেষে ( ২৪৮ প্‌ ) বাঁলয়া চুঁকয়াছি যে 
“ও'তৎসৎ' পদের প্রকৃত অর্থ কি হওয়া উচিত । আজকাল “সাচ্চদানন্দ' পদে বুক্ধানিদ্দেশি 
কারবার প্রথা আছে। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া এখানে যখন এ 
বুক্ষনিদ্দেশেরই উপযোগ করা হইয়াছে, তখন ইহা হইতে এই অনুমান 
“সাঁ্চদানন্দ' পদর্‌প বুক্ধনিদ্দেশ গাতাগ্রন্য রচিত হইবার পর সাধারণ বুক্ষানও 
সম্ভরত প্রচালত হইয়া থাকিবে ৷ . 

ইত শ্রীমদভগবদ্দীতাস; উপানিষৎস, ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ে শ্রীকৃষ্ণাচ্জ'নসম্বাদে 

শুদ্ধারয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ || ১৭ || 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
মোক্ষসম্যাসযোগ 


অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র গাঁতাশাস্তের উপসংহার ৷ ' ‘অতএব এ পর্যন্ত যাহা 
আলোচিত হইয়াছে, আমি এই স্থানে সংক্ষেপে তাহার সিংহাবলোকন কারিতোঁছ ( আঁধক 
ববষ্তার গীতারহসোর ১৪শ প্রকরণে দেখুন )। প্রথম_ অধ্যায় হইতে প্রকাশ হইতে যে, 
নবর্ম অনুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতে অবতীর্ণ অন্জননকে নিজের 
কর্তব্য প্রবৃত্ত কারবার জন্য গাঁতোন্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । অজ্জ্যনের সংশয় ছিল 
যে গ্রুহত্যা আদি সদোষ কর্ম্ম কাঁরলে আত্মকল্যাণ কখনও হইবে না। অতএব আঁত্ম- 
জ্ঞান পুরুষের স্বাকৃত জীবননিব্বাহের দুই প্রকার মার্গের--সাংখ্য ( সন্ন্যাস ) মার্গে'র 
এবং কর্ম্মযোগ (যোগ ) মার্গের_ বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্তে করা হইয়াছে । 
এবং শেষে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যাঁদও এই উভয় মার্গই মোক্ষপ্রদ তথাপি 
ইহাদের মধ্যে ক্ম্ম যোগই অধিক শ্রেয়্কর (গাঁ. ৫. ২)। পরে তৃতীয় অধ্যায় হইতে 
পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত এই যত্তিগুল বাৰ্ণ ত হইয়াছে যে, কর্ম্ম যোগে ব্যাদ্থকে শ্রেষ্ঠ ধরা 
হয়; বৃদ্ধি স্থির ও সম হইলে কর্মের বাধা হয় না; কর্ম কাহারও দুর হয় না এবং 
উহা ছাড়িয়া দেওয়াও কাহারও উচিত নহে, কেবল ফলাশা ত্যাগ করাই যথেষ্ট ; নিজের 
জনা না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক ; বদ্ধ ভাল হইলে জ্ঞান ও 
কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ হয় না ; এবং পৃব্বপরদ্পরা দেখিলে জানা যাইবে যে, জনক আঁদ 
এই মার্গেরই আচরণ কাঁরয়াছিলেন। অনন্তর এই (বিষয় আলোচনা কাঁরয়াছেন যে, কর্ম 
যোগের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির যে সমতা আবশ্যক হয়, তাহা িরূপে পাইতে হইবে এবং 
এই কর্ম্মযোগের আচরণ করিয়া শেষে উহা দ্বারাই মোক্ষ কিরুপে পাওয়া যায় । বুদ্ধির 
এই সমতাপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্ররনিগ্রহ করিয়া ইহা সম্পূর্ণ জানা আবশ্যক যে, একই পর- 
মেশ্বর সকল প্রাণীতে ব্যাপ্ত আছেন__ইহার আঁতীরিন্ত অনা দ্বিতীয় মার্গ নাই । অতএব 
ইন্দিয়নিগ্রহের বিচার ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে । আবার সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ 
অধ্যায় পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগের আচরণ কাঁরতে থাকিয়াই পরমে*্বরের 
জান কিরুপে পাওয়া যায়, এবং সেই জ্ঞান কি। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষরতক্ষর 
অথবা বাস্তবের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নবম হইতে দ্বাদশ 
অধ্যায় পর্যন্ত এই আঁভপ্রায় বাণত হইয়াছে যে, যাঁদও পরমেশ্বরের ব্যন্ত স্বরুপ অপেক্ষা 
অৰান্ত স্বরুপ শ্ৰেণ্ঠ, তথাপি এই বৃদ্ধকে বিচলিত হইতে দিও না যে, পরমেশ্বর একই ; 
এবং বাস্ত দ্বর্‌পেরই উপাসনা প্রা জ্ঞান প্রদান করে অতএব সকলের পক্ষে সলভ । 
ভন হয়োদণ অধ্যায়ে করেরক্ষেজ্ঞের বিচার করা হইয়াছে বে, ক্ষর-অঞ্চরের বিবেকে 
যাহাকে অন্যন্ত বলে তাহাই মন:ঘোর শরারে অন্তরাত্খা। ইহার পশ্চাৎ চতুদ্দশ অধ্যায় 
অয্যায় পর্যন্ত চার অধ্যায়ে, ক্ষর-অক্ষর-ীবজ্ঞানের অন্থর্গত এই বিষয়ের 
করা হইরাছে যে, একই অন্যন্ত হইতে প্রীত গণের কারণে জগতে বিবিধ 
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স্বভাবের মন[ষ্য কিরূপে উপজাত হয় অথবা আরও অনেক প্রকারের 'বন্তার কিরুপে হয় 
এবং জ্ঞানাবিজ্ঞানের নিরূপণ সমাপ্ত করা হইয়াছে। তথাপি স্থানে স্থ 
এই উপন্ধেশই আছে যে তুমি কৰ্ম্ম কর ; এবং এই কর্ম্মযোগপ্রধান জাঁবননির্ব্বাহের মার্গই 
সৰ্বাপেক্ষা উত্তম স্বাকৃত'হইয়াছে, যাহাতে শুদ্ধ অন্তঃকরণে পরমেশ্বরকে ভক্তি করিয়া 
‘পরমেশ্বরা্পণ প্ূর্ব্ব'ক স্বধম্্ অনুসারে কেবল কর্তব্য বুঝিয়া আমরণ কর্ম্ম করিতে 
থাঁকিবার' উপদেশ আছে। এই প্রকার জ্ঞানম্‌লক ও ভান্তপ্রধান কর্ম্মযোগের সাঙ্গো- 
পাঙ্গ বিচার করা চুঁকলে পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ ধ্দ্মেরই উপসংহার করিয়া অচ্জনকে 
চ্বেচ্ছায় যুদ্ধ কাঁরবার জনা প্রবৃত্ত কারয়াছেন। গাঁতার এই মার্গে__যাহা গাঁতাতে 
সব্বত্তম উন্ত হইয়াছে-_অঞ্জুনকে ইহা বলা হয় নাই যে 'তুঁমি চতুর্থ আশ্রম স্বীকার 
কারয়া সন্ন্যাসী হও ।” হাঁ, ইহা অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই মার্গের আচরণশীল মনুষ্য 
এনিতাসন্নযাসী' ( গাঁ. ৫, ৩)। অতএব এক্ষণে অঞ্জনের প্রশ্ন এই যে, চতুর্থ আশ্রম- 
রূপন্সন্যাস লইয়া কোনও সময়ে সমন্ত কর্ম্ম সত্য-সত্য ত্যাগ করিবার তত্তৰ এই কর্ম্ম- 
যোগমার্গে আছে ক নাই ; আর যদি না থাকে তো, ‘সন্ন্যাস’ এবং ‘ত্যাগ’ শব্দের অর্থ 
শক? গাঁতারহস্য প্‌. ৩০০-৩০৩ দেখুন । 
অঞ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ 
অঞ্জন উবাচ 
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তন্তবাঁমচ্ছামি বোঁদতুমূ । 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কোঁশানষ্দন ॥ ১॥ 

অনুবাদ £ অচ্জন বাঁললেন_( ১) হে মহাবাহু, হৃষীকেশ ! আম সন্ন্যাস-তত্তৰ 
এবং হে কোঁশদৈত্য নিষুদন ! ত্যাগের তন্তুৰ পৃথক পৃথক জানতে চাহ । 

রহস্য £ সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের অর্থ অথবা ভেদ কোষকারেরা করিয়াছেন, সেই 
অর্থ অথবা সেই ভেদ জানবার জন্য এই প্রশ্ন করা হয় নাই । ইহা মনে করিবে না যে, 
উভয়ের ধাত্বর্ যে “ছাড়া” অর্জুন তাহাও জানিতেন না। কিন্তু কথা এই যে, ভগবান 
কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা কোথাও দেন নাই ; বর চতুর্থ, পণ্চম অথবা ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
(8. ৪১; ৫.১৩; ৬.১) বা অনান্র যে কোন স্থানে সন্ন্যাসের বর্ণনা আছে, সেখানে 
তানি ইহাই বালয়াছেন যে, কেবল ফলাশা 'ত্যাগ' করিয়া (গাঁ ১২. ১১) সকল কর্মের 
‘সন্ন্যাস' কর অর্থাৎ সকল কর্ম পরমে*বরে সমর্পণ কর (৩.৩০ ; ১২.৬)। আর 
উপানষদে দেখ তো, কর্ম্মত্যাগপ্রধান সন্নযাসধর্মের এই বচন পাওয়া যায় যে, ‘ন কর্্মণা 
ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনাম্‌তত্বমানশুঃ (কৈ. ১. ২: নারায়ণ. ১২. ৩)। সকল 
কৰ্ম্ম স্বরূপত ত্যাগ’ কাঁরয়াছ অনেক মোক্ষ পাইয়াছেন, অথবা “বেদাস্তাবজ্ঞান- 
সরনাশ্চতার্থাঃ সন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শদ্ধসন্তবাঃ” ( মূপ্ডক, ৩. ২. ৬ )__কর্্মত্যাগর্প 
‘সন্ন্যাস' যোগের দ্বারা শদষ্ধ 'যাঁত' বা “কং প্রজয়া কারষ্যামঃ” (বৃ. 9. ৪. ২২)-- 
আমার পদুর-পোর প্রভীত প্রজাতে ক কাজ? অতএব অঞ্জন বুঝলেন যে ভগবান 
স্মতগ্রন্থে প্রাতপাদিত চার আশ্রমের মধ্যে কর্ম্ম'ত্যাগরুপ সন্বাস আশ্রমের ন্য ‘ত্যাগ’ 
ও ‘সন্ন্যাস’ শব্দের উপযোগ কারতেছেন না, কিন্তু তান অন্য কোন অর্থে এ শব্দগুনঁলর 


গাঁতারহস্য অথবা কম্্মযোগশাস্দ 


অঙ্জুন চাঁহলেন যে, এ অর্থের পর্ণ'র্‌পে স্পঙ্টদ 
উপযোগ করতেছেন! এ জাই ইনি উ কাঁরলেন । গাঁতারহস্যের একাদ, 


কাননে (৩8০৮০) এই বিয়ে সাবার বিচার করা হইছে । *, 


bk শ্রীভগবান্‌বাচ } 
4 কাম্যানাং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদঃ । 
যন হা লা | ২ ৷ 
শ্ৰীভগবান '_ (২) (যত ) কাম্য কৰ্ম্ম আছে, তাহার ন্যা: 
উল পৰং) সক ক্চ্মে‘র ফলত্যাগকে পাণ্ডিত- 
গণ ত্যাগ বলেন । ৰ 
জপণ্টভাবে বলা. যে, কদ্মযোগমার্গে সন্ন্যাস ও ত্যা* 
তম নহে, এই কার 
টানাবুনা কাঁরয়াছেন। শ্লোকে প্রথমেই “কাম্য' শব্ধ 
০৭ মত এই যে, এখানে মাঁমাংসকদিগের নিত। 
নোঁমাত্তক, কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রভাত ক্ম্ম ভেদ বিবাক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের বিবেচনার 
ভগবানের অভিপ্রায় এই যে, উহাদের মধ্যে কেবল কামা ‘ক্ম্মকেই ছাঁড়তে হইবে 
ই গলনযাসমাগণ লোকাদিগের নিত্য ও নৌরমন্তক কম্মও দরকার নাই এই জনা তাঁহাদে 
It সে কাঁতে হইয়াছে বে, এখানে নিত্য ও নোমাত্তিক কর্মের সমাবেশ কর 
 হইলাছে। এতটা কারবার পরও এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে যাহা বলা হইয়াছে যে, ফলা* 
ছাড়তে হইবে কর্ম্ম নহে (পরে ষণ্ঠ শ্লোক দেখল ), তাহার সাঁহত মিলই হয় না 
অন্রএর শেষে এই টাঁকাকারগণ নিজেদেরই মন হইতে এই প্রকার বলয়া সমাধান করিয় 
লইয়াছেন যে, ভগবান এখানে বন্যোগমার্গের কেবল প্রশংসা কনিয়াছেন : তাহার 
প্রকৃত আভিপ্রায় হইতেছে কর্ম ছাড়িয়া দেওয়াই চাই ! ইহা হইতে স্পণ্ট হইতেছে হৈ 
সন্ন্যাস আদি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এই প্লোবের অর্থ ঠিক লাগে না! ব্তৃত ইহার অথ 
₹ বৰ্ম্মযোগপ্রধানই করা চাই অর্থাৎ ফলাশা ছাঁিল্লা আমরণ সমন্ত কর্ম করিয়া ধর 
যে তন গীতাতে প্যব্ব অনেকবার বলা হইয়াছে, তাহারই অন:রোধে এখানে 
র্থ করা চাই ; এবং এই অর্থই সরল ও জমেও ঠিক ঠিক। প্রথনে এই বিষয়ের 
দুষ্ট দেওয়া চাই যে, “কাম্য শব্দে এই স্থানে মীমাংসকাদগের নিত্য, 
ক, কাম্য ও নিষিদ্ধ বম্ম্ণীবভাগ অভিপ্রেত নহে। বম্যোগমার্গে সকল 
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মধ্যে কোন এক বিভাগে আনাই চাই। কারণ, কাম অর্থাৎ ফলাণা হওয়া, 
এই. দুইয়ের অতিরিন্ত ফলাশাদ্‌ষ্টিতে তৃতীয় ভেদ হইতেই পারে না। শাস্ত্রে যে 
কম্মের”যে ফল বলা হইয়াছে _যথা পুত্রলাভের জন্য প্‌ত্রেজ্ট_সেই ফল প্রাপ্তির 
জন্য সেই কদম" কাঁরলে তাহা 'কাম)' এবং মনে এ ফলের ইচ্ছা না রাখিয়া এ কর্ম্মই 
কেবল কর্ত'বাবুদ্ধিতে কাঁরলে তাহা “নষ্কাম' হইয়া যায়। এই প্রকারে সকল কর্মের 
কামা' ও শনুক্কাম' (অথবা মনূর পাঁরভাষা অনুসারে প্রান্ত ও নিব্ত) এই দই 
ভেদই সিন্ধ হয়। এখন ক্ম্মযোগাঁ সমগ্ত ‘কাম্য’ কর্ণ সব্ব্ধা পারত্যাগ করে, 
অতএব সিদ্ধ হইল যে, কর্ম্মযোগেও কাম্য কম্মের সন্ন্যাস করিতে হয়। বাকী 
থাকে নিঙ্কাম কর্ম্ম ; গীতাতে কন্মবোগীর নিচ্ষাম কর্ম কারবার নিশ্চিত 
উপদেশ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতেও 'ফলাশা' সব্বথা ত্যাগ কারতে হয় 
(গাঁ. ৬. ২)। অতএব ত্যাগের তন্তৰও গাঁতাধদ্নে স্থিরই থাকে । ভাংপর্ধা 
এইযে, সমন্ত কর্ম না ছাড়িলেও কর্মযোগমার্গে ‘সন্্যাস' ও ত্যাগ" দুই তন্তৰ 
দাঁড়াইয়া থাকে । অঞ্জ্জনকে এই বিষয় বুঝাইবার জন্যই এই শ্লোকে সন্ন্যাস ও 
ত্যাগ উভয়ের ব্যাখ্যা এই প্রকার করা গিয়াছে যে, 'সন্ব্যাসের' অথ ‘কাম্য কর্ম্ম 
সৰ্বথা ত্যাগ করা" এবং ত্যাগের ভাব এই যে, ‘যে কর্ম কাঁরতে হয়, তাহার 
ফলাশা রাখবে না’ । পৰ্বে' যখন ইহা প্রাতপাঁদত হইতোছল থে, সন্যাস (অথবা 
সাংখ্য ) ও যোগ দুই তন্ত্ৰত একই, তখন ‘সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ (গাঁ 6. ৩-৬ 
ও ৬. ১.২) এবং এই অধ্যায়েই পুর 'ত্যাগা' শণ্দের অর্থও (গাঁ. ১৪. ১১) 
ইহারই অনুরূপ করা হইরাছে এবং এই স্থানে এ অথই ইঞ্ট । এ স্থলে স্নার্তদের 
এই মত প্রাতপাদ্া নহে বে, “ক্রমণ ব্ৰহ্মচৰ্য্য, গৃহস্থাশ্রন ও বানপ্রন্থ আশ্রম পালন 
কারয়া শেষে প্রত্যেক মন:ষোর সর্্বত্যাগরূপ সন্ন্যাস অথবা চতুর্ধাশ্রর গ্রহণ 'িনা 
মোক্ষপ্রাপ্তি হইতেই পারে না”। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, কম্মযোগাঁ 
যাঁদও সন্ব্যাসীদের গেরুয়া ভেক ধারণ কারা সন্ত কথ্ ত্যাগ করে না, তথাপি 
সে সন্নঠাসের প্রকৃত তত্তৰ পালন করে, এইজন্য কণ্ন'যোগের স্নাত্রম্থের সহিত 
কোনই বিরোধ হর না । এখন সন্নযাসমার্গ ও মীনাবকাঁদগের কম্ন“সম্বন্ায় তকেরি 
উল্লেখ করিয়া কর্ম্মযোগশাস্তর এই 'বষয়ে শেষ 'নির্দ্ধারণ শুনাইতেছেন 
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহদর্মনী ষণঃ 
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজামাঁত চাপরে ॥ ৩ ॥ 
নিশ্চয়ং শুপ মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম । 
ত্যাগো হি পঢরনষব্যান্র তাবধঃ সংপ্রবশীর্ভতঃ ॥ ৪ ॥ 
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমের তৎ । 
যজ্ঞো দানং তপণঞ্চেব পাবনানি মনীবণাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
এতান্যাপ তু কর্মণাঁণ সঙ্গং তান্তৰা ফলানি চ। 
কর্তব্যানীত মে পার্থ। 
অন/বাদ £ (৩) কোন কোন পাতে পর 
উহা (সৰ্বথা ) ত্যাগ করা চাই; এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে, যক্র, দান 'তপস্যা 
ও বর্ম কখনও ছাড়া উাঁচত নহে । 18) অতএব হে ভরতশ্রেন্ঠ! ত্যাগের বিষয়ে 
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আমার নির্ল্ঘারণ শোন। হে পুরষশ্রেষ্ত! ত্যাগ তিন প্রকার উন্ত হইয়াছে। 
(৫) যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কম্ ত্যাগ করা উচিত নহে ; এই ( ক্ম্ম'সকলূ ) করাই 
চাই। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বদ্ধমানাদিগের জন্য (ও) পবিত্র অর্থাৎ চিত্ত 
কারক। (৬) অতএব এই ( যজ্ঞ, দান প্রভৃতি ) কম্মসকলও আসীন্ত না রাখিয়া, 
ফলত্যাগ করিয়া ( অন্য নিষ্কাম কর্মের সমানই লোকসংগ্রহার্থ ) করিতে থাকা" চাই। 
হেপার্থ! এই প্রকার আমার নিশ্চিত মত ( হইতেছে , এবং উহাই ) উত্তম । 
রহস্য £ কর্মের দোষ অর্থাৎ বদ্ধূকতা কর্মে নাই, ফলাশাতে আছে। 
এইজন্য পূর্বে অনেকবার কণ্মযোগের এই যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে যে, সমষ্ত 
কম্মণ ফলাশা ছাড়িয়া নিত্কাম বৃদ্ধিতে করা চাই, তাহার এই উপসংহার । সন্ন্যাস 
মার্গের এই মত গীতার মান্য নহে যে, সমন্ত কর্ম্ম দোষযুত্ত। অতএব ত্যাজ্য 
(গাঁ. ১৮. ৪৮ ও ৪৯)। গীতা কেবল কাম্য কম্মের সন্ন্যাস কারবার , জন্য 
বলেন; কিন্তু ধন্শাস্ত্রে যে কর্ম্মসমূহের প্রাতপাদন আছে, সে সমগ্তই কামাই 
( গাঁ. ২. 5২-৪8), এইজন্য এখন বাঁলতে হয় যে, এ সকলেরও সন্ন্যাস করা 
চাই ; এবং যদি এইরূপ করে তো যন্ঞচক্র বন্ধ হইয়া যায় (৩. ১৬) এবং 
ইহার ফলে সৃষ্ট বিধ্ৰন্ত হইবারও অবসর আসে। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তবে 
করিতে হইবে কি? গাঁতা ইহার এইপ্রকার উত্তর দেন যে, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি 
কৰ্ম্ম দ্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির কারণে করিবার জন্য যাঁদও শাস্তে বালিয়াছে, তথাপি এইরূপ 
কথাই নহে যে, লোকসংগ্রহের জন্য, যজ্ঞ করা, দান করা এবং তপস্যা করা প্রভৃতি 
_ আমার কর্তব্য, এই বম্মই নিগকাম ব্দার্ধতে হইতে পারে না ( গা. ১৭. ১১, ১৭ ও 
২০)। অতএব লোকসংগ্রহার্থ স্বধর্ম্ম অনুসারে যেমন অন্যান্য নিত্কাম বর্ম করা 
যায়, সেইরপই যজ্ঞ, দান আদ কর্ম্ম'ও ফলাশা ও আসন্ত ছাড়িয়া করাণচাই। কারণ 
উহা সর্বদাই ‘পাবন’ অর্থাৎ { চভশহদ্ধিকারক অথবা পরোপকারব:দ্ধিব্ধক । মূল 
শ্লোকে যে “এতান্যপি =এই সকলও” শব্দ আছে তাহার অথই এই যে “অন্য নিষ্কাম _ | 
কর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞ, দান আদি কম্ম‘ও করা চাই”, এই রাঁতিতে এই সমন্ত বর্ম্ম ফলাশা 
ছাড়িয়া অথবা ভন্ভিদৃষ্টিতে কেবল পরমেশ্বরা্পণ-বযাদ্ধপূর্বক করিলে সৃদ্টিচক্র চালতে 
থাকিবে ; এবং কন্তণর মনের ফলাশা দূর হইবার কারণে এই বধ্ধ্ম মোগ্মপ্রাগ্ততে বাধাও 
দিতে পারে না । এই প্রকারে সকল বিষয়ের ঠিক ঠিক মিল হইয়া যায় । বছ্মণীবষয়ে 
কর্ম্মযোগশাল্রের ইহাই চরম ও স্থির সিদ্ধান্ত ( গাঁ. ২. 6৫ এর উপর আমার রহস্য 
দেখুন )। মাঁমাংসকদের কর্ম্মমার্গ ও গাঁতার কর্ম্মযোগের প্রভেদ গীঁতা-রহস্যে (প্‌. 
২৫২-২৫৫ ও প্‌. ২৯৮-৩০০) অধিক স্পঞ্টরূপে দেখানো হইয়াছে। অজ্জর্যনের 
প্রশ্নের উপর সন্ন্যাস ও ত্যাগসম্বন্ধীয় অর্থের বধ্দ্/যোগদ:ছ্টিতে এই প্রকার স্পষ্টাকরণ 
হইল । এখন সাত্তৰক আদি ভেদ অন:সারে বদ্ম” করিবার বিভিন্ন রপাঁত বর্ণনা কাঁরয়া 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য--১৮শ অধ্যায় ৭২৩ 


কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জর্কন | 
* সঙ্গং ত্যন্তৰা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্তিৰকো মতঃ ॥ ৯ ॥ 


অনুবাদ £ (৭) যে কর্ম (দ্বধন্্ অনুসারে ) নিয়ত অর্থাৎ শির করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, তাহার সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা (কাহারও ) উচিত নহে । মোহবশত 
ইহাদের ত্যাগকে, তামস বলে। (৮) শরীরের কষ্ট হইবার ভয়ে অথাৎ দুঃখজনক 
হইবার কারণেই যাঁদ কেহ কর্ণ ছাড়িয়া দেয় তো উহাদের সেই ত্যাগ রাজস হইয়া 
যার, (এবং) ত্যাগের ফল সে পায় না। হে অঞ্জন! ( স্বধৰ্ম্ম অনুসারে ) নিয়ত 
কর্ম যখন কাধ'য অথবা কর্তব্য বুয়া এবং আসক্তি ও ফল ছাড়িয়া করা হয়, তখন 
তাহা সাত্তিৰক ত্যাগ ধরা হয়। 
রহুস্যঃ সপ্তম গ্লোকের “নয়ত’ শব্দের অর্থ কেহ কেহ নিত্য:নামান্তক আদি ভেদ- 
সমুহের মধ্যে ‘নিত্য’ কর্ম্ম মনে করেন ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে । “নিয়তং কুরু কর্ম্ম 
ত্বং (গা, ৩.৮) পদে 'নিয়ত' শব্দের যে অর্থ সেই অর্থ এখানেও করা চাই । আমি 
উপরে বলিয়া চুঁকিয়াছি যে, এখানে মীমাংসকাঁদগের পরিভাষা বিবাঁক্ষত নহে । গা. ৩. 
১৯এ “নিয়ত' শব্দের স্থানে “কার্যয' শব্দ আসিয়াছে এবং এখানে ৯ম শ্লোকে কার্য? 
এবং ‘নিয়ত’ দই শব্দ একত্র আসিয়াছে । এই অধ্যায়ের আরচ্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে বলা 
হইয়াছে যে, স্বধৰ্ম্ম“ অনুসারে প্রাপ্ত কোনও কর্ম্মই না ছাড়িয়া উহাকেই কর্তা বুঝিয়া 
করিতে থাকা চাই ( গাঁ. ৩. ১৯), ইহাকেই সাত্তিৰক ত্যাগ বলে ; এবং কর্ম্মযোগশান্রে 
ইহাকেই 'ত্যাগ' অথবা ‘সন্ন্যাস’ বলে। এই সিদ্ধান্তই এই শ্লোকে সমাৰ্থত হইয়াছে। 
এই প্রকারে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্ধের স্পঞ্টীকরণ হইয়া চকল । এখন এই তন্ত্র 
অনসারেই বালতেছেন যে, প্রকৃত ত্যার্গী ও সন্ন্যাসী কে__ 
ন দ্বেগ্টাকুশলং কর্ম কুশলে নানুষঞ্জতে । 
ত্যাগী সন্তবসমাবথ্টো মেধাবা ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 
ন হি দেহভূতা শকাং তান্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ । 
যস্তু কর্মফলত্যাগা স ত্যাগাঁত্যভিধাঁয়তে ॥ ১১ ॥ 
অন্দ্বাদ £ (১০) যে কোনও অকুশল অর্থাৎ অকল্যাণকর কর্ম্মে'র দ্বেষ করে না, 
এবং কল্যাণকর অথবা িতকর কর্চ্মে অনন্ত হয় না, তাহাকেই সন্তরশাল৷ বুদ্ধিমান ও 
সন্দেহবিরাহত ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী বাঁলতে হইবে । (১৯) যে দেহ ধারণ করে, তাহার 
পক্ষে কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করা অসম্ভব; অতএব যে ( কর্ম্ম না ছাড়িয়া ) কেবল 
কদ্্মফল ত্যাগ কাঁরয়াছে, সে-ই (প্রকৃত ) ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী । 
রহস্য ঃ এখন বলিতেছেন যে, উত্ত প্রকারে অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িয়া কেবল ফলাশা 
ছাড়িয়া যে ত্যাগী হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহার কম্মে'র কোন ফলই বন্ধক হয় না-- 
অনিষ্টাম্টং মিশ্রং চ ব্রিবধং কৰ্মণঃ ফলমূ। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্যাসিনাং কৰাঁচং ॥ ১২ ্ 
অন্বাদ £ (১২) মৃত্যুর পরে অত্যাগী মনৃষ্যের অর্থাৎ ফলাশা যে ত্যাগ না 
করে তাহার তিন প্রকার ফললাভ হয় ; আঁনষ্ট, ই্ট ও (কতক ইস্ট ও কতক অনিষ্ট 


বই গীতারহসা অথবা কর্্মযোগশাস্ত 


মিলিত) মিশ্র। (কিন্তু সন্ন্যাসীর অর্থাৎ ফলাশা ছাঁড়য়া কর্মকর্তা (এই ফল) 
লাভ হয় না, অথণৎ বাধা হইতে পারে না । টা 
রহস্য ত্যাগ, ত্যাগী এবং সন্ন্যাসী-সম্বদ্ধীয় উত্ত বিচার পূর্বে (গাঁ ৩. ৪-৭; 
৬. ২-১০ ১৬.১) কয়েক স্থানে আসিয়া 'গয়াছে, তাহারই এখানে উপসংহার করা 
হইয়াছে । সমস্ত কর্মের সন্ন্যাস গীতার কখনও আঁভপ্রেত নহে। ফলাশাত্যাগা 
পুরুষই গাঁতা অনুসারে খাঁটি অর্থাৎ [নতা-সন্যাসী ( গাঁ. ৫, ৩)। মমতাযবস্ত ফলাশার 
অর্থাৎ অহঙ্কারবুদ্ধির ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ । এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় কারবার জন্য 
এখন অন্য কারণ দেখাইতেছেন__ 
পণ্ৈতান মহাবাহো কারনান নিবোধ মে। 
সাংখো কৃতান্তে প্রোন্তান সিদ্ধয়ে সব্ব্বকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পর্থাগ্বধমূ। 
বাবধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবান্র পঞ্চমম ॥ ১৪ ॥ 
শরীরবাঙূমনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ । 
ন্যাষ্যং বাবপরাতং বা পঞ্চৈতে তস্য হে তবঃ ॥ ১৫ ॥ 
তত্বং সাঁত কর্তারিমাত্মানং কেবলং তু যঃ । 
পশ্যত্যকৃতবাদ্ধহাল স পশ্যতি দুর্মীতঃ ॥ ১৬ ॥ 
যস্য নাহংকুতো ভাবো বাণ্ধর্স্য ন লিপ্যতে । 
হত্বা সইমীল্লোকান ন হান্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 
অনুবাদ £ হে মহাবাহ: ! কোনও কৰ্ম্ম হইতে গেলেই সাংখ্যর সিদ্ধান্তে পাঁচ 
কারণ উক্ত হইয়াছে ; তাহা আমি বাঁলতোঁছ শোন । (১৪) অধিষ্ঠান (স্থান ) এবং 
কর্তা 'বাভন্ন কারণ অর্থাৎ সাধন, ( কন্তুরি ) অনেক প্রকারের পৃথক পৃথক চেষ্টা অর্থাং 
ব্যাপার, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পম (কারণ ) দৈব ॥ (১৫) শরার, বাণী অথবা 


মনের দ্বারা মনুষ্য বে যে কর্ম্ম করে চাই তাহা ন্যাধ্য হউক বা বিপরীত অর্থাৎ 


অন্যাধা হউক _ তাহার উত্ত পাঁচ কারণ । 
অন;ৰাদ £ (১৬) বাঞ্জাবক ্থাত এই প্রকার হইলে পরও যে অসংস্কৃত বুদ্ধির 
কারণে মনে করে যে, আমিই একেলা কর্তা ( বুঁঝতে হইবে যে ), সেই দমর্মীত কিছুই 


জানে না। (১৭) যাহার এই ভাবনাই নাই যে, “আম কর্তা" এৰং যাহার বৃদ্ধি আলপ্ত 


: চে যাঁদ এই লোকাঁদগকে মারিয়া ফেলে তথাপি (বুঝিতে হইবে যে ) সে কাহাকেও মারে 
নাই এবং এই ( কৰ্ম্ম ) তাহার বন্ধকও হয় না। 
রহস্য ঃ কোন কোন টাঁটাকার রয়োদশ গ্লোকের ‘সাংখ্য’ শব্দের অর্থ বেদান্তশাস্র 


56. V-১১ ; ১৩-২৯)। 
লয়া এ 
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করা হইয়াছে ( গাঁতার, প্র. ১১ দেখুন )। চতুদ্দশ গ্লোকের অর্থ এই যে, মনুষ্য এই 
জগতে থাক ধা না থাক, প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে জগতের অখণ্ডিত ব্যাপার চলিতেই 
থাকে এবং যে কম্ষ্ম মনুষ্য নিজের কৃত মনে করে, তাহা কেবল উহারই যক্বের ফল নহে, 
বর? উহ্]ুর যত্ন ও সংসারের অন্য ব্যাপার অথবা চেষ্টারাশির সহায়তার পরিণাম । যেমন 
কাঁষ কেবল মননুষ্বেরই যক্পের উপর নির্ভর করে না, উহার সফলতার জন্য জাঁম,বাঁজ, জল, 
সার ও বলদ প্রন্াতির গুণধষ্ম অথবা ব্যাপারের সহায়তা আবশ্যক হয় ; এই প্রকারই 
মন:য্যের প্রযত্রের সিদ্ধির জন্য জগতের যে বিবিধ ব্যাপারসম[ূহের সহায়তা আবশ্যক, 
তন্মধ্য কতকগুলি ব্যাপার জানিয়া, উহাদের আন;কুল্য পাইয়াই মননয্য যত্ন কারিতে 
থাকে। বিদ্তু আমাদের প্রযদ্রের অনুকুল বা প্রতিকুল, সৃষ্টির আরও কিছু ব্যাপার 
আছে,*যাহার বিষয় আমরা জানি না । ইহাকেই দৈব বলে এবং কর্ম্মসংঘণনের 
ইহাই পঞ্চম কারণ উত্ত হইয়াছে । মনুষোর যত্ন সফল হইবার জন্য যখন এতগুলি 
বিষয়ের প্রয়োজন এবং যখন উহাদের মধ্যে কতবগীল আমার আয়ত্ত নহে বা 
আমার জ্ঞানেরও বিষয় নহে ; তখন ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মন_ষ্যের এরূপ 
অভিমান রাখা নিছক মনর্খতা যে, আমি অমুক কাজ করব অথবা এরুপ ফলাশা রাখাও 
মূর্খতার লক্ষণ যে আমার কম্মের ফল অমুক হইবেই ( গাঁতার. পৃঃ, ২৮২-২৮৩ 11 
তথাপি সপ্তদশ গ্রোকের অর্থ এর্‌পও বুঝতে হইবে না যে, যাহার ফলাশা দূর হয় সে 
ইচ্ছামত কুকর্ম“ করিতে পারে ॥ সাধারণ মন[ষ্য যাহা কিছ করে, তাহা স্বার্থের লোভে 
করে, এইজন্য উহাদের ব্যবহার অনুচিত হইয়া পড়ে । কিন্তু যাহার স্বার্থ বা লোভ 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা ফলাশা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া 1গরাছে এবং যাহার নিকট 
প্রাণীমা্র সমানই হইয়া গিয়াছে; তাহা দ্বারা কাহারও আঁহত হইতে পারে না। কারণ 
এই যে, দোষ বুদ্ধতে থাকে, কর্মে নহে ॥ অতএব যাহার বুদ্ধি পর্ব হইতে শুদ্ধ 
ও পাত্র হইয়া গিয়াছে ইহার কৃত কোন কর্ম্ম লৌকিক দষ্টিতে বিপরীত দষ্ট 
হইলেও ন্যায়তঃ বলিতে হয় যে উহার বাঁজ শৃদ্ধই হইবে ; ফলতঃ ওঁ কাজের 
জন্য ফের এ শডগ্ধবনশ্ধিবিশিষ্ট মন:য্যকে জবার্বাদাহর দায়ী মনে করা উচিত নহে ৷ 
সপ্তদশ শ্লোকের ইহাই তাংপর্য্য। '্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ শাদধব্যাদ্ধাবিশিষ্ট মনৃষোর 
নিষ্পাপ তার এই তন্তের বর্ণনা উপানষদেও জাছে ( কোষা, ৩. ১ এবং পণ্চদশনী, ১৪ 
১৬ ও ১৭)। গাঁতারহপোর দ্বাদশ প্রকরণের (পৃঃ ৩২০-৩২৪ ) এই বিষয়ের সম্পূর্ণ 
বিচার করা হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার অধিক বিস্তার আবশ্যক নাই । এই প্রকার 
অঞ্ন প্রশ্ন করিলে পর সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের অর্থমীমাংসা দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিয়া 
দিয়াছেন যে, স্বধম্মনি;সারে যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অহঙ্কার বুদ্ধি ও ফলাশা 
ছাড়িয়া করিতে থাকাই সান্তিবক অথবা যথার্থ ত্যাগ, কর্ম্ম ছাড়িয়া বাঁসয়া থাকা প্রকৃত 
ত্যাগ নহে। এখন সপ্তদশ অধ্যায়ে কর্চ্মের সাত্তিৰক আদ ভেদের যে বিচার আরম্ভ 
করা হইয়াছিল, তাহাই এখানে কর্ম্মযোগদ্‌ণ্টতে সম্পূর্ণ কারতেছেন__ * * 


গাঁতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্ 


জ্ঞানং জয়ং পাজ্ঞাতা শ্রীবধা কর্মচোদনা । 

করণং কর্ম কর্তেতি ভ্রিবধঃ কম“সংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥ * 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ব্রিখৈব গূণভেদতঃ । ] 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছাণন তান্যাপ ॥ ১৯ | , 


অনুবাদ ৫ (১৮) কদ্মচোদনা তিন প্রকার__জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ; এবং কম্ম'- 
সংগ্রহ তিন প্রকার-__কারণ, কর্ম্ম ও কর্তা । (১৯) গুণসংখ্যানশাস্ত্ে অর্থাৎ কাঁপল- 
সাংখাশাস্যে বালয়াছে যে, জ্ঞান, কর্দ্ম ও কর্তা ( প্রতোক সত্তৰ, রজ ও তম-_এই তন ) 
গুণভেদে তিন তিন প্রকার হয়। এ (প্রকারগ্থীল )কে যেমনাট-তেমন ( তোমাকে 
বলিতে) শোন । 
রহস্য £ কর্্মচোদনা ও কম্মসংগ্রহ পারিভাষিক শব্দ । হী্দ্রয়ের দ্বারা কোনও 
কম্্ম ঘাটবার পুব্বে, মনের দ্বারা উহার নিশ্চয় কাঁরতে হয় । অতএব এই মানসিক 
বিচারকে 'কম্ম'চোদনা” অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রাথথীমক প্রেরণা বলে। আর. তাহা 
স্বভাবত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাভেদে [তিন প্রকার হয় । এক উদাহরণ লও- প্রত্যক্ষ ঘড়া 
প্রস্তুত কারবার পৃব্ব কুমার ( জ্ঞাতা ) নিজের মনে স্থির করে যে, আমার অমুক বিষয় 
{ জ্ঞৈয় ) করিতে হইবে, এবং তাহা অমুক রীতিতে ( জ্ঞান ) হইবে । এই ক্রিয়া হইল 
কদ্মচোদনা ! এই প্রকারে মনের নিশ্চয় হইয়া গেলে এ কুমার ( কর্তা ) মাটি, চাক 
ইত্যাদি সাধন (করণ ) একত্র করিয়া প্রত্যক্ষ ঘড়া ( কর্ম্ম ) তৈয়ার করে। ইহা হইল 
কচ্ম'সংগ্রহ ৷ কুমারের কর্ম তো ঘট ; কিন্তু উহাকেই মাটির কার্য্যও বলে। ইহা 
হইতে বুঝা যাইব যে, কর্'চোদনা শব্দে মানাসক অথবা অন্তঃকরণের ক্রিয়ার বোধ 
হইতেছে এবং কর্ম্মসংগ্রহ শব্দে এ মানাসক ক্রিয়ারই অনুষঙ্গণ বাহ ক্রিয়ার বোধ 
হইতেছে । কোনও কর্মের পূর্ণ বিচার কাঁরতে হইলে ‘চোদনা’ ও ‘সংগ্রহ’ দুইয়ের 
বিচার করা চাই । ইহাদের মধ্যে জ্ঞান, এবং জ্রাতার ( ক্ষে্রজ্জের ) লক্ষণ প্রথমেই_- 
নার ৯৩. ১৮) অধ্যাত্মদৃণ্টিতে বলিয়া আঁসয়াছি। কিন্তু ক্রিয়ারূপ 
জ্ঞানের লক্ষণ 
টির আদ হে বম শা গং শত 
সব্্বভূতেষ্‌ যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ৷ 
আঁবভন্তং বিভক্তেষ; তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্তিবকম" ॥ ২০ ॥ 
পৃথকছেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান: পৃথাগ্বিধান্‌ । 
বেত্তি সন্বে'ষু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধ রাজসমূ | ২১ ॥ 
যং তু কৃৎস্নবদেকাস্মিন, কার্যে সন্তমহৈতুকম্‌ ৷ 
অতন্তবার্থবদঞ্পং চ তন্তামসমদাহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥ 
তন (২০) যে জ্ঞানের দ্বারা বিভন্ত অর্থাৎ বাতন্ন প্রাণীসকলে একই 
রি ও অবায় ভাব অথবা তন্ত্র উপলব্ধ হয় তাহাকেই সান্তিরক জ্ঞান জান ৷ 
যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণসমাত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনেক ভাব আছে এই 
টা সস (২২) কিন্তু যে নি্কারণে ও 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা--১৮শ অধ্যায় ৭২৭ 


রহস্য ঃ বিভিন্ন জ্ঞানের লফণ অনেক ব্যাপক। নিজের পারকন্যা ও দ্রাকেই 
সমগ্ত সংসার মনে করা তামস জ্ঞান । ইহা হইতে কিছ উচু সি'ড়িতে পেশীছলে দৃষ্টি 
আঁধক ব্যাপক হইয়া যায় এবং নিজের গ্রামের অথবা দেশের মনুষাকেও নিজের মত 
ভাবতে লাগে, তথাপ এই বুদ্ধি থাঁকয়াই যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের অথবা দেশের লোক 
বিভন্ন । এই জ্ঞানই রাজস উক্ত হয়। কিন্তু ইহা হইতেও উচ্চে উঠিয়া প্রাণীমাতে 
একই আযত়াকে জানা পর্ণ ও সাত্বুক জ্ঞান । সার হইল এই যে, শীবভক্কে অবিভক্ত" 
অথবা ‘অনেকতায় একতা' জানাই জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ; আর, বৃহদারণাক এবং 
কঠোপানঘদের বর্ণনা অনুসারে যে জানয়া লয় ধে, এই জগতে নানাত্ব নাই__'নেহ 
নানাস্ত কিন”, সে মংস্ত হইয়া যায় ; [কিন্তু যে এই জগতে অনেকতা দেখে, সে জন্ম- 
মূত্র চকে পাঁড়গ্না থাকে _নৃত্যোহ স মৃত্যুমাপ্লোতি য ইহ নানেব পশাতি” (বৃ. ৪. 
8.১৯ ; কঠ. ৪. ১১ )। এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ কারবার আছে, তাহা 
ইহাই ( গাঁ. ১৩. ১৬), এবং জ্ঞানের ইহাই পরম সীমা ; কারণ সমস্তই এক হইয়া গেলে 
ফের একীকরণের জ্ঞানক্রননার পরে বাঁড়বার অবকাশই থাকে না । গীতার প্‌ ২০১- 
২০২) । একীকরণ কারবার এই জ্ঞানাক্ররার [নিরূপণ গাঁতারহস্যের নবম প্রকরণে 
(প্‌ ১৮৭-১/৩ ) করা হইয়াছে । যখন এই সাত্ৃক্ণ জ্ঞান মনে ভালরুপ প্রাতাবিহ্বিত 
হব তখন মনুকোর দেহঞ্বভাবের উপর উহার কিছ: পাঁরণাম হয় । এই পরণামেরই 
বণনা দৈবী-সপ্পান্ত গুণবর্ণনার নামে ষোড়শ অধ্যায়ের আরচ্ভে করা হইয়াছে। 
এবং ভ্রয়োদণ অধ্যায়ে ( ১9 ৭-১১ ৷ এই প্রান [বের নানকেই 'জ্ঞান' বাঁলন্বা- 
ছেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, জ্ঞান’ শব্দে ৷ ১) একীকরণের মানক ক্রিয়ার 
প্ণতা, এবং (২। এ পূণণতার দেহদ্বভাবের উপর পাঁরণাম,_এই দুই অর্থ গীতাতে 
বিবাক্ষিত। অতএব বংশ গ্লোকে বা্ণত জ্ঞানের লক্ষণ যাঁদও বাহাত মানাসঙ্কক্রিরাতক 
দন্ট হয, তথাপ উহাতেই এই জ্ঞানের কারণে দেহদ্বভাবের উপর যে পারণাম হয় 
তাহারও সমাবেশ করা চাই । এই বিষয় গাঁতারহসোর নবম প্রকরণের শেষে  ২১৪- 
২১৫ পৃঃ ) দ্পন্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । থাক্‌ ; জ্ঞানের ভেদ হইয়া গেল । এখন 
কদ্রের ভেদ বলা হইতেছে_ 


নিয়তং সঙ্গরাহতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্‌। 

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্তৰকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 

যত্তুকামেপ্‌সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ । 

ক্রিয়তে বহৃলায়াসঃ তদ্‌ রাজসমু্দাহৃতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং । 

মোহাদারভ্যতে কর্ম যন্তৎ তামসমমূচাতে ॥ ২৫ ॥ 

অন;বাদ £ (২৩) ফলপ্রাপ্তির অনভিলাষী মন.ষা, ( মনে ) না প্রেম আর না দ্বেষ 

রাখিয়া আপীন্ত বিনা (স্বধ্মণনুসারে ) যে নিয়ত অর্থাৎ শনযব্ত কর্ম্ম করে, সেই 
(কৰ্ম্মকে ) সান্তৰক বলে। (২৪ ) কিন্তু কাম অর্থাৎ ফলাশার অবকারকাযান্ত অথবা 
অহ$কারবধাদ্ধাবাশষ্ট (মন[্য ) বড় পারশ্রমসহ যে কর্ম করে, তাহাকে রাজস বলে। 
(২৫) অনুবন্ধক অর্থাৎ পরে ?ক হইবে, পৌরুষ অর্থাৎ নিজের সামর্থ কতটা এবং 


aw গীতারহসা অথবা ৰর্মযোগশাস্ত 


পরিণাম নাশ অথবা হিংসা হইবে কিনা মোহবশতঃ এই বিষয়ের বিচার না করিয়া যে 
বর্ম্ম আরম্ভ করা হয় তাহা তামস বর্ম্ম। % 
রহস্য £ এই তিন প্রকার কণ্মে* সকল প্রকার কর্দ্মে'রই সমাবেশ হইয়া যায় । 
নিধ্বাম বৰ্ম্মকেই সাত্তিবক অথবা উত্তম কেন বালয়াছেন, তাহার বিচার গাঁতারহচস্যর 
একাদশ প্রকরণে করা হইয়াছে, তাহা দেখুন ; এবং যথার্থ অকর্ম্ম“ও ইহাই (গণতা, 
৪. ১৬ উপর আমার রহস্য দেখুন)। গাঁতার সিদ্ধান্ত এই যে, কণ্্ম অপেক্ষা বৃদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ, অতএব ক্র উত্ত লন্দণগুলের বর্ণনা করিবার সময় বারবার কন্তার বৃদ্ধির 
| উজ্লেখ করা হইয়াছে। স্মরণ রাখিও যে, কম্মের সাত্তিবকতা বা তামসতা বেবল 
উহার বাহ্য পাঁরণামের দ্বারা স্থির করা হয় নাই (গীতার, পৃঃ ৩২৮-৩২৯)। এই 
| প্রকারে ২৫শ শ্লোক হইতে ইহাও সিচ্ধ হয় যে, ফলাশা দ্‌র হইলে এমন বুঝ্যিত 
হইবে না যে, অগ্রপশ্চাৎ বা সারাসার বিচার না করিয়াই মনুষ্য যদ্‌চ্ছা কম্ম“ কারবার 
অবসর পাইল। কারণ ২৫শ শ্লোকে এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে, অন:বন্ধক ও ফলের 
বিচার না করিয়া কৃত কর্ম তামস, সাত্বক নহে ( গীতার, পৃঃ ৩২৮-৩২৯ দেখুন )। 
এখন এই তন্তৰ অনুসারে কর্তণর ভেদ বালতেছেন-_ 
মুস্তসঙ্গোহনহংবাদী ধূত্যুৎসাহসমন্বিতঃ । 
সিদ্ধাসধ্ধ্োনিবকারঃ কর্তণ সাত্তিক উচ্যতে | ২৬ ॥ 
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্‌সুল“খ্ধো হিংসাত্মকোহশ্‌ চিঃ । 
হয 'শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পারকাত্ততঃ ৷ ২-॥ 
অয প্রাক্চতঃ তব্ধঃ শঠো নৈত্ক(তিকোহলসঃ । 
বিষাদ দাঁত চ কর্তন তামস উচ্যতে ॥ ২৮ | 
অনধবাদ £ (২৬) যাহার আসাস্ত থাকে না, যে ‘আম’ ও 'আমার বলে না. 
টা তা হে ( উভয় পারণামের সময় ) যে ( মনে ) বিকাররহিত হইয়া 
রর সপ ven করে, তাহাকে সাক (করত) বলে। (২৭) বিষয়া- 
, লোভী, ) হর্ষ এবং! অসিদ্ধি হইলে ) শোকযযুন্ত, কম্মফলপ্াপ্তির 
১৯ 'হংসাত্মক ও অশনীচ কর্তা রাজস উন্ত হয়। ( ২৮) অযযুন্ত অথণৎ চণ্ডল- 
অসভ্য, গম্বসফীত, ঠগ, নৈক্কাতিক অর্থাৎ অপরের হানিকারক, অলস, অপ্রসন্ন- 


এ কহস্যঃ ২৮শ শেলাকে নৈল্কাতক (নির্স+কৃৎ-ছেদন করা, কাটা ) শব্দের অর্থ 
পা পিন 
J আছে। শ্লোকে 
হা এনা আমি টাক or করিয়াছি । 
হং মধ্যে সাত্তিক কতই অকৰ্ত্তা, আলপ্ত কর্তা, অথবা 

রঃ 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য--১৮শ অধ্যায় ৭২৯ 


যে কাবসায়াতিকা বুদ্ধির অথবা নিশ্চয়কারণ ইন্দ্িয়ের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২. ৪১) 
হইয়া গিরীছে, বাদ্ধির সেই অর্থই অভিপ্রেত। ইহার স্পন্টীকরণ গাঁতারহসোর বষ্ঠ 
প্রকরণে (১২০-১২৩ পঃ) করা হইয়াছে। 
” বদ্ধেভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতাস্রাবধং শৃণু । 
* প্রোচামানমশেষেণ পৃথকক্ষেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥ 
প্রবৃত্তিং চ নিব;ত্তিং চ কার্য]াকার্ষো ভয়াভয়ে ৷ 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্তিৰকাী ॥ ৩০ ॥ 
যয়া ধদ্্মমধন্্মং চ কার্য টং চাকাষণমেব চ! 
অধথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসা ॥ ৩১ ॥ 
3 অধ্ম্মং ধৰ্ম্ম মিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ৷ 
সব্ব্ণ্থান, বিপরাঁতাং্ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামস! ॥ ৩২ ॥ 
অনুবাদ £ (২৯) হে ধনঞ্জয় ! বৃদ্ধি ও ধৃতিরও গুণানুসারে যে তন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
ভেদ হয়, সেই সমস্ত তোমাকে বলতেছি ; শোন | (৩০৷ হে পার্থ! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি 
( অৰ্থাৎ কোন কৰ্ম্ম করিবার) এবং নিবৃত্তিকে (অর্থাৎ না করিবার ) জানে, এবং 
ইহা জানে যে, কাৰ্য্য অর্থাৎ করিবার যোগ্য ক এবং অকার্যয অর্থাৎ কারবার অযোগ্য 
কি, কাহাকে ভয় কাঁরবে এবং কাহাকে নহে, কিসে বন্ধন হয় এবং কি সে মোক্ষ, সেই 
বৃদ্ধি সাত্তৰক। (৩১) হে পার্থ! সেই বুদ্ধি রাজসী, যাহা দ্বারা ধর্ম ও 
অধ্চ্মে'র অথবা কার্য্য ও অকার্যে্র যথার্থ নির্ণয় হয় না। (৩২) হে পার্থ! 
সেই বদ্ধ তামসী, যাহা তমোব্যাপ্ত হইয়া অধদ্মকে ধদর্ম মনে করে এবং সচল 
বিষয়ে বিপরীত অর্থাৎ উল্টা বুঝাইয়া দেয় । 
রহস্য £ঃ এই প্রকারে বৃদ্ধির বিভাগ করিলে পর সদসাদ্ববেকবৃদ্ধি কোন স্বতন্ত 
দেবতা থাকে না, কিন্তু সাত্তিৰক বুদ্ধিতেই উহার সমাবেশ হয় । এই বিচার গাঁতা- 
রহস্যের ১২৩ পৃচ্ঠায় করা হইয়াছে। বুদ্ধির বিভাগ হইল ; এখন ধৃঁতর বিভাগ 
বাঁলতেছেন__ 
ধূত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণোন্দয়্রিয়াঃ ৷ 
যোগেনাব্যভচারিণ্যা ধৃতঃ সা পার্থ সাঁভৃকী ॥ ৩৩ ॥ 
যয়া তু ধর্মকামার্থান: ধৃত্যা ধারয়তেইজ্জুন | 
প্রসঙ্গেন ফলাকাংক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥ 
যয়া স্বগ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিমুগ্াত দুম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥ 


অনুবাদ £ (৩৩) হে পার্থ! যে অব্যাভচারণী অর্থাৎ এঁদকে গাঁদকে যাহা 
বিচালত না হয় এরূপ ধৃত দ্বারা মন, প্রাণ ও হীন্দ্রয়সমূহের ব্যাপার, ( কর্ম্ম ফল- 
ত্যাগরূপ ) যোগের দ্বারা (পুরুষ ) করে. সেই ধৃত সাভ্তবক | ( ৩৪.) হে অঙ্জর্কল! 
প্রসঙ্গ্ূমে ফলের আকাঙ্কাবাশষ্ট পুরুষ যে ধৃত দ্বারা নিজের ধর্ম, কাম ও অর্থ 
( প্ঢরব্যার্থ ) সিদ্ধ করিয়া লয়, সেই ধৃতি রাজস। (৩৩) হে পার্থ! যে ধাঁত 


৭৩০ গাঁতারহসা অথবা কর্্মযোগশাস্র 


দ্বারা মনুষ্য দৃব্ণদ্ব হইয়া নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদও মদ ছাড়ে না, সেই ধাঁত 
তামস। 
রহন্য£ ‘ধৃতি, শব্দের অর্থ ধৈর্য্য ; কিন্তু এ স্থলে শারীরক ধৈর্য্য আভগ্রেত 
নহে ৷ এই প্রকরণে ধৃতি শব্দের অর্থ মনের দ্‌ড নিয় । নির্ণয় করা বুদ্ধির কাজ 
সতা; কিন্তু বৃদ্ধি যাহা যোগা নির্ণয় করিবে তাহা সর্বদাই স্থির থাকবে, এ 
বিষয়েরও প্রয়োজন আছে। বুদ্ধির নির্ণ'য়কে এইরূপ স্থির বাদ করা মনের ধর্ম, 
অতএব বলিতে হয় যে, ধাঁত অথবা মানাসক ধৈর্যার গণ মন ও বৃগ্ধি দুইয়ের সহায় তায় 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইটুকু বাললেই সান্তক ধাঁতর লক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না যে, অব্যাভ- 
চারা অর্থাৎ যাহা এদকে ওঁদকে বিচাঁলত হয় না এরূপ ধৈর্যের বলের উপর মন, 
প্রাণ ও ইণ্দিয়সন্‌হের ব্যাপার করা চাই । কিন্তু ইহাও বলা চাই যে, এই ব্যাপার 
কোন: বস্তুর উপর হয় অথবা এই ব্যাপারসমূহের বর্ম কি। এ 'কম্মণ যোগ শব্দের 
গ্ৰারা সংচত করা হইয়াছে । অতএব 'যোগা' শব্দের অর্থ কেবল ‘একাগ্র’ চিন্ত কারলে 
কাজ চলে না। এইজনাই আন এই শব্দের অর্থ, পব্বাপর সন্দভ/ অনুসারে, কদ্ম- 
ফলত্যাগরূপ যোগ কারগ্লাছি। পাভ্তক কর্মের এবং সাঁপ্রৰক কর্তা প্রভাতর লক্ষণ 
বালবার সময় যেমন ‘ফলের আস্ত ছাড়া'কে প্রধান গুণ ধারয়াছি সেইরংপই সান্তৰক 
ধ্‌তির লক্ষণ ব্যাখ্যা কারতেও এ গৃণকেই প্রধান ধারতে হয় । ইহা ব্যতীত পরব 
লোকেই উদ্ত হইয়াছে যে, রাজন ধৃতি ফলাকাতক্ষা হয়, অতএব এই শেনাক হইতেও 
দিদ্ধ হর যে, সাত্তিৰক ধাঁত, রাজস ধৃঁতর বিপরীত, অফলাকাঙ্ক্ষণ হওয়া চাই। 
তাৎপৰ্য্য এই যে, নশ্চয়ের দ্‌ঢ় তা তো নিছক মানাঁপক ক্রিরা, উহ।র ভাল বা মন্দ হওয়ার 
[চার কারবার অর্থ এই দেখা চাই যে, যে কাষেণর জন্য এ ক্রিরার উপযোগ করা যাৰ, 
সেই কার্ধাকরূপ। নব ও আলল্য প্রভাত কাযে ই দডড়ানচ্চয় করা হইয়া থাকে 
তো উঠ তামস ; ফলাশাপূব্বক নিত্য বাবহারের কার্য কারতে লাগানো হইয়া থাকে 
তো সান্তবক। এই প্রকার এই ধৃতির ভেদ হইল; এখন বলিতেছেন যে, গুখভেদ 
অনহসারে সুখের তিন প্রকার ভেদ কিরুপ হয়__ 
সুখং তবিদানীং ভ্রাবৎং শৃণু মে ভরতষ'ভ। 
অভ্যাসাদ্‌ রমতে যন্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছাত ॥ ৩৬ ॥ 
যন্তদগ্রে বিষমিব পারণামেহম[তোপমম:॥ 
তৎসখং সানিএকং প্রোন্তমাতবদ্প্রসাদজম- ॥ ৩৭ | 
বিষয়োন্্রয়সংযোগাৎ যন্তদগ্রেহমূতোপম ম্‌ । 
পরিণামে বিযামব তংস,খং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩% ॥ 
যদগ্রে চান বন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ; 
হি নিদ্রাল্যপ্রমাদোখং তত্তামসমূদাহৃতম্‌ ৷ ৩৯ ॥ 
4 k 
___ অন:ৰাদ £ (৩৬ ) এখন হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আম সৃখেরও তিন ভেদ বালতোঁছ 5 
৮০ ভনস দ্বারা অর্থাৎ নিরন্তর পারচয়ের দ্বারা (গন্য) যাহাতে রত হয় 
বিলে দেও বের শেষ হর (৩৭) যাহা আরম্তে (তো) বিষের সমান মনে হয় 
পারণামে se os HY আত্মনষ্ঠবৃদ্ধির 
i ঃ 


L এ. | b ৪ 


গীতা, অনবাদ ও রহস্য_-১৮/শ অধ্যায় ৭৩১ 


(আধ্যাত্মিক ) সুখকে সাত্তিৰক বলে। (৩৮) ইীন্দ্রয়গণ ও উহাদের বিষয়সমূহের 
সংযোগে উৎপন্ন ( অথাৎ আধিভৌতিক ) সুখকে রাজস বলা হয়, যাহা প্রথমে তো 
অমৃতের সমান; কিন্তু অন্তে বিষের ন্যায় হয়। (৩৯) এবং যাহা আরম্ভে এবং 
অনুবন্ধে অর্থাৎ পারণামেও মনুষাকে মোহে আবদ্ধ করে এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য 
ও প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যের ভুলে উপজাত হয় তাহাকে তামস সুখ বলে । 

রহস্য £ ৩৭শ শ্লোকে আত্মবুদ্ধির অর্থ আমি “আত্মানষ্ঠ বৃদ্ধি’ করিয়াছি। 
কিন্তু আত্মা'র অর্থ “নজের' কারয়া এ পদেরই অর্থ “নিজের বৃদ্ধি'ও হইতে পারে । 
কারণ পূব্রে (৬. ২১.) বলা হইয়াছে যে, অত্যন্ত সুখ কেবল 'বৃশ্ধিরই গ্রাহা' ও 
অতীগন্দয' হইতেছে । কিন্তু অর্থ যেরুপই করা যাউক না কেন, তাৎপর্য একই । 
কালয়াছি তো যে, প্রকৃত ও নিতাসুখ হীন্দ্রয়োপভোগে হয় নাই, কিন্তু তাহা কেবল 
বাঁদ্ধগ্রাহ্য ; কিন্তু যখন বিচার কার যে. বৃদ্ধির প্রকৃত ও অত্যন্ত সুখ পাইবার জন্য 
কি কারতে হয়, তখন গাঁতার ষণ্ঠ অধ্যায় হইতে (৬. ২১. ২২) প্রকট হয় যে, এই চরম 
সুখ আত্মানষ্ঠ বুদ্ধি না হইলে পাওয়া যায় না ৷ 'বহাদ্ধ' এরূপ এক ইন্দ্রিয় যে, 
তাহা একদিকে তো শ্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের দিকে দেখে, এবং অপরদিকে 
উহার এই প্রকৃতির বিস্তারের মূলে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রে যে আত্মদ্বর্‌প পরব্্দ সমভাবে 
ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহারও বোধ হইতে পারে । তাংপর্য্য এই যে, ই'ন্ুরানগ্রহ দ্বারা 
বৃদ্ধকে ত্ৰিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তার হইতে সরাইয়া দয়া যেখানে অন্তমুখ ও আত্মানষ্ঠ 
কারয়াছে__-আর পাতঞ্জলযোগের সাধনায় বিষয় ইহাই__সেখানে এ বুদ্ধি প্রসন্ন হইয়া 
যায় এবং মনুষ্যের সত্য ও অত্যন্ত সুখের অনুভব থাকে । গাঁতারহস্যের ৫ম প্রকরণে 
(প্‌. ১০০-১০৩ ) আধ্যাত্মিক সুখের শ্রেষ্ঠতা বিবৃত করা হইয়াছে । এখন সাধারণতঃ 
বলিতেছেন যে, জগতে উত্ত 'ন্রীবধ ভেদই সব্বন্র পাঁড়য়া আছে 

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
জত্তবং প্রকৃতিজৈম্বন্ডং যদেভিঃ স্যাৎ ভ্রিভিগর্তণৈঃ ৷ ৪০ ॥ 

অননুৰাদ £ (৪০) এই পাথবীতে, আকাশে অথবা দেবগণের ভিতরে অর্থাৎ 
দেবলোকেও এমন কোনই বস্তু নাই যাহা প্রকৃতির এই তিন গুণ হইতে মডক্ত। 

রহস্য ঃ অষ্টাদশ শ্লোক হইতে এ পর্যন্ত জ্ঞান, কম্ম? কর্তা, বৃদ্ধি, ধাত ও 
সখের ভেদ বলিয়া অঞ্জনের চক্ষের সম্ম্‌খে এই বিষয়ের এক চিত্র ধারলেন যে, সমস্ত 
জগতে প্রকাতির গুণভেদে বিচিত্রতা ?করুপে উৎপন্ন হয় ; এবং ফের ইহা প্রাতপাদন 
করিয়াছেন যে, এই সমগ্ত ভেদের মধ্যে সান্তৰক ভেদ শ্রেষ্ঠ ও গ্রাহা। এই সান্ত্ক 
ভেদের মধ্যেও যাহা সব্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্হাত তাহাকেই গণতাতে ভ্রিগ্ণাতণত অবস্হা 
বলিষাছে। গাঁতারহস্যের সপ্তম প্রকরণে (১৪৪-১৪৫ পৃঃ ) আমি বাঁলয়া চুকিয়াছ 
যে, প্রগুণাতীত অথবা নিগর্তণ অবস্হা গীতার মতে কোন দ্বতন্ম বা চতুর্থ ভেদ নহে । 
এই ন্যায় অন5সারেই মন,স্মযতিতেও সাত্তিৰক গতিরই উত্তম, মধ্যম ও কানিষ্ঠ তিন 
ভেদ কারয়া বলা হইয়াছে যে, উত্তম সাত্তিৰক গাঁত মোক্ষপ্রদ এবং মধাম সাত্তিৰক গাঁত 
স্বগপ্রদ (মন. ১২. ৪৮-৫০ ও ৮৯-৯১)। জগতে যে প্রকৃত আছে উহারই বিভন্বতা 
এপর্যন্ত বার্ণত হইল। এখন এই গুণাবভাগ হইতেই চাতুব্বর্ণব্যবস্হার উৎপাঁত্ত 


গাঁতারহস্য অথবা কর্্মাযোগশাস্ত 


it হইতেছে। এই বিষয় গষ্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে ( ১৮. ৭-৯, ২৩; 
নির্গত -য্যের নিজ নিজ “নিয়ত’ অর্থাৎ নিযুক্ত কম্ম* 
চ্বধদ্্মীনুসারে প্রত্যেক মননষ্যে A ক 
0817 এ যতি, উৎসাহ ও সারাসারাবিচারপদব্থ'ক কাঁরতে যাওয়াই 
CRT কিন্তু যে বিষয় হইতে কৰ্ম্ম" ‘নিয়ত’ হয়, তাহার বাঁজএ 
Sind ও বলা হয় নাই । পূর্বে একবার চাতুব্ব“ণব্যবস্থার যংসাঞ্জান্য উল্লেখ 
“মা হইয়াছে যে, কর্তবা-অকর্তব্যের নির্ণয় শাস্ত অনবসারে করা 
চাই ( গণ. ১৬. ২৪)। কিন্তু জগতের ব্যবহার কোনও 'নিয়মানহসারে বজায় _রাখিবার 
জনা (গীঁতার,২৮৫, ৩৪০ এবং ৪২৪-৪২৫ পঃ দেখুন) । যে গাংপকন্ম বিভাগের 
তত্তেৰ উপর চাতুব্বর্ণযর্‌প শাস্বব্যবস্হা নিৰ্ম্মিত করা হইয়াছে, তাহার সম্পুণ 
সপচ্টাঁকরণ এ চ্হানে করা হয় নাই। অতএব যে সংচ্হা দ্বারা সমাজে প্রতে)ক 
মনষোর কর্তব্য নয়ত হয় অর্থাৎ স্হির করা যায় সেই চাতুর্বর্ণের, গুণয় 'বভাগ 
অনুসারে, উপপান্তর সঙ্গে সঙ্গেই এখন প্রত্যেক বর্ণে'র নিয়ত করত ব্ও বলা হইতেছে 


্রা্মণক্ষতিয়াবশাং শদ্রাণাং চ পরন্তপ । 
কর্মাণি প্রাবভন্তানি স্বভাবপ্রভবৈগর্যণৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 
শমো দমস্তপঃশোচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমা্তিকাং ব্ৰহ্মক্ম্ম দ্বভাবজম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
শো1ং তেজো ধাঁতদণক্ষাং যৃদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌ ৷ 
দানমী*বরভাবশ্চ ক্ষান্ং কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
কাঁষগৌরপ্ষাবাণজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শৃ্রস্যাঁপি স্বভাবজম্‌ ॥ 88 | 
অন্দবাদ £ (৪১) হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শাদ্রের কর্ম উহাদের 
স্বভাব জনা অর্থাৎ প্রকাতাস্ধ গুণ অনুসারে পৃথক পৃথক 'বিভন্ত হইয়াছে ( ৪২) 
ব্রাহ্মণের ্বভাবজনা কর্ম্ম শম, দম, তপ, পাবত্রতা, শান্তি, সরলতা ( আজব), জ্ঞান 
অর্থাৎ অধ্যাজ্রান, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ ও আস্তিকাবুদ্ধি। (৪৩) শৌর্যা, 
তেজদ্বিতা, ধৈৰ্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, দান করা এবং (প্রজার 
উপর) হুম চালানো ক্ষত্য়দের স্বাভাবিক বদ্্। (89) কৃষি ( অর্থাৎ চাষবাষ ), 
গোরক্ষা অর্থাৎ পশুপালনের উদ্যম ও বাণিজ্য অর্থাৎ ব্যবসায় বৈশোর স্বভাবজনা 
ক্ম'। এবং এইপ্রকারই সেবা করা শহুদ্রের স্বাভাবিক বন্ম। 
রহস্য £ 
নাযে, এই 
'¥ ই ১৮৮ ) অনূশাসন পর্বের উমামহেশ্বর- 
এই উপ ০) এবং অধ্বমেধ পর্থের (৩৯, ১৯) অন:ুগাঁতায় গুপভেদের 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহস্য__১৮শ অধ্যায় ৭৩৩ 


ব্যবস্হা দ্বার? নিয়ত করা যায় সেই ব্যবস্হাও প্রকৃতির গুণভেদের পরিণাম । এখন 
ইহা প্রতপাদন করিতেছেন যে, উত্ত কর্ম্ম* প্রত্যেক মনূষ্যের নিৎ্কাম বুম্ধিতে অর্থাৎ 
পরমেশ্বরাপ“ণ বৃদ্ধিতে করা চাই. নচেৎ জগতের কারবার চলিতে পারে না; এবং 
মনুযা আচরণের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করে, পাদ্ধলাভের জনা আর কোন দ্বিতাঁয় 
অমঘুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই 
*_ স্বে স্ৰে কৰ্ম‘ণ্যাভরতঃ সংসদ্ধিং লভতে নরঃ । 

স্বকর্মীনরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দাত তচ্ছৃণন | 66 ॥ 

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সৰ্ব“ । 

স্বকর্মণা তমভ্য্গ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ | 


» অন্নবাদ ঃ (86 ) নিজ নিজ (স্বভাবজন্য গুণান[সারে প্রাপ্ত) কম্মে নিত্য 
রত পুরুষ (উহা দ্বারাই ) পরম সিন্ধি লাভ করে । শোন, নিজ কর্মে তৎপর 
থাকলে সিদ্ধি কি প্রকারে লাভ হয়। (৪৬) প্রাণীমাররের যাহা হইতে প্রবৃত্তি 
আসিয়াছে এবং যান সমস্ত জগতের বিস্তার কাঁরয়াছেন অথবা যাঁহা দ্বারা সমস্ত 
জগত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাঁহাকে নিজের (স্বধ্জ্মন:সারে প্রাপ্ত) কর্ম্ম দ্বারা (কেবল 


বাণ' অথবা ফুলের দ্বারা নহে) পূজা করিলে মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। 
রহস্য ঃ এই প্রকারে প্রাতপাদন করা হইয়াছে যে, চাতুব্বর্ণা অনুসারে প্রাপ্ত 

কৰ্ম্ম নিচ্কাম বৃদ্ধিতে অথবা পরমেন্বরাপণণব্দ্ধিতে করা বিরাটদ্বরূপ পরমেশ্বরের 
এক প্রকার যজনপ?জনই, এবং ইহা দ্বারাই 'সাদ্ধি লাভ হয় ( গাঁতা, ৩৭৩-৩৭৪ পৃঃ )। 
এখন উক্ত গ্‌ণভেদ অনহসা"র স্বভাবতঃ প্রাপ্ত কর্তব্য অপর কোনও দৃষ্টতে সদোষ, 
অশ্লাঘ্য, কাঠন অথবা আপ্ররও হইতে পারে ; উদাহরণ যথা, এই অবসরে ক্ষত্িয়ধর্ম্ম 
অনুসারে যুদ্ধ করায় হত্যা হইবার কারণে উহা সদোষ দেখাইয়া দিবে । তো এইরূপ 
সময়ে মনুষ্যের কি করা উচিত ? সেক স্বধৰ্ম্ম ছাড়িয়া, অন্য ধৰ্ম্ম স্বীকার করিয়া 
লইবে | গাঁ. ০. ৩৪ ) বা যাহাই হউক, স্বকম্মই করিয়া চলিবে ; যদি স্বকম্মই 
করা চাই তো কিরুপে করিবে -ইতচাঁদ প্রশ্নের উত্তর এ ন্যায়ের অনুরোধেই বলা 
যাইতেছে, যাহা এই অধ্যায়ে প্রথমে (১৮. ৬) যাগযজ্ঞ আদ কম্মণ সম্বন্ধে বলা 
গিয়াছে__ 

শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগৃণঃ পরধর্মাৎ স্বনহন্ঠিতাৎ। 

স্বভাবানরতং কর্ম কুর্বন্নাপ্ধে বত কিলিবষং ॥ ৪৭ ॥ 

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ । 

সর্বারদ্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্ীরবাবৃতাঃ | ৪৮ ॥ 

অসন্ভবাদ্ধঃ সবর জতাত্মা বিগতস্পৃহঃ । 

নৈক্কমণাসাদ্ধং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছাত ॥ ৪১ ॥ 

অনদ্বাদঃ (৪৭) যাঁদও পরধর্ম্মের আচরণ সহজ হয়, তথাপি উহা অপেক্ষা 

নিজের ধর্ম অর্থাৎ চাতুন্ব্াবাহিত কর্ম্ম, বিগৃণ অর্থাৎ সদোষ হইলেও অধিক 
কল্যাণজনক হয়। দ্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ গুণদ্বভাব অনুসারে রাঁচত চাতু্বর্ণযব্যবদ্ছা 


ass গাঁতারহস্য অথবা কম্্মযোগশাস্্ 


দ্বারা নিয়ত স্বাঁয় কর্ম করিলে কোনই পাপ সংলগ্ন হয় না। (8৮) হে কৌন্তেয়! 
যে কম্ম সহজ, অর্থাৎ জন্ম হইতেই গুণকর্মীবভাগ অনুসারে নিয়ত হইয়া গিয়াছে, 
তাহা সদোষ হইলেও উহা ( কখনও ) ছাড়া উচিত নহে। কারণ সম্পুর্ণ আরম্ভ 
অর্থাৎ উদ্যোগ ৷ কোন-না-কোন ) দোষে, ধোঁয়া যেমন আগ্নকে ঘিরয়া থাকে, 
সেইরূপই আবৃত থাকে । (৪৯) অতএব কোথাও আসন্তি না রাখিয়া, মনকে বশ 
করিয়া নিচ্কাম বৃদ্ধতে চললে ( বদ্্মফলের ) সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈ্কম্মাসাদ্ধ 
লাভ হয়। 
রহস্য ঃ এই উপসংহারাত্বক অধ্যায়ে পৃব্ে ব্যাখাত এই বিচারই এখন আবার 
বান্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরের ধন অপেক্ষা স্বধৰ্ম্ম ভাল । গাঁ, ৩. ৩৫ ), এবং 
নৈক্বম্মীসাঁদ্খলাভের জন্য কর্ম ছাড়বার প্রয়োজন নাই ( গাঁ. ৩. ৪) ইত্যাদ। 
আম গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ শ্লোকের রহস্যতে এইরুপ প্রশ্নসম্‌হের 
স্পষ্টাকরণ কাঁরয়া চুবিয়া'ছ যে, নৈত্বদ্ময কি বস্তু এবং প্রকৃত নৈত্কম্্মসাম্ধ কাহাকে 
বলা যায়। উত্ত সিদ্ধান্তের মহত্তবৰ এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই 
বোধগম্য হইবে যে, সন্ন্যাসমাগাঁর দৃষ্টি কেবল মোক্ষের উপরেই থাকে এবং ভগবানের 
দৃষ্টি মোক্ষ ও লোকসংগ্রহ উভয়ের উপরে সমানই আছে। লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ 
সমাজের ধারণ ও পোষণের জন্য জ্ঞানীবজ্রানযুন্ত পুরুষ, অথবা যৃদ্ধে তরবারর 
কৌশল প্রদর্শক শুর ক্ষতিয়, এবং কৃষাণ, বৈশ্য, শ্রমজীবী, কামার, ছতার, কুমার ও 
মাংসাবক্রেতা ব্যাধেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু যাঁদ কম্্ম না ছাড়িলে সত্যসত্য 
মোদ্দলাভ না হয়, তবে সমস্ত লোকেরই নিজ [নজ ব্যবসায় ছা'ড়য়া সন্ন্যাসী হওয়া 
উচিত ! কর্্ম-চল্নযাসমাগণ এই বিষয়ে এ প্রকার কোনই পরোয়া রাখে না । কিন্তু 
গীতার দ্‌/ঘ্ট এতটা সংকুচিত নহে, এইজন্য গণতা বলেন যে, নিজ অধিকার অনুসারে 
প্রাপ্ত ব্যবসায় ছাড়য়া, অপরের বাবসায়কে ভাল ভাবিয়া করিতে যাওয়া উচিত নহে। 
কোনও এক ব্যবসায় ধর, উহাতে কোন-না-কোন নটী অবশ্য থাকেই। যেমন 
ৰৰাহ্মণের পক্ষে ক্ষা'ন্ত বিশেহভাবে বিহিত আছে (১৮. ৪২; উহাতেও এক বড় দোষ 
এই যে 'ক্ষমাশশল পুরুষকে দুব্ব'ল মনে হয়’ । মভা. শাং, ১৬০. ৩৪); এবং ব্যাধের 
বাংসায় মাংস বেচাও এক বঞ্ধা ই হইতোছ ৷ মভা. বন, ২০৬ )। কিন্তু এই সমস্যার 
কারণে বিচ'লত হইয়া বণ্মমাহে ছায়া বসা উচিত নহে। যে কোন কারণেই হোক 
না কেন, যখন একবার কোনও কদ্কে নিজে গ্রহণ কারলে, তখন উহার কঠিনতা বা 
আপ্রয়তার পরোয়া দা করিয়া, উহা আসন্ত ছাড়িয়া করাই উচিত। কারণ মনুষেঃর 
জঘ-মহতত্ উহার ব্যবসায়র উপর দিভ'র করে না, কিন্তু যে বুদ্ধিতে সে নিজের 
বাবসায় বা কম" করে, সেই বুদ্ধির উপরেই উহার যোগ্যতা অধ্যাতুদটতে অবলাদ্ধিত 
থাকে (গাঁ ২. ৪৯)। যাহার মন শান্ত, এবং যে সমস্ত প্রাণীর অন্তঃ1হত 
একতাকে জানয়াছে, ৮ই মনংফ্য জাত বা ব্যবসায়ে চাই ব্যাপারী হোক, চাই কসাই 
হোক ; 1নংকামব্ধতে ব্যবসায়কারণী সেই মনুষ্য স্নান-সম্ধ্যাশী ব্রাহ্মণ, তথবা 
৪ লং দা এবং মোঞ্স লাভের আঁধকারী। কেবল ইহাই নহে, 
 শ্লোকে লয়াংছন যে, বর্ম ছাড়লে যে সিদ্ধি লাভ বরা যায়, 
তাই লিকামবাদধতে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিয্‌ন্তাদগেরও লাভ হয়। ভাগবত্ধঞ্মে'র 


গীতা, অনুবাদ ও রহস্য--১৮শ অধ্যায় ৭৩৫ 


যাহা কিছু রহস্য তাহা ইহাই ; এবং মহারাষ্ট্র দেশের সাধুসন্তের ইতিহাস হইতে 
সুস্পণ্ট হইতেছে যে, উক্ত রীতিতে আচরণ করিয়া নিৎকাম বুদ্ধির তত্ত্কে আমলে 
আনা ?কছন অসম্ভব নহে ' গাঁতার ৩৭৪ পৃঃ )। এখন বলিতেছেন যে, নিজ নিজ 
কদের্মে তৎপর থাকিলেই শেষে মোক্ষ কর্‌ূপে লাভ হয়-_ 
সাম্ধং প্রাস্তো যথা ব্ৰহ্ম তথাপ্লোতি নিবোধ মে । 
* সমাসেনৈব কৌন্তের নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥ 
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন: বিষয়াংস্ত্যক্তৰা রাগদ্বেষো ব্াদস্য চ ॥ ৫১ | 
বাবস্তসেবী লঘবাশনী যতবাককায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরো নিতাং বৈরাগ্যং সমৃপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পারিগ্রহমূ । 
বিমনচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্ৰহ্মভুয়ায় বজ্পতে ॥ ৫৩ ॥ 
ব্ৰহ্মভূতঃ প্রসন্নাভ্তা ন শোচতি ন কাংক্ষাত। 
সমঃ স্বে'ষ; ভূতেষু মন্ভান্তং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
ভন্ত্যা মামাভজানাতি যাবান্‌ হশ্চাস্মি তত্তৰতঃ | 
ততো মাং তত্তৰতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্ত্রম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
সব্ব্বকর্্মাণ্যাপ সদা কুব্বণণো মদব্যপাশ্রয়ঃ | 
মপ্রসাদাদবাপ্লোতি শাম্বতং পদমব)য়ম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 
অনঘুবাদ £ ( 67) হে কৌন্তেয়! ( এই প্রকারে) 'সাদ্ধ লাভ হইলে (এ 
পুরুষের ৷ জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা- ব্ঙ্গ__ষে রখীততে লাভ হয়, তাহা আম সংক্ষেপে 
বর্ণন কারতোছ; শোন। (৫১) শুদ্ধবুগ্ধযুক্ত হইয়া, ধৈ]যসহ আত্ব-সংযঃন 
করিয়া শব্দ আদি (হীন্দ্রয়ের ) বিষয়সমহকে ছাড়িয়া এবং প্রণীত ও দ্বেষ দুর করিয়া. 
(৫২ ) “বহন্ত অৰ্থাৎ নিরালা অথবা একান্ত চহলে অবাস্হত, মিতাহারাঁ, কায়মনো- 
বাকাকে বশাঁভূতকারা, নিত্য ধ্যানয,ন্ত ও বিরক্ত, । ৫৩) (এবং ) অহঙ্কার, বল, দর্প* 
কাম, ক্রোধ ও পারগ্রহ অর্থাৎ পাশ ত্যাগ করিয়া শান্ত ও মমতারহিত মনষা ব্ৰহ্মভূত 
হইতে সমর্থ হয়। (6৫৪) ব্ৰহ্মভূত হইলে পর প্রসন্নচিন্ত হইয়া সে না কিছুরই 
আকাঞ্কা করে, আর না কাহারও দ্বেই করে; এবং সমস্ত প্রাণীঁতে সম হইয়া 
আমার প্রাত পরম ভান্ত প্রাপ্ত হয়। । 6৫) ভক্তি দ্বারা উহার মসম্বন্ধয় তান্তৰক 
জ্ঞান লাভ হয় যে, আমি কত এবংকে; এই প্রকারে আমাকেই তন্তবৰত জানিলে সে 
আমাতেই প্রবেশ করে; (৫৬) এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া, সকল কম্ম করিতে 
থাকিলেও সে আমার অনগ্রহে শাশ্বত ও অব্যয় স্হান প্রাপ্ত হয়। 
রহস্য ৪ মনে থাকে যেন, সিদ্ধাবস্থার উত্ত বর্ণনা কম্ম'যোগীদেরই-_কম্মসন্ব্যাসী 
পর্ষদের সম্বন্ধে নহে । আরম্ভেই ৪৫শ ও ৪৯শ শ্লোকে বালয়াছ যে, উত্ত বর্ণনা 
আসন্ত ছাড়িয়া কর্মকর্তাদের, এবং শেষে ৫৬শ শেলাকে “সকলু কলম করিতে 
থাকলেও” শব্দ আসিয়াছে। উত্ত বর্ণনা ভন্তদের অথবা িগৃণাতাতদের বর্ণনারই 


ই সমান ; এমন কি, কোন কোন শব্দও এ বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে । উদাহরণ হথা, 


৭৩৬ গাঁতারহস্য অথবা কম্ম যোগশাস্থ 


৫৩শ শেলাকের 'পারগ্রহ' শব্দ ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৬. ১০) যোগার বর্ণনায় আসিয়াছে: 
৫৪শ শ্লোকের “ন শোচাঁত ন কাংক্ষাত” পদ দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২. ১৭) ভাক্তমা্গের 
বর্ণনায় আছে; এবং বিবিস্ত (অর্থাৎ নিরালা, একান্ত স্থলে থাকা) শব্দ ১৩শ ॥ 
অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে আসিয়া চুকয়াছে। কর্্মযোগার প্রাপ্ত উপরোস্ত চরম চ্ছিতি '' 
এবং কম্নপসন্নাসমার্গে প্রাপ্ত চরম স্থিত দুই কেবল মানাপক দৃষ্টিতে একই ; 
এইজনাই সন্নযাসমাগাঁ টা়াকারেরা বালবার অবসর পাইরাছেন যে, উ্ত বর্ণনা আমাদেরই 
মার্গের। কিন্তু আমি অনেকবার বালয়া চুকিয়া যে, ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। হোঁক ; 
এই অধ্যায়ের আর্ভে প্রাতপাদন করা হইয়াছে যে সন্নাসের অর্থ' কম্নতাগ নহে, 
কিন্তু ফলাশাত্যাগকেই সম্যাস বলে | যখন সন্ন্যাস শব্দের এই প্রকার অর্থ হইল, তখন 
ইহা সিম্ধ হইল যে, যজ্ঞ দান আদ কর্ম্ম চাই কামাহৌক, চাই নিত্য বা নৈমিত্তিক 
হোক এ নকল অন্য সকল কমর ন্যায়ই ফনাশা ছায়া উৎনাহ ও সনতাহঙ্কার | 
করিতে থাকা উচিত । তদনন্তর সংসারের কর্ম", কন্তণ, ব্যাদ্ধআাঁদ সকল বষয়ের 
শুপভেদে অনেকতা দেখাইগ্রা উহাদের মধ্যে সযান্তবককে শ্রেষ্ঠ বায়াছেন ; এবং গাঁতা- 
শাম্মের ভাবার্থ এই বালননাছেন যে, চাতুত্বর্ণাবাবদ্থা দ্বারা স্বধধ্মণন,সারে প্রাপ্ত 
সমন্ত কমন আপাত ছায়া কার;ত যাওয়াই পরমেশ্বরের যঙ্জ ৰপ:জন করা ; এং ক্রমণও ও 
ইহা দ্বারাই শেষে প্রবন্ধ অথবা মোক্ষ লাভ হয়-_মোক্ষের জনা অপর কোন অনুষ্ঠান | 
কারবার প্রয়োক্রন নাই অথবা কণ্নত্যাগরূপ সন্ন্যাস লইবারও দরকার নাই; কেবল 
এই কদ্্নযোগেই মোক্ষনাঁহত সকল সিদ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন এই বম্ম“যোগণার্গ 
প্ৰাঁকার করাইবার জনাই অঞ্জর্»নকে আবার একবার শেষ উপদেশ দিতেছেন-_ 
চেতসা সব্বকর্মণাণ ময়ি সন্বাস্য মৎপরঃ | 
বুদ্ধিযোগমূপাশ্রিত্য মাচ্চন্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥ 

অনদবাদ £ (৫৭) মনের দ্বারা সকল কর্ম আমাতে ‘সন্ন্যাস’ অর্থাৎ সমাপ্ত 
করিয়া মংপরায়ণ হইয়া ( সাম্য ) বাদ্ধযোগের আশ্রয়ে সব্বরদা আমাতে চিত্ত রাখ । 

রহস্য £ বান্ধিধোগ শব্দ দ্বিতীয় অধ্যায়েই (২. ৪১) আসিয়া পাঁড়গাছে ; এবং 
সেখানে উহার অর্থ ফলাশাতে বাদ! না রাখিয়া কর্ম্ম করিবার যুক্তি অথবা সমত্ববৃদ্ধি । 
এই অধই এখানেও বিবাঞিত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই যে বাঁলয়হিলেন বে, কর্ন 
অপেক্ষা বাণ শ্রেষ্ঠ, সিন্ধান্তেরই ইহা উপসংহার । ইহাতেই ক্ম্মসন্নযাসের অর্থও 
“মনের ন্বারা (অর্থাৎ কর্ণ প্রত্যক ত্যাগ না করিয়া, কেবল বুদ্ধি দ্বারা ) আমাতে 
সমস্ত বদ সমাপতি কর” এই শব্দের দ্বারা ব্যন্ত করা হইয়াছে। এবং এ অর্থই 

₹ শ্বেগাঁতা ৩. ২০ এবং ৫. ১৩তেও বর্ণিত হইয়াছে । 


মাচ্চনতঃ স্বদর্গাণি মংপ্রসাদাত্তরিম্যসি। 
অথ চেত্তরমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনংগ্্যাসি ॥ ৫৮ ॥ 


শ্বীভা, অন্বাদ ও রহসা_-১৮শ অধর ৭৩৭ 


* রইস্য*ঃ ৫৮শ শ্লোকের শেষে অহংকারের পরিণাম বলিয়াছেন; এখন এখানে 


ড্হারই অধ্ধিক স্পল্টীকরণ করিতেছেন 


যদহগকারমাশ্রিত্য ন যোংস্য ইতি মন্যসে । 

িথ্যৈষ ব্যবসায়স্ত প্ৰকৃতিচ্ত্বাং নিযোক্ষ্যাতি ॥ ৫৯ ॥ 
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন বন্ম'ণা। 

কন নেচ্ছাঁস যন্মোহাং করিয্যস্যবশোহ পি তং ॥ ৬০ ॥ 
ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভুতানাং হৃশ্দেশেহজ্জর্টন তিৎ্ঠাতি । 

ভ্রাময়ন সব্ব‘ভূতা'!ন যন্ত্রার:ঢ়া'ন মায়য়া ॥ ৬১ ॥ 

তমেব শরণং গচ্ছ সব্বভাবেন ভারত । 

ততপ্রসাদাং পরাং শান্তিং চ্হানং প্রাগ্স্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬২ ॥ 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া । 
বমৃশৈতদশেযেণ যথ্চ্ছেসি তথা কুরন ॥ ৬৩ ॥ 


অনবাদ £ (৫৯) তুমি অহঙ্কারে এই যে মানিতেছ ( ঝলতেছ ) যে, আমি যুদ্ধ 
করিব না, । সেই ) তোমার এই নিশ্চয় ব্যর্থ । প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব তোমাকে উহা 
(যুদ্ধ) করাইবে। (৬০)হে কৌন্তেয়! নিজের স্বভাবজন্য কর্ণ্ম বদ্ধ হইবার 
কারণে, মোহের বশবন্তর্ হইয়া তুমি যহা না করিবার ইচ্ছা করতেছ, পরাধীন ( অর্থাৎ 
প্রকৃতির অধনন ) হইয়া তোমার উহাই করিতে হইবে । (৬১) হে অঞ্জন ! ঈশ্বর 
সকল প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া (নিজের) মায়া দ্বারা প্রাণীমাত্রকে এইরুপ ) ঘুরাই.তে ছেন, 
যেন সমস্তই (কোন) যণ্রে উপর চড়ানো হইয়াছে। (৬২) এইজন্য হে ভারত! 
তু'ষ সব্বতোভাবে তাঁহাঃই শরণ লও। তাহার অনগ্রহে তুম পরম শান্তি ও 
নিত্যচ্থান প্রাপ্ত হইবে । (৬৩) এই প্রকার আমি এই গুহ) হইতেও গৃহ] জ্ঞান 
তোমাকে বলিলাম ৷ ইহার পূর্ণ বিচার করিয়া তোমার যের্‌পু ইচ্ছা হয়, সেইরূপ 
কর। 

রহস্য ঃ ই শ্লোকগুলিতে বহ্্মপরাধীনতার যে গ্‌ঢ় তত্ব বলা হইয়াছে, 
তাহার বিচার গীতারহস্যের ১০ম প্রবরণে স'বস্তার হইয়া গিয়াছে। যদিও আত্মা 
স্বয়ং স্বত্ত, তথাপি জগতের অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যবহার দেখিলে বুঝা। যাইবে যে, যে 
কম্মচক্র অনযাদকাল হইতে চালয়া আ'সয়াছে, তাহার উপর আত্মার কোনও আকার 
নাই। আম যাহা ইচ্ছা কাঁর না, হঞ যাহা আমার ইচ্ছার (বিপরণতও, এইরূপ 
শতসহ্্ বিষয় সংসারে আসিয়া পড়ে ; এবং এ সকলের ব্যাপারের পারণামও আমার 
উপর হইতে থাকে অথবা উত্ত ব]াপারগর্ীলরই কতক অংশ আমাকে কারতে 
হয়; যদি অস্বীকার বার তো চলেনা । এইরূপ অবসরে জ্ঞানী প্রুষ নিজের 
বৃদ্ধকে নিম্ন রাখিয়া এবং সুখ বা দুখকে এক প্রকার বারা সমস্ত কম্ করে; 
কিন্তু মূর্খ মনুষ্য উহাদের ফাদে আব্ধ হয় । ই উভয়ের আচরণ ইহাই গুরুতর 
প্রভেদ। ভগবান তৃতীয় অধা,য়ই বিয়া চিয়াছেন যে, “সমস্ত প্রাণীই হকৃতে 
অনুসারে চলিতে থাকে, সেচ্হলে নহ কি করবে?” (গীঁতা, ৩. ৪৩) ॥ এইরূপ, 
শ্থিততেই মোক্ষশাস্য অথবা নগীতশ। এই উপদেশ কাঁরতে পারে যে, কঙ্ণ আসি 


গাঁতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্চ৫ 


৭৩৮ 
বালিতে পারে না। অধাযত্মদষ্টতে এই বার 
যা ১৯৮০৭ তো ঈম্বরেরই অংশ । অতএব এই সিদ্ধান্তই 
চা ও ৬২শ খেলাকে ঈশ্বরকে সমস্ত ক্ততব সমর্পণ কাঁরয়া বলা হইয়াছে । জগতে 
যে কিছু ব্যবহার হইতেছে, সে সকল পরমেশ্বর যেমন চাঁহতেছেন সেইর্‌পই করাইয়া 
চালয়াছেন। এইজন্য জ্ঞানী মনুষোর উচিত যে, অহংকার বুদ্ধি ছাগ্ডিয়া নজে 
নিজেকে সৰ্ব্বথা পরমে*বরেরই 'জিম্মা করিয়া দেয় । ৬৩শ শ্লোকে ভগবান বালয়াছেন 
সত্য যে. “যেমন তোমার ইচ্ছা হয় তেমনই কর”, কন্তু উহার অর্থ অত্যন্ত গভাঁর | 
জ্ঞান অথবা ভাঁক্ক দ্বারা যেখানে বুদ্ধি সাম্যাবন্হাতে পৌছায়. সেখানে মন্দ ইচ্ছা 
থাকতেই পারে না ' অতএব এইরুপ জ্ঞানী পুরুষের 'ইচ্ছাঞ্বাতচ্া' ৷ ইচ্ছার 
জ্বাধীনতা ) উহার অথবা জগতের কখনও আহতজনক হইতে পারে না। এইজন্য , 
উত্ত খ্লোকের ঠিক ঠিক ভাবার্থ এই যে, “যখনই তুমি এই জ্ঞানকে ব্বাবায়া লইবে 
(বিমূশ্য ), তখনই তুম স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া যাইবে ; আবার ( পূর্ব হইতে নহে) 
তুম নিজ ইচ্ছাতে যে কর্ম কাঁরবে, তাহাই ধম ৬ প্রমাণ হইবে ; এবং দ্হিতপ্রন্জের 
এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তোমার ইচ্ছা প্রাতরুদ্ধ কারবার প্রয়োজনই হইবে না ' 
হৌক; গাঁতারহস্যের ১৪শ প্রকরণে আন দেখাইয়াছি যে, গাঁতাতে জ্ঞান অপেক্ষা 
ভক্তিকেই অধিক মহত্তৰ দেওয়া হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন সম্পূর্ণ 
গীতাশাগ্দের ভীন্তপ্রধান উপসংহার কাঁরতেছে__ 
সব্বগৃহ্যতমং ভুয়ঃ শৃণহ মে পরমং বচঃ ।- 
ইঞ্টোহাস মে দামীত ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
মল্মনা ভব মদ্ভস্তো মদ.যাজী মাং নমস্কুর । 
মামেবৈষ্যাস সত্যং তে প্রাঁতজানে প্রয়োহাস মে ॥ ৬৫ ॥ 
সব্বর্ধ্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্রজ ৷ 
অহং ত্বা সব্বপাপেভ্যো মোক্ষািষ্যাম মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥ 
অনুবাদ £ (৬৪) (এখন ) শেষের আর এক বিষয় শোন যাহা সর্বাপেক্ষা গুহা 
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্য আম তোমার হতকর কথা বালতেছি। (৬৫) 
আমাতে নিজের মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর এবং আমার বন্দনা কর, 
আম সত্য প্রীতজ্ঞাপব্বক তোমাকে বালিতেছি যে, ( ইহা দ্বারা ) তুমি আমাতেই 
আনিয়া মালত হইবে ; ( কারণ) তুমি আমার প্রিয় : ভক্ত ৷ (৬৬) সকল ধর্ম 
ছাড়িয়া তুমি কেবল আমারই আশ্রয়ে আইস । আম তোমাকে সকল পাপ হইতে মন্ত 
কাঁরব, ভয় করিও না ৷ 
রহস্য কেবল জ্ঞানমার্গের টাঁকাকারদের নিকট এই ভান্তপ্রধান উপসংহার প্রি 
বোধ হয় না। এই জন্য তাঁহারা ধন্ম শব্দেই অধ্মের সমাবেশ কারয়া বলেন যে, এই 
শ্লোক কঠ উপান্রিষদের “ধর্ম্ম-অধর্্ম, কৃত-অকৃত, এবং ভূত-ভব্য, সকল ছাড়িয়া ইহাদের 
অতীতরূপে অবাঁচ্হিত প্রবন্মকে জান’ ( কঠ ২. ১৪ ) এই উপদেশেরই সাঁহত সমানার্থক, 
এবং ইহাতে গণ বন্ধের আশ্রর লইবার উপদেশ আছে। গুণ বন্ধের বর্ণনা 
কারবার সময় কঠোপনিষদের শ্লোক মহাভারতেও আসিয়াছে ( শাং. ৩২৯. ৪০; ৩৩১. 
[ন এ 


গীতা, অনুবাদ ও রহসা-__-১৮শ অধ্যায় ৭৩৯ 


98) 1 কন্তু দুই স্থলে ধৰ্ম্ম ও অধৰম“, দই পদ যেমন স্পঞ্ট পাওয়া যায় গাঁতাতে 
সেরূপ নহে। ইহা সত্য যে, গাঁতা নিগর্যণ চ্ষকে মানেন, এবং উহাতে এই নির্ণরও 
করা হইয়াছে যে, পরমে*্বরের এ স্বরুপই শ্রেষ্ঠ (গণ, ৭. ২৪.) ; তথাপি গাঁতার 
ইহাও তো এক িম্ধান্ত যে, ব্যন্তোপাসনা সুলভ ও শ্রেষ্ঠ (১২. ৫ ৷৷ এবং এখানে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের ব্যস্ত স্বরূপের বিষয়েই বলিতেছেন ; এই কারণে আমার দ:ঢ় মত 
এইঞ্য, এই উপসংহার ভাত প্রধানই ! অর্থাৎ এখানে নিগর্ণণ ব্রহ্ম বিবাক্ষিত নহে, 
কদ্তু বালিতে হয় যে এখানে ধৰ্ম্ম শব্দে পরমে*্বরলাভের জন্য শাস্ত্রে যে অনেক মার্গ 
বলা হইয়াছে-যথা আঁহংসা-ধ্ম্ম, সতাধম্মণ মাতৃ পিতৃ-সেবাধ্ম্, গবুরু-সেবাধর্ঘ্স 
যাগযজ্ধক্ম দানধন্ম', সন্যাস আঁদ-_-তাহাই আঁভপ্রেত । মহাভারতের শা্তিপর্্ে 
(৩৫৪) এবং অনুগণতাতে ( অ*ব. ৪৯ ) যেখানে এই বিষয়ের চর্চা হইয়াছে, সেখানে 
ধৰ্ম শব্দে মোক্ষের এই সকল উপাঞটেরই উল্লেখ করা গিয়াছে: কিন্তু এই স্থানে গীতার 
প্রতিপাদ্য ধন্মের অনুরোধে ভগবানের নিশ্চয়াত্ক উপদেশ এই যে উত্ত নানা ধম্মে'র 
গোলমালে না পাঁড়য়া “একমাত্র আমাকেই ভজনা কর, আম তোমার উদ্ধারসাধন করিব, 
ভয় কারও না” ( গীতার. ৩৭৬ পৃঃ) সার এই যে, শেষে অঙ্জনকে নামত করিয়া 
ভগবান সকলকেই আশ্বাস দিতেছেন যে, আমা'ত দঢ় ভন্তি রাখিয়া মপরায়ণ বৃদ্ধিতে 
স্বধধ্্ানঃসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম' কাঁরতে থাবলে ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ই তোমার 
কল্যাণ হইবে ; ভয় ক::ও না ইহাকেই কণ্ম‘যে গ বলে এবং সমদ্ত গাঁতাধম্মে'র সারও 
ইহাই । এখন বাঁলতেছেন যে, এই গীতাধম্মে'র অথাৎ জ্ঞানমূলক ভাক্তপ্রধান কদ্ম'যোগের 
পরম্পরা পরে করৃপে বজায় রাখা যাইবে 

ইদং তে নাতপদকায় নাভন্তায় কদাচন ৷ 

ন চাশুশ্রুষবে বাচযং ন চ মাং যোহভ্যসুয়ীত ॥ ৬৭ । 

য ইদং পরমং গৃহ্যং মদ-ভন্তেত্বভিধাসাতি । 

ভান্তং মায় পরাং কৃত্বা মামেবেষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ 

ন চ তদ্মান্‌ মনুষোষ, কশ্চন্মে প্রয়কৃত্তম । 

ভাঁবতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ | 


অলনুবাদ £ (৬৭) যে তপস্যা করে না, ভীন্ত করে না এবং শনিবার ইচ্ছা রাখে 

না, এবং যে আমার নিন্দা করে, তাহাকে এই ( গূহ্য) কখনও বলিবে না। (৬৮) 
যে এই পরম গুহা আমার ভক্তকে বলবে, উহার আমার উপর পরম ভান্ত আসিবে এবং 
সে নিঃসন্দেহ আমাতে আঁসয়াই মিলত হইবে । ( ৬৯ ) সমগ্র মনুষ্য মধ্যে উহা অপেক্ষা 
আমার আঁধক প্রয়কারী অপর কাহাকেও পাইবে না এবং এই ভূমিতে আমার উহা 
অপেক্ষা আঁধক প্রিয় আর কেহই হইবে না ॥ 
_ রহস্য £ পর্পরা-রক্ষার এই উপদেশের সঙ্গেই এখন ফল বাঁলতেছেন-_ 

আধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধমণং সংবাদমাবয়োঃ । 

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামাত মে মাতিঃ ॥ ৭০ ॥ 

শ্রদ্ধাবাননসূর়শ্চ শণদয়াদাপ যো নরঃ । ৪ 


সোহাপ মনত্তঃ শহভাল্লোকান: প্রাপ্ুয়াৎ পুণ্যকমণাম্‌ ॥ ৭১ ॥ 


৭9০ গাঁতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত 


অনুবাদ £ (৭০) আমাদের উভয়ের এই ধম্মসংবাদ যে কেহ অধায়ন করিবে, 
আমি ব্বাঝব যে, সে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমারই পৃজা কারল। (৭১) এই প্রকারেই 
দোষ সন্ধান না কারয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কেহ ইহা শুনিবে, সেও ! পাপ হইতে) মহন্ত 
হইয়া পূণ্যবান লোকদের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে । 
রহস্য £ এখানে উপদেশ সমাপ্ত হইল । এখন এই ধৰ্ম্ম অক্জর্তনের বৃদ্ধিতে ঠিক 
ঠিক আসিয়াছে কি না পরীক্ষা কারবার জন্য ভগবান তাঁহাকে প্রশ্ন কারতেছেন-__ 
কচ্চিদেতচ্ছতং পাথণ দ্বয়ৈকাঞ্জেণ চেতসা । 
কাঁচ্চদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনণ্টসেত ধনপ্রায় ॥ ৭২ ॥ 
অঞ্জর্থন উবাচ 
নষ্টো মোহঃ স্মতলব্ধা বতপ্রসাদাৎ ময়াছাত ৷ 
স্হিতোহস্মি গতসন্দেহঃ কারিষো বচনং তব ॥ ৭৩ ॥ 
অনুবাদ (৭২) হে পার্থ! তুম একাগ্রমনে ইহা শুনিয়াছ কি না? (এবং) 
হে ধনজয়! তোমার অজ্ঞানরুপ মোহ এখন সব্বরথা নষ্ট হইল ক না? অঞ্জন 
বাঁললেন__ ৭৩) হে অচ্যুত 1 তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে: 
এবং আমার ( কর্তব্য ধম্সে'র ) স্মৃতি আসিয়া গিয়াছে । আমি (এখন) নিঃসন্দেহ 
হইয়া গিয়াছি। তোমার উপদেশ অনুসারে ৷ যুদ্ধ ) কাঁরব ৷ 
রহস্য £ যাঁহাদের সাম্প্রদাঁয়ক ধারণা এই যে, গীঁতাধম্মেও সংহার ছাড়িয়া দিবার 
উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা এই আন্তিম অথণৎ ৭৩শ শ্লোকের অনেক ভভীত্তিহণীন 
টানাবুনা কারয়াছেন । যাঁদ বিচার করা যায় যে, অজ্জ;নের কোন্‌ বিষয়ের বিস্মৃতি 
হইয়াছিল, তবে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২.৭) তিনি বলিয়াছেন যে 
“নিজের ধৰ্ম্ম অথবা কর্তব্য বুঝতে আমার মন অসমথ* হইয়া গিয়াছে” ( ধন্সসদ্মূঢ- 
চেতাঃ)। অতএব উন্ত শ্লোকে সরল অথ“ ইহাই যে, ওঁ (বিস্মৃত) করত্তব্য-ধর্ম্ম- 
সম্বন্ধেই এখন তাঁহার স্মাতি আসিল । অক্জর্কনকে যৃথ্ধ প্রবৃত্ত কারবার জন্য গীতার 
উপদেশ করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এই শব্দ বলা হইয়াছে যে, “অতএব তুমি যুদ্ধ 
কর” (গাঁ, ২, ১৮; ২,৩৭ ; ৩.৩০ ; ৮, ৭; ১১. ১৪); অতএব এই “তোমার 
আজ্ঞানুসারে কাঁরব” পদের অর্থ ‘যুদ্ধ কাঁরতোছ’ই হইবে ৷ থাক; শ্রীক্‌ষ্ণ ও অচ্জবনের 
সম্বাদ সমাপ্ত হইল । এখন মহাভারতের কথার সন্দর্ভ অনুসারে সঞ্জয় ধৃতরাষ্টরকে 
এই কথা শ্‌নাইয়া উপসংহার করিতেছেন _ 
সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যাহং বাসুদেবসা পার্থ স্য চ মহাত্বনঃ । 
সম্বাদামমমশ্রোষমদ্ভূতৎ রোমহর্যণম্‌ ॥ 9৪ ॥ 
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদঙ্গুহামহং পরম ৷ 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম, ৷ ৭৫ ॥ 
অনুবাদ ? সঞ্জয় বাললেন-_( 98 ) এই প্রকারে শরীরের রোমাঞ্চকর বাসুদেব ও 


গাঁতা, অনুবাদ ও রহসা-_-১৮শ অধ্যার ৭৪৯ 


আমি এই পরম গৃহ্য, অর্থাৎ যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ, সাক্ষাৎ যোগেক্বর স্বযৎ 
স্বীকৃফেরই মুখ হইতে শুনিয়।ছি। 
রহস্য £ পৃব্বেই {লিখিয়া আসিয়াছি যে, ব্যাস সঞ্জয়কে দিবা দৃষ্টি দিয়া ছিলেন, 

যাহা দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা তাঁহার ঘরে বসিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল । 

ই সেই সকলেরই বিবরণ [তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ষে 
fT প্রাতপ্রাদন করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মযোগ 1 ৪. ১-৩) এবং অঞ্জন প্রথমে 
উহাকে ‘যোগ’ ( সাম্যযোগ) বলিয়াছিলেন। ( গাঁ. ৬.৩৩ ৷: এবং এখন সঞ্জয়ও 
শ্রীকৃফাদ্জর্যনের সৎবাদকে এই শ্লোকে 'যোগ'ই বালতেছেন। ইহা হইতে সৃস্পণ্ট বে 
শ্রীক্‌ফ, অক্্জুন ও সপ্তায়, তিন জনের মতে 'যোগ' অর্থাৎ কম্্মযোগই গণতার প্রতিপাদ্য 
বিষয় ! এবং অধ্যায়সমাস্তিস্‌চক সংকল্পেও উহাই, অথণৎ যোগশাস্র, শব্দ আসিয়াছে । 
কিন্তু যোগেশ্বর শব্দে ‘যোগ’ শব্দের অর্থ ইহা হইতে ব্যাপক আছে। যোগের সাধারণ 
অর্থ কম্ম করিবার যযান্ত, কুশলতা বা শৈলী । এই অর্থ অনুসারেই বলা যায় যে, 
বহুর্‌পা যোগের দ্বারা অর্থাৎ কুশলতা দ্বারা নিজের সং প্রস্তুত করে । কিন্তু যখন 
কর্ম কারবার যযন্তসমূহের মধ্যে শ্রেণ্ঠ যৃত্তি খোঁজা হয়, তখন বলিতে হয় যে, যুক্তি 
দ্বারা পরমেশ্বর মূলে অবান্ত হইলেও তিনি নিজে নিজেকে ব্যক্ত সর্‌প প্রদান করেন, 
সেই যুকস্তিই অথবা যোগ সব্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । গাঁতাতে ইহাকেই ‘ঈশ্বর যোগ’ 
(গাঁ , ৯. ৪; ১১. ৮) বলিয়াছে ; এবং বেদাল্তে যাহাকে মায়া বলে. তাহাও ইহাই 
(গণ, ৭. ২৫) । এই অলৌকিক অথবা অঘাটত যোগ যাহার সাধ্য হয়, তাহার অন্য 
সমস্ত যুক্তি তো হস্তগত । পরমেশ্বর এই যোগের অথবা মায়ার অধিপতি ; অতএব 
তাঁহাকে যোগেক্বর অর্থাৎ যোগের স্বামী বলে। যোগে*্বর” শব্দে যোগের অথণ+ 
পাতগ্রল যোগ নহে । 
রাজন; সংস্মত্য সংস্মৃত্য সম্বাদীমমমদভূতম। 
কেশবাচ্জ্নয়োঃ পৃণাং হষ্যাম চ মুহুর্মহুহ | ৭৬ 1 
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমতাদভূতং হরেঃ । 
বিস্ময়ো মে মহান রাজন; হষ্যামি চ পৃনঃপৃনঃ.1.৭৭ ॥ 
তর যোগেশ্বরো কৃষ্ণো যন পার্থো ধনুর্ধরঃ | 
তত শ্রীর্বজয়ো ভাঁতধবা নশীতির্মীতর্মম ॥ ৭৮ ॥ 


অন্ববা (৭৬) হে রাজা ( ধৃতরাষ্ট্র ) ! কেশব ও অঞ্জনের এই অদ্ভুত ও পৃণ্য- 
জনক সংবাদ স্মরণ হওয়ায় আমার বারদ্বার হর্ষ হইতেছে ; (৭৭) এবং হে রাজা ! 
শ্রীহাঁরর সেই অত্যন্ত অদ্ভূত বিশ্বরপেও স্মি বারদ্বার আসায় আমার অত্যন্ত 
বিস্ময় হইতেছে এবং বারবার হর্ষ হইতেছে । (৭৮) আমার মত এই যে, যেখানে 
শ্রীকৃষ্ণ আছেন এবং যেখানে ধনুর্ধর অচ্জ,্ন আছেন, সেখানেই শ্রী, বিজয়, 


৪ 


 শাম্বত এম্বর্যা ও নীতি আছে। 


রহঙ্/ £ সিদ্ধান্তের সার এই যে. সেখানে ব্যাস্ত ও শান্ত উভয় মিলত হয়, সেখানে 
নিশ্চয়ই খাদ্ধ-1সম্ধি বসা করে ; কেবল শান্তি বারা অথবা কেবল যুক্ত দ্বারা কাজ 


মহা ব্রা অক্জর্যনের এই অদ্ভূত সংবাদ আমি শহনয়াছি। (৭৫ : ব্যাসদেবের অনুগ্রহে না। যখন জরাসন্ধকে বধ কারবার জন্য যন্মণা হইতোছল, তখন 
টগিল ষযা্ধাম্ঠর 


by 


গাঁতারহস্য অথবা কদ্ধ্মমযোগশাস্্ 
 “অন্ধং বলং জড়ং প্রাহত প্রণেতবাং বচক্ষণৈঠ? ( সভা, ২০. ৯৬) 


বৃগ্ধিমানদিগের উচিত যে উহাদিগকে পথপ্রদর্শন করে; এবং শ্ীকঃ 
_ আমাতে নগীঁত আছে এবং ভাঁন্সেনের 


নশীতবন্তাকে অঞ্থচতুর ব্যাঝতে হইবে৷ অথণাং 
শ্লোগেন্বর অর্থাৎ যোগ বা যুক্তির ঈন্বর ও ধনুর্ধ'র অর্থাৎ যোম্ধা, এই শ্লোকত 
পূর্বক দেওয়া হইয়াছে । 


মোক্রসম্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥ 
এই প্রকারে বাল-গঞ্গাধর বতিণক-কৃত ্রীমগ্ভগবল্গতার 


বৈদিক ।তলক বাল বুধ স্বশবধারমান । 
“গন তারহস্য” কাঁরল শ্রীশে সমার্পত কাঁর', 
৭.৩ ৮ ৯ ০ 
বার কাল যোগ ভুমি শকেতে সংযোগ জান ॥ 
॥ ও'তৎসৎ ব্রলাপ'পমদতু ৷ 
॥ শান্তি: প্ষ্টিচ্তুষ্টগ্চান্তু ৷ 


